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৯৬1) 


[খক 


স্ব 
গলি মুখোপাধ্যায় 
৯৯ 


র্ষহ্টী 


জয়শ্রী £ ৩৮ বর্ষ £ 


পৃষ্ঠা 


বিষয় 


সাম্প্রতিক বাংলা গল্প £ 
চারজন গল্পকার - ৯৩ 


(পুস্তক পরিচয়) 


ধ্যাপক অমৃঙ্যভভূষণ সেন নেতাজী-মভাষ 


টারজজ্নদামোহন বাগচী 
নদাশঙ্কর রায় 


পরাজিতা গোপ্পী 
অমল সরকার 
মতাভ দাস 


1ম কৃষ্ণ দত্ত 


শকুমার সেন গুপ্ত 


অশোক কুমার 
মদার 


(নাট্টরীকৃত ইতিহাস) ৫৯৯ 


বিপ্রলব্ধ (গল্প) ৩৬৭ 
ছাবিবশে মার্চ প্রসঙ্গে ১৫ 
(প্রবন্ধ) 
আলোর প্রতীক্ষায় ৩৪৩ 
(কবিতা) 

একটি হারিয়ে যাওয়। 
সভ্যতা (প্রবন্ধ) ১৮৩ 
তুমি তো পথ 

দেখিয়েছিলে (কবিতা) ৭৫ 
অর্জুন ৭৪ 
( স্থুভাষচন্দ্রকে 

মনে রেখে ) 

মহাপ্রাণ ডিরোজিও 
তৎকালীন শিক্ষা ও 


সমাজ (প্রবন্ধ) ২৫৪, ৪৩৯ 


প্রাচীন ভারতের 


একত্ববোধ (প্রবন্ধ) ২৫০ 


বৈশাখ-চৈত্র ই ১৩৮০ 


লেখক, 

আ 
আতাহার হোসেন খান 
আবদুর রাকিব 


এর 
এ. সলঝেনিৎসিন 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত .. 


থ 
ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


~~ 


পৃষ্ঠা 


বিষয় 


রবীন্দ্রনাথকে (কবিতা) ৭৭ 


 লোকসাহিত্যের 


আধুনিকীকরণ (প্রবন্ধ) ৭৫৫ 


নোবেল অভিভাষণ 
অনুবাদক £ নরেন সরকার 
৪০১ ১১৭ 
আলেকজান্দার 
সলবেনিৎসিন ৩১ 
(একটি আলেখা) 
নোবেল ফাউনডেননের 
সম্মত্তিপত্র ৪৪ 
(আলোকচিত্র) ' 


টান বাড়ছে (কবিতা) ৩১ 

তেমন মানুষের মুখ ৩৩৩ 

(স্বভাষচন্দ্রকে নিবেদিত) 
(কবিতা) 


জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র 
£ শেষপৰ ৫৯১ 
(প্রবন্ধ) 


লেখক 
ডঃ গোবিন্দ গোপাল 
মুখোপাধ্যায় 


চ 

চারণিক 
জজ 

জিতেশ বস্থু 
জ্যোতিমর়্ী দেবী 


অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর 
১ সেনশান্ত্রী 


স্বাধীনতার স্বাদ 


' লীলা রায় (নাগ) 


ডি 


জয়ী £ ৩৮ বর্ষ ২ বৈশাখ-চৈত্র £ ১৩৮০ 


বিষয় + পৃষ্ঠা 
প্রীমন্তগবদগীতা ৫১৬ 
. উপনিষৎনবক 
(পুস্তক পরিচয়) 
২৭৯ 


বৃক্ষ ইব (কবিতা) ৩৪৪ 


নার! সমস্তায় রবীন্দ্রনাথ 


(একটি সাক্ষাৎকার) ১৪৭ 
১০১ 


পরার) 


. জল জাঙ্গাল £ আনাচ 


কানাচ £ গাছ গাছালি 
(কবিতা) 

বাংলার ভাঁব-বিপ্লব $ 
তিন অধ্যায় 

(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ৯, 


৩৪৫ 


১১৩, ১৫৯, ২২৩১ ৪২৯, 


-- ৪৯৩) ৫২৭, ৬৩৯, ৭৪১ 
নাড়ী-স্তোত্র (প্রবন্ধ) ২৯৩ 


: বিচিত্রা শ্লোক মঞ্জুরী . 


(পুস্তক পরিচয়) ২৬০ 


' স্বামী প্রত্যপাত্মানন্দন্গীর 


মহাপ্রয়াণে ( সংক্ষিপ্ত 
জীবনী) 


৪৯০৩ 







লেখক | বিষয় পৃষ্ঠা 
দ্‌ AEE | 
"দিলীপ কুমার রায়. অন্তর্ন ষ্টি (কবিতা) 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ কবিতার নীচে , 
(কবিতা) 
ছু-ছত্র পয়ারে (কবিতা) 
' ® 
থ রিয়া 
অধ্যপিক ধীরেশচন্্র. গণশিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষ 
ভট্টাচার্ ও অদ্বেষমূলক শিক্ষ। ১ 
| (আলোচনা) 
পঞ্চম যোজনায় 
অগ্রাধিকাঁরের প্রশ্ন ৩?! 
(আলোচন!) 
ন্‌ fl 
নচিকেতা ভরদ্বাজ একটি আগ্নেয় শিখ]! ৭৩ 
(রামমোহন রায়কে 
নিবেদিত) 
জন্মদিন মৃত্যুদিনে এক হয়ে 
গেছে (লীলা রায়কে | 
নিবেদিত) 
অধ্যাপক নির্লেন্দুবিকাশ নিবেদিতা ও বাংলার । 
রক্ষিত । অন্নিষুগ' ২৬: 
'_ (আলোচনা) 
বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র 
শ্রেব্ব)। শু 


৫ 
£ 


রঃ 
নাং ঘোষ 


বনু 


তকুমার সিংহ. 


| 


{ প্রত্যাগাত্মানন্দ 
বৃতী 

ললকুমাব দত্ত 

দেব দেব 


খ কুমার যৌধ 
F কুমার দত্ত 


জয়শ্রী : ৩৮ বর্ষ ? বৈশাখ-চৈত £ ১৩৮০ 


ক নির্মদেন্দুবিকাশ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র 


(প্রবন্ধ) ৫৭৫ 
অতীত-স্মরণ, 
(বাঙালীর ইতিহাস-চেতনা) 


৫৪৮, ৬৪৫, ৬৯৪, ৭৪৯ - 


নেতৃত্ব £ ছুই ধারা ৩৮৯ 
বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিল 
i 
মৃত্যু আর দূরে নয় ৩৪৬ 
(কবিতা) 
নুতন পাঠক্রম £ 
, প্রস্ততিবিহীন পরিকল্পনা 
(সমীক্ষা) ১৭৫ 
হে ধীবর অধীর ! ৰ 
(কবিতা) . ৬৯ 
শিক্ষায় মানবতা ও ভগবত্ত। 
(আলোচনা) ১৬৫ 
. ভুলবো! ন। (কবিতা) ৩৪২ 
\ I 
আংটি (কবিতা) ৭৫ 
কলিংবেল (কবিতা) ৩৪০ 
মেরুদণ্ড (গল্প) ৩৫৭ 
কথা (কবিতা) ২২৯ 
উত্তরাধিকার (কবিতা) 
৩৩৭ 


kb) 


ক্ষ 


লেখক বিষয়, পৃষ্ঠা 


বিভা সরকার যুধিষ্ঠির (কবিতা) ৩৩৫ 
ম 
অধ্যাপিকা মঞ্জু বন্দু আন্তর্জাতিক রিনিময়- 
৷ ব্যবস্থা ও ডলার সঙ্কট 
(আলোচনা) ৪৯৯ 
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত . স্মৃতি (কবিতা) ৩৪৫ 
মানস রায়চৌধুরী  - সিবাপার্কের দিনলিপি 


* থেকে (কবিতা) , ৭১ 
.. প্লবত| (কবিতা) ৩৩৯ 


মানসী দাশগুপ্ত : বিশ শতকের আদর্শ 
| বাঙালী (পুস্তক পরিচয়) 
| ২৬২ 
মিহির মুখোপাধ্যায়  কঠভরা বিষ ১৩৫, 
৪ ik (ধারাবাহিক উপন্যাস) 
১৯১, ২৫৫, ৪৫১, ৫০৯, 
৬৬১, ৭৭৭ 
মোজাফফর হোমেন. পঁচিশে বৈশাখ - ৬৭ 
| , (কবিতা) 
মুকুল বাগচী । প্রতীক ২২৯ 
(কবিতা) 
মু... | 
যতীন সরকার -'বোঁব। ঢেউ ভাঙলো! 


(ধারাবাহিক গল্প) ৩৮৩, , 
৪৬০) ৫০৫, ৫৫৩, 
১৬১৩, ৭৬৩ 


জয়ী £ ৩৮ বর্ষ £ বৈশাখ-চৈত্র £ ১৩৮০ 


লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
রর 
রজনীকান্ত মিশ্র তরুণ সুভাষ ২৯৯ 
(স্মৃতিচারণ) 
রবীন রায়চৌধুরী জেব্রা ক্রসিং ৩৪৬ 
| (কবিতা) 
রবীন স্বর ‘প্রাপ্তি (কবিতা) ৩৪১ 


রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছ জয়্রীতে প্রকাশিত ৫ 


' ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার নেতাজী ও জার্সাণী ৫৭০ 
| (প্রবন্ধ) 
অধ্যাপক রাখাল দত্ত কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক 
| উন্নয়ন' (আলোচনা) ৪৯ 


পশ্চিম বলের অর্থ নৈতিক 
দমস্তার স্বরূপ ও সমাধান 


১২৭, ১৭১, ৪৩৫, 


, স্ব ৫৩৫, ৭৪৬ 
রুচিরা মুখোপাধ্যায় বজ্জাহত (গল্প) ৩৭৩ 
রুহিদাস সাহা বাংলাভাষ! প্রাপ্য মর্ধাদ। 

থেকে আজও বঞ্চিত 
(প্রবন্ধ) , ১৪১ 
হু i 
হাঁবিবুর রহমান মিলন কবিগুরুর জন্মদিনে ৭৬ 
; | বঙ্গবন্ধুর প্রতি | 
টে (কবিতা) 
হিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্ত! - 


, (আলোচনা) ২০ 


লেখক 
শী ০০ 
শচীন্দ্রনাথ বন্ু_ 


- শীম্তশীল দাস 


ডঃ শিবদাস চক্র বর্তা 


, এক পাগলের ডায়া 


বিষয়, 


(গল্প) 

তবু ভালবাসি 

(কবিতা) 

প্রতীক্ষার হোমশিখা 
(কবিতা) 
মধুসুদন ও তার 





, উত্তরাধিকার 


/ 


শংকর নন্দ মুখোপাধ্যায় 


(প্রবন্ধ) 
এখানে আকাশ 
(কবিতা) 
ভারতবর্ষে এখন চেয়াঃ 
(কবিতা): - 


- মাষ্টার মশাই (স্বৃভিচার 


| 
‘এই ভালো, ভালো নয় 
(পুস্তক পরিচয়) 
মাক্স বাদের ক্লেদাক্ত কু 
টেনে ছিড়ে ফেলুন’ 
(আলোচনা) 
বাংলাভাষা ও সাহিত 
সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ 
(প্রবন্ধ) 


চধ্যা বক - 
. ক্ষত বস্থ 

পেশ) ' 

৬ ঢাপক'সমর গুহ 


পা 


‘" বিষয় 


বধ্য্ুচী | 


জয়শ্রী £৩৮ বর্ষ £ বৈশাখ-চৈত্র ২ ১৩৮০ 


পৃষ্ঠা 


প্রীঅরবিন্বের রাজনীতি- 
চিন্তা (আলোচনা) ৫৩৯ 
তাইপেতে নেতাজী-রহস্ত 


তদন্ত (সমীক্ষা) ২১৯ ' 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 

"মৃত্যু হয় নাই ৬৫৩ 
(তথ্য সম্বলিত সমীক্ষা) 

- ১৩৮০ সাজ এলো! ১ 
রবীন্দ্র তর্পণ ৫ 
কিসের পদধ্বনি? ৯৫ 
এ কী শান্তি! ১৫১ 
ঝড় উঠছে ২১৫ 
এই আতঙ্ক কেন? ২৭৭ 
পশ্চিম এশিয়ায় সশন্ত 


সংঘাত £ চতুর্থ অঙ্ক ৪২১ 
অথই জল ৪৭৯ 
 খাস্ানীতির ধারাপাত ৫১৯ 
আহ্বান এলো ৫৫৯ 
ভারত মহাসাগর কি 
অশান্ত? ৬৩১ 
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্্রনাথ 
৬৭৫ 
শরদ্ধার্থ ৬৭৭ 
ত্রিপুরা পথ-দেখালো ৬৭৭ 
বাঞ্জেট ৬৭৯ 


লেখক * ' 


সঙ্কলন 


স্থকমল ঘোষ 


স্থজিংকুমার মুখোপাধ্যায় 


সরূজিং দাশগুপ্ত 
সুনীল দাস 


সুভাষচন্দ্র বনু 


বিষয়, 1. পৃষ্ঠ। 


নির্বাচনে কি মিটলো ? 


অতঃ কিম! 
বুদ্ধদেব বন্থ ৭৮৯ 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯০ 
মতামত ৯১ 
দেশবিভাগের পৃষ্ঠপট £ 
মাউ্টব্যাটেনের ভূমিক 
২১১ 
বিপ্লবী দেশনৈত্রী লীলা 
রায়ের ৭৪-তম জন্মবার্ষিকী 


৪৭৭ 
জ্যোতির্ময়ী দেবী ১ ১৪৫ 


(একটি আলেখ্য) 
কড়ি ও কোমল রবীন্দ্রনাথ 
(স্মৃতিচারণ) ২৭ 
রবীন্দ্রনাথের নামে 
কাল্পনিক কাহিনী ২৯৬ 
বিদ্যাসাগর' সার্ধশতবাধিকী 
(কবিতা) _ ৩৩৮ 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 
সরস্বতীর তিরোধান ৪৭৮ক 
শীতা-রহত্ত ৫১৫ 
(পুস্তক পরিচয়) 
তরুণের আহবান” ৫৬২ 


৬৮৪. 


স্ুভাষচন্দ্র বনু 
ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত 


স্বদেশরপ্রন দত্ত 


বর্ষনূচী 


জয়শ্রী ৩৮ বর্ষ £ 
জাতীয় শিক্ষার কথ। ৫৬৭ 
স্বগত সংলাপ ২৬১ 

(পুস্তক পরিচয়) 


“দন আসবে (কবিতা) ৭৩ 


অধ্যাপক সোমেন বস্তু হিজ্জলী হত্যাকাণ্ড ও ৬১ 


সৌমিত্রশক্কর দাশগুপ্ত 


হন বিধান সরশিশ্থিত কলি-ধ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশি্ধ। 


রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) 7 


শরিক (কবিতা) ৩৩৭ 


সম্পাদক ৪ 


বৈশাখ-চৈত্র £ ১৩৮০ 


সুনীল দাস 


একটি তাংপর্ধপূর্ণ সাক্ষ্য 


নেতাজী রহস্য তদন্ত ‘0 রা ৫. 
একটি সাক্ষ্য ২৯১ 

(মাও আঙামীর সাক্ষ্য) 

নেতাজী তদন্ত কমিশন £ 


৬১২ 
নেতাজী তদস্ত কমিশন £ 
আর একট সাক্ষ্য ৭০৪ 
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| The man truly 
devoted to the 
pursuit of 
knowledge. Lives 
with books. Very 

| knowledgeable on 
men, matters, 
materials. . . 


Nevertheless, his 
studious choice in 
men's wear has fallen 
on a Man-Age Suiting. 1 | 
The spectacular range 1 
| of runaway colours and i 
| designs in GSWALIOR 
SUITING is your new 
way to manage | 








la) 
f ০. 


| Jook of thé wear, pick of the year bt 


_জন্ল্রী প্রক্চাশ্শন্েন্ল ক্ষ-্পেক ডি উই 


৫ 





নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ অন্যান্য বই 
সুভাষচন্দ্র ১ পবিত্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে-_চারণিক ৬২. 
১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২০০ চিত্তপ্য়ী চিত্তরঞ্জন | 
নেতাজীর জীবনবাদ ঃ অনিল রায় ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০০ 
সাধারণ ২৫০, বীধাই ৩৫০ রামমোহন 
_ স্ররজিৎ দাশগুপ্ত Bro 


সুভাষচন্দ্ৰ ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং 
শঙ্করী প্রসাদ বন্ধ ৬০০ 


সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ 


NETAJI SPEAKS অনিল রায় রিনি 
রা র্‌ বাংলাদেশের বিপ্লব | A 
পি সুনীল দাস ১২৫ 
A collection of speeches & writings ধর্ম ও বিজ্ঞান রা 
Paper back 4/- Board 5/- অনিল রায় ২০০" 
জয়শ্রী প্রকাশন ৷ ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 





£প্রতি মাসে 
ইউবিআই-তে সঞ্চয় 
কবার প্ৰস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রায় 




















গ্রহ 


হলো।ঈ হর্ষ 


TENG ©. 15,5 তা ওত তা লাখে Fw 
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চর 


স্ুীপত্র ঃ বাধিক সংখ্যা 


৩৮ জর্জ 


জয়শতী £ বৈশাখ ? ১৩৮০ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

১৩৮০ সাল এলে! > 
( সম্পাদকীয় ) | 

রবীন্দ্রতপর্ণ (৮) ৫ 

রবীন্দ্রনাথের কবিতাপগুচ্ছ 
( জয়শ্ৰীতে প্রকাশিত ) . ৬ 

জন্মদিন 

পালা শেষ 

আত্মজয়ী' 

নতুন রং 

গান 

রাতের গাড়ি 

কঠিনেরে ভালোবাপিলাম 

বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 

অধ্যাপক ব্রিপুরাশস্কর 

(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) সেনশাস্ত্রী ৯ 

ছাবিবশে মার্চ প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর রায় ১৫ 
( প্ৰবন্ধ ) 

রবিন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ 
( আলোচন৷ ) . 

কড়ি ও কোমল রবীন্দ্রনাথ ২৭ 
(স্মৃতিচারণ) সুকঞ্জিৎকুমার মুখোপাধ্যায় 

আলেকজান্দার সলঝেনিতসিন ৩১ 
( একটি আলেখ্য ) 

নোবেল ফাউণ্ডেশনের সম্মতিপত্র ৪০ 
(আলোকচিত্র ) 

এ, স্লঝেনিতসিন £ নোবেল 

- অভিভাষণ:( অনুবাদ ) 
নরেন সরকার ৪৩ 


al 
» 


লী 


T5613 Pear - th 
2০৭]4 ১৬৩ ৬৩ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন 

(আলোচনা ) অধ্যাপক রাখাল দত্ত ৪৯ 
হিজলী হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথ 

( প্রবন্ধ ) অধ্যাপক সোমেন বনু ৬১ 

কবিতা $ 
হে অধীর ধীবর ! স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরব্বতী ৬৯ 
অস্ত ষ্টি শ্ীদিলীপকুমার রায় ৭ 
টান বাড়ছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৭১ 
সিবা পার্ক-এর দিনলিপি থেকে 

ৃ মানস রায় চৌধুরী ৭১ 

এখানে আকাশ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৭২ 
এ কবিতার নিচে দেবীগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩ 
“দিন আসবে” স্বদেশরপ্রন দত্ত ৭৩ 
একটি আগ্নেয় শিখ! নচিকেতা ভরদ্বাজ ৭৩ 

[ রামমোহন রায়কে নিবেদিত ] 
অর্জুন ( সুভাযচন্দ্রকে মনে রেখে.) 

| অসীমকৃষ্ণ দত্ত ৭3 
তুমিতে| পথ দেখিয়েছিলে অমিতাভ দাস ৭৫ 
আংটি বাস্থদেব দেব ৭৫ 


বাংলাদেশ-এ রবীন্দ্রতর্পণ £ 
কবিগুরুর জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি 
হাবিবুর রহমান মিলন 
রবীন্দ্রনাথকে (কবিতা) আতাহার হোসেন খান 
পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা ) 
মোজাফফর হোসেন 
সাম্প্রতিক বাংলা গল্প ঃ 
চারজন গল্পকার ( পুস্তক পরিচয় ) 
অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় 
মতামত 
সম্পাদক £ সুনীল দাস 


রত 


৭৬ 
৭৭ 
৭৭ 


৯৩ 
5১ 













৯ 


কাজে সা সারাটা দিন 

শুরু হবার আগের 
আলস্তা মধুর 
কডয্েকট। মুহূর্ত । 

মোহ কিছুতেই কাটে না 
কাটে ন! পছন্দসই 

১. এক কাণ কফির জাকর্ষণ। 

: সেস্‌ক্কাফে_-উষ্ণ, 

প্রাণরসে ভরপুর । 


ত্রেকফান্টের জন্য 
নি এমন চমৎকার পানীয় 
£4 সারা পৃথিবীতে আর নেই। 


y 


সব সময়েহ লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেগকাফে 


মিল 
সি 


হটীপ্ত্র 
জয়শ্রী £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮০ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
কিসের পদধ্বনি ? ৯৫ 


( সম্পাদকীয় ) 
লীলা রায় (নাগ) জ্যোতির্নয়ী দেবী ১০১ 
গণশিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা ও 
অষ্বেষামূলক শিক্ষা অধ্যাপক ধীবেশ 

( আলোচনা ) ভট্টাচার্য্য ১০৩ 
বাংলায় ভাব বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর 


সেনশান্ত্রী ১১৩ 
এ, সলবেনিতসিন ? নোবেল অভিভাষণ 
(অনুবাদ ) নরেন সরকার ১১৭ 





এ 
7 ৬ সি 
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পি 
তত টব ঞ 
“LL , শশা 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্তার 
স্ববপ ও সমাধান 

( আলোচনা) অধ্যাপক্ক রাখাল দত্ত ১২৭ 
কভরা বিষ মিহির মুখোপাধ্যায় ১৩৫ 


( ধারাবাহিক উপন্যাস ) 
বাংলাভাষ। প্রাপ্য মধাদা থেকে 


আজও বঞ্চিত রুহিদাস সাহা ১৪১ 
(প্রবন্ধ ) 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


(একটি আলেখ্য ) 
নারী সমস্তায় রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্ময়ী দেবী ১৪৭ 
( একটি সাক্ষাৎকার ) 


সম্পাদক £ সুনীল দাস 


সকমল ঘেষে ১৪৫ 





এস্ণ্চে? 
দি ও রিন্রেন্টাল আকে প্টাইজ কোং টি 






চে 


পাকস্থলীর এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি, এই অপরাধ-বোধ এবং যখন তখন 
ধরা পড়ার দুশ্চিন্তা-_ অযথা এই দুর্ভোগ কেন £ শুধুমাত্র একটি টিকিট কেটে 
স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করতে "পারেন! বিনা কিটে ধর! পড়লে 
শুরুদণ্--পুরো ভাড়াতো দিতেই হবে এবং সেই সঙ্গে কমপক্ষে 'দশ টাকা 
জরিমানা । আর, যদি গ্রেপ্তার হন, তা'হলৌ, ৫০০-টাকা পর্যন্ত জরিমানা | 
অথবা তিনমাস পষস্ত কারাদণ্ড ! : : 


টিকিট কিলে িরুক্কেগে ভ্রমণ করুন 





) 
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J 


বিষয় 
একী শাস্তি! 
বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন 


( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 
সুশিক্ষায় মানবতা ও ভগবত 
( আলোচন। ) 


পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক 


সুণীপ্ত্র 
জয়ী £ আষাঢ় £ ১৩৮* 


লেখক পৃষ্ঠা 

সম্পাদকীয় ১৫১ 

অধ্যায় 

অধ্যাপক ত্রিপুরাশস্কর 
সেনশান্রী ১৫৯ 

|| 

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 

সরস্বতী ১৬৫ 
সমস্তার 


স্বরূপ ও সমাধান 


অধ্যাপক রাখাল দত্ত ১৭১ 


(ধারাবাহিক আলোচনা) 


বিষয় লেখক 


নূতন পাঠক্রম £ প্রস্তুতিবিহীন পরিকল্পনা 
( সমীক্ষা ) প্রষ্ঠোত কুমার সিংহ 
একটি হারিয়ে যাওয়! সম্যত! 
(প্রবন্ধ ) ডঃ অমল সরকার 
কঠভর! বিষ মিহির মুখোপাধ্যায় 
(ধারাবাহিক উপন্ধ।স ) 
‘এই ভালো, ভালে! নয়’ সমদর্শী 
( পুস্তক পরিচয় ) 


সম্পাদক : সুনীল দাস 


টিসি 31802 


CALE a বা 
ব্য! 


১১০২৩ 
CAPERS 


১1 
a 


25 


24 
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ঈপীন্তর 


জয়ী £ শ্রাবণ £ ১৩০৮০ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
ঝড় উঠছে সম্পাদকীয় ২১৫ 
তাইপেতে নেভাজী-রহস্ত তদন্ত 
সমর গুহ ২১৯ 
বাংলায় ভাব-বিপ্রব £ তিন অধ্যায় 
অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর 
( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) সেনশান্ত্রী ২২৩ 
কথ (কবিতা) বিজয় দত্ত ২২৯ 
প্রতীক (কবিতা) মুকুল বাগচী ২২৯ 
নিবেদিতা ও বাংলার অগ্নিযুগ 
( আলোচনা ) অধ্যাপক নির্সলেন্দুবিকাশ 
রক্ষিত ২৩১ 
দ্েশবিভাগের পৃষ্ঠপট ঃ 
মাউণ্টব্যাটেনের ভূমিকা সঙ্কলন ২৪১ 
প্রাচীনভারতের একত্ববোধ ডঃ অশোককুমার 
( প্ৰবন্ধ) মজুমদার ২৫০ 


মহাপ্রাণ ডিরোজিও ও তৎকালীন 
শিক্ষা ও সমাজ অরুণকুমার সেনগুপ্ত ২৫৪ 


কণ্ঠভরা বিষ মিহির মুখোপাধায় ২৫৫ 
(ধারাবাহিক উপস্থাস) 
পুস্তক পরিচয় অধ্যাপক ত্রিপুরাশস্কর 
সেনশান্ত্রী ২৬০ 
ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত 
মানসী দাশগ্প্ত 


সম্পাদক ? সুনীল দাস 








বিজ্ঞপ্তি 

অনিবার্ধকারণে অধ্যাপক রাখাল দত্তর প্রবন্ধ 
‘পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্যাম্বরূপ ও সমাধান’ 
এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোলে। না। আগামী 
সংখ্যার পরের কিস্তি প্রকাশিত হবে । 

‘নিবেদিতা ও বাংলার অগ্নিষুগ” প্রবন্ধের 
লেখকের নামের পদবী শুধুমাত্র ‘রক্ষিত' "রক্ষিত 
রায়' নয়। এই প্রবন্ধর ২৩২ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের, 
৬-এর লাইনে “চরমপন্থী” শব্দের পরিবর্তে 'নরমপন্থী 
হবে। এই দুইটি ভুলের জন্য আমরা হুঃখিত। 
কার্যাধ্যক্ষ, জয়শ্রী 


স্পাল্রলীল্স জর 


পৃূজ সংখ্যা জয়শ্রী অন্তাম্ত বারের মত প্রবন্ধে, 
গল্পে, কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত 
হবে। মূল্য তিন টাকা কর্মাধ্যক্ষ, জয় শ্রী 








, 


্রায়কর বিভাগ কটি করে, 
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যাতে তাদের কাছ থেকে টাকা 
জমা দেওয়ার চাম্রান, শ্রায়করের 
" বিবরণ (রিটার্ন) এবং অষ্ঠান্ত 
চিঠিপত্র যা আসবে তা ঠিকমত 
থাতাপত্রে তুলে ‘ফাইল’ 

করে রাখা যায় । যদি 
ভুলক্ৰমে আপনাকে 
দু স্থায়ী আকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে 

কিংবা প্কটিও দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে আপনার আয়কর 
নিরূপণকারী আয়কর আধিকারিক/আয়কর সংক্রান্ত 
কমিশনারকে আপনার দ্বিতীয় নম্বরটি কেটে দেবার 
জস্ত কিংবা একটি নম্বর দেবার জন্য অনুরোধ করুন। 
আয়কর-রিটার্ন ও চালান বাযে কোনও সংশ্লিষ্ট 
'চিঠিপত্রে অনুগ্রহ করে আপনার 

স্থায়ী দ্যাকাটকট নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করবেন । 
তাতে আয়কর বিভাগ আরও দক্ষতার সঙ্গে 

j j | আাগলার সেরা করতে গারবে। 
~ঞর্ট © dup TAIT, 


তক 


১০ 
০ শারদীয় সংখ্যা 


' স্তুচীপত্র 
| ... জয়শ্রী £ ভাদ্র £ ১৩৮০ 
বিয়য় লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

এই আতঙ্ক কেন? সম্পাদকীয় ২৭৭ রবীপ্রনাথের নামে কাল্পনিক কাহিনী 
স্বাধীনতার স্বাদ চারণিক ২৭৯ শ্রীন্নুজিৎ কুমার 
নেতাজী-রহস্ত তদন্ত ঃ একটি সাক্ষ্য মুখোপাধ্যায় ২৯৬ 

( মাও আঙ।মীর সাক্ষ্য ) ২৯১ তরুণ সুভাষ রজনীকাস্ত মিশ্র ২৯৯ 

প্রবন্ধ | পঞ্চম যোজনায় অগ্রাধিকারের প্রশ্ন 

নাড়ী-স্তোত্র অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর অধ্যাপক বীরেন ভট্টাচাৰ্য 

ঠ: সেনশান্ত্রী ২৯৩ [৩০৯ 


চাদ বা তারার কক্ষে বিভ্রমণ নয 
? কিম্বা কল্পাভাকে পক্ষ বিধুলম-3 য় 
ইস্পাতোজ্ডল বত মাটির পৃথিবীতেই ,, 
আমাদের অনন্ত সধ্তক্পণ ! 
উত্সব মুধরিত এই ফিনগালি হোক 
আমাদের কার্মোদ্দীপ্ত ভবিষ্যতের সোনালী জাস্চর । 


দক্ষিণ পূর্ব শ্রলওয়ে I 





দেখুন কীভাবে 


সাত বছরের জাতীয় 
সঞ্চয় সার্টিফিকেটে (দ্বিতীয় ও তীয় ইগ) 
এই আয় করা যায় 


নি রি: NERY ST aE rt hada NTE: Pat 


২2৯৬০ চি: স্তরের 
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জাতীয় গঞ্চয়ণ গা 
ভারত দরকার 





oy 


সুীপত্র 
জয়শ্রী £ ভাদ্র £ ১৩৮০ . 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠ বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
বাঙল! ভাষ! ও সাহিত্য প্রসঙ্গে শ্রীমরবিন্দ "নেতৃত্ব হুই ধারা পবিত্রকুমার ঘোষ ৩৮৯ 
সমর বন্ধু ৩১৩ কবিতা 
বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র তেমন মানুষের মুখ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৩৩ 
অধ্যাপক নির্মলেন্দু বিকাশ ( স্ুভাষচন্দ্রকে নিবেদিত ) 


রক্ষিত ৩১৭ জম্মদিন-মৃত্যুদিনে এক হয়ে গেছে - 
মধুন্থুদন ও তার উত্তরাধিকার নচিকেতা! ভরদ্বাদ ৩৩৪ 


ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী ৩২৭ ( লীলা রায়কে নিবেদিত ) 
f 

















anglo-swiss watch co. calcutta 
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ধা হালকা হতে সুরু করেছে। 


হতি 


পক্ষ পাখির মতো তাদের 
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সুটীপত্র 


জয়শ্রী £ ভাত্র ; ১৩৮০ . 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
ভারতবর্ষে এখন চেয়ার বিদ্যাসাগর সার্ধ শতবাধিকী 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | স্ুরজিৎ দাশগুপ্ত ৩৩৮ 
৩৩৬ প্লবতা মানস রায়চৌধুরী ৩৩৯ 
যুধিষ্ঠির বিভা সরকার ৩৩৫ কলিংবেল বাস্থদেব দেব ৩৪০ 
তবু ভালবাসি শান্ত ীল দাস ৩৩৫ প্রাপ্তি রবীন স্থুর ৩৪১ 
ছু-ছত্র পয়ারে দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলবো ন! প্রফুলকুমার দত্ত ৩৪২ 
৩৩৬ আলোর প্রতীক্ষায় অপরাজিতা গোগ্মী ৩৪৩ 
শরিক সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত ৩৩৭ বৃক্ষ ইব জিতেশ বসু ৩৪৪ 
উত্তরাধিকার বিজয়কুমায় দত্ত ৩৩৭ স্মৃতি মঞ্জষ দাশওপ. ৩৪৫ 
‘Telegram: TWINKLE Telex: EIC CA 7023 
Quality Manufacturer And Leading Ezporter 
OF 
‘HESSIAN CLOTH & BAGS. 
SACKING CLOTH & BAGS - 
AND 
| TWINE 
°° SPECIALIST IN RUSSIAN QUALITY 


ALLIANCE MILLS (LESSESS) PRIVATE LTD. 


18 Netaji Subhas Road; 
CALCUTTA-!. 


‘Alliance Jut3 


Mills (South) 


Jagatdal, 24 Parganas. 


Phone : 


BHT. 349, 331, 150 


Phone: 22-3401 (5 lines) 








২ 


মুচীপত্র 


জয়ন্রী : ভাদ্র 2 ১৩৮০ 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা - বিষয় লেখক 

জল জাঙাল ; আনাচ কানাচ £ গল্প 
গাহগ্লাহালি এক পাগলের ভায়ারি শচীন্দ্রনাথ বন্ধু 

E তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪৫ ae বিজন টার গর 
ৰ 
জেত্রা ক্রসিং রবীন রায়চৌধুরী ৩৪৬ ব্জাহত রুচির! মুখোপাধ্যায় 
মৃত্যু আর দূরে নয় ছুয়ারে দাড়ায়ে . বোবা ঢেউ ভাঙলো যতীন সরকার 

পূরবী বন্ধু ৩৪৬ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রে! 





(ধারাবাহিক গল্প ) 


ইণ্ডা্্রিজ কর্পোরেশন লিঃ 


( একটি সরকারী সংস্থা ) | 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (চারতলা ) কলিকাতা-১ 
সন্বুক্ত শিললে অংশ্প নিন্ন 
কম খরচে বেশী উৎপাদন করুন । একটি ফসল কেটে পরের ফসল বোনার মধ্যে অল্প সময়ে 
জমি তৈরীর জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বরুন। . 
ধান চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী জেটর--২০১১ রাইস স্পেশাল ট্রাক্টর এবং কুবোটা 
ও মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার এখনই পাওয়া যাচ্ছে । . , 
্রাক্টরে প্রতি ঘণ্টায় তেলের খরচ মাত্র ২২৫ থেকে. ৩ লিটার এবং প্রতি ঘণ্টায় অনায়াসে 
. ২-৩ বিঘা জমি চাষ করা যাবে । পাওয়ার টিলারে তেলের খরচ প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ১-২৫ থেকে ১৫০ 
লিটার। প্রতি ঘণ্টায় অনায়াসে $--১ বিঘা জমি চাষ করা যায়। | 
দাম এবং অন্তাম্ক বিশদ বিবরণের জ্রম্ক যোগাযোগ করুন । 
| চাষের সেবায় 


ওয়ে৪ বেঙ্গল ও্যাগ্রো 


ইণ্ডান্টরিজ কর্পোরেশন লিঃ 


( একটি সরকারী সংস্থা ) 


গ্রাম--এগ্রিনপুট 


২৩বি নেতাজী সুভাষ রোড, (চারতলা ), কলিকাতা-১ 


ফোন নং-২২*২৩১৪ 





হু 


জজ ক মাত 


এন সি পিল ককা ও 





নিঢডজ্ল্ল ন্যশসান্ভর গ্লাক্ডে জন্তু 
| 
॥ এই প্রকল্প ম্যাটি,ক বা সমতুল্য কোনো পরীক্ষায় পাস 
অথবা অধিকতর গুণসম্পন্নদের জন্য | ॥ 
ব্যবসায় করতে গেলে মূলধন লাঁগবেই। যতট! মূল- 
ধনের প্রয়োজন তার শতকরা! নবব ইভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 
বা অন্য কোনো আথিক সংস্থা থেকে সংগ্রহ করুন। 


বাকী দশভাগ পর্যন্ত টাকা সরকারই আপনাকে দেবেন 
খণ হিসাবে, দীর্ঘমেয়াদী ও কম ুদে। 


॥ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন ॥ 

€ আপনি যদি নিজস্ব কোনো শিল্প ইউনিট চালু করতে চান এবং 
সে-বিষয়ে আপনার যদি প্রয়োজনীয় ট্রেনিং না থাকে, তাহলে প্রস্তাবিত 
শিল্প-পণ্য উৎপাদনের জন্য সরকারী সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নিন। 

€ আপনাদের মতো শিক্ষিত তরুণদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র 
ও কুটার শিল্প অধিকার এবং উদ্বান্ত পুনর্বাসন বিভাগ এইরকমের 
শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। 

€@ তারপর উপরে বণিত মতে সরকার. থেকে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা অন্ত 
কোনা আধিক সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য খণ সংগ্রহ 
করে নিজেরা শিল্প উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করে কাজ শুরু করে দিন। 

ৰ বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ রুরুন ঃ 
জেলায় ; ডিদ্রিক্ট ইত্তসি়াল অফিসার, কটেজ শ্যাণ্ড স্মলস্কেল ইণ্ডাষ্ট্রী ভিরেক্রেট 
কলিকাতায় £ এমপ্লয়মেন্ট সেল, কটেজ আগত স্মলস্কেল ইত্ডাস্বীঞ্জ ডিরেক্টরেট, 

নিউ সেক্রেটারিয়েট ( একতলা ), ১, কিরণশস্কর রায় রোড, কলিকাতা-১ 


আপনি যদি উদ্বাস্ত হন তাহলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ 
জেলায় £ ডিপ্রিক্ট রিহাবিলিটেশন অফিসার 
কলিকাতায় £ ডিরেক্টর অব ইম্প্লিমেনটেশন, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিরেক্টরেট, 
১০ ক্যামাক স্ত্রী, কলিকাতা-১৬ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক প্রচারিত 


মচীপত্র 
জয়ী; আশ্বিন £ ১৩৮০ 
- পৃশ্চিম এশিয়ায় সশস্ত্র সংঘাত £ সম্পাদকীয় 
চতুর্থ অঙ্ক | 
বাংলার ভাব-বিপ্লীবঃ তিন অধ্যায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশস্কর 
( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) সেনশাস্ত্ী 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্যার 


স্বরূপ ও সমাধান অধ্যাপক রাখাল দত্ত 


(ধারাবাহিক আলোচনা ). 
মহাগ্রাণ ডিরোজিও ও তৎকালীন 
; শিক্ষা ও সমাজ অরুণকুষার সেনগুপ্ত 
প্রবন্ধ £ শেয়াংশ ) | 
কণ্ঠ ভরা বিষ .. মিহির মুখোপাধ্যায় 
(ধারাবাহিক উপন্তাস ) 
বোবা ঢেউ ভাঙলো যতীন সরকার 
(বড় গল্প) 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
৭৪তম জন্মবাধিকী 


সম্পাদক £ সুনীল দ্বাস 


৪২১ 


৪২৯ 


৪৩৫ 


. ৪৩৯ 


৪৫১ 


৪৬৯ 


৪৭৭ 





. জরুরী বিজ্ঞপ্তি 

কাগজের অস্বাভাবিক হূর্মল্যতা ও হৃপ্রাপ্যতার দরুণ জয়শ্রীর 
নিয়মিত প্রকাশ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আদৌ নিয়মিত প্রকাশ করা 
| যাবে কিন! সে-সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ দেখ! দিয়েছে । প্রয়োজনবোধে 
অযুক্রীর হুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করতে বাধ্য হতে পারি। আর. 
নিয়মিত প্রকাণ করলেও, অতনু ছোট আকারে_বার করতে বাধ্য হবো । 
আশ! করি গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকরা' আমাদের এই অক্ষমতার জস্ত 
মার্জনা করে দেবেন। কাগজের বাজার নুনয়িস্ত্িত না,হওয়া পৰ্যন্ত 
এই অনিশ্চিভি থাকবে। এই রকম পরিস্থিতি চললে পত্রিকার গ্রাহক- 


চাঁদা বাড়াতে বাধ্য হবে| 
নান! বিপর্যয়ে, আৰ্শিন সংখা! বিলম্বে প্রকাশিত, ‘হবার জন্য আমরা 


আস্তরিক হি | : 7 কর্দীধাঙ্ক 
ৃ | জয়ী 








£চীপত্র 
জয়শ্রী £ কাতিক £ ১৩৮০ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 

স্বামী গ্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতীর তিরোধান 

সুনীল দাস ৪৭৮-ক 
সম্পাদকীয় ৪৭৯ 
স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দজীর মহাপ্রয়াণে (সংক্ষিপ্ত জীবনী ) 

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন ৪৯০ 
বাংলাব ভাব-বিপ্লাব £ তিন অধ্যায় 

শ্রাক্রপুবাশঙ্কর সেন ৪৪৩ 
আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা ৫ ডলার সঙ্কট 

( আলোচন! ) অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বন্ধু ৪৯৯ 

বোবা ঢেউ ভাঙলো যতীন সরকার ৫০৫, 


(ধারাবাহিক-বড় গল্প) 
কণ্ঠ ভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস) ' মিহির মুখোপাধ্যায় ৫৯৯, 
পুস্তক পরিচয় ৫১৫, 


সম্পাদকীয়_সুনীল দাস 





ভুল সংশোধন, 


আশ্বিন সংখ্যা 'জয়ন্ত্রী'র কয়েকটি ভুল এখানে সংশোধন করে 
দেওয়া হল । 
£ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ৪২৭ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে 'ইস্তানবুলের পরিবর্তে 
“বেইরুট', বসবে । 

“মহাপ্রাণ ডিরোজিও ও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ” প্রবন্ধের 
৪৪২ পৃষ্ঠায় “0£ চ1০%৩:৪৮ দিয়ে যে কবিতা সুরু হয়েছে তার তৃতীয় 
পংক্তিতে ‘mortal wokened once again’-এর পরিবর্তে 
“mortal wakened once again” পাঠ হবে | 

আমরা এই ভুলের জন্য আন্তরিক দুঃখিত । 


কর্মাধা্ 


জয়ী. 








জরুরী বিজ্ঞপ্তি - 
কাগজ্বের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতা ও হৃপ্রাপ্যতার দরুণ জয়ত্রীর 
নিয়মিত প্রকাশ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আদৌ নিয়মিত প্রকাশ করা 
যাবে কিনা সে-সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। গ্রয়োজনবোধে 
জয়ন্তীর দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করতে বাধ্য হতে পারি। আর 


নিয়মিত প্রকাশ করলেও অত্যন্ত ছোট আকারে বার করতে বাধ্য হবো। 


আশা করি গ্রাহক এবং অন্ুগ্রাহকরা আমাদের এই অক্ষমতার জন্য 
মার্জনা করে দেবেন। কাগজের বাজার সুনয়িস্িত না হওয়! পর্যন্ত 
এই অনিশ্চিতি থাকবে । এই রকম পরিস্থিতি চললে পত্রিকার গ্রাহক- 
চাদ! বাড়াতে বাধা হবো। 


নানা! বিপর্যয়ে কাতিক সংখ্য! বিলম্বে প্রকাশিত 'হবার জন্য আমর! 
আন্তরিক দুঃখিত । ্‌ ্কৰ্মাধ্যক্ষ 
, জয়ী 





bad 


নুচীপত্র 
জয়গ্ী £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
খান্ভনীতির ধারাঁপাত সম্পাদকীয় ৫১৯ 
বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) অধ্যাপক শ্রী্রিপুরাশঙ্কর সেন ৫২৭ 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্তার 


স্বরূপ ও সমাধান রাখাল দত্ত ৫৩৫ 
( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 

প্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিস্তা সমর বন্ধু ৫৩৯ 
( আলোচন! ) 

অতীত ম্মরণ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৪৮ 
( বাঙ্গালীর ইতিহাস চেতনা ) ৫৫৪ 

বোবা ঢেউ ভাঙলো ( বড় গল্প) যতীন সরকার ৫৫৩ 

সম্পাদক--সুনীল দাস . 
বিজ্ঞপ্তি 


গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায় কয়েক সপ্তাহ 

' হাসপাতালে ছিলেন। মিহিরবাবু সম্পূর্ণ স্বস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তারা 
ধারাবাহিক উপন্যাস 'কঠভর! বিষ+-এর কিন্তি প্রকাশ করা সৈম্ভব হবে ' 
না। আশা করি সম্দয় :পাঠকবর্গ উপন্যাসটির ধারাবাহিকতায় এই * 
আকস্মিক বিরতির জন্য আমাদের মার্জনা করবেন | 


ভুল সংশোধন 

১। কাতিক সংখ্যা জয়গ্্রীতে ‘স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর? 
তিরোধান” শীর্ষক সম্পাদকীয় শ্রদ্ধার্ধ্ে 'জপস্থত্রমণ গ্রন্থের নাম 
'জনসুত্রম” ছাপা হয়ে আছে। | 

২। ওঁ সংখ্যায় ‘অথই জল’ শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 
৪৮২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ৬ষ্ঠ লাইনে ‘আর আসলে’র পর এবং 
‘বছরেই’-র আগে “চার” কথাটি বসিয়ে আর আসলে চার বছরে’ 
সংশ্লিষ্ট বাক্যের পাঠটি শুদ্ধ করে নিতে.হবে। 

৩। ওঁ সংখ্যার ৪৯৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাপিকা মঞ্চুলা বস্থুর প্রবন্ধের 
শিরোনাম ‘অস্তার্জাতিক’-এর পরিবর্তে:‘আনস্তর্জাতিক? হবে এবং 
বন্ধনীতে লেখা সম্পাদকীয় নোটের প্রথম লাইনের ‘নৃত্ন আন্তর্জাতিক’- 
এর পর ‘মুদ্রানীতি’ কথাটি বসবে এই মুদ্রাকর প্রমাদগুলির জন্য | 


আমর! দুঃখিত। | { " কৰ্মীধ্যক্ষ 
টি দ্রয়ত্রী 











টি 
সাজানো বাগান ! হ্যা, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার সুন্দর ছিমছাম 
সংসারটি যেন সাঙ্গানো বাগান]! ; 

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে, শরীর ভরণগোষণ-__এই নিয়ে 
আপনার কত রভীন স্বপ্ন, কত আশা, কত কঙ্গনা ! ওদের কোনো! . 
অভাঁবই তো আপনি রাখেন নি | কিন্তু':'কে বলতে পারে ? দুর্ভাগ্যবশতঃ 
হঠাৎ যদি আপনার কিছু একটা, হয়ে যায়-_তাহলে ? আপনার সাজানে। 
বাগীন কি শুকিয়ে যাবে ? ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে, কিছুই কি 
হবে না? ন্্রীর ভরণপোঁষণের কি হবে ? 

এ নিয়ে ভাবনার কারণ নেই ৷ লাইফ ইন্সিওরেন্দ কর্পোরেশনের 
বিবিধার্থসাধক বীমার মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করে নিতে পারেন! আজই নিকটস্থ 
এল. আই. সি-র এসে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জেনে নিন । 


পট 
০. তে pe J সাত = ত 
ৰা ৰ 5 EH 
পাস ২4 ৩? পর এ 












তান 


সচীপত্র 
জয়ী ঃ পৌষ £ ১৩৮০ 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
আহ্বান এলো সম্পাদকীয় ৫৫৯ 
তরুণের আহ্বান সুভাষচন্দ্র বন্থ ৫৬২ 
জাতায় শিক্ষার কথা সুভাষচন্দ্র বসু ৫৬৭ 
নেতাজী ও জার্মানী ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫৭০ 
প্রতীক্ষার হোমশিখা স্বলে শাস্তশীল দাস ৫৭৪ 
( কবিতা৷ ) z 
রবীন্দ্রনাথ ও স্থভাষচন্্র অধ্যাপক নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত 
৫৭৫ 
জাতায়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র ' ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৬৯১ 
£ শেষপব, 
নেতাজী সুভাষ অধ্যাপক অমৃল্যভূষণ সেন ৫৯৯ 
(নাট্ীকৃত ইতিহাস ) 
নেতাজী তদন্ত. কমিশন £ 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য ৬১২ 
বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিল পবিত্রকুমার ঘোষ ৬২৩ 
সম্পাদক -সুনীল দ্বাস 
ভুল সংশোধন 


অগ্রহায়ণ সংখ্য! জয়গ্রীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ “থাছ্ানীতির 
ধারাপাত”-এর ৫২৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের দ্বিতীয় প্যারায় 
একটি মারাত্মক ভুল রয়েছে । সেজন্য আমরা অতান্ত দুঃখিত। 
 প্যারার প্রথম তিন লাইনে রয়েছে “ফলল উৎপাদনের পরিমাপের 
উপর **.*** সামাজিক ম্যায় বিচারসম্মত”-এর পরিবর্তে সংশোধিত 
. পাঠ হবে “কমল উৎপাদনের পরিমাণের উপর লেভি ধার্য না 
করে অমির পরিমাণের উপর লেভির পরিমাণ নির্ধারণ অবৈজ্ঞানিক, 
এবং সামার্জিক স্তায়বিচারসম্মতও নয়ত ০০ { 


। সম্পাদক 
জয়গী 








ই্উন্লিউ - অঙ্লাম্ধান্রপী ভালেনো 'ন্বিন্িন্লোঙ্গ 


সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য | 
জনসাধারণের জন্য বিনিয়োগের সহজ মাধ্যম হ’ল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইপ্ডিয়া। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আধিক প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্টের কার্সকর্ম তদারক করার জন্য একটি সুদক্ষ “বোর্ড 
অফ ট্রাস্টীঞ্জ' নিয়োগ করেছেন। ট্রাস্ট, ইউনিট বিক্রি করেন এবং এ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে 
শেয়ার বাজার থেকে বাছা বাছা শেয়ার ও সিকিউরিটী ক্রয় করেন। এ ধরনের বিনিয়োগ: থেকে বছরে 
যে আয় হয়, তার থেকে ট্রাস্ট পরিচালনার ব্যয় মিটিয়ে বাকী টাকা, :তিরিশে জুন তারিখে রেজিষ্টারে যে 
সব ইউনিট হোল্ডারের নাম বহাল থাকে, তাদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে' দেন। ট্রাস্টের হিসাব 
নিরূপণের বছর হ’ল জুলাই থেকে জুন মাল. এবং যে কোনও তারিখেই ইউনিট কেনা হ’ক না কোন, 
প্রত্যেক, ইউনিট হোল্ডারকে ট্রাস্ট পুরো বছরের লভ্যাংশ দেন। ট্রাস্ট 1972-73 8:শতকরা সাড়ে 
আট টাকা লভ্য।ংশ দিয়েছেন । 
প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মুল্য হল দশ টাকা এবং ইউনিট দশের গুণিতকে অর্থাৎ দশের 
দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ইত্যাদি হারে বিক্রি হয়। একবারে অন্ততঃ দশটি ইউনিট খরিদ করতেই 
হয় এবং যত খুশী খরিদ করা যায়। ট্রাস্টটের কলকাতা/নতুন দিল্লী/বোম্বাই/মাদ্রাজ কার্যালয়ে তত কালীন 
বিক্রয়-মূল্যে ইউনিট কেনা যেতে পারে। তাছাড়া ট্রাস্টের পক্ষ থেকে রিসিভিং এজেণ্ট” হিসেবে 
অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর আবেদন পত্র দেন এবং ট্রাস্টের হয়ে সরকারী রসীদ দেন। ট্রাস্ট সরাসরি 
রে্জিস্টা6 ডাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/বাক্তিদের কাছে ইউনিট সার্টিফিকেট পাঠান। একমাত্র সাবালক ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিরাই একক/.যীথ ভাবে বা তিন-চার জন মিলে ইউনিট ক্রয় করতে পারেন। কোনও নাবালক 
ইউনিট কেনার জন্য নিজে আবেদন জানাতে পারে না বটে, তবে কোনও নাবালকের নামে তার পিতা 
বা মাত! (যদি তিনি বৈধ অভিভাবিকা হন) আঅথব| আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক ইউনিট 
ক্রয় করতে পারেন এবং নাবালক থাকাকালে তার সারি ফিকে সংক্রান্ত বিষয়গুলি তত্বাবধান করতে 
পারেন। 
ইউনিট হোল্ডার যে কোনও, সময়ে (জুলাই মাস ছাড়া) তৎকালীন পুনধিক্রয় মূল্যে 
ট্রাস্টের কাছে নিজের ইউনিট পাপ্ট! বিক্রী করতে পারেন। এর জন্য ইউনিট হোল্ডারকে শুধু 
ইউনিট সার্টিফিকেটের পেছন দিকের ফর্সট "ভরে কোনও সাক্ষীর স্বাক্ষরিত উপস্থিতিতে ফর্ম-এ 
সই ক’রে সেটি ট্রাস্টের যথাযথ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। ট্রাস্ট ইউনিট হোল্ডারের স্বাক্ষর যাচাই 
ক'রে নেবার পর যথাযথ অর্থ ইউনিট হোল্ডারের নিন হয় ড্রাফউ, চেক, মানি অর্ডারে অথবা 
নগদ টাকায় পাঠিয়ে দেবেন। bi | 
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হুচীপত্র 


জয়গ্রীঃ মাঘ £ ১৩৮০ 





বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
ভারত মহাসাগর কি অশান্ত? 
র সম্পাদকীয় ৬৩১ 
বাংলার ভাব-বিপ্লীব £ 
তিন অধ্যায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্ত্রী ৬৩৯ 
(ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 
অতীত-ম্মরপ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬৪৫ 
( বাঙালীর ইতিহাস-চেতনা ) 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
মৃত্যু হয় নাই অধ্যাপক সমর গুহ + ৬৫৩ 
€ তথ্য সমূহ প্ৰবন্ধ ) 
কণ্ঠভরাবিষ ; মিহির মুখোপাধ্যায় ৬৬১ 
( ধারাবাহিক উপন্যাস ) 
বিজ্ঞানাচা্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ৬৭৫ 
শ্রনধার্থ ৬৭৭ 
ত্রিপুরা পথ দেখালে ৬৭৭ 
সম্পাদক--সুনীল দাস 
ভুল সংশোধন 


'নেতাজ সংখ্যা? জয়গ্রীতে কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়েছে 
সেগুলি এখানে সংশোধন করে দেওয়া হল। 


পৃষ্ঠা কলম লাইন তুল সংশোধিত বুশ হবে 
৫৬৪ ২য় ১১শ উদার উদার 
js রি ১৪শ নিধিবেশ নধিবেক 


৫৬১ ২য়. শেষ লাইন খাভিরে খাতিরে 
৬৩* ম পর্থ রুশ সাভিয়েত ভারত-সোভিয়েত 
এই ভুলগু লর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। 
সম্পাদক 


জয়গ্রী 
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পসশ্পিসশঙ্গ নল্রন্কাল্বেল্তর 
ক্ৰন্রে্ক ভৈ উল্লেখ ত্মোগাত ওএক্ফাম্ণন 











গান্ধী রচনাবলী ভারতীয় প্রদর্শশালাসযুহের 
১ম খণ্ড: পাঁচ টাকা, ২য় ধণ্ডঃ পাঁচ টাকা বিবরণপঞ্জী 
৩য় খণ্ড ঃ নয় টাক! বদি ্ 
Hd Bl 
চিত্রে ভারতের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা 
৪৬২ হস্তশিল্প 
ভারতের প্রত্বতত্ব রচনা £ শ্রীমাশীষ বসু 
২০০ ১২৫ 
শ্রীআময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ, এস্‌ 
রচিত 
বাঁকুড়া জেলার পুরাকীতি 
৩৭৫ 
| ( পুস্তক*বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ২%) 
প্রীতারিণীশঙ্কর চক্রুবরতার শ্রীমমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস্‌ রচিত 
বাংলার উৎসব ১'২৫ ভ্ুগলী জেলা গেজেীয়ার ৪০৫০০ 
ভ্রীমণি বর্ধনের বাঁকুড়া জেলা গেজেটায়ার ২৫'০০ 
বাংলার লোক নৃত্য ২'৯* | শ্রীষতান্দ্রজ্্র সেনগুপ্ত আই, এ. এস রচিত 
্রীশচীন্রনাথ মিত্রের ৃ পশ্চিমদিনাজপুর জেল! গেজেটায়ার ১৫০০ 
| বাংলার শিকারপ্রাণী ৩:০০ মালদা জেল! গেজেটীয়ার ২476৫ 
্রীভবতোধ দত্তের ( এই সিরিজের বইয়ের ক্ষেত্রে 
দেশের গান ০*৫* পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ১৫%, ) 


ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনিঅর্ডারে টাকা প'ঠাবাব ঠিকানা ৫. 


সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ওয়েষ্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ( পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ ) 
৩৮, গ্রোপালমগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ 


নগদ শিক্রয়কেন্দ্র :-- 
পাবলিকেশন সেলস অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট 
১, কিরণশক্কর রায় রোড, কলিকাতা-১ 


পশ্চিমবঙ্গ ( তথ্য ও জনসংযোগ ) ১৬৬৭৪ 
“ খু 





গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন 


সুচীপত্র গত কয়েকমাস যাবৎ কাগজের তুমুল্যতা ও 
০ জয়গ্র : ফাল্গুন ঃ ১৩৮০ ছুপ্পরাপ্তা সত্বেও আপনাদের শুভেচ্ছ। নিয়ে আমরা 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা ৬ প্রকাশ ও এসেছি 
বাজেট কাগজের অস্বাভা মূল্যবৃদ্ধির এবং 
শিবা মিলা টিন ৬৭৯ সাধারণভাবে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধির দরুণ, জয়ঞ্জীর 
সণ সার ৬৮৪ গ্রাহক-্টাদা বৃদ্ধি গত কয়েকমাস যাবংই অনিবার্য 
'মার্স'বাদের ক্লেদাক্ত কুর্তাটি হয়ে উঠেছে। 
টেনে ছি'ড়ে ফেলুন’ সমদর্শী ৬৮৭ এই কারণে ১৩৮১ সালের বৈশাখে জয়শ্রীর ৩৯ 
মাষ্টার মশাই (স্মৃতিচারণ ) তম বর্ষ সুরু থেকে, জয়গ্্রীর গ্রাহক-টাদ! বাধিক 
ও সম মিত্র ৬৯২ ১২-০০ fe এবং যাণ্যাসিক ৬ নত ছি 
অতীত-ম্মরণ প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের কাছে হচ্ছ। 
a (বাঙালীর ইতি তা নয ৬৯৫ আমরা আশা করছি অবস্থা বিবেচনায় আপনারা 
আমাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করে জয়শ্রীর 
নেতাজী তদস্ত কমিশন ঃ গ্রাহকরূপে আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা 
আর একটি সাক্ষ্য ৭*8 অব্যাহত. রেখে জয়শ্রী প্রকাশে আমাদের সহায়তা 
1 ঢেউ ভাঙলো করবেন। সুতরাং, নৃতন বছরের গ্রাহকণ্টাদা 
রী (বড়ো গল্প) হরর ৭১৩ উপরোগ্ধ হারে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
০ 
. কর্মাধ্যক্ষ 
সম্পাদক £-_সনীল দাস জয়গ্রী 
ভূল সংশোধন 
মাঘ সংখ্য। জয়্রীতে কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে 
পড়েছে। সেগুলি নীচে সংশোধন করে দেওয়া 
টা | হোলো । 
পৃষ্ঠা কলম লাইন তুল ংশোধন 
bt | ৬৩৫ ১ম ১ worled world 
৬৩৫ ২য় ৮  সোক্রোট| সোকোট্রা 
৬৩৬ ২য় ৬ Prsenee presence 
। ৬৭৬ ১ম ২৪ united unified 
ফাল্গুন সংখ্যায় £. - 
৬৮৭ ১ম ১১ ১৯৭০ ১৯১৭ 
পর | এই ভুলের জন্য আমর! ছুঃখিত।, 
সম্পাদক 


জয়শ্রী 


সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে সহজ-সরল করে ভুলে ঘরে ঘরে সঞ্চয়ের 
ভালো তভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা সাহায্য করছি । এর 

জন্যে বিভিন্ন সুবিধাজনক সঞ্চয়-প্রক্প চালু করা হয়েছে এবং 
ব্যক্তিগত সেবার ব্যবস্থাকেও আরও জোরদার করে. তোলা 
হয়েছে । উপরন্ত, আমাদের ব্যাপক খণদান প্রকল্প আমাদের ' 
৬০০টিরও বেশি শাখ;র মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল 
জামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের মানুষকেই সহায়তা ঘোগাচ্ছে 


5. সিশিশীিশশি ০ পশিপিপ পপি সতী পপি ৯০৮৯ সস 


"জনগণকে স্বাবনন্থী করে. _ 





স্চীপত্র 
* বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয়" 
বাংলার ভাব-বিপ্লব £ শত্রিপুরাশঙ্কর সেন 
তিন অধ্যায় 
( ধারাবাহিক প্রবন্ধ ) 
» পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক রাখাল দত্ত 
সমস্তার স্বরূপ 


ও সমাধান 
অমু্ীত-ন্মরণ হৃপেন্সনাথ ঘোষ 
* { বাঙালীর ইতিহাস চেতন! ) 
লোক সাহিত্যের আবদুর রাকিব 
আধুনিকীকরণ 
বোবা ঢেউ ভাঙলো! যতীন সরকার 
( বড়গল্প ) 
ক্ঠঁভর! বিষ মিহির মুখোপাধ্যায় 
« (ধারাবাহিক-উপদ্যাস ) 
বর্ষস্চী (১৩৮০) 
সম্পাদক £_ সুনীল দাস 


৭৪৬ 


৭৪৯ 


৭৫৫ 


৭৬৩ 


৭৭৭ 


৭৮১ 
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Advertisement Rate Schedule 
[ From May, 1972.] 


Ordinary 
Full Page : Rs. 150°00 
Half Page : Rs. 80'00 
Quarter Page : Rs. 50°00 


Special Position : 15%, extra 


Cover. Page 
Second Cover £ Rs. 275°00 
Third Cover : Rs. 30000 
Fourth Cover : Rs. 500°00 
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Advertising Space 20°bCm X 16°24Cm. 
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কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ 
কেশোদগমে সহায়তা করে। 

মস্তিষ্ক মিগ্ধ ও. কর্মক্ষম রাখে। 
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বার্বিক সংখ্য 


৩ বৰ্ষ * প্রথম সংখ্যা ০ বৈশাখ ১৩৮০ 


সম্পাদকীয় | 


«১ ৩০ চি 6. সাল এ: 


১৩৮০সাল এলে--বাংল! বৰ্ষপঞ্জীতে আর একটি 
নৃতন বছরের পদক্ষেপে । ‘জয়তী’ও একই সময়ে আর 
একটি বছরের অবরোধ ‘ডিঙিয়ে আটব্রিশতম বছর 
সুরু করলো। বাংলা সাল ১৩৩৮-এ, ইংরাজী সন 


১৯৩১-এ 'জয়ভ্রীর ' যাত্রা সুরু হয়েছিলো । ' সে- 


সময়টা ছিল সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুখে, 
দেশের অভ্যন্তরে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সঙ্কট । 
দেশের বাইরে ও'ভেতরে সকল সঙ্কটের উত্তালতরঙ্গের 
মধ্যেও জয়শ্রীর, সংগ্রাম-বিক্ষুদ্ধ অবিকম্প যাত্রা 
অব্যাহত থেকেছে। মাঝখানে কয়েকটি বছর 
সেদিনকার বিদেশী শাসকদের উদ্ধত ক্রোধ 'জয়গ্্রী'র 
কণম্বর স্তন্ধ করে দিয়েছিলো । 

আজও সারা বিশ্বে শান্তির ললিতবাণীর 
পাশাপাশি অশান্তির প্রলয়ন্কর আগুন জ্বলছে, যে 
আগুনের উত্তাপের দহন সারা বিশ্বকে আর একবার 
ছারখার করে দিতে পারে । দেশের অভ্যন্তরেও 


'সংবিধানসম্মত স্থায়া গণতান্ত্রিক শাসনের স্থৈর্ধের 


আড়ালে গুজীভূত অশান্তির বিস্ফোরণ দেশব্যাপী 


বিশৃঙ্খলার বিপদ সঙ্কেত বহন করছে। সমকালীন 
এই দুর্যোগের মুখে ‘জয়শ্রী’ নৃতন বছরের ঘ্বারপ্রান্তে 
প্রবেশ করে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকা ও তায় সহযাত্্রীদের, ধারা. জীবনব্যাপী 
সাধনারদ্বারা আদর্শের জন্য আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে 
“জয়ন্তী'কে এশ্বর্য ও এত্হামণ্ডিত করে, তার উত্তর- 
দায়িত্ব পালনের ভার আমাদের উপর রেখে গেছেন ; 
আর শুভেচ্ছা, জানাচ্ছে গ্রাহক-পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, 
শুভানুধ্যায়ী ও সহযাত্রীদের, যাঁদের আমুকুল্য ও 


সর্বতোমুখী সহযোগিতা নানা প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও আদর্শের পথে অবিচল:নিষ্ঠায় স্থির থাকতে 


'জয়গ্রী'কে শক্তি দান করেছে। 


নৃতন বছরের গ্রাস দাড়িয়ে আমাদের মনে 


প্রশ্ন উঠেছে ঃ আর কতকাল ? আমাদের সমকালীন 


পরিবেশে গণতন্ত্রের পুবসর্ত, মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
ও পরমতের ' সহিষ্ণুতার পরিবর্তে পরমতের 
অসহিষ্ণুতা শুধু নয়, মতের হিংস্রতা স্থান করে 
নিয়েছে। মানবিকতার চিফ প্রশ্রবণ, অতীতে যেখানে 


২. জয়গ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচন! 
করেছে, বর্তমানে সে-সম্পূর্ক বিষিয়ে দিয়েছে 
মানবিক হিংশ্রা। যুরোপের ধ্বংসযজ্ঞে শঙ্ষিত 
কবিচিত্ত একদিন তীব্র আক্ষেপে বলেছিলেন £ 
“সভ্য শিকারীর দল 
পোষমানা শ্বাপদের মতে৷ 
দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত ৷” 


সারা পৃথিবীতে আজও সেই হিংশ্রতার ঘাটতি 


নেই। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে আজ আমাদের 
চারপাশে ত্রিশ দশকের ইউরোপের ধ্বংসযজ্রের 
পুনরাবৃত্তি দেখছি, আমাদেরই প্রাত্যহিকের পরিবেশে । 
‘দেশ-বিদেশের মাংস'-এর পরিবর্তে আজ আমাদের 
বিষাক্ত পরিবেশে হানাহানিতে মত্ত যারা তারা 
দ্ৰজনের মাংস’ বিক্ষত করছেন। কিন্তু কেন? একি 
কোনো আদর্শের জন্য? না, ক্ষমতার কোলাহলের 
মত্ততায়' নিবিবেক: হত্যা ও নিবিচার ধ্বংসের 
প্ররোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে হিংভ্রতার প্লাবনে দেশের 
তারণ্যশক্তি নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে জীবনে যূল্য- 
বোধের ভয়ঙ্কর শৃন্ভতা থেকে পরিত্রাণের পথ 
খুঁজছেন? যার! রাজনীতির কিছু পাঠ নিয়েছেন 
বিপ্লবের অর্থবোধ তাদের ছুজ্ঞেয় নয়। বিপ্লব ও 
_ বিদ্বোহের ভেদ রেখাও তাদের দুরধিগম্য নয়, এমন কি 
নৈরাজ্যবাদের তত্ব দুরূহ হলেও, দুর্বোধ্য নয়। কিন্ত 
আমাদের চারপাশে যা ছ্টছে তাকে বিপ্লব, বিদ্রোহ 
কিম্বা নৈরাজ্যবাদের তাত্বিক মীমাংসা দিয়ে পরিমাপ 
করা যাবে না! সমগ্র দেশে দেশবিভাগের মধ্য 
দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় স্বাধীনতার 


// ! 


মোড়কে মর্যাদার আসনে স্থাপিত হয়ে জাতীয় জীবনে 
যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করেছিলো, তারই 
অভিশাপে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে মানবিকতা আজ 
পশ্ুতে, ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে অবনমিত হয়েছে। 
সেই অবনমিত মানবিকতা রক্তের আস্বাদ পেয়ে 
অন্পনকালের মধ্যে হিংস্রতাকেই মানবিক সম্পর্কের 
নিয়ামকরপে গ্রহণ করেছে। এই হিংল্রতাও 
আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে অনাহার, 
অর্ধাহার, দারিদ্র্য, সীমাহীন লাঞ্জনা ও বঞ্চনার 
মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জমে উঠেছে। কিন্তু বাধ-ভাঙ। 


গতিবেগ পেয়ে ছুকুল প্লাবিত করে সেই হিংশ্রতা , 


বইভে সুরু করেছে ১৯৬৭ সাল থেকে । 


পাঁচমেশালী দলের শীর্ষে আরোহণ করে সেদিন 


এই রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা মানবিক সম্পর্কের 
নিয়ামকরূপে সন্ত্রাস ও হিংশ্রতায় বিশ্বাসী মাক্স বাদী 


' দলের করায়ত্ত হল। সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, ভাষাগত 


হিংশ্রতা, অর্থ নৈতিক সংঘাতের হিংস্রতা, আঞ্চলিক 
আবেগের হিংস্রতা, ছোট বড় নান! হিংঅতা সামাক্জিক- 


অর্থনৈতিজ্-রাজনৈতিক জীবনে উত্তপ্ত সংঘাতে 


বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার উত্তাপ 
প্রশমিত হলে বৃহত্তর জীবনে তা৷ মিলিয়ে গিয়ে 
ক্ষতচিহৃগুলিকে ভুলিয়ে 'দিয়েছে। কিন্তু হিঅতা 
আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্তী অতিক্রম করে জীবনের সর্বাত্মক 
নিয়ামক হয়ে দীড়িয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে 
শানকদলের তীব্র অন্ত্ন্থ হিংস্রভার প্রতিযোগিতায় 
আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে যার ফলে 
দলীয় হিংস্রতা বৃহত্তর জনজীবনে উপছে পড়ে 


০০ 


¥ 


" ওঠেন। 


৩ সম্পাদকীয় 


সেখানেও হিংস্রতার প্রবল প্রবাহ সঞ্চারিত করতে 
সুরু করেছে। 

প্রবল অর্থ নৈতিক সম্কটও হিংত্রতার জনক 
এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বেকারের ক্রমস্ফীতি, 
আকাশচুম্বী ভ্রব্যমুলাবৃদ্ধি, খাদ্যশস্তের ঘাটতি, 
শিল্পে মন্দা, মুদ্রাম্ফীতি, শোচনীয় বিদ্যুৎ ঘাটতি 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক সঙ্কটের নিশানাগুলি বঞ্চিতদের 
হিংঅতার দিকে অনিবার্ধভাবে ঠেলে দিচ্ছে 
_তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্ত 
হিংস্রতা যে সঙ্কটের কোনো মীমাংসা দেবেনা, 
ধীরস্থিরভাবে সে কথা বিচারের অবকাশ কে 
দেবে? গণতন্ত্রতে। বর্তমানে নিছক একটা আবরণ 
মাত্র। বিভিন্ন গোষ্ঠি বা দল তাদের প্রয়োজনমত 
গণতন্ত্রের পছন্দমত ব্যাখ্যা করে কার্যসিদ্ধি করছে। 
গণতান্ত্রিক মুল্যবোধের অস্তিমশয্যা আমাদের 
চারপাশে রচিত হয়ে চলেছে। যারা গণতন্ত্রে 
বিশ্বাস করেন না, এ-দায় এভাবে তাদের উপর 
শুধু চাপিয়ে ইতিহাসের দরবারে কৈফিয়ৎ এড়িয়ে 
যাওয়া যাবে না। যারা গণআন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রতিশ্রুত তারাও সর্ধতোভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের 
অণ্তিমশধ্য। রচনার জন্য দায়ী! তাদের আচারে- 
আচরণে-অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে 
পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে তারা আকুল হয়ে 
সমাজজীবনে বা রাঁজনৈতিকজীবনে 
যাদের দায়িত্ব যত বেশী তাদের এ-বিষয়ে স্বসনও 
তত বেশী। এদিক থেকে আজ যার! দেশের শাসক 
তাঁরা সব চাইতে বেশী দায়ী। বেকারদের কর্ম- 


সংস্থানে মন্ত্রীদের বহবারস্ত, নিজেদের ব্যর্থত। ঢাকবার 
জন্য কেবলই ষড়যন্ত্র ও স্যাবোটেজের বিভীষিকা 
প্রচার, বিরোধীদের সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা ও 
তাদের ওপর অসত্য অভিযোগ আরোপ যেন 
একটা! ব্যাধি হয়ে দাড়িয়েছে £ প্রধান মন্ত্রী থেকে 
আরম্ত করে ক্ষুদে মন্ত্রীরা, কংগ্রেস সভাপতি থেকে 
আরস্ত করে বড়, মাঝারী, ছোটো, ক্ষুদে নেতারা, 
সবাই এই ব্যাধিতে ভুগছেন। তার পরিণতি কি 
হয়েছে? যে ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা তারা অন্যত্র 
দেখছিলেন তার ঢল গড়িয়ে এখন নিজেদের শিবিরেই 
প্রবেশ করেছে। সোস্তালিষ্ট ফোরাম বনাম নেহেরু 
ফোরাম-এর লড়াই এবং ছুই ফোরামেরই তশ্লী 
গুটিয়ে ফেলব|র মধ্যে পরস্পরের প্রতি ষড়যন্ত্রের 
সন্দেহের কালোছায়৷ দীর্ঘায়িত হয়েছে। পশ্চিম 
বাংলায় কংগ্রেস সভাপতি হুকুমজারী করে পরস্পরের 
বিরুদ্ধে বিবৃতি বন্ধ করবার এবং তার বিনামুমতিতে 
পরস্পরকে উৎসাদনের উদ্দেশ্যে সভা-সম্মেলন 
আহ্বান বন্ধ করে দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
তো সেই বিধাননগরের কংগ্রেসের পর থেকে যুব- 
ছাত্রদের পরস্পর সংঘাত মেটাতে হিস্সিম খেয়ে 
গেছেন,_দিল্লীর দোহাই দিয়ে আর ঘর সামলাতে 
পারছেন না। এবার খুনোখুনিটা প্রকাশ্যেই টালাও- 
ভাবে সুরু হবার লক্ষণগুলিও পরিষ্কার হচ্ছে । 
শীর্ষবিন্ুতে যদি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কদর বাড়ে, 
তলায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ত্বার কয়েকগুণ বেশী হবেই। 
কংগ্রেস সভাপতির বাধেনি আমেরিকা! 
বিরোধী দলগুলির /সঙ্গে যড়যন্ত্র করছে, ভারত 


bh 


৪ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


সরকারের বিরুদ্ধে । কোন সময় বলছেন? যখন 
ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী আমেরিকার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে 
উদ্যোগী হয়েছেন। এর আগে কংগ্রেস সভাপতি 
সি, আই-এর আতঙ্কে বেশ কিছুদিন ভুগেছেন। 
খান্ভশস্তের পাইকারী কারবার সরকার হাতে তুলে 
নেবার পর একদিকে যেমন সরকার প্রচার 
করছেন যে প্রায় ২* লক্ষ টন গম সংগৃহীত 
হয়েছে_তাদের 'সংগ্রহের লক্ষ্য ৮১ লক্ষ টন 
তেমনি বনুস্থানে খাদ্যের অভাবে লুটপাট-দাঙ্গার 
সংবাদও রয়েছে। উত্তর প্রদেশের বাজারে-মণ্ডীতে 
গম পুরোপুরি অন্তর্ধানের সংবাদ আসছে। চাষীদের 
জন্য সরকারের নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্যের চাইতে 
বাজার দর বেশী হওয়ায় এবং নিজেদের খান্তের জন্য 
গমের আকাল হতে পারে এই আতঙ্কে চাষীরা 
বাজারে গম আনছে না। পশ্চিম বঙ্গে অনুরূপ 
কারণে চাল সংগ্রহ হচ্ছে না। সেজন্য 'সরকার ও 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিরোধীদলগুলির ফড়যন্ত্রকে দাঁয়ী 
করছেন।, চতুর্দিকেই কেবল শাসানি, অথচ কংগ্রেসের 


সংখ্যাতীত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে । চাষীদের বিপুল 


সমর্থনে তারা ভোটে জয়ী হয়েছেন । তারপরও যদি 
সরকারী নীতির সঙ্গে. কেউ সায় ন! দিতে পারে 
তাদের ললাটে যড়যন্ত্রকারীর কলক্কতিলক পরিয়ে 
দেওয়াই কংগ্রেস এবং সরকার সর্বোত্তম পথ স্থির করে 
নিয়েছেন । গণতান্ত্রির ভিত্তিভূমি তার! এইভাবেই 
দুর্বল করে এগোচ্ছেন এবধবিশৃঙ্খল। ডেকে আনছেন। 
বিশ্বাস ও আস্থা গণতসে ভিত, তার উপর 


/ 


আঘাত করলে সেই ভিতেও ভাঙন ধরবে এবং সেই 


ভাঙন বাইরের আঙ্গিন! থেকে ঘরের প্রাঙ্গনে গড়িয়ে 


. আসবে । 


সরকার গণতান্ত্রিক ভিতের ওপর মোক্ষম আঘাত 


, হেনেছেন ন্ুগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 


নিয়োগে! ' বিচারপতি 'শেলাত, হেগ্রে ও 
গ্রোভারকে ডিঙিয়ে বিচারপতি এ, এন, রায়কে 
প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মধ্য দিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজটি সমাধা করেছেন। 
বিচারপতি শেলাত এ-বছর জুলাইতে, হেগ্রে 
১৯৭৪-এর জুনে এবং গ্রোভার ১৯৭৭-এর 
ফেব্রুয়ারীতে অবসর গ্রহণ করতেন। বিচারপতি 


এ, এন, রায় অবসর গ্রহণ করবেন ১৯৭৭-এর ' 


জানুয়ারীতে। বিচারপতি রায় রন্বন্ধে আমাদের 
কোনো অভিযোগ নেই। তার সশ্বদ্ধে কোনো বিরূপ 
বক্তব্য শোনা যায় নাই। তিনজনকে ডিঙিয়ে তার 
মনোনয়ন গ্রহণ করার ওঁচিত্য সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন 
তুলেছেন। এই ধরণের প্রশ্ন "আমরা আপাতত 
অবান্তর মনে করছি। অবশ্যি প্রধান বিচারপতি 
হবার যোগ্যতার দিক থেকে অপর তিনজন 
কোনোক্রমেই বিচারপতি রায় থেকে ন্যুন নন। 
বিচারপতি রায় নিজেও সে-কথ! অকপটে স্বীকার 
করবেন। 
কিন্তু নানা অবান্তর যুক্তির ধূত্রজাল সৃষ্টি করে 
সরকার তিনজন বিচক্ষণ ও সিনিয়র বিচারপতিকে 


ডিঙিয়ে চতুর্ঘজনকে নিয়োগের সাফাই গাইতে চেষ্টা . | 


( শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায় ) 


RA 


bd 


ভৰশীজ্ছ-ভুৰ্পণ ৷. 


পঁচিশে বৈশাখ, কবিগুরুর জন্মদিনের ধারাকে 
বহন করে চলেছে অনন্তের অভিসারে, আর সেই 
কালের রথে চড়ে যে “কারিগর* ‘ছোটে! ছোটে! 
জণ্মৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের . একখানা 
মালা গেঁথে” চলেছেন, তিনিই আর -‘একটি মালার’ 
প্রসন্ন দীপ্বির সিপ্ধ স্পর্শে আমাদের জগতকে 
আরেকবার আলোকিত ও উজ্জীবিত করে দিয়ে 
গেলেন। যে ‘পৃথিবীর কবি’ ছন্দে, গানে, রসে, 
রূপে, রঙে, কর্মে আমাদের আন্দোলিত করে জীবনের 


. ঘাটে ঘাটে আনন্দের ফসলে জীবনপাত্র পূর্ণ করে 


রেখে গেছেন, তিনি জীবনের চক্রপথ পরিক্রমা! করে 
বুঝতে পারলেন “একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, 
সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র” তিনিই 


আমাদের আর এক লোকের বার্তা পৌঁছে দিয়ে 


গেছেন, যে অমৃতলোকের পথে “সব কথা মনে হয় 
শুধু মুখরতা ৷” সেই পথ পরিক্রমার নিশান] দিয়ে 


গেলেন কবি, 'লোকথ্যাতি যাহার বাতাসে ক্ষীণ হয়ে 


তুচ্ছ হয়ে আসে’, যে পরিক্রমায় ‘মোর চেতনায়, 
আদি সমুদ্রের ভাষা ওক্কারিয়া যায়’ এবং যেখানে 
কবির পরিপূর্ণ সমর্পণের রেখান্কিত পথের শেষে ঃ 
“আমার আমির ধার! মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে 
পরিপূর্ণ চৈতন্তের সাগরসঙ্গমে 1৮ 
অনন্তের দিশারী কবি, যিনি পৃথিবীকে নিত্য 
নৃতন আনন্দে সিক্ত করে গেছেন, যিনি আমাদের 


আনন্দ-ছুঃখ-বেদনাকে কালোত্তর, মহিমায় বিশ্স্ত 
করে প্রাত্যহিকতার উধ্বে আমাদের উত্তীর্ণ করে 
গেছেন, তিনি মতের মানুষকে আহ্বান করে বলে 
গেছেন ঃ া 
“আমি তোমাদেরি লোক, 

আর কিছু নয়__ 
এই হোক শেষ পরিচয়” 

বিশ্বকবি 'অয়গ্রী'র ললাটে অক্ষয় গৌরবের 
তিলক পরিয়ে দিয়ে গেছেন তার “সাহিত্যের আনন্দের 
ভোজে” 'জয়্রীকে'ও আহ্বান করে। জয়ন্তীর 
সংগ্রামজর্জর জীবনে শুধু জম্মলগ্নে নামকরণের 
আশীবাদ জানিয়েই বিশ্বকবি ক্ষান্ত থাকেন নি, 
জয়শীর পৃষ্ঠায় তিনি সাতটি কবিতাগুচ্ছের 
আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের স্মরণ ' করিয়ে দিয়ে 
গেছেন “আমি তোমাদেরি লোক।” আমরা এই 
সঙ্গে সেই কবিতাগুচ্ছই আর একবার প্রকাশ 
করে আমাদের রবী্ররতর্পণের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 
এই কবিতাগুলি যে ‘জয়শ্রীতে’ই প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিলো, তা আজ অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। 
পরবর্তীকালে কয়েকটি কবিতার পাঠপরিবর্তন 
হয়েছে এবং একটি কবিতা বু প্রচলিত সঙ্গীতের 


মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বকবির প্রতি অপরিসীম 
থণের স্বাক্ষর বহন কঠ] ‘জয়শ্রী’ আর একটি নৃতন 


বছরের যাত্রী সুরু | 


t 


৯২ 


জগ্মিন 


১. তব জন্মদিন 

বিস্তীর্ণ করেছ তুমি কত দিকে কত দূরে টানি 
দিয়েছ আতিথ্য তুমি তাহে | 
অবিরাম দাক্ষিণ্য প্রবাহে 


অকুষ্টিত সমাদরে কখনো বা সম্মিত শাসনে 
বসায়েছ সৌহৃষ্ভের উদার আসনে, 
কখনো বা! সখাদের কখনে। ক্ষণিক অতিথিরে 
বিচিত্র সংসারখানি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ঘেরে 
স্থষ্টি করিয়াছ তুমি 
তোমার আত্মার জন্মভূমি 


পথে যেতে যেতে কবে আত্মীয়ের দলে 
কুস্থুমিত কুণ্ততলে 
প্রবেশ করেছি এসে । 
তুমি হেসে. 
ডাকিয়া ঘরের মাঝে গ্ুব অধিকার 
করেছ বিস্তার 
পথিকের বিদায়ের পথ 
কাড়িয়া নিয়াছে কবে তোমার জগৎ 


আপন প্রাণের গড়া সে তব দ্বিতীয় জন্মস্থান 
ছায়ায় ঈাড়ায়ে তারি সঁপিলাম কবির এ গান 
. তব জন্ম দিনটিরে 
ছন্দে মোর রাখিলাম ঘিরে ' 


জয়ী, বৈশাখ, ১৩৪৬। শান্তিনিকেতন 


পালা শেষ 


যৌবনের অনাহ্থুত ররান্থত ভিড়-কর! ভোজে 
কে ছিল কাহার খোঁজে 
ভাল করে মনে ছিল না তা, 
ক্ষণে লদণে আসন হয়েছে পাতা 
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে 
মাল! কেহ গিয়েছে পরায়ে 
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে । 
মাঝখানে বারে বারে 
কত কী যে এলোমেলো 
কভু গেল কভু এলো । 
সার্থকতা ছিল যেইখানে 
ক্ষণেক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে । 
সে যৌবন মধ্যাহ্নের অজ্জস্রের পালা 
শেষ হয়ে গেছে আজি সন্ধ্যার প্রদীপদল ম্বালা। 
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে 
হয় নাই দেখা ' 
একেলার ঘরে তারে একা 
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে 
পাই তারে না পাওয়ার রূপে । 


জয়শ্রী, আষাঢ়, ১৩৪৬ । 


রম 


শিস 


আঁয্মজয়ী . 


সঙ্কোচের বিহব্লত! নিজেরে অপমান 
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না জিয়মান 

মুক্ত করে! ভয় 
আপনা মাঝে শক্তি ধর নিজেরে করে! জয়। 


হুর্বলেরে রক্ষা করে! হুর্জনেরে হানো 

নিজেরে? দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো, 
মুক্ত করো ভয় | 

নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয় 


ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান 

নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ - 
মুক্ত করে৷ ভয় 

হুরহ কাজে নিজেরি দিও কঠিন পরিচয়। 


জয়ত্রী, ম্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | 


নতুন রং 
এ ধুসর জীবনের গোধূলি, 
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি 
মুছে আস! সেই ম্লান ছবিতে 
রং দেয় গুঞ্জন গীতি ॥ 


ফাগুনের চম্পক পরাগে 


সেই রং জাগে 


 খুমভাঙ! কোকিলের কু্জনে 


্ 


সেই রং লাগে, 


সেই রং পিয়ালের ছায়াতে 
ঢেলে দেয় পূর্ণিমা তিথি ॥ 


এই ছবি ভৈরবী আলাপে 
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে, 
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে 
মরীচিক৷ এনে দেয় চক্ষে, 
বুকের লালিম রঙে রাঙানো 
৮. সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি ॥ 
জয়শ্রী, চৈত্র, ১৩৪৬। | 


গান 
হায় মোর নাহি যে বাণী 
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি । 
আমি অমাবিভাবরী আলোক হারা 
মেলিয়া তার! 
"চাহি নিঃশেষ পথপানে 
নিক্ষল আশ! নিয়ে প্রাণে। 
বহুদূরে রাজে তব বাঁশী ' 
সকরুণ সুত্র আসে ভাসি 
বিহ্বল বায়ে 
নিজ্রা-সমুদ্র পারায়ে। 
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি 
দিই যে ফিরায়ে, 
সে কি তব ম্বপ্সের তীরে 
ভাটার স্রোতের মতো 
লাগে ধীরে অতি ধীরে ধীরে। 


" জয়ী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ 


ss রাতের গাড়ি 

এ প্রাণ .রাতের রেল গাড়ি 
‘দিল পাড়ি, 

, কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম, 
রজনী নিঝুম । 
অসীম আঁধারে 

কালি-লেপ! কিছু নয় মনে হয় যারে 
নিদ্রার পারে রয়েছে সে 

' . পরিচয় হারা দেশে । 

ক্ষণ আলে! ইঙ্গিতে উঠে ঝলি, 
পার হয়ে যায় চলি 

অজানার পরে অজানায় : | 
অদৃশ্য ঠিকানায়। 

অতি দূর তীর্ঘের যাত্রী, 

| ভাষাহীন রাত্রি, 
দূরের কোথা যে শেষ 
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ। 
চালায় কে নাম নাহি কয়, 
কেউ বলে যস্ত্র সে আর কিছু নয়। 

মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে 

গ্রাণ মন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে । 

বলে সে অ » তবু জানে অতি 
নিশ্চিজতার গতি । 


ঠ 


আষাঢ়, ১৩৪৮। 


নামহীন কে অচেনা বারবার পার হয়ে যায় 
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়, 
তারি কেন বহে নিঃশ্বাস, : 
সন্দেহ আড়ালেতে মুখ-ঢাক1 জাগে রিশ্বান ৷ 
গাড়ি চলে, 
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের হলে । 
ঘুমের ভেতরে থাকে অচেতনে 
কোন দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে ॥ 
উদয়ন, ২৮-৩-৪০ 


জয়তী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ 


“কঠিনেরে ভালোবাদিলাম” 
রূপ-নারানের কুলে 
জেগে উঠিলাম 
জানিলাম এ জগৎ 
স্বপ্ন নয়। 
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম 
আপনার. রূপ, 
চিনিলাম আপনারে 
আঘাতে আঘাতে 
বেদনায় বেদনায়, 
সত্য যেকঠিন ৃ 
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম 
সে কখনো করে না বঞ্চনা। 
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্তা এ জীবন, 
সত্যের দারুণ মুল্য লাভ করিবারে, 
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে । - 
২ | উদয়ন 
১৩মে, ১৯৪১ 


রাত্রি ৩ট ১৫ মিনিট 


জয়ন্তী 


সিসিক 


ba 


r 


চৈত্র সংখ্যার পর 


ন্বাংভলাল্ল ভান্ব-ন্বিগৃন্য ভিন্ন আম্ঘ্যান্ 


জ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


আমর! দেখেছি, ১৯০৫ খীষ্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিক্ষোভ-বহ্ি 
প্রন্থলিত হয় তখন থেকেই স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা 
চিত্তরঞুনের চিত্তকে অধিকার করেছিল, তথাপি তিনি 
দেশমাতৃকার চরণে পরিপূর্ণ রূপে আত্মনিবেদন 
করেছিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব থেকে । এই সময় থেকে 
মহাগ্রয়াণের দিন পর্যন্ত তিনি ধ্যানমগ্ন বা আত্ম- 
সমাহিত হয়ে কাব্যচর্চা বা সাহিত্য সাধন! করার 
অবকাশ পান নি, যদিও কভার বিভিন্ন বক্তৃতা বা 
অভিভাষণে তার কবি-সন্তা বারংবার আত্মপ্রকাশ 
করেছে। পাশ্চান্তয মনীষীরা বলেছেন__কোনে। 
কোনো মানুষ মননশীল, ধ্যানের মহামৌন এদের 
অন্তরে বিরাজিত, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্ত বিধান 
করতে পারেন না বলেই এ'রা আত্মকেন্দ্রিক আবার 
কোনো কোনো মানুষ কর্মবীর, এর! স্বদেশ বা 
স্বজাতি বা বিশ্বগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। 
আবার সংসারে এক শ্রেণীর বিরল মামুষ রয়েছেন 
ধারা একই সঙ্গে কবি ও মনীষী, রসসষ্টা ও 
i ভীমকর্মা, আর এই সব দুর্লভ পুরুষদের অন্যতম 
ছিলেন চিত্তরঞ্জন! এই তিন শ্রেণীর লোক ভিন্ন 


বৈশাখ "৮০-২ 


সংসারে আর সবাই গতানুগতিক, তারা তরুর মতে 
বা মুগপক্ষীর মতো জীবন ধারণ করে, রামমোহনের 
ভাষায় বলতে হয়, এর! পশুর মতো স্বর্গের অনুসবণ 
করে। ইতিহাস এই সব লঘুচেতা জীবধর্ম 
মানুযদের কথা স্মরণে রাখে না। 

শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তির মধ্যে আমরা 1 
দেশবন্ধুর জীবন-দর্শনের মুল সূত্রের সন্ধান পাই। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ সী 

‘The perfect sense of self-abandon- 


ment which Chaitanya felt for Hari প্‌ 


must be felt by Bengal for the Mother, 
আমরা যদি বলি ঃ 

The perfect sense of self-abandon- 
ment which Chaitanya felt for Hari 
was felt by the Bengalee Chittaranjan 
for the Mother India, 

তা হলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না! তাই 
আমর! স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনকে দেখতে পাই 
বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী রাঁজতপস্থিরূপে । 

কিন্তু জম্মভূমির কল্যাণে উৎস্থষ্টপ্রাণ দেশবন্ধুর 
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ভেতর একদিকে ছিল প্রবল ভাবাবেগ* আর এক 
দিকে ছিল গ্রথর কাগুজ্ঞান ও রাজনীতি-কুশলতা | 
তাঁর ভেতর দ্বৈত সত্তা ছিল বলেই তার বিচিত্র কর্মের 
ভেতর অনেকে সকল সময় একাস্থত্র খুঁজে পান নি। 
কিন্তু এ কথ! সত্য যে, দেশবন্ধুর ভেতর বাঙ্গালীর 
নৈয়ায়িক প্রতিভা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অব্যভি- 
চারিণী ভক্তির সমন্বয় ঘটেছিল । গীতায় শ্রীভগবান 
বলেছেন--যোগঃ কর্মন্র কৌশলম? অর্থাৎ কর্মের 
কৌশলের নামই যোগ । রাজনীতিবিদ হিসাবে এই 
কর্মকুশলতা৷ দেশবন্ধু উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন | 
অবশ্য, ভার লক্ষ্য ছিল ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনমত 
কর্মকৌশলকে তিনি তার উপায়ন্বরপ অবলম্বন 
করেছিলেন। গীতার সমাপ্চি-শ্লোকে বলা হয়েছে - 

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে যত্র পার্থো ধন্ুদ্ধিরঃ | 

ত্র গ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্ি ব! নীতির্সতিরম ॥ 

যে পক্ষে যোগের শ্রষ্টা অথবা কর্মকুশল শ্রীকৃষ্ণ 
ও গাণ্ডীবধারী অজুন রয়েছেন, সেই পক্ষে আছে 
রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অবাভিচারিণী নীতি, 
এটা হচ্ছে আমার সুনিশ্চিত অভিমত । 

দেশবন্ধু বুঝেছিলেন, মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন 
করতে হলে চাই অমোঘ বীর্য ও কর্মকৌশল এবং 
উদার ধর্মচেতনা। কিন্তু তার ভেতর ্বদেশগ্রীতি ও 
বিশ্বমানবতা অবিরোধে মিলিত হয়েছিল এবং স্বদেশ- 
বাসীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্তেই তিনি 
নিজেকে সর্ধরিক্ত করে জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষায় 
আত্মনিবেদন করেছিলেন'। তিনি কখনও ধর্মকে 
রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখেন নি। আবার 


ধর্ন্” কথাটির উদার অর্থই তিনি গ্রহণ করেছিলেন । 
যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধারণ বরে থাকে, তাই ছিল 
দেশবন্ধুর কাছে ধর্স। এই ধর্মই মানুষকে তাঁর 
আত্মার মহিমাসম্পর্কে সচেতন করে। ১৯১৭ 
গ্ৰীষ্টাব্দেই দেশবন্ধুর কঠে ধ্বনিত হয়েছিল-- 

‘দেশই আমার ধর্ম, আমার চিরজীবনের আদর্শ = 
এ দেশ। দেশ বলিলে আমি আমার সম্মুখে 
ভগবানকে দেখিতে পাই |” 

চিত্বরগঞজনের এই উক্তি যেন শ্রীঅরবিন্দের কথারই 
প্রতিধ্বনি । 

আমর! স্ুরেন্দ্রনাথকে যে 'রাষ্ট্রগুর’ আখ্যায় 
অভিহিত করি, তা অবশ্য নিরর্থক নয়। বাংলার 
এই ডিমস্থিনিস, বার্ক ব! সেরিডান ছিলেন, অসাধারণ 
বাগ্‌বিভূতির অধিকারী, আর অসাধারণ বাগ্মিতা- 
শক্তির গ্রভাবেই তিনি জাতি-বর্ণ নিধিশেষে ভারত- 
বাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্ব দ্ধ করেছিলেন! ছাত্র- 
সমাঙ্জের ওপরেও তার প্রভাব ছিল বিপুল। কিন্তু 
তার লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হয়ে গুপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। তিনি 
ইংরেজ জাতির মহান্ুভব্তায় কখনো বিশ্বাস 
হারান নি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মনস্বী আনন্মমোহনও 
ছিলেন তারই অনুবর্তা। ত্বশ্তি, রাজনীতি 
ক্ষেত্রে যে দল "মডারেট নামে পরিচিত, 
সে দলও লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতির 
তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। 
মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রোগ-শধ্যাশায়ী 
আনন্মমোহনের শেষ ভাষণের কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় 


(ফেডারেশন হলবা শখ 
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হর 


১১ বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


যা সেকালে 5৮৭-5018 নামে পরিচিত হয়েছিল 1) 
কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন বিপ্লবের ক্ষুরধার 
নিশিত পথে যাত্রা করেননি । পক্ষান্তরে চিত্তরঞ্জন 
ছিলেন বিপ্লবী নেতা, তার চিস্তাধারায় বাঙ্গালী 
বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মাবান্ধাব, বিপিনচন্দ্ৰ ও 
অরবিন্দের যেমন প্রভাব ছিল, তেয়ি মহারাষ্টরীয় 
নেতা লোকমান্য তিলকের প্রতিও তার শ্রদ্ধা ছিল 
অপরিলীম। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূর্ত প্রতীক, 
গান্ধীজীর অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত, ‘দি সার্ভেন্ট? 
নামক ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক শ্যামনুন্দর 
চক্রবর্তার সঙ্গে ভার মতবিরোধ সত্বেও এই 
আদর্শনিষ্ঠ, রক্ষণশীল, সত্যসন্ধ, পুরুষটি চিরদিন তাকে 
আকৃষ্ট করেছে। ছু'জন মনপ্বিনী পাশ্চাত্য মহিলার 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভারতের 
কল্যাণে আত্মনিয়োগের মহান দৃষ্টান্তও দেশবদ্ুকে 
বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল, এরা হচ্ছেন ভগিনী 
নিবেদিতা ও এানি বেশাস্ত | অবশ্য বিবেকানন্দ- 
শিষ্য নিবেদিতা আজ বিশ্ব-বিশ্রুতা, বিশেষতঃ, 
প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে ভিনি গৌরবের 
আসনে প্রতিষিভা, কিন্তু বিছধী, মনক্ষিনী, ভারতীয় 
এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তবাধিকারিণী, হোম রুল লীগের 
প্রতিষ্ঠাত্রী এ্ানি বেশাস্তের কীতি-কলাপের কথা যে 
আজ ভারতবালী প্রায় বিস্মৃত হাত চলেছে, এট! 
ভারতবাসীরই দুর্ভাগ্য । যানি বেশাস্ত যখন ১৯১৭ 
সালে রাজদ্রেহের অপরাধে ধৃত হয়েছিলেন, তখন 
দেশবন্ধু তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে সার উক্তি আমাদের চিরম্মরণীয়। তিনি 


বলেছিলেন" do not think the God of 
Humanity was crucified only once. 
Tyrants and oppressors have crucified 
humanity again and again.’ 

এট! অবশ্যি সত্যের একটা দিক । সত্যের আর 
একটি দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন রাজা 
রামমোহন । তিনি বলেছেন ঃ 

‘Enemies to liberty and friends of 
despotism have never been and will 
never be ultimately successful.’ 

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড 
প্রস্তাবিত শানন-সংস্কারের মধ্যে যদিও সুরেন্দ্রনাথ 
ভবিষ্যতের উজ্জ্বপতর ভারতের স্বপ্প দেখেছিলেন, 
তথাপি চিন্তরঞ্জনের মতে এই সংস্কার ছিল unwork- 
&b]€ বা অকার্ধকারী। যা হোক, ভারতনচিব 
লর্ড মণ্টেগুর সঙ্গে এ বিষয়ে চিন্তরঞ্জনের দীর্ঘ আলাপ 
হয়েছিল এবং দেশবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিতে 
গভীর জ্ঞান যে তাকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, 
সে কথ! তিনি স্বয়ং তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। 

এই সময় থেকেই চিত্তরপ্রন অনুভব করেন যে, 
ভগবানের নির্দেশে তাকে এক মহাব্রত উদযাপনে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্তর-পুরুষের বাণী 
শ্রবণ করে, সেদিন তিনিও বলেছিলেন £ 

কিরিষ্কে বচনং তব’ । 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অন্ুঠিত কংগ্রেসের 

অধিবেশনে ব্রিটিশের ন্বেরাচার-প্রন্থত রাউলাট 
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গ্যাক্টের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন। 
একট! বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও প্রবল আত্মমর্ষাদাবোধ 
যে ভার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল, এই সময় থেকে 
দেশবন্ধু তার পরিচয় দিতে থাকেন। 

অবশ্য, চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
ছিল তার বৈষ্ণবসুলভ ভাব-প্রবণতা, আর এই ভাব- 
প্রবণতাই একদিন তাকে সত্যাগ্রহ-আন্রোলনের 
নেতা, অহিংসার শক্তিতে বিশ্বাসী গান্ধীজীর প্রতি 
প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এস্থলে স্মরণীয় যে, 
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা নববর্ষের দিনে জেনারেল ও’ 
ডায়ারের আদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে পৈশাচিক 
ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাতে সমগ্র 
ভার্তবাসী স্তম্ভিত হয়েছিল, আর ভারত-সম্পর্কে 
ইংরেজের আশ্বাস-বাক্যে যারা বিশ্বাসী, তাদেরও সে 
বিশ্বাস সেদিন শিথিল হয়েছিল, সেদিন বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্যে 
ইংরেজের দেওয়া উপাধি মুৎপাত্রের মতো ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছিলেন, আর মৃত্যু-পথযাত্রী রামেন্দ্রফুন্দর 
গভীর বেদনা নিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন । সেদিন 
দেশবন্ধুও উপলব্ধি করেছিলেন, তার মাতৃভূমির 
অগণিত সন্তান অমোঘ নির্দেশের জন্যে তার মুখের 
দিকে চেয়ে আছে, তাই মাতৃভূমির মেবাই হবে 
ভার একমাত্র ধর্স। সেদিন হয় তো একমাত্র 
দেশবন্ধুই মাতৃভূমিকে সম্বোধন করে বলতে 
পেরেছিলেন_-'ত্বং হি প্রাণঃ শরীরে । তাই 
জালিয়ানওয়ালাবাগের এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের 
কংগ্রেস পরিচালিত তদন্ত কার্যে যোগদান করে 


চিন্তরগ্তনকে বিপুল আধিক ক্ষতি স্বীকার করতে 
হয়েছিলো! ! 

চিত্তরঞ্জন ছিলেন মনস্বী পুরুষ, এই জন্তে রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে অনেক সময় গা্বীঞ্জি ও তাঁর অনুগামীদের 
সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছে । দেশের বৃহত্তর স্বার্থে 
তিনি নীতির পরিবর্তন করেছেন !-তিনি অসহযোগ 
নীতির বিরোধিতা করেছেন, আবার গান্ধী-প্রব্তিত 
অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সর্বরিক্ত 
সন্ন্যাসী সেজেছেন।। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং বলেছেন--তার 
রাজনীতি পাশ্চত্তয রাজনীতির অনুকরণমাত্র নয়, উহা 
তার ধর্মের অঙ্গীভূত। তিনি জ্যনতেন, পরিবর্তনশীল 
অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশনেতাকে নীতিরও পরিবর্তন ¥ 
করতে হয়। তাই অমৃতসর কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ক 
থেকে এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, “আমাদের 
দেশবাসীর প্রয়োজন অনুসারে আমরা কখনে। 
স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কোর্বো, 
কখনো বা সরকারকে বাধাদান কোর্কে'। দেশবন্ধু 
মহাত্মাজীর মতো রাঁজনীতিক্ষেত্রে অহিংস! ও সত্য 
নিয়ে বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালান নি, অথবা! 
দেশবাসীর অযোগ্যতা বা অগ্রন্তন্ির অন্যে কোনো 
আন্দোলন প্রত্যাহার করেন নি কিংবা নিজের পর্বত- 
প্রমাণ ভুল-ভ্রান্তির কথা বলে আত্মদোষ-ক্ষালনের 
প্রয়াস পাঁননি। “ভারতের রা নীতি হবে 
সত্য-ভিন্তিক”'__গান্ধীজি ও দেশবন্ধু উভয়েই হয় তো 
এ কথ! বলতে পারতেন, কিন্তু সত্য-সম্পর্কে তাদের 
আদর্শ ছিল ভিন্ন । সত্য-সন্বন্ধে গান্ধীজির আদর্শ 
ছিল শ্রীষ্টধর্মের অনুমোদিত, আর দেশবন্ধুর আদর্শ 


১৩ বাংলায় ভাব-বিপ্লব 2 তিন অধ্যায় 


ছিল মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণোক্তির অনুসারী । 
অর্জুনকে অহেতুক ভ্রাতৃবধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে 
শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, ভার মূল কথা 
এই-_ 

(১) বেদের বা শাস্ত্রের অনুসরণ করে সকল 
সময় সত্য ও মিথ্যা! নির্ণয় করা বায় না। 

(২) যা অহিংসার সঙ্গে যুক্ত, তাই সত্য । 

(৩) যার দ্বারা সর্বলোকের বা অধিকতম 
লোকের প্রভৃততম কল্যাণ সাধিত হয়, তাই সত্য । 

তাই যে দেশবন্ধু কোলকাতা কংগ্রেসে অসহ- 
যোগের বিরোধিতা করেছিলেন, (সেপ্টেম্বর, ১৯২০), 
সেই দেশবন্ধুই তিন মাস পরে বাংলাদেশে অসহযোগ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গাম্বীজির 
অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠ। ও ত্যাগের আদর্শ চিত্তরঞ্জনকে 
আকৃষ্ট করেছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনো! স্বীয় ব্যক্তিত্ব 


বিসর্জন দেন নি। To thine own self be 
00০,--এই নীতিতে তিনি চিরকাল বিশ্বাসী 
ছিলেন। 


এই সময় থেকে দেশবন্ধুর বিপুল আত্মত্যাগ 
আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দেয় ষড়. গোস্বামীর অন্যতম 
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আত্মত্যাগের কথ!। 
প্রীমন্মহাগ্রভূ একমাত্র এই কায়স্থ সন্তানকেই 
শালগ্রাম-শিলার পুজার অধিকার দিয়েছিলেন | 

বিবেকানন্দ বলেছেন--ু,680675 are born, 
not made.’ দেশবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল স্বভাবসিদ্ধ, 
তাই তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর তার প্রভাব ছিল বিপুল। 
এই মহান নেতার উদ্যোগে অসহযোগ আন্দোলনের 


সময় বহু জাতীয় বিষ্ঠায়তনেরও প্রতিষ্ঠা হয়। 
দেশবন্ধু কিন্তু গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ নীতি 
গ্রহণ করলেও বিপ্লবী তরুণদের প্রতি কোনোদিনই 
তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার অভাব হয় নি। ( যেমন 
সেকালের বিপ্লবী তরুণ গোপীনাথ সাহ।) সেই 
সময়ে যে তরুণ দেশবন্ধুর নিকট অগ্নিমন্তে দীক্ষা 
গ্রহণ করে পরবর্তা জীবনে অদ্ভুত কর্ম-শক্তি, 
সামরিক প্রতিভা ও সংগঠন নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছিলেন, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র । আর স্বদেশী 
যুগে যেমন রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত 
বাংলার যুবকগণকে স্বদেশের জন্যে আত্মত্যাগে উদ্ধ দ্ধ 
করেছিল, তেদ্দি বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে কাজী 
নজরুল ইসলামের অগ্রিম্থালাময়ী গীতি ও কবিতা 
তাদের দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানে অনুপ্রেরিত 
করেছিল। বাস্তবিক, বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন 
বাংলার শক্তি-সাধনার যোগ্য উত্তরাধিকারী | 
দেশবন্ধুর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল, 
‘চিত্তনামার’ কবিতা সমূহে তার প্রমাণ আছে। 

১৯২১ খ্ৰীষ্টাব্দের একটি হূর্ভাগ্যজনক ঘটনা হোলে! 
চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনচন্্রের বিচ্ছেদ । বিপিনচন্দ্ 
এক সময়ে দেশবন্ধু সম্পাদিত 'নারায়ণ’ পত্রিকায় 
শ্রীকৃফণ-তব্‌ সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। 
সকলেই জানেন যে, যুক্তিবাদী বাক্গ 
বিপিনচন্দ্র পরিণত বয়সে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গ্রহণ করে 
শ্রীকষ্চভত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম সম্পর্কে গভীর 


ভাবে আলোচনা করেন। অবশ্য, বিজয়কুষও 


১৪ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম প্রচারকরূপে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের 
কর্তব্য পালন করেছিলেন ৷ বিপিনচন্দ্রের এই দীক্ষা" 
গ্রহণ-_সম্পর্কে তার নিজের মুখে যা শুনেছি, সে 
সম্পর্ক পরে আলোচনা কোবে!। তবে, বিপিনচন্দ্ 
সম্পর্কে একটি কথ! আমাদের স্মরণ রাখ! দরকার । 
কী রাজ্জনীতি ক্ষেত্রে, কী ধর্মসাধনায় বিপিনচন্দ্র 
কারো প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি। 
বরিশাল কংগ্রেসে গাদ্ধীজি সম্পর্কে তিনি যে নির্ভাক 
উক্তি করেছিলেন, তার তাৎপর্য আজ আমাদের 
নতুন ক'রে অনুধাবন করতে হবে। 
বিপিনচন্দ্রের জীবনে নেমে আসে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব, 
তিনি দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন কিন্ত ব্যক্তিত্ব বিসর্জন 
দেননি । 

দেশবন্ধু যে কতো বড়ো মানব-দর্দী ছিলেন, 
লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি তার বেদনাবোধ যে কতো 
গভীর ছিল, টাদপুরের চা-বাগাঁনে কুলীদের ধর্মঘটের 
সময় তা প্রমাণিত হয়ে গেছে । এই সময়ে যে সব 
মহানুভব বাঙ্গালা নির্যাতিত কুলীদের পার্শ্বে এসে 
ধাড়িয়েছিলেন, তাদের ভেতর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 
ও সর্জনশ্রদ্ধেয় নেত! হরদয়াল নাগের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । আর যে মহাপ্রাণ ইংরেজ 
কুলীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে মানব সেবার 
এক অদ্ভুত আদর্শ স্থাসন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন 
মহাপ্রাণ দীনবন্ধু এণ্ড জজ । দেশবন্ধু ছিলেন খাটি 
বৈষ্ণব, ভার আদর্শ ছিল, “জীবে সম্মান দিবে জানি 
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান’, আর এগুজ সাহেব ছিলেন খাঁটি 
খ্ৰীষ্টীয়ান, ভার আদর্শ ছিল-_1,০৮৩ thy Father 


এর পরে 


Which is in Heaven and love thy 
neighbour as thyself." তাই এঁদের ছু'জনার 
ভেতর আদর্শগত বিরোধ ঘটে নি। 

এই সময়ে দেশবন্ধু ও তার কয়েকজন অনুগামী 
ধৃত হলেন বটে, কিন্তু তার মহান আত্মত্যাগের আদর্শ 
অনুপ্রাণিত করল সুদূর পাশ্চান্তা দেশে অবস্থানকারী 
চিরতরুণ সুভাষচন্দ্রকে। তিনি তখন আই, সি. এস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্ত ভবিষ্যতের মান, যশ, 
গ্রতিপত্তির আশা বিসর্জন দিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় 
নিজেকে বলিদানের সংকল্প করেছেন। তিনি 
দেশবন্ধুকে প্রথম পত্রে লিখেছিলেন £ 

‘আপনি আমাদের বাংলা দেশে সেবাযজ্জের 
প্রধান খত্বিক, তাই আপনার নিকট আমি আজ 
উপস্থিত হইয়াছি আমার যৎসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি 
ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার 
আমার বিশেষ কিছুই নাই-_আছে শুধু নিজের মন 
এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীরঃ। 

্ুভাষচন্দ্র কিন্ত জানতেন না, দেশমাতৃকার চরণে 
উৎসর্গ করার মতো তাঁর এমন একটি জিনিষ আছে 
যা আত্মদ!নের চাইতেও বড়ো । সে জিনিষটি কি? 
আনন্দমঠের উপক্রনণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 
‘জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে”। আর কি 
আছে, আর কি দিব? “তখন উত্তর হইল-_ভক্তি”। 
আর 'আনন্রমঠের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের 
শিখিয়েছেন, এই ভক্তি হবে জ্ঞানমিশ্রা। | 

সম্তানধর্মে দীক্ষিত সুভাষচন্দ্র এই জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তিকে আশ্রয় করেই দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন ৷ এখানেই তার ম্বদেশপ্রেমের 
আদর্শ পাশ্ঢান্ত্য পেটি,য়ট্জিমের আদর্শ থেকে সম্পুর্ণ 
স্বতন্ত্র | (ক্রমশঃ) 


সা 


ছাল্বিবস্ণে মাছ প্রসঙ্গে 


অনদাশঙ্কর রায় 


বাংলাদেশের স্বাধীনতাঘোষণার দ্বিতীয় সাম্বংসরিক 
সমাগতপ্রায়। ঘোষণার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 
ঘোষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অতি হুর্দভ 
সৌভাগ্য । এর নজীর আর কোথাও আছে কিনা 
সহস! মনে পড়ছে ন|। সত্যিই এটি একটি অলৌকিক 
ঘটনা । এর জন্যে অমানুষিক দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে 
যেতে হয়েছে সে দেশের জনগণকে ৷ স্বাধীনতার 
জন্যে ওর! চরম মূল্য দিয়েছে। ওর বেশী আর কেউ 
কখনো দিয়েছে বলেও সহসা মনে পড়ছে না । এমন 
যে দেশ, এমন যার জনগণ, এমন যে স্বাধীনতা তার 


জয়গান না করে আমি পারিনে। সেইন্সম্তেই তো 
রব তুলি, জয় বাংল! । 
বাংলাদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পুর্ণ 


নিঃস্বার্থ । তার উপর. আমার ভালোবাসা সম্পূর্ণ 
নিক্ধাম। তার অধিকাংশ লোকের ধর্ম মুসলমান না 
হয়ে হিন্দু হলে যে আমি আরো সুখী হতুম তা নয়। 
নেপালের অধিকাংশ লোক তো হিন্দু। কিন্ত 
নেপাল তো আমাকে একটুও টানে না। একটুও 
স্পর্শ করে না। ধর্ম এখানে অবান্তর । ভাষা আর 
জাতি বলে আরো ছুটি সত্য আছে। এপার বাংলা 
ওপার বাংলা উভয়ের ভাষা এক, জাতি এক ৷ 
সাতশো বছর আগে যখন একজনও. মুসলমান ছিল 


না তখন যা সত্য ছিল এখনো তাই সত্য । এই ছুই 
সত্য আমাদের একস্ুত্রে বেঁধেছে । 

অথচ আমর! আমাদের ভূমি ভাগ করে নিয়েছি। 
একভাগ পড়েছে ভারতে । অপর. ভাগ পড়েছিল 
পাকিস্তানে, এখন পড়েছে বাংলাদেশে ৷ বাংলাদেশ 
কথাটির অর্থান্তর ঘটেছে। এই অর্থান্তর এখনে! 
আমরা মন থেকে স্বীকার করতে পারিনি। তাই 
কথায় কথায় বলি পূব বাংলা বা ওপার বাংলা। 
কেউ যখন বলে, “বাংলাদেশে কবে যাবেন” বা 
“বাংলাদেশ থেকে কবে ফিরলেন” আমি ধাধায় 
পড়ি। “বাংলাদেশের ইতিহাস বা এতিহা” বলতে 
আমি অবিভক্ত বাংলাদেশের ইতিহাস বা এঁতিহা 
বুঝি। সে ইতিহাস বা এঁতিহা এখনো! শেষ হয়ে 
যায়নি, ভবিষ্যতেও শেষ হয়ে যাবে না। আমরা 
যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি তারা এতিহাসিক 
বাংলাদেশের বাইরে নই, কিন্তু রাজনৈতিক বাংলা- 
দেশের বাইরে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
পরিচয়টা ই চলতি । 

সেদিন ঢাকার হোটেলে লাঞ্চ চাইলে টেলিফোনের 
ওপার থেকে জিজ্ঞাসা কর! হলো, “কী রকম লাঞ্চ 
চান? ইউরোপীয়ান না বাংলাদেশী?” এটাও 
একটা অভিনব প্রয়োগ । পরে বুঝতে পারি ওট! 


১৬ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


আসলে মোগলাই । এখন ওরা ভুলেও আরবী 
ফারসী উ্দু“ ব্যবহার করে না। রাষ্ট্রপতির ভাষণ 
শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল । তিনি যে ভাষায় 
বললেন ত! আরবী ফারসী উর্দরও ইংরেজীবর্জিত। 
পরে ভার ভবনে কয়েকঘণ্টা আলাপের সুযোগ 
পেয়েছিলুম। অমন চোস্ত বাংলাভাষা একজন 
বিলেতফেরতা ব্যারিস্টারের মুখে প্রত্যাশা করিনি । 
সচেতন ও সভ্ববন্ধভাবে বঙ্গীকরণের প্রচেষ্টা চলেছে । 
এটা কিন্তু ইসলামবিরোধী নয়। রাষ্ট্রপতি বললেন, 
“ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয় 1? 

বাংলাদেশের মুসলমানদের আমি চিনতুম | তারা 
এমন কিছু বদলে যায়নি যে তাদের মুসলমান বলে 
চিনতে পারা যাবে না। তার! স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ । 
আমি তাদের ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ | যেটা আমার ভালো 
লাগত ন! সেট! তাদের বিজাতীয়তা। তাদের ধারণ! 
তারা আরব পারপিকদের মতো ধর্মে মুসলমান বলে 
জাতিতে মুসলমান । জাতিতে মুসলমান যে জাতি 
শব্দের অপগ্রুয়োগ সেট! এতদিনে তাদের হৃদয়ঙ্গম 
হয়েছে। জাতিতে তারা বাঙালী । এর জন্তে 
তাদের এখন আরব পারসিকদের সঙ্গে সমান গর্ব, 
সমান গৌরববোধ। এই পঁচিশ বছরে ওদের 
মানসিকতায় একট! বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
সংখ্যার দিক থেকে ওর! বোধহয় পৃথিবীতে অষ্টম 
নেশন। কাজেই ওরা আরব _পারসিকদের দিকে 
তাকাবে কেন 2 তাকাবে ওদের চেয়ে যারা বড়ো 
নেশন তাদের দিকে । 

এইখানে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে) 


আমর! পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর একাই একট। নেশন 
নই। বড়ো নেশন তে! দুরের কথা। -া হলে 
আমাদের এত বড়াই কিসের? আমরা ভারতীয় 
নেশনের সামিল বলে ? ভারতীয়তার গৌরব আর 
পশ্চিম-বঙ্গীয়তার গৌরব কি একই জিনিস? হতে 
পারে ওটা কলকাতা শহরের বিশালতার জন্তে | ঢাক! 
এখনে! তত বিশাল হয়নি। কোনোদিন হবেও না। 
বাংলাদেশের সরকারের পলিসিও নয় অতখানি 
কেন্দ্রীকরণ। তাঁরা বিকেন্দ্রীকরণের উপর লক্ষ্য 
রেখে কান্দ করছেন। অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ একট! 
ব্যাধি। এর জন্যে গৌরব বোধ করাও একটা 
বাতিক। আমি আমার আদর্শের পরিপুর্তির জন্তে 
বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছি। পুবদিকে যে 
নতুন তারার উদয় হয়েছে তার উপরে আমার বিমুগ্ধ 
দৃষ্টি । 

সাম্প্রদায়িকতার যুগ গেছে। সে অধ্যায় চুকেছে। 
তবে কতক লোক আছে যারা পুরাতনকে আকড়ে 
ধরে আছে। সেরকম লোক কি এখানেও নেই? 
তারা তাদের পুরোনো! লড়াই আবার লড়তে চাইবে । 
কিন্তু তাদের ডাকে নবীনরা কেউ সাড়! দেবে না। 


নবীনরা এখন সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের স্বপ্নে 
বিভোর । তাদের কেউ সমাজতন্ত্রকে বেশী দাম দেয়, 
কেউ গণতন্ত্রকে । এই নিয়ে বাংলাদেশের তরুণরা 
দ্বিধাদীর্ণ। 


এক বিশিষ্ট বন্ধু আমার কাছে জানতে চান, 
“এদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিটা কী ? বাংলাভাষা? 
সেটা তো পশ্চিম্বঙ্গেরও ভাষা ।” 


স্ঞ" 


ৰ 


১৭ ছাব্বিশে মার্চ প্রসঙ্গে 

মনে হলো তার প্রত্যয় হয় ন! যে বাংলাদেশের 
সত্যিকার 
সেটিমেপ্টাল নয়। “আমার সোনার বাংলা, আমি 


- তোমায় ভালোবাসি” ও তো পশ্চিমবলের অধিবাসী- 


দেরও সেষ্টিমে্ট । :এই ভিত্তির উপর নেশন গঠন 
কর! যদি পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব না 'হয়ে থাকে তে 
পূর্ববঙ্গেই বা সম্ভব হবে কী করে? শুধু নামকরণের 
মাহাত্ম্য ? 

এ নিয়ে গত তিন মাস ধরে চিন্তা করেছি। 
আসলে নেশন তৈরি হয় সংগ্রামের ফলে ও সংগ্রামের 
জহ্যে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাও তো 

_ ইংরেজী । কেন ভবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, স্বতন্ত্র 
*নশন হয়? "তার সত্যিকার ভিন্তিট। কী? সেটা 
আর কিছু নয়, মুক্তিযুদ্ধ । মুক্তিযুদ্ধই ভখনকার 
দিনের তেরোটি উপনিবেশকে এক জোট করে। 
ভবিষ্যতে আবার হয়তো! যুদ্ধ করতে হবে এই কারণে 
তারা এক নেশন হয়। আুইটমারল্যাণ্ডের বেলাও 
সেই কথ! খাটে । সুইসর। তো আগে অন্তান্ত 
জার্মানভাষীদের সঙ্গেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ভিতর 
দিয়ে গিয়ে তার! ফরাসীভাষী ও ইতালিয়ানভাষীদের 
সঙ্গে মিলে এক নেশন হয় । ভারতও যে এক নেশন 
হয়েছে এটাও এক মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে গিয়ে। 
কোথাও স্বার্থ টাই বড়ো কথা, কোথাও ভাষার চেয়ে 
আরো! বড়ো কথ! ধর্ম, কোথাও ধর্মের চেয়ে আরো 
বড়ো কথ! ভাষা, কোথাও ধৰ্মও বড়ে কথা নয়, 
ভাষাও বড়ো, কথা নয়, তার চেয়ে বড়ো কথা 
এতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য । 
বৈশাখ ৮০৮৩ 


কোনো ভিত্তি আছে ফেটা নিতান্ত 


. হয়ে যায়। 


- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেখানকার মামুর্ষকে এক 
নেশনে পরিণত করেছে ও ভবিষ্যতে আবার যদি 
কারো সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে নামতে হয় তার 
জন্যে এক নেশন করে রাখবে । এই নতুন নেশনের 
ভিত্তি একদিনে তৈরি হয়নি, হয়েছে দিনে দিনে 
তেইশ বছর ধরে। বিশেষ করে ১৯৫২ সালের 
একুশে ফেব্রুয়ারির অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর 
থেকে । বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধ সেই দিনই আরম্ত 
যেমন ভারতের মুক্তিযুদ্ধ আরস্ত হয় 
জালিয়ানওয়ালাবাগের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞনার পর 
থেকে! নেশন এমনি করেই আপনাকে আপনি 
গড়ে তোলে । অশ্রু রক্ত ও স্বেদের ভেতর দিয়ে । 
ভারতের বেল! সেট! বন্ভাষী ও ধর্মনিরপেক্ষ । 
বাংলাদেশের বেলা একভাষী ও ধর্মনিরপেক্ষ । 
অভিজ্ঞতার মিল গুঞ্জরাটকে করেছে পশ্চিমবঙ্গের 
শরিক, কিন্তু বাংলাদেশকে. করেনি । তেমনি 
অভিজ্ঞতার মিল বাংলাদেশকে করেছে নিজেই নিজের 
শরিক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে করেনি । 

এই দু’বছরে বাংলাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে কেন 
তার স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল ও কেন সেটা এত 
জরুরি.ছিল। পাকিস্তানের ভিতরে থাকলে সে তার 
ইচ্ছামতে! সংবিধান রচনা করতে পারত না। সর্বসম্মত 


"সংবিধান রচনা আদৌ সম্ভব হতো না। পশ্চিমারা 


বাদ সাধত। সামরিক কর্তার ক্ষমতা হস্তান্তর 
করতেন না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ তার মনের মতো 
সংবিধান রচনা করত্তে পেরেছে। ফেে সংবিধানের 
চারটি মূলন্থত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পার্লামেন্টারি 


১৮ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র । এর যে কোনো 
একটি মূলন্ুত্রের ম্যে পশ্চিমাদের সঙ্গে সংগ্রামের 
সম্ভাবনা ছিল। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর 
অবশিষ্ট যে কয়টি প্রদেশকে নিয়ে পাকিস্তান, 
সেখানকার লোক এখনে! এর অনুরূপ চারটি মূলন্বত্ 
দূরের কথা একটিও অর্জন করতে পারেনি । পাকিস্তান 
এমন একটি দেশ যে কেবল হিন্দুর বিরুদ্ধে বা 
ভারতের “বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেকেই মূলভিত্তি করে 
দাড়িয়ে আছে ও থাকতে চায়। অন্ধ বিদ্বেষের সঙ্গে 
যোগ দিয়েছে উগ্র সামরিকতা। বাংলাদেশ এ 
. ছুটির সম্মোহন কাটিয়ে উঠেছে। হিন্দুর সঙ্গে বা 
ভারতের ‘সঙ্গে তার বিবাদ চিরন্তন নয়। তার 
কোনো সৈম্দলও নেই। . 
তবে ছিল একটা বিবাদ। না থাকলে সে 
পাকিস্তানের সামিল হতে যেতই বা কেন। সে 
বিবাদ এতদিনে ক্ষয়ে এসেছে। তা বলে তামাম 
লোকের মন থেকে মুছে গেছে এমন নয়। কতক 
লোক আছে যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস 
করে না। তাদের জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মুসলিম 
' জাতীয়তাবাদ । তাদের মতে মুসলমানরা একাই 
একটা নেশন। তারাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা 
* পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ তারা মেনে নিতে পারে 
না। তেমনি কতক লোক আছে যার! ধর্মনিরপেক্ষতার 
 বিপক্ষে। মুসলমানরাই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 
কেনই ব! তারা তাদের ধর্মের উচ্চতর মর্ধাদ! স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ করবে? অন্ঠান্ত ধর্মকে সমান মধাদা কেনই 
বা দেবে? তেমনি সমানতন্ত্ররেও বিরোধী কতক 


পার্লামেন্টারি 


লোঁক। পাকিস্তানে থাঁকলেই তাদের. ধনসম্পন্তি . 
আবার এমন লোকও আছে, 
যার! পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রকে রাশ ছেড়ে দিতে চায় 


আরো নিরাপদ হত্তো। 


না, তাকে একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতির কর্তৃ ্বাধীন 
করতে চায়। বুনিয়াদী গণতন্ত্রই তাদের কাছে 
শ্রেয়। পাকিস্তান থেকে সেটা উঠে গেলেও বিশুদ্ধ 
গণতন্ত্র সেখানে প্রবর্তিত হয়নি। 
বোধহয় হবেও না। যেটা হবে সেটা একট! 
অলিগাকির মুখোশ । সে জঙলিগাকিও সামরিক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে ওতপ্রোত । 

কিন্তু বাংলাদেশে এইসব লোক আছে বলে, ষেন 
এমন ভ্রম না জন্মায় যে এরাই শধিকাংশ। 'এবারকার 
নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে যে এরা একটি ভগ্নাংশ । 


+ 


_ দু’বছর আগে আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে | 


বাংলাদেশ পূরোদস্তর স্বাধীন হবে। তার আগে 
থেকে আমরা অল্প কয়েকজন একটি ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠান 
করে কেবল তিনটি লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রেখে কাজ 
করে যাচ্ছিলুম। একটি, এপার ওপারের মধ্যে 
অবাধ যাতায়াত। আত্ম একটি, বইপত্র ফিল্ম 
প্রভৃতির অবাধ বিনিময় । তৃতীয়টি, মালপত্রের 


স্বাভাবিক চলাচল। তিনটির মধ্যে প্রথম ছুটির 
উপরেই আমরা জোর দিয়েছিলুম। জানতুম যে 


তৃতীয়টি আমাদের সাধ্যাতীত। 
বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা 
ঘোষপার পর হু'বছর অতীত হতে চলল। কিন্তু 


আমাদের তিনটি লক্ষ্যের তিনটিই অপুণ। . 
পাশপোর্ট ও ভিসা কিছুদিনের অম্যে উঠে গিয়ে 


ছাব্বিশে মার্চ প্রসঙ্গে 


যে আশার সঞ্চার করেছিল মে আশা 
তুরাশা। বহু লোক তীর অপব্যবহার করায় 
আমরাও আঃ প্রাণ খুলে বলতে পারছিনে যে 
পাশপোর্ট ও ভিসা তুলে দেওয়া হোক। এতকাল 
আমি বাংলাদেশে যাইনি তার কারণ এমি চাইনি 


১৯ 


- যে কেউ আমাকে বলে এলিয়েন বা বিদেশী। 


এবার ন। গিয়ে পারলুম না, কারণ নিমন্ত্রণটা ছিল 
এক বন্ধু রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রপতি থেকে আরস্ত করে 
অনেকেই ‘চেয়েছিলেন যে আমি ষাই। বলা 
বাহুল্য পাশপে্ ও ভিস। নিতে হয়েছিল । সেসব 
চাইতে না চাইতেই পাওয়া গেল। আমাকে কেউ 


‘ বলেনি, কিন্ত আমার এক সহযাত্রীকে শুনতে হলোঃ 
' «ইনি ফরেনার*। 


বেচারা তা শুনে মর্মাহত। 
বাঙালী হয়ে বাংলাদেশে ফরেনার! এই ছিল 
কপালে! 

ওরাও লাশপোর্ট ও ভিসার অবসান চান। 
কিন্ত আপাতত এর অপব্যবহারের আশঙ্কাই 
সমধিক। গত পঁচিশ বছরে পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থী 


এপারে এসেছেন। তারা সবাই যদি একই সময়ে 


এখন, 


ওপারে গিয়ে যে যার নিজের ভিটেমাটি পরিদর্শন 
করতে ও সম্ভব হলে পুনরুদ্ধার করতে চান তবে 
বিশৃঙ্খলা অপরিহার্য তেমনি ওপার থেকে অস্ত্র 
নিয়ে এপারে আসা - যদি ব্যাপক হয় তবে 
অরাঞ্পকতা অবশ্থস্তাবী। কাঞ্জেই আমাদের প্রথম 
লক্ষ্যটির থেকে আমরা যেমন দুরে ছিলুম তেমনি 
দূর আছি। | 

মাঝখানে বইপত্র ফিলা ইত্য'দিও অবাধে 
আসছিল যাচ্ছিল । এখন তাও বন্ধ। এর কারণ 
নাকি বিনিময় সংক্রান্ত জটিলতা । কারো কারো 


মতে অসমান প্রতিযোগিতা । আমরা অনেক 
আশা করে আবার নিরাশ হয়ে পড়েছি । তবে 
হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তেমনি তৃতীয় 


লক্ষ্যটিও জটিলতর ৷ কোথায় সেই পদ্মার ইলিশ ! 
“আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু. হায় তাই 
ভাবি মনে৷? তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে .* 





* বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতার দ্বিতীর বাধিকীর bi 
গ্রবন্ধট লিখিত। জঃ সঃ - 


ললীলুলাত্েল শিক্ষ্ষাল্ল্তি! 


হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় - 


ইস্কুল পালানো ছেলে যে একদিন বিদ্যালয় 
খুলে বসে গুরুদেবের ভূমিকা নেবেন ত! একটি 
" অভাবনীয় ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাই 
ঘটেছিল। সে এক বিচিত্র ইতিহাস । এই ব্যপারে 
ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে নানা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাসন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গভীর- 
ভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ সেই চিন্তার 
মধ্যে অনেক মূল্যবান কথ।' আছে যা বর্তমান 
শিক্ষাসমস্তার জট খুলতেও সাহায্য করতে পারে। 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় তাই। 
প্রথমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতীর ভূমিকার 
একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে তা সুরু করা যাক।. 
বাল্যকালে প্রচলিত শিক্ষারীতির প্রতি তিনি 
কোনো আকর্ষণ বোধ করেন নি’; বরং তাকে 
একান্তই নিপীড়ন বলে ভার মনে হত। তিনি খেদ 
করে বলেছেন, “প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে, 
আর মাষ্টারদের সঙ্গে -গ্রাণগত যোগ হতে বঞ্চিত 
হয়ে, আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত ।* (১) 
এই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তিনি একদিন 


অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্যালয় একেবারে ত্যাগ করেছিলেন 
(১) বিশ্বন্ত!রতী --৪ . নও 


এবং নিজেই নিজের শিক্ষার ভার এহণ করেছিলেন। 
দেখতে দেখতে তাঁর সাহিত্য প্রতিভ। নান। ক্ষেত্রে 
বিকশিত হয়ে তাকে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের 
ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেছিগ্ন। বঙ্কিমচজ্দ্রের শুন্য 
আসনে নিজস্ব অধিকার বলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 
এমন সময় ছুটি নৃতন অবস্থার সংযোগে এমন? 
পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে তিনি শিক্ষাত্রতীর ভূমিকা 
গ্রহণ করতে ব'ধ্য হলেন। 

তাদের এবটি হল তার পুত্র রথীন্দ্রনাথের 
বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষালাভ করবার -প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু নিঞ্জে যে নির্যাতন ভোগ 
করেছেন পুত্রের উপর ত! আরে!প করতে মন 
চাইল না। পুত্রকে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা! হতে রক্ষা 
করবার উদ্দেশ্যে তিনি ঠিক করলেন নিজের মতিগতি . 
ও ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি ব্যবস্থা ' 
করবেন। 

দ্বিতীয় অবস্থাটি হল. তার অন্তরের একটি 
অধুপ্তি।' তিনি শুধু শিল্পী নন, একান্ত গভীরভাবে 
ঈশ্বর ভক্ত । কিন্তু পিতার প্রচলিত রীতি অনুসারে 
উপাসনা. করে তিনি আর তৃপ্ত পাচ্ছিলেন না। 
আনুষ্ঠানিক উপাসন তার মনে আর দাগ টানত না। 


-২১ : রবীন্রনাথের শিক্ষাচিন্তা 


তার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণন। করতে গিয়ে 


তিনি বলেছেন £ “নির্জনে ধ্যানে বসে অনস্ভের ' 


আত্বাদ আর আমাকে তৃপ্তি দিত না; আমার নীরব 
উপাসনায় যে মন্ত্র ব্যবহার করতাম তা আমার 
অজ্ঞাতে আর প্রেরণা দিত না1% (২) তার মনে 
ইচ্ছা! জেগেছিল, এমন একট! কিছু কাজের ভার 
নেবার যাতে সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়। ভাব 
জগতের নির্বাসন হতে সরে এসে তিনি সমাজের 


_ মধ্যে কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। (৩) 


. "এই ছুটি প্রেরণা তার মনের -মধ্যে কাজ করে 
তাকে শিক্ষাত্রতীর ভূমিকায় টেনে আনল । তিনি 
ঠিক করলেন এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন 
যাতে দেশের ছেলেরা শিক্ষালাভ করতে পারবে 
এবং রথীন্দ্রনাথও তাদের- মধ্যে- একজন হবেন। 
ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে যে ধরণের 
' বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তা শিক্ষার্থীর মনকে, 
তার ধারণায়, পরিবেশ হতে, বিচ্ছিন্ন করে সংকুচিত 
করে দেয়। এ শিক্ষায় প্রীতির সম্বন্ধ নেই, তাই 
আনিন্দের যোগ নেই । সুতরাং তিনি ঠিক করলেন 
নূতন বিদ্যালয় তার মত হবে না। তার ধারণায় 
এই বিদ্যালয় ভারতীয় সমাজ্জ ও সংস্কৃতির আদর্শ 
" অমুসারে গঠিত হওয়া উচিত। সুতং তিনি ঠিক 
করলেন তাকে প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের 
আদর্শে গড়ে তুলবেন। এর সপক্ষে তার যা যুক্তি 


তা তার ‘তপোবন’ শীর্ষক ভাষণে স্বিস্ত।রে স্থাপিত 


(২) The Religion of Mav, The Teacher 
(৩) এ 


a) 
A ০) 
রী ক 


হয়েছে। নুভরাং এই সিদ্ধান্তের ফল স্বভাবতই 
তার স্থান নির্দিষ্ট হল বোলপুরে | সেখানে তার 
পিতা একটি আগশ্রম' স্থাপন করে তার নাম - 
দিয়েছিলেন “শান্তিনিকেতন এবং সেখানে একটি 
আশ্রম স্থাপিত হক সে ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ 


করেছিলেন । সুতরাং শীস্তিনিকেতনের আশ্রমই 


এই বিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হল। 

এই ভাবেই ৭ই পৌষ ১৩০৮, ইংরাজি ২২শে 
ডিসেম্বর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মাচর্য 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল ক্রমে তার যত্বে তা উন্নতি 
লাভ করল এবং পরে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে উন্নীত হল। ' 


৮ই পৌষ ১৩২৫, ইংরাঞ্জি ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১৮ 


খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল এবং তিন বছর 
পুরে আনুষ্ঠানিকভাবে তার শুভ উদ্বোধন উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল] তার সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান 
শ্রীনিকেতনও এই সময় গড়ে ওঠে। | 
শিক্ষাব্রতীর ব্রত গ্রহণ করে কর্মে অবতীর্ণ হয়ে 
তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে 
গড়ে তুলতে । ভা সম্ভব হয় যদ্দি মানুষের তিনটি 


-মূলবৃত্তিকে শক্তিশালী করে গড়ে তাদের মঙ্গলমুখী 


করা যাঁয়। এই ছিল ভার ধারণায় শিক্ষণের 
উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত তিনি নিজের : 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা করে কতকগুলি নীতি 
গ্রহণ করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সেই 
নীতিগুলিই শিক্ষার রীতি বা শিক্ষার বিষয় কী হবে 
তা নিদ্ধীরিত করে দেবে। এই নীতিগুলি এখানে 
উল্লেখ কা যেতে পারে। 
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২২ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 
প্রথম নীতি হল প্রকৃতির পরিবেশে গুরুর 


সহিত গ্রীতির সম্বন্ধে পালিত হয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষা-- 


লাভ করবে। তার ফলে শিক্ষার্থী প্রকৃতির সঙ্গে 
একটি সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারবে এবং গুরুর স্নেহ 
পাবার অধিকারী হবে । এই জন্যই তিনি প্রাচীন 
কালের তপোবনে গুরুর সঙ্গিধিতে বাস করে 
শিক্ষালাভের রীতির, প্রতি বিশেষভানো আকৃষ্ট 
হয়েছিপ্নে। সেই জন্যই শাম্ডি নিকেতনের আশ্রমে 
আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল । 

তিনি মনে করতেন শিক্ষাঙ্গাভের সময় 
শিক্ষার্থীর সরল এবং ভোগবিলাদবজিত জীবন 
যাপন করা উচিত। তার কলে ভোগের প্রতি 
আসক্তির অকালবোধন ঘটে না এবং চরিত্রগঠনে 
তা সহায়ক হয়। তিনি বলেছেন £ “জীবনের 


আরস্তকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে 


স্বভাবকে প্রকৃতিষ্থ রাখ! নিতান্তই আবশ্যক। 
প্রকৃতির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র 


উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদগমের 
অবস্থাকে স্সিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রক্মচর্ধ পালনের 
উদ্দেশ্য ৷” (৪) 


ভবিষ্যতে সমাঞ্জজীবনের দাঁয়িস্ব গ্রহণের উপযুক্ত 
করে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীকে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই 
দায়িত্ব গ্রহণে অভ্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। তাতে 
অনেক লাভ আছে। শুধু চরিত্র গঠিত হয় না, 
তাদের মধ্যে অবস্থিত স্থষ্টির আকৃতিকেও প্রস্ফুটিত 


হবার সুযোগ দেওয়! হয়। তার জন্য খুব ব্যয়সাধ্য 


(8) শিক্ষাসমন্থ্া , 


< করতে হবে। 


বাবস্থারও প্রয়োজন নাই। নিজেদের পরিবেশকে 
নিজেদের চেষ্টায় সুন্দর, পরিপাটি ও স্বাস্থ্যকর করে 
গড়ে তোলবার দায়িত্ব তার! বাল্যকালেই গ্রহণ 
করতে পারে।. 

তিনি চাইতেন না যে শিক্ষার্থীদের জীবন নীরস 
হয় ; কারণ, তার ফলে তাদের মন প্রফুল্ল থাকে না 
এবং এই পরিস্থিতি পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হয়। 


সেই জন্য তিনি আশ্রমে নানা উৎসবের আয়োজন 


করেছিলেন সেই উৎসবের সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় 
ছিল প্রধান অঙ্গ এবং তাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক যোগ 
দিতেন। ফলে গুরু-শিক্কের সম্পর্ক যেন ঘনিষ্ঠতর 
হত, শিল্পচর্চার মধ্য ,দিয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দের 
আন্বাদ পেত এবং তাঁদের মন সরস ও সভেঞ্ত হয়ে 
উঠত। 

শিক্ষার বিষয় কি হবে সে বিষয় তাঁর একটি 
মৌলিক চিন্তা আছে। তাঁর ধারণায় শিক্ষার লক্ষ্য 
হওয়া উচিত মামুষকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলে তার 
ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট কর! । শুধু বুদ্িবৃত্তির পুষ্টি দানে 
তা সম্ভব হয় না, সঙ্গে হ্ৃদয়বৃত্থিকেও, পরিস্ফুট 
অতিরিস্তভাবে তাকে আত্মগ্রকাশের 
ব্যাপক সুযোগ দিতে হবে| তাঁর ধারণা সেটি সম্ভব 
হয় যদি সাহিত্য, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষা" 
দানের অতিরিক্তভাবে শিল্পে শিক্ষাদান করা যায়। 
কারণ, প্রথম তিনটি বিষয় কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ 
সাধন করে। অপরপক্ষে শিল্পচ। শুধু মানুষের হৃদয় 
বৃত্তির পুষ্টিনাধন করে ব্যক্তিত্ব পরিষ্ফুট করতে সাহায্য 
করে না), অতিরিক্ভাবে আত্ম প্রকাশের বিভিন্ন ভাষা 


কা 


ৰ 


২৩ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষ তিস্তা 

তার আয়ত্তে আনে। তার মতে মুখের ভাষাই 
একমাত্র ভাষা নয়; আরও ভাষ! আছে, যেমন 
“রেখা ও রঙের ভাষা, সঙ্গীতের ভাষা, দেহ-ভঙ্গির 


- ভাষা ।» (৫) 


এই কারণে তার অভিমত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্তরে শিক্ষায় শুধু মানবিকতাবিষয়ক বিদ্যা বা বিজ্ঞান 
বা প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবস্থা করা উচিত নয় ; অতিরিক্ত 
ভাবে মৌখিক ভাষা ব্যতীত অন্য একটি ভাষা শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভার অভিযোগ, পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ যেখানে আছে, 
কেবল সে সব বিষয়েই দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। 


তার মতে শিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধু তথয সংগ্রহ করা 


নয়, মানুষকে, জানা এবং নিজেকে জানানোর শক্তি 
অর্জন করাও বটে। তাই তার প্রস্তাব : “প্রত্যেক 
মান্থষের কর্তব্য হওয়া উচিত শুধু বুদ্ধিশক্তির ভাষা 
নয়, কিছু পরিমাণে অতিরিক্তভাবে ব্যক্তিত্বের ভাষা 
অর্থাৎ শিল্পের ভাষ! আয়ত্ত করা।” (৬) এই 
উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত, নৃত্য এবং 


চিত্রশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 


অতিরিক্তভাবে তার আরও মনে হয়েছিল কোনো 
বিদ্যালয়ের তার পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে 
ওঠা উচিত নয়। যেখানে তা অবস্থিত তার সমাজের 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ 


প্রয়োজন। সেখানকার মানুষ যে সমস্ত সমস্তার 


সম্মুখীন, হয় তাদের সমাধানের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের 
ete eee Bee a St SS ইত 


(৫) An Esstern University 
(৬) An Eastern University 


সংযোগ গড়ে তোলা, 


শিক্ষার্থী ও ক্মীদেরও জড়িত হয়ে পড়া উচিত এবং 
সেবা দিয়ে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে তাঁদের সাহায্য 
কর! উচিত। তার ফলে পারিপাশ্থিক সমাজের 
সহিত বিদ্যার্থীর একটি নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে এবং 
শিক্ষার্থারও : সমান্জকল্যাণমুলক কাজে অনুরাগ 
আসে। এই আদর্শের পরিস্কুটনের জন্য তিনি 
সুরুগগ্রামে একটি পরিপূরক প্রতিষ্ঠান রচনা করে 
তার নাম দেন গ্রীনিকেতন। 

এখন আমর! আলোচনা করে দেখতে “পারি 
বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার ওপর 
রবীন্দ্রনাথের দিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করবার অবকাশ 
আছে কি না। 

আমরা ত্রাঙ্মণকে সেকালে ছিপ্গ বলতাম ; কিন্ত 
বর্তমান যুপে সমাজব্যবস্থা এমন জটিল আকার 
ধারণ করেছে যে সমাজের মামুয হিসাবে বাস 
করতে সকল মামুষেরই ছু"বার করে জন্ম গ্রহণ করবার 
দরকার হয়ে পড়েছে। প্রথম জম্ম মায়ের কোলে। 
তানে শুধু কেবল প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই পায়, 
অর্থাৎ নানা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্জরিয়, বুদ্ধিশক্তি ও 
নান! আকুতি। কিন্তু সমাজের মানুষ হয়ে বাস করতে 
তার যে বিপুল সামাজিক উত্তরাধিকার গড়ে উঠেছে 
তার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবার উপযুক্ত হতে 
তাকে নূতন করে শিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে 
তুলতে হয়। তার সমাজে যে সাহিত্যভাণ্ডার সঞ্চিত 
হয়েছে, যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহত হয়েছে, যে 
প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত হয়েছে-_-সবই তার অল্পবিস্তর 
আয়ত্ত করতে হবে সমাজের মানুষ হিসাবে বাস 
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করতে ও তার নৈতিকজ্ঞান পরিক্ষুট করতে হবে। 
এই সবই শিক্ষাসাপেক্ষ এবং তাদের মধ্য দিয়ে তার 
আর একবার রূপান্তর ঘটে । 

এই রূপান্তরের ফলে প্রতি ব্যক্তি যেমন একদিকে 
তার সামাজিক অধিকার ভোগ করবার শক্তি অর্জন 
করে তেমনি সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনেরও 
উপযোগী হয়। একদিকে যেমন গার চরিত্র 
সংগঠিত হয়, অপরদিকে বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন 


করে অর্থনৈতিক দিক হতে সে স্বয়ংনির্ভর হতে 


পারে। এইভাবে নিজের ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনের 
দ্বারা তার সমাঁজজীবনের সহিত নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেওয়া সহজ হয়। এই দিক হতে বিবেচনা করলে 
মানুষের শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলি হওয়া উচিত 
এই £. | 
(ক) সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত একটি 
বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন ; 
(খ) নিজের মনের ভাবকে ভালভাবে প্রকাশ 
করবার শক্তি অর্জন ; 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি অর্জন ; 
নীতিজ্ঞান এমনভাবে পরিস্ফুট কর! যাতে 
স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে একটি সামঞ্জস্ত 
বিধান সম্ভব হয়। 
মোটামুটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপরের 
বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল যুগপৎ ব্যক্তির উৎকর্ধপাঁধন 
এবং সমাজের উন্নতিসাধনকে সম্ভব করা। তার 
কারণ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ 
আছে। সমাজের কোলে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তার 


(গে) 
,ঘে) 


আশ্রয়ে শিক্ষালাভ করে, উত্তরাধিকার স্থত্রে সমাজের 
সম্পদের সে অধিকারী হয়। ন্ৃতরাং সমাজকে 
অবলম্বন করেই তার জীবন গড়ে ওঠে । অপর পক্ষে 
ব্যক্তিবিশেষের উৎকর্ষের উপর সমাজের সাংস্কৃতিক 
সম্পদের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। যে বৈজ্ঞানিক নূতন 
তথ্য উদ্ঘাটন করেন, যে কবি নুতন কাব্য রচনা 
করেন, যে দার্শনিক নূতন তত্ব উত্তাবন করেন 
তাদের সবারই অজিত সম্পদ সমাজের সাংস্কৃতিক . 
ভাগুরে সঞ্চিত হয়। কাজেই আদর্শ সমাঁজ-বিস্াসে 
সর্বজনীন কল্যাণ যেমন লক্ষণীয় তেমন প্রতি ব্যক্তির 
শিক্ষার মাধ্যমে যতখানি সম্ভব মানসিক ও চারিত্রিক 
উৎকর্ষসাধনও গ্রয়োজন। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে 
উপরে যে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে 
তার অন্তন্নিহিত আদর্শ হল এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত 
করা । 

এখন আমর! আলোচনা করে দেখতে পারি 


বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়গুলির প্রতি 


কতখানি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বল! বাহুল্য যে 
গ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম বিষয়টি, অর্থাৎ সাধারণ 
জ্ঞানসঞ্চয়ের এবং একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বনের 
জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন তা অর্জনের স্থযোগ আছে। 
ভালভাবে হোক, মন্দভাবে হোক এই বিষয়টির প্রতি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নজর দেওয়া হয়। এ বিষয় 
উন্নভিসাধনের নিশ্চয় অবকাশ আছে) কিন্তু এ 
বিষয় যে নজর দেওয়! হয় তা অনস্বীকার্য । 

নিজের মনের ভাবপ্রকাশের : ক্ষমতা অর্জনের 
জন্যও বর্তমান শিক্ষাব্যবন্তায় চেষ্টা হয়; কিন্ত 


পন 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা 
বিষয়টির প্রতি যতখানি দৃষ্টি দেওয়া উচিত তা দেওয়া 
হয় না। আমাদের পরাঞ্ষাগ্রহণের রীতি এমন যে 
তাতে স্বাধীনভাবে নিজের চিন্তাগ্রকাশে উৎদাহ 
দেওয়া, অপেক্ষা অন্যের লেখ! উত্তর মুখস্থ করে 
পরীক্ষার সময় তা উদ্ধার করে দেবার স্থযোগ আছে 
বেশী। ফলে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন হতে 
ব্ররণশক্তির উৎকর্ষপাধনই হয়ে থাকে । . 

হুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি 
অর্জনের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন উল্লেখ- 
যোগ্য ব্যবস্থা নেই। অশ্যে কি বলেছেন তাই 
শেখানো! হয়, নিজে কি চিন্তা করি সে বিষয় প্রশ্ন 
কর! হয় নাঁ। যুক্তিভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
গঠনের এ কোনো ব্যবস্থ। নেই | নিজে স্বাধীনভাবে 
বিচার করে যুক্তিদ্বারা বিচার করে যাকে গ্রহণযোগ্য 
মনে হবে সেই মত -গ্রহণ করব, এ শিক্ষা দেওয়া হয় 
না) এমন কি মাঝে মাঝে যে বিতর্ক.সভার ব্যবস্থা 
হয় তারও এমনভাবে আয়োজ্গন করা হয় যে এক- 
দেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি তাতে প্রশ্রয় পায়। তাতে ভাল 
উকিল গড়া যায়; কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশক্তি গড়ে 
ওঠে না। | 

আরও হুঃখের কথ! নীঘিজ্ঞান পরিস্ফুট করবার 
জন্য আমাদের বিষ্ালয়গচলিতে কোন ব্যবস্থা নেই। 
এক মিশনারী স্কুলগুলিতে ধর্মশিক্ষার  ব্যবস্থ! আছে; 
কিন্ত আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করায় 
সাধারণ বিস্তালয়ে তার ব্যবস্থা নেই। 'সে ব্যবস্থার 
যে খুব প্রয়োজন আছে তাও নয়। মৌলিক নীতি 
সম্বন্ধে সকল ধর্মেরই এক্যমত্য আছে। 
বৈশাখ ?৮০--৪ 


২৫ 


কাজেই. 


- দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন. করা। 


সপ 


সেগুলি শির্ষণের ত ব্যবস্থা করা ধেতে পারত। 
সমাজবিজ্ঞনের মধ্য দিয়ে এবং এ সমাজের; ঘনিষ্ঠতা 
এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর জোর দিয়ে 
চরিত্রবান, সমাজসেবায়' উম্মুখ শিক্ষার্থী গড়ে তোলা 
যেত; 'কিস্ত সে বিষয় কোনে! নজর দেওয়া হয় না। 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে এমন কতকগুলি 
প্রস্তাব আছে যা মনে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ- 
সাধন করতে পাঁরে। আমর! দেখেছি তার চিন্তায় 
নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি উদ্দেশ্যের: উপর বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়েছে £ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট 
করা এবং তাকে সমাজের মানুষ ‘হিসাবে নিজের 
এ হুটিরই তাৎপর্য 
সুদূরপ্রসারী । ক 

ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করতে চাই শিক্ষার্থীর স্বদয়বৃত্তি, 
বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মবৃত্তির পরস্পরের সহিত সামনঞ্জস্ত রক্ষ 
করে তাদের পরিবর্ধন করা! একথা 'স্বীকার্য যে 
আশ্রমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থ। এ বিষয় অনেক পরিমাণ 
সহায়তা করে. ভা সত্বেও অনাবাসিক: বিদ্যালয়েও 
ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রীতির সংযোগ স্থাপন করে 
এবং একযোগে সীমিত ক্ষেত্রে ছাত্রদের উপর দায়িত্ব- 
ভার স্তস্ত করে হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির উৎকর্ষনাধন 
সম্ভব | | 

অনুরূপভাবে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে একটি শিল্প 
আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয় তার কথা যে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন তার সপক্ষে ভাল যুক্তি আছে। শিল্প 


 চর্চ। শুধু মানুষকে আনন্দ পাওয়া ও আনন্দদেরার 


সুযোগ এনে দেয় না; অতিরিক্তভাঁবে তা রুচিকে 


২৬ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


মাঞ্জিত করে। শিল্প চর্চা ুমিতি বোধকে পরিস্ষুট 
' করে। ফলে যে শিল্পের আস্বাদ পেয়েছে সে তার 
পরিবেশকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখতে চেষ্টা 
করবে। স্বভাবের ওপর ও পরোক্ষভাবে শিল্প চর্চা 
তার প্রভাব বিস্তার করে। যে শিল্পী বাঁ শিল্পরলিক 
হয়, রুচিবিগহিত কাজে সে লিপ্ত হবে না। ন্ুুতরাং 
শিক্ষার বিষয় হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই - উপদেশ 
বিশেষভাবে বিবেচনা করবার প্রয়োজন আছে। 

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রণিধানযোগ্য উপদেশ হল 
পরিবেশ হতে যেন বিষ্তার্ধার৷ বিচ্ছিন্ন না হয়; 
তাদের এমন সুযোগ দিতে হবে যাতে প্রতিবেশী 
সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার মধ্যে সর্বজনীন 
কল্যাণকর্মের সুযোগ পায়! এই আদর্শের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে তিনি প্রীনিকেতনে ব্রতীদল গঠন 
করেছিলেন! এই ব্রতীদলের পরিকল্পনা ব্যাপক- 
ভাবে ছাত্রসমাজে প্রয়োগ করলে আমার মনে হয় 
চরিত্র গঠনের যথেষ্ট সহায়তা করবে। তাতে 
সমাজকল্যণমূলক কাজে ছাত্ররা আকৃষ্ট হবে এবং 
ফলে আত্মকেন্দ্রিক হবে না। আবাসিক বিদ্যালয় 
না হলেও সীমিত ক্ষেত্রে, কি গ্রামে কি সহরে এর 
প্রয়োগ সম্ভব । 








" জয়ন্তীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়ী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ১*০*। যাণ্রাসিক 
৫"০০ | যে কোনে! মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। |] 


লেখকদের জন্য 
১, শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। . 


২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলকস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে. 


পাঠান চাই। নকল রেখে প্রাঠানোই উচিত | 
কারণ, পাঁওুপিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই? 
- কবিতা লন্বষ্কেও একই নিয়ম । 
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোগিতার জঙ্ক আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায় 


. প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
অফিল ; ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 





হুডি ও ক্ষোমহন ললীজ্দরলা 


সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ তার ছাত্রজীবনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। 
সে-্যুগে বিদ্যালয়ে ছিল প্রচণ্ড শাসন । এবং নির্মম 
শাস্তি। স্নেহ, প্রীতি সৌহার্দ খুব কম শিক্ষকের 
কাছেই পাওয়া যেতো । একমাত্র কঠোর শৃঙ্খলাই 
ছিল শিক্ষকদের লক্ষ্য । তারই জন্যে অত্যাচারের 
আর অন্ত ছিল না। | 

৬০।৬২ বছর পূর্বে আমাদের ছাত্রঙ্জীবনেও গ্রামের 
পাঠশালায় এবং মধ্য ও উচ্চ ইংরেজি বিস্তালয়েও 
যে ভীষণ শাসন প্রত্যক্ষ করেছি__তা স্মরণ করলে 
আজও হৃংকম্প হয়। রা 

নিঙ্ ছাত্রজীবনের বিভীষিকার কথ! মনে থাকায়, 
রবীভ্ুনাথ সংকল্প করলেন--তিনি. এমন একটি 
বিষ্ভালয় স্থাপন করবেন, যার মনোরম পরিবেশ 
ও; শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের সহজেই আকৃষ্ট করবে। 
যার শিক্ষকগণ হবেন পিতার মত সহৃদয়, মাতার মত 
স্লেহপরায়ণ এবং বন্ধুর মত অস্তরজ সঙ্গী | 

এই কথা মনে রেখে, তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত 
মনোরম শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে ওঁরূপ এক 
- বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সৌভাগ্ক্রমে ভার 
মনের মত শিক্ষকও কয়েকজন পাওয়া গেল। এই 
বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পরম আনন্দে, তাদের ছাত্রজীবন 
যাপন করতো | 


কিন্ত এই .বিষ্ভালয়েও শৃঙ্খল! ছিল। এবং 
শাসনও ছিল। তবে শৃঙ্খল! রক্ষা এবং শাসনের 


ভার-শ্িক্ষকদের হাতে ছিল না-_ছিল ছাত্রদেরই 


হাতে। 

ছাত্রেরাই তাদের নায়ক, অধিনায়ক প্রভৃতি, 
গোপন ভোটের দ্বারা নির্বাচন করতো । এই নায়ক, 
অধিনায়কগণই নিয়মশৃঙ্খলা! রক্ষার দায়িত্ব নিতো। 
নিয়মশৃঙ্খগাভঙ্গকারী ছাত্রকে শাসন করতে।_- শাস্তি 
দিতো । 

নায়কের যে-কোনো আদেশ তৎক্ষণাৎ নিরিচারে 
পালন করতে হতো । পরে সে-বিষয়ে অধিনায়কের 
কাছে নালিশ চলতো । অধিনায়কের কাছেও 
সুবিচার পাওয়া না গেলে--পবিচারসভায়” আবেদন 
করা যেতো। বিচারসভার সভ্যগণও ছাত্রদের দ্বারাই 
নির্বাচিত। - 

এই বিচারসভাই শাস্তিনিকেতনের সর্বোচ্চ 
আদালত । : : 

মনে রাখতে হবে-_-এই ছাত্রেরা সে-যুগের 
প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ৷ তাদের 
সর্বোচ্চ আদালতের বিচার ও সবসময় ঠিক সুবিচার 
হতো না। তখন-ছাত্র প্রিচালক-শিক্ষক অথবা 
শিক্ষকগণের সর্বাধ্যক্ষ বা রবীন্দ্রনাথকে হস্তক্ষেপ, 


২৮. জয়ী, বৈশাখ ১৩৮০ : 


করতে -হতো। ভার! ছাত্রদের যুক্তিতর্কের দ্বারা 
বুঝিয়ে তাদের বিচারের ক্রুটি দেখিয়ে দিতেন। 

শীতকালেও ছাত্রের ভোর £॥০- 
এবং ৫1০ টায় ঠাগডা জলে স্থান করতো । . ঘর ঝাঁট 
দেওয়া, নিজের নিঞ্জের থালা বাটি গেলাস মাজার 
কাজ__যা নিজের বাড়ীতে কেউ করে নি--তা 

সকলেই শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছায় খুশিমনে করতে! 

"স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে, রাত 
সাড়ে নট! পর্যন্ত ছাত্রদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। 
সকালে ক্লাস নেওয়া, বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, 
রাত্রে গল্প বলা, রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক দৈনন্দিন 
কৃত্য ছিল। 
|. এ হলে।-প্রাক্‌ বিশ্বভারতী যুগের, ১৯১৬-১৮ 
সালের কথা । 

কোনো! 1 ছাত্র অবাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা করলে, 
কোমল হৃদয় কবিও যে কত কঠোর হস্তেন_-তার 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে--আমি আমার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা 
শেষ করি। | | 

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর । অমর বিপ্লবী 
যতীন দাস সেদিন অনশনে দেহত্যাগ করেছেন । 

সধ্যাহ্নে আমরা এ খবর পেলাম! 
শোকাহত, তরুণেরা উত্তেজিত | ূ 

আমি তখন স্নাতকে|ত্তর বিভাগ বিষ্ঠাভবনের 
বয়স্ক গবেষণারত ছাত্র। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে 
ছুটি চাইলাম | তিনি বল্লেন ঃ 

“বিশ্বনাথের আরতি কোনোদিন বন্ধ হয় না। 
বিচ্চাচর্চাও সেইরূপ বন্ধ রাখা যায় না 1? 


টায় উঠতো। ' 


সকলেই, 


বেলা ছুটার সময় তাঁর কাছে আমার ক্লাস ছিল। 
তাকে গিয়ে বল্লাম? 
- “আজ ক্লাস করবো না ৮ 

“ক্লাম করবে না? 

“আনছে না !» 
তিনি বল্লেন : 

“তুমি এই বিদ্যাভবন ত্যাগ করে চলে যাও ৷? 

“চল্লাম 1? 

“শোনো । পনেরো দিন এখানে আসবে 

ন! !”? 

“আচ্ছা !”» 

“শোনো ! এই পনেরো! 

পাবে না)” 

“সে তো জানা কথ! !”? 

আমি বিগ্ভাভবন থেকে পনেরো দিনের জন্যে 
বহিষ্কৃত হলাম। বিদ্যাভবনের ছাত্রসংখ্য। কম। 
ধারা ছিলেন-_ তারাও বেরিয়ে এলেন। | 

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগ 
বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । 

সে-খবর যখন অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পৌঁছালো 
-_তখনই ত্বিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটুলেন। 

রবীন্দ্রনাথ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। 
তিনি উপবিষ্ট হ'লে প্রশ্ন করলেন্‌ : 

“খবর ভালে। তো! ?? | 

“ভালে! না! আমি বোধহর একট! অন্যায় কাজ 

করলাম 1” | 

“সেকি! আঁপনি অন্যায় কাঞ্জ করলেন [৮ 


দিন তুমি বৃত্তি | 


ৰ 


কড়ি ও কোমল রবীন্দ্রনাথ 
শরদ্ধাস্পদ শাস্ত্রীমহাশয় অন্যায় করবেন_-এ ষে 
অবিশ্বাস্য ! 
শাস্ত্রীমহাশয় তখন সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বল্লেন । 
গুনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হলেন | বল্লেন ঃ 
“শাস্তিনিকেতনে ছেলেবেলা থেকে আমাদের 
কাছে শিক্ষালাভ করে, ও কিনা এইরূপ অবাধ্য 
হলো আপনি ওকে ছেলের মত মাসুষ করেছেন 
-সেই আপনার আদেশ অমান্য করলে!” 
মিংহলের এক বৌদ্ধভিক্ষু এই ,সময় রবীন্দ্রনাথের 
গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে আমাকে এই 
খবর দিলেন। ণ - 
পরদিনই আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির 
হলাম। ডি 
আমাকে দেখেই ক্রোধে এবং ক্ষোভে, তিনি 
আমাকে নিদারুণ ভত্সনা! করলেন। পিতা বা 
পিতামহের মত স্নেহশীল রবীন্দ্রনাথের কাছে দীর্ঘ 


২৯ 


বারো বছরের মধ্যে সেই প্রথম এইরূপ কটুতিক্তরসে 


আপ্যায়িত হলাম! ২৩২৪ বছরের যুবক আমি, 
শিশুর মত কেঁদে ফেল্লাম। 


তাতে রবীন্দ্রনাথ এমনি বিচলিত হলেন ষে 


কী ভাবে আমায় 
"পেলেন না। 
আয়ি তখন কাদতে কাদতে বলছি ; 


সাস্না দেবেন১তা ভেবে 


“আমি গরিব-তাই তিনি আমায় বৃত্তিবন্ধ করার 
ভয় দেখালেন |» 

ব্যাকুল রবীন্দ্রনাথ, অতি কোমল স্বরে বলতে 
লাগলেন ; 

“ছি-ছি ! তুই একথা ভাবছি কেন? গরিব 
বলে কি তোকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে! তোর চেয়ে 
তো ঢের গরিব সংসারে আছে। তাদের তো বৃত্তি 
দেওয়া হয় না! তুই যোগ্য বলে তোকে বৃত্তি দেওয়। 
হচ্ছে-গরিব বলে নয় !” 

আমার কায়া দেখে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ কী বলে 
যে আমায় সাস্বনা দেবেন তা তার মত বাগ্‌দেবীর 
বরপুত্রের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে -ডার সান্তনা 
দেবার ওই কথাগুলি শুনে তাই মনে হয়। 

যাই হোক, আমাদের এই পারিবারিক মনো" 
মালিন্য সেই দিনই অতি সহজেই মিটে যায়। 

কবি বলেছিলেন £ “আমি আমেরিকা যাবার গে 
যেন জানতে পারি তোদের এটা মিটে গেছে ।৮ 

তাই পরদিনই তাকে প্রণাম করে এই সুখবর 
দিই। | 

“আমি এখন খুশি হয়ে বিদেশ যেতে পারি” 
এই বলে হাসিমুখে তিনি তার প্রণত ছাত্রের মাথায় 
হাত রেখে আশীবাদ জানালেন । 












: অগুর্ব রান্না 
আর বাড়ীর মতো 
i স্ব/চ্চন্দ্য 


CI 


১" দক্ষিণ গর্ব | 
ৱেলওয়েৱ 


দিনযাপনের প্রতিটি যুহর্ত পুরোগুি 
উপভোগ করতে হলে . 


সপ 





সা 


০ 


আবলেকক্জাল্দশল্ল সলঞ্কেন্িভন্লিল্ন 


উনিশ'শ সত্তরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 
আলেকজান্দার সলঝেনিতসিন-_্ধাকে উচ্ছাসভরে 
. অপর এক রুশ সাহিত্যসরষ্টা, কবি ইভজেনি ইভতুসেঞ্কো, 
চিত্রিত করেছেন £ ‘রুশ সাহিত্যের একমাত্র জীবিত 
দিকৃপালরূপে’—_“Our only living Russian 
Cla58০%_-রুশ সাহিত্যের গ্রতিভাধর শ্রষ্টাদের 


সঙ্গে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছেন।. 


ডস্টয়ভস্কি, ম্যাক্সিম গোকি; শেকভ, পুশ, কিন, 
আইভান বুনিন, আলেকসেই টলস্টয় এবং পরবর্তী- 
কালে ভলাদিমির মায়াকোভস্কি, বরিস পাস্তেরনাক, 
মিখাইল শলোকভ প্রভৃতি শিল্পী ও শ্রষ্টা, ধার! 
রূশসাহিত্যে চিরায়ত স্থৃ্টির পদচিহ্ন একে দিয়ে 
গেছেন, _আলেকজান্দার সলঝেনিতসিন তাঁদেরই 
সমগোত্রীয় । সলঝেনিতসিনের পূর্বে আরও দুই জন 
রুশ সাহিত্যত্রষ্টাী নোবেল পুরস্কারের গৌরব অর্জন 
করেছিলেন । তাদের মধ্যে প্রথম রয়েছেন আইভান 
বুনিন, যিনি রুশবিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া 
ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান এবং গ্রবাসেই ১৯৩৩ 
সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আইভান 


ধবুনিন গোকির মতই রাশিয়ার প্রাক্-বিপ্রব যুগে 


প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। গোক্কির মত বুনিনও 


কমুনিজম গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু গোকি 
যেমন কমুনিজম-এ প্রন্যয়হীনত!| সত্বেও বিল্লবোত্তর 
যুগে সোভিয়েত জনজী বনের সাহিত্যস্্টিতে মানবতার 
জয়গান গেয়েছেন, ব্যক্তির স্বাধীনতার এবং ব্যক্তি- 
মানসের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতি তাঁর অন্তহীন 
আস্থাজ্ঞাপন করে গেছেন, -বুনিন সেদিক থেকে 
ভিন্ন পথ নিয়েছিলেন। তিনি সোভিয়েত জীবনের - 
আওতার বাইরে প্রবাসেই জীবন যাপন করে 
গেছেন । - রঃ k 

বরিস পাস্তেরনাক হলেন দ্বিতীয় নোবেল ' 
পুরস্কার বিজয়ী রুশ সাহিত্যঅষ্ট।। পাস্তেরনাক রুশ 
বিপ্লবকে সমর্থন করেছেন এবং -বিপ্লবোত্তর রুশ- 
জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে সেংযুগের রুশ-সাহিত্য- 


' সৃষ্টিতে প্রবেশ করলেও, কয়েক বছর পর সোভিয়েত 


রুশের শিল্প-সাহিত্যিকদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে পাস্তেরনাকও তল্লীবাহক শিল্প- 
সাহিত্যগোষ্ঠির এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারদের তীব্র 
সমালোচনা ও নিপ্পেষণের সম্মুখীন হন। সোভিয়েত 
রুশে স্টালিন অগ্রতিহত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর' 
সোভিয়েত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর 'সমাম্বতান্ত্রক 
বাস্তবতার (Socialist Realism’) নিরিখ 


৩২ ময়লী, বৈশাখ ১৩৮০ 


আরোপিত হয়ে শিল্পন্থষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রচার যন্ত্রে 
পরিণত করে। ফলে ব্যক্তিমানসের জীবনবোধের 
অবাধ উম্মেষের পথ অবরুদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রের নির্দেশিত 
ছাচেঢালা চিন্তার ও মননার পরিধিতে শিল্প- 
সাহিত্যের স্থষ্টি সীমিত করবার গতিবেগ সোভিয়েত 
সমাজজীবনে সঞ্চারিত হয়। এই সময়-- ৯৩২ 
সালে--সোভিয়েত লেখক সংঘের উৎপত্তি হলে, এই 
সঙ্ঘই সোভিয়েত মানসলে।ক থেকে স্বাধীন চিন্তার ও 
স্থষ্টির স্বাধীনতা নির্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
বরিস পাস্তেরনাক এই নির্মম অভিযানের শিকার হয়ে 
সমসাময়িক জীবন থেকে দূরে সরে আপন স্থষ্টির 
আকাশে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। 

বরিস পাস্তেরনাকের সমকালীন আর এক কবি- 
সাহিত্যিক-অক্টা, যিনি রঃশবিপ্রবের জয়গানে নিজেকে 
বিলিয়ে দিয়ে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রুশের তরুণ 
বিপ্লবীদের চিত্ত্জয় করেছিলেন, সেই মায়া- 
কোভক্কিকেও_ সোভিয়েত শাপনে শ্রষ্টার স্বাধীনতা 
হরণের বিরুদ্ধে দুর্জয় সঙ্কল্লের ম্থাল! নিয়ে শোচনীয় 
পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো । মায়াকোভস্কি 
সন্বন্ধে সেদিনকার তরুণ বিপ্লবীদের গভীর আবেগের 
পরিচয় পাওয়া যায় জেনিন-পত্বী ক্রুপনকায়ার 
স্মৃতিচারণে। একদল তরুণ কম্যুনিষ্টদের লেনিন 
কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলেন £ “তোমরা পুশ কিন 
পড়ে”? উত্তর পেয়েছিলেন “না, না, পুক্ষিন 
বুর্জোয়া, আমাদের হলো! মায়াকোভক্কি”। লেনিন 
অবশ্য একটু যুচকি হেনে বলেছিলেন তিনি 
পুশ কিনকেই বেশী ভালোবাসেন। এহেন মায়া- 


কোভস্কির বিরুদ্ধে “সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথ 
থেকে স্বপনের গুরুতর অভিযোগ ওঠে। স্থ্টির 
অবারিত স্বাচ্ছন্দা হারিয়ে “সম|জতান্ত্রিক বাস্তবতার’ 
বন্ধপ্রাচীরের বন্দীশালায় চিরায়ত সাহিত্যর্ট। 


মায়াকোভস্কি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন । 


রাষ্ট্রযন্্বেব পরিচালনায় সাহিত্যে একমাত্র গোষ্ঠি- 
জীবন প্রতিফলিত হবে, না সমাজে সুখ-দুঃখ, আনন্দ- 
বেদনা, আশা-মাকাতথ্খার ছন্দ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে 
ব্ক্তিমান্ুষের উত্তরণও সাহিত্যের উপজীব্য হবে, 
রাষ্রযন্ত্র-নিরপেক্ষ ব্যক্তিসত্তার কোনো স্বকীয়তা আছে 
কিনা, সমষ্টিগত সত্তার পরিধিতে বাস করেও 
ব্যক্তিসন্তার জীবনবোধে উৎসারিত আশা-নিরাশী, 
আনন্দ-বেদন। শিল্পার সাহিত্য স্থষ্টিতে অবারিত 
মাধুর্ষে বিকশিত হবে কিনা--এই জীবনজিজ্ঞাসা 
সর্বকালে ও সর্বদেশে চিরায়ত সাহিত্যে স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত - হয়েছে। ' বিশ্লবপূর্ব রূশসাহিত্যে 
প্রতিভাধর শ্রষ্টারা যেমন চিরায়ত সাহিত্যের অপুর্ব 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন, বিপ্লবোত্তর রুশপাহিত্যেও তা 
স্বগ্রকাশ। কিন্তু স্টালিন-শ!সনের উষর মরুর 
যান্ত্রিক নির্মমতায় ব্যক্তিমানসের অবারিত মুক্তির 
দিনগুলি দ্রুত লোপ পেলে বিপ্লবোন্তর রুশের মরমী 
স্রষ্টারা ধীরে ধীরে মৃত্যুপণ - সঙ্কল্প নিয়ে স্থষ্টির 
অগ্রতিহত স্বাধীনতার দাবীতে এগিয়ে এলেন। 
অন্তান্ত বহু রুশ কবি-শিল্প-সাহিত্যিকদের সঙ্গে 
মায়কোভর্সি, বরিস পাস্তেরনাক-এঁরা এ-বিষয়ে7, 
পথিকৃৎ । ' , 

১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃতুর পর সোভিয়েত 


খা 


মহত্তম প্রতিষ্ঠায় । ব্যক্তিসত্তার মর্ধাদা পুনরুদ্ধারে," 


৩৬ আলেকজান্দার সপঝেনিতপিন 


রুশে বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চভ 
স্টা্িনের অকল্পনীয় অত্যাচারের কাহিনী অনাবৃত 
করলে কিছু সময়ের, জন্য সেখানে. মনের বন্ধন-যুক্তির 
পরিবেশ রচিত হয়েছিলো | সেই অবকাশে বরিস 
পাস্তেরনাকের যুগান্তকারী উপন্যাস ‘ডাক্তার ঝিভাগো” 


ইতালিতে প্রকাশিত হলে, বিশ্বব্যাগী তোলপাড় হয়। রর 


১৯৫৮তে পান্তেরনাকের নোবেল পুরস্কার বিজয় 
তারই.ফলশ্রতি। কিন্ত স্টালিনী সম্তরাসমুক্ত কুশ্চেভী 


নমনীয়তাও বরিস পাস্তেরনাকের নোবেল পুরস্কার - 


প্রাপ্তি বরদাস্ত করতে পারলো না। পাস্তেরনাকের 


বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো তার উপন্যাস সোভিয়েত" 


ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোর্জির সহায়তা করেছে। 
রাষ্ট্রের ভ্রকুটি দুর্বার হয়ে পাস্তেরনাককে নোবেল 
পুরস্কার প্রত্যাথানেই শুধু বাধ্য করলো! না, তাকে 
“প্রাভদা” পত্রিকায় উপন্থাস প্রকাশের “অপরাধ'ও 
স্বীকার করতে হলে! ৷ ক্রুশ্চেভ পর্যন্ত পাস্তেরনাককে 
রেহাই দেন নাই। পাস্তেরনাক চাইলে জন্মভূমি 
ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন, এমন নির্দেশ দিতেও 


ক্রুশ্েভের বাধে নাই। 


তৃতীয় রুশ নোবেল পুরস্কার 
সল্ঝেনিতসিন, সোভিয়েত রুশে চিরায়ত সাহিত্যস্থপ্টির 
অভিযানকে আরও কয়েক ধাপ উন্নীত করে সোভিয়েত 
সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিবাদরূপে 
মূর্ত হয়ে, উঠেছেন, সোভিয়েত জীবনে মনুস্তাের 


শ্রষ্টার অবারিত স্বাধীনতার 'জন্ত, সলঝেনিতসিন 
রাষ্ট্রের হাতে অসম্মান, লাঞ্ছনা, ধিক্কার, কঠোর 
বৈশ।থ ৮০৫ * 


বিজয়ী 


কারাদণ্ড, নির্ধাসনের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছেন। 
সোভিয়েত রুশে রাষ্ট্রের তন্লীবাহক সর্বশক্তিমান 
লেখক সঙ্ঘ--যাদের অনুমোদন ব্যাতীত সোভিয়েত 
রুশে কোনো লেখকের কোনো রচনাই ছাপার হরফে: 
আত্মপ্রকাশ করতে পারে না সেন্সর করবার 
অজুহাতে নির্মম অবহেলার অন্তরালে তার স্য্রনী- 
শক্তির অপমৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করেছে, তার লেখার 
অংশবিশেষ গোপনে স্বার্থম্ধ সীমিত পাঠক সমাজে 
প্রচার করে তার বিরুদ্ধে পাঠকমনে বিদ্বেষ সঞ্চারের 
অপচেষ্টা করেছে, তার লেখ! উপন্যাস দেশে প্রকাশের 
পথ অবরোধ করে এবং বিদেশে প্রকাশের ব্যবস্থ। 
করে সলরেনিতসিনের উপর সেই দায় চাপিয়ে 
পশ্চিমী গোষ্ঠির সঙ্গে তার যোগসাজসের অভিযোগ 
তুলেছে।. তাছাড়া, ভার বিরুদ্ধে দেশত্রোহিতার . 
মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করে তাকে বিপন্ন করতেও 
দ্বিধাবোধ ‘করে নাই এই লেখক সংঘ--যদিও 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ্জ বাহিনীর কম্যাণ্ডারের 
দায়িত্বে থেকে তিনি রাষ্টক্তৃকি পুরস্কৃত হয়েছিলেন । 
কিন্তু স্লবঝে'নতসিন স্থষ্টির স্বাধীনতার . পবিত্র 
সংগ্রামে অটল থেকেছেন,-_ নির্যাতন, নির্বাসন, তাঁকে 
নতি স্বীকারে বার্থ হয়েছে। লেখার, আবশ্যিক 


প্রাক-মুদ্রণ পরীক্ষার, অর্থাৎ সেন্সরের নামে, লেখকের 


জীবনবোধকে রাষ্ট্রীয় দাসত্বের শৃঙ্খল অবরোধের 
বিরুদ্ধে. সলঝেনিতসিনের সংগ্রাম শীর্ষবিদ্দুতে 
পৌছেছিল ১৯৬৭ সালে। সে বছর সলঝেনিতসিনের . 
দুইটি এতিহািক চিঠি তকে সোভিয়েত রুশে শুধু নয়, . 
সারা বিশ্বে মৃহ্যুভয়লেশহীন মনের মুক্তির সংগ্রামে 


২ 


"দিয়ে, জেনেশুনে 'লেখ! 


৩৪ জয়ী, বৈশাখ ১৩৮০ 


প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছে । সে-বছর ১৬ই 
মে তারিখে সোভিয়েত লেখক সঙ্ঞের চতুর্থ কংগ্রেসে 
সমবেত সকল স্তরের লেখকদের উদ্দেশে প্রথম 
চিঠিটি লেখা । এই চিঠিটিতেই সলবেনিগ্তনন 
সরাসরি- অভিযোগ করেন, যে ২০তম সোভিয়েত 
কমু[নিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের পর নির্যাতন, কারাবাস, ও 
নির্বাসনের জন্য ছ'য়শতেরও বেশী রুশ সাহিত্যিককে 
লেখক সংঘ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সর্বনাশ 
' সাধন করেছেন । এই চিঠিতেই প্রাক্‌-মুদ্রণ পরীক্ষার 
নামে তার লেখা গায়েব, ইচ্ছামত কাটহাঁট করে 
তার লেখার গোপন প্রচার, দেশে লেখা ছাপতে না 
বিদেশে পাচারের পর 
ষড়যন্ত্রের দায়ে .তাঁর চরিত্রহনন রুরে তাকে বিপন্ন 
করবার অভিযোগ উত্থাপন করে -আবেগমথিত কঠে 
চিঠির উপান্তে জিজ্ঞাসা করেন, চতুর্থ কংগ্রেস তার 
পক্ষ সমর্থন করবে কিনা-_-“আমি, হা! কিনা জবাব 
চাই।” তারপর যেন উদাত্ত প্রত্যয়ের প্রতিশ্রুতি 
নিয়ে মনুষ্যত্বের দরবারে হাজির হয়ে বলছেন: 
“লেখক হিসাবে সকল অবস্থাতেই আমার কর্তব্য 
পালন করে যাবো, এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত | 
জীবিত অবস্থার চাইতে মৃত্যুর পর আরও 
অগ্রতিহত সাফল্যে আমি এই দায়িত্ব সম্পাদনে 
সক্ষম হবৌ। কেউ সত্যের পথরোধ করতে 
পারবে না এবং এই আদর্শের পরিপুরণের জন্য 
আমি মৃত্যাকেও বরণ করতে প্রস্তুত | 
[7 will fulfill my duty as a 


writer under all circumstances even 


more successfully and more uncha- 
lenged from tne grave than in my 
lifetime. No one can bar the road 
to truth, and to 2dvance its cause | 
I am prepared to accept even... 

death.” ] 

চিরায়ত সাহিতস্থষ্টির অবাধ অধিকারের পাশা- 
পাশি মৃত্যুর আহ্বান জানিয়ে সলঝেনিতসিন শিল্পী- 
মনের এক অক্ষয় সম্পদ রচনা করেছেন। দ্বিতীয় 
চিঠিটি লিখেছিলেন লেখক সঙ্ঘকে সে-বছর ১২ই 
সেপ্টেম্বর । ; i 

সোভিয়েত রুশের আর এক প্রতিভাধর, রুশ 
বিজ্ঞানাচাধ ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক, ই 
জীদ্রেই শাখারভ (Andrei Sakbarov ) 
স্টালিনোত্তর যুগে সোভিয়েত সমাজ ও রা জীবনে 
মনের বন্ধন-মুক্তির জন্য কয়েকবছর যাবৎ অকুতোভয়ে 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছেন। ১৯৬৬ সালে 
শাখারভ এরং সোঠিয়েত রুশের আরও চবিবশজন 
মনীষী ক্রুশ্চেভের পত্নের পর রুশ কমুনিষ্ট পার্টির 
নেতা লিওনিদ্‌ ব্রেজনেজকে পত্র লিখে ষ্টালিনের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা করেন। ভারা 
এই বলে ব্রেজজনেভকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে 
স্টালিনের যুগে প্রত্যাবর্তন “মারাত্মক বিপত্তিকর হবে 
—'Would be. a great disaster’ 1, ১৯৬৮. 
সালে শাখারভ তার মানবপ্রগৃতির সনদ সম্পর্কিত +. 
‘প্রগতি, সহঅবস্থান এবং চিন্তার স্বাধীনতা”__ 
“Progress, Co-existence and Intellectual 


বি 
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Freedom”— শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে সোভিয়েতেন 
প্রাকৃ-মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার _ Censorship— 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় প্রসঙ্গত সলঝেনিতসিনের 


শিল্পস্থষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রতি তীর সমর্থন জানিয়েছেন। 


[ “The crippling Censorship “of 


Soviet artistic and political literature - 


has again been intensified, Dozens 
of brilliant writings cannot see the 


light of day. They include some of 


- the best of Solzhenitsyn’s works exe- 


cuted with great artistic and moral 


" force and containing profound artistic 


and philosophical generalisations. Is 
this not disgrace 2% ] fl 
সলঝেনিতপিনের জম্ম ১৯১৮র ১১ই ডিসেম্বর । 


| স্টালিন-বৃত্তি নিয়ে সলঝেনিতসিন রষ্টরভ বিশ্ববিদ্যালয় 


থেকে পদার্থবিজ্ঞান ও অঙ্কে, ডিগরিলাভ করেন। 
সে-সময় তিনি ভাষাতত্বেরও ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে পূর্ব প্রু.শয়ায় গোলন্দাজবাহিনীর অফিপার- 
রূপে কর্তব্যরত থাকাকালীন এক বন্ধুকে লিখিত পত্রে 
স্টালিনের উল্লেখ করেন “এ গৌফওয়ালা লোকটা? 
বলে। আর যায় কোথায়! আট বছরের সশ্রম 
কারাদণ্ড এনং তিন রছর নির্বাসন, ভোগ করে 
সলঝেনিভসিন . এই উল্লেখের খেমারৎ দেন| 
১৯৫৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, ঠিক যেদিন স্টালিনের 
মৃতু) হয়, সলঝেনিতসিন কঠোর দণ্ডভোগের পর 


1 

মুক্তি পেয়ে সোভিয়েত মধ্য. এশিয়ার ঝাস্ুল 
ওবলা্ট-এ নিধাসনের জীবনয।পনকালীন শিক্ষকতার 
সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৫৬ সালে 
মুক্ত হবার একবছর পর তিনি সোভিয়েত সমাজ- 
জীবনে পুনর্বাসন লাভ করেন। 

এই এগার বছর স্টালিন আমলের বিভিন্ন 
শিবিরে কারাদণ্ড: ও নির্বাসন ভোগ করার ফলে 
সলঝেনিতসিনের মান্সলোক সেখানকার মনুয্যেতর 
জীবনযাত্রার নিক্ষরুূণ আচরণ, নির্মম নিষ্পেষণের 
দহনে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তাই তার উপন্যাসের 
উপজীব্যও ধাপের পর ধাপে পশুত্বের স্তরে অবনমিত 
ও অবদমিত এখানকার ভীতসনতরস্ব মানবাত্মার 
কাহিনীর মিছিল । সোভিয়েত সমাজও যে মানবাত্মার 
নি্রুণ শিবিরে আকীর্ণ হয়ে রয়েছে এবং কারাগার 
ও নির্বাসনের শিবিরগুলি-যে সোল্টিয়েত সমাজ- 
জীবনের এই অবক্ষয়ের প্রতীক, সলঝেনিতসিনের 
উপন্তাসগুলি সেই প্রবল ইসারার এক একটি 'ফুলিঙ্গ । 
তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রের ও লেখক সংঘের ছুরস্ত 
রোষের লক্ষ্য হয়েছেন সলঝেনিতমিন | . 

“আইভান ডেনিসোভিচের জীবনে একটি দিন’. 


‘One Day in the life of Ivan Deni- 


sovich’ —‘প্রথম বৃত্’—-‘The First Circle’ — 
এবং “ক্যান্সার ওয়ার্ড’ Cancer Ward’ঁতভার 
তিনটি যুগান্তকারী উপন্তাস য| স্টালিন এবং 
স্টালিনোত্তর যুগের সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের 
ভিত কুপিয়ে দিয়েছে । “আইভান ডেনিসোভিচের 
জীবনে একটি দিন”ই রাশিয়ায় প্রকাশিত 


৩৬ জয়গ্রী, বৈশাখ ১৩৮৯ 


সলঝেনিতসিনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ উপশ্যান। 
সট্যালিনোত্তরকালে কম্যুনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের 
পর ক্রু:শ্চভী পালাবদলের হাওয়া প্রবলভাবে বইতে 
সুরু করলে সোভিয়েত কমু[নিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর 
অনুমোদন ক্রমে এবং ক্রুশ্চেভের সমর্থনে এই বইটি 
রাশিয়ার প্রকাশিত হোলো । 
অমানবিক অত্যাচার ও নিস্পেষণের কাহিনী বহন 
করে স্টালিনী বর্বরতার সন্ত্রাসের বাস্তব চিত্র তুলে 
ধরে রাষ্টরযস্ত্ের নিয়ন্ত্রণ শিথিলের ক্রুশ্চেভী উদ্যোগের 
সহায়ক পরিবেশ স্থষ্টির আগ্রহে উপন্যাসটি তাড়াহুড়ো 
.করে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই শিখিল- 
পরিবেশের আয়ুক্ষাল স্বল্নস্থায়ী হোলো। তার 
কারণ, পশ্চিমী রাষ্ট্রথথজিতে 
অভূতপূর্ব মর্যাদা ও সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রচারের হাতিয়াররূপে উপশ্যাসের উপাদানের 
ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে পুর্ব ইউরোপে সোভিয়েত 
শিবিরের অস্তভুক্ত রাষ্ট্রগুলির শিল্প-সাহিত্যিকদের 
মনে সৃষ্টির স্বাধীনতার অনুকুল হাওয়া-প্রবাহ। 
সুতরাং ক্রুশ্চেভের পতনের পূর্বেই ক্রুশ্চেভী পালা- 
বদলের .বিপরীত -হাওয়া বইতে সুরু করলে, খাস 
সোভিয়েত রুশেই অত্যন্ত ,সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে 
বইটির প্রচার বন্ধ করে;দেওয়া হয়। পাস্তেরনাকের 
ভাগ্যবিডন্বণা সলঝেনিতসিনকেও আচ্ছন্ন করবার 
সম্ভাবনা দেখা দিল। . সলঝেনতমিনের স্কদ্ধে 
সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের দা, গ্রথমটায় আভাসে 
- ইঙ্গিতে, পরে প্রকাশ্যেই আরোপিত হল। তাই 
১৯৬৪ সালে তার অনম্থ সাহিত্যকীতির জন্য 


বন্দীশিবিরে- 


সলঝেনিতসিনের - 


পা 


সলবোনিতসিনকে লেনিন-পুরক্কার দেবার আলোচন! 
উঠলেও দেখা গেলো! পার্টি-নেতৃত্ব সে-সম্মান 
থেকে ডাকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত করেছে। | 
‘প্রথম বৃত্ত’ এবং “ক্যানসার ওয়ার্ড’ উপন্যাস ও 
অন্যান্ত লেখ| প্রকাশের এবং প্রাক্-মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ 
রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেখক, সংঘের বহু নামী 
লেখকের সমর্থন সলঝেনিতলিনের পেছনে সমবেত 
হয়েছিল । ১৯১৭-এর তার দুইটি এঁতিহালিক পত্রের 
সমর্থনে চতুর্থ লেখক কংগ্রেসের প্রবীণ সাহিত্যিক- 
প্রতিনিধি প্যাডেল এন্টোকোলক্ষি সোভিয়েট 
কমুনিষ্ট পার্টির' সম্পাদক ডেমিচেভকে লেখা চিঠিতে 
সলঝেনিতসিনের ভূয়সী প্রশংসা! করে বলেন £ 
. “মামি আলেকজান্দার সলঝেনিতসিনকে একজন 
অসাধ।*ণ প্রতিভ।ধর লেখকরাপ গণা করি,| - 
তিনি বাস্তববাদী সাহিত্যের একজন উদীয়মান 
ভরসাস্থল, গগল, টলষ্টয়, আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ 
গর্ধির মহান মানবিক এতিহোর উত্তরন্থরী | 
আমাদের . সংস্কৃতিজীবনে ' এদের অবদান 
সংরক্ষণের গুরুতর দায়িত্ব রয়ে গেছে | 
সলঝেনিতসিনের পাণ্ডুলিপি বে-আইনী ঘোষণা 
*াবিশ্বাস্ত ঘটনা মনে হবে১-*'"** যা আমাদের 
সমাজতাদ্বিক সমাজের ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
অযোগ্য প্রতিভাত হবে। | 
[L....‘The ban 
manuscripts,— strikes one as incre- 


dible occurrence unworthy of our 


Socialist Society and Soviet State.'] . . 


on ‘Solzhenitsyn's -* 
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লেখক সভ্বের মুকববীর! সঙস্মেনিতপিনের বিরুদ্ধে 
চক্রাস্ত করেছেন, ভার. বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের 


. হুঙ্কার দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে 
তাকে লেখক সঙ্বের সদস্তপদ থেকে অপসারিত 


করেছেন। তা সন্কেও অন্তহীন প্রত্যয়ে সকল প্রকার 
বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই সমবেত বিরোধিতার মুখে 
সলঝেনিতসিন রুখে দড়িয়েছেন। লেখক সঙ্ঞেব 
সম্পাদকমণ্ডপীর এক সভায়-_২২শে সেপ্টেম্বর, 
১৯৬৭-_-সেই অচঙ্গগ্রতিষ্ঠ প্রত্যয়ের ভ্বলস্ত স্বাক্ষর 
রয়েছে। সেই সভায় দপঝেনিতসিন তার উপন্যাস 
ক্যান্সার ওয়ার্ডের প্রাকৃ-মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণের নামে 
অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপন্যাসটির প্রকাশন! বিলম্বিত 
করার অভিযোগে সংঘের' কর্মকর্তাদের তীব্র তিরস্কারে 
ধিকৃত করতে ছিধাবেধ করেন নাই। তিরস্কারে 
জর্জরিত সম্পা্কমণ্ডপীর এক মুখপাত্র প্রকাশ্যেই 
স্বীকার করেন--‘সলঝেনিতসিন আর পাস্তেরনাক-এ 
বিস্তর প্রভেদ £ সলঝেনিতদিনের সাহিত্যকীতি 
পাস্তেরনাকের চাইতে ঢের বেশী বিপজ্জনক । কারণ, 
পাস্তেরনাক ছিলেন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন; আর 
সলঝেনিতসিন আবেগসিক্ত জীবনবোধে পরিকীর্ণ, 
আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী । | 

[ “Works of Solzhenitsyn are more 
dangerous to us than those of 


Pasternak, Pasternak was a man 
divorced from life. While Solzhenitsyn 
with his animated, militant ideological 


temperament, is a man of principle.”] 


. অমানবিকতার প্রত্যক্ষ দহনের 


তাদের আরও অভিযোগ £ সঙ্ঝেনিতসিন 
'জীবনের মৌলিক সমস্তাগুলিকে রাজনৈতিক বিচার- 
ভূমি থেকে দেখেছেন, নিছক তাত্বিক বিচারভূমি থেকে 
নয়’ । 

ক্যান্সার ওয়ার্ড উপন্যান প্রকাশে লেখক 
সঙ্ঘের নিদারুণ ভীতি ছিল। সলঝেনিতলিন 
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে এই রোগের চিকিৎসার 
সময় হাসপাতালের বীভৎস হ্ৃদয়হীনতা ও 
ঘ্বালা] এই 
উপন্যাসে সঞ্চারিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ‘ক্যান্সার 
ওয়ার্ড সোণিয়েত রুশের বন্দীশিবির ও নির্বাসন- 
শিবিরে মানবিক মূলাবোধের শোচনীয় অবক্ষয়ের 
গ্রতীক। লেখক সংঘের আশঙ্কা “ক্যান্সার ওয়ার্ড 
প্রকাশিত হলে, সোভিয়েত সমাজের এই নির্মম, 
পঙ্কিত। অনাবৃত হয়ে পড়বে । সলঝেনিঙসিন এই 
প্রতীকীর ইসারা দিয়ে এ উপন্তাসে বলছেন £ 

“একটি লোক টিউমার গঞ্জিয়ে প্রাণত্যাগ 
করলো-_যে দেশে কেবলই শিবির এবং নির্বাসন 
গজিয়েছে, সে দেশই বা বাঁচে কি করে? | 

[“..a man sprouts a tumour and 
dies how can a country live that has 
sprouted camps and exiles”] 

স্টালিন-কণ্যা স্বেতলানার স্মৃতিচারণের চাইতেও 
'ক্যান্সার ওয়ার্ড-এর প্রচারের প্রতিক্রিয়া কয়েকগুণ 
বেশী হবে বলে লেখক সঙ্কের মুকববীরাও মনে 
করেছিলেন। “ক্যান্সার ওয়ার্ড'-এর মত তাঁর “ফার্স্ট 
সার্কেল উপন্যাসটি সোভিয়েত'রুশে প্রকাশিত হতে 


৩৮ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


দেওয়াহয় না। বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে৷ অবশ্য 
তার উপন্যাসের টাইপ করা কপি সোভিয়েত রুণে 
স্থরঙ্গ পথে গোপনে বনু পাঠকের হাতে হাতে 
ঘুরেছে। সেদিক থেকে লেখক সংঘের অপচেষ্টা 
অনেকট। বার্থও হয়েছে । কিন্তু ভার বিরুদ্ধে 
পুঁজিবাদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে তাকে 
নিশ্চিহ্ন করবার আর এক অপচেষ্টায় তার এই 
উপন্যাস দুইটি গোপনে পশ্চিমে পাচার করা হল। 
কিন্তু এই উপগ্তাস দুইটি সোভিয়েত রুশের বাইরে 
প্রকাশিত হলে সপঝেনিতলিন দেশে এনং বিদেশে 
খ্যাতির শিখরে পৌছান যেখান থেকে নির্বাসন 
ও নির্যাতনের আবর্তে তাকে টেনে আনতে 
চাইলে সোভিয়েত রুশের রাষ্ট্র-পরিচালকদের দেশের 
অভ্যন্তরে এবং বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে 
হবে। | 

- সলঝেনিতসিন তার 'ফার্সট সার্কেল-এ খোলা- 
থুলিই বলেছেনঃ ‘কোনে! দেশে একজন বড়ো লেখক, 
সেই দেশে আর একটি সরকারেরই সামিল, সেজম্তই 
কোনো সরকারই বড়ো লেখকদের বরদাস্ত করতে 


পারেনা ক্ষুদে লেখকদেরই তারা পছন্দ করে।” 


‘ফাষ্ট সার্কেগ__ এই নাম নির্বাচনের মধ্যে শিল্পীর 
বিদ্রোহী মন ধরা দিয়েছে মহাকবি দাস্তের কল্পিত 
'নরক*-এ--০61০০,-তীষ্টপুর্ব দার্শনিকদের জদ্য 
যে অংশে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিলো, নরকের সেই অংশের 
অন্ুরণে ‘ফাষ্ট সার্কেল’ নামটি তিনি চয়ন করেছেনে । 
আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধানে সমাজ ও রাষ্ট্রদীবনে 
মানুষ চকিতে বতো দ্রুত প্রতিষ্ঠা, সম্মান, ব্যক্তি- 


পর্ষস্ত হারিয়ে ফেললো । 


পরিচয়, স্বাচ্ছন্দ্য, পরিধেয়, আহার্য সব কিছু হারিয়ে 


" বন্দীশালার অন্ধকার গহ্বরে শি করুণ মমুষ্যেতর জীবনে ' 
নিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে, ভার উপন্যাসে 


সেই হাড়-কাপানো বিবরণ পাঠককে স্তস্তিত বেদনায় 
বিহ্বল করে দেবে। এই উপন্যাসে স্টাপিনের 
বন্দীশালায় বন্দীকে শারীরিক ও মানসিক 
স্তরে নিঃশেষে রিক্ত করবার নিশ্চিদ্র যাস্ত্িকতার 


নিখুত ছবি এই অসামান্য শিল্পীর লেখনীতে ফুটে, 


উঠেছে। শিল্পী বলছেনঃ “মানুষের স্বভ।বেই এটা 
নিহিত রয়েছে যে যতক্ষণ সে জীবিত থাকবে তার 
কাছ থেকে কিছু না কিছু কেড়ে নেওয়া যাবে ।, 
‘ফাষ্ট সার্কেল’-এর নায়ক মস্কোর অভিজাত পরিবার- 
ভুক্ত এরং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইয়্নোকেন্টি 
গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই অবস্থা বিপর্যয়ের 
ক্রমান্ুপারে মানবাত্মার শেষ সম্পদ আত্মসম্মানবোধকে 
সলঝেনিতসিন নিজের 
অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছেন কিভাবে পরপর অসম্মান 
ও লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েও বন্দী অস্তিম 
পর্যায়ের আঘাত এড়িয়ে যাবার জন্য ধীরে ধীরে সেই 


অসম্মানের বোঝা মাথায় তুলে নেয়, যা অনিবার্ধভাবে ' 


তার মানবিক সত্তাকে ধ্বংস করে ফেলে ঃ 
“...to avoid the pain of ‘these 
prisoner 


ultimate penalties a 


docilely carries out the hateful 


"© demands of degrading Prison 
regime, which slowly destroys him 


as a human being.” 


৩৯ আলেকজান্দার সসঝেনিতসিন 


সলঝেনিতপিন স্টালিনেব বন্দীশাগা ও নিবাসন 


শিবিরে তিল তিল আত্মদান করে অমৃতের সন্ধান 
পেয়েছেন, যে অমৃতের পিঞ্চনে শক্তিসঞ্চয় করে 
স্টািনের আমলের সন্ত্রাস, জীবনবোধের বিকৃতি 
প্রন্িহত করে সোভিয়েত-সমাজে নির্বাসিত 
মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার . সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত 
করেছেন। এই সংগ্রামের. সেনাপতিরূপে তিনি 
সোভিয়েত সমাজকে সচকিত করে আর এক বিশ্বের 
বাণী বহন করে এনে বলছেন £ 


“সাহিত্যের দায়িত্ব জনসাধারণের কাছে সত্যকে 


তুলে ধরা। তারাও তাই প্রত্যাশা করে” _শিল্পী- 


 শ্রষ্টার জীবনপরিক্রমার নির্বাধ পরিসরে উৎসারিত 


সত্যের অনুরণন প্রতিনিয়ত তার বীণার বঙ্কারে 
মথিত হবে। এই চিরায়ত. স্থষ্টির বাণী সলঝেনিত- 
পিনের সাহিত্স্থষ্টিতে আকীর্ণ হয়ে আছে, যে বাণী 
একদ! মন্দ্রিত হয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বীণার 
বান্তারে £ 

“আমি পৃথিবীর কবি, যেথ| যার যত উঠে ধ্বনি 
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি” 


সলবেনিতসিন. আজ পৃথিবীর কবি'। যে মুহুর্তে 


সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
মূর্ত প্রতীক সলবেনিতসিনকে রুশ লেখক সংঘ. 
সদস্কপদ থেকে বহিষ্কার করে তাকে ধ্বংস করতে 
চাইলো, সেই মুহুর্তেই ভার সামগ্রিক স্থষ্টির স্বীকৃতিতে 
নোবেল পুরস্কারের বিজরয়মীল্য এই 'পৃথিবীর কবি'কে 
অভিষিক্ত করলো । সলঝেনিতসিন পাস্তেরনাকের 
চাইতে শক্ত ধাতুর অষ্টা। সোভিয়েত রাষ্ট্রের 
পরিচালকবুন্দ এই ‘পৃথিবীর কবি'র নোবেল পুরস্কার 
গ্রহণের পথে অবরোধ স্থষ্টি করলেও সকল অবরোধের 
প্রাচীর লঙ্ঘন করে সঙগঝেনিতপিন তার নোবেল 
অভিভাষণ ষ্টকহলমে. নোবেল ফাউণ্ডেশনের হাতে 
পৌছে দিয়েছেন। পাস্তেরনাকের মত. সোভিয়েত 
রাষ্রধন্্ের ভ্রকুটি ‘সত্যকে তুলে ধরার’ সঙ্কল্প থেকে 
সলঝেনিতপিনকে নিরত করতে বার্থ হয়েছে। 

‘জয়উ'র এই সংখ্যায়'এই অনন্ত স্রষ্টার নোবেল 
অভিভাষণের অন্থঝাদ 'নোবেল ফাউগ্ডেশনে'র 
সন্মতিক্ৰমে প্রকাশ করছি। পর পর দুইটি 
কিস্তিতে এই অনুবাদ 'গয়শ্রীতে প্রকাশিত হবে। 
এই সম্মতিদানের জন্য 'জয়গ্রী'র পক্ষ থেকে “নোবেল 
ফাউণ্ডেশনে'র কতৃপিক্ষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করছি। ul 
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Mr, Sunil Das 

Editor 

Jayasree Soclio-cultural Bengal1 Monthly 
2085 Prince Golan Md. Road 

Calcutta - 26 


Dear Sir, 


1 
Thank you for your lecter of uth December. We are 
pleased to grant you permission to publish, in Bengali 
translation, An your Konthly Journal JAYASREE Alexender 
Solzhenitsyn’ Nobel lecture. In order to safeguard our , 
COpyright we ask you kindly to use the following wording 
* of the acknowledgement "Copyright 95 Hobel Foundation 
39729১, . 
We send you under separse cover a copy of the 
English translation ওত it appeared An our annual "Les Prix 
Nobel en 1971" 
i Yours sincerely 


Stig সিএ) 
Executive Director 


এ, সলন্‌শোলিত সিল: ভউল্বিস্পস্ণ সন্ভনল্প্ৰন্স লো-লহ অভ্তিন্ঞাস্মণ 
অনুবাদ 8 নরেন সরকার 


সহস! এক বিহ্বল বর্ষর কুড়িয়ে পলো বিস্ময়কর এক বস্তু যা হয়তে| সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে 
এসেছে, হয়তো বা পাওয়া গেছে বালি খুঁড়ে, অথবা হয়তো। আকাশ চিরে এসেছে নেমে,--যার বিচিত্র 
বাইরের রূপটা, যার জ্যোতি প্রথমে মান মনে হোলো, তারপরে তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । 


অসভ্য সেই মানুষ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে জিনিষটাকে ; ভাবছে-_কোন্‌ প্রয়োজনে লাগবে এটা, : 


লাগবে কি তার হাতের নাগালে কোনও বাস্তব কাজে? এর যে উচুদরের কোন সার্থকতা আছে তা 
সে স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না। . 

আমরাও তো তাই। আর্টকে হাতে নিয়ে বজ্রবিশ্বাসে ভাবছি -আমরাই তে! এর 
হর্তা-কর্তা-বিধাত! ; সদর্গে আমরা এর ওপর হুকুম চালাচ্ছি, আমর! একে নব-কলেবর দিচ্ছি, এর সংস্কার 
কর্ছি, একে টেনে আন্ছি বাইরে ; একে বিক্রী করছি টাকা নিয়ে, একে লাগাচ্ছি ক্ষমতাসীনদের 


পপি 


৯, 


৪১ এ সলঝেনিত্‌সিন্‌£ উনিশ'শ সত্তরের নোবেল অভিভাষণ 


স্তব-স্তৃতিতে ৷ 
কর্ছি,সে আমে।দ কখনো বা হাল্কা, হাটুরে গানের 
আসরে নাম্‌ছে, কখনে! বা নাম্ছে নৈশ-ক্লাব-এর 
মঙ্গলিশে। আবার পর মুহূর্তেই, হাতের কাছে 
যে-কোনো অন্তর পাই-- তা সে কোমল কর্কই হোক্‌ 
বা কঠোর লগুড়ই হোক--তাকে সময়-সাধক রাজ- 
নীতি কঃমন্তীর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি। 
আট-কিন্ত নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে, আমাদের 
কোন লঘু প্রচেষ্টায় অবমানিত হয় না, হারায়ন! 
তার বিশিষ্ট চরিত্র। আপন গভীরে যে আলো সে 
' লুকিয়ে রাখে তারই খণ্ডিত কিচ্ছুরণ হয় আমাদের 
প্রতিদিনের প্রতি গুয়োগে। | 

সে-আলোর অখণ্ডরূপ কখনো কি ধরা -দেবে 
আমাদের অন্তর্লোকে ? এমন কারও দর্শন কি পাবো! 
যিনি সাহস করে বল্বেন-_আট-এর সংজ্ঞা তিনি 
, পেরেছেন দিতে, বর্ণনা করতে পেরেছেন তার বিচিত্র- 
মুখী সত্বাকে ? একদা .কানে! লগ্নে কোনো বিদগ্ধজন 
হয়তো এর বোদ্ধা হয়ে জগতকে বুঝিয়েছে, কিন্ত 
আমরা তো পারিনি দীর্ঘদিন ধরে তাইভে সস্তৃষ্ট 
রইতে ; আমরা শুনেছি কাণ পেতে, করেছি 
অবহেলা, আর পরক্ষণেই দিয়েছি দূরে ছুড়ে ফেলে। 
মূল্য-তার যতোই বেশী হোক্‌ না-কেন,__চিরাচরিভ 
প্রথানুযায়ী--নতুন কিছুর বদলে তাকে বর্জন করতে 
বিলম্ব করিনি। পুরোণো সতাটাকেই আবার যদি 
কেউ তুলে ধরেন, আমরা মনেও আন্তে পারি না যে 
কোনোদিনে, কোনোকালে দে তো আমাদেরই 
আপন জিনিষ ছিলো । 

বৈশাখ "৮০-৬ 


কোনো মুহুর্ত একে নিয়ে আমোদ. 


এমন শিল্পী আছেন যিনি নিজেকে এক স্বততস্্ 
আধ্যাত্ব্গতের শ্রষ্টা বলে মনে করেন। এই 
জগতকে সৃষ্টি করার এবং একে মানব-শধুষিত 
করার ও এর সর্ধাঙ্গীণ দায়িত্ব বহন করার ভার তিনি 
আপন স্কন্ধে তুলে নেন। পরে এমন দিন আসে 
যেদিন এক গুরুভারে তিনি নুয়ে পড়েন, কেননা 


"এ ভার বহন করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই, 


তা তিনি যতই প্রতিভাবান হোন্‌। সৃষ্টির কেন্দ্র 
বলে নিজেকে প্রচার করে এলেও তো মানুষ আও 
কোনো! সুসমঞ্জস অধ্য।আলোক সজ্জন করতে পারেনি। 


' অকৃতকার্য হয়ে সে দোষী করে পৃথিনীর যুগাঞ্জিত 


বেন্থরো প্রকৃতিকে, আর সাম্প্রতিক কালের 
ছিন্নভিন্ন আত্মিক শক্তিকে, আর সাধারণ মানুষের 
নিঝুন্ধিতাকে। 


আবার এমন শিল্পীও আছেন --যিনি. এক 
অপাধিব শক্তির সন্ধান পেয়ে পরম আনন্দে নিজেকে 
স্বর্গের অধিষ্ঠতা পরমেশ্বরের অধম যন্ত্র হিসেবে কাজ 
করেন; সে-ক্ষেত্রে যা কিছু জগতে লেখা হয়, যা? 
কিছু আকা হয়, তাঁর শিল্পরূপের যারাই পৃঞ্জা করেন, 
সব কিছুর এবং সবার দায়িত্ব তীর পক্ষে বিষম ভারী 
হয়ে ওঠে । পক্ষান্তরে, সত্যই ভো তিনি এ জগতের 
অষ্টা নন, এর নিয়ামকও নন এবং এই স্থষ্টির বনিয়াদ 
যে কী ভাতে তো সন্দেহ নেই কারও. শিল্পী শুধু 
এ জগতের ছন্দোময়ত। সম্বন্ধে, এ জগতের মানবস্থষ্ট 
সৌন্দর্য ৪ কদর্যভ৷ সম্বন্ধে অন্যের তুলনায় বেশী 
সচেতন) তিনি অন্ত মানুষের কাছে তার সেই 
সচেতনাটুকু নিভু'লভাবে নিবেদন করেন | দুঃসময়ে, 


৪২ জয়শ্রী বৈশাখ ১৩৮৪ 


এমন কি অস্তিত্বের চরমন্তম গভীরের বিপর্যয়ে; 
দারিদ্যে, কারাবাসে, রোগশযায় তার অচঞ্চল 
সামঞ্জস্তের অনুভূতি তাকে ত্যাগ করেনা । 

কিন্তু আর্ট,_নাইবা থাকৃলো তাতে যুক্তির ঠাই 


_-তার চোখ-ঝল্সানো গতিবিধি, তার পূর্বাভাষহীন, 


নব নব আবিষ্কার, মানুষের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব 
সবকিছু নিয়ে সে মায়াজাল বিছিয়ে দেয় তার শেষ 
খুজে পায় না শিল্পীর জগত-ন্বপ্র, . শিল্পচেতনা অথবা 
তার ক্ষীণ-অঙ্কুলির প্রয়াস। 
পুরাতত্ববিদ্রা মানব-সত্বার এমন. কোনো 
তমসাচ্ছম যুগ আবিষ্কার করতে, পারেননি যে যুগে 
"আট বলে কিছু ছিলো না! মানব-সভ্যতার 'আদিম 
উষায় যে প্রসারিত হস্ত থেকে এই দাক্ষিপ্য এলো 
তাকে আমরা তখন চিনতে পারিনি ; প্রশ্ন করিনি 
এ মহান্‌ দান কি গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এলো, কী 
করবো আমরা একে নিয়ে ? 
তথাকথিত ভবিষ্যত-বন্তা বলেন আট-হারাবে 
তার সমগ্রতা, রূপশ্রী-বঞ্জিত তার জীবন এসে ঠেকবে 
মৃত্যুতে । হায়, তারা জানেন! যে তার! কতোখানি 
ভ্রান্ত । আনে না ষে যুগ যুগ ধরে এ ভ্রাস্তির নিরসন 
হবে না। আমরাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো, 
আর্ট রইবে অমর হয়ে। ধ্বংস যেদিন দুয়ারে হান! 
দেবে সেদিনও কি আমরা জান্বোন! আর্টের কতো 
রূপ, কতো তার সম্ভাবন। £ 

অনেক কিছু আছে ঘা নামের অগোচর, অনেক 
কিছু শব্দেরও অগোচর | আর্ট তুষারহিম, তমসাচ্ছন্ 
আত্মায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক 


অগনভূতির উচ্চন্তরে নিয়ে যায়। আর্টেরই মাধ্যমে 


কথনো! বা প্রতাক্ষ হয়,--হয়তোঁ বাঁ অস্পষ্ট, হয়তো 
বা ক্ষণিক, সেই অধরা যাকে যুক্তিধর্মী চিন্তা কখনো! 
স্ন্ন করতে পারেনা। 

পরীর গল্পের আয়না যেন! এর দিকে তাকাও, 
নিজেকে দেখতে পাবে না, মুহূর্তের জন্য দেখবে সেই 
অগম্যলোক যেখানে ঘোড়ায় চড়ে পৌছুনো যায় না, 
উড়ে যাওয়াও চলে না । কেবল শোনা যায় আত্মার 


২ 
ডস্টয়েভস্কি একদা এক উক্তি করেম 
যা ধাধার মতো শোনায়; সে উক্তি হোলো, = 


“সুন্দরই একদিন পৃথিবীকে রক্ষা করবে ।” এ 


আবার কেমনতরে! কথা 2 বনুদিন আমি ভেবেছি 
এ শুধু কথার কথা | এও কি সম্ভব ? রক্ততৃষাতুর 
ইতিহাসের পাঁভায় এমন নজীর তো নেই যে সুন্দর 
এসে কাউকে কোনো কিছু থেকে ত্রাণ করেছে। 
একথা! মানি যে মানুষকে মহত্তর, উন্নততর স্তরে নিয়ে 
গেছে কিন্তু ত্রাণ তে! করেনি । | 

যাই হোক্‌_ সুন্দরের মর্মদেশে একট! বৈশিষ্ট্য 
আছে। আর্ট-এরও ধর্মে রয়েছে একটা স্বকীয়তা । 
তা হোলো-_ প্রকৃত শিল্পকর্মের যা বোধ্যব্যতা যুক্তি 
দিয়ে তার খণ্ডন হয় না। প্রতিপক্ষ নতি স্বীকার 
করে। বাহাত চিকণ ও সুকুমার রাজনীতিক বক্তৃতা, 


উগ্র প্রবন্ধ, সামাজিক কার্যক্রম, অথবা ভ্রান্তি ও 


মিথ্যার ভিত্তিতে স্থাপিত দার্শনিক মন্তবাদ স্থষ্টি করা 


অসম্ভব নয়, যা গোপন যা বিকৃত--তা সঙ্গে সঙ্গে 
বুদ্ধির গোচরে নাও আসতে পারে। 


শা 


~ 


এপ 


৪৩ 


তারপর উপস্থিত হয় প্রতিতন্বী কোনে! বক্তৃতা, 
প্রবন্ধ, কার্যক্রম অথবা বিরুদ্ধবাদী কোনো দার্শনিক 
মতবাদ - সবই হয়তো সমান সুকুমার ও মস্থণ ; এবং 
কার্ধক্ষেত্রে এদের উপযে!গিতাও স্বীকৃত হলে! । 
এ কারণেই এগুলোকে অবিশ্বাস ও বিশ্বাস দুইই করা 
হয়. 

অথচ সহত্র পুনরুক্তিতে৪ এর! হাদয়ের মর্মে - 
বেশ করতে পারেনা । 

- পক্ষান্তরে, শিল্প-স্থষ্টির মধ্যেই নিহিত থাকে 
প্রন্ভিপাগ্য সত্যের শ্বাশ্থত রূপ । যে ভাবধারা- 
গুলো কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত তার! কোনো মুতিতে ধরা 
দেয় না, মড়সড়, শব্দে ভেঙ্গে পড়ে, বিবর্ণ ও বিশীর্ণ 
তাদের চেহারা, তাঁরা কারও প্রাণেই সাড়া জাগাতে 
পারে না। কিন্তু যে শিল্পস্থষ্টির। সত্যকে প্রকট করে 
তার সঙ্গীব শক্তিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে 
ভাব! আমাদের অভিভূত করে, আমাদের স্বীকৃতি 
আদায় করে নেয়। যুগ হতে ধুগাস্তর চলে যায়, 


কেউই তাদের খণ্ডন করতে এগিয়ে আসেন না । 


তাহলে এটাই বোঝা গেল যে আমাদের আত্ম- 
প্রত্যয়ী, বস্তুতাপ্িক যৌবনে যে সন্যশিবন্থুন্ররূপ 
প্রাচীন ত্রিনীতিকেঃ একটা শৃম্গর্ভ বিশীর্ণ সুত্র বলে 
ভাব্তুম তা ভ্রান্ত ধারণা । এই ত্রিনীতিরূপ তিনটি 


গাছের মাথ! যখন সমকেন্দ্রিক হয়,--পগ্ডিতরা এই- 


এ ভাবেই জিনিষটাকে কল্পনা করতেন,_আর “সত্য” ও 


& 


‘শিব’-এর অতি স্পষ্ট, অতি প্রত্যক্ষ গুঁড়ি দুটোকে 
পিষে ফেলা হয়, কেটে ফেলা হয়, বাড়তে দেওয়া 


হয় না৷ তবুও হয়তো অদ্ভুতভাবে, অতকিতভাবে, 
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অপ্ৰত্যাশিতভাবে হুন্দর’-এর গুঁড়ি আপন শক্তিতে 
সব বাধা অতিক্রম করে, উধ্বে, একই লক্ষ্যে পৌছে 
যাবে এবং একাই তিনটি বৃক্ষের উদ্দেশ্যকে সফল করে 


" তুলবে। 
সুতরাং, ‘বন্দর’ হবে পৃথিবীর ত্রাণকর্তা__ 


ডস্টয়েভ সকির এই বাণী একটি অসার উক্তিমাত্র 
নয়, এ এক সফল ভব্ত্বিদ্বাণী। এটা নিছক সত্য 
যে তিনি ছিলেন অ্টা, বনুবিস্তারী তার দৃষ্টি; তার 


অন্তরের আলো! ছিলে! এতো অপরিমেয় যে তা 
বিশ্বাস করা কঠিন। 


তাই. যদি হয়, তবে FE সাহিত্য আজকের 
পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব কি বয়ে নিয়ে চল্ছেনা? 
বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে, এ বিষয়ে 
আমি যে সামান্য অন্তরৃষ্টুক লাভ করেছি তাই আজ 


এখানে আপনাদের কাছে নিবেদন করবার প্রয়াস 
পাবো। 


৩ 

আজ এই যে নোবেল বক্তৃতামঞ্চ, যাতে 
আরোহণ করার সুযোগ মুষ্টিমেয় লেখক, তাও আবার 
জীবনে একটিবার মাত্র পেয়ে থাকেন, ভাতে ওঠার 
জন্য কাজ-চালানো গোছের তৈরী তিন-চারটি ধাপ 
ব্যবহার করেই: কৃতকার্য হইনি, আমি শত শত 
কিম্বা সহস্র সহস্র সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি; অতি 
কষ্টসাধ্য, খাড়া, বরফে ঢাকা সিঁড়ি আমায় নিয়ে 
এসেছে এক চিরান্ধকার, হিমশীতল ভূমির বাইবে।_-যে 
ভূমিতে, নিয়তিরই লিখনে, আমি জীবিত ছিলুম__ 
যেখানে আমার চেয়ে প্রতিভাবান, আমার চেয়ে 
শক্তিমান কতো না ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তার 


৪৪ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮০ 


মধ্যে আমি স্বচক্ষে কয়েকজনকেই মাত্র দেখেছি যার! 
অসংখ্য ভগ্নাংশে বিখগ্ডিত গুলাগঞ্জ দ্বীপপুঞ্জে বাস 
করছিলেন; সন্দেহদৃষ্টি ও অনুস্থতির যাঁতাকলে 
পিষ্ট হচ্ছিলেন এঁরা । এদের সকলের সঙ্গে কথ! 
আমি বল্‌ভে পারিনি; কারও সম্বন্ধে শুনেছি কিছু, 
কারও সম্বন্ধে কিছু অনুমান করে নিয়েছি মাত্র । 
সাহিত্যিক খ্যাতি নিয়ে ধারা সেই অতঙ্গ গহ্বরে 
পড়েছিলেন তাদের অন্তত পরিচয়টুকু অজানা! ছিলে! 
না, কিন্তু কতোই তে! রয়ে গেল. চির-অস্ঞাত, চির- 
অখ্যাত! প্রকৃতপক্ষে কেউই ফিরে আস্তে পারেন 
নি। সেখানে সমগ্র একটা জাতীয় সাহিত্য স্তব্বীভূত 
হয়ে রয়েছে, তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির তলায়,-- কেবল 
সমাধিচিহ্ধহীনই নয়, অন্তর্বাসহীন, নগ্ন পায়ের 
অঙ্গুষ্ঠে একট! ক্রমিক নম্বর আটা অবস্থায় । . রুশ 
সাহিত্য মুহুর্তের জন্যও নিঃশেষ হয়ে যায়নি ; বাইরে 
থেকে £কে এক অজম্মা উষর ক্ষেত্র বলে মনে 
হয়েছে! যেখানে মাথা তুলে দাড়াতে পারতো! 
এক শাস্তিবন সেখানে নিষ্ঠুর ছেদনযন্ঞের পরে টিকে 
গেল ছ"ন্িনটি মাত্র গাছ-_নেহাতই অনুষ্টক্রমে 
নজরের বাইরে পড়ে যাওয়ায় ৷ | 
আঙ্গ আমি এখানে দড়িয়েছি, সঙ্গে রয়েছে 
ছায়ারপী, মৃতের দল। আমি আমার সুযোগ্য 
অগ্রগথিকদের এখানে আসবার পথ নতমস্তকে ছেড়ে 
দিয়েছি।: আমি এখানে দ্বাড়িয়ে ভাব ছি--হায়, 
তাদের কতো কথা যে বল্বার ছিলো আমি যা 
পারবোনা মননায় আন্তে ও প্রকাশ করতে । 





ক অমিক সংশোধন ক্যামপ-এর বেশীয় প্রশাসনে | 


-এ দায় আমাদের দীর্ঘকালের বোঝ! হয়ে রয়েছে 
এ আমরা জানি। ভলাডিমীর সোলোভিয়েভশএর 


ভাষায় ঃ 


শৃঙ্খলিত হলেও আমাদের পুর্ণ পরিক্রমা করতে হবে 
সেই বুত্তকে যা দেবতারা এঁকেছেন আমাদের উদ্দেশে। 
প্রায়ই এমন হোতো যখন বন্দীশালার যন্ত্রণাময় 
বিক্ষোভ এক নারি বন্দীর হাতের লগ্ঠনের মালা সন্ধ্যার 
প্রায়ান্ধকার কুয়াশাকে ভেদ করে এক বেদনাময় 
পরিবেশের স্থষ্টি করতো; তখন মর্মে জাগতে! সেই 


- কথাগুলো যেগুলো আমরা সারা পৃথিবীকে আর্তকণ্ঠে 


শোনাতে চাইতুম, অবশ্য যদি পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব 
হোতো আমাদের একজনেরও স্বর শুনতে পাবার । 
তখন স্পষ্টই ধারণায় আনতুম--আমাদের কোনো 
সফল দূত অগৎকে কি বাণী দেবে আর জগৎই 
তৎক্ষণাৎ মতামত জানিয়ে তার কি প্রত্যুত্তর দেবে ! 


আমাদের দিক্‌ সীমায় জড়বন্ত আর আধ্যাত্মিক ' 


চিন্তাচর্ষ। আপন আপন বৈশিষ্ট) নিয়ে সংলগ্ন রয়েছে। 
অবিভাজ্য এই পৃথিবীতে কোথাও কোনো ভার- 
বৈষম্য এই সীমার স্বীকৃতিতে নেই। এ ভাবধারা 


' কোনে। বই থেকে সংকলিত হয়নি, সমন্বয়ের খাতিরে 


এদের বাইরে থেকে আমদানী কর! হয়নি। নির্জন 
কারাকক্ষে অথবা দাবদাহে যারা পৃথিবী থেকে বিদায়. 
নিলো! তাদেরই সঙ্গে কথাবার্তার ফলশ্রতি এর! । 


শী 


ক 


সেই জীবনেরই পটভূমিতে এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, £ 


সেই অস্তিত্বেরই সন্তান এরা । 
৷ অবশেষে যখন বাইরের চাপ কিছুটা শিথিল 
হয়ে এলো তখন আমার ও আমাদের দিগন্ত হোলো 


শপ 


- 
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বিস্তৃততরো এবং ক্রমশ ‘সমগ্র জগৎ’-টাকেই আমর! 
দেখলুম আর -জানলুম,২-হয়তো বা অতি ফঙ্কীর্ণ 
কোনে! ছিদ্রপথ দিয়েই। বিস্ময়ের সীমা রইলো 
না যখন দেখলুম-_ এট! তো আমাদের ধারণার বা 
প্রত্যাশার জগৎ নয়; এ জগৎ বাঁচেন, নিয়ে যায় 
না সেখানে যেখানে কাদায় ভরা জলাভূমি দেখে 


জগৎ বলে ওঠেনা--“মাহা, কী মনোহর তড়াগ !” . 


- গলায় ঝোলানো পাথরকে বল্বেনা--“আহ।, কী 
নুন্দর কণ্ঠহার 1” পরিবর্তে দেখা দিল অন্ত এক 
জগৎ যেখানে কারও বা অশ্রু, সাস্বনা মান্ছেনা, 
কেউ বা নাচছে লঘু সুরের বাজনার তালে. 
তালে। | 

কী করে সম্ভব হোলো এটা? কেন এই বিরাট 


বিভেদ? আমরা কি সচেতন ছিলাম"না ? পৃথিবী কি. 


ছিলোনা সংবেদনশীল! ? অথব। ভাষার বিভিন্নতাই 
এর কারণ? এটা কেন হয় না যে মানুষ 
পরস্পরের প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারে ? কথাগুলে! 
ধ্বনিহাঁর! হয়ে ভেসে যায় জলের : মতো-_থাকেনা 
কোনো আব্বাদ, বর্ণ, গন্ধ। নিঃশেষে তার! হারিয়ে 
যায়। - 

এই ধারণাগুলো যখন আমার অন্তরে প্রতিভাত 
হতে থাক্‌লো. যেতে থাক্লো বছরের পর বছর 
পেরিয়ে আমার সম্ভাব্য ভাষণের গঠনে, বিষয়ঃ স্ততে, 
সুরে পরিবর্তন আস্তে লাগলো। সেই ভাষণই 
পরিবেশন করবো আজ এখানে । 

বন্দাশালার কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় পরিকল্পিত 
বক্তব্যের সঙ্গে এর মিল নেই কোথাও । 


মধ্যে ছিল। 


- 8 ' 
- স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ এমনই ভাবে তৈরী 
হয়েছে যে যতক্ষণ না তার জগৎ-কল্পনাকে জোর 
করে মোহাবিষ্ট করা না হয় ততক্ষণ তার অভিসন্ধি, 
মূল্যবোধ, কাজ ও ইচ্ছেগুলো তার নিজস্ব বা গোষ্ঠীর 
জীবন-দর্শন দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। রাশিয়াতে প্রবাদ 
আছে,--তোমাঁর ভাইকেও বিশ্বাস কোরোনা, বিশ্বাস 
কোরোন। তোমার নিজেরই বাঁকা চোখকে । আমাদের 
চতুর্দিকের জগৎকে বুঝতে হলে ও তাঁর বাসিন্দা 
মানুষের চরিত্র জান্তে হলে এটাই হোলো! সের! 
উপদেশ। যুগ যুগ ধরে আমাদের পৃথিবী যখন 
অজ্ঞানতা আর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিলো, যখন 
যোগাযোগের সাধারণ পন্থা তৈরী হয়নি, যখন 
একীভূত, স্পম্দি-পিগুবৎ মানুষ আপন 
অভিন্রতায় বিশ্বাস রেখে কোনো! গ্রত্যবায়ের সৃষ্টি 
না করেই আপন সীমাবন্ধ এলাকায়, আপন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, অবশেষে নিজেদের 
জাতীয় সীমানার মধ্যে শাসন কায়েম করেন। 
অতীতের সে যুগে সাধারণ মূল্যমানের বোধ ও 
স্বীকৃতি, স্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্তের মধ্যে বিভেদ জ্ঞান, 
নিচুরতা ও ছুকষর্মের সীমানা বিচার, সততা ও 
তঞ্চকতার রাপ-নির্ধারণ-_ সবই ব্যষ্টি মানবের আয়ত্তের 
এবং যদিও ইতস্তত ছড়ানো মানব- 
গোষ্ঠির জীবনযাত্রায় প্রভেদ ছিলো! বিষম এবং 
সামাঞ্জিক মৃল্যমানও ছিলো৷ অতিমাত্রায় পরস্পর- 
বিরোধী,_ বাজারের ওজন ও মাপের মধ্যেও যেমন 
থাকে--তবুও এই অসামপ্রস্তগুলো মুষ্টিমেয় জনকয়েক 
পর্যটক ছাড়া আর কারও বিস্ময় উৎপাদন করেনি, 


৪৬ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮০' 


শুধু সাময়িক পত্রের পাতাতেই এদের আশ্চর্য-বলে 
উ-ল্লখ-করা হয়েছে। এবং সুসংবদ্ধ না থাকলে 
মানবসমাজ এজন্যে কোনক্রমে বিপন্ন হয়নি । কিন্তু, 
আধুনাকালে, কয়েক দশক ধরে অগোচরে, আচম্বিতে 
মানবগোষ্ঠী এক হয়ে গেছে। এই একীভূত হওয়াটা 
আশাবাঞ্জক বা বিপদস্থচক হুইই হতে পারে--যার 
ফলে এর এক অংশের অঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত বা 
প্রদাহ প্রায় তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট অংশে সংক্রামিত 
হয়, এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় প্রায়ই কিছু 
থাকে না। মানুষ এক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত 
গোষ্ঠী বা জাতি যেমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয় সেইভাবে 
নয়। 
অভিজ্ঞতার ফল নয়, একচক্ষু-যাকে স্নেহ করে 
" বক্রুদৃষ্টি বল! যেতে পারে--তারও ফল নয়, কোন 


সাধারণ মাতৃভাষারও নয়, এ হয়েছে আন্তর্জাতিক, 


সম্প্রচার ও মুদ্রণ মারফতে-__সব প্রাচীর লঙ্ঘন করে। 
ঘটনার হিমবাহ কোথাও নামলে এক মিনিটের মধ্যে 
আধখানা পৃথিবী তার ভেঙ্গে পড়ার শব শুনতে পায়। 
কিন্তু যে মাপকাঠি দিয়ে এই ঘটনাগুলোকে মাপা 
যায় এবং অজানা জগতের মূল্যায়ন হয় সেটা শব্বতরঙ্গ 
বা সংবাদপত্র মাধ্যমে চলাচল করেনা । কেনন! এই 
মাপকাঠিগুলে৷ পরিণত ও পরিপক্ক হয় শত শত বৎসর 
ধরে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সমাজের বিশেষ বিশেষ 
পারিপাঙ্থিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। শৃষ্যমার্গে এদের 
আদান-প্রদান চলে না। পৃথিশীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
মানুষ আপন কষ্টাঞ্জিত মৃল্যমান দিয়েই ঘটনা 
প্রবাহকে বিচার করে। সে বিচারে থাকে কঠিন 


এই এক্য দীর্ঘদিনব্যাগী পারস্পরিক, 


জেদ আর. সুদৃঢ় বিশ্বাস। - কোনোদিনই অপরের 
মাপকাঠি সে ব্যবহার -করে না। | 
পৃথিবীতে এই বিভিন্ন মূল্যমানের সংখ্যা খুব 


বেশী না হলেও কয়েকটি অস্তত রয়েছে। - একটি 


কাছের ঘটনাকে পরিমাপ করতে, অপরটি দূর- 
দূরাস্তের ; একটি প্রবীণ সমাজের জগ্য, অপরটি 
নবীন সমাজের জন্য । অকৃতকার্য জাতির একটি, 
কৃতকার্ধ জাতির অপরটি । ভিন্নমুখী মূল্যমানগুলো 


তারস্বরে তাদের বিভেদ ঘোষণা! করে, চোখ, ঝল্সে 


দিয়ে হতবুদ্ধি করে আমাদের । পাছে বেদনা বোধ 
করি, সেজন্ত অন্য যা কিছু যুল্যমান সবই এড়িয়ে 
চলি; . মনে ভাবি--এড়িয়ে গেলুম,_মত্ততাকে। 
বিভ্রমকে। আর নিশ্চিন্তমনে গোটা পৃথিরীটাকে 
নিজেদেরই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করি। তাইতো 
অতি সন্গিকট ছুর্দৈেকেই আমরা সবচেয়ে 
বড়ো, সবচেয়ে বেদনাদায়ক, সবচেয়ে অসহা ভাবি, 
প্রকৃতপক্ষে যা সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে বেদনাদায়ক 
সবচেয়ে অসহা তাকে নয়। যা কিছু রয়েছে দুরে, 
যা আজই আমাদের বাড়ী আক্রমণ করবে এমন 
ভয় নেই তাকেই আমরা মোটের ওপর সম্পুর্ণ 
সহনীয় আর চলনসই বলে মনে করি; মনে 
রাঁধিনা তার গভীর আর্তনাদ, তার কণ্ঠরোধ করা 
কান্না, তার ধ্বংসলীলার বলি লক্ষ লক্ষ জীবনকে । 
বহ্তকালের কথা নয়, পৃথিবীর এক অংশে শত. 
শত সহত্তর খৃষ্টান ভগবানে বিশ্বাস রাখার অপরাধে 
নীরবে বলি হয়েছিলেন, এমন ভয়াবহ অত্যাচারের, 
যা প্রাচীন রোম্-এর নির্যাতনকেও হার মানায়। 


~ 


৪৭ - এ, সল্ঝেনিত জিন্‌ ঃ উনিশ ’শ সত্তর এর নোবেল অভিভাষণ- 


অন্ত অংশে এক পাগল (নিশ্চয়ই সে একা নয়) 
সমুদ্র বেয়ে পার হয়ে এলো ধর্মের হাত. থেকে 
আমাদের রক্ষা করবার জন্য ; শাণিত ইস্পাতের 
খোঁচা লাগ লো! প্রধান ধর্মযাজকের দেহে নিজন্য 
মূল্যবোধ দিয়েই সে আমাদের প্রত্যেকের সমস্যাকে 
যাচাই করেছে। মূল্যায়নের এক মাপকাঠিতে দুর 
থেকে যাকে ঈর্ধা-সঞ্চারক ও বিবধমান স্বাধীনতা! 
বলে মনে করি, অপর মাপকাঠি দিয়ে, নিকটদৃষ্টিতে, 
তাকে মনে করি এমনই দমননীতিক শাসন, যার 
ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষ রাস্তার ব।স্‌ উল্টে দিয়ে 
আক্রোশ গ্রক্কাশ করে। পৃথিবীর এক অংশে যা 
অবিশ্বাস্য সমৃদ্ধির প্রতীক, অন্ত অংশে তাকে বলা 
হয় নিলজ্জ শোষণ, নিয়ে আসে বিষম ক্রোধ 
আর উত্তেজনা, দাবী ওঠে তড়িৎ 
প্রাকৃতিক ছুর্ধোগেরও মাপকাঠি এক নয়। লক্ষ 
লক্ষ জীবন-ধ্বংসী বন্যার গুরুত্ব একট! স্থানীয় 
আকস্মিক দুর্ঘটনার চেয়ে কম মনে হয়। ব্যক্তিগত 
মান-মর্ধাদার মাপকাঠিও সমতা রাখেনা । কখনও 
বা! একটু শ্লেষের হাসি বা একটা -গ্রত্যাখ্যানের 
ভঙ্গী মর্যাদাহানিকর মনে হয়, আবার কখনো! নিষ্ঠুর 
প্রহারকেও তামাসামাত্র বলে ক্ষমা করা হয়। দণ্ড 


ও ছুক্কৃতির মাপকাঠিও.বিভিন্ন। কোথাও বা এক 
মাসের বন্ধনদশা, গ্রামে নির্বাসন, ব। স্বতন্ত্র কক্ষে 


নির্জন কারাবাস ও সেই- সঙ্গে হুধ-পাটীশাপ টা 


আহার মনকে যেন টুক্রে-টুক্রে ভেঙ্গে দেয়, 
সংবাদপত্র ভরে যায় অন্ধ বিক্ষোভে । আবার 
কোথাও বা পঁচিশ বছরের মেয়াদ, নির্জন 


ধর্মঘটের । , 


কারাকক্ষের বরফেঢাক! দেওয়ালগুলোঁ, অন্তর্বাস- 
টুকুমাত্র সম্বল, সম্পুর্ন প্রকৃতিস্থ কয়েদীর জন্য 


. উন্মাদ-আশ্রম, আর সংখ্যাহীন যুক্তিভ্রষ্ট মানুষ যার! 


যুক্তিরই প্রেরণায় পালিয়ে যেতে চায় শ'র সীমান্তে 
পৌছে গুলি খেনে মরে-এ সবই স।ধারণ ঘটন। 
আর স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। 
পৃথিবীর সেই ভিন্দেশ যার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই 
জান! নেই, যেধানকার উল্লেসযোগ্য সংবাদ আমর! 
পাই না, পাই শুধু মুষ্টিমেয় সংবাদ-দাতার তুচ্ছ আর 
পুরোণো অনুমানগুলো--সেই দেশ সম্বন্ধে আমাদের 
মনে কোনো চঞ্চলতা নেই। দূরস্থ কোনো মানুষের - 
হুঃব-ছুর্দশা সম্বন্ধে অন্ভৃতির এই যে বিস্ময়কর 
দৈন্য, - এর জন্যে মানুষকে তো দোষ দিতে 
পারি না, কেন না মানুষের তো এইটাই স্ব ঢাব। 
কিন্ত সার! মনুষ্য-সমাজ যেখানে সঙ্কীর্ণ পরিবেশে 
একত্রিত হয়ে পিগুবৎ বাস করে সেখানে পরস্পরের 
সম্বন্ধে অনুভূতির এই জড়তা অদূরব গাঁ ও ভয়াবহ 
এক বিনাশের সম্কটকে টেনে আনে । অখণ্ড পৃথিবী, 
অধণ্ড মানব-সমাজ ছয়, চার বা ছুই পৃথক যুলামান 
নিয়ে বাম করতে পারে না) এই ছন্দপতনে, 
প্রকম্প বিভ্রাটে আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবো । 

দুখান! হৃদয় তো মত্যের মানুষের হয় না, একই 
পৃথিবীতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আমরা পাশাপাশি 
বামও করতে পারবো না। 

৫ 

কিন্ত, কে আনবে এই ছন্বমূলক মূল্যবোধের 

সামগ্রস্ত, কেমন করে আনবে? কে দেবে মানুষকে 


৪৮ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


বিচারের একই পদ্ধতি যা আধুনিক রী তিকে বিলুপ্ত 
করে সৎ আর অমৎ কাজের ওপর, অসহা -[র 
সহোর ওপর সমান উপযোগী হবে? কে মানুষকে 
স্পষ্ট করে ল্বে কোন্ট। প্রকৃতপক্ষে গুরুভার 
আর অমহনীয়, কোনটাই বা লঘু ভাবে দেহকে ছুয়ে 
যায়? কে উগ্ভত রোষকে অতি ভয়ঙ্করের দিকে 
চালিত.কর্বে, অতি-সন্নিহিতের দিকেই নয়? কে 
পারবে এহেন মূল্যবোধকে নিজের কঙ্গীর্ণ 
অভিজ্ঞতার বাইরে উত্তীর্ণ করতে? কে পারবে 
গোঁড়া, একরোখা মানুষকে দুরের মানুষের আনন্দ- 
বিষাদগুলো বোঝাতে, তার নিজন্য অভিজ্ঞতায় 
যে কায়! যে "মায়া ধর! দেয়নি সে সম্বন্ধে তার 
বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিতে ? প্রচার, দমন, বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ সবই নিক্ষগ। সৌভাগ্য এই--একটি উপায় 
পৃথিবীতে. রয়েছে যার আশ্রয় আমরা নিতে পারি। 


সে উপায় হোলে! শিল্প, সে উপায় হোলো 
সাহিত্য । | 

এরাই পারে আশ্চর্য কিছু ঘটাতে। - নিজন্ব 
অভিজ্ঞতা থেকেই : শিক্ষা নেওয়া, অপরের 


অভিজ্ঞতাকে দূরে ঠেলে দেওয়া-এই হোলে! 
মানুষের স্বভাব আর এটাই তার প্রতিবন্ধক। একে 
জয় করতে পারে আর্ট । মান্গুষ যখন একে একে 
পৃথিবীর স্বল্পস্থায়ী মেয়াদ ফুরিয়ে ফেলে, আটই 
তখন সুর, রং রস সমস্থিত জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার 
পরিচয়হীন ভার হস্তাস্তরিত করে চলে। যে 


~ 


অভিজ্ঞতা, কখনো হয়নি, ,আট-এর প্রসাদে তাকে 
একান্ত নিজন্ব অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। ২ 

এর চেয়ে .বশী, অনেক বেশী কিছু আছে 
শুধু দেশ নয়, মহাদেশগুলোও পরস্পরের ভুল-ক্রুটির 
পুনরাবৃত্তি করে চলে । এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান 
কয়েক শতাবীও হতে পারে। ভাবতে পার! 
যায়_এতো সুস্পষ্ট । কিন্তু না, আসলে তা নয়। 
কোনো জাতি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে, তাকে যাচাই 
করে প্রত্যাধ্যান করে দিয়েছে, অপর জাতিরা হঠাৎ 
আবিষ্কার করে বসে সেট! অভিনব কিছু । এবং 
এখানেও, যে অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে আমরা কখনে! 
যাইনি তার একমাত্র বিকল্প হোলো! শিল্প ও স|হিত্য। 
এদের ক্ষমতা স্স্মিয়কর ; ভাষা, রীতি-নীতি, 


সামাঞ্জিক কাঠামোর বিভেদকে তুচ্ছ করে এগা 


একট! সমগ্র জাতির জীবনের অভিজ্ঞত। আর এক 
জাতির সাম্নে তুলে ধরে। অনভিজ্ঞ জাতির 
দুয়ারে এর! এনে দেয় অপর জাতির বহু. দশক- 
ব্যাপী কর্কশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যার ফলে একটা 
জাতি অনাবশ্য+, ভ্রান্ত বা সৰ্বনাশ! পথ পরিত্যাগ 
করে মানবেতিহাসের বাঁকাচোরা গতিকে সংক্ষিপ্ত 
করে দিতে পারে । 

আগ এই নোবেল স্তায়গীঠ থেকে আট-এর 


এই বিরাট ও মহান্‌ ধর্মকেই জরুরীভ1বে আপনাদের 


সামনে উপস্থাপিত করতে চাই । 
- €(আস.চেবারে শেষ হবে) 


৯» 


৮. 


ল্কন্নিক্ভিত্ডিক আশ ৱিন উন্স নন নি 


রাখাল দত্ত 


গত বছর নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত 
হওয়ার অল্পসময়ের মধ্যে রাজ্য যোগ্ধনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। পশ্চিমবজে এ ধরণের একটি পর্যদের প্রয়োজন 
বহুদিন ধরে অমুভূত্ত হয়ে আসছিল এবং সে দিক 
দিয়ে দেখলে রাজ্য যোজন! পর্যদ গঠন করে সরকার 
সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭৩ এর 
ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য যোজনা পর্ষদের নামে 
একটি ৪৯ পাতার ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 
পুস্তিকাটির শিরোনাম “Comprehensive Area 
Development Programme” | শিরোনামের 
সঙ্গে প্রচ্ছদপটে “A New Strategy for 
Development” বাকাটিও মুদ্রিত ছিল। এজন 
মনে করা ভুল হবে না যে রাজ্য যোজনা পর্ষদ যে 
পরিকল্পনার রূপরেখা এঁ পুস্তিকাটিতে তুলে ধরেছেন 
“তাই ভাদের মতে এই হতভাগ্য রাজ্যের সামগ্রিক 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তুলবার অন্যতম 
. উপায়! পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষিত 
জনসাধারণ রাজ্য যোজন! পর্দের 00. A.D. 0, 
২ প্রকল্পটির স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হন। দুঃখের বিষয় 
এখনও প্রকল্পটির কোনও বিস্তারিত বিবরণ এ পর্ষদ 
বাংলাভাষায় 'ছাপেন নি। কিন্তু যাঁদের নিয়ে এবং 
ধাদের জন্য এই পরিকল্পনা, পশ্চিমবজের সেই কৃষক 

Hl বৈশাখ ৮০'--৭ 


সম্প্রদায়ের কাছে আলোচনার জন্য প্রকল্পটি পৌছে 
না দেওয়ার অর্থ বোঝা ছুরহ। 

0. A, D. P সম্বদ্ধে ইংরেজী পুস্তিকাটি 
প্রকাশিত হওয়ার- আগে ও পরে ছোট ছোট 
আলোচন! চক্রে যোগ দেওয়ার ম্ুষোগ বর্তমান 
লেখকের হয়েছিল। ছু'একটি আলোচনা চক্রে 
প্রস্তাবিত 0. A. 1), ট প্রকল্পের ক্রটিগুলো তুলে 
ধরা হয়েছিল এবং রাজ্য যোজনা! পর্ষদের উপস্থিত 
সদস্তদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করাও হয়েছিল । 
কিন্তু মনে হচ্ছে রাজ্য যোজনা পর্ষদ এসব ক্রেটি 
শুধরে 'নেবার জন্য বিশেষ তৎপর হন নি। অবশ্য 
প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপকতা অনেকট। কমিয়ে এনে 
কারা অত্যাবশ্যক উৎপাদনের উপকরণের অভাব- 
জনিত সমস্যার সমাধান করার কথ! ভাবছেন বলে 
মনে হয়। কিন্তু তাতে যে তাদের প্রবল্পটির মূলে 
কুঠারাঘাত কর! হচ্ছে সে বিষয়ে রাজা যোজনা পর্যদ 
সম্যক অবহিত নন।. ৃঁ 

প্রস্তাবিত 0. A. D. P পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের 
১৭টি “কৃষি জেলার” .গ্রত্যেকটিতে ১০,০০০ একর 
নীট চাষের জমি এক লপ্তে নিয়ে শুরু করা হবে। 
পঞ্চম যোজনার শেষ বছর নাগাদ এ রকম ৩১০টি 
প্রকল্প নেওয়| হবে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছর 


৫০. জয়গ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


১০৩০টি প্রকল্প নেওয়া হবে এ কথাই ইংরেজী 
পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে। বলা! হয়েছে. এ হারে 
প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছরে 
পশ্চিমবঙ্গের নীট কধিত জমির (১৩৬ লক্ষ একর ) 
৭৫ শতাংশ ০, A. 1). P র আওতায় আনা হবে। 
অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ জমি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ 
পুস্তিকাটিতে নেই। প্রস্তাবিত প্রতিটি প্রকল্প 
পরম্পরসংলগ্ন ২৫-৩০টি গ্রাম ও ২০০০ চাষী নিয়ে, 
গঠিত হবে । প্রকল্পের অধীন ১০,০০০ একর জমির 


প্রতি একরে আধুনিক চাষের জন্য দরকারী প্রতিটি - 


‘উপকরণ যোগানের ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষভাবে 
সারা বছর ধরে সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, কৃষি- 
খণ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ, বিপণন, 
প্রযুক্তিগত পরামর্শ ইত্যাদির উল্লেখ এই গ্রনঙ্গে 
কর! হয়েছে। প্রকল্প অনুসারে চাষীর আধিক অবস্থা 
যাই হোক না কেন, তিনি জমির মালিক বা ভাগচাষী 
যাই হন না কেন, আধুনিক কৃষির পক্ষে যে যে 
উপকরণ দরকার, তা তিনি পাবেন । উৎপন্ন ফসল 
প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে বন্ধক রাখতে হবে এবং 
প্রকল্প কতৃপক্ষই ফদল বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। 
ফসল বিক্রির পর, প্রকল্প কতৃপক্ষ কৃষিখণ ও বিভিন্ন 
উপকরণ সরবরাহ বাবদ চাষীর কাছে যা প্রাপ্য তা 
কেটে রেখে বাকী টাকা চাষীকে দিয়ে দেবেন। 
রাজ্য যোজন! পর্ষদের পক্ষে দাবি করা হয়েছে যে 
এই ব্যবস্থার ফলে চাষীদের দেনার টাকা শোধ না 
* দেবার প্রবণতা দুর করা বাবে এবং একই সঙ্গে 
সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে তাদের “মুক্ত” কর! 


যাবে। প্রকল্পের যৌক্তিকতার সমর্থনে আরও বল! 
হয়েছে নতুন এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন মালিকানায় খণ্ড 
বিথগু জমি চকবন্দী করাও দরকার হবে না বা জমি 
যৌথ মালিকানায় নিয়ে আসার দরকারও হবে না । 
যা দরকার হবে তা প্রকল্পের রচয়িতাদের মতে শুধুই 
“প্রযুক্তিগত সংহতি” । অর্থাৎ, আধুনিক পদ্ধতিতে 
চাষ করতে .হলে যে যে ধরণের বিনিয়োগের সাহায্য 
নিতে চাষীরা বাধ্য শুধু সেগুলিই যৌথভাবে তাদের 
হাতে ও সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকবে । মনে হয় যেন 
প্রকল্পের প্রশাসনিক দিকটা ইচ্ছে করেই কিছুটা 
অস্পষ্ট রাখা হয়েছে । তবে রাজ্য পর্যায়ে একটি, 
0.4. D.P কর্পোরেশনের কথা ভাবা হয়েছে? 
এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন এ কর্পোরেশনের 
সভাপতি । এই কর্পোরেশনই সরকার ও জেল! 
যোজনা পর্ষদের সঙ্গে, পরামর্শ করে নির্দিষ্ট প্রকল্পের 
অধীন দশ হাজার একর জমি বেছে নেবেন । রাজ্য 
উন্নয়ন পর্ষদ প্রকল্পের অধিকর্তা ব! প্রশাসক নিয়োগ 
করবেন। এই অধিকর্তার হাতেই থাকবে, প্রকল্পটি 
কাজে রপায়িত করার পূর্ণ ক্ষমতা । তিনি একটি 
পরামর্শদায়ী সমিতির সাহায্য নিতেও পারেন। নিছক 
কৃষিই এই অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তিনি 
হাস, মুরগি ও পশুপালন, মাছের চাষ এমন কি 
C. A, 0, P অঞ্চলের শিল্পের দেখাশোনাও 
করবেন। | & 
রাজা 'যোজন! পর্ষদের ইংরেজী পুস্তিকাটিত্তে 
উল্লেখ না থাকলেও অন্ততঃ একজন সদস্ত আশা 
পোষণ করেছেন যে এই প্রকল্প-প্রশাসন চিরস্থায়ী 


পি 


৫১ কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন 2. 


হবেনা । 0, A. D. 0, অঞ্চলের চাষীর! নিজেদের 
আধিক অবস্থা ভাল করে ফেললেই নিজেদের পায়ে 
দাড়াতে সক্ষম হবেন এবং তখন আর গ্রকল্প 


কতৃপক্ষের দরকার হবে 'না। কাজেই গোড়াতে' 


আমলানির্ভর হলেও শেষ পর্যন্ত চাষীরা নিজেদের 
হাতেই সব ক্ষমতা রাখতে পারবেন ! 

রাজ্য যোজনা পর্ষদের মতে তাদের এই পরি- 
কল্পনা উন্নয়নের এক অভিনব পথ এবং আমাদের 
দেশে গ্রামীণ ও কৃষি উন্নতির জন্য আজ পর্যন্ত যে 
ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা 
0. A. D. ৮, ভিন্ন রকমের । যোজনা পর্ষদের 
একজন সদস্যের ভাষায় “একই সঙ্গে চাষ এবং সমস্ত 


. চাষীর সবাঙ্গীণ উন্নয়নের এ জাতীয় পরিকল্পনা কখনও 
"করা হয় নি” (ডঃ অজিত নারায়ণ বস্তু, আনন্দবাজার 


পত্রিকা, ২৭শে মার্চ, ১৯৭৩)। একই সনন্ত 
(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে মার্চ, ১৯৭৩) একথাও 


প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে C. A. D. P. 


চরিত্রের দিক দিয়ে, পূর্ববর্তী. অন্যান্য সব আঞ্চলিক 
কৃষি প্রকল্প থেকে ভিন্ন । এই বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুটা 
বিশদ মালোচনা করা যেতে পারে। 

গোড়াতেই বলা ভাল আমাদের দেশে ১৯৫২ 
সালের ২ অক্টোবর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত 
হবার পর থেকে আমরা একের পর এক কর্মসুচী 
প্রয়োগ করেছি। বিশেষ করে গত দশকে আমরা 
“নিবিড় কৃষি জেলা প্রকল্প” (I. A. D, ৮.), 
“নিবিড় কৃষি অঞ্চল প্রকল্প? (1, A. A.P.), 
“উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রকল্প” (H.Y. ৬. ৮.) 


থেকে 


প্রযুক্ত হতে দেখতে পেয়েছি । সব .ক’টি প্রকল্পই 
অঞ্চলদিত্তিক এবং সবারই মূল লক্ষ্য কৃষি ও কৃষকের 
উন্নতি প্রকল্পগুলির মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য নিশ্চয়ই 
রয়েছে। কিন্তু তা বলে এদের মূল বৈশিষ্ট্য 
ছোট করে দেখা উচিত নয়। তাছাড়া গত হই 
দশক ধরে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 
অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়েই বর্তমানের বিভিন্ন প্রকল্প 
রচিত হচ্ছে এবং হওয়! উচিত। রাজ্য যোজন! 
পর্ষদের নতুন প্রকল্পও এর কোনও ব্যতিক্রম হতে 
পারে না।, ৃ 

মূল কর্মকৌশল বাঁ ষ্ট্যাটেজির দিক দিয়েও 
0. A. B. P. র সঙ্গে পুর্ববর্তা 1. A.D, 0 র 
বিশেষ মিল রয়েছে। উভয় প্রকল্পেই নির্বাচিত 
অঞ্চলের চাষীদের আধুনিক কৃষির জন্য দরকার সমস্ত 
উপকরণ একযোগে ও সঠিক মাত্রায়, সরবরাহ 
করার উপর জোর দেওয়! হয়। “নিবিড় কৃষি 
জেলা প্রকল্পে? অবশ্য খোলাখুলিভাবেই, বল! হয়ে 
থাকে যে ছুপ্রাপ্য চাষের উপকরণ, যেমন রাসায়নিক 
সার ইত্যাদি, দেশের সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে 
না দিয়ে যে যে অঞ্চলে চাষের উন্নতির সম্ভাবনা, 
সবচেয়ে বেশী সে সব জায়গাতেই তা সরবরাহ করা 
উচিত। রাজা যোজনা পর্যদের C, A. D.P, 
সম্বন্ধে পুস্তিকা কাগজে কলমে পশ্চিমবঙ্গের নীট 
কর্ষিত জমির ৭৫ শতাংশে (ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ 
বছর নাগাদ ) নতুন প্রকল্পটি প্রযুক্ত করতে চায়। 
কিন্তু একই পুস্তিকায় বল! হয়েছে যে গোড়ার দিকে 


কিছু কিছু নির্বাচিত অঞ্চলে 0, A. D. ৮, প্রকল্প 


৫২ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮০ 


চালু করা হবে। আলোচ্য ইংরেজী পুস্তিকাঁটির 
৪৪ পৃষ্ঠায় নির্বাচনের যে যে সর্ত দেওয়া হয়েছে ত! 
থেকে স্পইই বোঝা যায় যে অন্ততঃ এক্ষেত্রে 
1. 4 1). ৮, র থেকে 0, A, 105 P. বিশেষ ভিন্ন 
নয়। (0, &. 1), % প্রকল্পের রচয়িতারাঁও বলছেন 
যে যে জায়গায় কৃষির উন্নয়নের সুযোগ এরই মধ্যে 
স্ষ্টি হয়েছে, সেখানেই প্রথমে কাঁজ শুরু করতে হবে । 
0, A. D, ৮, র রচয়িতারা অস্ত একটা বিষয়ের 
উপর বিশেষ জোর দিতে চান ত! হচ্ছে জমির 
মালিকানা ও সংশ্লিষ্ট অন্কান্ত আইন। তাদের স্মরণে 
আছে কী না জানি না], A. 7), 2. র আওতার 
১৫টি জেলাও ( পরে বেড়ে যা ১৭টি জেল! হয় ) 
এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল যেখানে জমির 
মালিকানা ব্যবস্থা কৃষির উন্নয়নের পক্ষে সবচেয়ে 
অনুকূল বলে মনে করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
আরও. মনে- রাখা ভাল যে “নিবিড় কৃষি জেল! 
প্রকল্পে’ আধুনিক প্রথায় চাষের জন্ত- প্রয়োজনীয় 
সব উপকরণ একযোগে ও সঠিক মাত্রায় চাষীর হাতে 
পৌছে দেবার কথ. বল! হয়েছে! এই নীত্তির 
পেছনে রয়েছে কৃষি উন্নয়ন সম্বন্ধে এক বিশেষ ধারণ!। 
চাষীকে দরকারী প্রতিটি উপকরণ না দিলে আধুনিক 
পদ্ধতিতে চাষ করা ভার পক্ষে সম্ভব হবে না। 
কাজেই তাকে শুধু একটি বিশেষ উপকরণ দেওয়ার 
কোনও অর্থই হয় না। , ইংরেজীতে এই কর্মসথচীকে 
“প্যাকেজ” (Packa6€) কর্মনূচী বল! হয়। রাজ্য 
যোজনা পর্যদও যে মোটামুটিভাবে “প্যাকেজ” নীতি 
৷ মেনে নিয়েছেন, মেই প্রসঙ্গে তাদের C, A. D. P. 


I ৰ 


সংক্রান্ত ইংরেম্রী পুস্তিকার ৩ পৃষ্ঠার 1. 2. 3. 
অনুচ্ছেদ উল্লেখ । এ অনুচ্ছেদে “প্যাকেজ” কথাটি 
বার বার ব্যবহার করা হয়েছে । এর পরও যদি 
বল! হয় [. A, D, 0. র সঙ্গে 0১ A. D.P.র 
কোনও সাদৃশ্য নেই তাহলে আর যাই, হোক ঠিক 
সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়! হয় না। | 

C. A. D. ৮ প্রকল্পর আর একটি নতুন দিক 
কৃষির আধুনিকীকরণের সঙ্গে কৃষি খণ-ও ব্যাস্ককে 
যুক্ত করার মধ্যে রয়েছে বলে দাবি কর! হচ্ছে। 


এই বৈশিষ্ট্েও কোনও. নতুনত্ব বা মৌলিকতা নেই । 


কৃষি-মর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারা খোজ-খবর রাখেন 
তার! সবাই জ্সানেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট - 
চাষী, প্রান্তিক চাষী (marginal farmers) ও 
বর্গাদার বা ভাগচাষীদের, ব্যাঙ্ক এমন কী সমবায় 
সমিতি থেকে খণ দেওয়া সহজ নয়! অথচ, এই 
খণ ন! পেলে এ ধরণের চাষীর! যে শুধু আধুনিক 
উৎপাদনপদ্ধতিই গ্রহণ করতে পারেন না তাই নয়, 
দৈনন্দিন ভোগব্যয় মেটাতে না পারার জন্য তাদের 
ক্রমেই মহাজনদের হাতে চলে যেতে হয়। এই 
পরিস্থিতি থেকে ছোট চাষী ও ভাগচাযীদের যুক্ত 
করার জন্য “পরিচালিত কৃষি খণ ব্যবস্থা” 
(supervised credit system) বিভিন্ন দেশে 
প্রচলিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পূর্ধোক্ত চাষীদের 
গৃহস্থালির বায় ও উৎপাদনের ব্যয় এক সঙ্গে দেখা 
হয় এবং এ হিসেবে তাদের খণ দেওয়া হয়। কিন্তু ' 
একই সময় চাষীকে এ খণ পেতে হলে “পরিচালিত 
কৃষি খণ সংস্থার? সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপন্ন 


Ed 


৪:৫৩. কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন ? 


ফমলের বিপণন সম্বন্ধে চুক্তিব্ধও হতে হয়। এ 
সংস্থ! চাষীকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেন ও বিভিন্ন 
উপকরণ সরবরাহ করে থাকেন। ভারতেও 
ৰ “পরিচালিত কৃষিখণ ব্যবস্থা” নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলছে। বিশেষতঃ, কৃষিখণের দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কণ্চলির নজর পড়বার পর থেকে এ দিকে ভাল 
কাজ হচ্ছে। কাজেই এ ব্যাপারে রাজ্য যোজন! 
পর্ষদের বিশেষ কোনও -কৃতিত্ব রয়েছে বলে মনে 
হয় না। 8 ৃ 
ষাটের দশকের গোড়ায় সে দিনের পূর্ব পাকিস্তানের 
কুমিল্ল। থানায় প্রযুক্ত একটি কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের 
সঙ্গে 0. A. D. P প্রকল্পের বিশেষ মিল গত 
১১ই এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
একটি চিঠিতে তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার পর আমি কুমিল্লা প্রকল্প সম্বন্ধে 


উৎসাহী হই। মূল প্রকল্পটি আমার হাতে ন! এলেও . 


কুমিল্ল। এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিস্তারিত 
আলোচন! আমার চোখে পড়েছে।' আন্তর্জাতিক 
সমবায় মৈত্রী সংঘ (International Coopera- 
tive Alliance) কতৃকি প্রকাশিত বই “Agri- 
cultural Cooperative Credit in Soutb- 
East Asia” তে এ এফ এ হুসেন ‘Supervised 
Farm Credit: A Case Study in 
Pakistan’ (পৃষ্ঠ। ৪১--৭৪) এই নামে আলোচনাটি 
করেছেন। আলোচনাটি পড়ে আমার দৃঢ় ধারণ! 
হয়েছে যে কুমিল্লা থানায় প্রযুক্ত প্রকল্পটি বছ দিক 
দিয়ে রাজ্য যোজনা পর্ষদের বর্তমান CG, A. D. P 


bl 


‘each plot, it was obvious 


প্রকল্পের পূর্বমবরী। বিশেষতঃ, উভয় প্রকল্পের মূল 


ভাবনা (id০৪] ) অভিন্ন।- কুমিল্লা প্রকল্পটি সে 
দিনের “পাকিস্তান আ্যাকাডেমি - ফর রুর্যাল 
ডেভেঙগপমেণ্ট*-এর অধিকর্তা- আধতার হামিদ খাঁর 
নেতৃত্বে রচিত হয়। প্রকল্পটি অবশ্য প্রথম দিকে 
‘pilot project’ হিসেবেই নেওয়া হয়| আমার 
মনে হয় এ এফ এ হুসেনের প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু 
উদ্ধৃতি খুবই প্রাসঙ্গিক হবে ঃ 

“A study of the. rural economic 
situation at Comilla revealed that the 
peasants were struggling with small 
holdings and that all the land which 
could be farmed was being worked. 
Nevertheless, often the land remained 
uncultivated due to a .lack of winter 
rainfall. However, in East Pakistan 
water was plentiful during all seasons 
either in the rivers or in the subsoil. 
Either lift pumps could raise 
the water from the rivers or large- 


low 


bore tube-wells could secure the water 
from ground to.provide irrigation and 
enable farmers to raise an additional 
crop. However, if water were led to 
that. a 
co-operative effort by all the farmers of . 
a village was needed, Solving the 


৫৪ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


problem by ordering a "compulsory" 


consolidation of holdings was ruled out. 
Instead, it was decided to “leave the 
fields 
cooperate» which eventually would 
achieve the same objective. A close 


alone and get people to 


study eof other agricultural problems 
also led to the conclusion that a cooper- 
ative system could increase produc- 
tion and income in the Thana. 
successful cooperation it was not 
necessary to pool lands in the sense of 
collectives. “FHlowever, all other factors 
of production, such as planning, capital, 
machinery, irrigation, and human 
skill could be pooled. ‘The cooperative 
would make it possible to provide the 
big tools of production to even the 
small producers, It would enhance 
both his ability and his incentive to 
produce”. (Hussain pp 53-54) ূ 
সংগঠনের দিক দিয়ে দেখলেও কুমিল্লা প্রকল্প 
এবং প্রস্তাবিত 0. A. D. P র মধ্যে যথেষ্ট মিল 
রয়েছে। কুমিল্প। প্রকল্পে থানা পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় 
সমবায় সমিতি' গঠিত হয়েছিল এবং দক্ষ পরিচালন! 
এবং ব্যবসায় বুদ্ধির ভিত্তিতে এই কেন্দ্রীয় সমিতি 


পরিচালিত হয়েছিল। এখানেও . একজন ডিরেকটর 


For. 


বা অধিকর্তী প্রকল্পের ভার পেয়েছিলেন। “Tbe 
solution was to organise a central 
cooperative organisation with efficient 
management and sound business skill, 
and then to facilitate its operations 
with small village groups”. (Hussain, 
page 54) | 

মূল ভাবনা (1392) ও সংগঠন ছাড়াও প্রকল্পছুটির 
মধ্যে আরও অনেক মিল রয়েছে। কৃষিখণ সরবরাহের 
ব্যাপারে ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা, ফসল উৎপাদনের 


অভিন্ন কর্মসূচী, ফসল বন্ধক রাখা ও কেন্দ্রীয় সংস্থা 


"কর্তৃক ফসল বিক্রি এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ 


সরবরাহ, ও. বিনিয়োগ উভয় প্রকল্পেরই বৈশিষ্ট্য। 
তবে £ ভেদও কিছু কিছু রয়েছে । যেমন 
একরের কড়াকড়ি বা ১০.০০০ একরকে ১১০০৪ 
একরে ভাগ কর! ইত্যাদি, কুমিল্লা প্রকল্পে ছিল না। 
গ্রামকেই স্বাভাবিক ‘একক’ (৪01) বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছিল ও বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়ন সুসংহত করার জন্য 
থানার স্তরে কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করা হয়েছিল । 
তাছাড়া, সাংগঠনিক ক্ষমতাও রাজ্য যোজনা পর্যদের 
প্রস্তাব মত রাজ্য স্তরের উন্নয়ন পর্যদ থেকে নীচে নিয়ে 
আসার কথা কুমিল্লা প্রকল্পে ভাবা হয় নি। গ্রামের 


১০,০০০ 


উন্নয়নের ভার দেওয়া হয়েছিল গ্রামের মানুষদের দ্বারা 


নির্বাচিত একজন “সংগঠক”এর উপর | এই সংগঠকই 


“কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে গ্রামের সমিতির যোগাযোগ 


রক্ষার কাজ পেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সমিতিতেও 
গ্রামের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং তা ক্রমে বাড়িয়ে 


৫৫ কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন? 


দেবার কথাও ছিল। কুমিল্লা প্রকল্প তাই রাজ্য 
যোজনা পর্ষদের প্রস্তাবিত 0. A. D. P র তুলনায় 
অনেক বেশী গণতান্ত্রিক ও সমবায়ভিত্তিক এবং উপর 
থেকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা এ প্রকল্পে ছিল অনেক 
ক্‌ম। 

রাম্্য যোজনা পর্ষদের প্রকল্প তাদের মতে 
অভিনব । এজন্যই উপরের আলোচনা প্রাসঙ্গিক । 
ভাল 116৪ অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করায় কোনও 
দোষ নেই। কিন্তু তা স্বীকার করতে লজ্জা পাওয়া 
উচিত নয়। তা ছাড়া আর এক দিক দিয়েও কুমিল্লা 
প্রকল্প বর্তমানে আলোচ্য ০, A, 1). P র ব্যাপারে 


" অর্থবহ। কুমিল্প। প্রকল্প ছিল একটি ‘Pilot 


Project’ বা পরীক্ষাধীন প্রকল্প। এ প্রকল্পের 
অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে 
ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাকিস্তানে পর ধরণের কাঙ্জ 
সম্প্রদারিত করার কথা'ছিল। প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত 
কতদুর সার্থক হয়েছিল তা আমার জানা! নেই । রাজ্য 
যোজন! পর্ষদের উচিত ছিল এ সম্বন্ধে খোজ খবর 
নেওয়া এবং কুমিল্লা একসপেরিমেণ্টের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে নিজেদের প্রকল্প রচনা করা। তা ভারা 
করেছেন কী না জানি না। 

0. 4৯. 0, P সম্বন্ধে ইংরেজী পুস্তিকাটিতে 
যাই থাক না কেন রাজ্য যোজনা পর্দের একজন 
সদস্ত জানাচ্ছেন যে পঞ্চম যোজনার শেষ নাগাদ 
মাত্র ৩০টি প্রকল্পের কথা ভার! এখন ভাবছেন 
(ডঃ অজিতনারায়ণ বস্তু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে 
মার্চ, ১৯৭৩)। এই স্বীকৃতির ফলে 0, 4. 10. P ও 


I, A. D. P র মধ্যে তফাৎ আরও অনেক কমিয়ে 
ফেলা হয়েছে । একাধিক বার আমিও দেখিয়েছিলাম 
যে রাজ্য যোজনা পর্ষদ যাই বলুন না কেন বাস্তব 
পরিস্থিতি 0. A. D. P প্রকল্পকে খুবই সীমিত 
অঞ্চলে প্রসারিত হতে দেবে । আমাদের এখন 
জানানো হচ্ছে মাত্র তিন লক্ষ একর জমিতে ( ১৩৬ 
লক্ষ একরের মধ্যে ), অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নীট কষিত 
জমির ৪৫ ভাগের ১ ভাগ বা ছুই শতাংশের কিছু 
বেশী জমিতে 0, A, 70, P প্রকল্পের কাজ পঞ্চম 
পরিকল্পনার শেষ নাগাদ গ্রসারিত হবে। অথচ, 
পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক আধিক উন্নয়নের উপর 
0 &, 13, ৮ র প্রভাবের কথা যখন বল! হচ্ছে 
তখন পূর্বের হিসেব মতই ধর! হচ্ছে যে এ প্রকপ লের 
দ্রুত বিস্তার ঘটবে । এখানে মস্ত একটা স্ববিরোধ 
রয়েছে। 
রাজ্য যোজন! পর্ষদের পুস্তিকায় 0, A. D. 0, 
অঞ্চলে জমিতে কতটা রাসায়নিক সার দিতে হবে 
তারও উল্লেখ রয়েছে। পর্ধদের মতে প্রতি একর 
জমিতে ৬২ কেজি বা প্রতি হেক্টার জমিতে ১৫৫ 
কে জি মিশ্র রাসায়নিক, সার দেওয়া হবে। আমি 
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ( আনন্দবাজার পত্রিকা, 
১৮ই মার্চ, ১৯৭৩) দেখিয়েছিলাম যে এই হিসেব মত 
সার দিতে গেলে এবং ৩১০টি প্রকল্প অথবা প্রায় 
১২৫ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে গড়ে ২২ট1 চাষ দিলে 
(0. A.D. P, প্ৰকল্প অনুসারে ) দরকার হবে 
৫ লক্ষ টন মিশ্র রাসায়নিক সার । পঞ্চম পরিকল্পমার 
শেষ বছর নাগাদ সমস্ত ভারতে ৫১ লক্ষ টন সার 


৫৬. জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮০ | | 
উৎপন্ন করার কথা হচ্ছে। সর বিদেশ থেকে 
আমদানি করার কথাও কেউ কেউ বলছেন। কিন্ত 
কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুত্রামনিয়াম 
আমাদের জানিয়েছেন সমস্ত পৃথিবীতেই সারের যে 
অভাব যাচ্ছে তাতে সার আমদানি করার কথ! 
ভাবাই যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতে 
উৎপন্ন সারের ১০ ভাগের ১ ভাগ বা ১০ শতাংশ 
পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ১*২৫ মিলিয়ন হেক্টার জমিতে 
দেবার জন্য দরকার হবে। অবশ্য, এখানে ধরে 
নেওয়া হচ্ছে ইংরেজী পুস্তিকাতে প্রকাশিত কর্মসূচী 
অনুসারেই কাজ হবে। কাজেই এঁ কর্মসুচী অনুসারে 
ভারতে উৎপন্ন সারের ১০ শতাংশ দরকার হবে 
ভারতের নীট কষিত জমির (১৩৭৬ মিলিয়ন হেক্টার) 
১ শতাংশের চেয়েও কম জমির (১২৫ মিলিয়ন 
হেক্টার) অন্ক। লোকসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ 
৪৮ লক্ষ টন সার পেলেও ( ডঃ অজিত্ত নারায়ণ বন্ধু; 
আনন্দবাজার পত্রিকা) তার সবটাই লেগে যাবে 
৩১০টি প্রকল্পেই । ডঃ; অন্রিত্নারায়ণ বন্দু অবশ্য 
প্রকারান্তরে আমার যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়েছেন । 
তিনি নিজেই এখন বলছেন, না ৩১০টি প্রকল্প 
নয়, মাত্র ৩০টি প্রকল্প পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ নাগাদ 
হাতে নেওয়া হবে। , 

বিদ্যুৎশক্তির অভাবও 0, A. 7). ০. প্রকল্পের 
ক্রেত.'সম্প্রপারণের বিরুদ্ধে কাজ করবে। ফলে 


0. A D. P. শেষ পৰ্যন্ত কয়েকটি মুষ্টিমেয় . 


অঞ্চলের ' বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ভিন্ন 
.আর কিছুই হবে না। এই প্রসঙ্গে আমি 


একাধিক বার বলেছিলাম যে 0, A. D. টুর 
অন্যতম লক্ষ্য আঞ্চলিক বৈষম্য দুর- করা হলেও 


বাস্তবে বিপরীত দিকেই কাজ হবে। 0. A.D.P 


মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে অম্যান্ত অঞ্চলের 


তুলনায় এসব অঞ্চল অগ্রসর হয়ে যাবে। যদি ধরে 
নিই 0. A. D. P পশ্চিমবঙ্গের নীট কর্ধিত জমির 
সত্ৰ ছড়িয়ে দেওয়া হবে (৫ বছরে ৩ লক্ষ একর 
হলে ১৩৬ লক্ষ একরে কত বছর লাগবে ?) তাহলেও 
এই বৈষম্য থেকেই যাবে। 
চাষের নিবিড়তা বর্তমানের ১২ থেকে ২৫ এ 
বাড়িয়ে দিতে চান। যদি ধরে নেওয়া যায় 
০. A. D. P আগামী ১০ বহরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়! -হবে তাহলেও কিন্তু 
কৃষিয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কম'ব না। কারণ, 
চাষের ২'৫ নিবিড়তা (crop intensity of 25) 
একটি গড় মাত্র। এই গড়ের অর্থ পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বত্র অন্ততঃ ২টি চাষের ব্যবস্থা করা গেলেও ০ 
শতাংশ জমিতে ৩টি চাষের ব্যবস্থা থাকবে । তাহলেই 
দেখা যাচ্ছে 0. A. D. P প্রকল্পের  রচয়িভাদের 
ইচ্ছামত কাজ হলেও (য| হবে না বলে এখন রাজ্য 
পর্ষদ স্বীকার করছেন ) পশ্চিমবঙ্গের চার জমির, 
৫০ শতাংশে অন্য ৫০ শতাংশের চেয়ে কৃষি থেকে 
আয় হবে ৫০ শতাংশ বেশী (অন্য সব কিছু 
অপরিবতিত থাকবে ধরে নিলে)! GC, A.D.P 
প্রকল্পের বিরাট ট্রাজেডি এখানেই রয়েছে । এই 
প্রকল্প মুষ্টিমেয় অঞ্চলে সীমিত থাকলে' আঞ্চলিক 


বৈষম্য বাড়বে (যেমন 1, A. D. P প্রকল্পের 


রাজ্য . যোজনা পর্ষদ 


৫৭ কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন | 


ফলে বেড়েছে বলে মনে করা হয়)। আবার 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাষের জমিতে সম্প্রসারিত হলেও 
ওঁ জমির ৫০ শতাংশের আয় হবে অগ্য ৫০ শতাংশের _ 
চেয়ে বেশী .( যদি ধরেও নেওয়া যায় সর্বত্র ২টি চাষ 
হবে)।, . 

রাজা যোজনা পর্ষদের সদস্য ডঃ অজিতনারায়ণ 
বন্দু (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে মার্চ, ১৯৭৩) 
অবশ্য দু’টি-নতুন যুক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 
এক, কোনও অঞ্চল উন্নত হলে অন্য অঞ্চলেও তার 
প্রভাব পড়বে | নিশ্চয়ই পড়বে । কিন্তু তা যে কোনও 
প্রকল্পের ক্ষেত্রেই হবে । 0. A. D, P, র কোনও 
বিশেষত্ব এতে নেই । আবার, C. 4. 7). 9. র 
আওতায় যে সব অঞ্চল থাকবে সেখানে উৎপাদনের 
মাত্রা বাড়লে কর ব্যবস্থার মাধ্যমে বা অন্য (নও 
উপায়ে বর্ধিত উৎপাদন অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়নে 
সরিয়ে আনতে হবে । সে রকম কোনও প্রস্তাব রাজ্য 
যোজনা পর্ষদ করেন নি। বোধ হয় তার! মনে 
করেছেন এসব কথা বললে C. A. D. 05. 
বিরোধিতা বেড়ে যাবে । দ্বিতীয় যে যুক্তি দেখানে। 
হয়েছে তা হচ্ছে এই--0০, A. D. 7. র বাইরে 
যে সব অঞ্চল থাকবে সেখানে কলকারখানা স্থাপন 
করা হবে ও অন্তান্ত উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়া হবে। 
ফলে এসব অঞ্চলে লোকের আয় বেড়ে যাবে ও 
খাছযশস্তের চাহিদাও বেড়ে যাবে | 0470. P. 
অঞ্চলের বর্ধিত মাত্রায় উৎপন্ন খাগ্তশস্ত এই চাহিদ! 
মেটাবে। এই যুক্তি মেনে নিলেও বলতে হচ্ছে 
তা হলে যা দাবি কর! হচ্ছে, 0. A. D. ঢ, তা নয়। 

বৈশাখ "৮০-৮ 


কোনও ক্রমেই এই প্রকল্পকে “উন্নয়নের এক নতুন 
কর্মকৌশঙল্গ” বলা চলে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের 
বেশির ভাগ জায়গাতেই 0. A, D. P. ছাড়া অন্ত 

কর্মসূচীর সাহায্য -নিতে হবে। j 

C. A. D. P. পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, এমন কী ৭৫ 
শতাংশ জমিতে, সম্প্রসারিত করার পথে আর একুটি 
বড় অন্তরায় সেচব্যবস্থা ও জলনিকাশের স্থুযোগের 
অভাব। 0 4. 0, ৮, প্রকল্পের বড় কথা হচ্ছে 
সার! বছর ধরে চাষ এবং সেজন্য দরকার সারা বছর 
ধরে জল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নীট কধিত জমির 
২৬ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই 
সেচের জল বেশীটাই পাওয়। যায় খরিফ ফসলের 
সময়। রাঙ্গ্য যোজন! পর্ষদ জানেন ন! সারা বছর 
ধরে পশ্চিমবঙ্গের নীট কধিত জমির কতটায় জলের 
ব্যবস্থা করা যাবে। অথচ তারা পরিকল্পনা রচনা 
করেছেন যষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বছরের মধ্যে ৭৫ 
শতাংশ জমিতে 0০. A, 1). ০ প্রকল্প প্রয়োগ করা 
হবে। অর্থবিজ্ঞানের ছাত্ররা! এ ধরণের ন্বপ্নবিলাসকে 
পরিকল্পনা বলে মানতে রানী হবেন বলে মনে 
হয় না। 

C. A. 10, P. প্রকল্পের অধিকর্তার' কাছ 
থেকে যে ধরণের দক্ষতা আশ! করা হচ্ছে সে রকম 
নৈপুণ্য বর্তমানে ক'জনের আছে সে বিষয়ে বিশেষ 
সন্দেহ । এ ধরণের নিপুণ লোক যদি বেশ কিছু 
দেশে থাকত তাহলে 0. 2. D. P. বা এঁ ধরণের 
সামগ্রিক প্রকল্প ছাড়াই যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হত। 


রান্দ্য যোজনা পর্ষদের - জনৈক সদস্ত (ডঃ. 


৫৮ জয়ী, বৈশাখ ১৩৮০ - 


অজিতনারায়ণ. বন, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭শে 
মার্চ) ১৯৭৩) 0, A. 10. P. প্রকল্পর' উপর 
ইংরেজী পুস্তিকাতে উল্লিখিত হিসেবের পুনকক্তি কবে 
বলেছেন :*কৃষিতেই প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান অন্ততঃ ৩ গুণ 
বাড়বে এবং এঁ এলাকা থেকে বেকারির অভিশাপ 
চিরদিনের মত দূর হয়ে যাবে” ওদের হিসেরটা 
অনেকাংশে এঁকিক নিয়মের মত। ১ বিঘা জমি 
১ বার চাষ করতে যদি ১ জন লোক লাগে, তাহলে 
৩ বিঘা জমি ৩বার চাষ করতে ৯ জন লোক লাগবে । 
আমি দেখিয়েছিলাম- ( আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮ই 
মার্চ, ১৯৭৩), যে ধরণের আধুনিকীকরণের কথা 
0. A, D. ৮, তে বলা হয়েছে তাতে যন্ত্রের বুল 
ব্যবহার দরকার হবে। কাজেই যে হারে কর্মসংস্থান 
বাড়বে বলে হিসেব করা হয়েছে তা হবে না। ডঃ 
অজিতনারায়ণ বন্থু একথা স্বীকার করে নিয়েও দাবি 
করছেন তারা কিছু কিছু যন্ত্রের ব্যবহার চালু করবেন 
এবং অন্য যন্ত্রের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে 
দেবেন। যন্ত্র. ও আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতির চরিত্র 
ধারা জানেন তারাই বুঝতে পারবেন যন্ত্রের এ রকম 
নির্বাচনমূলক প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব। ছো]ট চাষীর 
আয়ও যখন বেড়ে যায় তখন ভার কাছে শ্রমের মূলা 
কমতে শুরু করে]. তিনি তখন নিজের পরিশ্রম 
কমিয়ে ফেলতে চান এবং যন্ত্রের ব্যবহার করেই 
তাকরেন। শহরের লোকের এতে আপত্তি করার 
কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। কারণ, সহরের 
অধিকাংশ লোকই গ্রামের চাষীদের তুলনায় অনেক 
কম খেটে অনেক বেশী রোজগার করেন। বড় চাষীও 


মজুরি বাড়লে কৃষি মজুর নিয়োগ কমিয়ে ফেলে যন্ত্রে 


hn 


সাহায্যে চাৰ করতে চাইবেন! এ সব" পরিবর্তন রোধ 
করা 0. A. D. P. কতৃপক্ষের পক্ষে কতটা সম্ভব 
হবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া 0. A. 
D. P. প্রশাসনও পরে, গুটিয়ে নেওয়া হবে বলে 
বলা হচ্ছে। সেটা কী শুধু কথার কথা? 

ভারতের যে যে অঞ্চলে কৃষিতে আধুনিক 
উৎপাদনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে কৃষিতে 
কর্মসংস্থান বাড়তে দেখা গেছে। কিন্তু কোনও 
ক্ষেত্রেই শতকরা ২০ বা ২৫ শতাংশের বেশী বাড়ে 


নি। কাজেই কৃষিতে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ৩ গুণ 


বেড়ে যাবে বলা এক ধরনের আকাশকুন্ুম চয়ন 
ছাড়! আর কিছুই নয়। রর 

এক একটি প্রকল্প ১০,০*০ একর জমি নিয়ে 
গড়ে তোলা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে । বলা 
হয়েছে “এক দিকে কৃষক কতখানি হাঁটতে পারবে 
এবং অম্থদিকে সবচেয়ে বেশী কতগুলো এ নতুন - 
ধরনের শহর বা সাভিস কেন্দ্র খোলা সম্ভব হতে 
পীরে--এই ছুটে! দিকের সমন্বয়ের মধোই এক 
একটি 0, A. D, BP. এলাকা স্থিরীকৃত হবে” 
(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে মার্চ, ১৯৭৩) | ১০,০০০ 


হাজার একরই এই আদর্শ সমম্বয়।,. রাজ্য যোজনা 


পর্ষদের একগ্রন সদস্তের কাছ থেকেই এই যুল্যবান 
তত্ত্ব পাওয়া গেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই 
দেখা যাবে এটা কোনও যুক্তিই 'নয়। একটি গঞ্জ 
বা ছোট শহর বা সাভিস কেন্দ্র কত বড় অঞ্চলের 
“সেবা” করতে পারে তা নির্ভর করে অনেক কিছুর 


০. ৫৯ কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন ? 


উপর। অঞ্চলটিব যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, 
জনসংখা, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, এতিহাসিক 
পরস্পরা ইত্যাদির গুরুত্বের চেয়ে “পায়ে হাটা 
রাস্তার দূরত্ব” বেশী তাৎপর্যপূর্ণ মনে করার কোনও 
কারণ নেই। তাছাড়া বেচারা চাষীকে পায়ে 
হাটানোর এই চেষ্টাই বা কেন? 0, 4. 7). 6. 
অঞ্চলে রাস্তাঘাট যখন ভালই হয়ে যাচ্ছে, চাষীদের 
আয়৪ যেখানে .৩ গুণ বেড়ে যাচ্ছে সেখানে 
সাইকেলের কথাও .কী ভাবা যায় না? প্রকল্প 
অধিকর্তাই কী শুধু গ্রিপে করে ঘুরবেন? আসল 
ব্যাপারটা! এই যে GC. A. D. P, র প্রস্তাবিত 
শ্আয়তনের কোনও অর্থ নৈতিক তাৎপর্য নেই। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী নাকি বলেছেন 
আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পের আয়তন অন্ততঃ ৭,০০০ 
একর হওয়া উচিত (স্টেটসম্যান, ১৭ই মার্চ, ১৯৭৩) | 
অবশ্য কারণ দেখাবার প্রয়োম্নন রয়েছে বলে তিনি 
মনে করেন নি| রাজ্য যোজনা পর্যদ একটি যুক্তি 
খাড়া করেছেন। কিন্তু যুক্তিটি মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নয়। | j 
C. A.D. P. চাষীদের উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টা 
কমিয়ে [ফেলবে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 
- প্রকল্প অধিকর্তার হাতে এড বেশী ক্ষমতা দেওয়া 
- হয়েছে যাতে চাষীদের স্বাধীনভাবে চাষ করা সম্ভব 
নয়? শহরের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
লোকদের সঙ্গে গ্রামের চাষীরা পেরে উঠবেন বলে 
মনে হয় না। পদে পদে তাদের প্রকল্প অধিকর্ত! 
ও অন্কান্ত কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হবে| 


এই নির্ভরতা তাদের মোটেই স্বাবলম্বী হতে সাহায্য 
করবে না। এই জন্যই 0, A. 0. P. প্রশাসন 
ক্রমেই বেশী মাত্রায় মৌরসী পাট! গেড়ে বসবে। 
শেষ পর্যন্ত এতে কৃষির উন্নয়ন যে ব্যাহত হয় 
সোভিয়েত রাশিয়া তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত | 

C.A, 0, D. প্রকল্পের রচয়িতারা তাদের 
ইংরেজী পুস্তিকাটিতে নানারকম হিসেব কষে 
দেখিয়েছেন। একটি প্রকল্পের জন্য কত ব্যয় হবে, 
এবং ভা থেকে কতট। প্রতিদান পাওয়া যাবে তার 
হিসেবও রয়েছে । একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই 
বোবা যায় এসব হিসেব মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয় | 
প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ব্যয় কম করে দেখানো ও 
প্রকল্পটি থেকে প্রাপ্য প্রতিদান বাড়িয়ে দেখানোর 
প্রবণতা সর্বত্র দেখ! যাচ্ছে। আর বণ্টনের ক্ষেত্রেও যে 
সব অঙ্ক কষ! হয়েছে অনেক জায়গায় তার কোনও 
অর্থই হয় না।. ৪০ পৃষ্ঠায় ১১ নং তালিকায় বল৷ 
হচ্ছে ফসলের ৫০ শতাংশ খাজনা হলে আধুনিক 
পদ্ধতিতে উৎপাদন করলে ভাগচাষী মোট উৎপন্নের 
কিছুই পান ন! (তার ভাগ হবে শৃন্তা)। এধরনের 
অনুমাননির্ভর হিসেবের অর্থ বোঝা কঠিন। 

রাজ্য যোজন। পর্ষদ আবেদন করেছেন অবিলম্বে 
১৫/২০টি প্রকল্প গ্রহণ করে তা থেকে অভিজ্ঞতা; 
সঞ্চয় করে তাদের অগ্রসর হতে দিতে । কিন্ত 
প্রকল্পটি ভাল ভাবে খতিয়ে না দেখে এত ব্যাপকহারে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও যৌক্তিকতা নেই। আমরা 
আশা করে আছি রাজ্য সরকার, এ ধরণের প্রকল্প 
কাধকর করার আগে আর একবার ভেবে নেবেন। 
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ভ্হিজজী হুভ্যান্তাণ্ড ও স্পলীত্দুলাঞ্ 


. সোমেন বস্তু - 


দেশে যখন স্বাধীনতার প্রবল আন্দোলন চলছে 


তখন রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যের জগতে আশ্রয় নিয়ে 


দূরে সরে রয়েছেন এমন একটা কথা কোন কোন 
মহলে বেশ প্রচলিত আঁছে। কথাট! মিথ্য। বললেই 
যথেষ্ট বলা হয়না -কাঁরণ এ কথা না-জানার ফলে 
প্রচলিত হয়নি, কথাট! রটেছে একট! রবী ন্দ্রবিরোধী 


*+ মনোভাব নিয়ে। 


.রবীন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ একমাত্র ভারতীয় 
সাহিত্যিক যিনি স্বাধীনতার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব 
ও স্তরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং দেশের পক্ষে 
কোন পথ সুগম হবে স্বাধীনতা অর্জনে তা নিয়ে 
চিন্তা করেছেন।. আর যখনই কোন অত্যাচার প্রবল 
হয়েছে তখনই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। সে 
প্রতিবাদ দলীয় রাজনীতির -সব-দিক-সামলানো 
সাজানো বাক্যচ্ছট| নয়, সে প্রতিবাদ ধর্ষিত 
ভারতবর্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক উদ্দীপ্ত ঘোঁষণ! | 

. হিজলীর হত্যাকাণ্ডের কথা আজকের অনেকেরই 
মনে নেই। ১৯৩১ সালে যা ঘটেছিল স্বাধীনতা- 
পরবর্তী ভারতবর্ষে তা বহুবার ঘটে গেছে। জেলের 
ভিতরে অসহায় বন্দীদের গুলী করে হতা। করা আজ 
অন্তদ্ধ; পশ্চিমবাংলায় আমাদের গা-সওয়া হয়ে 
গেছে। আজ চেতনার জড়তা এবং দলীয় রাজনীতির 


ব্যভিচার আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে । জেলের 
ভিতরে কোন মানুষ নিহত হলে আমরা আগে খবর 
নিই সে কোন দলের। পছন্দমত দলের হলে, গণতন্ত্র 
নিহত হচ্ছে বলে. আন্দোলন করি, না হলে চুপ করে 
পাশ কাটিয়ে ' যাই। কিন্তু সেদিন, বাংলাদেশের 
রাজনীতির যেটুকু অস্তবিরোধ ছিল তাঁও এই হিজলীর 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুকালের জন্যও শান্ত 
হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ও যতীব্দ্রমোহন, যাঁদের 
মতবিরোধের কাহিনী বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক 
গভীর বেদনার স্মৃতিকথা হয়ে আছে, তারাও এই ' 
ঘটনার পরে এক হয়ে সংগ্রাম করার প্রতিশ্রুতি 
নিয়েছিলেন। আর সেই দুর্দিনে জাতির বেদনাকে 
ভাষা যুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সত্তর বছরের বৃদ্ধ 
কবি মানবতার প্রতি এই পাশবিক আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সভ্যতার প্রতিবাদ বাণী উচ্চারণ করলেন। 
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে হিজ্রলীর কারাগারে 
কারারক্ষী পিপাহীদের হাতে প্রাণ দিলেন বাংলার 
দুই বিপ্লবী তরুণ সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন। 
সিপাহীর! ক্ষিপ্ত হয়ে স্বদেশী বন্দীদের হত্যা করবে 
এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না--কিন্ত 
সরকারী কৈফিয়তে সেই কথাটাই বেশ জোর দিয়ে * 
বঙ্গাহলো বন্দীদের সঙ্গে বচসাই নাকি সিপাহীদের 


৬২ জয়গ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


উত্তেঙ্গনার কারণ। কিন্তু নান! মহলে এ সন্দেহ ছিল 
যে কারাধ্ম্থ বেকার এবং ইনসপেক্টার মার্শাল এই 
হত্যাকাণ্ডের পিছনে উস্কানী দিয়েছিলেন । 

এ ঘটনার কিছুদিন আগে আলিগুরের বিচারপতি 
গার্লিক বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। বেকার তার 
পর থেকেই ক্ষেপে উঠেছিলেন । সিপাহীদের তিনি 
ষে নানাভাবেই উৎসাহ দিয়েছিলেন সে কথা গোপন 
রাখা গেলনা । তার একটা প্রমাণ এই যে পুলিশ 
ইনস্পেক্টার মার্শালের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল 
কারাগারের মধ্যেই_বেকার-ই এ হঠকারী 
ইনস্পেক্টীরের প্রতি নিষেধ জারী করেছিলেন । কিন্ত 
১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রে মার্শালের উপর থেকে এই 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় । | 

ফলে একথা বুঝতে কোন কষ্ট নেই যে অকম্মাৎ 


কোন বচদায় উত্তেদ্জিত হয়ে সিপাহীরা খুন করার. 


জন্য ক্ষেপে ওঠে নি--তাদের পিছনে উচ্চতর 
কতৃপক্ষের উস্কানী ছিল দিনের পর দিন। 

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে উন্মত্ত সিপাহীরা! গুলী 
চালাতে চালাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো! বন্দীদের উপরে । 
রুগ্ন তারকেশ্বর দোতলার বারান্দায় গুলীর আঘাতে 


লুটিয়ে পড়লেন। অন্য বন্দীরা ছু একজন সাহসে 


ভর করে গুলীবিদ্ধ বন্ধুকে ঘরে আনলেন। পিছনে 
পিছনে উন্মত্তের মত ছুটে এল সিপাহীর দল ক্ষিপ্ত 


পশুর মতো। জ্ঞানহীন তারকেশ্বরের অসাড় দেহের . 


* উপরে লাঠির আঘাত পড়তে লাগলো! যতক্ষণ না 
মৃত্যু এসে মুক্তি দিল তাকে । আর মারা গেলেন 
সন্তোষ মিত্র। 


ঘটনা ঘটলে রাত সাড়ে নটায়--প্রায় বারোটায় 
বন্দীদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার খবর পাওয়া গেল 
_-হিজলী থেকে খড়গপুরের পথ দশপনেরো মিনিটের 
বেশি ছিল ন|। 

যথারীতি সরকারী প্রেস নোট বেরুলো, রাশি 
রাশি মিথ্যার কথ! সাজিয়ে বলবার চেষ্টা হলো যে 
অপরাধ বন্দীদের | বন্দীরা বাংলাদেশের গভর্ণরের 
কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন £ “গত ১৬ই 
সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বন্দীদের ব্যারাকের মধো তাহাদের 
শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, এবং হাসপাতালে গুলী- 


বর্ষণ কর! হইয়।ছিল। তাহার ফলে হুইজন বন্দীর ' 


মৃত্যু হয় এবং বিশজন আহত হয়। বিনা কারণে 


"পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া এবং অন্তায়রূপে এই 


গুলিবর্ষণ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেটট যে 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
বিছেষমূলক এবং কল্পিতকথায় পরিপুর্ণ। এই 
ঘটনার তদন্তের জন্ত বেসরকারী কমিটি নিযুক্ত হইলে 


বন্দীরা তাহার সম্মুখে উক্ত বিবরণ যে মিথ্য। তাহা 


নিঃসন্দেহ প্ৰমাণ করিতে পারিবে ।” 

দেশের নেতার! ছুটে গেলেন হিঞ্জলীতে_ গেলেন 
সুভাষচন্দ্র, গেলেন যতীন্্রমোহন। নিজেদের সমস্ত 
বিরোধ পিছনে ফেলে তার! ফিরে এলেন কলকাতায় 
ছুই শহীদের মৃতদেহ নিয়ে | দেশবাসীর কাছে 
বিবৃতি প্রচার করে সুভাষচন্্র বললেন--“আমাদের 
বন্ধুদের জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মতে! গুলী 
করিয়া মারিনে, আর আমরা কি এখন বিবাদ 
বিসম্ঘাদে রত থাকিব! সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ 


৬৩  হিজলী হতা!কাও ও রবীন্দ্রনাথ 
আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে, 
শত্রুর বিরুদ্ধে একতা বন্ধ হইয়! ধাড়াইতে হইবে 1৮ 
২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে আহুত 
সভা, জনসমাগমের প্রাবল্ অনুষ্ঠিত হলে! ময়দানে, 
আজকের শহীদ মিনারের পাদদেশে । সেই সভায় 
সভাপতিত্ব করতে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । শরীর 
অসুস্থ তবু মানবতার অ।হ্বানকে অস্বীকার করা ভার 
পক্ষে সন্ভুব হয়নি। যিনি বরাবর বলে এসেছেন 
রাজনীতি তাঁর পথ নয়, লে।কনেতা তিনি 
হতে চান না, তিনিও আর পারলেন না; 
যতীন্দ্রমোহনের আহ্বান স্বীকার করে তিনি এসে 
দাড়ালেন দেশবাসীর সামনে, তাদের অবকদ্ধ 
বেদনাকে ভাষা দিতে। কিন্তু এতো শুধু 
ক্ষণিকের রাজনৈতিক ক্ষোভ নয়, এযে চিরদিনের 
ব্যথা_-এযে, মানবতার, বিরুদ্ধে আক্রমণ। 
ইংরাজ-বিতেযের স্বাল! থেকে বেদনার অকুল সমুদ্রে 
তিনি আমাদের চেতনাকে মুক্তি দিলেন। সেই 
" অনম্য ভাষাই উদ্ধার করি ঃ “প্রথমেই বলে রাখা! 
ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক 
আন্দোলনের বাইরে কর্তৃপক্ষদের কৃত কোন 
অন্যায় বা ক্রটি নিয়ে. সেটাকে আমাদের রাষ্্রিক 
খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। 
এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ 
আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা 
ও পশ্তত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল 
অবমানিত মমুঘ্যত্থের দিকে তাকিয়ে । | 
“এতবড় জনসগায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের 


ক্ষুৰ 


পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্ভ্রান্তিজ্জনক ; কিন্তু 
যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল 
সেই গীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের 
কঠন্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত 
নীরব করে দিয়েছে। ৃ 
“যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞর সঙ্গে 
উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার 
সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতে 
বুটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে 
আমাদের ভাগ্যে ছূর্দাম দৌরাত্য উত্তরোত্তর বেড়ে 
চলবার আশঙ্কা ঘটল | যেখানে নিধিবেচক অপমান 
ও অপথঘাতে গীড়িত হওয়া দেশের লোকেরম্পক্ষে এত 
সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় 
প্রতিকারের আশা এত বাধা গ্রস্ত, সেখানে প্রজজারক্ষার 
দায়িত্ব যাদের পরে সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই 
আত্মীয় কুটুন্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং 
সেখানে ভদ্রঞ্জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে 
থাকতে পারে না| 

“এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই 
নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের 
এই বলে সতর্ক -করতে চাই যে বিদেশীরা যত 
পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো 
তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই 
আত্মদম্মানের গ্রনিষ্ঠা ম্তায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ 
সত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার 
করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে 
পারে। কিন্ত বিধিদপ্ড অধিকার নিয়ে প্রজার মন 


৬৪ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 
যখন স্বয়ং রাজাকে, বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত 
করতে পারে কোন শক্তি? একথা, ভূললে চলবে না 
যে, গ্রজার অনুকুল বিচার ও. আস্তরিক সমর্থনের 
পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। 
“আমি আজ উগ্র উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে 
নিজের হাদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং 
এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, 
তার! যেন এই কথা মনে রাখেন যে ঘটনাট। স্বতই 
আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে 
আছে তত উৰ্দ্ধে আমাদের ধিক্কার বাক্য পুর্ণবেগে 
পৌছতেই পারবে না। ' একথাও মনে রাখতেই হবে 
যে আমর! নিজ্জের চিত্তে সেই গস্তীর শান্তি যেন রক্ষা 
করি যাতে করে পাপের . মূলগৃত, প্রতিকারের কথা 
' চিন্ত! করবার স্থৈধ আমাদের থাকে, এবং আমাদের 
নির্যাতিত 'ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতর দুঃখ স্বীকারের 
প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ এবং ত্যাগের জঙ্য 
প্রস্তুত হতে পারি। 

“উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট 
আমাদের আস্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই 
সঙ্গে একথাও জানাই যে একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও 
দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার 
বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে ।” 

হিজলীর হত্য|কাগ্. দেশশুদ্ধ সকলের মনকেই 
নাড়া দিয়েছিল। গান্ধীজী তখন বিলাতে__সম্ভাব্য 
সময় পার হয়ে গেল কিন্ত তিনি এ সম্বন্ধে কিছু 
বললেন না। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
লিখলেন যে হিজলীর খবর পৌচেছে ইংলগ্ডে নিশ্চয়ই 


সংবাদপত্র মারফত, “কিন্তু মহাত্ম। গান্ধী প্রমুখ 
ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়দের মৌন রহস্যময় ' মনে 
হইতেছে |” 

ইংরাঞ্জ সরকার একট! তদন্ত কমিটি ন! বসিয়ে 
পারলেন না। হাইকোর্টের বিচারপতি সত্যেন্সনাথ 
মল্লিক এবং রাজশাহীর কমিশনার ড্রামণ্ড সেই তদন্ত 
কমিটির সভ্য 'হলেন। তার! সবদ্দিকই বাঁচাবার 
চেষ্টা করেছিলেন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কোন ক্রি 
ভার! স্বীকার করেন নি, বন্দীদের ব্যবহার সম্পূর্ণ 
নিরুপদ্রব নয় বলেই ভারা মনে করেন। কিন্তু তবু 
শেষ পর্যন্ত মানতে হল__“--৮[18616 was in our 
opinion, no justification whatever for 
the indiscriminate firing (some 29 
rounds were found to have been fired ) 
of the sepoys upon the building itself, 
resulting in the death of two of the 
detenus and the infliction of injuries 
on several others. There was no justi- 
fication either for some of the sepoys 
going into the building: itself and 
causing casualties of various kinds to 
some others of the detenus”, 

ইতিমধে৷ই ষ্টেটদম্যন পত্রিকা সিপাহীদের প্রতি 
করুণ! প্রদর্শনের কীছুনি সুরু করে দিল । সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিগুলি যে নির্জল! সত্য নয় তাও তদন্তের 
রিপোর্টে ধরা পড়ে যাওয়ায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকা 
আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে! ৷ রবীল্্রনাথ তখন 


এ 


টি 


~ 


৬৫ হিঞ্গলী হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথ 


দার্জিলিঙে, উদস্ত কমিটির রিপোর্ট বেরিয়েছে ৩০শে 
২রা নভেম্বর ১৯৩১ 'দাঞ্জিলিঙ থেকে 


অক্টোবর |: 
ষ্টেটসম্যান, পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্যে একটি 
চিঠি পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ । সে চিঠি ষ্টেটসম্যানে 
পৌছে দেবার দায়িত্ব ছিল ‘মিউনিসিপ্যাল গঞ্জেটে’র 


' সম্পাদক অমগ হোম-মহাশয়ের 1 রবীন্দ্রনাথের সেই - 
- চিঠিটি ছুশ্রাপ্য--এখানে তাই পাঠকদের জন্য সবটাই 


তুলে দিচ্ছি ঃ 
To the Editor, “The 988 
Sir, 


We have recently seen in an Anglo- 


Indian Paper repeated expressions of 


the Christian sentiment of sympathy 
for the warders who had under their 
charge. the prisoners at Hijli whom. 
they murdered. The perpetrators ০ 
this crime were pitied on ground of 
nervous strain under which, according 
to the writer, they “certainly cannot 
be expected to retain Judicial calm,” 
These high-strung individuals — who 
enjoy freedom and self-respect and 


live in comfortable barracks —have 


\ been soothed with paragraphs of tender 


৯ 


consideration’ for their concerted 
homicidal attack, under cover of dark- 
0. defenceless prisoners under- 


বৈশাখ ৮০৪ 


ness, 


‘going .the most barbaric- system 


of 
incarceration and a nerve-racking 
sfrain of an indefinitely suspended fate. 

Most crimes indeed are the out- 
come of some severe strain— uncontro- 
lable urge of temptation, pain and 
anger reaching a bursting point when 
considerations of social ‘responsibility 
and consequences are recklessly for- 
‘Such though 


committed under 


gotten... .. crimes, 


intense nervous 
tension and a state of psychological 
night-mare are not condoned by 
law, and for that reason fear and 
self-control 


exercise check against 


criminal propensities.” But if the 


milk of human kindness be carefully 


‘ reserved for official murder, and if 


a. special standard ‘of justice ‘can 


. ever be successfully advocated—under. 


the plea of delicate nerves—only for 


“those who already haibour in their 


mind an expectation of impunity, and 
who, as deputed. guardians of law and 
order, . have ‘ broken ‘almost with 
swaggering exultation, then it will 


amount to a positive insult to the 


৬৬. অয়ন, বৈশাখ ১৬৮০ 
solemn principle of justice universally 
« declared ‘in all civilised legal ccdes 
and will create an effect upon the 
public mind which no amount of 
seditious propaganda can ever do. 
‘On the other hand, I never fora 
political 


moment expect that our 


~ fanatics who have been judged guilty 


by any properly constituted court of 
Justice should go unpunished though 


their nerves may have been completely 


upset by harrowing sights and 
Cowardly crimes that escape 
retribution. They must pay. in the 


full cost of what they may feel as their 


obligation to ‘their outraged kindred 
or their own insulted humanity. Our 
students -n0o doubt learnt by heart 
through European school-masters their 
lessons from their western history of 
the struggle ‘for freedom copiously 
strewn with the ‘records of criminal 
violence openly done or secretly 
plotted by both sides, such as was 
recently exhibited in Ireland, But, all 
the same, crimes are crimes and their 


legal consequences should ever prove 


to be inevitable, inspite of the well- 
known historical truism amply proved 
by the czarist and other autocratic 


regimes that those who have military 


and political power in their hands or 
are favoured and protected by such 
power, have often defiantly gone 

the of 


iniquities in a wholesale manner and 


through extreme length 


surreptitious ways, avoiding justice 


and forcibly repressing popular 


But 
humanity such policy has never been 


Judgement. fortunately 
ultimately successful. 

I earnestly appeal to the Govern- 
ment and our people at the same time 
that there showd immediately be a 
truce to the ring-dance of vengeance 
and violence 


perpetually rushing 


around a vicious circle. Giving vent 
to one’s anger and annoyance may be 
natural to common humanity but it is 
never statesmanlike for our rulers -nor 
wise for theruled. Mutual indulgence 
in such angry passions are nothing 
but destructive, hopelessly wasteful, 


endlessly adding to our miseries and 


fore 


রখ 


১৬৭ - হিজলী হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথ . 

- futility and leading to an utter loss of 
Our confidence in the moral manliness 
of our rulers, which is the true prestige 
of strength in its magnanimity. 
Darjeeling- Yours etc. 

Nov. 2. 1931 Rabindranath Tagore 

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এ চিঠি ছাপেনি। ছাপা 
সম্ভব ছিল না। তাদের যা বক্তব্য, যা তারা প্রতিদিন 
কাগজে লিখেছে তা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির তীক্ষু 
যুক্তিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। সম্পাদক ওয়াট দন 
অমল হোম মহাঁশয়কে এ চিঠি ফিরিয়ে দিলেন 


murder who have never been tried on 
that count.” 


ষ্টেটসম্যান ফিরিয়ে দিলেও এ চিঠি ইংরাজী তে 


- বাংলাঁতে অমুতনাজার, আনন্দবাজার, প্রবাসী প্রভৃতি 


পত্রিকায় - প্রকাশিত হল] প্রকাশ্যে রাজনৈতিক 
সভায় বক্তৃতা করতে পরে রবান্দ্রনাথ আর একবার 
এসেছিলেন কলকাতা টাউন হলে-- আন্দামান 
রাঁজবন্দীদের মুক্তির -দাবীতে। নে অন্য কাহিনী । 
সাহিত্যে তিনি রাজনীতির খেলাকে টেনে নিয়ে যান 
নি কিন্ত সাহিত্যিক বলেই রাজনীতি থেকে দুরে সরে 


“a letter which accuses men of থাকতে হবে এ গৌড়ামীকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি |. 
jh এসির ys চী EEE টি পিটিসি 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
গাতাশান্্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচক্দ্র ঘোষ এম. এ, 
গীতা ৮৫০ “বাংলার খষি 8০ 
শ্রাকষ্জ ও ভাগবভ ধর্য 9°৫০ বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আাম্মার বাণী " ৬০০ বাংলার বিদুষী ৩০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙাল ৪০০ 
Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী 8৫০ 
| ও রাজ রামমোহন ১৫০ |. 
প্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, রবীন্দ্রনাথ ৩০০ 
নিগ্ভানাগর ২২৫ যুগাচাধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুবের মত মানুষ ৮৫ আচার্য জগদী ণচন্দ্ ২৫০ 
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খেয়ে দেখুন বুঝবেন 
কত মোলাহ্বোম। 


কত মধুর আস্বাদ তন্ন! 


‘আৱ দামে বাজার সমশ্রেণীত । 
আইসক্রীমের- তুলনায় অনেক কম৷ ৷ 


ডরেক্টরেট অফ ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট» পশ্চিম 
কতৃক প্রস্তুত ।, 7 
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হে অধীর ধীবর। - 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


কোহলি ত্বং ধীবর ! তটপিকতান্ুগ্ঞমোৎসাহশুঙ্তো 
বেলে চ্ছাসে কিমু তব ভয়ং জীবিকা যস্ত লিন্ধৌ। 
স্মারং স্মারং প্রবলবাটিকাসূচকং কিং বিভেষি 
_ জানীষে কিং গ্রুংদূঢ়তরী-কর্ণধারঃ স্বয়ং সঃ ॥ 
(নাবিকঃ পারীনো যঃ॥ ) 
( নৌনয়ে ) 
কে তুমি ধীবর ! সিন্ধু তটবালুকায় বসে আছো, 
কিছু তায় LE LL { 
সিঙ্ধুতেই যে জীবিকা তোমার, 
" তবু বুঝি কোনো আদন্ন প্রবল ঝঞ্চার 
সুচন! সঙ্কেতে, ভরে তুমি আছে৷ ভগ্নোস্ভম ! 
কিনতু বলো, সিন্ধু ছেড়ে কোথা যাবে তুমি, 
এ মত্ত লবণান্বুরাশি, 
তব মাতৃস্তম্ত সুধাসারসম.! 
মার, আসন্ন বিপদে, কেনো ভুল্গে যাবে; শীথ্রু যে তরীখানি 
দিলেন তোমারে, সে তরী যে একান্তই দৃঢ়, পরব, 
সিন্ধুবক্ষে চিরভাসমান 'প্লব’ অনুপম । 
আরে! দেখো, শুধুই কি একা তুমি, হে তরীবাহক ! 
তাতো নয়! এ দেখো, শ্রীগুরু স্বয়ং 


সৌম্য প্রসন্ন বয়ান, কর্ণধার তব, বিনিদ্র, 
Ee বিদগ্ধ, দিনযাম ! ' 
তাই--‘জয়গুরু’ বলে ঝাপ দিয়ে, 
ওঠে! নিজ তরণীতে, ফেলো শ্রমে কপালের ঘাম, 
বেয়ে চলো, হ'তে সদ্য গতশ্রম, পূর্ণমনস্কাম । 

১লা মাঘ, ১৩৭৯ 
সারম্বত আশ্রম, 
গড়িয়া, ২৪-পরগণা 


অস্তদব"ষ্টি 
শ্রীদিলীপকুমার রায় - 


যা কিছু নিথিলে দেখি--সবই তুমি আছ বলি’ আছে 
গ্রতিটি নিশ্বাস লই'তোমারি নিশ্বীসে-জানি আমি । 
আকাশে বাতাসে ছায় মুরলী তোমার, তাই বাজে, 
অন্তরে তোমার গঙ্গা-শঙ্খ__জানি আমি অন্তর্ধামী ! 


বেদনায়ও সেই সুর চাহিলে কি উচ্ছলিতে আজ ? 
দাও তবে অস্তঃশ্ৃতি--যে পায় শুনিতে অন্তর্লান 
'_' সে-দৈবী মূছ'ন৷ যার পাশে মর্ত্য তান পায় লাজ, 

হৃদয় জানে যে-কথা শ্রবণেও সেই অন্তহীন 
করুণার রাগমালা ঝরুক নিঝরি' ধারাসারে ; 
তাহলে সার্থক হবে সব দুঃখ তাপ, বরদার 
নদীর আশিলে গ’লে যাবে বালুকণ! মরুপারে । 
তুমি গাও £ “যে তোমার প্রতিটি বিধান ধরে তার 
নআশিরে-_-অন্তঃশ্রুতি অন্তর্নেত্র ফোটে শুধু তারি, 
তারি সাধনায় হিমাচলে ওঠে গঙ্গোত্রী বন্কারি” 1৮ 

১৭-৩-৭৩ 

হরি মন্দির 

পুনা-১৬ 


» 


টান বাড়ছে 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ' 

ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি দৃশ্যপুঞ্জ থেকে। 
অথচ টান বাড়ছে। 
ক্রমশই ঢিলেঢালা অশক্ত নিয়তিনি্দিষ্ট, 
অথচ ভেতরে ভেতরে কোথাও 
মাঝে মাঝেই 
অদৃশ্য পাখির পাখার.ঝাপটানি। 


নদীর ধারে নির্জন জায়গায় 
আত্মগোপন ক'রে থাকে শামুকগুলো, 
গাছ নুয়ে পড়ে জলের ওপর, 

কান পাতলে 

তীরের গ! ধেঁষে স্রোতের ছলছল শব্দ । 


জল আবহমান 

আকাশ হাওয়া রৌদ্রে আবহমান. 

যেন এক পরিচিত পৃথিবী থেকে 

অন্য এক ছুক্দেয় পৃথিবীর দিকে 

আমার সমস্ত অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়ছে-* 

এক আকাশ থেকে অন্ত এক আকাশের ব্যাপ্তির দিকে 
ক্রমশই সরে সরে যাচ্ছে। 


অথচ টান বাড়ছে ॥ 


নিবা পার্ক-এর দিনলিপি থেকে 
মানস রায়চৌধুরী 
নদীর ঢেউ বাড়তে বাড়তে একদিন আমাদের 
বাহুর মিলিত মাটী পেয়ে যায় 
যেখানে ঝরা পাতার অফুরান সবুজে বিছিয়ে আছে 
হেমন্তের বেল! 
ছলাংছল সম্ভাবন! নগ্ন বাহু ধুয়ে দিয়ে উভয়ের 
শরীরে প্রবেশ করে যায় 
গ্রীষ্র-পাথরের কঠিন জ্বকুটি, মনে পড়ে, 
এইথায়ে জল আসবে কোনোদিন এই আশা ছিলো? 
_উত্তরে উদ্ভ্রান্ত হাসি আল্লেষ কাপিয়ে যায় 
তার মাঝে হৃৎস্পন্দনের দ্রুত দামামার ধ্বনি 
আমরা শিউরে উঠি ঢেউয়ের ভিতরে ছিলো! এত বিবর্তন? 
তুমি যতোভাবে ভালবাসা দিয়েছিলে তারে চেয়ে 
বহুতর সন্ত্রাসের ঢেউয়ে এলে! নদীর প্রণয়। 


এখানে আকাশ 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 

ফুল বিক্রি করে তোর! পয়সা রাখিস রঙ্গনীর দোকানে 
আমি খুব বড় বাগান করেছি লিলুয়ায়, আয় না একদিন 
আলুকাবলি তৈরী না করে বরং রাস্তার মোড়ে মোড়ে 

পা-ব্যথ! দাড়িয়ে দ।ড়িয়ে ফুল বিক্রি কর 
কিংবা পুরনো টিনের মধ্যে পমেটম, গুড়ে চুণ, জল-সেণ্ট, 
তুই যদি এলুমিনিয়ম-তোবড়ানো| মুখ নেড়ে 

হু চারটি পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া না! করতিস 
তবে কত বড় বড় ব্যাঙ্ক ড্রাফট, চেক, দিস্তা দিস্তা নোট 
তোর গায়ের চারপাশে শিফন জর্জেট হয়ে লেগে থাকতো 
আমরা সবাই বলতাম--অহো, কি সুন্দর, কি সুন্দর 
তোর মত ওরাও কেবল হাত নাড়ছে, কাগঞ্জ ছি'ড়ছে 
কথায় কথায় ওরা হয়রান, 


মাথা ঠোকাঠ্কি এ অন্ধকারে গঙ্গায় ডিডিতে ডিডিতে 
রাস্তায় মানুষে মানুষে 
পেপারওয়েট ছুড়ে আর কতদূর যাওয়া যায় 
লিফট ত পেরিয়ে যাচ্ছে দশতলা, এগাবোতলা, আরো কত তলা, 
-**অথচ কে তোকে ন! চিনতো, দুপুরে সুগন্ধ তেল 
বালিশে গড়িয়ে যেত, দ্রমাথার মাঝধানে মাসিকপত্রিক! 
ছলে উঠতো.নায়কনায়িক1__যেন, আমরাই, 
যেন আমাদেরই আশেপানে গাকাখঃনিজেই এসে বসে 


থাকতো বিছুন্ষণ.-. 


, সেসব কোথায় ? তুই কিংবা আমি--আমরা কোথায়? 
আমিই রজনী হয়ে দাদন দিয়েছি এ ফুলওয়।লীকে 
তুই আমার মুখ চেয়ে আমি তোর মুখ চেয়ে বসে 
ততক্ষণে ডিঙির লড়াই চলছে পথে পথে 
লিফট কত উঠে যাচ্ছে তেরতলা, চোদ্দতলা!, বোলে! 
কেন না আকাশ বলে আমাদের আর কিছু নেই। 
তুই কি আমার বুকে আনিও কি তোর বুকে 

. হাত রেখে বলতে পারি আকাশ এখানে ! 


রী 


ও কবিতার নিচে 
দেবীগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এ কবিতার নিচে উগরে দিয়েছ একদিন 
রক্তআগুনের শোভা-_-একদিন আকাশ ডিঙিয়ে 
তুঁয়ে পেড়ে নিয়েসেছ আনভ আলোর স্বচ্ছ ঢেউ. 
পায়ে পায়ে মুছে যায় ধুলোমাটি রক্ত মাগুনের 
হাহাকার, পায়ে পায়ে মুছে বায় আমাদের সব 
ত্রিপদী কবিতা, শুধু বেনে বৌ পাখির আদলে 


স/আনভ আলোর ঢেউ দুলে ওঠে উঠোনবাগানে । 


চারদিকে ছিটিয়ে গেছে কীচপু'তি, জীর্ণ অবসর ৷ 
খুঁটে তুলে নিতে যাও শিরা-জাগ। ছু-হাতে নিঃসাড়ে 
দোলে নাচাড়ির দোলা, বেনে বৌ পাখির উড়াল। 
একদিন পেড়ে নিয়েসেছ এ নভজোড় ডানা, নিচে নিচে 
আজ জমে ওঠে দশখানা গার লোভী মানুষের 
জাঁগরণর্লাস্ত চোখ-_ছুটে আসে--ওর! ছি'ড়েখু ডে 
নিয়ে যেতে চায় ডালপাত।--ছিটেবেড়াটুকু-_সব -- 


বৈশাখ +৮০ ১ 


"দিন আসবে* 
স্বদেশ রঞ্জন দত্ত 
১ 


দিন আসবে জেনেই 


লঞ্চন। অত্যাচারের 
সি'দুব ললাটে নিয়ে 
হাটছি, দিন আসবে জেনেই ; 


ওদের বন্দুক আর বেয়নেটকে 
- ওদের মাৎলামো, রক্তচক্ষুকে 

থোরাই কেয়ার করি__- 

দিন আসবে জেনেই। 


২ 
ওরা যতই ছড়াক চোখে অন্ধকার 
অন্ধকারের মহীরুহ এর! উপরোবেই ; 
কুকুরের দাত যতই হোক না ধারালো! 
শিকলে কুকুর বাধবেই! 

দাত ভাঙবেই ; 


মানুষ পেষাই যন্ত্র ওদেরই পিষবে 
সেদিন আসবে, 

মানুষ মারার মন্ত্র ওদেরই মারবে 
সেদিন আসবে। 


একটি আগ্নেয় শিখা 
[ রামমোহন রায়কে নিবেদিত ] 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


একটি মাগ্নেয় শিখ! স্ব.লছিল অন্ধকার রাত্রির প্রান্তরে 
অকস্মাৎ যেন £ই বাংলার আকাশে 
একদিন । একটি নদী মাথ৷ নেড়ে বলেছিল শুক্কাতে দেব না 
এ মাটিকে অজন্মায়। একটি আকাশ এসে বলেছিল 
যায় যদি সব যাক; ঝড়ে 
তবু সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে হবে £ এবং এ পথ ধরে 
শুদ্ধি আসবে,-আসে। 
সমস্ত নির্মল হয়ে ।--গ্রাণের বিশ্বাসে 
আবার জাগাতে হবে £ আূ্ধীক জাতিতে পিছে ফেলে কু সোনা 
তোলা যায় না খনির তিমির গর্ভ থেকে £ | +! 
আগে তার মুক্তি চাই £ তাহলেই নতুন বিবেকে 
আবার উত্তীর্ণ হব আমরা এই জীবনের বঃবোধিমূলে। 
মানুষের জন্য আগে অজভ্র আকাশ আলে! চাই। 
মানুষের জন্য চাই সার্বভৌমসম্পন্ন চেতনা = 
সোনার ফসল ফলবে তাহলেই এ মাটির ধূলে। 


জীবনের পাদগীঠে এত যদি অন্ধকার, তাহলে যতন আমরা 
অবসন্ন প্রত্যহের প্রদীপ ম্বালাই 
কিছুতেই সচ্ছল সুস্থ বাচতে পারব না। 
পুরোনে। এ প্রাসাদের সমস্ত দরজা জানাল! 
নির্ভয়ে খুলে দিতে চাই আগে, তাহলেই আলোক বাতাস 
বয়ে যাবে আমাদের পুরোনে! চত্বরে | 
আমরা মানুষ হব। ভেঙে ফেলতে হবে সব তাল! 
চারিদিকে এই সব রুগ্ন বারো মাস 
ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে। 


৭৫... একটি-আগ্নের শিখা 


তাহলেই যেতে পারব জীবনের জয়ন্ত উৎসবে | 
তাহলেই আকাশ পৃথিবী হবে আমাদের পরম আত্মীয় 
বিশ্ব-নাগরিক হব। বিশ্বের মানুষ আমরা 

বিশ্বের প্রতি এক উদাত্ত প্রেমের অঙ্গীকারে । 
সব চেয়ে আগে সেই সর্ত পুরণীয়। 


তোমার সে প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার সব ব্যর্থ হয়েছে এখানে । 

দু’শো বছরের পরও দরজা! জানালা কিছু খোলা হয়নি যে। 

এখনে! ঝুলছে তালা বিদীর্ণ এ প্রাসাদের বাইরে ভিতরে | 

হাচি টিকটিকি আর পঞ্জিকা পদীপিসি করে 

আমর! যেতে পারিনি যে জীবনের সহজ উদ্ভানে। 

ফুল্প কুন্থুমিত দিন অনায়ন্ত। দুঃস্বপ্নের অন্ধকার আজে পিছে পিছে 
ঘুরছে ফিরছে চারিদিকে, শুয়ে আছি আমর! সব সামিপাত স্বরে 

ভগ্ন এ প্রসাদে একা । বুঝি আমরা 'আবোগাবিহীন 

চিরকাল থেকে যাব। আমরা পাব না দীপ্ত স্বচ্ছ নীল দিন 

তবুও তোমার নাম আঙ্জ মনে পড়ে ॥ 


কিন্তু এমনও কেউ থাকে 


| অজু ( চন্দ্রকে মনে রেখে) যার uy পাখিটা ছাড়া 
অসীম কৃষ্ণ দত্ত পাখিটার চোখ ছাড়া 
চোখের মণিটা ছাড়া - 
সকলেই পাখি দেখে অস্ত দৃশ্যাবলী সব পটভূমি 
গাছ দেখে, দেখে দীর্ঘ অরণ্যের রেখা নিিজিভভারিভভারানে? 
পটভূমি শৈলশিখরের, 
অর্ধবৃন্তাকারে আসীন দর্শককুল সমস্ত কিছুই সে ৩» স্বেচ্ছায় হারায় 
পার্শ্বে রাজকীয় সতীর্থ ভ্রাতারা- '. পাখির চোখের মণি-_ 


তাদের সন্ধানী চোখ স্পষ্ট দেখে সব। - আহ! শ্বলঘ্বল মাণিকটা পাবে বলে ! 


'_ তুমি তো পথ দেখিয়েছিলে 
প্রতিশ্রুত পুনজন্মি 
অমিতাভ দাস 
তোমাকে শ্রাবণধারায় ফিরিয়ে দিয়েছি বলে 
এখন দুঃখ হয় পাতাল থেকে করণ! চাই 
মুক্তি চাই 


পায়ের পাতা খুঁজতে থাকি হৃদয় হরণ 
দেবহুপালী 


অন্ুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে স্বৈরাচারী সদ্য 
কাঙ্গাল 
তখন আমি নষ্টবেলার মোহান্ব এক অশ্বারোহী 
ছুঃসময়ের উল্লাসে সব নিধিচারে ভাঙ্গার সময় 
তখন শুধু অগ্নিকাণ্ডে সব স্থপতি পোড়ার সময় 
ফুলের বাগান গুড়িয়ে সুরু পাতাল প্রবেশ করার 
| সময় 
তখন তোমার চোখের জলের নিষেধ ভেঙ্গে 
চলার সময় 
-অনুতাপে নত হলাম তোমার কাছে 
| দেবুললী 
তোমার পথে এবার যাবে! প্রতিশ্রুত পুনর্জন্ম 


বাধন ছেঁড়া কালো নিশান ছিড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে 
| দিলাম 
ভুলভ্রমণের পরিণামী শুন্তা ছায়! পুড়িয়ে এলাম 
এখন আধার সরিয়ে তুমি সু্যোদয়ে মুখটি গ্যাথে। 
স্বরচিত শোকের ভাষা কান্না হয়ে ঝরে যাচ্ছে 
পাদস্পর্শে পুর্ণ করো প্রতিশ্রুত পুনর্জন্ম 


আংটি 
বান্ুদেব দেব 


জিরাফের শব্দহীন দীঘল চিত্রল 
গ্রীবার মতন এই সন্ধ্যাবেলা, থোকা থোকা অন্ধকার, 
পাতার খসখস মগজের খুব কাছে 
পথহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর গাঢ় হয়ে চলে আসে 
| গোড়ালির ধারে 
ছাতার মতন যদি বুকে ঢেকে রাখা যেত তাকে 
কাধের ওপর শান্ত লঘু হাতখানি অসম্ভব সেতু হয়ে থাকে 


অজ তারার ধূলি চতুর্দিকে জড়ে! হবে ফিকে কুয়াশায়, 
বিবিদের আত্মক্ষয়ী ধ্বনির কুহক 
শমাদের চারদিকে সাদা উই পোকাদের দারুণ বাস্ততা 
নৈঃশব্দোধ হল্মীক মন্দির কেবলই সমৃদ্ধ হয় 
কালপুকষের দীর্ঘ তরবারি খুঁটে নেবে আমাদের 
চোখ থেকে মণি.-- 
সব তুচ্ছ করে সা'লীল তোমার ও লঘুহাত অন্ধকার 
* থেকে ছুটে যায় 
বিছ্যৎপ্রবাহ যেন. শহরতলীর. 
অগোছালো ঘব ছুয়ে রুগ্‌ণ যুনকের 
মগঞ্জের খুব কাছে রক্তকামী মশার আহ্বান 
কাধের ওপর এ অসম্ভব সেতু দায়িত্ব 
জড়িত শিল্পজাল 


সাধ ছিল হাতখানি হাতে নিয়ে অনামিকাযূলে 
পরাবে বাস্তব আংটি 
অন্ধৃকারে মানাতো মশাল 


,. স্লিহওললল জন্মিলে লত্রস্নন্জুল প্রন্ভি 
- হাবিবুর রহমান মিলন 


নেতাজী স্থভাষের উদ্দেশে যে কথাটি বলে 
রবীন্দ্রনাথ ভার বক্তব্য শেষ করেছিলেন সে কথাটি 
দিয়ে আমি আমার ভালোচন! গুরু করতে চাই । 
কংগ্রেস সভাপতি: নির্বাচনের প্রাক্কালে শেষবারের 
মত ন্তোজী গিয়েছিলেন বোলপুর শাস্তিনিকেতনে । 
সেখান থেকে ট্রেনে করে একই সঙ্গে কলকাতায় 
ফিরছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্দ ও নুধাকান্তু রায় 
চৌধুরী । শাস্তিনিকেন্তন থেকে যাত্রা করার 
অনতিপুর্বে একটি জরুরী তারবার্ত। এসে পৌছে 
নেতাজীর হাতে | সে জরুরী তারবার্তাটি ছিল মহাত্মা 
গান্ধী প্রদত্ত। উহাতে গান্ধীজী নেতালীকে অনুরোধ 
করেছিলেন তিনি যেন কংগ্রেস সভাপতি পুদের জন্য 
প্রতিত্বন্বিতা না করেন। এ তারবার্তা পাওয়ার পর 
নেতাজীর চোখে' মুখে কিছুমাত্র ভাবাস্তর হয়নি। 
যেমন ছিলেন তেমনি নিবিকারচিন্তে তাকিয়ে থাকেন 
খোলা জানালা পথে। ট্রেন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছলে 
তিনি টেলিগ্রাম অফিদ থেকে চট করে একটি 
টেলিগ্রাম ফরম সংগ্রহ করেন এবং লিখেন, “91011, 
bless me for the coming election’ অর্থ 
‘বাপুঞ্জী’ আসন্ন: নির্বাচনের জম্য আমাকে আশীর্বাদ 
করুন।” রবীজ্ত্রনাথ স্থুধাকাস্তবাবুর কাছে গান্ধীল্জীর 
তৃরবার্তার জবাবের ভাষ! ও বক্তব্য স্ষয় শুনে 


মন্তব্য করেছিলেন, ‘একেই বলে ভাষার কৌশল । 
বক্তব্যের শালীনত1।” এত অল্প কথায় এমন স্পষ্ট 
অথচ বিনঅচিত্ত সংস্কল্পদৃঢ়ত! প্রকাশ করা সত্য 
অপূর্ব । এই অপূর্ব ভাষ|-কৌশলী, যার নাম শুধু 
সেকালে নয়, সূর্বকালে স্মরণীয়, সেই নেতাজীর পক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ একবার রাঞ্জনৈতিক প্রচারণা চালানোর 
বিষয় স্থির করেছিলেন । কিন্তু নেতাজী রাজনীতির 
কাদামাটিত্তে কবিগুরুর দেহ লিপ্ত হতে দেননি ; 
তিনি বলেছিলেন, ‘মামার জন্য কবিগুরুর পবিত্র দেহ 
রাজনীতির কাঁদামাটিতে লাঞ্চিত হোক, আমি তা 
চাই না।” এর কিছুকাল 'পর একটি সায় প্রদত্ত . 
কবিগুরুর ভাষণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে নানা 
জল্পনা-কল্পনার স্থষ্টি হয়। অনেকে উহাকে নেতাজীর 
পক্ষে কবিগুরুর প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রচার বলে _ 
অভিহিত করেন। স্বভাবত কবিগুরু এতে ব্যথিত 
হন স্বজাতির ছিত্রান্বেধী' মানসিকতায় । ঘটনাটি 
নেতাজ'কে নিঃর্থক বেদনাহত করতে পারে এই ভেবে 
তিনি একটি প্রতিবাদপত্র লিখেন। সে প্রতিবাদপত্র 
লেখার উদ্দেশ্য ছিল অর্থহীন অপব্যাখা! শুনে নেতাজী 
যেন ভুল না বুঝেন, কিংবা মর্মাহত ন! হন। 

কিন্তু মূলতঃ সে উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও সেই 
প্রতিবাদ-লিপির বক্তব্য. বিষয়ের ভেতর দিয়েই 


৭৮ জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


বাঙ্গালী চরিত্রের -একটি বিশেষ দিক প্রকটিত হযে. 


উঠে। কবিগুরু লিখেন, “আমরা .সাজা পথ দিয়ে ন! 
চলে বাঁকা পথ দিয়ে তাড়াভাড়ি ফগ পাবার চেষ্টা 
করে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি জাগিয়ে তুলি, 
গোড়া কেটে আপনার সর্বনাশ করে থাকি, পরস্পরকে 
বিশ্বাস করিনে, পরস্পরকে উপরে উঠতে বাধা দেই।» 
কারণ আমরা মনে-করি অন্যকে ধাস্ক। দিয়ে ফেলে 
দেওয়া কিংবা কেউ উপরে উঠতে থাকলে তাকে ঠ্যাং 
ধরে-নীচের দিকে টেনে রাখাই নিজের উপরে উঠার 
মহত্বম উপায়। তাই আমাদের কাজ হয় অন্যের 
স্কুতিতে ঈর্ব-পোষণ | অমুক ব্যক্তি এই পদ লাভ 
করেছে বা করতে চলেছে, অথচ দুদিন আগে সে 
তেমুক ছিল, সুতরাং যেমন করে হোক তাকে ঠেলে 
ফেলে দিতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের চিত্তরাজ্যের 
বিষয় । আমরা একথা কখনও ভাবি না, সেতো 
আমারই আপনজন। সে উঠছে উঠুক, আমি 
তদপেক্ষাও বড় হব। কারণ, এতে নান! ঝামেলা, 
বিস্তর ঝন্ধি। এজন্য প্রয়োজন নিরলস সংগ্রাম 
সাধনা । কিন্তু সাধনায় সিদ্িলাভের.চিস্তা আমাদের 
চিন্তা নয়। তাই কেউ সাধনার সিড়ি বেয়ে উঠতে 
থাকলে অমনি আমরা তার পিছু লাগি এবং এই 
করে নিজেও উঠতে পারি না, অন্যকেও উঠতে দেই না। 
পরিণামে ব্যাপারটা হয় গোড়া কেটে নিজের সাথে 
সাথে সমাজের সর্বনাশ করার সামিল। 

সোনা আগুনে পুড়ে খাটি হয় কিন্তু দুর্ভাগা এই 
যে, “মন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব | বাঙ্গালী 
সন্তানরা আজও আমরা খাঁটি হইনি। আজ হতে 
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প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বাঙ্গালীর চরিত্রের যে 
বৈশিষ্টোর কথা ভেবে কবিগুরু আক্ষেপ করেছিলেন, 
এখনও সে বৈশিষ্ট্য অল্লান। চোখ মেলে তাকালেই 
দেখা যায় জীবনে বড় হওয়ার সাধনা কারো নেই । 
চুরি করে আমরা বিদ্বান হচ্ছি। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ 
করে নিজের ছিদ্র ঢাকতে চাইছি। পরঞ্ীকাতরতার 
কলুষতায় আচ্ছন্ন হয়ে ‘যাকে দেখতে নারি, সর্ব- 
ক্ষেত্রেই তার চরণ বাঁকা' বলে রায় দিচ্ছি! ফলে 
সমাজ-জীবনে স্থষ্টি হচ্ছে বিভেদ, দেখা দিচ্ছে 
অশৈক্য। আর সে বিভেদ ও অনৈক্যের রঙ্্রপথ 
বেয়ে সোনার বাংলার জীবন হচ্ছে বিষায়িত- 
জর্জরিত। 

কবিগুরু বাঙ্গালী চরিত্রের এই দীনতা-হীনতা! 
বিদুরণে সক্ষম এমন একজন মহান রই্রনায়কের কল্পন! 
করেছেন, যিনি হবেন দেশপ্রেমের ওজ্জ্বল্যে দীপ্তিম।ন, 
মহাশ্বৈৰ্যে দীন, বিপদে একান্ত নিভাঁক এবং স্ুবিচারে 
পক্ষপাতহীন নির্মম । তেমন মহান দেশনায়কের জন্য 
সুদীৰ্ঘকাল অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত 
নেতাজীর মধ্যে এর স্ফুরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই 
নেতাজী ছিলেন কবিগুরুর একান্ত প্রিয়পাত্র। . 

নেতাজর পূর্বে এবং. পরে বাংলার পলিমাটিতে 
অনেক জননেতার আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কোন 
জননেতাকেই দেশনায়ক হিসাবে নেতাঙজীর সাথে 


তুলনা করা হয়নি । এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু বজবন্ধু ' 


শেখ মুজিবর রহমান । অনেক বিদগ্ধজ্জন বলেছেন, 
কবিগুরু যে মহান দেশনায়কের কল্পন! করেছিলেন, 
সে দেশনায়কোচিত গুণাবলী বঙ্গবন্ধুতে বিরাঞ্জিত। 


যা 


৭৯ কবিগুরুর জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি 


বিপদে একান্ত নির্ভাক এই পুক্ষ হাজার বছরের 
তন্দ্রাচ্ছন্নতায় আস্ছন্ন অসংবন্ধ একট! জাতিকে জাগ্রত 
ও সংঘবদ্ধ করে জাতিতে পরিণত করেছেন। 
বিদদ্ধজনদের এই অভিমত ভ্রান্ত নয়। আর নয় 
বলেই কবিগুরুর জন্মদিনে নেতাঙ্জীকে উদ্দেশ করে 
যে কথাটি বল! হয়েছিল তাই "আমি বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে 
নিবেদিত করছি । কবিগুক উক্ত প্রতিবাদলিপির 
শেষাংশে অনুরোধ করেছিলেন “তিনি দেশকে 
অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি 


চদ্দন সৌন্রভে রতি হায় থাকুন 









শে hs. SY Es a 


উহা aco 





প্ললয় ব্যাগোল 


HUT 5671A 


সোপ ও ট্যান্ক 

দুয়ে মিলে আপনাকে 
সারাছিন চন্দন সৌরভে 
ভরপুর ৱাখবে। 


এতট। চর্চ! করেছেন সেই জন্য ঠাব কাছে আমি 
আশা করি ও দাবী করি, দেশকে হার বর্তমান 
হূর্গীতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন। তার 
সাংঘাতিক অনৈক্য গহবারের উপর সেতুবন্ধন করবেন, 
তার প্রতি “দশের সকল শ্রেণীর বিশ্বাসকে মারও 
উদ্ধ দ্ধ করবেন, তার দেশনায়কতা সার্থ* হবে। 
বাদ-প্রতিবাদের উত্তেজনায় যেন তার প্রমাদ না ঘটে 
এই আমার সন্সেহ অনুরোধ ।” 

ইত্তেফাক, ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০ 


মলয স্তাগাপ সোপ দিয়ে স্নানে 
আনন্দ শ্িদ্ধশীতল ফেনায গ' জুড়োবে 
ত্বক হয়ে উঠবে কমনীষ কাস্তিমর । 
আঁব শ্রান সেবে মলষ স্তাণ্ডাল ট্যাল্ক 
গাবে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন সতেজ 
হয়ে উঠবে । এই চন্দন সাধান 
ওপাউডাব হষে মিলে আপনাকে দিন- 
ভর ঝরঝবে রাধবে--প্রধর শ্রীন্মে 
ঘৰ্মাক্ত মুহু্তও ঘিরে থাকবে চন্দন 
সৌঁরভে। 


ক্যালকাট। কেমিক্যাল-এর তৈৱী 


রবীন্দ্রনাথকে 
আতাহার হোসেন খান 


তাত্্‌র মন্ত্রোচ্চারণ করিনি যে আমি কোনো দিন, 
কি করে ভাববে বলে! পেয়ে গেছি শ্ববর্ণ সকাল? 







. তন্ময় গানের প্র উঠে এসে ক্রমে দেখে নেয় মুখ ঃ 
রঃ '- দেয়ালে টাঙ্গানো যার প্রতিকৃতি, সেখানেই, আমি 
ধি এতিটি দাড়ির ফাকে দেখে নিই'বিবর্ণ আকাশ । 
b স্থনির্জন পথ-ঘাট ঘিরে ধরে ক্ষুধার্ত মন্তুষ 

ভি চোখের নিমিষে যেন। ' ভয় পেয়ে থেমে যায় হাত 


[:. স্মৃতির ময়লা এসে আটকায় কলমের ডগ! ; 


Ja তুমিতো জান না, সব সুজনেষু বিপক্ষে আমার । 
ৰ কাগজে-ক'লমে শুধু ফেলে নিয়ে নিষ্ষপ আক্রোশ 
|: একই রকম আমি বেঁচে আছি। তুমি তো জান না 
= বৈশাখ এলেই যেন হয়ে যাই বিশাল সাগর । 





পঁচিশে বৈশাখ 
মোজাফফর হোসেন 
বছরের প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ 
কাকে খোজে 
আশার প্রদীপ হাতে 
কথার কাজ্জল মেঘে 
নিষ্পাপ হৃদয়ে 
কার যেনে ছোয়া পেতে 
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স্কলন 
ব্যাকুল ইচ্ছায় 
চক্ষু মেলে থাকে । 


সময়ের পলে পলে হেঁটে হেঁটে 
সে শুধু একাকী মাঝে মান্বে 
আনন্দিত স্রোতে 

কাছে সরে আসে। 


পঁচিশে বৈশাখ সকলের মনে 
খুশির প্রবাহ আনে-- 
ফুল ফোটা! হাসি হাসি ঢেউ তুলে 
সুবাসিত মধুর বাতাসে 
কার যেনো পদধবনি 

কান পে'ত শোনে । 


দীপাস্বিত ভাষার আলোকে 
নাত হয়ে নেচে উঠি 
ভালোবাসা সুখে, 

শাস্তির গ্রচ্ছায় £ 

কে বেনো কিসের ছোয়ায় 
ঘুচায় বেদন। ব্যথা। 


এইদিন তশর ঘন পাশে বসে 
চোখে চোখ রেখে 
হৃদয় নিবিড়ে শুধু 


নিজেকে জড়িয়ে রাখি ॥ 


দৈনিক বাংলা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮০ 


মেঘেব আবরণ সবিযে চলে আসুন 
নীল আকাশের নীচে ঝকঝকে সর্ষের 
আলোয। দাজিলিং থেকে যখন ফিরবেন 
তখন প্রতিটি দিন আপনার শ্মতিতে 
গাখা হযে, থাকবে | এমনই জায়গা 
দাজিলিং। 

আর নতুন খবব শুনেছেন । সিঞ্চলে 
লেকেব কাছেই যে একটি শ্যালে 
(বিশ্রাম কুটিব) তৈরি হয়েছে | এখানে 
দিনে পিকনিক ককন; রাত্রে থাকুন ! 


কাঞ্চনজ্রভ্ঘা দেখুন, আর দেখুন এভারেষ্ট 


a b - 
বৈশাখ ৮*'--১১ 


টাইগার হিল থেকে তুষারমৌলি 


(ফোন ৬৫৬) 'শৈলাবাস' (ফোন ৬৮৪) 
সিঞ্চলে শ্যালে বা যে কোন সন্ত্রস্ত 


ভোলছেসি স্কোয়ার) ইউ, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ২৩-৮২৭১ প্রাম £ TRAVELTIPS" 








i With Best Compliments : 
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“AMIN CHAND PAYARE LAL 


APEEJAY HOUSE 


bs 015, PARK STREET < 
Phone : * 24-7537 : CALCUTTA-I6 ‘ Grams: Apeejay 

- . ‘Telex 7309 Apecjay CA 
3 রর £ 
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সাল্দপ্রত্ভিক বাংলা চোক গুন £ চালকৰ গলসন্জালল 


পুস্তক পরিচয় 


অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় 


বছরখানেক আগে বাংলা ছোটগল্পের জন্মভূমির 


বন্ধত্বার উন্মোচিত হয়েছিল এপারবাংলার লোকদের ' 
যে-রক্তত্যাগের বিনিময়ে তা সম্ভব হল তার 


কাছে। 
কাহিনী লিখছেন, লিখবেন ওপার বাংলার লেখকেরা | 
বাংলা ছোটগাল্পর জন্মভূমি পদ্মাপারের শিলাইদহের 


Y কুঠিবাড়ি রশীন্দ্রনাথের অন্যবিধ রচনারও জন্মভূমি । 


রবীন্দ্রনির্দেশিত পথে বাংলার ছোটগল্প দিনে দিনে 
এগিয়ে গেছে, কল্লোলের কালে বাঁক ফিরেছে এবং 
গত পনেরো বছরের মধ্যেও বিষয়গত ও প্রকরণগত 
বৈচিত্রে আন্দোলিত হয়েছে। আশ্চর্য কিছু গল্প 
লিখেছিলেন দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ 
অনেকে, ‘নতুন রীতি’ বলে একটা রীতির কথাও 


শোন! গিয়েছিল। সে-রীতিতে নানা, প্রকরণের . 


সমাহার ছিল--মগ্নচৈত্তন্ত, প্রেম ও জীবনের প্রতি 
ভিন্ন আলোকসম্পাত, শব্দ ও প্রতীকের বিস্ময়কর 


' ব্যবহার ; একটা বিশেষ ধরণ সেই রীতিযুক্ত গল্প- 
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গুলিকে বিশেষিত করেছিল, সেই রীতির পরিপোষক 
পত্রাদির ছিল সাবেকধরণের কাহিনী নির্ভর গল্পের প্রতি 
অনীহা । সেই নতুন রীতিতে অনেক সুখপাঠ্য রচন| 
রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু আরোপিত 
রীতি অনুকরণযোগ্য ও বিষয়োৎসারিত নয় সেকারণে 


অনেক অনুকরণও ঘটেছে একই বিষয়ের --সেই প্রেম, 
বাঁকা, প্রেম, জীবনবিবিক্ত প্রেমের । সুখপাঠাতাই 
যদি ছোটগল্পের শেষ কথা হয়, এবং তাতে যদি 
জীবনের সত্য আলেখ্য প্রশ্ফুটিত না হয়, যদি প্রথম 
অনুচ্ছেদ পড়েই বলে দেওয়া যায় যে-কোন লেখকের 
যেকোন গল্পই শেষে কী হবে, তবে সেগুলি নিশ্চয়ই ' 
ভালো গল্প ছিল। কিন্তু, জীবন কি একপেশে, জীবনে 
কি হীরকছ্যাতি নেই, জীবন কি শুধুই এরুট! পোজ, 
একটা ফ্যাশান 1-_তা নিশ্চয়ই নয়, ফ্যাশান চিরকাল 
থাকে না, সত্য চিরকাল থাকে, তাৎক্ষণিক রীতিনীতি 
অলঙ্করণ করতে পারে, মানুষের কাহিনী-পিপাসাকে 
তৃপ্ত করতে পারেনা । সে যাই হোক, এটা অবশ্য 
ঠিক নতুন রীতির গল্পে বাংলাগল্প একটা নতুনত্ব 
দেখতে পেয়েছিল যার ওপর মাঝে মাঝে বিদেশী 
গল্পের ছায়! 'পড়লেও তাতে প্রাধান্য পেয়েছে, উঠতি 
বয়সের যুবকষুবত্তী, মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ভদ্রলোক, 
এরং €প্রমঙ্জীবনের নানারকম হেরফের | প্রকরণগণ্ত _ 


ব্যবহারে ব্যবহারে অনুকরণে অনুপরণে তারও স্বাদ 


ফিকে হয়ে গেছে-_এবং বহুলাংশে কাহিনীর হানি 
হওয়ায় পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। 
আজ এই. সত্তরদশকেও হয়ত কাহিনীবিহীন 


জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 
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গল্পচর্চার ধার! এখনো বিলুপ্ত হয় নি, এখনো কেউ 
কেউ নতুন রূপকথ।  স্থষ্টিতে প্রয়াসী, কেউ বা ভাবালু 
মন্ময়তার অরণ্যে দিশাহারা (গল্পে ও উপন্যাসে ), 
তবু আমরা জোর গলায় বলতে পারি না কোথাও 
কাহিনীনির্ভর সৎ গল্প রচিত হচ্ছে কি না। ছোট- 
গল্পের একদা প্রকাশিত অনেক পত্রিকাই উঠে গেছে, 
যদিও গোষ্টীনির্ভর গল্পের লিটল ম্যাগাজিন আবারও 
প্রকাশিত হচ্ছে । ছোটগল্পের বই কিছুকাল আগের 
মতই এখনও প্রচুর প্রকাশিত হয় না, লেখকেরাও 
সেকারণে উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছেন__উপন্তাসেও 
আরোপিত তির্ধকতার 'কথ! বিজ্ঞাপিত করে জীবনের 
মহৎ. বিক্ষোভের কথা অলিখিত থেকেই যাচ্ছে । 
অথচ ভারতবর্ষে যুন্ধোত্বরকালে সবচেয়ে বেশি জীবন্ত, 
স্মন্যাজর্জর, ঘটনঅঘটনে আন্দোলিত বাঙালীই-_- 
তার কথা ছোটগল্পে নতুন রীতির আরোপিত অন্ধকারে 
মসীলিপ্ত,। আর উপন্যাসে সিনেমাশ্রয়ী_ঘটনা- 
সংস্থাপনে বিপর্যস্ত । বহু লেখক ধর। হয়ত ফ্যাশানের 
ক্রীতদাস নন চুপ করে যেতে বাধ্য হয়েছেন বাঙালী, 
যেমন তার জীবনের এই সমস্তাসঙ্কুলতার সম্পদ 
সম্পর্কে শজ্ঞ, তেমনি বাংলার সংস্কৃতির ধার! 
অভিভাবক ভারা কোন শিল্পীর কলম কেন থেমে 
আছে বা তার কলমে কেন মরচে ধরছে তার খোঁজ 
করার কোন প্রয়োঞ্জনই মনে করেন না কারণ তাতে 
কিছু লোকের ঢক্কানিনাদে ব্যত্যয় ঘটে- যদিও 
আমাদের মনে হয় সাংস্কৃতিক দ্রব্য (বই, পত্রিক| 
ইত্যাদি) বিক্রয়ার্থে প্রকাশিত হলে প্রকাশক তার 
সামাজিক দায়িত্বের কপ! অস্বীকার করতে পারেন ন! 


* 
শর 


(গণতস্থের দুধলরটি খেয়ে সরে পড়বো এ কোন 
সংস্কতিবান সমাজের কথা হতে পারে না)। 

রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, তারাশংকর, মাণিক, 
বিভূত্িভূষণের বৈচিত্রময় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে 
আমরা হাল আমলের বাংল! ছোটগল্পের মুখোমুখি 
দাড়াই। অবহেলিত অনেক লেখক নানাদিকে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে রয়েছেন । আমাদের সামনে এখন চারখানি 
গল্পসংকলন রয়েছে__ছুঃসাহসী প্রকাশককে অবশ্যই 
সাধুবাদ জানাতে হয় কারণ ছোটগল্পের নাকি বাজার 
নেই । ১ 

এই সংকলন চারটির লেখক যথাক্রমে মতি নন্দী, 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামল 
গলোপাধ্যায়-- প্রতিটি সংকলনের ভূমিকা লিখে 
পরিচিতি ঘটিয়েছেন স্বনামখ্যাত সন্তোষকুমার ঘোষ । 


প্রথমেই ভূমিকাগুলির কথা বলে নেওয়া ভালো = 


কোন .কোন অংশে মতবিরোধ থাকলেও একথা 
অস্বীকার করা যায় না ষে.সন্তোষকুমার অল্পকথায় 
প্রতিটি লেখকের যোগ্য বিচার করতে সমর্থ হয়েছেন। 
মতি নন্দীর কোন কোন গল্পে সত্যিই মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমেঙ্ক আছে; আবার শ্যামল 
গঙ্গোপাধ্যায় যেটা! নিজের ন্বক্ষেত্র মনে করেন সেখানে 
এখনো (যেন ফুটি-ফুটি করছেন, ঠিক ফু.ট উঠতে 
পারছেন না। শীর্ষেন্দু তার স্টাইলে অবশ্যই 
স্বকীয়তায় উজ্জল, তবু মাঝে মাঝে কি ভাবালু নন! 
আর সুনীল-_সাদামাঠা কাহিনীনির্ভর গল্প লিখলেও 
ীব্রতায় মাঝে মাঝে কম যান না। 


২, এঁদের মধ্যে শীর্ষেন্দু, ছাড়া আর কেউই তেমনভাবে 


bf 


থ্ৰ 


৮৫ সাম্প্রতিক বাংল! ছোট গল্প : চারজন গল্পকার 


নতুন রীতির: গল্পকার ছিলেন না--যদিও কমবেশি 
একই সময়ে ( ১৯৬০-এর কিছু আগে-পরে ) সকলের 
রচনার বিকাশ ঘটতে থাকে । মতি নন্দীর গল্প 
একদা! “পরিচয়ের, বেশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানিকম্বৃতি 
প্রতিযোগিতায় তার প্রথম উপন্যাসটি যার! পড়েছেন 
তারাই তার পাকা হাতের কথা বলতে বাধ্য হবেন। 
সাধারণ মানুষের টুকিটাকি জীবনযাত্রায় ছোটখাট 
বেদনার কথা তার গল্পগুলিকে অসামান্য করে তোলে। 
প্রথম গল্প ‘রাস্তা’তেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া 
. পাওয়া এক রমণী--যার কাছে স্বামীর আগমন কিংবা 
ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফেরা একটা বিরাট ব্যাপার 
দুর্বল শরীরে ছেলের হাত ধরে নতুন সম্তানকে 
নিয়ে বাড়ি ফিরছে এই কাহিনীর মধ্যে যে করুণা 
প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা ভোলবার নয়। (মনে পড়ছে, 
ওঁর এইরকমই করুণ।বিজড়িত গল্প পড়েছিলাম 
‘উৎসবের ছায়ায়” যেখানে দূর থেকেই প্রধান 
চরিত্রটি উৎসবমুখর বাড়ির নানা ঘটনার, বিশেষত 
ভোজ্যাদির কথা চিন্তা করছিল)। ঠিক এইরকমই 
অসাধারণ একটি গল্প হচ্ছে "শেষবিকেলের ছুটি মুখ’ 
-_গরীবঘরের ছুটি মেয়েকে কেমন করে রেসকিউ 
হোমে. পাঠানো যায় তারই কথা বলা হয়েছে__ 
এবং যে কোন সহৃদয় পাঠকই তা পড়ে অশ্রুদংবরণ 
করতে পারবেন কিনা কে জানে { কিন্তু করুণানির্ভর 
গল্পের বিপদও আছে, একটু অসাবধানে ভাবালুতার 
পর্যায়ে নেমে যেতে পারে-_যেমন নেমেছে ‘শহরে 
আসা? গল্পটি, এর কাহিনীটাই “কনভিম্সিং মনে হয় 


না। 'শবাগার" গল্পটিতে উপন্যাসের মত বিস্তাস 
চোখে পড়ে_-অসঙ্গত সম্পর্কের কাহিনীই এর প্রধান 
বক্তব্য । এইসব গল্পগুলির তুলনায় অন্যান্য গল্পগুলি 
অনেকটাই সাধারণ 1. তবে এট! ঠিকই--বাহুল্যবঞ্জিত, . 
জীবনযন্ত্রণায় মুখর তার গল্পগুলি-করুণার 
তথা বেদনার স্পর্শে সেগুলি আরো তীব্র হয়ে 
উঠেছে। 

শীর্ষেন্নুর গল্প প্রথম পাঠে মাঝে মাঝে বিমল কর 
দ্বার! প্রভাবিত মনে হলেও, পরে দেখ। যায় তিনি 
তার নিজস্ব স্টাইলের গুণেই বাংল] গল্পের ক্ষেত্রে 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কৈশোর, 
যৌবন, স্মৃতি, স্বপ্ন, জীবনের নানাদিক-_রূপরসগন্ধাবর্ণ 
স্পর্শ, সব কিছুই অত্যন্ত গস্তীরভাবে প্রতিটি গল্পে 
ফুটে উঠেছে দেখা যায়। তার গল্পের জগত এক 
পরিচ্ছন্ন মনোজগত বলে মনে হলেও সেখানে এসে 


'খেলা করে ভাগ্যবিড়ম্বিত নরনারী, তরঃণতরুণী, 


কিশোরকিশোরী ৷ “সাপ” এর মত একটা অসামান্য 
মননধর্মী গল্পও যেমন লিখতে পারেন, তেমনি লিখতে 
পারেন মনননিষ্ঠ কাহিনীনির্ভর গল্প 'কার্যকারণ' । 
‘তোমার উদ্দেশে'র মত এক নিবিড়, তীব্র গল্প তার 
প্রতি আমাদের আস্থা বাড়ায়। শীর্ষেন্দু কোন চমকের 
সুযোগ নেন না, ভার গল্প তার হ্থদয়ের- গভীরতম 
প্রদেশ থেকে উৎসারিত এবং তাদের তীব্রতা কবিতার 
মতই--আগেই যেমন বলেছি, মনে হয় বিশ্বংসার 
তথ! মনের অণুবীক্ষণিক জগত তার গল্পে হীরকহ্যতি 
এনে দেয়। জানি না, কোনকালে একে কেউ 
‘ডেকাডেণ্ট’ বলবেন কিনা, আমাদের মনে হয় তার 


৮৬ জয়ক্জী, বৈশাখ ১৩৮০ 


গল্প বাংলা মননধর্মী গল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সংযোজন 
হিসেবে গণ্য হবে। 

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বিচারে মতি নন্দী, 
বিশেষত শীর্ষেনদুর, গল্পবিচারের মত কোন ভাবনায় 
পড়তে হয় না| ঝরঝরে কাহিনীনির্ভর সবই, যদিও 
কোন কোনটিতে আমাদের জীবনের এাবসাডিটির 
নান! দিক প্রকশি পেয়েছে। তাঁর গল্প বলার 
ভঙ্গিট। এক আশ্চর্য সহজতার সঙ্গে . প্রসঙ্গ থেকে 
প্রসঙ্গাত্তরে নিয়ে যায়। সুচনা সামন্ত কোন ঘটনায় 
যার এক অসামান্য হিল্লোল তুলে তিনি আবার সমে 
ফিরে আসেন-__কোন সমস্তারই সুরাহ! হয়. না, যেমন 
আমাদের জীবনেও কোন সমস্যার শেষ হয় না। 
গগ্ভভঙ্গিমায় সুনীল খুব সাঁদসিধে, শীর্ষেম্টুর স্টাইল 
বা মতির ত্ির্যকতা, তীব্রতা তার নেই, তার বৈশিষ্ট্য 
ঘটনা সস্থাপনে-_এপিসোডিক , বিস্তাস, টুকরো 
টুকরো! ঘটনার মধ্য দিয়ে এক“ একটা চরিত্রের 
আলেখ্য, রচনায় তিনি নিপুণ। স্রনীলের চমক- 
লাগা কিছু কিছু পংক্তি অবশ্যই মাঝে মাঝে পাঠককে 


চমকে দেয়, সে-স্ুযোগ তিনি গল্পের আরস্তেও অনেক' 


সময় গ্রহণ করেন (যেমন, “সীমান্ত প্রদেশ’)। যেমন, 
মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। এ 
বিশাল বাড়িতে অন্তত, সাতখান! ঘর ফাঁকা থাকে, 
যদি সেখানে কোনোদিন আমি 'দহথয হয়ে উঠি? 
যদি রূপ-হস্তারক হতে সাধ যায় আমার ? (“মনীষার 
তুই প্রেমিক’ )। এমন চমক শুধু বাচনেই নয়, 
নানারকম এপিসোডের 'বিশ্কাসেও আছে-_হয়ত 


আধুনিক নাগরিক জীবনের গ্রাবসার্ডিটিই: তাদের ' 


উৎস। সে যাই হোক, সুনীলের 'রচনা 
পড়লে তার একট] সহজতার ভঙ্গি, একটা 
আলগা-আালগা ভাব দেখেই তাকে চেন! ষায়। 
শ্তামলের গল্পবলার ভঙ্গি অনেকটাই সুনীলের 


মত-_ খুব সাদামাঠা, শীর্ষেন্দু স্টাইলের পরোয়া 


নেই, মতির জীবন-যন্ত্রণাজাত কাট।-কাটা ভঙ্গিমা 


নেই। শ্বামল নানারকম কায়দা, নান! নতুনত্ব করতে . 
চান গল্পে ( পরী, বিদ্থযৎচন্দ পাল ইত্যাদি )'; ' তির্যক 
চরিত্রগুলির ওপর গভীর আলোকসম্পাত করে তিনি 
কিছু বলতে চান__-আমাদের সেগুলো ভাল লাগেনি, 


সুনীল এসব ক্ষেত্রে এপিসোড সাঞ্জিয়ে চলে' যান, ' Y 
শ্যামল শুধুই গভীর থেকে গভীরতর আলোকপাত //:.- 
করেন। প্রথমেই যদি ভাল না লাগে, তবে পরে আর ৯7৭ 


ভাল লাগবে কা করে? শ্যামল যখন চিরকালের 
ভঙ্গিতে চিরকালের গল্প বলেন তখন খারাপ লাগাটা 
আর থাকে না। প্রসঙ্গত, ‘ছায়া পূর্বগামিনী’র মত 
অপূর্ব সুন্দর গল্পও তিনি লিখতে পারেন। এ ধরণের 
গল্পই আমরা তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবো কিন্ত 
সাবেককালের কাহিনী তখন’ আমাদের মনে কোনই 


"দাগ কাটতে পারে নি * 


* মতি নন্দী নির্বাচিত গল্প, ইণ্ডিয়। ইন্টারজ(শনাল, 


কলকাতা, প্রতিটি ছ টাকা 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় --, EE” 
স্থুলীল গলে।পাধ্যায়_ , চি 
. ষ্টামল গলঙোপাধ্যায় - , 2 





কেশোদগমে সহায়তা করে। 
মস্তিষ্ক মিধ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 
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পুবুষদের জন্য বাটার স্যাডাল 

আব চস্পলগুিব নকশা এমন, ষাতে 
সহজে হাওয়া খেলতে পাবে। সুশ্রী 
গডন দেখেই বুঝবেন পাষেব স্বাচ্ছন্দ্যেব 
কথা মনে বেখেই তৈরি। প্রত্যেকটিই 
গডনে ও উপকবরণে অভিনব । বাটার 
দোকানে এ-বকম স্যান্ডাল ও চ”গলের 


যেন মেলা বসে গেছে। এখানে তার 


এ 


সম্পাদকীয় 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) . | 

করলেও ইস্পাত মন্ত্রী মোহন কুমারমঙ্গলম হাটে-হাড়ি 
ভেঙে দিয়েছেন । মোহন কুমারমজলম একজন প্রাক্তন 
রুশপন্থী কমুনিষ্ট। তিনি মাদ্রাজ সরকারের 
এড্‌ভোকেট-জেনারেলের. পদ গ্রহণ করে কংগ্রেসের 
দিকে ভিড়ে পড়েন। পরে কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে বসেন। বিচারপতি বা প্রধান 
বিচারপতি মনোনয়নের সময় তাঁর সমাজ-দর্শন, 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, শাসকবর্গের সমাজ-দর্শনের ও 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ হওয়! চাই এবং 
পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে মেনে 
নেবার গ্রহীতা থাকা চাই। এই কর্তাভঙ্গা গু 


৮৪ 


- না থাকলে আর বিচারপতি ও ' প্রধান বিচারপতি 


Dd 


bd 


হওয়া চলবে না--কুমারমঙ্গলম-এর এই ব্যাখ্যা 
বিচারবিভাগের ওপর এই পরোয়ান। জারী করে 
এই বিভাগকে শাসকদের বশম্বদ হতে, বলেছে। 
কুমারমঙ্গলমের এই ব্যাখ্যা কম্যুনিষ্ট . ব্যবস্থারই 
প্রতিধ্বনি মাত্র। সেখানে'বিচার-বিভাগ প্রশাসনের ' 
অর্থাৎ দলীয় কর্তাদের নির্দেশে ওঠে বসে, যেমন 
শিল্পীদের স্থষ্টি দলীয় কতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়। কুমার- 
মঙ্গলমের এই ব্যাধ্যার কোনো প্রতিবাদ ওঠে নাই 
সরকারী মুখপাত্রদের কাছ থেকে। স্থতরাং,- 
প্রধানমন্ত্রীও এই ব্যাখ্যার সে একমত এবং তিনিই 
কুমারমঙ্গলমকে এই ব্যাখ্যার, ভার দিয়ে থাকবেন, 
অনুমান করা যেতে পারে । এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 
তিনঞ্জনকে ডিঙিয়ে চতুর্থজনের নিয়োগ কোনো 
ব্যক্তিগত দুর্দেব কিন্বা ব্যক্তিগত পদোন্সনতিমাত্র নয়, 
বৈশাখ ?৮০--১২, 


ইজিত। 
'হুনীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর 


- Tevolution’ 


0 


ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভবিস্তাতের এক চরমতম দুর্যোগের 
"প্রশাসনিক অনাচার । অর্থ নৈতিক সঙ্কট, 


পরিস্থিতির দিকে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 

মোহন কুমারমঙ্গলমের “সমাজদর্শনের? ব্যাখ্যা 
কোনে! বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । কুমারমললমের! বর্তমানে 
কংগ্রেসী ভোল নিয়ে ভেতর থেকে: প্রশাসনে এবং 
কংগ্রেস দলে কম্যুনিষ্ট আদর্শের প্রয়োগে নিয়োজিত । 
বিচারপতি নিয়োগের অনাচারে কম্যুনিষ্ট নেতাদের 
উল্লাস তাদের একান্জে সার্থকতার মাপকাঠি স্বরূপ। 
কম্যুনিষ্ট নেতা ডাঙ্গে তো খোলাখুলিই. বলেছেন এই 
নিয়োগ ভারতে শ্যাশস্তাল ডেমোক্র্যাসির' প্রয়োগের 
সাফল্য ঘোষণা করছে। ১৯৬৮তে পাটনায় অনুষ্ঠিত 
ভারতীয় কমু[নিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে ভারতীয় 
কমুযনিষ্ট . পার্ট পরিষদীয় গণতন্ত্রের, সীমিত 
পরিবেশে কেন্সরে ক্ষমতা দখলের জন্য মস্কৌ- 
নির্ধারিত ন্তাশম্তাল ডেমোক্র্যাসির কৌশল গ্রহণ 
করে। এই কৌশল অনুযায়ীই তারা কংগ্রেসের 
মধ্যে ‘প্রগতিশীল’ ও ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ আবিষ্কার করে 
কংগ্রেসকে ছুই শিবিরে,ভেডে.দেবার কৌশল নেয়। 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তারা সেই সুযোগ পুরোপুরি 
গ্রহণ করবার অবকাশ পায়। তারা চায় ন্যাশন্তাল 
ডেমোব্রাসি' নামক রণকৌশলের "আলিঙ্গনে 
কংগ্রেস সহ অন্যান্ত অকম্যুনিষ্ট : গণতান্ত্রিক দলগুলিকে 
আবদ্ধ রেখে ‘anti-imperialist, anti- feudal, 
national democratic 


নেতৃত্বে 


anti-monopoly - 
সম্পন্ন করে কমু[নিষ্ 


৯০ জয়ন্তী, বৈশাখ ১৩৮০ 


সমাজবাদী বিপ্লবের অন্তিম লক্ষ্যে পৌছাতে । কিন্ত 
শ্যাশহ্যাল ডেমোক্র্যাসি'র পুষ্টিলাধন হবে সোভিয়েত 
কম্যুনিষ্ট রকের পক্ষপুটে__যে অবস্থাকে Junior 
associate of the Soviet Bloc” রূপে চিহ্নিত 
করা হয়েছে । { Foreign Affairs Quarterly, 


October, 196? )। 

চীন-সোভিয়েত সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে 
কম্যুনিষ্টদের রণকৌশল, 'ন্যাশন্যাল ডেমোক্র্যাসির' 
সাফল্যের গতিবেগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
কারণ, সেই সম্ভাব্য সংঘাতে দক্ষিণ এশিয়ার এই 
উপমহাদেশ সোভিয়েতের একমাত্র ধাটিতে রূপান্তরিত 
করতে হবে। তাই ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ-এর 
ওপর সোভিয়েতের ও রুশপন্থীদের বহ্ু-বিস্তৃত প্রভাব 
চাই। এই একই কারণে অপরপক্ষে চীন-আমেরিকার 
প্রভাবে পাকিস্তান ভারত-বাংলাদেশ- এর সঙ্গে কোনে! 
সমঝৌতায় আসছে না। সোভিয়েত রুশ দ্রুত 
ইউরোপের সমস্ত মিটিয়ে চীনের সঙ্গে সংঘাতের 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির 
পলিট ব্যুরোতে গ্রোমিকো, মার্শাল গ্রেচকো এবং 
পুলিশ কর্তা এণ্ড পোভের নিয়োগে, এবং পশ্চিমীদের 
সঙ্গে সমঝৌতার ' অন্যতম বিরোধী সদস্য সেলেসেকে 
অপনারণ করে ব্রেজনেভ পলিট বুরোতে তার দলীয় 
দূর্গ পোক্ত করে নিলো । পশ্চিম জার্মানীতে 
ব্রেঞ্জনেভের সফর, ওয়াশিংটনে রিপাবলিকানদের 
অনাচারের কলঙ্কময় ওয়াটারগেট কাহিনী সত্বেও 
সোভিয়েত রুশ এবিষয়ে নির্বাক নিরুত্তাপ 
থেকে নিক্সনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য জুনে 
ব্রেজনেভের আমেরিকা সফরের আয়োজন, পশ্চিমে 
সংঘাতের সম্তাবন। নিমূল করে পূর্বে সংঘাতের 
আয়োজনের পরিপুরক। চীনও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
আমলে ধিকৃত দলীয় কর্মকর্তা ও প্রশাসকদের 
পুনবাদন করে ঘর সামলে সোভিয়েত রুশের 
সঙ্গে মহড়া নেবার দিকে এগোচ্ছে । চীন 


|| 

কম্যুনিষ্ট পার্টর সেক্রেটারী-জেনারেল তেং 
হিলিয়াও পিং-এর সাম্প্রতিক পুনর্বাসন তার সাক্ষ্য । 
'জাপ'নকে চীন ও রুশ তুই রাষ্টরই দলে টানবার চেষ্টা 
করছে। সাইবেরিয়াতে অর্থবিনিয়োগের সুযোগ 
দিয়ে সোভিয়েত-রুশ তাকে দলে টানতে চাইলেও 
কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের চারটি দ্বীপ ফিরিয়ে না দিলে 
জাপান সোভিয়েত রুশের প্রস্তাবে সম্মত হত ন]। 
ইন্বো-চীনে যুদ্ধ-বিরতি ২৭শে জানুয়ারীতে স্বাক্ষরিত 
হলেও যুদ্ধের আগ্ুচন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও 
কান্বোডিয়ায় ম্বলছে। পশ্চিম এশিয়ায়ও তাই । 
তৈল-উৎপাদক আরব দেশগুলিও পৃথিবীর মানচিত্রে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জাপান, আমেরিকা, 
পশ্চিম জার্মানীতে শক্তি সঙ্কটের (energy crisis) 
ফলে এই দেশগুলি আরবের তৈল-উৎপাদক_ 
দেশগুলির উপর নির্ভর শীল হয়ে পড়ছে। অপরপক্ষে 
সোভিয়েত রুশ তার অফুরন্ত তৈলসম্পদ আহরণ 
করে পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকে তার ওপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীলতার চাপ স্ষ্টি করতে চায়। 
তৈল-উৎপাদক আরব দেশগুলিও আর একটি ঝটিকার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অচিরেই পরিণত হবে। 

বিশ্বব্যাপী সংঘাতের সুচন। কোন বিন্দুতে মাত 
প্রকাশ করবে সেটাই প্রশ্ন । তবুও রুর্শ-চীনের 
ংঘাতের সম্ভাবনা সকল দিক দিয়ে অনিবাধ বলে 
মনে হয়। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে নৃতন পৃথিবী 
জন্ম নেবে, যাকে গ্রহণ করবার জঙ্য, নৃতন মানুষ 
চাই। আজকের সঙ্কট নৃতন পৃথিবীর ও নৃতন 
মানুষের আহ্বান জানাচ্ছে ; কবির অস্তদৃষ্টিতে একদ! 
যেন তারই উপলব্ধি ধ্বনিত হয়েছেঃ 

“আজি সেই স্থষ্টির আহ্বান 


ঘোষিছে কামান |? 
১৩৮০ সাল কি কামানের গর্জন ও নৃতন সৃষ্টির 


আহ্বান নিয়ে এলো? আগামী দিন এই ভয়ঙ্কর 
প্রশ্নের উত্তর দেবে । ১৪ই মে, ১৯৭৩ 


॥ 


+’ 


॥_ গীীঅরবিন্দ জীবনের তিনটি দিক 
অদছ্ধাস্পদেষু, 

‘জয়শ্রীা'র এই সংখ্যাটি ভালোই হইয়াছে, তবে 
গতানুগতিক ধরণের । অধিকাংশ লেখকই 
শ্রীএরবিন্দের আধ্যাত্মিক বাণীর ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়াছেন। এ সব ব্যাখ্যাতে মৌলিকতা কিছুই 


= নাই-_বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ যাহা 


যাহ! বলিয়াছেন, সেগুলিই একত্র করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের তিনটি 


' দিক আছে--একটি সাহিত্যিক, একটি রাজনৈতিক 


এবং একটি আধ্যাত্মিক । আধ্যাত্মিক সাধনায় 
শ্রীঅরবিন্দ যদি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তবে 
সেই সিদ্ধি তাহার নিজস্ব ব্যাপার । জনসাধারণের 
' সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে তিনি ও 
তাহার অনুগামীর। দাবী করিয়াছেন যে সাধনার 
বলে অতিমানসকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হইয়াছে 
এবং সেই অতিমানস ১৯০ সাল হইতে ক্রিয়া 
করিয়া চলিয়াছে, এ দাবীর সঙ্গে দেশের জনজীবন 
সম্পৃক্ত। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মিক সাধনার বিষয়ে 
লেখকদের নিকট আশা করিতে পারিতাম যে 
পৃথিবীর কোন অংশে কি ভাবে অতিমানস ক্রিয়া 
করিতেছে.এবং এ ক্রিয়ার কি কি চিহ্ন দেখ! যায়, 


হ্মজ্ঞাহ্মভ্ড 
সম্পাদকের দপ্তরে চিঠিপত্র 





তাহা তাহার) বুঝাইয়া দিবেন। এসব চিহ্ন ন! 
দেখাইয়া দিলে জনজীবনের 'বিবর্তনের সঙ্গে 
অরবিন্দ-সাধনার কোন সন্থন্ধ স্থাপন করা যায় না 
এবং সাধক শ্রীঅরবিন্দকে তাহার ব্যক্তিগত 
অধ্যাত্ম জীবনের বাহিরে কোন বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
আনয়ন করাও যায়না । এবং সাধারণের কাছে 
প্রীঅরবিন্দের দর্শনব্যাখ্যা নিরর্থক হইয়া পড়ে। 
জনসাধারণের জাতিজীবনের দিক দিয়া 
ভীঅরবিন্দের প্রধান এবং অবিস্মরণীয় কাজ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং সেই কাজ ছিল জাতির 
কপাপ্রার্থা মানসিকতাকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া 
উহার স্থলে নিঙ্জেদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার 
আদায় করিয়া লইতে বদ্ধপরিকরতার মানসিকতা 
সৃষ্টি করা এবং আদায় করিয়া লইবার প্থ। 
নির্দেশ । এ কর্মের কোন বিশদ বিবরণ 'জয়গ্রী'র 
বিশেষ সংখ্যাটিতে নাই, এবং শ্রীঅরবিন্দের অকস্মাৎ 
রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে নিজেকে অপস্থত করিয়া 
নিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনও নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ ধাহাকে দর্শন দিয়! ধর্মমমাধনার পথে চালিত 
করিয়াছিলেন, এই ব্যাখ্যায় ভক্তদের মন ভক্তিরসে 
আপ্লত হইতে পারে-- কিন্ত বুদ্ধির জিজ্ঞাসা কোন 
উত্তর পায় না। | 


৯২. জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮০ 


শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যকীর্তি অমুপম""ভাহার 
সাহত্যকীন্তির পূর্ণপরিচয় প্রকাশ. করা নিতান্ত 
প্রয়োজন | যিনি যাহাই বলুন, শ্রীঅরবিন্দের 
- আধ্যাত্মিক সিদ্ধির মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকেও 
সাধারণ মানুষ সেই সত্যের অংশীদার হইতে কদাচ 
পারিবেনা_-কিস্ত তাহারা তাহার কাব্য টে 
করিতে পারিবে" 


৫9৬৪ | 
'_ শ্রীফণিভুষণ চক্ৰবত্তীঁ 
কলিকাতা-২৯ 
রা ' ২১ ৩.৭৩ 


পুর্ণায়ত স্মারক সংখ্যা 

"*/রোগশয্যা থেকে লিখছি, কষ্টে । লিখতেই 
তবু হল। প্রীঅরবিন্দ সংখ্যা ‘জয়শ্রী’ আজই পেয়ে 
চমকে গিয়েছিলাম । এই ডিন চার ঘন্টায় চোখ 
বোলানো গেল। পড়ার মত করে পড়ার শক্তি 
নেই মগজে ! তবু ‘স্বাদু স্বাদ পদে পদে? অনে--ক 
দিন এমন পূর্ণায়ত স্মারক সংখ্যা পড়িনি। পুরোনো 
. লেখার সংকলন--শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা সহ 
- এবং নূতন লেখার নির্বাচনে মিলে ব্যক্তিত্বের 
পরিপূর্ণ বলয়টিকে নিটোল বৃত্তাকারে মুঠো ভরে 
ধরা গেল। অনে_ক কাগজ পড়ি, হাতে আসে 
বলে পড়তে পাঁই,_-গ্রতি কাগজই কিছু না কিছু 


উপকৃত করে'। কিন্তু কতদিন কোনে! কাগজ পড়ে : 


অতটা উপকৃত বোধ করা সম্ভব হ্য়নি।... 
সম্পাদকীয়টিও সংকলনের চরিত্র অঙ্গুলি-নির্দেশে 
দেখিয়ে দিলে। ‘অরবিন্দ' এবং ভ্রীঅরবিন্দ'কে 


এ সঙ্গে দেখা গেল ।....ভারি ভালো লেগেছে, 

এ কথাটি গোপন করে রাখা গেল না। “লীলা! 

রাপ্রে 'অয়প্রী'কে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন ৷--. 
ভূদেব চৌধুরী 
শাস্তিনিকেতন 


১৬-৩-৭৩ 


নিবেদিতা-শ্রীঅরবিন্দ 
শ্রীতিভাজনেষু, ৰ 
আপনাদের প্রীঅরবিন্দ সংখ্যা পড়ে ভাল 
লাগল, আশাকরি এতে দেশের উপকার হবে । 
ফান্তন সংখ্যায় আপনি কালীচরণ ঘোষেরখ্‌' 
বই-র সমালোচনা করে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তার * 
ক্রটি দেখিয়েছেন! তিনি কি করে শ্রীঅরবিন্দের 3 
উপর নিবেদিতার গ্রভাব- পেলেন--“এর মধ্যে 
কিছু সত্য আছে” বললেন ভেবে পাইনি। পুরোধা! 
পড়া সত্বেও, আসলে উপ্টোটাই সত্যি হতে পারে । 
নিবেদিতা গ্রীঅরবিন্বের সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন তাকে শক্তি-উপাসক জেনে।-..--- | 
০০! ইতি ৷ 
নীরদবরণ 
পণ্ডিচেরী, ২৫-৪-৭৩ 
বরবোধিমূলে . Si 
শ্রন্ধ!ভাজনেষু, | 
--‘প্রবন্ধগুলি প্রায় সবগুলিই পড়েছি, ভালোই 
লাগলে!। কবিতাগুলিও চমতমার। '“বরবোধি- 


শখ 
চি 


৯৩. মতামত 
মূলে’ (নচিকেতা ভরদ্বাজের ) নামকরণটি অপূর্ব 


হয়েছে--বাউল হাওয়ার - কণ্ঠ, প্রসন্ন-ৃচনা-_ কিন্তু 
আমরা ব্যথিত বুদ্ধ- নই-_সত্যিকারের বোধিলাভ' 


হলে ব্যথা থাকে না, শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ -এক হয়ে 
যায়--অন্থুভূতির উত্তীরণস্তর | 
রায়ের কথাতেও 'জড়বিজ্ঞান কীন্তিসৌধে মিলেনা 
মুক্তি দিশা ধরায়” ঠিক, কিন্তু জড়ের মধ্যেই অঞ্জড় 
যিনি বসে-যুম্ময়ই .যে চিন্ময় হন। সুভাষচন্দ্রে 


কথায় (যা আপনারা উদ্ধৃত করেছেন) যে তিনি ' 


আত্ম! ও জড়, ঈশ্বর- ও স্থষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করেছিলেন। 
একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'যুক্ত হয়েছে তজ্জন্য আনন্দিত 
হয়েছি। 


. স্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলিকাতা 
১৭-৩-৭৩ 


মিপ্ধ চন্দনের প্রলেপ 
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, 
বাজারের নানা নামের পত্রপত্রিকায় অর্থহীন 
হালকা লিখা আর রাজনৈতিক দলের পরস্পর 
বিষোদগার পড়ে পড়ে দেহে ও মনে স্বালা ধরে 
গিয়েছিল। আপনার সম্পাদিত 'জয়গ্রী' পত্রিকায় 


শ্রীঅরবিন্দ শতবাঁধিকী সংখ্যা ( মাঘ, ১৩৭৯ ) পড়ে - 


'শ্রদ্ধের দিলীপ . 


আপনাদের: প্রচেষ্টার সঙ্গে -আমার : 


সে ম্বালার উপর যেন স্রিঞ্ধ চন্দনের প্রলেপ 
পড়েছে। এই সংখ্যাটি "পাঠকদের একটি সম্পদ 
হয়ে থাকবে-সন্দেহ নেই। এই মহান প্রচেষ্টার 
জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই । 
ইতি ২৩শে মার্চ ১৯৭৩। 
প্রশান্ত রায় 
+ কলিকাতা-৩২ 
একখানি প্রমাণ্য পুস্তক 
***জয়্ীর এই বিশেষ সংখ্যাটি ( শ্রীঅরবিন্দ 
সংখ্য। ) অত্যন্ত উন্নতমানের হয়েছে। ভার দর্শন 
ও জীবনের ওপর. এমন তথ্যবন্থল, বহুবিচিত্র 
আলোচনা খুব কমই দেখতে পাওয়া গেছে। 
শুধু এই 'সংখ্যাটিই শ্রীমরবিন্দ সম্বন্ধীয় একখানি 
প্রামাণ্য পুস্তক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে ।”* 
দি ইসি কত ছু বিনীত. 
আবদুর রাকিব 
মুশিদাবাদ 
২৬-৩-৭৩ 
ৃ বিজ্ঞপ্তি 
ল্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস 'কঠভরা 
বিষ’ পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে। 





২*৯বি। বিধান সরণি, ফলি-৬-স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে টকিরপচন্্র মিত্র এডভোকেট-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


Participate" in the “GREEN REVOLUTION”. 
Produce more. at lesser cost. Use Tractors, Power 
Tillers and. modern agricultural machinery 
successfully for land preparation during short period 
between the harvest of one crop and Sowing of next 
crop. Zetor-— 2011 Rice special ( Specially suitable ’ 
for rice cultivation) Tractor and Kubota and 
Mitsubishi Power Tillers are readily available. In 
case. of tractor, the fuel consumption is only. 225 2, 
litres per hour 2-3 bighas of land can easily be 
cultivated per hour whereas. in case of power 

» tillers the fuel consumption is only 1:25 litres 
per hour and 3/4—1 bigha of land can easily be 
cultivated per hour." 


For price and all other details please contact, 


West Bengal Agro-Industries 00101. Ltd. 
( A Government Undertaking ) | 


2373, Netaji Subhas Road, 3rd floor, Calcutta-1. 
Phone: 22-2314 & 22-2315 


























৩৮ বর্ষ ০ দ্বিতীয় সংখ্যা « জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০. 


সম্পাদকীয় 


শা 


ক্ষিলসেন্ল সকঙ্ছন্বষ্নি? 


উনিশ'শ একাত্তর ও বাহাত্তরের চমকপ্রদ নির্বাচনী 
সাফল্যের এতে! অল্পসময়ের মধ্যে দ্রুত ভাটার টান 
সুরু হবে, সে-সম্ভাবনা আর যারই হিসেবের মধ্যে 
কব থাকুক না কেন, সেই বিস্ময়কর সাফল্যের অবিসম্বাদিত 
নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ও ভার অন্ুগামীদের 
হিসেবের মধ্যে যে আদৌ ছিল না, সে-কথ! নিঃসন্দেহে 
বলা চলে । কিন্তু গত কয়েক মাসের, পটপরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে সেই অসামান্য সাফল্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী 
যে দ্রুত অবনমিত হয়ে চলেছে, সে-সম্পর্কেও আর 
বিতর্কের অবকাশ নেই। তাই আজ একটি প্রশ্নই 
অনিবার্ষভাবে আজ জমাট বেঁধে উঠছে £ “শেষ 


কোথায়”? উত্তর প্রদেশে প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশ" 


বাহিনীর বিদ্রোহের সাম্প্রতিক ঘটনার পর এবং 
সেই রাজ্যে কংগ্রেসের দলীয় ঘর সামলাবার 
জন্য সংবিধানের ৩৫৬ ধারার অপগ্রয়োগে এই 
রাজ্যটিকে রাষ্ট্রপতির শাসনের আওতায় গ্রহণের পর, 
এই অন্তিম প্রশ্নটি আরও তীব্র ও তীসক্ষ হয়ে 
দাড়িয়েছে । একদলীয় কিন্বা বহুদলীয় ফন্টের শাসক- 


দলের অন্তর্ভুক্ত সুদস্তদের কোনোও রাজ্যে সংখ্যা- 
লঘুতে পরিণতিত স্থায়ী বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের পথে 
অস্থৈৰ্ধ দেখ দিলে ' কিম্বা রা্যব্যাপী হাঙ্গামা ও 
অন্তহিরোধ নিবারণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার ফলে 
আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হলে, সংবিধানের ৩৫৬ ধারার 
বলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় এনে 
আইন-শৃঙ্খলা. ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব অবশ্থাস্তাবী 
হয়ে পড়ে। কিন্তু যেখানে শাসকদল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
রয়েছেন অথচ তাদের চূড়ান্ত অপদার্ঘতা কিছ! 
দলীয় অন্তর্থিরোধের ফলে স্কট দেখ! দিয়েছে, সেই 
সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসনের আড়ালে আইনসভা! 
জিইয়ে রেখে, এমন কি সংবিধানের ১৯৫ ধারার বলে 
বিধান ' সভার সদস্যদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি 
সুযোগগুলি বজায়, রেখে একদিকে সংবিধানকে 
প্রতারণ। ও অপর দিকে উচ্চকঠ ঘোষণা যে“ 
situation bas arisen in which the 
Government of the State cannot be 


carried .on in accordance with the 


জয়গ্রী জোষ্ঠ ১৩৮০ 


৯৬ 


provisions of the Constitution”—(এমন . 


অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে যে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী, 
রাজ্য সরকার পরিচার্পনার কাজ অচল হয়ে গেছে) = 
যে কী অন্তহীন কপটাচারণ, শাসকদল হয়তো 
ভাবছেন উটপাখীর মত বালুতে মাথা গুজে থাকলেই, 
তা সকলের লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। অন্ধ প্রদেশে 
আটমাস যাবৎ আইনসভা দ্িইয়ে রেখে রাষ্ট্রপতির 
শাসন চলছে । অথচ যে বিরোধের উৎস ছিল মুলকী 
আইনকে-কেন্দ্র করে দুইটি গোষ্ঠির মধ্যে সীমিত-_ 
সে-বিরোধ গড়িয়ে ছুইটি সুস্পষ্ট মতে দান! বেঁধে 
উঠলেও কেন্দ্রীয় শাসনের দিনগুলি কেবলই দীর্ঘায়িত 
করে কেন্দ্রীয় সরকার কালহরণ করছেন। কেন না, 
এই আটমাস পরেও কংগ্রেল সেখানে দলীয় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠদের এঁক্যমত প্রতিষ্ঠিত করতে .ব্যর্থ হয়েছে,। 
দলীয় বিরোধ প্রান্তীয় বিরোধের রূপ নিয়েছে, তবুও 
আইনসভা ভেঙ্গে ' নৃতন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ' আন্ধ্ের বিরোধ সম্পর্কে জনমত 
গ্রহণের প্রশ্নটি কংগ্রেসের কাছে অবান্তর রয়ে গেছে। 
রাষ্ট্রপত্তির শাসনের আড়ালে দলীয় বিরোধ সমাধানের 
প্রয়াসে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
অব্যাহত রয়েছে । - 

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসনের অপব্যবহার 
আরও নগ্নরূপ নিয়েছে। ৪২৫ জন বিধান সভার 


সদস্তের মধ্যে কংগ্রেসের দলীয় সংখ্যা ২৭৫ জন। 


উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ব্রিপাঠির দলীয় 
বিরোধীগোষ্ঠি দীর্ঘদিন যাবত সরব হলেও তাদের 
শক্তি কম। ২১ শে মে রাত্রিতে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ 


,বাহিনীর যোগসাজসে ' ছাত্রদের লক্ষ বিশ্ববিষ্ভালয়ে 


অগ্নিসংযোগ, ২২শে মে থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর 
হাত থেকে অন্ত্রাগারগুলি. দখল নিতে গিয়ে 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের গুলিবিনিময়ের ফলে 


El 


সেনাবাহিনীতেও হতাহত, অগ্রিম সংবাদ সংগ্রহে ' 


গোয়েন্দা বিভাগের চুড়ান্ত অপদার্থতা--সব মিলিয়ে 
ত্রিপাঠি মন্ত্রীসভার ব্যর্থতার দায়িত্ব পর্বতপ্রমাণ-হয়ে 


উঠলেও ২৭ শে মের পরিষদীয় দলের সভা ত্রিপাঠিকে . 


পূর্ণ সমর্থন' জানায়। তারপর ৩১শে মে ত্রিপাঠি 
সাংবাদিকদের বলেন যে তার “পদত্যাগের কোনে 


প্রশ্নই উঠে 1৮ তাঁর বারদিনের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে ' 


ত্রিপাঠি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ॥বিদ্রোহ থেকে 
উদ্ভূত পরিস্থিতির “নৈতিক দায়িত্' নিতে এগিয়ে 
এসে পদত্যাগ করলেন। আসলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
চাপ দিয়ে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়ে 
উত্তরপ্রদ্রেশকে - কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় এনে 
প্রশাসনিক কাঠামে. ঢেলে সাজাবেন--যাতে রাজ্য 
কংখ্রেসকেও চূড়ান্ত কালিমা থেকে রক্ষা করা যায় 
আবার এই রাজ্যে অপরোগ্ষভাবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
শাসন বজায় রেখে রাজ্য গ্রশাসনকেও কংগ্রেসের 


চু 


হাতেই রাখা যাঁয়। নাগরিক স্বার্থ রক্ষার ভূমিকা ' 


থেকে দলীয় স্বার্থরক্ষার ভূমিকায় সংবিধান অনায়াসেই 


রূপান্তরিত হয়েছে। ৃ 
বিহারের অবস্থাও -অন্গরূপ হয়ে 'দীড়াচ্ছে। 


প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ও বিহার বিধান . পরিষদের 
সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত’ মুখামস্ত্রী কেদার পাণ্ডে 
২৮শে মে তার কাছে অবান্থিত মন্ত্রীদের মন্ত্রী লভা 


রশ 


৯৭ সম্পাদকীয় 
থেকে বর্জনের জন্য স্বীয় পদত্যাগ দাখিলের অব্যবহিত . 


পরে নৃতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের চাপে চারজন বঞ্জিত-মন্ত্রীকে আবার মন্ত্রী- 
সভায় গ্রহণে পাণ্ডে বাধ্য হয়েছেন। এই. চাপটা 
এসেছে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রেলমন্ত্রী 
এবং বিহার পরিষদীয় দলের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠির 
নেতা ললিত নারাফণ মিশ্রার নিকট থেকে । তারপরও 
কেদার পাণ্ডে বিভাড়নের উদ্ভোগ অব্যাহত রয়েছে 


, এবং ২৪শে জুন পরিষদীয় দলের অধিবেশনে কেদার 
পাণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করা হবে। কেদার 


পাণ্ডের বিকল্পরূপে যদি ললিত নারায়ণ মিশ্র বিহারের 


রি মুখ্যমন্ত্রীর হাল ধরতে সম্মত না হন _ধে প্রস্তাবে 


রি 


ক্রমে নির্বাচিত’ 


তিনি এ-যাবৎ অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন--সেই 
পরিবর্তিত অবস্থায় ' বিহারের রাষ্ট্রপতির শাসনের 
আওতায় আসা অবশ্যন্তাবী হয়ে উঠবে এবং সেখানেও 
হয়তো দলীয় সঙ্কট মোচনের জন্য সংবিধানের 
৩৫৬ এবং ১৯৫ ধারার আড়ালে বিধানসভা ও তার 
সদস্যদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি জিইয়ে রাখা হবে। 

_ গু্ররাটে এবং মহীশুরেও প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত 
এবং এই দুই রাজ্যের বিধান সভাগুলির 'সর্বসম্মতি- 


প্রবলতর হয়ে নেতৃত্বরদলের দাবী তুলেছে । এই ছুই 
রাজ্যেও বিকল্প নেতৃত্ব নির্বাচন সম্ভব না হলে রাষ্টর- 
পতির শাসনের আড়ালে দলীয় বিরোধ মীমাংসার 
প্রচেষ্টা চপবে। যতদিন সম্ভব বিরোধ জোড়াতালি 
দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে বর্তমান মন্ত্রীসভাগুলি 
দিনগত পাপক্ষয় করবে । 


মুখ্যমন্ত্রী দুয়ের বিরো ধীশক্তিগোষ্ঠি, 


" হওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়েছেন 


পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাটা ভিতর । এই রাজ্যে ' 
শাসকদলের নেতৃত্বের অন্তঃস্লিলা অন্তধিরোধ যুব- 
ছাত্র সংগঠনগুলিকে অবলম্বন ক'রে বিপজ্জনক জট 
স্থষ্টি করেছে] যুর-ছাত্র সংগঠনের অস্তবিরোধ 
হত্যার রাজনীতিতে সঞ্চারিত হয়ে রাজ্যের নাগরিক 
জীবনেও যুক্তফ্রট আমলের সন্ত্রাস, অরাজকতা, : 
জবরদস্তি কমবেশী সঞ্চারিত করেছে। অথচ 
যুক্তক্র্টেরে আমলের অরাজকতা, সন্ত্রাস, জবরদস্তি, 
লুঠন ইত্যাদিতে বিধ্বস্ত সামাঞ্জিক-রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
বিপুল জনসমর্থনের স্রোতে পশ্চিম বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর ' 
অমুগামীরা জনতার আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় 
প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । সেই শুভেচ্ছা দ্রুত অন্তহিত 
হয়ে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী শাসনে উদ্বেগ ও শঙ্কা 
তার,স্থলবর্তা হয়েছে । অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য 


' এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসী এম, এল, দের সঙ্গে 


জেলাওয়াড়ী এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সদস্তের 
সঙ্গে জেলাস্তরের নেতাদের সঙ্গে, যুব-ছাত্র নেতাদের 
সঙ্গে, এবং সমবেতভাঁবে সকল স্তরের নেতাদের সঙ্গে ' 
মিলিত হয়ে বিস্তৃত আচরণ বিধির - বেড়াজাল দিয়ে 
দলীয় শুঙ্ঘপাহীনতাকে শৃঙ্খলিত করতে উদ্যোগী 
হয়েছেন! তাছাড়া ' সকলস্তরের নেতৃম্থানীয়দের 
আমুগত্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত 
আন্গুগত্য 
ও প্রতিশ্রুতির বর্মে আবৃত হয়ে অতঃপর 
মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পশ্চিম বাংলার . 
পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগমুক্ত করতে চেয়েছেন | 


৯৮ ' জয়গ্রী, দোষ্ঠ ১৩৮০ 


কিন্ত বাইশ দফা আচরণবিধির কালি শুকাতে না 


_ শুকাতেই "ছাত্র সংগঠনে বিরোধ মাথা চাড়া দিতে 
দেখা যাচ্ছে । এই ঢালাও আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতির 
পেছনে যদি আত্মসর্বস্ব বাগাড়ন্বরের বাইরে 
অন্তহীন দেশীত্ুবোধ জাগ্রত হয়ে থাকে, যদি এই 
গ্রতিশ্রতির কলরোল সাময়িক 'বিবেকদংশনের 
পরিবর্তে ক্ষমতায় আসীন দলের এতিহাসিক 
দায়িত্ববোধের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে, ভবে 
পশ্চিম বজের-এর পরিত্রাণের পথ দিগন্তে উদিত হতে 
পারে। কিন্তু সে প্রত্যাশ। নুদূরপরাহত বলেই মনে 
:হওয়ার-যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে । কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, 
.রিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহে যাদের ক্ষমতায় 
আরোহণ, প্রধানমন্ত্রীর শীসন ও ধমকানি তাদের 
হয়তো আর৪ কিছুকাল একত্রিত রাখবে। কিন্ত 
আবার অস্তবিরোধের সন্ত্রাস ও হত্য। ছড়িয়ে পড়লে 
এদের হাত থেকেও ক্ষমন্তার দণ্ড কেন্দ্রীয় শাসনের 
কাছে হস্তাস্তরিত হবে। ভীরতীয় সংবিধানের 
ফেডারেল কাঠামোর বন্থকেজ্দ্িকতা, ধীরে ধীরে, 
২ প্রধানত, দলীয় ব্যর্থতার জন্যই, এককেন্দ্রিক 
ইউনিটারী (01275) কাঠামোতে রূপান্তরিত হতে 
চলেছে । বহুকেন্দ্রিক ক্ষমতা বিন্দুগুলি একটিমাত্র শীর্ষ 


কেন্দ্রে সংহত হতে চলেছে! সেই শীর্ষ কেন্দ্রের ' 


শীর্ষতম বিন্দুটি অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে ভারতীয় 
প্রশাসনিক কাঠামোতে সকল শক্তির উৎসম্থলরূপে 
ভারতে পরিষদীয় গণতন্ত্রের রূপাস্তর ঘটাবে কিনা 
সেই গুশ্রকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। সেই সঙ্গে 
আরও একটি প্রশ্ন অনিবার্ষভাবে এসে পড়ে। যদি 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্য- দিয়ে সমগ্র 
দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক জীবনের 
ভারসাম্য বঙ্জায় রাখতে ব্যর্থ হন 7. যদি সেই ব্যর্থতা 
সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্ঘলায় সন্রামিত হয়ে ব্যাপক 
বিপর্যয়ের স্বষ্টি' করে? তার সমাধান দেবে কে? 
উত্তর - প্রদেশে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর 
{ Provincial Armed Constabulary-— 
ক্ষেপে P .A. C. ) শৃঙ্খলাবোধ ১৯৭১ থেকে 
নিম্নগামী হয়ে এসেছে |” তাদের বেতন-ভাতা 
নিয়ে অনস্বীকার্য বিক্ষোভ ছিল, চাকুরীর ক্ষেত্রে 
তাদের নানা অনাচারের এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 


অবিচারের সম্মুখীন হোতে হয়েছে। ট্রেড টি 


ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিয়েও তাদের অসন্তোষ 
ছিল। যদিও গত মার্চ মাসে তাদের উত্তর প্রদেশ 
রাজ্য পুলিশ কর্মচারী পারদ গঠনের অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল, যে পরিষদের সদস্তভুক্তির অধিকার 
ছিল পি, এ, সির ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর হেড 
কনষ্টবল ও কনষ্টবলদের এবং অন্তান্ত বেসামরিক 
কর্মচারীদের। : রাজনৈতিক দলের সদস্তদের এই 
পরিষদের সদস্ততুক্তি নিয়ে কতৃপক্ষের সঙ্গে পরিষদের 


নেতৃত্বের বিরোধ ছিল এ.ং পি, এ, পি'র বিদ্রোহের ' 


পর এই পরিষদকে গভ ২৭শে মে বে-আইনী ঘোষণাও 
করা. হয়েছে। সুতরাং, উত্তর প্রদেশের রাজ্য 
গ্রশাসন্রে অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ কিছু বিক্ষোভ 
অবশ্যই ধূমায়িত হয়েছিলে। যা অনেক আগেই মিটিয়ে 
ফেলা যেতো! ৷ কিন্তু বিদ্রোহ করবার, সেনাবাহিনীর 
হাতে অস্ত্রাগার তুলে দিতে অম্বীকার করে 


০ 


৬ 


সম্পাদকীয় 


সেনাবাহিনীর 
করবারও একটা! ভয়াবহ পরিণাম আছে। দেশের 
অভ্যন্তরে বেসামরিক হিংস্র বিক্ষোভ দমনে 
সেনাবাহিনীর ডাঁক পড়েছে স্বাধীনতার পর 
অজশ্রবার। নিতান্তই অনিচ্ছুক্ভাবে বার বার 
সেনাবাহিনী কৃতিত্বের সঙ্গে এ-কাজের দায়িত্ব 
নিয়েছেন। কিন্তু এ-কাজের দায়িত্বপালনে অস্ত্রের 
সংঘাতে তাদের প্রাণহানি হলে তাদের মনেও 
তার স্থায়ী প্রতিক্রিয়া দানা 'বেঁধে উঠবে। 
সুতরাং ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুর রাজনৈতিক-আর্থ নৈতিক 
ব্র্থতার পরিণতিতে দেশে ' ব্যাপক বিশৃঙ্খলা 


৯৯ 


প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর ডাক পড়লে সেই 
পরিবর্তিত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আর একবার 
ক্ষমতার হস্তান্তর হবে কিনা তাঁকে বলবে ! যদি 


সেই অবস্থার স্থষ্টি হয় তবে তখনকার হস্তাস্তর হবে 
দেশের বেসামরিক ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুর নিকট থেকে 
দেশের সামরিক ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুর হাতে ;_ যাঁরা 
ক্ষমতার অস্তিম দায়িত্ব বহন করে বহিঃশক্রর আক্রমণ 
থেকে দেশকে বারবার রক্ষা করেছেন। আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা সীমান্তের ওপার থেকে বহিঃশক্রকে সীমান্ত 
আক্রমণে প্ররোচিত করে থাকে । তাই যার! 
সীমান্তের অতন্দ €হরী, তাদের বিপর্যস্ত পশ্চাদ- 
ভাগকে রক্ষা করবার ডাক তারা কখনই উপেক্ষ। 
করতে পারেন নাঁ। কিন্ত পশ্চাদভাগের বিধর্ধয় 
নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ালে গণতন্ত্রের অযোগ্য 
ঠাট-বাঁট বাঁর বার বিপন্মুক্ত করবার প্রেরণ! ক্রমশই 
হাস পেয়ে স্থায়ীভাবে সেই ক্ষমতা গ্রহণের প্রবণত| 


সদস্যদের গুলি করে হতাহত 


ধীরে তৈরী করে ফেলা হয়েছে। 
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দেখা দিলে তাজ্জব হবার কিছু নেই। পাকিস্তানের 
নবতর সমরসজ্জ! যেখানে একটি বাস্তব ঘটনা, সেখানে 
এই প্রবণতাও ভাঁত্র হয়ে উঠবে,__-সেটা অবাঞ্থনীয় 
হলেও। তাতে আকম্মিকতার ঝলকও থাকবে না। 
উত্তর প্রদেশের ও অন্যান্য রাজ্যের ঘটনা সেই 
লালসক্কেত বহন করছে। মূলতঃ, রাজ্য কংগ্রেস 
পরিষদীয় দলগুলির, অস্ত ম্বের ঝাপটায় পরিষদীয় 
গণতন্ত্রের সক্কোচন হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
শাসনের আওতায় আমলাতন্ত্বের ক্ষমতাবৃদ্ধি পাচ্ছে। 
পরিষদীয় গণতন্ত্রের পরিসর গুটিয়ে নিয়ে আমলাতন্তর 
সামনে এসে জনমানসে আমলাতন্ত্রের মর্ধাদা বৃদ্ধি করে 
পরিষদীয় গণতন্ত্রকে অনিবার্ষভাবে লঘু করে তুলছে। 
রাজ্যসরকারগুলির , ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা কেন্দ্রে 
সঞ্চারিত হলে জনমানসে কোনোও বিরূপ গ্রতিক্রিয়। 
হবে না কারণ, পরিষদীয় গণতন্ত্রের বিপর্যয়ে তাদের 
মনকে এই ধরণের পরিণতির জন্য ধীরে 
দলীয়, অস্ত 
যে পটভূমিক! তৈরী করছে, তারই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বিক্ষোভ ও অন্যান্ত নাগরিক 
বিক্ষোভ ঘন ঘন যুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পাট একেবারেই, 


চুকিয়ে দিয়ে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক শাসনের ঢল 


যদি কখনও নেমে আসে, তার দায়িত্ব বহন করতে 
হবে বর্তমান শানকদলের, যারা জনসাধারণের নিরস্কুণ 


সমর্থন পেয়ে মাত্র দুই বছর পূর্বে ক্ষমতার শীর্ষে 


আরোহণ করেছিলেন ) 
অর্থ নৈতিক বিক্ষোভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আসছে, 
বলতে গেলে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী৷ পরিকল্পনার আমল 


_জয়ণ্ী, জোষ্ঠ ১৪৮০ 


থেকে। সেদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার__যা, গত 
ছাব্বিশ বছরের মধ্যে কখনও কংগ্রেসের হাতছাড়া 


Joo 


হয় নাই এবং নিকট ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের হাতছাড়া” 


হবার আশঙ্কা নেই, যদি তাদের অমুস্থত নীতির 
খেসারৎ দেবার ডাক পড়লে কেন্দ্রের: পরিযদীয় 


গণতগ্ত্রের ঠাটবাটের সঙ্চোচন না হয়__মূল্যস্তর বেঁধে , 


ফৈলবার পৌনঃপুনিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার ব্যর্থ 
হয়েছেন। আজ অবস্থা ঈ'ডিয়েছে এই যে ১৯৬২-র 
মার্চ মাসে যে বছর শেষ হয়েছে, সেই বছরের 
পাইকারী মৃল্যস্তরের নিরিখে ১৯৭৩-এর ১৯ শে মে 
যে বছর শেষ হয়েছে, সেই বছরের মধ্যে পাইকারী 
মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২০ ভাগ। - আর 
১৯৭৩-এর ১৯শে এপ্রিল থেকে এ-বছরের ১৯ শে 
মের মধ্যে পাইকারী মুল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা 
৩৮ ভাগ। অর্থাৎ, গত  একবছরে পাইকারী 
মূলাস্তর বেড়েছে শতকর! ২০ ভাগ আর একমাসে 
বেড়েছে শতকরা ৩৮ ভাগ; বলতে গেলে প্রতি 
সপ্তাহে পাইকারী মূল্যস্তর. চড়চড় করে শতকরা 
₹১ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ! এই মারাত্মক পরিস্থিতির মুখে 
দাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চুড়ান্ত অপরিণামদশিতার 
পরিচয় দিয়ে বিরোধীদল গুলির উপর বিদ্বেষ ছড়িয়ে 


' এবং স্তাবোটেঞ্জ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির জুজুর.ভয় দেখিয়ে 


আতঙ্ক সৃষ্টি করে কর্তব্যসাধন বরছেন! 

এই সঙ্গে ১৯৬১ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৎকালীন গভর্ণর এইচ, ভি, আর, 
আয়েঙ্গারের বোহ্বেতে বি, এফ, ম্যাডান মেমোরিয়াল 
ফাণ্-এ প্রদত্ত অভিভীষণ্টি স্মরণ করা যেতে পারে | 
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সেই অভিভাষণে আয়েঙ্গার বলেছিলেন বছরে শতকর! 
২ কি ৩ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি হলে তাঁকে সামলানো যাবে । 
তাও যদি মাঝে মাঝে তারই মধ্যে যুলাস্তর স্থির 
থাকে । কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে শতকরা ৬ ভাগ যে 


মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাকে - অগ্রাহ করা চলে না। 


আয়েঙ্গার আরও বলেন দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে 
ফসলী খাচুর সময় সামান্য কমতি ছাড়। কোনে সময়ই 


মূল্যস্তর নিয়গামী হয় নাই। শতকরা ৬ ভাগ মূল্য 


বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে রিজার্ভ ব্যান্কের 
গভর্ণর যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ, করেছিলেন 
সে তুলনায় বর্তমানে চতুর্থ পরিকল্পনার উপান্তে বিশ 
ভাগ মূল্যবৃদ্ধিতে কাগজী উদ্বেগ ছাড়া সরকারের পক্ষ 
থেকে আর কিছু কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছেন!। 
বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ ক্রমশ বুদ্ধি 
পেলেও আম্পাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি ন! হওয়ায় 


~ 


/ 


ফাপাই মুদ্রার, সঙ্কট মুল্/বৃদ্ধির বড়ো নিয়ামক হয়ে ' 


দাড়িয়েছে । কৃষি ও শিল্পের মূল. কাচাপপ্যের অভাব 
-যেমন ইস্পাত, সার ইত্যাদিতে-_মুল্যবুদ্ধির 


সহায়ক হলেও আসল কারণ ফাঁপাই মুদ্রার অসম্ভব : 


স্কীতি | ১৯৭২-৭৩ সালে ডিফিসিট ফ্িনালিং-এর 
পরিমাণ স্থির করা ছিল ২৫১ কোটি টাকা । ১৯৭৩- 
৭৪-এর সংশোধিত বাজেটে তার পরিমাণ নির্ধারিত 
হয়েছিলো ৫৫০ কোটি টাকায় । কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবে 
দেখ! যায় ১৯৭২-৭৩ এর ডিফিসিট ফিনান্সিং-- 


আর্থাৎ ফাপাই মুদ্রার পরিমাণ ৮৮০ কোটি টাকায় ৮ 
পৌচেছে।. এই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যগচলির . 


( শেষাংশ ১৬১ 


পৃষ্ঠায় ) 


লীলা ল্রান্জ ( লাগ ) 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


[১২ই জুন ১৯৭৩-এ সন্ধ্যায় ভবানীপুর 
আশুতোষ কলেজ হলে বিপ্লবী দেশনেত্রী লালা 
রায়ের তৃতীয় স্মৃতিবাধিকী সভায় সভানেত্রীর প্রদত্ত 
ভাষণ । জঃ সঃ] | 

লীলাবতী নাগ ( রায়) তখন ১৩৩৬-৩৭ সালে 
একটি স্মরণীয় নাম ছিল। শুধু নাম, বললে ঠিক 
হবেনা_ আমাদের খুব কম সংখ্যক নারী-রচির্ত কর্ম- 
সংঘ ব! প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লীলা নাগের দীপালি 
সংঘ' ও “জয়শ্রী” পত্রিকা একটা ব্যক্তিস্বাতস্্য ও 
আদর্শময়, কল্পনাময় প্রতিষ্ঠান ছিল। ব্বল্লায়ু হলেও । 

বলা যায় আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের 
আমাদের সমাজ . ও দেশে রামমোহন থেকে 
সুভাষচন্দ্র অবধি যে একটার পর একটি মহামানবের 
আবির্ভাব হয়েছিল, মেয়েদের মধ্যেও 


পড়েছিল। যা “দখ। গেছে বিধান রায়ের জননী 
অঘে[রকামিনীতে, লেডী অবলা বন্থুর নারীশিক্ষা- 
মন্দিরের আদর্শে_সরলা রায়ের (পি. কে রায়ের 
সহধসিণী ) স্ৰী শিক্ষার উদ্যোগে) লীলা রায়ের 
দদীপালি সংঘ’ ও “জয়ী” পত্রিকাও সেই ভাবের 
আদর্শেই যেন অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ভার 
পূর্বদূরীদের যেখানে ছিল শিক্ষার, জ্ঞানার্জনেরই বিশেষ 


তাদের, 
চরিত্রের, কর্ণের, আদর্শের প্রভাব বেশ খানিকটা 


আদর্শ, লীলা নাগের মনে তা ছাড়াও যেন দেশের 
জন্য, দেশের স্বাধীনতার পথে মেয়েদের দিক থেকে 
কিছু করার জন্য, একটা অপরিমেয় আকাঙ্। ছিল। 
তাতেই 'দীপালি-সংঘে'র মেয়েদের নিয়ে দীপাবলী 
স্বালার একটী চেষ্টা প্রেরণা দেখা গেল। নারীর 
শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক শক্তি উদ্মেষের অন্য 
তার আগে আর কেউ এ দিক দিয়ে কাজ করার, 
সংগঠন করার চেষ্টা করেন নি। অনেকটা! ১৯০৬-এর 
পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতির মত। 
এছাড়াও এর সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন আর একটা 
দিকের জাগরণ। যা” হল নারীর সাহিত্য ও মনন 
সাধনার, চিন্তার উৎকর্ষ সাধনার দিক, তাই নিয়েই 
'জয় রী পত্রিকার আবির্ভাব হয়। "জয়ন্তীর, আদর্শ 
ছিল (১) মেয়েদের সম্পাদনায় _মেয়েদেরই লেখ! 
বেরুবে। (২) ভারা এর দ্বার নিজেরাই নিজেদের 
চিন্তা জগতের, কর্ম জগতের আদর্শের পথ আবি্ষার 
করতে পারেন যেন। (৩) সাহিত্যে ও সমাজে 
নারী মননজগত স্থষ্টি করবেন। অবশ্য তার 
‘জয়শ্রী'র আগেও নারী-সম্পা দিত পত্রিকা কিছু ছিল; 
“পরিচারিকা” কেশব সেনের বাড়ীর মেয়েদের 
সম্প।দিত, “জাহ্নবী” গিরান্দ্র মোহিনী দেবী সম্পাদিত। 
এবং তখনকার হিসাবে সুসম্পাদিত ছিল সেগুলি । 





১০২ জয়্রী, জোন্ঠ ১৩৮০ 


তবু তার এই চেষ্টা ও উদ্দেশ্য তখনকার পত্র-পত্রি+! 
জগতে ‘প্রবাসী’, “বিচিত্রা” এমুখ পত্রিকাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তীর পর "ওয়তরর 
ভালো সুচিন্তিত লেখার চুম্বক সম্কপন 'প্রবাসী”তে 
দেখতে পাওয়া যেত। 

Kk. আমি সেসময় প্রবাসে রাজস্থানে ছিলাম বেশ 
: £ কিছু দিন। ১৩৬৭ সালে কলকাতায় এসে জয়শ্রী” 
পত্রিকাটী দেখতে পেলাম (১৯৩০ খ্রীঃ) । তখনকার 
লেখিকার! তাতে অনেকেই লিখতেন । ৬অনিন্দিতা 
দেবী (“বঙ্গনারী” ছদ্মনাম, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 
জননী ), শাস্তিম্ুধা ঘে!ব, শৈলবাল। ঘোষ, গ্রভাবতী 
দেবী প্রমুখ পুরোণো। ও নতুন লেখিকারা তাতে 
লিখতেন! 

আমিও স্বনামে প্রবন্ধ, গল্প এবং ‘অনামে’ 
“সোনার কাঠি, রূপার কাঠি” নামে একটী উপন্যাস 
লিখি | বই আকারে প্রকাশ করেন গক্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ছায়া পথ’ নামে। 

'জয়তী’ বেশ প্রতিষ্ঠিত ও আদৃ্ত হয়েছিল । কিন্তু 
সম্পাদিকা ও তার সহকসিণীর৷ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লু্ঠন ও অন্যান্ত নান! সুত্রে রাজরোষে পড়েন । 

পত্রিকার সম্পাদনা ভার পড়ল রেণু সেনগপ্ত*্ ও 
:  শকুস্তল! দেবীর ওপর কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক 
<. জগতের নানা সন্দেহের বঞ্চাটে 'দীপালি সংঘ’ 
' বাজেয়াপ্ত হয় গেল। যে 'দীপালি সংঘের, সংগঠন- 
কর্ম দেখে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লীলা নাগকে শান্তি- 
* সহ-সম্পাদক রেণু সেনগুপ্ত সম্পাদিকার সঙ্গে গ্রেপ্তার 

ফলে সম্পদন!র ভার পড়ে অপর সহ-শম্পাদিক! 
জঃ প্‌ 





হন। 
শকুন্তলা! দেবীর ওপর! 


নিকেতনে যাবার, কথা বলেন শুনেছিলাম । হয়ত 
সেখানে গেলে লীলা নাগ আরেক' রকমে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারতেন। সে কথা যাক্‌। 

ক্রমে 'জয়গ্্রীও নেত্রীত্রহীন হয়ে গেল। 
কয়েক বহর মাত্র বেঁচে ছিল। 

তারপর অনেকদিন পরে 'জয়গ্রী'কে আবার দেখি 
মনে হয় দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর | কিন্তু আমার সঙ্গে 
আর যোগাযোগ হয়নি৷ 

তখন তার বিবাহ হয়েছে অনিল চন্দ্র রায় 
মহাশয়ের সঙ্গে জেনেছি । অনিল রায়ের সমাজ- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচনাও “জয়ন্ত বেরুচ্ছে । এবং 
শুধু মেয়েদের প্রায়ই অগ শীর সাধারণ রচনা নিয়ে 


প্রথম সময়ের জিয়্ম£৮র পর এখনকার মেয়েপুরুষ- 
মিশ্র রচনা সম্তারে ‘জয়শ্রী’ চিত্তকর্ষক হয়েছিল বেশ 
ভালো! রকমেই। 

বার বার হাতে পড়েছে। 
যোগ করার চেষ্টা আর করিনি । 


আরে! 


পড়েছি কিন্তু যোগা- 


-% 
গ্রচারবিমুখ, শান্ত গভীর প্রকৃতি, মিতভাষিণী, 


লীলা নাগ লীলা রায় হওয়ার পরও তেমনি নীরব 
কর্ম সাধনায় নিজের জীবন যাপন করেছেন। যখন 
আমাদের সাহিত্যজগতে ও কর্মদ্গতে আত্মপ্রচারের 
ঠেলাঠেলি চলেছে, তখনো এ গভীর প্রকৃতি মৌনমুখী 
নারী নিজেকে এক পাশে রেখেই চলেছিলেন। 
ইতিমধ্যে বিবাহ এবং বৈধব্য ঘটেছে। তারপর 
এই দীর্ঘ রোগভোগ এবং ভারপব জীবন অবসান, 
সবগুলিই আমাদের সামনে আঞ্জ তার কোমার্য, যৌনন, 
সমাপ্তি সব নিয়ে দাড়িয়েছে যেন পরিপূর্ণ মানুষটাকে 
নিয়ে। তিনি আমাদের অনেকের চেয়ে বয়সে ছোট 
ছিলেন। কিন্তু তার কর্মনাধনার আদর্শে ও প্রচার 
বিমুখতায় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী তিনি ছিলেন। 


সণসি্ণিক্ষষা, ল্কার্শকলী শিক্ষা ও অন্দেম্রাম্মুলক স্পিক্জা 


আলোচনা 


 বীরেশ ভট্টাচার্য্য 


ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে .আমাদের দেশে 
শিক্ষার নীতি নির্ধারণ নিয়ে ষে সব বিচার-বিতর্ক 
হয়েছিল তার মধ্য থেকে সার বস্তু খুঁজতে গেলে 


. দেখা যাবে যে ভারতীয় সমাজকে তার চিরাচরিত 


এতিহ্যা থেকে সরিয়ে নিয়ে ইয়োরোপের রেণেশাস- 
পরবর্তা চিন্তাধীরার সঙ্গে তাকে পরিচিত করে 


+ দেওয়াই ছিল এর মূল উন্দেশ্ট। যার! বলেন যে 


< 


ইংরেজ-প্রবতিত শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
তখনকার শাসন-ব্যবস্থার সহায়ক হিসাবে একদল 
দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর, বুরোক্র্াট গড়ে তোল! 


-ভাদের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় শুধু এই কারণেই 


যে একই শিক্ষাধারায় কেরাণীকুলের সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে ব্যবহারজীবী, চিকিৎসাবিশারদ, 
রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী ও মুক্তিকামীর দল। 


সুতরাং গত দেড়শো” বৎসর ধরে আমাদের দেশের 


বিষ্যায়তনগুলি যে-রীতিতে শিক্ষার' প্রসার ঘটিয়েছে 
তার ফলেই আমরা পরনির্ভর, চিন্তাবিমুখ ও 
গতানুগতিকতার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছি এ কথা 


_ কোনোমতেই .মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুতঃ এই 


আমলের শিক্ষাারাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল 
আমাদের নানাবিধ 
ল্যৈষ্ঠ ৮০২ 


\ 


সামাজিক- ও রাজনৈতিক, 


আন্দোলন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের 
নব নব প্রচেষ্টা ৷ সুতরাং এই শিক্ষাকে অযথা ছোট 
করে,দেখানোর প্রবণতা পরিহার করে কিভাবে. 
আমাদের অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই 
শিক্ষার সমন্বয়কে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায়, 
সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়াই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। 

যদি ওল করা হয়, এই অন্যান্ত সামাজিক 
উদ্দেশ্যগুলি কি, তবে সেই আলোচনার সুত্রেই 
আমাদের প্রচলিত শিক্ষারীতির ক্রটিগুলি ধরা 
পড়বে। ইংরেজ আমলের শিক্ষা যদিও আমাদের 
সমাজে একাধিক চিন্তানায়কের স্থষ্টির সহায়ক হয়েছে, 
তবু এই চিন্তানীয়কদের উদ্ভব হয়েছে সমাজের একটা 
বিশেষ স্তর থেকে যাকে আমরা! সচরাচর . বলে থাকি 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী । যদিও মধ্যবিত্ত ' শ্রেণীর বাইরে 
থেকেও কিছু প্রতিভাবান্‌ মানুষ সমাজজীবনে তাদের 
স্বাক্ষর রেখে যেতে' পারেন নি এমন নয় ( এই 
প্রসঙ্গে ডক্টর আম্মেদকরের নাম স্মরণীয় ), তবু 
স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজ-প্রবতিত শিক্ষার 
শ্বযোগ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং দেশের বিভিন্ন 


অঞ্চলে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। এর 


অন্যতম কারণ শিক্ষাথাতে ব্যয়সঙ্কচের নীতি। 


জয়গ্রী, ট্যোষ্ঠ ১৬৮৩ 


ইংরেজশাসনকে সুদৃঢ় করে রাখবার জন্ত তদানীন্তন 
সরকারকে যে সকল নীতি অবলম্বন করতে হত তার 
অবস্ান্তাবী ফল ছিল শিক্ষার সঙ্কোচন। অবশ্য 
দেড়শো বৎসর আগে সরকারী প্রচেষ্টার উপর 
নির্ভরতা বর্তমান যুগের মতে! সর্বাত্মক ছিল না। 
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শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত দান ও উদ্যোগের ভূমিকা ছিল 


. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্ত সরকারী ও বে-সরকারী 
উভয়বিধ প্রচেষ্টা সত্বেও ভারতীয় জনগণের অতি 
ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশের মধ্যেই সেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। 
তার বাইরে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবল থাকলেও 
অর্থ এবং পর্যাপ্ত উদ্যোগের ছিল একান্ত অভাব । 
এমন কি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও 
সর্বব্যাপী অর্থাভাবের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী 
উভয়েই পরস্পরকে গ্রবঞ্চিত করতে বাধ্য হত্তেন। 
শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন দোকান ঘরে 
বসে কেনা-বেচা করে চলেছেন, এমন. দৃশ্য বিরল 
ছিল ন! এবং আজকেও বিরল নয়। শিক্ষার্থী 
শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই 
জীবিকা অর্জনে উদ্ভোগী হতে বাধ্য হয়েছে এবং 
শিক্ষকের মৃতু প্রতিবাদ সত্বেও এই অবস্থার 
গ্রতিবিধান কর! যায় নি, এমন ঘটনা অনবরত দেখা! 
পিয়েছে। শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে আরও 
পরিব্যাপ্ত করে দেবার উপায় হিসাবে কেবল প্রাথমিক 
বিস্তালয়ের সংখ্য! বাঁড়াবার কথা ধারা ভাবছেন, এই 
* সব অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে তারের এমন কোনে! 
পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে যাতে সংখ্যাপুষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে প্রকৃত মানদিক পুষ্টিও ঘটতে পারে, যাতে 


প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের অব্থ। অপচয় 
ঘটিয়ে অঙ্কাম্য দিকে অর্থাভারের স্থষ্টি করা ন! হয়। 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আরও একটি গুরুতর 
ক্রুটি দেখা গিয়েছিল। এতিহাসিক কারণে এই 
শিক্ষারীতির প্রায় সবটুকু ঝৌক ছিল মনন 
কিংবা বুদ্ধিচর্চার উপর, দৈনন্দিন কার্যপ্রণালীর 
সঙ্গে একে মিলিয়ে নেওয়ার বিশেষ কোনো 
ব্যবস্থা এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ছিল না। অবশ্য 
এরই মধ্যে কিছু কিছু উচ্চস্তরের বৃত্তি যথা 
চিকিৎসা, আইনচর্চা, বাস্তবিগ্ঠা, ধাতু ও যন্তরবিদ্যা, 
ফলিত রসায়ন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা ছিল । কিন্তু মম্যান্য' যে-নকল বৃত্তি সমাজে 
বহুল-প্রচলিত তাদের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার যোগাযোগ 


ছিল না! বললেই চলে । সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে 
যাদের স্থান হত না তার! নানাভাবে এই ধরণের 


সাধারণ বৃত্তি শিক্ষা করে জীবিকার সন্ধানে আত্ম- 
নিয়োগ করত বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে তথাকথিত 
শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ব্যবধান ছিল হুরতিক্রম্য। 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ছিল এই সব অতি প্রয়োজনীয় 
বৃত্তি সম্পর্কে খানিকট। উন্নাসিকতার মনোভাব এবং 


অনতিশিক্ষিত বৃত্বিজীবীদের মধ্যে ছিল একধরণের ' 


হীনমন্ততা যার সঙ্গে আধিক আয়বৈষষোর অঙ্গাঙগী 
সম্পর্ক যে সর্বদাই দেখা যেত এমন নয়। উদাহরণ- 
স্বরাপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত 
তিন শে! টাকা রেতনের কেরাণীর সঙ্গে ছ’ শো টাকা 
মাসিক আয়ের ইলেকট্রিক ব্যবসায়ীর কোনো 
তুলনাই চলত না। কেনা জানত যে কেরাণীবাবুর 


২ 


) 


রে 


রে 
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সামাজিক মর্যাদা, মি্্রীজাতীয় লোকেদের তুলনায় 
সর্বদাই বেশী, তার আধিক অবস্থা যতই না 
দুর্দশাগ্রস্ত হোক? কেরাণীবাবুটি তার নিজেরে কাজে 


কতট। পারদর্শী ভার বিচার ছিল ন্ম্প্রয়োজন | তিনি. 


যে এককালে শেকৃস্পীয়র এবং বার্ণার্ড শ কিংবা 
ফ্যারাডে ও রাদারফোর্ডের ভাবধারায় অবগাহন 
করতে পেরেছিলেন সেই জয়টীকা পরেই তিনি 
সমাঙ্জের উচ্চতর স্তরে বিচরণ করতে পারতেন । 

আর একটি দুর্বলতা ছিল ইংরেজ আমলের 
শিক্ষারীতিতে ! এতে ইয়োরোপ-কেজ্জিকতা, এমন 
কি ইংল্যাগু-কেজ্দিকতার যতটা প্রসার ঘটত নিজেদের 


% সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিংশার অবকাশ 


ততটা! থাকত না। তার ফলে অনেকের কাছেই 
এই শিক্ষাকে মনে হত বাস্তববিমুখ, তাঁরা কোনোক্রমে 
পাঠ্যবিষয়কে অধিগত করে পরবর্তী জীবনে একে 
অতি-মূল)বান্‌ পোষাকের মতো! দূরে সরিয়ে রাখতে 
অভ্যস্ত হয়ে উঠন্ডেন। অনেকে বলে থাকেন যে 
বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে হ'ত বলেই 
এই অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার 
ব্যবস্থা হলে শিক্ষার এই ক্রট সংশোধিত হয়ে যাবে । 
এই ব্যাধ্যাকে যুক্কিগ্রাহ্া বলা যায় না। এ কথা 
হয়তো ঠিক যে বিদেশী ভাষার সঙ্গে তাল রাখতে 
না পেরে অনেকে জ্ঞান-আহরণের কাজে ঠিক ততটা! 
অগ্রসর হতে পারেন নি যতটা তাদের কাছে আশা 
করা যেত। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় মোটামুটি 
পারদশিত! অর্জন করতে পেরেছেন এমন লোকের 
সংখ্যাও কিছু কম নয়। তাদের নিকট থেকে স্বাধীন 


গণশিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা ও অস্বেষামূলক শিক্ষা 


চিন্তার ক্ষেত্রে কতটুকু অবদান সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে ৪ পক্ষান্তরে মাতৃভাষায় যারা স্বাধীনভাবে 
গবেষণার কাঞ্জ করতে আগ্রহী, অল্পবয়সের ইংরেজি 
শিক্ষা তাদের নিকট বাধাম্বরূপ মনে হয়েছে এমন 
কথা তারা কেউ কখনও বলেছেন বলে মনে হয় না। 
স্থতরাং ইংরেজ আমলের শিক্ষা যে সাধারণভাবে 
আমাদের অনুসন্ধিংসাকে খর্ব করে রেখেছে তাতে 
কোনো মতভেদ না থাকলেও একমাত্র ইংরেজি ভাষায় 
শিক্ষাদানই এর জন্য দায়ী কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন 
তোলার অবকাশ থেকে যাচ্ছে। আমাদের মনে 
হয়, উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত 
গৌণ, শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন ও সমাজকে আরও 
ভালভাবে বুঝতে চাওয়ার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার 
প্রশ্নটিই মুখা। ইংরেজ-আমলের শিক্ষার মধ্যে 
আমাদের নিজন্ব সামাজিক পরিবেশের সম্যক্‌ 
অনুপ্রবেশ. ঘটে নি, শিক্ষার গলদের জন্ত এই 
কারপটিকেই বিশেষভাবে দায়ী করতে হবে । 


ছুই 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষা-পদ্ধতিকে নূতন 
রূপ দেবার কথা,একাধিকবার' বলা হয়েছে। বিশ্ব” 
বিদ্যালয়ের শিক্ষ। ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য 
তু’টি বিশেষ ‘কমিশন’ নিয়োগ করে ভারত সরকার 
স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদূগণের অভিমত 
গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পরামর্শ অনুঘায়ী কিছু 
কিছু সংস্কার যে করাও হয় নি এমন নয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ অধুনা-নিম্দিভ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার 


১০৬ জয়ন্তী, পোষ্ট ১৩৮০ 


প্রবর্তেনর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ 
বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী নৃতন 
নৃতন পাঠাক্রমের উদ্ভাবন এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স 
থেকে- শিক্ষার্থীকে সেই বিশিষ্ট পাঠাক্রমের সুযোগ 


দান ছিল উচ্চ-মাধামিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য | এই ' 


পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ভাল-মন্দ কতটা হয়েছে 
তার বিচার করা এই প্রবন্ধের, উদ্দেশ্য নয়! 
লক্ষণীয় শুধু এইটুকু যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
আমাদের নিকট উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতির 
যুক্তিযুক্ততা হাস পেয়েছে এবং আমরা নৃতন 
শিক্ষারীতি প্রবর্তন করতে চলেছি। এর মূল কারণ 
থু'জতে গেলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে 
শিক্ষাপক্ধতির সংস্কার -বল্পতে শুধু বিদ্ায়তনের 
পাঠাক্রম বা বিষ্যাভ্যাসের কালক্রম বদলানোকে 
বোঝায় না। তাঁর সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর প্রশ্ন থুলিও 
বিশেষভাবে 'জড়িত। এ পর্যন্ত শিক্ষাসংস্কারের য। 
কিছু চেষ্টা, হয়েছে তার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে 
শিক্ষার পদ্ধতিকে জীবিকা অর্জনের পদ্ধতির সঙ্গে 
কিংবা সাধারণ মান্থষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের 
সমস্াগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় নি, বরঞ্চ মনে 
করা হয়েছে বিদ্যায়তনগুলিকে এখানে-ওখানে একটু- 
আধটু মেজ্ে'ঘষে নিলেই তারা সমাজজীবনে তাদের 
ভূমিকা পালন করতে পারবে। একথ। আমাদের 


সকলেরই বোঝা দরকার যে শুধু স্কুলের শিক্ষাকাল, 
এক বৎসর কমিয়ে দিয়ে কিংব! পাঠ্যক্রমের মধ্যে - 


জটিলতা হ্রাস করে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কোনো 
পরিবর্তন আনয়ন কর! যায় না। তার জন্য প্রথম 


রঙ । রি 
প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিকোপ থেকে শিক্ষার যুল্য- ' 


বিচার । আর সেই বিচারকে যথাযথ করে তুলতে 
হলে কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং পূর্বাঞ্জিত সংস্কাবকে 
বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন রয়েছে। 


এখনও আমাদের অনেকের মনে এই ধারণা 


মাঝে মাঝে উকিঝু'কি দেয় যে ‘মানুষ’ গড়াই শিক্ষার 
একমাত্র উ.দ্দশ্য হওয়া উচিত, ব্যবহারগত প্রয়োজনে 
শিক্ষাকে টেনে আনার অর্থ হ’ল তাকে মলিনতার 
মধ্যে নামিয়ে আনা। শিক্ষার প্রতি এই রাজোচিত 
ব্যবহার সেই ধরণের সমাজ্-ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই মৃপ্যবান্‌ 
যেখানে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রণালী অপেক্ষাকৃত 


সরল এবং উন্নত স্তরের মননশীলতার প্রধান সামাজিক ' 


উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ মানুষের নৈতিক উন্নয়ন । 
আর্দের সামাজিক ব্যবস্থায় যান্ঞবন্ধ্য কিংবা গাগা 
যে-শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতেন, কিংবা! 
গ্রীক সমাজে সোক্রাতিস্‌ বাঁ প্রেটোর যে-ধরণের 
বৈদগ্ধা তাদের সম্মানার্হ করে তুলেছিল, তার 
সঙ্গে বর্তমানকালের শিক্ষার মিল খুবই সামান্য । 
এখানে যিনি শিক্ষিত তিনি যে ঠিক সেই 
অনুপাতে নৈতিক সদ্গুণের অধিকারী এমন 
দাবি কোনোমতেই করা সম্ভব নয়। আর 


এই শিক্ষার ধারে কাছে না এসেও বনু ব্যক্তি 


উচ্চ নৈতিক বলের অধিকারী হতে পারেন সেকথা 
বলাই বাছনগ্য। সুতরাং বর্তমানের জটিল জীবনে 
শিক্ষার মুল্য আর তার “মানুষ” গড়ার কাজের মধ্যে 
নিবদ্ধ নেই, সমাজের নান! প্রয়োজনে শিক্ষা মানুষকে 
কঙট! সাহায্য করতে পারে তাই হবে এ যুগে শিক্ষা- 
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নব 


॥ 


বিচারের একমাত্র মাপৃকাঠি । এই দিক থেকে বিচার 
করলে শিক্ষার নাড়ীর যোগ দেখা যাবে রাই্- 
বাবস্থা, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে। 


এদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বিবেচনা না করে 


শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের কথ! ভাবাও অবাস্তব । 

এই প্রবন্ধের গোড়াতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
তিনটি প্রধান ক্রুটির কথা বলা হয়েছিল। শিক্ষায় 
গণ-সংযোগের অভাব, দৈনন্দিন বৃত্তিসমূহের প্রতি 
শিক্ষাব্যবস্থাুকদের অবহেলা! এবং আমাদের নিজ্ঞন্ব 
পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ স্থ্টি করতে এদের 
অমনোষোগিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল 


1 এই উদ্দেশ্যে. যে এই তিনটি মূল সমস্তার সমাধান না 


হলে শিক্ষার অন্যান্ত সংস্কার হবে নিতান্ত লোক 
দেখানো, এমন কি লোকঠকানো ব্যাপার--তাতে 
শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে নাঁ। ' সামাজিক 
উদ্দেশ্য বলতে আমরা, বুঝি দেশের _রাষটব্যবস্থা, 
অর্থ নৈতিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের 


'পটভূমিকার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে 


তোলা। শিঞ্ষাসংস্কারে আগ্রহ কেবল শিক্ষাবিদ 
শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কোনো কারণ নেই। 
সমাজের অন্যান্য নানা স্তরের মানুষও শিক্ষাকে একটি 
পরিচ্ছন্ন রূপ দেবার কাজে সমান আগ্রহের অধিকারী 
হতে পারেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে 


১০নৃতন নুতন শিক্ষাপথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসতে 


পারেন। অভিজ্ঞতার ফলে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে 
যে সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হার জন্যই শিক্ষা চায় 
না, সে চায় তার শিক্ষা যেন তাকে উন্নততর পরিবেশে 


1 


কাজ্জ করার এবং জীবন কাটাবার সুযোগ দিতে 
পারে। যদি শিক্ষার এই উপযোগিতার প্রতি মানুষের 
আস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এখানে ওখানে সামান্ত 
মেরামতের কাজ করে শিক্ষার ফুটো নৌকাকে ভাসিয়ে 
রাখ! সম্ভব হবে না। | 


তিন 

এই প্রবন্ধের শিরোনামে শিক্ষাকে আমরা তিনটি 
পর্যায়ে বিবেচন! করবার সংকল্প প্রকাশ করেছিলাম! 
প্রথমতঃ গণ-শিক্ষা । আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য 
যদি হয় গণতন্ত্রী সমাজের প্রতিষ্ঠা, তবে গণ-শিক্ষার 
দাবিকে যত দ্রেত সম্ভব মিটিয়ে দিতে হবে, নতুবা 
প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার সর্তগুলি পূরণ করা 
হবে না। আক্ষরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ন! হয়েও 
অবশ্য মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে, কিন্তু লিপির 
মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় না করতে 
পারলে গণতন্ত্র কিছুতেই পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠতে পারে 
না। গণ-শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে অর্থ নৈতিক 
কারণেও । শিক্ষিত কৃষকসমাজ কিংবা শ্রুমিকশ্রেণীর 
কাছে কৃষি ও শিল্পের নৃতন নূতন কৌশলের কথা 
পৌছে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ | সুতরাং সার্বক্রনীন 
শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে নৃতন কর্মকৌশলকে 
সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
অন্যতম প্রধান উপায় বলে গণ্য কর! যেতে পারে । 

কিন্ত যেহেতু শিক্ষার জন্ত শ্রম এবং অর্থ দুই-ই 
বায় করতে হয় সেইজন্ত গণ-শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত আকারে 


জয়ন্তী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ 


ভিন্ন অন্ক কোনে বিস্তারিত রূপে প্রবর্তন করা 
নিতান্ত অপস্তভব। মাতৃভাষার বর্ণ-পরিচয়,। শব্দ- 
সম্তারের বৃদ্ধি, পারিপান্থিক অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ 
জ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি এবং সরল গণিত, এই কয়েকটি 
বিষয়কে চার-পাঁচ বৎসরের পাঠ্যক্রমে বিভাগ করে 
পড়ালে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হ’ল 
বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু পাঠ্যবস্ত ছাড়াও 
আরও বহু বিষয় নিয়ে সমস্। দেখা দিতে পারে। 
প্রাথমিক শিক্ষকের জীবিকামুষায়ী বেতনের ব্যবস্থা 
করা এবং তাকে প্রকৃত শিক্ষকের দায়িত্ব পালন 
করতে উদধদ্ধ' করার প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গিয়ে শুধু 
নৃতন নৃতন প্রাথমিক বিদ্কালয়ের উদ্বোধন করলেই 
দেশের মানুষের শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে না। 
সাক্ষর হয়ে উঠেও' সাধারণ মানুষ যদি মানসিক 
দিক থেকে অশক্ত এবং পরনির্ভর থেকে যায়, 
তবে গণতন্ত্রের বনিয়াদ খুব পাকা হবার সম্ভাবনা 
থাকবে না। 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষা. ইংরেজির 
স্থান আবশ্যিক করা অসঙ্গত হবে। তবে যেহেতু 
প্রাথমিক শিক্ষাই উচ্চতব শিক্ষার সোপান, সেইজন্য 
প্রাথমিক স্তরেই এই ভাষার সঙ্গে পরিচয় করে রাখা 
অবাঞ্চনীয় না-ও হতে পারে। সুতরাং স্কুলের 
প্রাথমিক স্তরে এচ্ছিক ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করে 
অথবা বিশেষ বিশেষ স্কুলে মাতৃভাষ। ছাড়াও ইংরেজি 
পড়াবার ব্যবস্থ। রেখে একটা! রফা করাই যুক্তিযুক্ত । 
প্রাথমিক শিক্ষার ফলাফল বিচারের সময় ইংরেজি 
ভাষায় পারদণিতাকে গণনার মধ্যে নেবার প্রয়োজন 


ন 
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মেই, তবে তার অন্ত পৃথক্‌ সম্মান পত্র এবং 
পারিতোধিকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্ত! হ’ল 
অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য সময় কিংবা শর্থ 
বায় করবার অক্ষমতা । সেইন্জন্ত শিক্ষাক্রম নুরু 
করার পরও বহু শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে পড়া বন্ধ করে 


দিয়ে কাজে নেমে পড়তে হয় এবং যেটুকু শিক্ষা! - 


পেয়েছিল আস্তে আস্তে সে তা ভুলে যেতে থাকে । 
সেইজন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের একটা বড় সর্ত হ'ল শিক্ষার্থীকে অল্প 
বয়সেই জীবিকা অর্জনের কাজে না লাগানোর মতো 
পরিবেশের স্থষ্টি করা। আমাদের দরিদ্র দেশে এই 
ধরণের পরিবেশ তৈরি হতে বন্থ সময় লাগবে। 
সুতরাং প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলির একাংশ সকালে 
কিংবা সন্ধার পর পড়াবার ব্যবস্থা করলে সাধারণের 
নিকট ত!’ সুবিধাজনক বলে মনে হতে পারে। 

* প্রাথমিক শিক্ষ। বা গণ-শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করে 


তুলে আমাদের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের দিকে 


এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার পরবর্তী স্তরের শিক্ষার 
প্রতিও আমাদের মনোনিবেশ করতে হুবে। 
যেতে পারে যে যাদের নিন্য চাষবাসের সুযোগ 
রয়েছে কিংবা উত্তরাধিকার হিসাবে কোনো বিশেষ 
জীবিকা অবলম্বনের আগ্রহ রয়েছে তার! প্রাথমিক 
শিক্ষা নিয়েই সন্তূষ্ট থাকবে । কিন্তু এদের মধ্যেও 
এমন প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যেতে পারে যে উচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশকে সহজ করার ব্যবস্থা 
থাক! দরকার! প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে 


i 
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/ সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ যাতে অন্তত এই সব 
মেধাবী ছাত্রদের জন্য শেষ হয়ে ন! যায় ভার ব্যবস্থা 
রাখতে হবে । এ. ছাড়া অন্যান্য ছাত্রদের ক্ষেত্রেও 
অবৈতনিক শিক্ষার স্থযোগ বজায় রাখ! যাবে কিনা 
তা অবশ্য নির্ভর করবে শিক্ষার জন্ত বরাদ্দ ব্যয়ের 
পরিমাণের উপর । ও 

এই দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষাকে আমরা উল্লেখ 
করেছি ‘কার্যকরী শিক্ষা” নামে। তার অর্থ অবশ্য 
এই নয় যে শিক্ষার্থী এই স্তরে কেবল নানা ধরণের 
বৃত্তি শিক্ষ। করবে, কিন্তু বর্তমানের মাধ্যমিক শিক্ষায় 
শুধু মনশ্চর্চার . প্রতি বে একান্ত প্রবণতা রয়েছে তার 
অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে তার জীবিকার প্রতি 
মনোযোগ ফেরাতে সাহায্য করা প্রয়োজন। সুতরাং 
এই স্তরের শিক্ষায় ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞান-ইতিহাস 
চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি শিক্ষাকেও উপযুক্ত মর্যাদা 
দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার পর 
আত্মনির্ভর হতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত । 
বর্তমানে অনেক জীবিকার ক্ষেত্রে শুধু গ্রযাজুয়েটদের 
নিয়োগ করা হয়, অথচ সেই সব কাজের জন্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কোনে! বিশেষ শাখায় পারদশিতা লাভের 
প্রয়োজন নেই বললেই চলে । আমাদের বিবেচনায় 
মাধ্যমিক শিক্ষাকেই সব রকমের সাধারণ জীবিকা 
অর্জনের পক্ষে পর্যাপ্ত করে গড়ে সোল! সম্ভব, যদি 
এর পাঠক্রমকে যুগোপযোগী করে সংস্কার করে 

নেওয়া হয়। . 

* এই সংস্কারের পরিপূর্ণ কিংবা সর্বসম্মত কোনে! 
খসড়ার এখনও উদ্ভব হয় নি। তবে সম্প্রতি পশ্চিম 


£ 


গণশিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা ও অধ্বেষা মূলক শিক্ষা 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যেধরণের শিক্ষাক্রম 
প্রবর্তনের কথা চিন্তা করছেন তার প্রধান সৃত্রগুলিকে 
নিয়ে খানিকট। অলোচনা করা যেতে পারে। এই 
নৃতন শিক্ষাধারার মধ্যে রয়েছে তিনটি ভাষা, গণিত, 
ভূগোল, বিজ্ঞান এবং সমাজ-পরিচয়ের সঙ্গে বৃত্তি- 


শিক্ষার স্থান। ভাষাগুলির মধ্যে মাতৃভাষার স্থান 


প্রথম, ইংরেজি দ্বিতীয় এবং সাস্কৃতের স্থান 
তৃতীয়। _ ইংরেছিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখাতে 
আপত্তিকর কিছু নেই, কিন্তু যে-সব শিক্ষার্থী এর 
পর উচ্চশিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করবে তাদের 
যাতে ইংরেজি ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার অস্মায় 
তার পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট হবে কিনা খুবই 
সন্দেহজনক । এখনও আমাদের কাছে ইংরেজি 
ভাষাই উচ্চতর শিক্ষার সোপান । ম্ৃতরাং অন্ততঃ 
অন্যতম এচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরেজির চর্চা আরও 
বেশি করা হলে তবেই শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া সঙ্গত হবে। তা 
ছাড়া বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে যে-সব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা 
নিতে অগ্রসর হবে তাদের জন্য এচ্ছিক উচ্চতর 
গণিত পাঠ্যক্রমের অস্তভূক্ত করে নেওয়া বাঞ্চনীয় 
হবে। 

কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা দেখা দেবে বৃত্তি 
শিক্ষার আয়োজন করতে গিয়ে । সাধারণ বিদ্যালয়ে 
বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্যে যে কার্যক্রমের প্রবর্তন কর! 
হয়ে থাকে তার মূল্য নিত্তান্তই সামান্য । শিক্ষার্থা 
অনাবশ্থক ভেবে কিছু কাঠের কাজ কিংবা সেলাইয়ের 
কাজ শিখতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার পাঠ্যক্রমের মধ্যে 
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কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে অন্যান্ত পঠনীয় বিষয়, যথা. 
সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি। উপযুক্ত শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবও বৃত্তিশিক্ষায় অবহেলার একটি 
বড়ো কারণ। পশ্চিম বাংলার নূতন শিক্ষারীতির 
ফলে এর চেয়ে অধিক ফলপ্রদ বৃত্তি শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয়না । অথচ সাধারণ মেধার 
' শিক্ষার্থীকে ত্ব-নির্ভর হয়ে জীবিকা অর্জন করতে 
পারার যোগ্যতা দিতে হলে তাকে কোনো-না কোনে! 
বৃত্তির প্রতি আরও বেশি রকম আকৃষ্ট কর! দরকার । 
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এই দিক দিয়ে প্রকৃত অগ্রগতি লাভ করতে গেলে' 


রাজ্যের নানা অঞ্চলে যথেষ্ট সংখাক ‘পলি-টেকনিক’- 
জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করা দরকার এবং সব 
শিক্ষার্থীকেই উপযুক্ত কোনো কার্যকরী বিস্তায় 
শিক্ষিত করে তোলা বাঞ্চনীয়। এই ধরণের শিক্ষার 
আওতা থেকে বাদ দেওয়া! যেতে পারে শুধু সেই সব 
শিক্ষার্থীকে যারা এর আগে পাঠ্যক্রম অধিগত করতে 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে । এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট 
মেধা-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
গড়ে তোল! দরকার, তাকেই আমরা শিরোনামে 
বলেছি 'অগ্বেষামূলক শিক্ষা” । এই শিক্ষাকে শিক্ষার্থা- 
সমাজের আট-দশ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা! 
সব দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত । পূর্বেই বলা হয়েছে যে 
সাধারণ সরকারী কিংবা বে-সরকারী কাজের জঙ্য 
এই ধরণের বিশিষ্ট শিক্ষাকে যোগ্যতার সর্ত বলে ধরা 
হবে ন!। এই উচ্চতর শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য হবে 
কিছু প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীর স্থষ্টি করা 
. যারা সমাজের চিন্তার স্তরকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে 
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যেতে সক্ষম হবেন। এই ধরণের সংস্কারের ফলে x 


বিশ্ববিস্ধালয়গুলি আর “ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট 
তৈরির” কারখানা মাত্র না থেকে, বিদ্যা আলোচনার 
প্রকৃত পীঠস্থান বলে পরিগণিত হবে। 

উচ্চ শিক্ষাকে সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করে 
দিতে হবে বলে যে দাবি অনবরত শোনা যায়, তাতে 
জ্ঞানার্জনের প্রতি স্পৃহা যতটুকু না প্রকাশ পায়, 
তার চেয়েও বেশি প্রকাশ পায় শিক্ষিত শ্রেণীর 
উপার্জনের স্তরে উঠে আসবার জন্য স্বল্প-শিক্ষিত 
শ্রেণীর স্বাভাবিক আগ্রহ । কিন্ত এর ফলে প্রত্যেক 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে এমন কিছু শিক্ষার্থীর সমাবেশ হয় যারা, 
অন্যান্ত দিক দিয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমান্‌ ও তৎপর হলেও 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি যাদের অনাবিল আকর্ষণ খ- 
খুবই সামান্য । এই ধরণের * উন্নতি-অভিলাষী 
শিক্ষার্থীর জন্য যা প্রয়োজন তা? হল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে 
মোটামুটি একই ধরণের বেতন-ক্রমের প্রবর্তন এবং 
কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করে যাতে 
এরা উন্নততর জীবন-যাপনের সুযোগ পায় তার 
ব্যবস্থা কর! । - বিশ্ববিস্তালয়ের চত্বরে এদের ভিড় 
বাড়াবার ফলে বহু সময় ও অর্থ অযথা নষ্ট হচ্ছে, 
যার প্রকৃত সঘ্যবহার হলে দেশের জ্ঞান ও কর্ম, 
উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুততর উন্নতি হতে পারত, এই 
অপচয় বন্ধ করছে হলে মাধ্যমিক স্তরের কার্যকরী 
শিক্ষাকে আরও শ্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলাই হবে 
প্রকৃষ্ট উপায় । বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম. id 
পদক্ষেপ হিসাবে কিছু ‘ইণ্টারমিডিয়েট' কলেজ গড়ে 
তোলার যে প্রস্তাব নিয়ে এখন বিচার-বিবেচন! 
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চলছে তার দীর্ঘমেয়াদী কোনে! সার্থকতা আছে বলে 
মনে হয় না। 

উচ্চ শিক্ষাকে ‘অধ্বেষার’ সোপান হিসাবে গড়ে 
তুলতে গিয়ে যে সব শিক্ষার্থীকে নান। বৃত্তির দিকে 
চালিত করার চেষ্টা হবে, তারাও যাতে পরবর্তী 
জীবনে নূতন নৃতন অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর দাড়িয়ে 
জ্ঞানবিজ্ঞানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, 
তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা বিশ্ববিগ্ালয় পর্যায়ে থাকা 
প্রয়োজন । বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও যাতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা প্রমাণ করবার গ্রযোগ 
থেকে বঞ্চিত না) হন, তার জন্ত বারবার তাদের 


গণশিক্ষা, কার্যকরী শিক্ষা ও আন্বেষমূলক শিক্ষা 


পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সান্ধা শিক্ষা, 
আধা-সময়ের শিক্ষা এবং লেখা আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার প্রচারণ! ( correspon- 
dence course ) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বারা. বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে গোডাতে বাদ পড়েছিলেন, 
তাদের আবার উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া যায় কিন! 
তার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে | কিন্তু সাধারণভাবে 
এই সত্য সকলকেই মেনে নিতে হবে যে উচ্চতম 
শিক্ষার অধিকার শুধু যোগ্যতমদের জন্তই। সেই 
যোগ্যতার বিচার যাতে নীতিনিষ্ঠ হয় তার জন্যও 
সকলকে তৎপর হতে হবে। 


'_ 'খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

গীতাশান্তর দন ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচন্জ ঘোষ এম. এ. 
১০০০ বাংলার খষি ৪৮০ 
শ্রাক্চ ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০. বাংলার মনীষী ১৭৫ 
ভারত-আস্মার বাণী ৬০০ বাংলার বিদুষী ৩*০০ 
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কেশোদগমে সহায়তা করে। 
মত্তিষ্ক সিগ্ধ ও. কর্মক্ষম রাখে। 
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বৈশাখ সখ্যাঁব পর 


ন্বাংত্লান্স ভাল-লিল্ৰল 2 তিন অশ্য্যান্স 


শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


আমরা বলেছি, দেশবন্ধু যখন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসী, 


হয়ে অহিংস অলহযোগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, 
তখনো তারুণাধর্মে দীক্ষিত বিপ্লবীদের প্রতি তিনি 
গভীর শ্রদ্ধা! পোষণ করতেন | “আনন্দমঠে’ বঙ্কিমচন্দ্র 
আমাদের শিখিয়েছেন, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানের দল 
অৰ্দ্ধেক বৈষ্ণব, কেননা, তারা পাঞ্চন্রন্ত-শব্খ- 
নিনাদকারী স্ুদর্শনধারী মুরারির উপাসনা, করেন, 
আর শ্রীচৈতগ্কদেবের মতানুসারী ভক্তগণও অর্দ্ধেক 
বৈষ্ণব, কারণ ভারা কালিন্দীকুল-বিহারী গোপিকা- 
গণের মনোহারী বংশীধারীর উপাসক। বাস্তবিক, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু রসঘন, প্রেমঘন, আনন্দঘন নন, 
তিনি প্রতাপঘন, হুক্কৃতগণের বিনাশে নির্মম, ধর্মরাজ্য- 
সংস্থাপনে তৎপর। বাস্তবিক তিনি যে খণ্ড, ছিন্ন, 
বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেঁধে 
দিয়েছিলেন, বঞ্ষিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে এ কথ। 
আমরা স্বীকার করি । স্বামী বিবেকানন্দ গোগীপ্রেমের 
অলৌকিক মহিমা! কীর্তন করলেও বাংলার ঘরে ঘরে 
পার্থন'রথির পৃজা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, 
কেননা, তিনি বিশ্বাম করতেন, কুরুক্ষেত্রের পিংহনাদ- 
কারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ভেতর দিয়েই এই আত্ম- 


বিস্মৃত, তমসীচ্ছন্ন জাতি আবার নবচেতনায় উদ 
হবে। আবার দেশবন্ধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাবধারায় 
অনু প্রাণিত হলেও বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-কথিত দুর্বৃত্তের 
শাস্ত, ও ধ্শযুদ্ধের গ্রেরণাদাতা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র- 
মাহাত্য ভার ভাব-প্রবণ চিত্তকে নিশ্চয়ই অভিভূত 
করেছিল। গীতায় বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা! 
রূপকমাত্র এবং গীতোপনিষদে শ্রীকৃষ অহিংসা 
ধর্মেই প্রবক্তা, গাঙ্ধীজির এই মতবাদ তিনি কোনো 
দিন গ্রহণ করেন নি। 

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যুগে দেশবন্ধুর 
প্রেরণায় গৌড়ীয় সর্ববিষ্যায়তন, বৈদ্তশান্্রপীঠ, 
ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সেদিন বাংলার যে সব বরেণ্য সন্তান দেশবন্ধুর উদাত্ত 
আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, ভাদের ভেতর অধ্যাপক 
ও বাগ্মী জিতেন্ত্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ধকীতি 
অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্যাতনাম 
চিকিৎসক ও “বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচার, লেখক 
সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

“অসহযোগ আন্দোলনের” ভাবাদর্শ প্রচারের 
জন্যে দেশবন্ধু এই সময়ে “বাংলার কথা” নামে 


ad 


১১৪ জয়শ্রী, জ্যষ্ঠ ১৩৮০ 


একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই নামকরণের 
মধ্যেই দেশবন্ধুর জীবনদর্শনের পরিচয় রয়েছে। 
বাস্তবিক বাংলার মর্সবাণী ঃ 
'_ শুনহ মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য" 
তাহার উপরে নাই’ । 
ছিল দেশবন্ধুর স্বরাজ-সাধনার ভিত্তি । ্‌ 
তারপর যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ঘটে, সেগুলি 
হচ্ছে-_গান্ধীঞ্সির সঙ্গে লর্ড রীডিং এর সাক্ষাৎকার, 
দেশবন্ধুর .. সঙ্গে গাদ্ধীজির মতবিরোধ, ইংলগ্ডের 
যুবরাজের ভারতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের 
ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ গান্ধীজির হরতালের আহ্বান, ও 
দেশবন্ধুর ‘বয়কটের’ প্রস্তাব ('যা' গাঙ্গীজির মতে 
বিছ্বেষ-প্রস্থত ), মোপলা বিদ্রোহ যার মুলে ছিল 
উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, স্বেচ্ছাবাহিনী বেমাইনী 
ঘোষিত হওয়া সত্বেও ছু'লক্ষ তরুণের উহাতে যোগদান 


এবং দেশবন্ধুর নির্দেশে অগণিত নিরস্ত্র তরুণের, 


সশস্ত্র পুলিশের হস্তে লাঞ্কনা-বরণ। 

গান্ধীন্দি আমাদের দেশে গণ-আন্দোলনের নেতা 
বলে পরিচিত । স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতে একটা 
বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও বহু তরুণের আত্মদানের দুর্জয় 
সংকল্প ছিল সত্য, কিন্তু সে আন্দোলনকে কিছুতেই 
গণ-আন্বোপন বলা চলে ন। অবশ্য গান্ধীজির 
অসহযোগ ও পরবর্তী . কালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
বহু ভারতবাসীর মনে আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এই গণ-আন্দোলনকে বাংলা 
দেশে ব্যাপকতর করে তুলেছিল সর্বরিক্ত রাজ-তপস্বী 


) 
র্‌ 


দেশবন্ধুর নেতৃত্ব। তবে ভাব-প্রবণ আদর্শবাদী 
দেশবন্ধু কোনোদিন নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। 
তার জীবনেও ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে, বাংলার তরুণ 
সমাজকে তিনি সর্বত্রই কলা।ণের পথে চালিত 
করেছেন, এ কথাও হয়তো সত নয়, কিন্তু তিনি 
চিরদিন সেকৃস্পীয়রের অমর বাণী অনুসরণ করে 
চলেছেন--1:0 thine own self be true” 
বাংলার সাধকের কণে যে গান ধ্বনিত হয়েছে 
! ‘ভিতর বাহির দুই সমান রেখো ভাই 
মানুষ যদি হত্তে চাও? ও 
_-সেই গানের ভেতর রয়েছে দেশবন্ধুর মর্মবাণী ৷ 


আমাদের দেশের বিপিনচন্দ্র, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি” ৮ 


পূৰ্বগামী মনম্বীদের মতো! গান্ধীজিও বুঝেছিলেন যে 
ভারতের হিন্দু-মুসলমান এক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন না, 
করলে ভারতবাসীর পক্ষে স্বরাজ লাভ করা সম্ভবপর 
নয়। কিন্ত হিন্দু-ুশ্লিম এক্যের পথে যে সব হর্লজ্ঘা 
বাধা বিদ্যমান, সেগুলিকে অপসারিত করার চেষ্টা না 


ভারতের যুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রুরেছিলেন। 
কিন্ত মালাবারের মোপলা-বিদ্রোহ ও আলী 
ভ্রাতৃদ্বয়ের হিংসামুলক বক্তৃতা স্পষ্ট প্রমাণ করে দিল 
যে গান্ধীঞ্জি বিচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ,চীরিচৌরা, 
শহরে ( গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ) ক্রুদ্ধ কৃষকদের 
হিংসাত্মক কার্যকলাপের পর গান্ধাঞ্জি তার নেতৃংত্বর 
ব্যর্থতা বুঝতে পেরে সর্ব প্রকার গণ-আন্দোলন 
প্রত্যাহার করে; নিলেন। দেশবন্ধু তখন গান্ধীঞ্জির 
সিন্ধান্তের প্রন্তিবাদ করে বলেন--গাম্বীঞ্জি কর্তৃক 


করে গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক খিলাফত জান্দোলনকে . 


১১৫ 


ak 


বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় . 


গণ-আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে বাংলার যুব- 
সম্প্রদায়ের জাগ্রন্ত প্রাণশক্তি ঝিমিয়ে পড়বে ও তাতে 
দেশের অবর্ণনীয় ক্ষতি হবে। 

গান্ধীজির চরিত্রমহিমাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুধ্ণ না করেও 
আমরা বলতে পারি, যিনি দেশের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট 


নেতা, যিনি “দেবতার দীপহস্তে” পৃথিবীতে অবতীর্ণ ' 


হন, তিনি কখনো দেশ বা জাতিকে ভ্রাস্ত পথে 
পরিচালিত করেন না, সত্যকে নিয়ে পরাক্ষা-নিরীক্ষ। 
করেন না, (কেননা, সত্য হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু ), 
জনগণ নেতার নির্দেশ পালনের জন্যে কতখানি 
প্রস্তুত, তা বুঝতে ভুল করেন না অথবা জাতির অন্তরে 
উৎসাহের উদ্দীপন! জাগিয়ে তুলে জাতিকে নৈরাশ্যের 
অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করেন না। মনস্বী 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভার ‘নেতৃপরীক্ষ!” নামক প্রবন্ধে 
যথার্থ নেতার লক্ষণ বর্ণন করেছেন। আমরা জানি, 
যথার্থ নেতার মধ্যে চাই বিশাল হৃদয় ও স্বার্থত্যাগ, 
স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং প্রবল, অনভিভবনীয় ব্যক্তিত্ব 
অসহযোগ-আন্দোলনের পরিণতি-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, 
সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও দীনবন্ধু এগু জের যে স্বচ্ছ 
দৃষ্টি ছিল, আমর! এক সময়ে তার মর্যাদা না দিয়ে 
বরং তাঁদের বিরূপ সমালোচনা! করেছি । অবশ্যি, 
দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যে অগণিত মানুষ অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করে অপরিসীম দুঃখ বরণ 
কবেছিল, তারও মুলে ছিল নেতার দেশের জন্যে 
সর্বস্বত্যাগ ও তার অন ভবনীয় ব্যক্তিত্ব। যারা 
পুজ্থানুপুঙ্থরূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঘটনা- 
পরম্পরা অবগত আছেন, তারা জানেন, গান্ধীজির 


i 


' আমাদের 'ধর্ণ এক জিনিষ নয়। 


/ 


অনুরোধে চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করলৈও স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। 
অবশ্যি, এই ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের অনলস কর্ম-পরম্পরার 
মূলে ছিল ভাবোম্মাদনা, ভাই তিনি জাতিকে কোনে! 
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারেন নি বা 
কোন ভাব-বিপ্লবের স্থষ্টি -করতে পারেন নি। 
অসহযোগ আন্দোলন যা” ভেঙ্গেছে, তার চাইতে 
উৎকৃষ্টতর কিছু গড়ে তুলতে পারে নি। অবশ্যি, 
গান্ধীজি জাতিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাজনীতি 
ক্ষেত্রে আমর! অহিংসা ও সত্যের প্রয়োগ করতে 
পারলে এক বৎসরের ভেতর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
করতে পার্ধো এবং হয়তো, ভারতীয় ওঁতিহোর 
উত্তরাধিকারী চিন্তরঞ্জনের মনেও গান্ধীজির উক্তি 
কিছুটা রেখাপাত করেছিল ।' সে সময়ে অনেকের 
কাছেই গান্ধীজির ধর্মভিত্তিক রাজনীতি | ভারতীয়দের 
একমাত্র অন্ুসরণ-যোগ্য রলে মনে হয়েছিল । আমর! 
অনেকেই সেদিন গাদ্ধীজির ব্যক্তিত্ব অভিভূত হয়ে 
ভুলে গিয়েছিলাম, পাশ্চাত্যের 70৮) আর 
আমাদের “সত্য”, পাশ্চান্তোর non-violence আর 
আমাদের “অহিংসা" পাশ্চান্ত্ের Reli৪i০দn আর 
বাস্তবিক ভারতীয় 
দৃষ্টিতে অহিংসা, সত্য বা ধর্মের থে গভীরতর ও 
ব্যাপকতর অর্থ আছে, তার সঙ্গে গাম্ধীজির অন্তরের 
যোগস্থুত্র সামান্য । প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিও 
ধর্মভিত্তিক ছিল এবং স্বয়ং ভাঁম্মদেব, এই রাজনীতির 
প্রবক্তা কিন্তু এ রাজনীত্িও [01005 নয়, এ ধর্মও 
Religion নয় | 


১১৬ জয়শ্রী, জৈ/ষ্ঠ ১৩৮০ 


যা হোক, এর পর কারারদ্ দেশবন্ধু . ও 
সুভাষচন্দ্রের মিলন ভারতের রাজনৈতিক হতিহাসের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । কারাগারে * সুভাষচন্দ্র 
দেখেছিলেন জ্ঞানতাপস দেশবন্ধুকে যিনি অনেক 
সময়ে ধ্যানমগ্র যোগীর মতো অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন। 
কারামুক্ত হয়ে দেশবন্ধু দেশবাসীর কাছে বিপুল 
 সংবদ্ধনা প্রাপ্ত হন। 

এইবার দেশবন্ধু যে বিপ্লবাত্মক কর্মনীতি গ্রহণ 
করেন, সেটা হচ্ছে-আইন সভায় প্রবেশ করে 
সরকারকে বাঁধা দেওয়া এবং ভাঁরতবাসী সম্পর্কে 
সরকারের শুভবুদ্ধির মুখোস খুলে দেওয়া। এখন 
থেকে ভার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হোলো । 

মনে রাখতে হবে, দেশবন্ধু তথাকথিত অভিজাত 
সম্প্রদায়ের জন্যে স্বরাজ চান নি, তিনি স্বরাজ 
চেয়েছিলেন জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্যে | 
দেরাছুন রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনে তিনি সুম্পষ্ট কণ্ঠে 
বলেছিলেন | 

‘I want Swaraj for the masses, not 
for the classes.’ 

ইহাই চিত্তরপ্রনের সতাকার পরিচয়। এর পর 
থেকে কংগ্রেস পরস্পর-বিবদমান ছু*টি শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। আমরা এবার যে চিত্তরপ্তনকে 
দেখতে পাবো, তিনি রাল্সনীত্ভি-কুশল, সহত্র' 
ঝঞ্চা ও অশনিপাতে অটল এবং বলিষ্ঠ আশাবাদী 
(incorrigible optimist), তার ভেতর প্রখর. 
যুক্তির সঙ্গে প্রবল ভাবাবেগের ঘটেছে এক অপূর্ব 
সমন্বয় ! 2 (জা): 
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জয়ী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। 
৫০০ |. যে কোনো মাস থেকে প্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জদ্ক স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


২. লেখা পরিষ্কার হরফে .ফুল্ক।াপের একপৃষ্ঠার লিখে 


সহ যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । 








জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 









বািক সভাক ১**০। যাখাসিক 


লেখকদের জন্য - 
১. শিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের স্থযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়] হয়। 


পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত্ত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব, 
নেই। | 
কবিতা সম্বন্ধেও একট নিয়ম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। b 


শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং. প্রাবন্ধিকদের 


কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়] বার 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয় 
অফিল; ২০ এ, প্রিন্স গোল।ম নংম্মদ গোড 
কলিকাতা-২৬ 
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bear Sir, - AN 
Thank you for your letter of 4th Decanbar," We are 
Pleastd to grant you peraission to publish, in Bengall ৬ 
tranelation, in your Monthly Journal JAYASREE Alexander ঠি 
Solzhenitsyn's Nobel lecture. In orfer to safeguard our 
copyright we ask you kindly to use the following wording | 
of the acknowledgenent "Copyright ©The 8০১৪] Toundatign 


1972". ৯ 
We send you under separa cover a copy of the 5 A 

English translation as it appeared in our annual “Les Pox" 

৪০১৩3 en. 8757. Le = 

LA এ oa CXL IL ৩০৩৪ sincerely 


stie anel 
924 ৩০ yy 


বৈশাখের পর- _শেষাংশ 
ওল, সন্মনোন্নিত স্লিল্ন  ভল্লিস্প, স্প সন্ভল্লেল্স ০্বোন্বেল অভ্ডিন্ডাস্সশ 


অনুবাদ ঃ নরেন সরকার 


এবং-_আরও একটা,_-যে দিকের মূল্যায়ন হয় না সাহিত্য বয়ে নিয়ে চলে তার অকাট্য 
ঘনীভূত অনুভূতিগুলিকে ; সে হোলো পুরুষান্ুক্রমিকতার দিক। তখন তার পরিচয় হোলে! একটা 
জাতির জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে । এই ভাবেই জাতি তার অতীত ইতিহাসের শিখাটি আপন অস্তিত্বের 


'ম্সস্থলে জ্বালিয়ে রেখে তাকে রক্ষা করে চলে । এই ইতিহাসের অঙ্গে বিকৃতি বা অপবাদ আঘাত হান্তে 


পারেনি। এই ভাবেই, সাহিত্য তথা ভাষা জাতির আত্মাকে রক্ষা করে চলে । 

(বিভিন্ন জাতির সমীকরণ, সমসাময়িক সভ্যতার দ্রবীকরণপাত্রে, বিভিন্ন-মানব-গোর্ঠীর অন্তর্ধান, 
ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলা আজকাল একটা ফ্যাশান হয়ে দাড়িয়েছে। এই সব মতে আমি সায় দিই না, 
তবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করাট! অন্ত প্রশ্ন । এখানে এটুকু বলাই ঠিক হবে যে জাতি-বৈচিত্রোর বিলুপ্তি 
তেমন ভাবেই দরিদ্রতর করতো! যেমন করতো সব মানুষ যদি সমান ব্যক্তিত্ব ও মুখমণ্ডল নিয়ে 
ঠিক একই রকম হয়ে উঠতো। জাঁতিরা মানবসমাজের এঁশ্বর্য, এর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব-বিগ্রহ। 


রা 


t 


জয়ন্তী, জো ১৩৮৬ 


শ্ষীণতম যে জাতি তারও একটা বর্ণ-বৈচিত্র্য 
আছে, সেও 'ভাগবতী অভীগ্সার একট! বিশেষ 
রূপকে আপন সত্বার গভীরে পোষণ করে 
রাখে |) 

কিন্ত দুর্ভাগ্য সেই জাতির যাঁর সাহিত্য শাসন- 
শক্তির হস্তক্ষেপে ব্যাহত হয়। কেননা, সেটা শুধু 
“মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার” লঙ্খনই 'নয়, সেটা একট! 
জাতির হৃদয়কে নিরুদ্ধ করা, ভার স্মৃতিকে খণ্ড 
বিখগ্ডিত কর!। সে জাতি হারিয়ে ফেলে আত্ম- 
সচেতনতা, তার আত্মিক- অথণুতা নষ্ট হয়ে যায়। 
তার ভাষার এক্য দৃশ্যত বজায় থাকলেও, সহসা 
সমদেশবাসী একে অন্যকে বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়। 
একট! যুগের নীরব মানুষ নিজেদের সম্বন্ধে কথা 
কোনদিন পরস্পরকে বা কোন বংশধরের কাছে না 
বলে বৃদ্ধ হয়ে যায়, মরে যাঁয়। যখন আক্মাতোভা 
(Achmatova) আর জাম্জাতিন্‌ (Zamjatin) 
- যাবজ্জীবন জীবন্ত সমাধির গর্ভে আমরণ বিনা 


১১৮ 


বাক্যবায়ে তাদের স্থষ্টিকর্মের জন্য দণ্ড বহন করে চলে, ' 


তাদের স্বরচিত শব্দের প্রতিধ্বনিটুকুও তাদের কাণে 
আসে না, তখনুতো সেটা তাদের আর ব্যক্তিগত 
ট্রযাজেডী থাকে না, সমগ্র জাতির পক্ষে সেটা 
বেদনার কাহিনী হয়ে দাড়ায় । সে বিপদ তো সমগ্র 
' জাতিটারই | 
অধিকস্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে যখন এই গশীর 
নীরবতার ফলে সারা ইত্তিহাসটাকেই সমগ্ররূপে আর 
খুঁজে পাওয়া যায় না তখন সে! বিপদ সারা মানব 
সমাজের | 


৬ | 


. শিল্প ও শিল্পীর শুধু নিজেরই জন্য বঁচবার 
স্বাধীনতা আছে,-_অথবা-- পক্ষপাতশৃম্তভাবে হলেও 
তার! চিরদিন তাদের সামাজিক কর্তব্য > ্বন্কে 


সচেতন থেকে সমাজকে সেবা করে যাবে 


এ বিষয়ে উত্তেজিত ও পরিপাটি আলোচনা 


নানা , সময়ে ও নানা দেশে হয়ে আস্ছে। 
এই সমস্তা সম্পর্কে আমার নিজের কোনও দ্বিধা- 
বোধ নেই, কিন্তু এ-বিষয়ে 'যুক্তিজাল বিস্তার কর! 
থেকে আবারও আমি নিরস্ত রইবো। আল্‌ব্যের 
কামূর (Albert 09003) নোবেল বক্তৃতাই প্রকৃত- 
পক্ষে এবিষয়ে সবচেয়ে দীপ্তিমান ভাষণের অন্যতম ; 
ভার সিদ্ধাস্তগুলিতে আমি 
বাস্তবিকই, রুশ সাহিত্য বহু দশক ধরেই আত্ধ্যানে . 
অতিমাত্রায় ডুবে থাকার,. বা লঘুমানসিকতা! নিয়ে 
চাপল দেখানোর বিরুদ্ধেই প্রবণতা দেখিয়ে এসেছে। 
সাধ্যামুযায়ী এই ধারার অন্ুবর্তন করতে আমার 
লঙ্জা নেই। রুশ সাহিত্য, বহুদিন ধরেই এই ধারণ! 
পোষণ করে রেখেছে যে লেখক ভার নিজের সমাজের 
মধ্যেই অনেক কিছু করতে পারেন, আর (সেইটাই 
তার কর্তব্য । 

বহিবিশ্বের ঘটনাবলীকে তুচ্ছ করে কেবলমাত্র 
নিজন্ব অভিজ্ঞত। আর অন্তর্দর্শনকে প্রকাশ করার যে 
অধিকার শিল্পীর আছে তাকে যেন উতীড়িত না 


করি। শিল্পীর কাছ থেকে যেন আমর! জুলুম ৬ 


করে কিছু দাবী না| করি, তবে ভর্তসনা, প্রার্থনা, ' 


“ আবেদন, ও প্রলোভন যদি দাবীব অঙ্গ হয় তবে তাতে 


সানন্দে সায় দিই ba 


৬৮ 





১১৯ 


“ . অনুমতি দেওয়া চলে। এটা ঠিক যে সে কেবল 
আংশিক ভাবেই তার প্রতিভাকে বিকশিত করে; 
বেশী অংশটা তার জন্মের সময়েই তৈরী-জিনিষ 
হিসাবে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়। হয়| আর তার 
প্রতিভাসম্পদ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ওপ্র একট! 
দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। আমরা এইটাই ধরে নেবে! 
যে শিল্পী কারও কাছে কিছুই ধারে না। তবে 
এটাও একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয় যখন শিল্পী 
নিজেরই স্থজিত জগতে ব! নিজের অস্তমু খী খেয়ালের 
আকাশে নিরালায় বাস করতে গিয়ে প্রকৃত জগতকে 
এমন লোকেদের হাতে সপে দেন যারা অর্থগৃধ থু, 
হয়তো বা অপদার্থ, হয়তো ব! উন্মাদ 
দেখ! গেছে, আমাদের এই বিংশ শতাব্দী পূর্ব 
পূৰব শতাব্দীর চেয়েও পুর, আর এর প্রথম পঞ্চাশটা 
বছর শতাব্দীর বিভীষিকাগুলিকে নিঃশেষে মুছে 
ফেলতে পারেনি। লোভ, হিংসা, অসংযম, 
পারস্পরিক শত্রুতা প্রভৃতি সেই প্রাচীন গুহামানব- 
যুগের প্রবৃত্তিগুলি কালক্রমে শ্রেণী-সংগ্রথম, জাতি- 
ঘর্ষ, গণযুদ্ধ, (ট্রড-ইউনিয়ন-বিরোধ ইত্যাদি অন্ান্ত 
ছল্পুনাম গ্রহণ করে আমাদের পৃথিবীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছে। আরদিনযুগের সেই আপোষ-বিরোধী 
মনোভাবটাকেই একটা তত্বত মৌলক সত্য হিসেবে 
দাড় করানে। হয়েছে আর. তাকে নৈষ্ঠিকতার ধর্স 
বলে মর্যাদা দেওয়। হচ্ছে । নিরবচ্ছিন্ন গৃহযুদ্ধে লক্ষ 
লক্ষ প্রাণনাশই এর দাবা, এট! অবিরত আওয়াজ 
তুলে আমাদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করাতে চাইছে 


যে সততা ও নম্যা়পরতার অপরিবর্তনীয় ও 
লৈ ৮৮০-৪ 


ke. ৬ 
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এ. সলঝেনিত সিন : উনিশ শ সত্তপ-এর নোবেল অভিভাষণ 



















বিশ্বজনীন ধারণা বলে কিছু নেই,-এ সনই সু 
পরিবর্তনশীল, চঞ্চল | তাইতো প্রার্তন হোলে! এই ঝর 
নিয়মের--,তামার পার্টির পক্ষে যা সবচেয়ে লাভ- 
জনক সেইকান্সই সর্ধদা করবে। যখনই কোন এ 
পেশাদার দল দেখতে পায় যে একটা টুক্রো 
ভেঙ্গে নিয়ে যাবার সুবিধাজনক ও উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত হয়েছে- তাসে যতই যুক্তিবিকদ্ধ বাণ 
নিপ্রয়োজন হোক্‌ ন! কেন,--সেই ভাঙ্গনটা সে 
তত্‌ক্ষণাতই করে ফেল্বে,সমগ্র সমাজ ভেঙ্গে পর 
পড়লেও সে শুন্বেনা। বাইরে থেকে দেখেই মনে 4 
হয়, পাশ্চাত্য সমাজের বিক্ষুব্ধ আলো।ড়নের পরিধি সী 
এমন একট। গণ্ডীর দিকে এগিয়ে আস্ছে যা অতিক্রম ওর 
করলেই গোট! কাঠামোটার আপাত-স্থায়িত্ব নিয়ে l 
পতন অবশ্যস্তাবী । বহু শতাব্দীর আইনানুগ সীমা- 
রেখা সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে ওুঁদাস্ত দেখিয়ে হিংসাস্বক 4 
মনোবৃত্তি সার! পৃথিবীর উপর দিয়ে নির্লজ্জ ভাবে, এ 
বিজয়গর্বে হেঁটে বেড়াচ্ছে; তার নিক্ষলতার 
নিদর্শন ও প্রমাণ ইত্তিহাস বার বার রেখে গেলেও সত 
সে-বিষয়ে সে নিরুদ্বেগ। অধিকস্ত, কেবলমাত্র বুল: 3 
বিক্রমই যে বিজয়গবে চলেছে তা নয়, সঙ্গে রয়েছে 
উল্লসিত আত্মপক্ষ সমর্থন। শক্তিই সব কিছু করতে পু 
পারে, সততা কিছুই পারে না--এই উদ্ধত নির্লজ্জ পু 
বিশ্বাসট। পৃথিবী প্লাবিত করে ফেললে, 
ডস্টযেভস্কীর ( Dostoevsky ) “ডেভিলসৃ” ্্ 
(Devils ) দৃশ্যত অমাজিত একটা রাত্রির দুঃস্বপ্ন ও * 
উদ্ভট্‌ কল্পনাপ্রস্থুত গত শতাব্দীর প্রাদেশিক উপন্যাস ররর 
হলেও আজ তারা আমাদের চোখের সামনে সারা 


Pn 


য়দ্ী নো ১৩৮০ 


পৃথিবীর বুকের ওপর হামাগুড় দিয়ে চলেছে 
আর সংক্রামিত করছে এমন সব দেশকে 


১২০ 


যেখানে এ সম্ভাবনা স্বপ্নেও অগোচর ছিল এবং 
'অধুনাকালের দন্দ্যবৃত্তি, মনুষ্যাপহরপ, বিস্ফোরক- 
ক্ষেপণ, অগ্নিংযোগ সহযোগে ভার! সভ্যতাকে 
প্রকম্পিত ও ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্প প্রচার করে 


বেড়াচ্ছে! আর তারা কৃতকার্ধও হয়ে যাবে। যে 
বয়সে যৌন ছাড়! :1র কোন অভিজ্ঞতা তাদের 
হয়নি, যখন বহু বত্‌সরের 'ঞ্জিত ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট 


বা ব্যক্তিগত বোধশক্তির অভিজ্ঞতা তাদের নেই, 


তখনই তরুণের দল রুশজ্জাতির উনবিংশতি শতাব্দীর 
কলুষিত ভুল ভ্রান্তিলির পৃনরাচরণ করে চলেছে; 


মনে ভাবছে তারা বুঝি নতুন কিছু আবিষ্কার করে 
. ফেলেছে। 


চীনের লালরঙ্ষীবাহিনীর ( Chinese 
Red Guards) সর্বাধুনিক চরিত্রের ঘৃণ্য 
অধোগতিকে তার! আনন্দমুখর আদর্শ বলে উচ্চকণে 
অভিনন্দিত করছে। মানবের যুগাঞ্জিত সারবস্ত 
সম্বন্ধে অগভীর ধারণ! নিয়ে অনভিজ্ঞ হৃদয়ের অতি 


. সরঙ বিশ্বাস নিয়ে, এরা উচ্ৈঃম্বরে বলে £ ওই সব 


নিষ্ঠুর, লোভী, অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
নহুন শাসনের ( সামরা !) প্রতিষ্ঠা করবো! যা হবে 
বোমা-বন্বুক বন্দিত, ম্যায়পরায়ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত--এ 
ঘোষণার মূল্য কিছু নেই! কিন্তু যার! প্রবীণ ও 
বোঁদ্ধা, যারা এই তরুণদের বিরুদ্ধে দবীড়াতে পারতো 
_কিন্ত দীড়াবার সাহস নেই তারা “রক্ষণশীল” 
অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এদের সায় দিয়েই 
চলে! . উনিশ শতকের আর একটা 'রুণীয় 


বৈশিষ্ট্য হোলে|_-ডস্টয়ভস্কী যাকে বলেছেন _ 
প্রগতিশীল বাকৃ-চাতুরীর দাসত্ব। 
মানিখ_এর ডাব-মাত্মা মোটেই অতীতের গর্ভে 
চলে যায়নি; এটা একট! সংক্ষিপ্ত এঁতিহাসিক্ক 
ঘটনামাত্র নয়। এমনকি, সাহসে ভর করে আমি 
বল্তে পারি একথা-ষে ম্যুনিখ-এর প্রভাব বিংশ 
শতাব্দীতেও সক্রিয় রয়েছে। ভীরু সভ্য-জগত, 
প্রশ্রয় আর ঈষত, হাস্ত ছাড়া হঠাত. বেঁচে- 
ওঠা নিৰ্জ্জন বর্বরতার আক্রমণকে ঠেকিয়ে 
রাখার জন্য কিছুই খুঁজে পায়নি। ম্যুনিখ-এর 
ভাব হোলো সফল ব্যক্তিদের ইচ্ছশিক্তির ব্যাধি। 
এট! তাদেরই প্রতিদিনের জবস্থ! যারা যে-কোন মূল্যে 


is 


সি 
bd 


সম্পদ অর্জনের তৃষ্ণার কাছে, পাধিব জীবনের 


প্রধান লক্ষ্য হিসেবে উপকরণগত সমৃদ্ধির কাছে 
নিজেদের সত্তাকে বিলিয়ে দিয়েছে । এরা,- 
আজকের জগতে এদের সংখ্যা কম নয়,--ম প্রতিরোধ 
ও পশ্চাদপসরণকেই বেছে নেয়, যাতে তাদের অভ্যস্ত 
জীবনটা টেনে নিয়ে একটুখানি অন্তত বাড়ানো! যায়, 
যাতে আজকের দিনটায় অন্তত কই-কাঠিন্তের 
দ্বারপথে পা! ফেলতে না! হয়-_কেননা কালকের দিনে 
দেখবে,-সব ঠিক হয়ে যাবে (কিন্ত ঠিক তে 
কখনই হবে না! কেবল অশুভ হবে ভীরুতার 
মূল্য; যখন আমরা সাহস করে ত্যাগম্বীকার করবে৷ 
তখনই মাত্র আমর! শৌর্ধ ও জয়লাভের অধিকারী 
হবে11) ্ 

আর এ-সবের ওপরে রয়েছে ধ্বংসের 


আশঙ্কা এই বাস্তব ব্যাপারে যে বাইরের চাপে 


/ 


নু 
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সন্কুচিত, আকর্ষণ-বিকর্ষণে পরিক্লিষ্ট এই পৃথিবীকে 
আধ্যাত্মিকভাবে মিল্‌তে দেওয়া হচ্ছে না জ্ঞান 
ও সহানুভূতির অণুগুলোকে এক অর্ধ থেকে লাফিয়ে 
অপরার্ধে পড়ত্কে দেওয়া হচ্ছে না| এর মধ্যে রয়েছে 
একটি উদগ্র বিপদ : সে হোলো-_পৃথিবীর বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে সংবাদ চলাচল নিরোধ । সম- 
সাময়িক বিজ্ঞান জানে যে সংবাদ দমনের ফল 
শক্তির অবক্ষয় আর সামগ্রিক ধ্বংস। সংবাদ- 
সংযমন আন্তর্জাতিক স্বাক্ষর আর চুক্তিগুলিকে 
অবাস্তব করে দেয়। কোন চুক্তির নতুন ভাষ 


, প্রণয়ন করতে,__বা আরও সহজ কাজ্জ--এমনভাবে 


+ 


w+ 


. তাকে 'ভুলে যেতে যেন তার অস্তিত্বই ছিলোনা 
কোনদিন__এ সব ব্যাপার বাক্‌-নিষিদ্ধ এলাকার 
ভেতর বিনাবায়েই হয়ে যায়। ( অর্ওয়েল্‌ 
[ Orwell ] এ সত্যকে চূড়ান্তভাবেই বুঝেছিলেন)। 
নিষিদ্ধনাক্‌ এলাকায় যেন পৃথিবীর মানুষ থাকে না, 
, মঙ্গলগ্রহ থেকে অভিযানকারী একদল সৈম্ভই যেন 
সেখানে বাস করে ; সেখানকার অধিবাসীরা পৃথিবীর 
অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে বুদ্ধি-সমন্বিত কোন সংবাঁদই 
রাখে না, এবং তার! প্মুক্তিফৌজ” -_এই পবিত্র 
বিশ্বাসে সেই অংশে প্রবেশ করে তাঁকে অবজ্ঞায় 
পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে । 

এক চতুর্থাংশ শতাব্দী আগে, মানুষের মনে 

_বিরাট আশা জাগিয়ে সংযুক্ত জাতি সংঘ (United 
Nations Organization) জন্ম নিয়েছিলো । 
কিন্তু হায়, এই নীতিজ্ঞ।নহীন জগতে এও হয়ে উঠলে! 
নীতিজ্ঞানহীন। এট। সংযুক্ত: জাতি-সংঘ হয়ে 


এ. সলঝেনিত সিন্‌ £ উনিশ'শ সন্তরের নোবেল অভিভাষণ 


ওঠেনি, এটা হোলো সংযুক্ত-গভর্ণমে্ট-সংঘ 'যেখানে 
স্বাধীন নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত, গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত, 
আর অন্ত্রের জোরে প্রতিষ্ঠিত -সব রকম গভর্ণমেন্টই 
সমান। সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধিক পক্ষপাতিত্বের ওপর 
ভরসা রেখে স. জা. স- (0030) কয়েকটি জানি ং 
স্বাধীনতাকে সতর্কভাবে রক্ষা! করে, আবার কয়েকটির 
স্বাধীনতা অবহেলিত। অনুগত “ভোট”-এর 
কল্যাণে অগ্রাহা হয়ে যায় - বিশেষ কোন তদন্তের 
আবেদন, অবনত কোন নিরীহজাতের আর্তনাদ, 
করুণ চীত কার, মিনতি--কেননা সে এই মহান্‌ 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটা লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হবার 
মতো বৃহত্‌ নয়। এর পঁচিশ বছরের শ্রেষ্ঠ-দলিল 
মানবাধিকারের ঘোষণাকে ( Declaration of 
Human Rights ) UNO .য-কোন গভর্ণমেন্ট- 
এর পক্ষে সভ্যপদপ্রাণ্তির আবশ্যিক শর্ত হিসেবে 
তুলে ধর্তে কোন প্রচেষ্টাই করেনি। এই ভাবে 
এই সংস্থা প্রভাবশুন্য নিরীহ জাতিদের সমর্পণ করে 
দিয়েছে সেই সব শাসকচক্রের হাতে যাদের তার! 
নিবাচন করেনি । ও 

এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সমসাময়িক 
জগতের বাহ রপায়ণ সম্পুর্ণভাবেই বৈজ্ঞানিকের 
হাতে। মানব সমাঞ্জের প্রযুক্তিবিষ্ঠার গ্রতি পদক্ষেপ 
এরাই নির্ধারিত করে দেন। আব এও মনে হবে, 
পৃথিবীর প্রগতি বুঝি নির্ভর করছে বৈজ্ঞা নকদেরই 
আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার ওপরে, রাজনীতিকদের নয়। 


এই ধারণ।টা গ্রবল.হয় এইটা ভেলে যে অল্প কয়েবটি 


ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়েছে, সামগ্রিক যুক্ত প্রচেষ্টায় সেটা 
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আরও কতই না ভালো হতে পারতো । কিন্তু তা 
হয়নি ; বিশ্বমানবের একটা গুরুত্বপুর্ণ স্বাধীন সক্রিয় 
শক্তি হয়ে ওঠ বার মুষ্পষ্ট প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিকের! 
করেননি । সভাসমিতি অধিবেশনে তারা অপরের 
যন্ত্রণা অস্বীকার ক তেই স টুকু সময় কাটিয়ে দেন; 
বিজ্ঞানের চত্বরে নিধিদ্ব অবস্থিতির চেয়ে আর ভালো! 
কিছু নেই। সেই একই মুমনিখ-এর আত্মটার 
শক্তিক্ষয়কারী পাখা এদের ৪পর মেলে দিয়েছে । 

দশবিধ ধ্বংসের প্রান্তে পৌছে যাওয়া এই নির্মম, 
গতিশীল, খণ্ডিত বিশ্বে -তাহলে-লেখকের স্থান 
কোথায়, ভূমিকাই বা কী? এটা তো ঠিক 
রকেট উতক্ষেপণের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু 
নেই, তৃচ্ছতম ঠেলাগাড়ীতেও আমরা হাত লাগাই 
না, যারা কেবল গুপকরণিক শক্তিকেই মর্ধাদ! দেয় 
তাদের কাছে আমরা সম্পূর্ণ অবন্তঞাত। এটা কি 
আন্বাডাবিক যে আমরাও পিছু হাটুবে।, কল্যাণের 
শ্বাশ্বত রূপ, সত্যের অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস 
হারাবো, আর জগতকে আমাদের তিক্ত নিলিপ্ত 
সমীক্ষাটুকু জানিয়ে দেবো) মনুষ্যসমাজের দুর্নীতি 
কী গভীর নীচে নেমে গেছে কতোখানি তার 
অধঃপতন, এবং জনাকয়েক সুন্দর ও সংস্কৃতিবান 
ব্যক্তির পক্ষে -এই সমাজে বাম করা কতোখানি 
কঠিন? 

কিন্তু পলায়নের উপায় নেই আমাদের। যে- 
কেউ একবার “বাক্‌” (WORD)--কে নিজের 
করে নিয়েছে তার আর কখনও এড়িয়ে যাবার উপায় 
থাকে নাঃ লেখক তার স্বদেশবাসী বা সমসাময়িক 
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ব্যক্তিদের নিলিপ্ত বিচারক নন, স্বদেশের মধ্যে বা ৮ 
স্বদেশবাসার হাতে যা কিছু অনিষ্ট ঘটেছে তিনি স্ব 
হুর্মেরই অংশীদার। আর যদি তার পিতৃভূমির 
ট্যাঙ্কগুলে| অন্যদেশের রাজধানীর রাজপথ রক্তে 
ভাপিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আল্কাতাঁরার ওপরের 
সেই পিঙ্গগ ছোপ লেখকের গণ্ডে নিত্যকালের চপেট!- 
ঘাত। এবং একদ| এক মারাত্মক রাত্রে যদি তারা 
তার ঘুমন্ত, নির্ভরশীল বন্ধুকে শ্বাসরোধ করে মেরে 
থাকে তবে লেখকের হাতের তালুতে সেই রজ্জু 
ক্ষতচিহ্ধ রেখে যাবে । আর যদি তারই শহরের তরুণ 
নাগরিকরা স্ফৃত্তির আতিশয্যে প্রচার করেন যে 
অকপট কর্মের চেয়ে নীতিভর্টতাই শ্রেষ্ঠ, যদি তারা 
মাদক ওষুধে মেতে থাকে, বা জামনি হিসেবে কাউকে 1 
আটুকে রাখে তবে তাদের পুতিগন্ধ লেখকের নিঃশ্বাসে 
মিশে যায়। আধুনিক পৃথিবীর ক্ষতগুলির জন্য 
আমরা দায়ী নই একথা দৃঢ়ভাবে বল্বার দুঃসাহস কি 
আমাদের আছে 2 


৭ 
যাই হোকৃ-আামি আনন্দ পাই যখন জানি 
বিশ্বসাহিত্য একট! বিপুল হৃদযন্ত্ৰ যার প্রতি স্পন্দনে 
রয়েছে বিশ্বের যতো উদ্বেগ, যতো ছুঃখ কষ্ট যা এর 
বিভিন্ন কোণে ভিন্নভাবে প্রদর্শিত ও অনুভূত হচ্ছে। 
যুগসঞ্চিত জাতীয় সাহিত্য ছাড়াও বিশ্ব সাহিত্যের 


এই একটা ধ্যান সুপ্রাচীন কালেও গ্রচলিত ছিলো bd 


এই সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যগুলির শ্রেষ্ঠ সম্পদের 
একটা সঙ্কলন-গ্রন্থ আর পারস্পরিক সাহিত্য- 
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প্রভাবের যোগফল | কিন্তু এসে গেলো কালের 
ব্যবধান ; পাঠক ও লেখকেরা অন্ত ভাষার লেখকদের 


' পরিচয় পেতেন একট! সময়ের ব্যবধানে, হয়তো বা 


বহু শতাব্দীর ব্যবধানে,_যার ফলে পারস্পরিক 
প্রভাব ঘটতে কালক্ষয় হোতো আর জাতীয় শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের চয়নিকা বংশধরদের কাছেই প্রত্িভাত 
হোঁতো, সমসাময়িকদের কাছে নয়। 

কিন্ত আজ, একদেশের লেখক আর দেশাম্তরের 
লেখক ও পাঠকদের মধ্যে একট! ভাব-বিনিময় 
তত্‌ক্ষণাত্‌, বা সামান্য-সময়ের বাবধানেই ঘটে 
যাচ্ছ। এ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও আছে। 
আমার যে বইগুলি,_ পরিতাপের বিষয় বটে, 
আমার নিজের দেশে ছাপা হয়নি সেগুলি, _দ্রেত 
ও প্রায়ই নিকৃষ্ট অনুবাদ সত্বও,_-অবিলম্বে সহানু- 
ভূতিশীলঃ বিশ্বজোড়। শ্রোতৃমণ্ডপী লাভ করেছে। 
হাইনরিখ ব্যোল ( Heinrich 73011) প্রমুখ 
প্রখ্যাত পাশ্চাত্য লেখকেরা আমার গ্রন্থের 
সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ বরেছেন। শেষের দিকের 
এই কট! বছরে যখন আমার রচনা ও স্বাধীনতা 
চুরমার হয়ে হেঙে পড়েনি, যখন মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়মগুলির বিরুদ্ধে তারা যেন বায়ুতেই 
দোঢুল্/মান ছিলো, কিংবা হয়তো কোনো 
কিছুতেই ঝুলে থাকেনি, তারা ছিল কেবল সমব্যথী 
জনবিল্লীর অদৃশ্য মুক আকর্ষণ প্রতিরোধ শক্তিতে । 
তারপর, কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে, এবং আমার 
পক্ষে সম্পূর্ণ অগ্রত্যাশিতভাবে, আমি আন্তর্জাতিক 
লেখক-ভ্রাতৃত্বের অধিকতর সমর্থনের সংবাদ পাই। 


এ. সূলঝেনিত সিন £ উনিশ’শ সত্তরের নোবেল অভিভাষণ 


আমার পঞ্চাশত, জন্মদিনে সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য 
লেখকদের অভিনন্দন লাভ করে আশ্চর্য হয়ে যাই। 
আমার ওপরে যন্তো কিছু চাপ এসেছে তার 
কোনোটাই সবার অলক্ষ্যে, নেপথ্যে থেকে যায়নি। 
লেখক-সমিতি থেকে বহিষ্করণের বিপদসঙ্কুল সপ্তাহ- 
গুলির মধ্যে পৃথিবীর প্রখ্যাত লেখকদের 
অনুপ্রাণিত প্রতি বাঁদীপক্ষসমর্থন সংস্থার প্রাচীর 
আমাকে নিকৃষ্টতর নির্যাতন থেকে বাচিয়ে 
রেখেছিলো; আর নরওয়েবাসী লেখক ও শিল্পীরা, 
তাঁদের সেবাপরায়ণ মন নিয়ে একট! ছাদ তৈরী 
করিয়ে রেখেছিলেন যাতে আমাকে যে নির্বাসনের 
ভয় দেখানো হয়েছিলো! সেট! ঘটে গেলে আমার 
একটা! মাথা 'গৌঙ্জবার ঠাই জোটে । অবশেষে 
নোবেল প্রাইজ .-এর জন্য সুপারিশ এসেছিলো আমি 
যে দেশে বাস করি আর লিখি সে দেশ থেকে নয়, 
এসেছিলো ফ্রাসোয়া মোরিয়াক্‌ ( Prancois 
Mauriac) এবং তার সহকর্মীদের তরফ থেকে। 
এবং আরও পরে জাতীয় লেখক-সংঘরা একযোগে 
আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 

এইভাবে আমি জেনেছি আর বোধ করেছি যে 
বিশ্বসাহিত্য আজ আর একট! বিমূর্ত সংকলন-গ্রন্থ মাত্র 
নয়, সাহিত্য-ইতিহাস রচয়িতাদের একটা মনগড়া 
ব্যাপক শ্রেণীভূক্তিও নয় ; বরঞ্চ এট! একট! সাধারণ 
সংস্থা ও সাধারণ ভাবাদর্শ” বিশ্বমানবের ক্রমবর্ধমান 
একতা-গ্যোতক একট। প্রাণবান আন্তরিক এঁকা। 
বৈছাতিক তার আর আগ্রেয়ান্ত্রের বিস্ফোরণে 
উত্তপ্ত দেশসীমানাগুলি আজও রাঙু! হয়ে ওঠে, 
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বছ দেশের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীগ্ুলী আজও 
মনে করেন সাহিত্যও একটা “আভ্যন্তরীণ, 
ব্যাপার” এবং তাদের শাসনসীমানাভূক্ত ; 


সংবাদপত্রের শিরোবামায় আজও সাড়ম্বরে প্রকাশিত 
হয়ঃ “আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করার কোনও অধিকার নেই!” বস্তুত, জনাকীর্ণ 
এই পৃথিবীতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে 
আজ আর কিছু নেই ! মনুষ্য সমাজের পরিত্রাণের 
একটি মাত্র উপায় আছে, সে হোলো প্রত্যেকেরই 
প্রত্যেক বিষয়কেই সায় মনোযোগের ন্ষিয় বলে 
ধারণ! করা; প্রাচ্য জাতিদের পাশ্চাত্য চিন্তাধারার 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা, পাশ্চাত্য 
জাতিদের প্রাচ্য ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে 
সম্পর্কিত থাকা। আর, সাহিত্যই মামুষ-প্রাণীর 
সবচেয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, সংবেদনশীল যন্ত্র হিসেবে 
সর্বপ্রথম মানবসমাজের এই বর্ধমান একোর বোধকে 
নিজন্বীকরণ পরিপাক ও পরিগ্রহ করে থাকে। এই 
কারণেই আমি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাকাই আজকের 
বিশ্বনাহিতোর দিকে,_-এমন শত শত বন্ধুর দিকে, 
শারীরিকভাবে যাদের সঙ্গে আমার আজও দেখা 
হয়নি, যাদের কখনও হয়তো দেখতে পাবো না। 
বন্ধুগণ! আমাদের যদি কিছুম'ত্র মূল্য থাকে 
তবে আসুন আমরা সহায়শীল হবার চেষ্টা করি! 
পরস্পর-বিরোধী দল, নানান আন্দোলন, নানান্‌ 
রং-এব, নান।ন ছাচে উপদল ইত্যাদির উত্পাে 
ক্ষত-বিক্ষত আপনাদের দেশগুলির মধ্যে স্মক্ণাতীত 
কাল থেকে কারা সেই শক্তির বাহক যে 


শক্তি একাসাক-_ভেদ-বিধায়ক নয়? সেখানেও, 
লেখকের আসল স্থানটুকু হোলো- মাতৃভাষার 
প্রবক্তা সে, জাতির, জন-অধাষিত তার 


আপন জগতের, বড় জোর তার জাতীয় আত্মার '' 


বন্ধনীশক্তি সে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বসাহিত্যের এ ক্ষমতা 
আছে যে--পক্ষপাঁতদুষ্ট জাতি ও দলগুলির নিজস্ব 
প্রশিক্ষণ সত্বেও মানবসমাজকে তার এই সঙ্কট 
সময়ে নিজের প্রকৃত মুত্তিকে নিজে চিনে নিতে 
সাহ'যা করতে পারে । বিশ্বনাহিত্যের ক্ষমত। আছে 
-- এক দেশের অভিজ্ঞতার সংক্ষিগুসার অন্য দেশে 
বয়ে নিয়ে যাবার, যাতে আমরা বিভক্ত আর 
হতবুদ্ধি হয়ে ন! যাই, যাতে বিভিন্ন মূল্যমানের 
একমত্য হয়। যাতে একট! জাতি নিভু'লভাবে 
ও অনতবিস্তারে আরেকটা জাতির যথার্থ 
ইভিহাস শিখতে পারে এমন একট! স্বীকৃতির 
শক্তি ও বেদনাময় অনুভূতি নিয়ে যাতে মনে 
হবে সব অভিজ্ঞতা বুঝি তার নিজেরই, আর 
এরই ফলে নিষ্ঠুর ভুল-্রান্তিগুলির পুনরাবৃত্তি 
বন্ধ হয়ে যাবে। এবং সম্ভবত ' সেই 
পরিস্থিতিতে আময়া শিল্পীরা সারা পুথিবীকে 
আলিঙ্গন করবার মতে! দৃষ্টিশ্েত্র আমাদের 
অন্তরে অনুশীলিত করে তুলতে পারবো । সাধারণ 
মানুষের বেলায় যেমন তেমনই আমাদের 


দৃষ্টির কেন্দ্রে থাকবে নিকটেব জিনিষগ্চলি, আগ 


প্রান্ত টেনে আন্বে। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশে যা 
কিছু ঘটেছে, চলেছে- তাদের । আমরা এগুলিকে 


১২৫. 
মিলিয়ে নেবো, মামর! পৃথিবীর সামগ্রস্য সন্ধান 
করবো । 

আর লেখক ছাড়া কে-ই বা বিচার করবে 
কেবল নিজেদের অপদার্থ গভর্ণমেণ্ট-এরই নয় 
(কয়েকটি দেশে অবশ্য এইটাই হোলো জীবিকা! 
অঙ্গনের সহজতম পথ, নিতান্ত অলস ছাড়া যে- 
কোন লোকেরই পেশা ) করবে দেশব।সীরই,__ 
তাদের ন্বভাবভীরু বশ্যতা আত্মতৃপ্ত দৌর্বল্যের 


অপরাধে ? কে বিচার করবে_-তরুণের 
লঘু পদক্ষেপকে, বা ছোরা-ঘোরানো তরুণ 
বোম্বেটেদের ? 


উত্তরে শুনবো £ প্রকাশ্য হিংসাবৃস্তির নির্মম 
" আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহিত্য কী-ই বা করতে পারে? 
কিন্ত আমাদের ভুল্লে চল্বেন! যে হিংসা কখনও 
একা থাকৃতে পারেনা, আর তার একা থাকার 
ক্ষমতাও নেই; মিথ্যার সঙ্গে এর সংযুক্তিট! 
আবশ্যিকভাবেই | এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে অতি 
নিবিড়, সুগভীর, স্বাভাবিক সম্পর্ক । হিংসার 
একমাত্র আশ্রয় মিথ্যা, মিথ্যার একমাত্র সহায় 
হিংস!। কোন ন্যর্ডি যদি হিংসাকে তার 
কর্মকৌশল বলে ঘোষণা করে থাকে, তবে 
মিথ্যাকে তার নীতি বলে অবশ্যই গ্রহণ কর্তে 
হবে। জন্মের পর হিংস| গ্রকা/শ্যই কাজ করে, 
তাতে অহংকারও মেশানো থাকে । কিন্তু, শক্তি- 
" সঞ্চয় কর! মাত্রই, দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এ 
চারপাশের বায়ুর লঘুকরণট! অন্নভব করতে পারে, 
এবং মধুর বাকের আচ্ছাদনে ঢাকা মিথ্যার ঘন 


এ. সলঝেনিত সিন £ উনিশ *শ সত্তরের নোবেল অভিভাষণ 


কুয়াশায় না নেমে এর আর টিকে থাকা সম্ভব 
হয় না সব সময়েই, বা অনিবার্ষভাবেই যে এ 
প্রকাশ্যে গলা টিপে মারে তা নয়, বেশী সময়েই 
এ আপন অধিকারভুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে দাবা 
করে মিথ্যার আনুগত্ান্বীকা?টুকুই, মিথ্যাচারের 
ংশীারতটুকুই। 

একজন সাধারণ সাহসী লোকের সহজতম 
পদক্ষেপ হবে মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া, মিথ্যা 
কর্মে সায় না দেওয়।! ওটা পৃথিবীতে আম্মুক, 
পৃথিবীতে রাজ্জত্বও করুক--কিন্ত সে আমার 
সাহাযো নয়। লেখক ও শিল্পী কিন্তু এর চেয়েও 
বেশী কিছু লাভ করতে পারে: তার! মিথ্যাকে 
জয় করতে পারে! মিথ্যার সঙ্গে সংগ্রামে আট 
চিরকাল জয়লাভ করে এসেছে, জয়দগাভ করেই 
থাকে !--প্রকাশ্যে, নিঃসংশয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। 
পৃথিবীর অনেক কিছুব বিরুদ্ধে মিথ্যা চকে থাবতে 
পারে, বিস্ত আটের টিরুদ্ধে নয়। 

যখনই মিথ্যা! বিতাড়িত হবে তখনই হিংসাবৃত্তির 
নগ্নতা তার সকল কদর্যতা নিয়ে প্রকাশিত হয়ে 
পড়বে, মার পঙ্গু হিংসার পতন হবে। 

বন্ধুগণ, তাইতে। আমি বিশ্বাস কবি যে আমরা 
পৃথিবীকে তার প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় সাহায্য করতে 
পারি ;_-আমরা নিরস্ত্র এই বৃথা ঘুক্তিব .আশ্রয় না 
নিয়েই নয়, চপল লঘুজীবন পরিহার করেই নয়, 
পারি যুদ্ধে নেমে ! 

সত্য সম্বন্ধে প্রবাদগুলি রুশ ভাষায় বেশ 
জনপ্রিয় । জাতী । একট! অভিজ্ঞতা রূটুতায়ও 





১২৬. জয়ী, ষ্ঠ ১৩৮০ 


কম নয়,-_প্রবাদের মধ্যে সমানভাবে, কখনও বা ভর করে, ওঞ্জন ও শক্তির বৈজ্ঞানিক নিয়মের 


বেশ হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ পেয়েছে £ ব্যতিক্রম করে, আমার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ ও সার! 
একটিমাত্র সত্য কথাও সারা পৃথিবীর বিশ্বের লেখকদের কাছে আমার নিবেদন আমি 
চেয়ে ভারা স্থাপনা করলুম। 
এবং এখানেই, একটা অলীক, উদ্ভট কল্পনায় শেষ 


জনক ওত্রকাম্পনল্েল্স ক্লু ভি নহ 





নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ _অন্তান্য বই- . 
সুভাষচন্দ্র ঃ পবিভ্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে চারণিক ৬২. 
১ম খণ্ড ৯০০ ২য় খণ্ড ১২*০০ চিত্ত্য়ী চিত্তরঞ্জন 
নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০৪ 
সাধারণ ২৫০, বাঁধাই ৩৫০ রামমোহন 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং সুরঞ্জিৎ দশ রি 
শঙ্করী প্রসাদ বন্ধু রি টা দৃষ্টিতে মার্কসবাদ ৰ 

অনিল রায় ৪+০০/৬*০০ 
2 বাংলাদেশের !বপ্লব ষ্ঠ 
Volume One সুনীল দাস হয 
A collection of speeches & writings ধর্ম ও বিজ্ঞান 
Paper back 4/- Board 5/- অনিল রায় ২০০ 


জয়শ্রী প্রকাশন 1 ২০-এ প্রিন্সগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


রর 


পাশাপাশি 


প্র গার্ডেনরীচ- 


চৈৱ সংখ্যার পর 


লল্দিমলঙ্গেন্ল অশনি সমস্তাল্স অল্প ও সমান্ৰান্য 


রাখাল দত্ত 


ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রাণকেন্দ্র একসময় 
পুর্ধাঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু গত দুই দশকে 
এই অঞ্চল এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় 
ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের প্রসার হয়েছে অনেক বেশি । শুধু তাই নয়, 
- পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের বনু ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন- 
সংস্থা তাদের ব্যবসা! গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে 
কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গের . অর্থনৈতিক কাঠামোয় 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের গুরুত্ব অনস্থীকার্য। কয়েকটি 
হিসেবের সাহায্যে এই গুরুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করাহল। 

১৯৭১ সালে ভারতের তৈরী সেলাই কলের 
৭০:১ শতাংশ, রেল ওয়াগনের ৫০'৬ শতাংশ 
বৈদ্যুতিক পাখার ৪৮৫ শতাংশ, কচ! লোহার ২৮৫ 
শতাংশ এবং ইস্পাতের ২১৯ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গেই 


উৎপন্ন হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থাগুলির ' 


মধ্যে উল্লেখ্য  ছুর্গাপুরের 

, বীপনারায়ণপুরের হিন্দুস্তান কেবলল, কলকাতার 

কাঃখানা, চিন্তরঞ্রনের রেল ইঞ্জিন 

কারখানা, চারটি সামরিক অস্ত্রপন্ত্র তৈরীর কারখান]। 
লষ্ট '৮০--৫ 


| হিন্বুস্তান টি, 


বেসরক্গারী ক্ষেত্রের. সংস্থাগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান 
মোটরস, মেটাল বক্স, টেক্সম্যাকো, : ইণ্ডিয়ান 
আযঙুমিনিয়াম, গেষ্ট কীন অ্যাণ্ড উইলিয়ামস, 
জেনপ, বার্ণ কোম্পানী, ব্রেথ ময়েট কোম্পানী, জয় 
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক? সেন-র্যালে, ইউনিয়ন. কার্বাইড 
ইত্যাদির নাম করা য়ায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও দ্বীন 
কোম্পানী বর্তমানে সরকারী পরিচালনায় নিয়ে আমা! 
হয়েছে। | 

এই গুরুত্বপূর্ণ ইপ্রিনিয়ারিং শিল্পে গত ৬৭ 
বছরে কতটা অবনতি হয়েছে উৎপাদন হাসের মধ্যেই 
তা প্রতিফলিত। ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৭০ 
সালে হম্পান্ড পিণ্ডের উৎপাদন এই রাজ্যে কমে 
গিয়েছিল ২৯"৬ শতাংশ, কাচা লোহার বেলায় ২৬'৪ 
শতাংশ, বৈহ্যতিক পাখার উৎপাদন ১৯৬৭ সালের 


'তুলনায় ১৯৭০ সালে কমে গিয়েছিল-_-২৯*৯ শতাংশ 


এবং রেল ওয়াগনের উৎপাদন ১৯৬৮ সালের তুলনায় 
১৯৭০ সালে কমে গিয়েছিল ২৩'৩ শতাংশ 
পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বর্তমান অবস্থা 
বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। 
প্রথমত, ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রায় 


জয়ী, জোর ১৩৮০ 


১০০ বছরের পুরনো । কয়েকটি এঁতিহাসিক 
কারণেই এই অঞ্চলে এ ধরণের শিল্পের প্রসার 
ঘটেছিল । বস্তুত, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
জম্ম হয়েছিল ভারতীয় রেলপথগুগ্সির তাগিদে। 
ব্রিটিশ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পূর্বাঞ্চলেই 
এ জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রসারিত হতে দেখা ঘায়। 
এই শিল্প গোড়ার দিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে রেল- 
কোম্প্রানীগুলিকে জিনিসপত্র সরবরাহ করার উপর 
নির্ভর করত। অবশ্য পরে অন্য ধরণের কিছু কিছু 
জিনিস উৎপাদন করা হচ্ছিল । মোটের উপর একথা 
অস্বীকার করা যায় না যে ভারতের অন্য।ন্ত রাজ্যের 
ইঞ্জিনিয়ারিং “ শিল্পের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প অনেক বেশি মাত্রায় রেলপথের 
অর্ডারের উপর নির্ভরশীল এবং _রেলপথগুলি বায়- 
সঙ্কোচ করলেই তার প্রভাব পড়ে এই শিল্পের উপর। 

পশ্চিমবজের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উৎপাদনের 
তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি মূলধন নিয়োজিত 
রয়েছে। অর্থনিভ্ানীর৷ মূলধন ও উৎপাদনের যে 
অমুপাতের সাহায্য নেন তা পশ্চিমবঙ্গে ৫'৪। অর্থাৎ, 
১ টাকা দামের ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী উৎপাদনের জন্য 
"এই রাজ্যে ৫৪ টাকা মূলধন লগ্লি করা হয়েছে। 
সর্বভারতীয় অন্নুপাতের চেয়ে এই অমুপাত অনেকটা, 
বেশি। মহারাষ্ট্রের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিয়োজিত, 
মূলধন পশ্চিমবঙ্গে এ শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের 
মাত্র ৫৮ শতাংশ । কিন্তু মহারাষ্রে এ শিল্পে উৎপন্ন 
দ্রব্যের মোট দাম পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের মোট. 
দামের ৮৫ শতাংশ । 


১২৮ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময় 'এবং তৃতীয় 
পরিকল্পনার গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে যে এই শিল্প 


এলোপাথাড়ি সম্প্রনারিত হয়েছে তা মেনে নিতে | 


হয়।. এ সময় ছোট ছোট বন্ধ অলাভজনক সংস্থা 
ব্যাঙ্গের ছাতার ম'ত গ্জিয়ে ওঠে । এসব উৎপাদন- 
সংস্থার মধ্যে অনেকগুলিই নিজেদের পায়ে দীাড়াবার 
পক্ষে যথেষ্ট বড় ছিল না। ফলে এগুলি অনেক 
ক্ষেত্রেই বাবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং বছ 
সম্পদের অপচয় ঘটে । 

পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উৎপাদনরত 
বন্থ সংস্থার যন্ত্রপাতি এমন পুরনো হয়ে গেছে যে 
তাদের পাক্ষে ভারতের অন্কত্র যে সব নতুন নতুন 
স্থা গড়ে উঠেছে সেগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
পেরে" ওঠ। সম্ভব নয়। উন্নততর যন্ত্রপাতি ও 


প্রযুক্তিবিষ্ার সাহায্যে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের “ 
ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থ।গুলি উন্নত মানের জিনিসপজ ' 


উৎপাদন করতে সক্ষম। অবশ্য যত দিন বাজারে 
চাহিদা তেলী ছিল ততদিন পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পের 
দুর্বলতা ধর! পড়ে নি; ১৯৬৭ সালের মন্দার সময় 
থেকেই এই দুর্বলতা! প্রকট হয়ে পড়ে। অস্তা্ত 
রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও এই মন্দার ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তাদের পক্ষে হৃত স্থাস্থা 
“পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল অনেক বেশি সহজসাধ্য । 
অন্যান্য রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উৎপাদনের 


> 


বহুমুখী চরিত্র বিশেষ করে তাদের সাহায্য করেছিল |. 


তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে অনেক )* 


বেশি নির্ভর করতে হয় রেলের' অর্ডারের উপর। 


¥ 


১২৯ 


_ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ ও রেলের সম্প্রদারণ কমবার 


সঙ্গে তাই এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নাভিশ্বাস 
উঠেছিল। 

পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বর্তমান 
অবস্থার অন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিও অনেকাংশে 


" দায়ী। স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক 


বৈষম্য কমিয়ে আনার নীতি গ্রহণ করেন। এই 


. নীতি কার্যকর, করার জন্য নান! ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব শিল্প প্রকল্পের 
ক্ষেত্রে অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেওয়। হয়। 


বিছ্বাৎশক্তির সরবরাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং নতুন 
" নতুন জায়গায় বিহ্যুৎশক্তির যোগান সম্প্রসারিত কর! 


হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বেলায় ভারতের সব 
রাজাকে সমান সুবিধা দেবার জম্ট একই দরে ইস্পাত 
বিক্রি করা এবং কয়লার ক্ষেত্রে ভরতুকি দেবার 
ব্যবস্থ। করা হয়। ফলে ভারতের সর্বত্র ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের উৎপাদন ব্যয় এক হয়ে টর'ড়ায় । 

পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আর একটি নীতি বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত 
করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কীচা মাল, বিশেষ 
কুরে, ইস্পাতের তীব্র গভাব অনুভূত হচ্ছে। লোহা 
ভিন্ন অন্যান্য ধাতুর অভাবও খুব বেশি। কিন্তু 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এসব দুর্লভ উপকরণ বণ্টনের 
ভিত্তি হিসেবে প্রধানত জনসংখ্যা! গ্রহণ করে নিয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
প্রতি অবিচার করেছেন৷ ইস্পাত, অন্যান্ভ ধাতু এবং 
অপরাপর কীচা মাল বণ্টনের বেলায় একমাত্র ভিত্তি 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সস্তার স্বরূপ ও সমাধান 
হওয়া উচিত বিভিন্ন রাজ্যে এই শিল্পের উৎপাদন 


ক্ষ্মত|। তানা করে ভ্রনসংখ্যা অনুসারে কেন যে 
এসব উপকরণ বণ্টন করা হয়েছে তা বোঝ! কঠিন। 

_ পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সম্পর্কে সাম্প্রতিক 
একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে যেসব কলকারখানা 
বন্ধ হয়ে গেছে তাদের এক-তৃতীয়াংশে দৈনন্দিন 
মূলধনের অভাব ঘটেছিল।. এসব সংস্থার প্রায় 
২* শতাংশে যন্ত্রপাতি এত পুরনো হয়ে গেছে যে 
উৎপাদন আর, সম্ভব নয় এবং ১০ শতাংশ বন্ধ হয়েছে - 
কাচা . মালের অভাবে। আরও ১০ শতাংশ 
পরিচালকদের অযোগ্যতার জন্য বন্ধ হয়েছে। 
শ্রমবিরোধ বা অনুরূপ কারণে বন্ধ কলকারখানার 
অনুপাত মাত্র ২৫ শতাংশ বলে এ সমীক্ষায় জানা 
যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক অশান্তির জন্ত বন্ধ হয়ে গেছে 
এমন কলকারধানার সংখ্যা তুলনায় কম হতে পারে। 
তাহলেও ১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্যে ষে সব ঘটনা 
ঘটে গেছে তাদের প্রভাব পরোক্ষভাবে রাজ্যের 
শিল্পের উপরে পড়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় 
না। বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগ যে এ কারণে 


" প্রায়" কিছুই হয় নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


আমাদের মনে রাখতে হবে শিল্পে বিনিয়োগ 
বেসরকারী ক্ষেত্রে বহুলাংশে উদ্যোক্তাদের মানসিকতা 
দিয়ে প্রভাবিত হয়। - উদ্যোক্তারা যদি মনে করেন 
পশ্চিমবঙ্গের শ্রমসংক্রান্ত পরিস্থিতি নতুন বিনিয়োগ 
বা শিল্পের সম্প্রদারণের পক্ষে অনুকূল নয় তাহলে 
তারা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন না। 


১৩০ জয়গ্রী, হ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ 


ভাদের ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও, 


তারা এভাবেই প্রভাবিত হবেন একথাও মেনে 
নেওয়া উচিত যে শিল্পে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার মধ্যে 
প্রতিদ্বন্বিতাও উদ্যোক্তাদের অনেক ক্ষেত্রে নতুন 


বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণে বিমুখ করে তোলে। এ 


ধরনের প্রতিবদ্ৰিতা গত এক বছরে মোটেই কমে নি, 


বরং অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে। এ দিক দিয়ে অল্প- 


দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না দেখাতে পারলে 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। ' 
বর্তমান আলোচনা থেকে এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার ইপ্সিত পাওয়া গেল। 
কয়েকটি সমস্যার জন্ক এই শিল্প স্বয়ং দায়ী। যেমন, 
যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিষ্ভার নবীকরণ এবং উৎপাদন 
বহুমুখী করে তোলা । পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং 
সংস্থাগুলি এসব অবশ্য করণীয় দায়িত্ব মোটেই 
সুষ্ঠুভাবে পালন করেনি এবং বর্তমান সমস্তা বহুলাংশে 
এ কারণেই স্থষ্ট হয়েছে । কিন্তু এখনও যদি এসব 
কাঙ্ম অবহেলিত হয় তাহলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ 
নষ্ট হবেই ৷ . | 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিও কিছুটা এই শিল্পের 
অবনতির জন্য দায়ী । আমরা দেখেছি যে এই শিল্পের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক উপকরণ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে নীতি 
অনুসরণ কর! হয়েছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । কাঁচা 
মালের সরবরাহ ঠিকভাবে না করা গেলে বহু সংস্থাই 
বিপদের সম্মুখীন হবে। এ বিষয়ে ষে রাজ্য 
সরকারের কিছু করণীয় নেই তাও বলা যায় না। 
প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে 


অবহিত করা এবং সেই ভাবে সব কিছু: আদায় করা 
রাজা সরকারের কাঙ্জ। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের মধ্যে 


এসব উপকরণ যাতে সুষ্ঠুভাবে বর্টিত হয় তার 


দায়িত্বও রাজ্য সরকারের । 

মূলধনের অভাবজনিত সমস্যার ক্ষেত্রেও রাজা 
সরকারের এবং নিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অনেক 
কিছু করার জাছে। রাঙ্গোর শিল্প আর্থ কর্পোরেশন 
যে মোটেই ভাল কাজ করছে না সে বিষয়ে. সন্দেহ 
নেই। তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প পুনর্গঠন 
কর্পোরেণন কিছু কিছু কাজ করতে পেরেছে । কিন্ত 
তা মোটেই যথেষ্ট নয়। ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত 
ভারতের শিল্প মর্থ কর্পোত্শেন ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে যতটা খণ সরবরাহ করেছেন তার মাত্র 
১৮ শতাংশ পেয়েছে এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়।রিং শিল্প । 
অথচ, ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মোট উংপাদনের 
৩৭ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকেই পায়! যায় । 

রেল ও অন্যান্ত সরকারী সংস্থার অর্ডার আবার 
কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের উদ্ভবও 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হতে পারে1 হলদিয়া ও ফরাক্কাতে বিভিন্ন 
শিল্প স্থাপনের যে প্রস্তাব রয়েছে সেগুলি কার্যকর 
হলেও এই রাঞ্জের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উপকৃত হবে। 
এখন দরকার মূলধন ও কাচা মালের যোগান 
সুনিশ্চিত করা, শিল্পের আধুনিকীকরণ ও শিল্প 
বহুমুখী করে তোলা এসং শ্রমের ক্ষেত্রে মোটামুটি 
শান্তি বজায় রাখা । একই সঙ্গে অবশ্যই বিদ্যাৎশক্তি। 
রাস্তাঘাট ও বন্দরের সুবিধা বাড়াবার চেষ্টা কর! 
উচিত্ত । তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসহ 
ন্যান্ত শিল্পের সম্প্রপারণ থেমে যাবে । (ক্রমশঃ) 


সম্পাদকীয় 


_সম্পাদবীয়-_১০১ পৃষ্ঠার পর 
ওভার ড্রাফট বাবদ কেন্দ্র থেকে তাদের দেওয়া 
আগাম টাকার কয়েক শ’ কোটি এখনও রাজ্যগুলির 
কাছে পাওনা আছে । তার হিসেব এই সঙ্গে যোগ 
দিলে ১৯৭২-৭৩ সালে ডিফিসিট ফিনান্স ১০০০ 

হাজার কোটি টাকারও বেশী হয়ে যাবে। 
মূল্যবৃদ্ধির এই গতির মুখে কেন্দ্রীয় সরকার 
গমের পাইকারী বাবসা গত ১লা এপ্রিল থেকে নিজ 
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হাতে তুলে নিয়েছেন । চালের ব্যবসাও তুলে নেওয়া. 


হবে, সে .সম্পর্কে চুড়াস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে খরিফ 
ফসল ও ওঠার মুখে । সরকারের উদ্দেশ্য সাধু । তার! 
: চাইছেন সমাজের যার! নিপীড়িত, বঞ্চিত ও দরিজ্র 
তাদের হাতে যাতে নিয়মিতভাবে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাঘ্য-.পীছায় এবং খাষ্ের অভাবে 
যাতে তারা কোনো রকম অন্থবিধায় না পড়েন 
সেজন্যই খাগ্তশস্তের পাইকারী ব্যবনা -হাতে নেওয়া 


অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কার্যত ফল হয়েছে. 


তার বিপরীত। খাষ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থ! 
না করে এবং গত বছরের খরার ধক! ভাল রকমে 
কাটিয়ে উঠবার আগেই সরকারের হাতে 'খাষ্ত 
শস্তের পাইকারী ব্যবসা নেবার পরিণতিতে দরিদ্র 
ও বঞ্চিতদের বঞ্চনা আরও বেড়ে গেছে। রবি ফপল 


_ উঠবার মুখে খাছ্ছের দারুণ অভাবে মহারাষ্ট্রে এক দফা 


- খাছ্যদাঙ্গা হয়ে গেছে। আনার শীতকালীন খরিফ 
শস্ত উঠবার মুখে যখন বাজারে রবি শস্ত আামদানীর 
আত শীর্ণতর হয়ে শুকিয়ে যাবে, তখন সরকারী 
বণ্টন-ব্যবস্থায় খাংগ্কর যে[ুগান 


হয় নাই। 


অধ্যাহত না, 


~~ 


রাখা গেলে আর একবার নিদারুণ খান্তসন্কট দেখা 
দেবে। | | - 

রবি খন্দের গমের ফলন ৩ কোটি টনে 
পৌছাবার জন্য সরকার খরার ক্ষতিপূরণের জন্য 
কয়েক'শ “কাটি টাকা ব্যয় করলেও গমের ফলন 
গত বারের ২ কোটি ৬০ লক্ষ টনের চাইতে বেশী 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে সরকার 
টাক ঢোল পিটিয়ে ৷ খরানিবারক অভিযানে যে 
কয়েকশ কোটি টাকা ব্যয় করলেন তা গেলো 
কোথায়? এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কি অপচয় হয়ে 
মুদ্রম্জীতিতে সাহায্য করেছে? সরকারী প্রচার যন্ত্র 
উচ্চক্ ঘোষণায় বলেছিলেন গমের সংগ্রহ মূল্য 
কুইণ্টাল প্রতি ৭৬ টাকা হারে এবার ৮১ লক্ষ টন গম 
সংগৃহীত হবেঃ বিদেশ থেকে খান্ত আমদানীর 
কোনো প্রয়োজন হবে না, এই বীরোচিত ঘোষণাও: 
সেই সঙ্গে প্রচারিত হয়েছিলে!। অবস্তি সরকারের 
সন্বিং ফিরে এসেছে, কিন্তু বিলম্বে। এ যাবৎ 
(১৪ই জুন, ১৯:৩) মাত্র ৩৭ লক্ষ টন গম 
সংগৃহীত হয়েছে। যদিও সংগ্রহের তেজী মরহুম . 
জুন মাসেই ফুরিয়ে যাবে। কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন 


-'কতৃকি( Agricultural Prices Commission ) 


কয়েকবছর আগেকার নির্ধারিত গমের পাইকারী 
মূল্য ৭৬ টাকা কুইণ্টাল থেকে. গমের সংগ্রহ মূগ্য 
সরকার এক পয়সাও বাড়াতে সম্মত না হওয়ায় এবং 
খোলা বাঙ্গারে গমের দাম ১২০ থেকে ১৫০ টাকা 
কুইণ্টাল থাকায় সরকারী সংগ্রহ ভাগ্তারে স্বভাবতই 
স্বচ্ছল উৎপাদকরা গম বিক্রয় না করে মজুত 


জয়গ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ 


করে রেখেছে । তাছাড়া ৭৬ টাকা প্রতি 
কুইণ্টালের দাম যে-সময় ধার্য করা হয়েছিলো, 
তখনকার চাইতে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
কাঁচামালের মুল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন 
সারেব মূল্য । সেজন্য ৭৬ টাকা কুইণ্টালে 
চাষীর পড়তা মেটানোই দ।য়। পাইকারী খাগ্যশস্যের 
ব্যবস! রাষ্ট্ায়াত্ত করার - বিশেষত গত বছরের 
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খরার এবং এ-বছরের অনিশ্চিত ফলনের, মুখে' 


_-অনিবার্ধ মন্ুনঙ্গ হোলো! সমগ্র বিক্রয়যোগ্য উদ্ধ ত্ত 
(marketable surplus) খাশ্যশস্য সং গ্রহের ঝাঁকি 
নেওয়া 1 কিন্তু লরকার সে-দায়িত্ব না নিয়ে বিক্রুয়েম 
জম্ভ আনীত উদ্বৃত্ত (marketed surplus) 
খাগ্তশস্ত সংগ্রহের সীমিত দায়িত্ব নিয়ে রেশন 
মারফত সেট! বণ্টন-ব্যবস্থাতে (Public distri- 
bution system) বিপর্যয়ের সম্ভাবনার পথ খোলা 
রেখে দিয়েছেন। এট! অর্থনীতির একটি সাধারণ 
সুত্র যে, মূল্যবৃদ্ধি হলে বাজারে-বাহিত বিক্রয়যোগ্য 
উদ্বত্তের পরিমাণ: (marketed surplus) হাল 
পাবে এবং সেই ধাক্কায় বণ্টন-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার এই অপরিণ।মদশিতার আশয় নিয়ে 
খান্ের রাষ্ট্রায়ত্ত পাইকারী ব্যবস্থাকে যেমন বিপন্ন 
করেছে, .আগামীন্তে বন্টন-ব্যবস্থার বিপর্যয় ডেকে 
এনে দরিদ্র 'ক্রুতাদের শুধুই নয়, মধ্যবিত্ত ক্রেতাদেরও 
বিপদের মুখে ঠেলে দেবে । যার ফলে অর্থ নৈতিক 
বিক্ষোভ, রাজনৈতিক অন্থৈর্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ছুরস্ত আঘাত হানবে । 


. সরকারী অপরিগামদর্শী নীতির বিষময়' ফল 


ফলতে শ্বরু করেছে। কৃষি মন্ত্রী ও কৃষ রাষ্টরমনত্রী 
বহ্বারস্তকে ধামাচাপা দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারী 
শিল্পের মন্ত্রী টি. এ; পাইকে কৃষি মন্ত্রকের একটি 
টাস্ক কোসে'র মাথায় বসিয়ে দিয়েছেন কার্যত 
কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি রাষ্টরমন্ত্রীকে এইভাবে টি. এ. 
পাই-এর অধীন করে পাইকেই কৃষি মন্ত্রীর উর্ধতন 
(সুপার ) মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। টি. এ. . 
পাই-ও সুপার কৃষি মন্ত্রী হয়ে খাগ্ সংগ্রহের শীর্ষ- 
স্তরকে ৮১ লক্ষ টন থেকে ৬০ লক্ষ টনে নামিয়ে 
নিয়ে এসেছেন এবং গমের সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সংগ্রহের 
মাঝপথে সংগ্রহ মূল্য বুদ্ধি করা সম্ভব নয় বলে 
চাষীদের মজুদ আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ 
বুদ্ধির জন্য কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
কাচা পণ্যে তাদের পুরস্কৃত (০00৩) করবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | এই পুরস্কারের প্রকৃতি কি. 
হবে, কাকে দেওয়া হবে_এ-সব প্রশ্নের মীমাংসা 
চলাকালীন গম সংগ্রহের স্রোত আরও ক্ষীণ হয়ে: 
যাবে। ঘটনাও তাই। চাষী ভাবছে অপেক্ষা করলে 
পুরস্কা পাবো। তাই বাজারে বিক্রয়যোগ্য উহ তের 
আমদানী আরও হাস পেয়ে গেছে। অবশ্যি এই 
পরিস্থিতি সামলাবার জন্য যে রাজ্যে সংগ্রহ ভাল 
হবে তাদের বোনাস দেবার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে 
১৪ই জুন নেওয়া হয়েছে। এই বোনাসের সুযোগ 
সেই রাজ্যের চাষ,দের কাছে অবশ্যিই পৌছাবে। 

খাদ্য আমদানী না করবার বীরোচিত সরকারী 
ঘোষণাও চুপসে গেছে। অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত 
ভারত সরকার ৬'২ মিলিয়ন টন (৬৫ ক্ষ) গম ক্রয়ের . 


চে 


+ 


‘সঙ্কোচ নেই । 


সম্পাদকীয় 


১৩৩ 


জন্য আমেরিকার দ্বারস্থ হয়েছেন। . তার মধ্যে ২০ 
লক্ষ টন এই মাসের মধ্যেই পৌঁছাবে, যদি ইতিমধ্য 
না পৌছে থাকে। দ্বিতীয় কিস্তির বিশ লক্ষ টন 
অক্টোবরের আগে পৌছাবার সম্ভাবনা কম। আর 


তৃতীয় কিস্তির, ২৫ লক্ষ টন ১৯৭৪-এর জামুয়ারীর 
- আগে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু এমন সময় ভারত 


সরকারের খাগ্ -1মদানী না করার ধনূর্ভঙ্গ পণ 
ভাঙলেন যে, সেই অবসরে সোভিয়েত রুশের এবং 
চীনের গমের যোগান মেটাতে মাকিপের গমের বাজারে 
তথা, বিশ্ব গমের বাজারে গমের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত 
বৃদ্ধি পেয়েছে, গত মার্চ মাসে মাকিণ বাজ।রে 
গমের দাম টন প্রতি ৯৩ ডলারে নামলেও, জুলাই-এ 
যোগানের অন্ত গমের দাম টন প্রতি ১১০ ডলারে 
চড়ে গেছে। সোভিয়েত রুশ একাই প্রায় তিন 
কোটি টন-_সঠিক হিসাব আনুমানিক ২ কোটি ৮০ 
লক্ষ টন--গম 
সোভিয়েত রুশের মাধ্ণ বাঙ্জারের দ্বারস্থ হতে 
অথচ খাগ্যশস্ত খয়রাত পাবার জন্য 
নয়_ সময়মত মাকিণী, বাজারে উপস্থিত হোতে 
ভারত সরকারের যত গোগীনয়তা ও দ্বিধা | কার 
ভয়ে? ফলে অতিরিক্ত বৈদেশিক যুদ্রা ব্যয় করে 
ভারত সরকারেরর গম ক্রয় করতে হবে । তার উপর 
১৪ই গুন নিক্সন আমেরিকা থেকে খান্ত শস্ত রপ্তানি 
নিয়ন্ত্রণ এবং খাগ্ভশত্তের মুল্য অবরোধের যে নীতি 
নিয়েছেন তার ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির ৪৫ লক্ষ 
টন গম ক্রয়ের জন্য ভারত সরকারের ৩৮০ কোটি 
ব্যয় হবে। এ-ছাড়। প্রথম কিস্তির ২০ লক্ষ টনের 


মাকিণ বাজারে ক্রয় করেছে।' 


জন্য ১০০ থেকে ১২৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়ে 
থাকবে। j 

কিন্তু আগামী অক্টোবরের মধ্যে যে চল্লিশ লক্ষ 
টন খান্তশস্ত আমেরিকা থেকে পৌছনার সম্ভাবনা 
আছে, তার পথেও বিস্তর অন্তগাঁয়'রয়েছে। কারণ 
গত বছর আগষ্টমাসে সোভিয়েত রুণ যে বিপুল 
পরিমাণ গম মাকিনী বাজারে- ক্রয় করেছে তা 
পাঠাবার জন্য আমেরিকার উত্তরের বন্দর ও 
জাহাত্রগুলি এই বছরের শেষ দিক পর্যন্ত আটক 
থাকবে। সুতরাং অক্টোবরের মধ্যেই যে দ্বিতীয় 
কিস্তি মাঞ্ষিনী গম ভারতে এসে পৌঁছবে তাও 
সুনিশ্চিত নয়। যদি ধরেও নেওয়! যায় এই কিস্তির 
গম সময়মত এসে পৌঁছাবে, তাহোলেও খরিফ ফসল 
উঠবার অব্যবহিত আগে থান্চের অবস্থা খুব সহজ হবে 
না। গত ফসলী বছরের সুরু হয়েছিলে! ৭৯ লক্ষ টন 


"মজুদ নিয়ে-। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো! ৫০ লক্ষ টন 


সংগৃহীত গম। আমদানী কর! চারলক্ষ যাট হাজার 
টন গম ও চাল ( এর অর্ধেকটা আন্তর্জাতিক গম 
চুক্তির দৌলতে দান হিসাবে পাওয়! )--সব মিলিয়ে 
এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ বাট হাজার টন খাছ সরকারী 
বণ্টনব্যবস্থার জন্য খরিফ ফসল উঠবার মুখে সরকারের 
সঙ্গতি ছিল। এবারকার ফদলী বছরের প্রারম্ভিক 
মজুদ ৩৪ লক্ষ টন এবং যদি টি, এই, পাই-এর 
নির্ধারিত নৃতন গম 'সংগ্রহ সীমা ৬০ লক্ষ টন 
পৌছানো যায়__অনুচ্চ কণ্ঠে সরকারী অনুমান ৫০ লক্ষ 
টনের সীমা ছাড়াবে না__এবং চল্লিশ লক্ষ টন 
আমদানী গম--প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির--খরিফ 


১৬৪. জয়ী, ষ্ঠ ১৩৮০ ই 


ফসল উঠবার 'যুখে এসে পৌছায় সেক্ষেত্রে 
খরিফ ফদল উঠবার মুখে বণ্টন-যোগ্য মোট 
থাগ্যশস্তের মজুদ হবে এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ 
টন। গত বছর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ জুলাই থেকে 
অক্টোবর পর্যন্ত রেশন দোকানে মাসে গড়ে ১১ লক্ষ 
টন খাদ্য প্রয়োজন হয়েছে। এরছর মে "মাসেই 
রেশন দোকানে বন্টনের প্রয়োজন ১১ লক্ষ টনের 
সীমা ছাড়িয়ে গেছে । গত বছর জুলাই-এর ১ লক্ষ 
২৫ হাজার রেশন দোকান এবছরের গোড়াতেই 
১ লক্ষ ৬৫ হাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গমের 
পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্ায়ন্তকরণের পর রেশন 
দোকানের সংখ্যা আরও অনেক বুদ্ধি পেয়ে থাকবে 
এবং এই দোকানগুলি মারফত সরকারী বণ্টন 
ব্যবস্থায় মাসে অন্তত ১৫ লক্ষ টন গমের যোগানের 
প্রয়োজন হচ্ছে । এই দোকানগুলিতে জুন থেকে 


অক্টোবর, এই পাঁচ মাসে, গড়ে প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ 


টন হারে, গমের প্রয়োজন মোট ৭৫ লক্ষ টন। সুতরাং 
জুনের গোড়ায় ৪গুলক্ষ টন মজুদ নিয়ে এবং সেই-মাস 
থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সংগ্রহের উর্ধশীমা ত্রিশ লক্ষ টন 
অনুমান করলে .তা দিয়ে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার 


চাহিদা কতটা মেটানো যাবে সেট! গভীর সন্দেহের ' 


বিষয়।- অক্ট্রোবরেব মধ্যে ৪০1৪৫ লক্ষ টন গম 
আমদানী করলেও অবস্থা খরিফের মুখে এরকম 
অনিশ্চিত থাকবে । তৃতীয় কিস্তির অতিরিক্ত ২০1১৫ 
লক্ষ টন আমদানী শস্ত যা আসবে, সেতো জামুয়ারীর 
আগে পৌছানো সম্ভব হবে না ! রি 

আর একটি সঙ্কটও মাথা উচিয়ে আছে। খরিফ 
মরসুমে ধানের-সংগ্রহমূল্য ৫৬ টাকা কুইণ্টাল থেকে 
‘ ৬৩ টাকা কুইণ্টাল সহায়ক মূল্যরূপে (support 


চা 


[9 


771০6 ) নির্দিষ্ট হয়েছে, সংগ্রহ মূল্য পরে অবস্থা 
দৃষ্টে স্থির করা হবে। অন্তত গমের সংগ্রহের অবস্থা 
দেখে সরকার ধান সংগ্রহের মূল্য সম্পর্কে সাবধান 
হয়েছেন। ধানের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি পেলে রেশন 
দোকানে ক্রেতাদের জন্য বিক্রিত চালের মূল্য ১২০ 
টাকা কুইণ্টাল থেকে আরও অস্ত দশ টাকা বৃদ্ধি 
পাবে। ফলে রেশন দোকানে চালের মূল্য বৃদ্ধি 
পাবে। 'আর একটি দিক৪ আছে। গত বছরের 
মত এবারও ১ কোটি টন খাদ্যশস্য রেশন দোকানের 
মারফত বিক্রি হবে, বিধিবদ্ধ এবং মডিফায়িক 
রেশনিং-এ এই রকম দোকান থেকে, এইবারও .সেই 
অনুমানে বাজেটে খাদ্যে ভরতুকির পরিমাণ ১৩০ কোটি 
টাকা বরাদ্দ কর! হয়েছে। কিন্তু পাদ্য শস্তের পাইকারী 
ব্যবসা রাষ্্ায়াত্ত করবার পর রেশন দোকান বৃদ্ধি 
পেয়েছে । কিন্ত এবারও রেশন দোকানের মারফৎ 
বিক্রির সীম! এক কোটি টনে বেঁধে রাখবার চেষ্! 
হলে হয় রেশনের পরিমাণ কমাতে হবে না হয়তো 
ভরতুকিতে খাদ্যশস্তের বিক্রির ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত 
বঞ্চিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সুতরাং 


সময়মত আমদানীকৃত খাদ্য এসে পৌঁছালেও রেশনে . 


খাঘ্যের মূল্য বৃদ্ধি, রেশনের পরিমাণ হ্রাস এবং রেশন 
থেকে অল্পবিত্তুদেরও বঞ্চন। নূতন সমস্তার স্থষ্টি করে। 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ সারা দেশে দুরন্ত অর্থ- 
নৈতিক বিক্ষোভের স্থষ্টি করবে। সমসময়ে রাজনৈতিক 


অস্থৈর্য ও অর্থনৈতিক অস্থৈৰ্য, পরিষদীয় গণতন্ত্রের, 


'অস্তিম ছায়ায়, ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে সামরিক বাহিনীকে 
ডেকে আনবে কিন! সেটাই প্রশ্ন। আর সীমান্তের 


আত্মপ্রকাশ করে তবে তো কথাই নাই। এই 
সম্তাবনাগুলির নিরিখে প্রতিটি দেশগ্রেমিকের কর্তব্য- 


নির্ধারণে নিদ্বিধায় এগিয়ে যেতে হবে । 
১৪ই জুন, ১৯৭৩ 


ওপারে সংঘাতের নুচনা যদি একই সময়ে দিগন্তে . 


Sg 


£ উপশ্ঠাস 


হজ্ব লেজ 


সাইব্রিশ ূ্‌ 

গত বৎসর বর্ষার সময় মারাঠা নায়ক রঘুঞ্জী ভোসলা 
বারভূম অঞ্চলে ছাউনি করেছিলেন। বর্ষার শেষে 
তিনি বিহার এলাকায় -গ্রবেশ করলেন। মতলব 
ছিল, বিদ্রোহী আফগান সেনাপতি মৃত মুস্তাফা খাঁর 
পুত্র মুর্তজা খ। এবং অন্তাম্য আফগান সর্দারদের স্থানীয় 
জমিদারদের অবরোধ থেকে উদ্ধার করে নিজের দলে 
আঁনা। 
শোন নদী পেরিয়ে. রঘঘুজী দক্ষিণ 
টিকারীর জমিদারীতে মুর্তজা] 
হলেন। আসার পথে ফতুয়া, শেখপুরা এবং টিকারী 
এলাকার অনেক গ্রাম, হাট-বাজার লুটপাট করে 
এলেন । 
বিদ্রোহী আফগানরা যোগ দেওয়াতে রঘুজীর সৈম্থ 
সংখ্য! হ’ল বিশহাজার। 
এদিকে বর্গাদের সর্দার বীরভূম ছেড়ে বিহারের দিকে 
রওনা হয়েছেন, এরকম খবর পেয়েই নবাব আলী বরদী 
আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মুশিদাবাদ থেকে সসৈম্থে 
পাটনার দিকে ছুটেছিলেন। বরাবরের মত -বর্ী 
কুনো মুখোমুখি লড়াই করেনি। নবাবী ফৌজ 
এগিয়ে এলেই আগে আগে পালিয়েছে আর যাবার 
পথে ছু'পাশের গ্রাম লুট করেছে।. নবাবের 

জ্যৈষ্ঠ '৮০--৬ 


বিহারে এসে 


খাঁর সঙ্গে মিলিত - 


চৈ মাসের পরব 
উত্তরখণ্ড 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


সঙ্গে বরাবর যেমন থাকে তেমনি ভারীভরী 
কামান, তাবু, হাতি, ঘোড়া, উট, বলদের গাড়ি। 
বরকন্দ।জ, গোলন্নাজ থেকে শুরু করে ভ্কোবরদার, 
বাঁবুচি, খানসামা, নানা! পেশার লৌকজন। এদের 
সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গদাই লক্ষরী চালে চলে 
দ্রুতগামী বর্গাদের নাগাল পাওয়া মুস্কিল । 

একবার শুধু মীরজাফরের অধীনে নবাবের অগ্রগামী- 
বাহিনী আচমক! আক্রমণ করে স্বয়ং রঘুজী 
ভেসলার শিবির ঘিরে ফেলেছিল । প্রচণ্ড লড়াই 
হ'ল। কাছাকাছি এলাকা থেকে আরে! বর্গীবাহিনী 
ছুটে এল য়ঘুজজীকে বীঁচাবার অন্ত । 

কিন্তু তাতেও হয়তো শেষ রক্ষা! হ'ত না । নবাবপ্ক্ষের 
এক আফগান সেনাপতি শমসের খাঁর শিথিলতার 
সুযোগে রক্ষা পেলেন রঘুঙ্জী ৷ কোন রকমে পালাতে 
পারলেন । এই সময় নবাব আলীবর্দীর বেগম সাহেবা 
নিজে উদ্যোগী হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন । 
সন্ধি করতে আপত্তি ছিল না রঘুজীর। তার মোটা- 
রকম টাকা পেলেই £হ’ল। কিন্তু আপত্তি করলেন 
মীর হবিব। | 

মীর হবিব বোঝালেন, এখন মুপিদাবাদ অরক্ষিত । 
অধিকাংশ সৈম্তসামস্ত রয়েছে নবাব বাহাহুরের সঙ্গে । 
এই সময় তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে খাস রাজধানী লুট 


ভযুস্তী, জৈষ্ঠ ১৩৮০ 


করতে পারলে, আরো! অনেক বেশী টাকা পাওয়া 
যাবে। 

সেই পরামর্শমত রঘুজী ছুটলেন মুখিদাবাদের দিকে 
অগত্যা পেছন পেছন নবাববাহাহুরও ভাড়া করে 
এলেন। কিন্তু দ্রুতগামী বগারা একদিন আগেই 
এসে মুশিদাবাদের আশেপাশে কতগুলি গ্রাম জ্/লিয়ে 
দিল। কিছু লুটপাট করল। এর মধ্যে নবাববাহাদ্বর 
এসে পড়ায় বগীর। মুশিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 
সরে গেল ৷ কয়েকদিন পরে কাটোয়ার কাছে নবাবী 
ফৌজের সঙ্গে বর্গীবাহিনীর মুখোমুখি ভয়ঙ্কর লড়াই 
হল। ঃ 

সম্মুখযুদ্ধে কোনকালেই তেমন সুবিধে করতে পারে 
না বর্গারা। অনেক অনুচর হতাহত হওয়ায় রণক্ষেত্র 
থেকে পালাতে বাধ্য হলেন রঘুজী ভোসল!। ছু’তিন 
হাজার মারাঠা আর মুর্তজা খাঁর অধীনস্থ হাজার 
সাতেক পাঠান সেনা নিয়ে মীর হবিব বেরারের 
দিকে সরে গেলেন। কিন্তু কিছু বগা কয়েকটি ছোট 
ছোট দলে ভাগ হয়ে রাঢ় বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে 
কিছু কিছু হাঙ্গামা চালিয়ে যেতে লাগল । এদের 
প্রধান দলের খাটি হ'ল কাটোয়া শহর। এরকম 
একটা ছোট দল পৌষ মাসের মাঝামাঝি একদিন 
কাশিমবাজারের কাছে এসে হামলা করল। ঠিক 
সেইদিন রাত্রেই মূলাযোড়ের হাটে আগুন দিতে 
এসেছিলেন বেণীমাধব সিংহ । 

নবাব আলীবদী খ। তখন মুশিদাবাদে বিশ্রাম 
করছিলেন। তার সৈম্দলও ক্লান্ত । তাদের আনন্দ 
উৎসাহ বজায় রাখার জন্য যেমন আমোদ-স্ফুতির 


১৩৬ 


আয়োজন হয়েছিল, তেমনি এই সময় এক পারিবারিক * 
উৎসবেরও আয়োজন করলেন নবাব বাহাছ্‌র | 
মহালমারোহে ছুই দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা আর 
আীক্রামউদ্দৌলার বিয়ের বাবস্থী করলেন | নবাব- 
বাহাদুরের প্রিয় নাতি মির্জা মুহম্মদ ওরফে সিরাজ 
এবং তার ছোটভাই আক্রামউদ্দৌলার এই বিবাহ 
উপলক্ষে অনেক রাজা মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার 
ফৌজদার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন | অসুস্থতার অজুহাতে 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে গেলেন না । বড়ছেলে কুমার 
শিবচন্দ্রকে প্রতিনিধি পাঠালেন । 

কুমারবাহাছুরের সঙ্গে ছুই দেওয়ান থেকে শুরু করে 
একবাশ পারিষদবর্গ গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য । 
রাজপভার কবি রায়গুণাকর ভারত্চঙ্ীকেও অনুরোধ ক 
করা হয়েছিল কুমার শিবচজ্জের সঙ্গে মুশিদাবাঁদ যাবার 
জন্য । | 

ভারত যেতে রাজি হ’ল না। নআ্ভাবে অনুরোধ 
রম্ষণার অক্ষমতা জানাল । 

মধুসুদন ঘোহালের কিন্তু খুন ইচ্ছে ছিল, নবাব-বাঁড়ির 
বিয়ে দেখতে যায় । 

ঘোষ!লমশাই বললেন_ “সে কি রায়মশাই, আপনি 
যাবেন না, এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে, নবাব বাড়ির 
বিয়ে বলে কথ” 

_ “আপনার ইচ্ছে হলে, আমার বদলে আপনি যান, 
আমি একখানা পরিচয়পত্র লিখে দিচ্ছি ।» 

--সে কি হয়, আপনি না গেলে আমি যাই কি রব 
করে।” 

-_“কিন্তু আমরা দু’দনেই বা যাব কি করে, এদিকে 


ন্‌ 


১৩৭  কণঠঠভর বিষ 


দেখাশোনো করবে কে গোষ্ঠ সিংহর লোকজন যদি 
আবার এসে হামলা করে, তখন কি হবে ?% 
--“আপনি ঠিকই বলেছেন, দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া 
চলে না” | | 

আবার আস্তে আস্তে বললে! ভারতচন্দ্র “অন্নদামঙ্গল 
কাব্যরচনা আরস্ত করেছি, কতদিনে শেষ করতে পারব 
জানি না, এসময় বৃথা বাইরে ছুটোছুটি করে মনটা 
বিক্ষিপ্ত করতে চাই না।৮ . 
--“ত| ঠিক 1৮-ঘোষালমশাই মাথা নেড়ে সায় 
দিলেন বটে, কিন্তু কাব্যরচনার অজুহাতে নবাববাড়ির 
বিয়েতে যাবার এমুন সুযোগ নষ্ট করাটা ঠিক মনঃপুত 
হ’ল না। 

কবিদের কাগুই আলাদা। কথাবার্তাই যেন কেমন 
কেমন। মন বিক্ষিপ্ত আবার কি? মন কি মাটির 
তৈরী ঠুনকে' দ্িনিদ যে বেশী টানাটানি করলে ভেঙে 
টুকরে। টুকরো হয়ে যানে ? মন ভাঙা, মান ভাঙানো, 
কবিদের এইসব কথার কোন মানে হয় না| কিন্তু 
মুখে এসব বলতে ভরসা পেলেন না মধুসুদন ঘোষাল। 
একজন জলজ্যান্ত ' কবি তার বাড়ির ভাড়াটে হয়ে 
আছেন। এমন ঘটনা ঘেষালবংশের চোদ্দ পুরুষের 
ভাগ্যে কখনো ঘটেনি । তার উপর ইনি রাজদভার 
প্রধান কবি, রাজবংশের সন্তান এবং মর্বোশরি এই 
গায়ের ইজারাদার, উপরস্থ মালিক। সুতরাং তার 
সব কথায় যথাসম্ভব সায় দিয়ে যাওয়াই মধুনদন 
ঘোষালদের মত মানুষের সহজাত কর্তব্যবুদ্ির নির্দেশ। 
--“আর একট! কথ কি জানেন ঘে।বাপ্মশাই৮_- 
একটু ভেবে, একটু সময় নিয়ে থেমে থেমে আবার 


বললে! ভারতচন্দ্র--“এই বিবাহে মামি প্রতাক্ষ ভাবে 
[মন্ত্রিত হইনি ; শবশ্য নবাব আলিবর্দা খ। আমার মত 
একজন নগণ্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করবেন, এমন ছুরাশা 
আমি করি না, কর! উচিতও নয়, তথাপি যত ক্ষুদ্রই 
হই না কেন, আমিও তো এক প্রাচীন রাজবংশের 
সন্তান, ভাগ্য বিপর্যয়ে আর্জ ন! হয় অপর এক রাজার 
অনুগ্রহ গ্রহণ করেছি, কিন্তু স।মাজিক ক্রিয়াকর্মের 
ক্ষেত্রে অন্ততঃ এটুকু আত্মদম্মাননোধ আমার থাকা 
উচিত বলে আমি মনে করি”-_সামান্থ ময় চুপ থেকে 
আবাব বললো-_তাই মহারাঞ্র কৃষ্ণসন্দ্রের পারিষদ- 
বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কতকট! তৃতীয়! তৎপুরুষের 
মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়াটা আমি ঠিক পছন্দ 
করছে পারছি না”? 

--_“কথাট! আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার মত 
মানুষের উপযুক্ত কথাই বটে ।”__মাধা চুলকে আমতা 
আমতা! করে জবাব দিলেন ঘে'ষালমশাই “কিন্ত 
আপনার ওই তৃতীয়া ততপুরুষের উপমাটা ঠিক ধরতে 
গারলুম না.” 

মৃদু হাসিযুখে জবাব দিল ভারতচন্দ্র--“রবের দ্বারা 
আহত, রবাহৃত, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হ’ল না, 
ওই রবাহুতের দলে আমি যেতে চাই না।” 

-_“এট! আপনি চমৎকার বলেছেন”__হাহা করে 
হেসে উঠলেন ঘোযালমশাই । তার ফোকলা দাতের 
ফাক দিয়ে জিভ উকি দিল। 


ভারত কিন্ত হাসল না। অন্যদিকে তাকিয়ে কয়েক" 


মুহুর্ত কি যেন ভাবল। তারপর বললে!__“বর্ষার 


আগেই বাড়ির কাজ শেষ করে ফেলতে হবে, যদিও 
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আপনি আর মহাদেবই সব দেখাশোনা করছেন, 
তথাপি আমার এখন কোথাও যাওয়া ঠিক হবে 
বলে আমি মনে করি না, তা; 
স্ত্রীও এখন যত তাড়াতাড়ি হোক নিজেদের 
বাড়িতে উঠে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন ।” 
“সে কি, বৌমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে 
এখানে ?* উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ঘোষালমশ।ই । 
"না সেরকম অসুবিধে কিছু নয়, এই প্রায় পাঁচ 
মাস আমরা আপনার এখানে আছি, 'বেশ ভালই 
আছি, তবে--একটু ইতস্ততঃ করে কথাট। ভাঙলো 
ভারতচজ্্র_-“কয়েকদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি, আপনার 
বাড়ির. ভেতর প্রায়ই, বগড়াঝীটি, - চেঁচামেচি, 
কান্নাকাটি হচ্ছে, আমি শাস্তিপ্রিয় মানুষ, আমার 
স্ত্রীও এসব পছন্দ করেন না, তার আশঙ্কা, আপনাদের 
এই পারিবারিক কলহে তিনি জড়িয়ে না পড়েন ” 
লজ্জিত মুখে ফৌকলা! দাতের ফাকে জিভ কাটলেন 
মধুসুদন ঘোষাল । তারপর আমতা আমতা করে 
বললেন-_ “আজ্ঞে, আমার মেজ্জগিন্নী এসেছে কিনা, 
প্রত্যেক বছর এই সময়টা আসে, দু’তিন মাস থাকে 
আবার আম-কাঠালের সময় বাপের বাড়ি চলে যায়, 
বড় গিশ্লীর সঙ্গে তিলার্ধ বনে না, তিন সভীন একত্র 
হলেই প্রথম প্রথম কয়েকদিন এরকম খিটিরমিটির 
চলে, আমি ওদের ধমকে ঠাণ্ডা করে দেব, আপনি 
চিন্তা করবেন না|” 

--“না না ওসব কিছু করবেন না, ওতে আমাদের 
আরো লজ্জ।।৮ কয়েকমুহুর্ত অন্বস্তিকর নীরবতা । 
তারপর সামান্য ইতস্তত; করে জিজ্ঞেস করল 


ছাড়া আমার 


ভারতচন্দ্র-_-“আচ্ছা, ঘোষালমশাই, একটা কথা i 
জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না, এই যে আপনি 
তিন বিয়ে করেছেন এতে আপনার সুবিধে কি হয়েছে 
বলতে পারেন, সংসারের স্ুখশান্তি কিছু কি বেড়েছে, 
আমাকে বুঝিয়ে দিন ॥» | 
“আজ্ঞে, সুখশাস্তির কথ! ঠিক বলতে পারবো না, 
তবে একট সুবিধে আাছে।” 
"কি স্থৃবিধে, বলুন ?” 
“আজ্ঞে ধান শুকোবার ভারী ম্রবিধে | 
«“--তার মানে?” | 
-_“সানে এই যে, তিন গিন্নীর গলাবাজিতে বাঁড়ির 
ত্রিসীমানায় কাক চিল বসতে পারে না, উঠোনে, 
ধান শুকোতে দিন, মখলাপাতি, আমসত্ব, আচার, 
ডালের 'বড়ি ছড়িয়ে রাখুন, কাকপক্ষীও নষ্ট করতে 
আসবে না।* 
ঘোর শৈষধিক ঘোষাল মশাইর মুখে এরকম উত্তর 
ঠিক আশ! করেনি ভারভচন্দ্র। কয়েকপঙ্গক তাকিয়ে 
থেকে হোহো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে 
ফরাসের উপর প্রায় গড়িয়ে পড়ল--“উঃ ঘোষাল- 
মশাই, পায়ের ধুলো দিন, এরকম জবাব আপনার 
কাছ থেকে জমি আশাই করতে পারিনি ৮ 

ফু Ed সৰ bed 
মুশিদাব।দে তখন উৎসবের সমারোহ । নবাবের ছুই 
নাতির বিয়ে । 
নবাব আলিবদা খার কোন ছেলে ছিল না। তিন রর 
মেয়ে । ঘনেটি- বেগম, ময়মনা বেগম আর আমিনা 
বেগম । এই ভিন মেয়েকে আলিবরদ বিয়ে , 


১৩৯ = কণঠভর! বিষ 


দিয়েছিলেন বড়ভাই হাজী আহম্মদের তিন ছেলে 
নওয়াজেস মহম্মদ, লৈয়দ আহম্মদ আর জৈনুদ্দীন 
আহন্মদের সলে। বড় জামাই নওয়াম্েম মহম্মদ 
ছিলেন ঢাকার নাঁয়েব-নাঁজিম বা ছোট নবাব । 

কিন্তু তিনি মুশিদাবাদের কাছে মতিঝিলের প্রাসাদেই 
বরাবর থাকতেন। তার প্রতিনিধি রাঞ্জা রাজবল্পভ 
ঢাকায় বসে সমস্ত পূর্ব বাংল! শাসন করতেন। 
নওয়াজেণ মহম্মদ এবং ঘসেটি বেগমের কোন সন্তান 
ছিল না। তারা আমিনা বেগমের ' মেজ ছেলে 
আক্রামউদ্দৌলাকে দত্তক নিয়েছিলেন । 

আমিনা বেগমের বড়ছেলে, আলিবদার আদরের 
নাতি মির্জা মুহম্মদ আলী। ইতিহাসে যিনি 
লিরাজন্দৌল1 নামে খ্যাত। আলিবদাঁর মেজমেয়ে 
ময়মনা বেগমের এক ছেলে ' শগকতজজ | মেজ 
জামাই সৈয়দ আহম্মদকে আলিবদীঁ বিহারে; পুর্িয়া 
অঞ্চলের শাসন কর্ত| নিযুক্ত করেছিলেন। তিন 
জামাই কিন্তু আলিব্দীর চোখের সামনেই মার! 
গিয়েছিলেন। - 

বাপের ম্মত্যুর পর শওকতজঙ্গ পুর্ণিয়ার নবাব 


হয়েছিলেন । এছাড়া আরো একটি নাতি ছিল 
আলিবদাঁর । আমিন! বেগমের ছোট ছেলে মীর্জা 
মেহদী । মীরণের আদেশে নিতান্ত বালকবয়সে 


তাঁকে নৃশংসভাবে খুন কর! হয়েছিল । 

কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা। মুশিদাবাদের 
নবাব-পরিবারের উপর তখনো নির্মম নিয়তির 
ছায়াপাত ঘ.টনি। তখন মুশিদাবাদের ঘরে ঘরে 
আলোর রোশনাই | 


বাজ্জি পুড়ছে, কাড়া-নাকাড়া, জগবশ্পের শব্দে কান 
পাত দায়। 

স্ুবে বাংলার নানা দিক থেকে রাজা-মহারাজা, 
জমিদার, ফৌজদার, ইজারাদারেরা সব উপহার- 
উপঢৌকন নিয়ে আসছেন। রাজধানী মুশিদাবাদ 
উৎসবের মত্ততায় মশগুল । আর এই সুযোগে 
বেরার থেকে ফিরে এলেন মীর হবিব। সঙ্গে 
কিছু বর্গা আর বিদ্রোহী আফগান সৈন্য । একরকম 
বিনা বাধায় মেদিনীপুর আর উড়িয্যার বালেশ্বর 
অঞ্চল অধিকার করে প্রায় একবছর সেখানে খাটি 
করে বসে রইলেন। 

এই মীর হবিবের পরিচয় এখানে জেনে রাখা দরকার | 
যদিও ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে মীর 
হবিবের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তথাপি যে 
বর্গর হাঙ্গামার ভয়াবহরূপ ভারতচন্দ্র নিজের চোখে 
দেখেছিলেন, রাঢ়-বাংলার শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, 
ধনী-নির্ধন সমস্ত শ্রেণীর মামুষের অসহায় আর্তনাদ 
নিজের কানে শুনেছিলেন, সেই বর্গার অভিযানের 
অন্যতম প্রধান নায়ক এই মীর হবিব। বস্তুতঃ 
ঘরের শক্র এই মীর হবিবের সাহাষ্য না পেলে 
বিদেশী বর্গাদের পক্ষে এই দীর্ঘস্থায়ী, ব্যাপক এবং 
ভয়াবহ হাঙ্গামা চালানো সম্ভব ছিল কিন! সন্দেহ। 
পারস্য দেশের শ্শিরাজ সহরে জদ্ম মীর হবিবের । 
লেখাপড়া তেমন না জানলেও ভদ্র পাশাঁতে অনর্গল 
কথা বলতে পারতেন। অত্যন্ত চতুর, উচ্চাকা্খী 
এবং সবচেয়ে বড় গুণ অকুতোভয়চিত্ত। প্রয়োজনে 
যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে পেছপাও হতেন ন। 
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নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় পারস্ত থেকে হুগলীর বন্দরে 
এসেছিলেন মীর হবিব ৷ ভুগলীর পথে পথে কাপড় 
ফেরী করেছেন কিছুদিন । তারপর ব্যবসার স্থৃত্রেই 
হুগলীর ফৌজ্দার রুস্তমজঙ্গের সঙ্গে আলাপ পরিচয় । 
রুস্তমজ্রঙগ ছিলেন নবাব ব্ুজাউদ্দৌলার জামাই, 
পরবর্তী নবাব সরফরাজ খাঁর সম্পর্কে ভগ্রীপতি। 
রুস্তমজঙ্গের অনুগ্রহে মীর হবিবের ভাগোয়তি শুরু 
হ'ল। তিনি মীর হবিসকে নিজের অধীনে চাকরি 
দিলেন। পরে রুস্তমজঙ্গ যখন টাকাব নায়েব নাজিম 
হলেন, তখন মীর হবিবকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 
অল্পদিনেই বুদ্ধিমান কর্মকূশল মীর হবিব রুস্তমজঙ্গের 
প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন । হিসেবপত্তরের 
কড়াকড়ি এবং মিতব্যয়ের ছারা রাজকোষের যেমন 
সমৃদ্ধি ঘটালেন অপরদিকে ত্রিপুরা অভিযান করে 
প্রচুর ধনরত্ব লুষ্ঠন করে মানলেন। তারপর কটকের 
শামনকর্তা হয়ে এলেন রস্ভমজঙ্গ । সঙ্গে দেওয়ান মীর 
হবিব। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক পট 
পরিবর্তন শুরু হ'ল । 

নবাব সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করে বাংলার মসনদ দখল করলেন আলিবর্দা খা. 
তারপর সরফরাজের আত্মীয় ব্বজনদের নির্মূল করতে 
উদ্যোগী হলেন নতুন নবাব। বালেশ্বরের কাছে 
ফুপবাড়ির যুদ্ধে রুস্তমজরঙ্গকে পরাজিত করে কটক 


অধিকার করলেন। রুস্তম্রঙ্গ পালিয়ে প্রাণ 
বাচালেন। ভবন নিরুপায় মীর হবিব প্রাণের দায়ে 
বাধ্য হয়ে আলিবদীর বশ্যত| স্বীকার করলেন। 
নতুন নবাবের অধীনে চাকরি নিলেন বটে, কিন্তু মনে 
মনে প্রবল প্রতিহিংসা । 

বর্গার হাঙ্গামার সময় প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ 
পেলেন ।_ | 
বর্ধমানের নিকটে সঙ্ঘর্ষের সময় ঘোড়া থেকে পড়ে 
আহত হয়ে মারাঠাদের হাতে বন্দী হলেন মীর হবিব। 
এবং সানন্দে শক্রুপক্ষে যোগ দিলেন। 

এইভাবে বন্দী হওয়াট। আকস্মিক ন! পূর্ব পরিকল্পিত 
আজ আর সঠিক জানার উপায় নেই। যাই হোক, 
প্রথমে ভাস্কর পণ্ডিত এবং পরে রথুগ্জী ভৌসলার 
বঙ্গ-অভিযানের প্রধান পরামর্শদাতা হলেন মীর 
হবিব। 

কিন্তু রাজনীতির খেলায় উত্থান-পতন 'খেলোয়াড়দের 
জীবনের নিত্যলজী। 

বাংলাদেশের পক্ষে মর্মান্তিক প্রায় দশবৎসর স্থায়ী 
এই অভিযানের শেষে মীর হবিবের পরিণামও খুব 


সুখের হয়নি] শ্বযোগ-সন্ধানী সুবিধাবাদীদের 
পরিণাম সব সময় সুখের হয় ন|। কিন্তু সেসব 
আরে! কয়েক বছর পরের ঘটনা। 

( ক্ৰমশঃ ) 


A 


আলাচিন। 


স্লাংান্ভান্না প্রাস্য মশ্ঘাক্গা এেক্ে আজ্ত শু ম্বপ্থিজ্জ্ঞ 


রুহিদাঁস সাহা 


স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে 
“আলো ও শব্দ’-এর সাহাযো স্বাধীনতা আন্দোলনের 
কয়েকটি ঘটন! দেখানো হয়েছিল রঞ্জি ছ্রেভিয়ামে। 
এই অনুষ্ঠানটির আমন্বণ-লিপি রচিত হয়েছিল 
ইংরেজিতে | ঘটনাটি ক্ষুদ্র, এর গুরুত্ব কিন্তু ক্ষুদ্র নয় 
কারণ এ এক বিসদৃশ মানসিকতার পরিচায়ক । 
অনুষ্ঠানটি সরকারী তন্ববধানে আয়োজিত হলেও 
এটি মূলতঃ সাংস্কৃতিক। তাছাড়া, এটি অনুষ্ঠিত 
হয়েছে স্বাধীনতা দিবসে, তার উপর রজত-জয়ন্তী- 
উৎসবের স্মারকরূপে । এই কারণে, আমন্ত্রণ-লিপির 
ভাষ! বাংলা হলে তা! হতো সময়োচিত ও সুশোভন। 
দুঃখ ও বেদনার কথা, এই ক্ষুদ্র ঘটনার ভেতর দিয়ে 
বাংল! ভাষা তার প্রাপ্র্য মর্ধাদা থেকে কতট। বঞ্চিত 
এই সহজ সতাটিই প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা ঠিক 
অনেক অবাঙ্গালীকেও আমন্ত্রণ জানানে। হয়েছিল এ 
আমন্ত্রণ-পত্র দিয়ে । কিন্ত তাদের সংখ্য] অবশ্যই 
অল্প। তাছাড়া বাংলা-ভাষায় রচিত লিপিতেও তো 
তাদের আমন্ত্রণ করা যেতো ! 

তবে সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে এই ঘটনা! একেবারে 
সঙ্গতিহীন নয়! কারণ, সবকারী কাজকর্মের ভাষ! 
আও বাংল হলো না। শ্রীগ্রফুল্পচন্্র সেন যখন 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও বাংলাভাষ।কে সরকারী কাজ- 


কর্মের মাধ/মরূপে বাবহার করার একটা উদ্যম দেখ! 
গিয়েছিল । যু্তক্রন্ট আমলে সে উদ্যম আর এগোয় 
নাই | বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও উদ্চমের 
কমতি নেই। তবুও বাংলাভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা 
পায়নি, আঙ্মও পাচ্ছে না। এত সদিচ্ছা, এত 
উদ্যম তবুও কেন বাংলাভাষা যে তিমিরে ছিল সেই 
তিমিরেই রয়ে গেল ? 

একথা ঠিক, সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে 
ইংরেজীর পরিবর্তে বাংল! ভাষার প্রবর্তন সহজ কাজ 
নয়। কোন পরিবর্তনই সহজে আসে না-এ 
পরিবর্তনও সহজে আসবে না। তাই বলে বছরের 
পর বছর এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না৷ কারণ, 
এ অবস্থা সরকারী স্তরে দক্ষতাহীনতা স্ষ্টি 
করছে, প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব 
ঘটাচ্ছে, বাংলাভাষী কয়েক কোটি সাধারণ 
মানুষের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা নিহিত রয়েছে 
বাংলাভাষা প্রচলনের পথে সরকারী শোৌথিল্যে। 
মনের ভাষা আর লেখার ভাষা হিন্ন হওয়ায় অনেক 
ফাইলে ভূল ইংরেজী পরিবেশিত হচ্ছে, যা ইংরেজী 
ভাষার প্রতিও অমধাদাকর | তাছাড়া কোনো কোনো! 
ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থাও প্রকাশ কর! সম্ভব হয় না! 
ইংরেজী মাতৃভাষ ন! হওয়ায় এতে নোট লিখতে 


১৪২ জয়ন্্রী, জৈষ্ঠ ১৩৮০ 


অযথা বিলম্ব হয়। এ ভাবেই দেশের শতকরা প্রায় 
নববই জনকে প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনা! সম্পর্কে অজ্ঞ 
রেখে তাদের প্রাপ্য অধিকার পেকে বঞ্চিত 
করে. রাখা হয়েছে। এ ভাবেই স্থষ্টি হয়েছে 
অধিকাংশ মানুষের উপর কিছু সংখ্যক তথাকথিত 
শিক্ষিত মানুষের একাধিপত্য । 

এই কিছু সংখ্যক তথাকথিত শিক্ষিতের মধ্যেও 
আবার কিছু সংখ্যক রয়েছেন যার! ইংরেজীর পক্ষে 
যুক্তি দেখিয়ে বলেন বাংলাতে ব্যবহারযোগ্য উপযুক্ত 
প্রতিশব্দ নেই, এ ভাষাতে ভাল নোট দেওয়া যায় না, 
বাংলায় নোট দিতে গেলে অনেক অন্ুবিধা, ইত্যাদি । 
বাংলাভাষায় কিছু কিছু প্রতিশব্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা 
বিদ্রপ করেন, ব্যঙ্গ .কীতুকে তারা উচ্ছল হয়ে 
পড়েন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়ের 
একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি 
" বলেছিলেন £ ‘ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রেমমুগ্ধ কোন কোন 
ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা এই যে ইংলপ্ীয় ভাষা এই 
মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে 1; বাংলাভাষ। 
সম্পর্কে রাজনারায়ণ বস্তুর সমসময়ের মানপিকতা 
আজও এক শ্রেণীর মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। 
অবস্থার পরিবর্তনে তার সামান্ত বূপাস্তর হয়েছে 
মাত্র? এই মনোভাব পরাধীন মানসিকতারই 
প্রতিধ্বনি মাত্র। বাংলায় গ্রতিশবগুলি অশ্রুতপূর্ব 
বলেই শ্রতিকটু মনে হয়।- কিন্তু প্রয়োগের ভিত্তর 
দিয়েই তা শ্রগতমধুর হয়ে উঠবে |_-ইংরেজীও যদি 
ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শ্রুতিমধুর হয়ে উঠতে পারে, 
তবে যে ভাষার ' সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সংযোগ 


কাটিয়ে উঠতে পারেন 


রয়েছে সেই বাংলাভাষায় ত! সম্ভব হবে না কেন 
তার কোনো সহৃত্বর নেই। ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষ। গ্রহণ করে পুবাদস্তর সাহেব 
বনে আজও সাহেবিয়ানার হীনমন্যত। অনেক বঙ্গসম্তান 
নাই। সরকাগী গফিদ- 
আদালতে এদের সাহেব না বললে এরা চটে লাল 
হয়ে যান। এখনও এর! পরস্পরকে সম্বোধন করেন 
ফিড মণিং আর বিদায় নেন "গুড বাই”, দিয়ে। 
সাম[জিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ লিপিতেও এর! ইংরেজী 
ব্যবহার করেন। পুরাদস্তর সাহেব বানাতে সম্তান- 
সন্ততিদের এর! ইংরেজী স্কুলে পাঠান । 
বাংলাভাষাভাষীদের হীনমম্ততার আরও কত 


নমুনা রয়েছে! ট্রামে ধারা চড়েন, বাসে যারা 


যাতায়াত করেন, তাদের অধিকাংশ ইংরেজী- 
না-জানা বাঙালী হওয়া সত্বেও বাসের নম্বর 
আর গন্তব্যস্থান আজও বাংলায় লেখ! হলো! 
না। অধিকাংশ মানুষকে তাই কিছু সংখ্যক 
ইংরেজী জানা মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়। 
বঙ্গদেশে ৪ অর্থাৎ পশ্চিমবজেও একমাত্র বাংল! জানা 
মান্থষের যেন কোন অধিকারই নেই। বাঙ্গালী 
হয়ে একমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমে এই পশ্চিমবঙ্গে ও 
সহঞ্জে চলাফেরার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। 
অপরদিকে, ইংরেজী জানা কিছু লোক শোষণ আর 
শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন এই বিরাট জনমণ্ডপীর উপর। 

আর স্থানের নাম? ব্রিটিশরা! তাদের নিজেদের 
উচ্চারণের স্বার্থে বিভিন্ন স্থানের নতুন নামকরণ 
করেছিলেন। কুষ্ণনগরকে ভারা বলতেন “কৃষনগর”, 


চর 


১৪৩ বাংলাভাষা প্রাপ্য মর্যাদা থেকে আজও বঞ্চিত 


১৮ বহরমপুর তাদের কাছে “বারহামপুর’, চুটু ড়ার নাম 
দিয়েছিলেন তার!--চিন্ন্ুর? 1 ব্রিটিশরা যা 
করেছিলেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে, উচ্চারণে 
আমাদের অন্ুব্ধা সত্বেও আজও আমর! ত্রিটিশের 
চবিত উচ্চারণ ব্যবহার করে চলেছি | শুধু তাই-ই 
নয়, নতুন নতুন নামকরণেও আমরা ইংরেজী শব 
বাবহার করে চলেছি। উদাহরণ স্বরূপ-_“নিউ- 
আলিপুর” “গ্রীন পার্ক’ ইত্যাদি। 

বেসরকারীক্ষেত্রেও ভাষাগত এই অনাচার বন্ 


ব্যাপক। চিঠির কাগজে নাম ঠিকানা ছাপানো হয় 
ইংরেজীতে, বাংলায় নয়। বাংলায় ধার! ছাপান 
তাদের সংখা! নগণা। এমন অবস্থা শুধু 
ধ্যক্তিগতক্ষেত্রে নয়, সমষ্টিগতক্ষেত্রেও। সংঘ- 
সমিতিরক্ষেত্রে চিত্র ঠিক এমনই | সমীক্ষা 
করলে বাংলায় লেখা ফলক খুব কমই 
চোখে পড়বে। নাম-ফলক প্রায় সবই লেখ! 
হয় ইংরেজীতে । দোকান সমূহের ফলকেও ঠিক 


একই অবস্থ।। কলকাতার পথ দিয়ে চলতে চলতে 
লঙ্গয করলে দেখ! যাবে শতকর! প্রায় নবব ইটি 
"দোকানের বিজ্ঞাপন ফলকই ইংরেজীতে লিখিত। 
এ সব দেখতে দেখতে মনে হবে কলকাত। 
ইংরেজীনবীশদের একটি শহর ৷ প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহ 
এক একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বেদনার কথা, 
সেখানেও সব কিছু চলে ইংরেজীতে । ব্যতিক্রম 
দরাধহয় একমাত্র শিয়ালদহের প্র!চী”। প্রায় 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যমরূপে ইংরেজীকে 
গহণ করার পিছনে যে মানসিকতা কাজ 
জ্যেষ্ঠ ৮০৭ 


. করছে তাহচ্ছে ব্যক্তিগত-সমগ্িগত - উভয়ক্ষেত্রেই 


ইংরেজী গুরুত্ব বাড়ায়, মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এবং 4. 
বাংলা সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি না করে 
মর্যাদা কমিয়ে আনে। এ 2 

ছু'জন বাঙ্গালীর মধ্যে আলোচনাঁকাঁলেও আমরা 
প্রায় প্রতিটি বাক্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি। 
কখনও এমন সব শব্দ ব্যবহার করি যা বেশ 
কৌতুকের স্ষ্টি করে। যেমন আমরা বলি 'আপ টু - 
শিয়ালদহ পর্যন্ত” “ইন কেশ যদি আমি না যাই’ 
ইত্যাদ। চিঠি বাংলায় লিখলেও ঠিকানাট। আজও 
আমরা লিখি ইংরেজীতে, যদিও সে চিঠি পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যেই যাবে। 

ট্রামে-বাসে-ট্রেনে অন্য একটি চিত্র প্রায়ই চোখে 
পড়ে। ছুই ব্যক্তির (অবশ্যই উভয়ে বাঙ্গালী ) 
মধ্যে বচসা বা ঝগড়া হলে প্রথমে বাংল! ব্যবহৃত হয়, 
কিন্তু কলহ উচ্চগ্রামে উঠলে ইংরেজী বুলি' বাংলার 
স্থলবর্তা হয়ে পড়ে। এর কারণ, প্রতিপক্ষ অপর 
পক্ষকে পরাজিত করতে নিজের গুরুত্ব তুলে ধরে। . 
দু’ পক্ষই মনে করে বাংলাভাষার মাধ্যমে মর্ধাদা 
বা গুরুত্ব তুলে ধর! সম্ভব হয় না, ইংরেজী না বললে 
নিজের শ্রেষ্ঠত! জাহির কর! যায় না। পরাধীন বাঙ্গালী 
সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত অংশ একদিন কথা 
বলত ইংরেজীতে, চিন্তা করত ইংরেজীতে, এমন কি 
স্বপ্নও নাকি দেখত ইংরেজীতে! আর আজ বাঙ্গালী 
ঝগড়া করে ইংরেজীতে ! 

বাঙ্গালী বাংলাভাষাকে এভাবেই পদে পদে হেয় 
প্রতিপন্ন করে চলেছে য! -বাংলাভাষাকে ভুলে যাওয়া 
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অপেক্ষাও মারাত্মকভাবে নিন্দনীয় । অথচ ভারতের 
অন্ান্ত রঙের চিত্র সম্পুর্ণ আলাদা। সে সব রাজ্যের 
অধিবাসীরা তাদের নিঞ্জ নিজ মাতৃভাষার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল, সমস্ত কাজকর্মে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা 
মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়। তামিল নাডুর 
অধিবাসীরা কট্টর ইংরেজী-.প্রমী হলেও সেখানে 
সরকারী কান্জকর্মে তামিল ভাষা ব্যবহৃত হয়। 
, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুধু বাংলা ভাষার অমর্ধাদা 
আর অবহেলা! বহু বছর পূর্বে বিপিনচন্দ্র পাল 
যে উক্তি করে গেছেন তা আঞ্জও সমানভাবে প্রযোজ্য । 
তিনি বলেছিলেন £ “বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া 
যায় তাহা হইলে তাহারও শাঁর জীবনের উপরে 
কোন দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল 
ইহাতে কি ভারতের, কি অগন্তের কিছুই আসিয়। 
যাইবে না।, 

বাংল! ভাষার প্রশত্তি করে কবি গেয়েছেন £ 

'আ মরি বাংলা ভাষা 

তোমার কোলে, তোমার বোলে 

কতই শাস্তি ভালবাসা |” 


গাইলেও মনের দিক থেকে আমর! আঞ্গও এ গানের এ. 
উপযুক্ত হয়নি । যদি হতাম তবে যে ভাষার “বোলে 
কতই শাস্তি ভালবাসা’ তাকে অবজ্ঞ! করা সম্ভব হতো 
না কিন্তু আজকে যার! “বাংলাদেশের বাঙ্গালী, তার 
মনে-গ্রাণে বাঙ্গ।লী | নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের 
পিছনে শুধু একটি মাত্র মন্ত্র তা হলো! “বাংলাভাষা | 
বাংলা ভাষার প্রতি ওপারের বাঙ্গালীর অপরিসীম 
অনুরাগই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম এনে দিয়েছে । বাংলা- 
ভাষাই তাদের দুর্জয় মৃত্যুপণ সংগ্রামের সঙ্কল্প 
দিয়েছে ' আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীর! ভারত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না, কামনা শুধু বাংলাভাষার 
প্রতি অনুরাগে, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার । 
এবং তাঁর প্রয়োজন আমাদের নিজেদের অত্তিত্বে 


জন্যেই । আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে 
ভাল না বাসি, শ্রদ্ধা না করি, তবে অন্য 
কেউ ভালবাসবে না বা শ্রদ্ধা করবে না। 


মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে না পারলে আমরাও রক্ষা 
পাব না। 


একটি আলেখ্য 


০জ্যান্তি্সন্জী জেলী 


স্তকমল ঘোষ 


ইংরে শী ১৮৯৯৪. খীস্টাব্দে এক কৃষ্টিসম্পন্ন প্রবাসী 
বাঙালী পরিনারে জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্ম হয়। 
ওঁর পিতামহ ছিলেন জয়পুরের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী 
৬ সংসার চন্দ্র সেন ও পিতা ছিলেন জয়পুর স্টেটের 
. অন্যতম মন্ত্রী ৬ অবিনাশ চন্দ্ৰ সেন। ঠাকুরমা ছিলেন 
বন্ধিমচন্দ্রের বন্ধু জগদীশ রায়ের কন্া। বাড়ীতে 
ওদের নানান পত্র পত্রিকা আসতো । তাই খুব 
ছেলেবেলা থেকেই একটি লেখাপড়ার পরিবেশের 
মধ্যে বড় হয়ে উঠলার সুযোগ পেয়েছিলেন 
জ্যোতির্ময় । সেকালের নিয়মানুযায়ী মাত্র দশ বৎসর 
বয়সে জ্যোতির্ময়ীর বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী ছিলেন 
পাটনার উকিল। স্বামীর কাছে কিছু কিছু ইংরেজী 
লেখাপড়া শিখেছিলেন । এই সময় সংসারের নানান 
অসুবিধার মধ্যেও লেখাপড়ার চল ঠিক রেখেছিলেন 


জ্যোৌতি্য়ী কিন্তু বিধির কি নিঠুর পরিহাস 
মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হয়ে 
পিতৃগৃহে ফিরে এলেন । ওঁদের বাড়ীতে 


1 ঠাকুর্দার আমলের একটি বড় লাইব্রেরী ছিল। 
ওঁর বৈধবোর নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে এই গ্রন্থাগার 
অনেকখানি স্থান জুড়ে নিল। সময় পেলেই উনি 


নানান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতেন। এই সময় 
সংস্কৃত, উহু“ ভাষাকেও উনি আয়ত্ত করেছিলেন । ওঁর ' 
কবিতা রচন!ও এই সময় থেকেই শুরু | এই সব 
কবিতা উনি কাউকে দেখাননি। নিজের আনন্দেই 
একের পর এক লিখে চলেছিলেন। এক সময় 
কবিতাগুলি ওঁর কাকাদের নজরে- আসে। ওঁরা 
কবিতাগুলি তৎকালীন বিখ্যাত কবি ৬ কান্তি ঘোষকে 
(ওমর খৈয়ামখ্যাত ) দেখালেন। ১৯২৮ সনে 
কবিতাঞ্চলি কান্তি ঘোষের উৎসাহেই “ভারতবর্ষে” 
প্রকাশিত হয়। এর পর জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবনে 
একের পর এক দূর্যোগ দেখা দিল | তুর বাবা গত 
হলেন। নিজের একটি কন্তার মৃত্যুতে জ্যোতির্সয়ী 
আরো ভেঙ্গে পড়লেন। এই সময় মন যখন অস্থির 
তখন উনি একটি গল্প রচনা করে ফেললেন। গর 
কন্যা শ্রীমতী মশোকা গুপ্ত গল্পটি কপি করে 'প্রবাসী’তে 
পাঠিয়ে দেন। ১৩৬৬ সনের মাঘ সংখ্য! 'প্রবানী’তে 
গল্পটি মুদ্রিত হোল । এটিই ওঁর প্রথম প্রকাশিত 
গল্প! রাজস্থান ওঁর জন্মভূমি। তাই ওখানকার 
জাবন জ্ঞোতির্ময়ীর সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ফুটে 
উঠেছে। যে কোন পাঠক ওঁর “শারাবল্লীর কাহিনী' 
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পড়লে এর সত্যতা উপলদ্ধি করতে পাঁরবেন। 
জ্যোতির্সয়ী জীবনে কম দুঃখ পাননি কিন্তু ছুঃখই ওঁর 
সাহিত্যের মুখ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের 


£খকে উনি সহায়ুভূতিশীল মন নিয়ে “বিচার. 


করেছেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় “সোনা, রূপা 
নয়’ বইয়ের “তিমিরসম্তবা, “চিরকাজীন*, ‘একটি 
সেকেলে লেখক্‌” গল্পগুলির মধ্যে । এই .. বিদুষী 
লেখিরু!র জীবন সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নেই। : ওঁর 
. নির্মল হাসি দিয়ে উনি সব কিছুকে সোনা রুরে 
. নিতে জানেন।' Re. 254 
। , সর মিলিয়ে ওঁর মোট গ্রন্থদংখ্যা এগারোখানি। 
, এগুলি . হোল. “ছায়াপথ” 
. বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’, ‘মনের অগোচরে», 


‘ আরারল্লীর আড়ালে’, . ব্যাণ্ড মাস্টারের মা” 


সময় ও মুকৃতি’, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গাঃ 
‘সোনারূপ 
কাহিনী |) 
। ১ এফালের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে সুশীল রায়, 
. বাণী রায়, মনোরম! সিংহ রায়, উমা দেবী, কবিতা 
.. সিংহ, মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণ দেবীর লেখ! ওঁর 
-ভালে। লাগে । ওঁর মতে একালের মেয়েদের জীবন- 


- “রাজজোটক*, 


নয়’, পিঞ্চনদীর তীরে আরাবল্তার 


যাত্রা শুধু অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ নেই। ওঁদের 
অভিজ্ঞতার জগত বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু পূর্বের 
তুলনায় আক্গ লেখিকার সংখা! কম। 
তর মত হোল মেয়েদের প্রতিভা পুকষদের 
গ্রৃতিভীর তুলনায় অবশ্যই কম্‌। মেয়েদের লেখা 
একবারের বেশী পড়া যায় না। মেয়েদের লেখা 
রবীন্দ্রনাথ, বিভূতি “ষণ, ও শরৎচন্দ্রের মতো মনে 
দাগ কাটে না। মেয়েরা পু্গারী হতে পারেন কিন্তু 
সে পুজার চুড়ান্ত সিদ্ধি আজও পুরুষদের হাতেই । 

" ওঁর এই অভিমতের সঙ্গে অনেকেই সায় দিতে 
পারবেন না কারণ জ্ঞোতির্সয়ীর “সোনারূপা নয়’ 


Ee 


বইয়ের অনেক গল্পই একাধিকবার পড়লেও একঘেয়ে 


মনে হয় না। বিশেষ করে “ভিমির্সম্তব?, ‘চিরকালীন’ 
গ্রভৃতি গল্পের আবেদন অবিস্মঃণীয়। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় সাহিতাকৃতির জন্য ওঁকে ভূবনমোহিনী 
স্বর্ণপদক প্রদান করেছেন। সম্প্রতি জ্যোতির্ঁয়] দেবী 
ভার “সোনারূপা নয়” বইয়ের জন্ত ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ 
লাভ করেছেন। 
সাহিত্যিক! তার সঞ্চিত সাহিতাকীতিতে তৃপ্ত হয়ে 
থেমে যাননি তিনি আজও নিঃশব্দে সাহিত্যের 
সেবা! করে চলেছেন। 


উনআ।শি বছরের এই -বর্ষীয়সী 


লান্ধী সমস্তাহ্ন লন্ীত্রুল্বা্থ 


জ্যোতির্ময়ী দেবী 


[ ১৯৩১-এর ডিসেম্বর প্রথমবার কাঁরাবাসের পূর্বে 
‘জ্রয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্র'-সম্পাদিকা প্রখা।ত লেখিকা 
শীষুক্াজ্যোতির্সয়ী দে দীকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে ‘জয় ’র পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করে ময়েদের 
সমস্ত! সম্বন্ধ তার মতামত জানবার জ্রন্য অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার গ্রেপ্তারের পর ১৩৩৯ 
সালের 'জয়ন্্রী'র ভ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় - দ্বিতীয় বর্ষ, 
দ্বিতীয় সংখ্যা -প্রকাশিত হয়েছিলো | বর্তমান 


অনেকদিন থেকেই জয়শ্রী সম্পার্দিক। শ্রীযুক্ত 
লীলাবতী নাগের ইচ্ছা ছিল, পু্জনীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের কাছ থেকে আধুনিক মেয়েদের 
জীবনে যে সব জটিল সমস্ত দেখা দিয়েছে 
দিচ্ছে, সেসব সম্বন্ধে কবির অভিমত 
শোনবার এনং জানবার । 
কারারুদ্ধ হওয়াতে সেটা একবারেই চাপ পড়ে 
যায়! টপ 

আন্গও তিনি মুক্তি পাননি। কিন্তু 
তার ইচ্ছাটিকে কাজে পরিণত করবার জন্ত 
‘জয়সী'র কতৃপক্ষ কবির পারস্য যাবার 


এবং 


কিন্তু- তিনি হঠাৎ | 


সংখ্যায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর আলেখা- 
এর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ পুনমু্রিত 
হোলে! শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্প্রতি 
রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন। ১২ই জুন, ১৯৭৩-এ 
আশুতোষ কলেক্জ হলে 'জগন্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পদিকার তৃতীয় ম্মৃতি-সাধিকীতে তার প্রদত্ত 
সভানেত্রীর ভাষণ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো। 
জঃ সঃ] | | 


আগে তাগাদা দিয়ে আমাদের শাস্তিনিকেতনে 
পাঠালেন। চি 

তখন.সন্ধ্যা। কবি উন্তরায়ণের বাগানে বিশ্রাম 
করছিলেন। 

আমরা গিয়ে তাকে প্রণাম করলাম। আর 
আমাদের নিবেদন জানালাম । কবি বল্লেন, তিনি 
বড় দুর্বল বোধ কবছেন, আর শরীরও তার নুস্থ নয়, 
তিনি কথাও সেজন্য কারুর সঙ্গে বড় ক'ননা, আর 
তাই কারুকে সময়ও দিতে পারেন না। তাছাড়া, 








“দয়ার তৎ চালীন শহ-সম্পাদিকা টীমহী শকুম্তল! 
পেবীও লে ছিলেন। 


জয়প্ত্রী, জ্যেষ্ঠ ১৩৮০ 
দ্বিতীয় বর্ষের আশীবাদ 


১৪৮ 


‘জয় শী’কে তো তিনি 
পাঠিয়েছেন । 

- আমর] মেয়েদের সম্বন্ধে অল্প কিছু শুনতে পেলেই 
কৃতাৰ্থ হই। নিরুপায়ভাবে একটু বসে রইলায়। 
ডাকে ব্যস্ত করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল খুব। অথচ 
আমাদের আগ্রহ কম ছিল না। 

কবি আপনিই বল্লেন, সেদিন সুরুলে মেয়েদের 
একটি সভা হয়েছিল, অনেক মেয়ে গ্রাম গ্রামান্তর 
থেকে জড় হয়েছিলেন। আমি তাদের কিছু 
বলেছিলুম । 

আমি বলেছিলুম যে, এখনকার দিনে তাদের 
এমন 'পর’ হয়ে দূরে সরে থাকলে চলবে না। 
বাহিরকে তাদের “আপনার” করে নিতে হবে। চিরদিন 
যে ভাবে তারা “আপনার” আর ‘পর’ এই দুয়ের 
মাঝে গণ্ডি দিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়েছেন, ‘আত্মীয়’ 
ও ‘পর’ করে, এখন যে সময় যে যুগ ন্ুমুখে এসে 
পড়েছে, তাতে তাদের আর এখন লুকিয়ে থাকলে, 
পিছিয়ে থাকলে চলবে না। সমস্ত সমাজের মাঝে, 
কাজের মাঝে, ভাবনার মাঝে এগিয়ে এসে তাদের 
অংশ নিতে হবে। তবে সমস্ত কাজ সহজ হবে, 
সার্থক হবে। সমস্ত জিনিষের মাঝে তাদের স্বচ্ছন্দ 
হওয়া চাই । 

আমর! বল্লাম, কিন্ত এই যে ‘পর’ আর ‘আপনার’ 
গণ্ডি দেওয়ার প্রথা আছে, সীমা কাটা আছে, এনা 
রাখলে অনেক সময়ে মেয়ের! ঘরের লোকের, স্বজনের 
বিরাগভাজন হন যে! ভাদের অগ্রসরের পথে- 
তার স্বচ্ছন্দ হবার পথে ওুঁরা যাওয়া পছন্দ করেন না, 


মেয়েরা অনেক সময় এ-সব তাই এড়িয়ে যেতে বাধা 
হন। 

কবি বল্লেন, তা’ আমি জানি। তা আছে, আর 
তা হয় ও | স্বঙ্গন বিরক্ত হবেই, কেন না সে একটা 
অধিকার-_-একট| জিনিষ সম্পূর্ণভাবে একলা পেয়েছে, 
সেতার ভাগ অপরকে দিতে দেবে কেন? তার 
আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে, অংশেও কম পড়বে, তার মনে 
হবেই তো। যে নিজস্য ক'র সব ভোগ করে এসেছে, 
সে সহজে এক কথায়ই নিজের দাবী ছেড়ে দেবে না। 
কিন্তু তা হে।লেও এ-আর চাপা দিয়ে রাখ! ঠেলে 
রাখা চলবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ বাধা 
থাকবে না| এটা এসেছেও দেখেছি। অনেক 
জায়গায় আর তত বাধা! নেই, অনেক সহজ হয়ে 
এসেছে। তাতে কাজ করা আর উন্নতির পথ সহঙ্ 
ভবে। এ হবেই ক্রমশঃ, আমি বুঝতে পারছি, 
আপনিই এটা হচ্ছে । 

আমর! তাকে রাশিয়ার কথা, সেখানকার মেয়েদের 
কথ! জিজ্ঞাসা করলাম। কবি বল্লেন, সেখানকার 
ব্যানার আমাদের দেশের কাছে একট! আশ্চর্য 
জিনিষ। তারা যে কি করে সমস্ত সমাজ আর 
রাষ্ট্রকে ভেঙে-চুরে নতুন করে নিজেদের মত করে 
গড়ে তুলছে তা” এখানে ধারণ! করতে পারবে না। 
যুগ-যুগাস্তর ধরে কি অভ্যাসের অবমাননা লাঞ্ছনা 
তার! সহ্য করেছিল, যে সব অত্যাচার কতদিন 
ধরে তাদের পিষে রেখেছিল, সমস্ত গ্রাণশক্তিকে 
মূঢ় করে রেখেছিল, রাজার পক্ষের অত্যাচার, বিপ্লব, 
আন্তর্জাতিক সমস্যা কোনো দেশেই বোধ হয় 


১] 


১৪৯ নারী সমস্তায় রবীন্দ্রনাথ 
এতো বেশী হয়নি। আমি ভেবেই পেলুম ন! তার 
ভেতর থেকে কি করে তারা এমনভাবে সব সম্ভব 
করে তুললে । ধর্ম দ্রিনিষট। তারা একেবারেই রাখে 
নি। নান! ধৰ্ম, অনেক জাতি, সংস্কার, অনুষ্ঠান 
নিয়ে তাদের দে.শ মুসলমান, ইছুদী, খৃষ্টান, অন্তাম্ত 
জাতির মধ্যে মারামারি, রক্তপাত, অশাস্তি, বিপ্লব 
বড় কম দিন ধরে হয় নি। তারি মাঝে তারা যুগ- 
যুগান্তর কাটিয়েছে। কিন্তু এখন আর তারা ধর্মকে 
একেবারেই রাখেনি। ধর্ম সংস্কার - ধর্মের অনুষ্ঠান 
বলে কিছুই কোনো জাতের মধ্যে নেই। মুসলমান 
তাদের দেশে কমনেই। কিন্তু সমস্ত অন্য জাতের 
মত অন্য জাতের সঙ্গে তারা এক হয়ে সাছে। অত 
বড় সমস্ত দেশটা একট! কঠোর নিয়মের জাতীয়ন্তার 
আদর্শে গড়ে উঠছে। তার পথে কোনে! বাধা 
ভারা রাখে নি। মুসলমান আছে, খ্রীষ্টান আছে, 
ইহুদী আছে, অন্য ধর্মীও আছে কিন্তু সকলেই 
তাদের সংস্কার আশ্চর্যভাবে ছেড়েছে! তারা 
যুরোপের অন্ত দেশের মত ধনী নয় কিন্তু তাদের 
কাজ করার ক্ষমতা আশ্চর্য । 

আমর! সে. দেশের মেয়েদের আদর্শের_সে 
দেশের মুসলমান মেয়েদের কথ! জিজ্ঞাসা 
করলাম । 

কবি বল্লেন, তাদের কথ! তাদের ধরণ, চাল-চলন 
তোমরা ধারণ করতে পারবে না। ফুরোপের অন্ত 
দেশের অন্য তের মেয়েদের সঙ্গে তাদের কোনে! 
মেয়ের প্রভেদ নেই। তারা যেমন স্বাধীন, তেমনি 
তাদের কাজ করবার ক্ষমতা । সে দেশের মেয়েদের 


সঙ্গে সে দেশের মুসলমান মেয়েদের ধরণে কোনোই 
গ্রভেদ নেই। তারাও তাদের মেয়েদের মতনই 
ব্বস্ছন্দ। ধর্ম, সংস্কার, পর্দ। কোনো অমিলই তারা 
রাখেনি পরস্পরের মাঝে । 

আমর! জিজ্ঞাস! করলাম, তাহলে ধর্ম বলে কিছুই 
সেখানে কারুর নেই ? 

তিনি বল্লেন, ধর্মের সাথে যা" সত্য তাতো নষ্ট 
হয় না, সে থাকবেই। সত্য চিরদিন থাকেন। 
তাদের সমস্ত জাতকে গ্লানি হুঃখ থেকে গড়ে ভোলার 
যে চেষ্টা সেটীর জন্য যে ওদের সাধন! সেও সত্যই । 

আমরা জিজ্।স| করলাম, ওদের মেয়েদের যে 
উচ্ছ্ঘল বলে কথা ওঠে সেটা কি সত্য? না, 
অতিরপ্রন ? | 

তিনি বল্লেন, সেটী সত্য মনে করি না, অনেক 
সময়ই সেটা ঠিক নয় । 

আমর! ওঁর এরোপ্লেনে পারস্ত যাবার কথায় ওঁর 
তুর্বল অনুস্থ শরীরের কথা বল্লাম । 

তাতে বল্লেন, এ বয়েসে কি করে ভাল থাকব 
আর না থাকব সে ভাবনা করা আমি দরকার আর 
উচিত মনে না| ভাববার আর কিছু নেই। শরীর 
খারাপ বা দুর্বল থাকবেই, তার জন্য সে ভাবনাটা 
আমার ভাববার নয়। পারস্য আমাকে ডেকেছে__ 
কেন অবশ্য জানি না। তার! স্বাধীন দেশ, যদি 
প্রাচ্যজাতের মধ্যে তার! একটু জেগে উঠতে পেরে 
থাকে, সেইটি আমার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। একটা 
প্রাচ্য স্বাধীন দেশও যদি একটু একটু করে ওদের 
মত কাঞ্জ করতে থাকে, গড়ে উঠতে পারে তাহলেও 


্ 1 
জয়গ্রী, জৈষ্ঠ ১৩৮০ 


একটু আশা হয়। নইলে আমাদের দেশের দিকে 
চাইলে আমি কোনে! ভরসাই পাইনে। 

আমাদের তাব কথ। শোনবার আরও আগ্রহ 
থাকলেও তার অন্ুস্থ তার জন্য গামর তাঁকে প্রণাম 
করে বিদায় নিলাম । 

ঢাকা দাপালি-সভ্বের মেয়েদের কথায় তিনি 
বল্লেন, যে অত মেয়ে একসঙ্গে তিনি অন্যত্র আগে 
দেখেন নি। 

আমরা ভাবলাম, তাকে প্রণাম করবার 'ঈষোগ 
তারা যে নিয়েছিল তাদের অনেক লৌভাগ্য যা 
দেশের সব মেয়েদেরই নেওয়া উচিত! কিন্তু 
আমাদের দেশের ক'জন বা তান্কানে। 

আমাদের তীর কাছে শোনবার কথা আরও ছিল 
যা” যা”,_তার মাঝে মেয়েদের 'বাইরে মেলামেশার 
ও অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে তার অভিমত ;নেরার কথা 
ছিল। | ৃ | 

ফেরবার পথে আসতে আসতে মনে হ'ল, শান্তি- 
নিকেতন যদি কবির আদৰ্শ নিয়ে আকার ধরে থাকে 
ভাহলে মেয়েদের বাইরে মেলামেশার, যে স্বচ্ছন্দ 


১৫০ 


সহজ আদর্শটি আমর! এখানে চোখের সামনে দেখতে , 


পেলাম, তাকে কবির এঁ বিষয়ে মতেরই ছবি বলে 
মেনে নেওয়া যায় না কি ?--সমস্ত আশ্রমখানি যে 
এক গোষ্ঠীগ্রাতির আশ্রিত স্বঞ্জন বন্ধুতে ভরা। 
সমস্ত ভাবতবর্ষের দেশ-নিদেশের দিক-বিদিকের ৷ 
লোক আছেন আশ্রমে, আপনার জন বলতে কেউ 
তারা নন কারুর; কিন্তু তাদের মেলামেশায় এ 
কবির ‘পর’ করে না রাখবার ভাব আছে। ব্ব্সন 
আত্মীয় সম্পর্ক আমাদের আছে, কিন্তু তাদের ছাড়া 
অজানা আর বন্ধু সম্পর্কের সীমা আর গতির কোনো 
বিশেষ ধরণ আমাদের মেয়েদের নেই। কোন্ধানে 
কতটা! সীম! দেওয়া যায় আর উচিত, তাও আমাদের 
এ ‘পর’ আত্মীয় করার মাঝে "দখা যায় না। কবির 
সমস্ত পল্লীধানিতে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের, 


আত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্বীয়ের, আপনার লোকের 


সঙ্গে অপরের, এমন সহঞ্জ ধরণ, তাতে যা আমাদের 
শোন! হল না, আর “কানে সময় সে মেযোগ 
পাবো, কিনা জানি না-্ার*৯ আদর্শ খানিকটা: 
দেখতে পেলাম মনে হ’ল । 











২,৯বি, বিধান সরণি, কলি-৬-স্থিত গোবর্ষন প্রেস হইতে শীকিএুণচন্তর নিত্র এডহোকেট কর্তৃক যুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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এ জ্ষী শান্তি! ৫ 


মঞ্ধৌতে মাকিনী পুঁজি 

পৃথিবীর প্রবলতম কমুনিষ্ট দুর্গে বিশ্বের গ্রবলতম 
 পুঁজিপতিদের পুঁজির ডাক গড়েছে। কম্ানিষ্ট দুর্গে 
এই সেরা পুজিপতিদের পু'জি বিনিয়োগের আমন্ত্রণ 
কোনে! স্ুছর্লভ প্রেম-বিহ্বল মধুযামিনী যাপনের 
উষ্ণ আবেগ নয়, কোনো যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের 
ফলশ্রুতিও নয়, কোনো ধীর সখ্যতার অনিবার্য 
পরিণতির অস্তিম শিহরণ নয়, কোনো অবারিত 
দাক্ষিণ্যের মহত্তম মানবিক আবেদনও নয়। কিন্ত 
তবুও এই বিস্ময়কর আমন্ত্রণ মধান্থত্র্যের প্রখর 
দীপ্চির মতই একটি বাস্তব ঘটনা। -কম্যুনিষ্ট ছর্গে 
গু'জিবাদীদের পুঁজির এই অবিশ্বাস্ত অভিষেক রুট, 
রুক্ষ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তীক্ষ-কঠিন বাস্তবতার 
এক অভিনব অধ্যায় ;--1২69] Politic নামে যে 
রাজনীতির উত্তরাধিকার সকল প্রকার স্থার্থসন্ধ 
“ রাজনীতির মালিন্য, কপটতা ও ছলনাকে ভব্যতার 


আবরণে আন্তর্জাতিক দরবারে বারবার উপস্থ।পিত 


'করে এসেছে। 


সোভিয়েত রুশের প্রবল প্রতাপাস্বিত ত্রেমলিনের 
শাসকগোষ্ঠির আমন্ত্রণে আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত 
চেইজ মানহাটটান ব্যাঙ্ক মস্কো শহরের এক নম্বর 
কার্ল মার্ক্স এভেনিউতে শাখা ব্যাঙ্কের উদ্বোধন 
করে মস্কৌর বুকের ওপর পু'জিপতিদের বৈজয়ন্তী 
উড়িয়ে দিয়েছে । এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করেছেন আর কেউ নন মাক্কিণী ধনকুবের ডেভিড 
রকিফেলার | ত্রেজ্গনেভ সে-সময়, অর্থাৎ মে মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে, পশ্চিম জার্মাণীর চ্যান্দেলার উইলী 
ব্রাপ্টের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। সোভিয়েত 
রুশের সঙ্গে আমেরিকার বৈষয়িক লেনদেন কোনে! 
নৃতন ঘটনা নয়। সৌভিয়েতের গমের. ঘাটতি 
মেটাতে তাকে মাকিণী বাজারের দারস্থ হতে হয়েছে । 
এবারও (১৯৭২-এর জুন থেকে :জুলাই-এর 
মধ্যে ) সোভিয়েত রুশে কৃষির ছুরস্ত ঘাটতি মেটাতে 
মাঞ্চিণী বাজার থেকে ছুই কোটি টন গম সোভিয়েত 
রুণ খরিদ করেছে, আগামী বছর হয়তো আরও 
দেড় কোটি টন গম খরিদ করতে হবে। দেশের 
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ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ঘনায়মান 
অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণের জন্য পু'জিবাদী দেশে 
ব্যবহৃত শিল্পায়নের নবতম প্রকৌশলের সাহায্য নিতে 
সোভিয়েত রুশ ইতিপূর্বেই অগ্রসর হয়েছে। 
আমেরিকা এবং পশ্চিম জার্নাণীর সহযোগে সোভিয়েত 
রুশ শিল্পোগ্তোগে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছে । 
সোভিয়েত রুশ সমেত পুর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সহযোগে প্রায় একহাজার শিল্প 
পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি গোট! সাইবেরিয়ার 
খনিজ ও তেল-সম্পদ শিল্পায়িত করবার জন্য 
সোভিয়েত রুশ আমেরিকা এবং জাপানের দারস্থ 
হয়েছে। 


ব্রেজনেভ-নিক্সন 

গত বছর ২২মে মস্কৌতে নিজ্সন-ত্রেজনেভ বৈঠকের 
পর এবছর ১৮ই জুন থেকে ওয়াশিংটন এবং 
আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে দ্বিতীয়বার নিক্সন-ব্রে্নেত 
বৈঠকে পারস্পরিক বৈষয়িক লেনদেনের আরও 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হোলে! 
আমেরিকার দশটি কর্পোরেশনের অফিস মস্কৌতে 
খুলবার সম্মতিদান, হয়তো পরে . আরও মাকিনী 
সংস্থা সোভিয়েত শীাসকবর্গের এই অনুমতি 
পাবে। ব্রেজনেভ পশ্চিমী প্রকৌশল ও পুঁজি দিয়ে 
সোভিয়েত রুশের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক উন্নয়নের 
ব্যবস্থায় বন্ধপরিকর হয়ে যেমন গত ১৮ই জুন 
থেকে নিক্সনের সাথে বৈঠক করেছেন, সেখানকার 
ক্াগ্রাসের সদস্যদের সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে 


মিলিত হয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের আস্ছ! 
উৎপাদনের জন্ত তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, 
তেমনি আমেরিকায় যাবার পুর্বে পশ্চিম জার্মণীর 
চ্যান্সেঙ্গার উইলী ত্রান্টের সঙ্গে কৈঠকের পর গত 
১৯শে মে তারিখে দশ বছরের জন্য পশ্চিম জার্মাণীর 
সঙ্গে আধিক, শিল্প এবং প্রকৌশলগত চুক্তি সম্পাদন 
করেছেন । ব্রেঙ্গনেভের পশ্চিমী সন্প্রীতি-অভিযানের 
গোড়ায় রয়েছে উইল ব্রাণ্টের “পৃবের নীতি'র 
--"অস্টোপলিটিক’-- সাফল্যের জন্য একাগ্র প্রয়াস । 
১৯৭০-এর আগস্টে মস্কৌ-বন চুক্তি, ১৯৭০-এর 
ডিসেম্বরে ওয়ারশ চুক্তি, ১৯৭১-এ চতুঃশক্তির বাঞিন 
চুক্তি এবং এবছর পুর্বজার্সাণীকে স্বীকৃতি দিয়ে 
মধা ও পুর্ব ইউরোপে যুদ্ধোত্তর ভৌগোলিক 
বিন্যাসের গতি পশ্চিম জার্মাণীর আনুগত্য জ্ঞাপনের 
পরই ব্রেজনেভ-এর পক্ষে ইউরোগীয় নিরাপত্তা ও 
সহযোগিতার পথে উইলী ব্রাণ্টের সঙ্গে এবং 
দ্বিতীয়বার নিক্সনের সঙ্গে বৈঠক সম্ভব হয়েছে । 
প্রথমবার মস্কীর নিক্সন-ত্রেঞ্নেভ বৈঠকে নিক্সন 
ব্রে্নেভকে বৈষয়িক সুযোগে গ্রলুদ্ধ করে 
রাজনৈত্তিক ও পারমাণবিক অস্তরম্বরণের কিছু সুযোগ 
আদায় করে নিয়ে থাকবেন। ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি 
এবং হানয়-ওয়াশিংটন পুনর্গঠন চুক্তি তার অন্তর্গত 
হতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, ইন্দো-চীনের 
পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা যে ৭৫০ কোটি ডলার 
তহবিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার মধ্যে ৫০০ কোটি 
ডলার যাবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস এবং 
কান্বোডয়ায় এবং ২৫০ কোটি ডলার যাবে উত্তর 


১৫৩ এ কী শান্তি! 


ভিয়েৎনামে, অর্থাৎ সেখানে যাবে প্রতি বছর ৫০ 
কোটি ডঙ্গার। উত্তর ভিয়েৎনামকে ধ্বংস করবার 
জন্য আমেরিকা ১৩,৫০০ কোটি ডলার অপচয় 
করেছে, আব তারই শতকরা ২ ভাগ দিয়ে আমেরিকা! 
উত্তর ভিয়েতনাম পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। 
বদাম্ততা বটে! আর এই বদান্যতায় সোভিয়েত 
রুূশেরও সায় রয়েছ! 

নিজ্সন যেমন বৈষয়িক জালে ব্রেজনেভকে অবরুদ্ধ 
করে রাজনৈতিক এবং পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত 
সুযোগ আদায়ের চেষ্টা করেছেন, ব্রেঞ্নেভ৪ যে 
পুণজিপতিদের বৈষয়িক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে 
তাদের মস্কৌতে অজশ্র পুঁজি বিনিয়োগের জন্য 
হাজির করিয়ে তার বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক 
উদ্দেশ্য হাসিল করতে উদ্যোগী হন নাই, তা কে 
বলবে ? এবার ব্রেম্নেভ-নিন্সন বৈঠকে পূর্ব-আয়োজ্িত 
নয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েস্ছ। এই চুক্তিুলি রূপায়ি'ত 
হয়েছে আমেরিকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদুত ভোব্রিনিন _ 
যার গ্রমিকোর স্থলবর্তা হয়ে সোভিয়েতের পররাষ্ট্র 
সচিবের ভার গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে_-এবং ডঃ 
কিসিপ্তারের সঙ্গে এবং নিকসন-ব্রেজনেভ বৈঠকের 
পুর্বে মক্কৌতে অনুষ্টিত ব্রেক্ষনেভের সঙ্গে কিসিল্লারের 
আলোচনায় । ওয়াশিংটনে নিক্সন ও ব্রেঙ্গনেডের 
বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল মাত্র । 
বৈষয়িক চুক্তি ছাড়। ওয়াশিংটন বৈঠকে ১৯৭৪-এর 
মধ্যে, রুশ-মাধিণ আক্রমণআ্ক পারমাণবিক 
অন্তর নিয়ন্ত্রণের (5SALT-II) দ্বিতীয় চুক্তি 
সম্পাদনের এবং এই ছুই রাষ্ট্রের অপর কোনো! 


রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবার 
ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কিন্থা 
পরস্পরের মিত্রকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য 
সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার এদের থাকবে--এ 
কথাও :সই সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। এই ছুই রাষ্ট্রের 
অন্যতম নীতি হবে পারমাণবিক সংঘাতের সম্ভাবন৷ 
নিরসন এবং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যপহারের বিপদমোচন 
৮০০ remove the danger of nuclear 
and of the 
Weapon” | পারমাণবিক অস্্রগুলিকে বিনষ্ট 
করে বিশ্বে পারমাণবিক শস্ত্র-সংঘাতের সম্ভাবনাকে 
চিরতরে দূর করবার প্রতিশ্রুতি এই চুক্তিতে 
স্থান পায় নাই। মাকিণী পুঞজজিপতিদের মুনাফার 
লোভ দেখিয়ে যদি পারমাণবিক শন্ত্রসংৰাতের সেই 
ভয়ঙ্কর শেষের দিনগুলিকে পিছিয়ে দেওয়া যায়, 
ব্রে্নেভের হিনাবে তা-ই ৰা মন্দ কি? 
নিক্সন গত বছরের মঞ্সৌ বৈঠকে বৈষয়িক চুক্তির 
মন্থণপথে ব্রেঞ্জনেভকে বাধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
এবার ব্রেজনেভ তো বাঁধা পড়বার জন্য ঘরে- 
বাইরে তৈরীই হয়ে, গেছেন। ব্রেজনেভ মাফিণ 
জননেতাদের সম্মুখ, নিয়ন্ত্রিত জনসমাবেশে, 
নিপুণভাবে ভালোমান্থষের অভিনয় করেছেন। 
রঙ্গে-কৌতুকে হাস্তে-লাস্তে ত্রেঞ্জনেজ্ঞ তার মাক্কিণী 
শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন । আমেরিকার কাছ 
থেকে ব্যবসায়ে সব্ত্তম বন্ধু-রাষ্ট্রের_ 003৮ 
favoured treatment— সুযোগ 
আদায়ের জন্য ব্রেজনেভ-এর ব্যগ্রতার অস্ত ছিল না। 


war use of Nuclear 


nation 


১৫৪ জয়শ্রী, আঁষাঢ় ১৩৮০ 


গত অক্টোবরে সম্পাদিত সোভিয়েত মাঞ্কিণ 
বাণিজ্য-চুক্তিতে সোভিয়েত রুশের এই সুযোগ নিহিত 
ছিল। কিন্তু ৭৭জন মাঞ্চিণী সিনেটর এবং ২৮৪জন 
মাক্কিণী গ্রতিনিধিসভার সদস্ত বাদ সেধেছেন। তারা 
সোভিয়েত রুশকে এই বাণিজ্যিক সুযোগ দানের 
বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নে উদ্ঠোগী। তাদের বক্তব্য 
হোলো ইহুদীদের রাশিয়া ত্যাগ করে ইসরাইলে 
বসবাস করার পথে সোভিয়েত ‘শিক্ষা-ট্যাক্সের" 
অবরোধ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রতিবন্ধক প্রত্যাহার 
না করা পর্যন্ত এই স্থযোগ সোভিয়েত রুশকে দেওয়। 
যাবে না। সেনেটের ও প্রতিনিধি সার ২৫ জন 
সদস্যদের ভোজসভায় ব্রেজনেভ এই প্রশ্নের উত্তর 
নিয়ে প্রস্ততই ছিলেন। তাকে বলতে হোলো! 
সোগিয়েত ইভ্দীদের ইসরাইলে যাবার নির্বাধ 
অধিকার দেওয়া হয়েছেঃ “আমর! এখানে স্ৃগ্ভতার 
পরিবেশ সৃষ্টি করতে এসেছি । বিরোধ করতে আসি 
নাই | 


.. ব্ৰেজনেভের প্রস্তুতি ঃ ঘরে 

চিত্তজয়ী চটুল-চঞ্চল আপ্যায়নের জন্য 
ব্রেসনেভের প্রস্ততি সুরু হয়েছে বলতে গেলে, 
গত বছর ব্রেজনেভ-নিজন বৈঠকের পর থেকেই । 
গত বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হানয় ও হাইফং- 
বন্দরে নিজ্সনের হুকুমে মাঞ্িণি নৌবাহিনী মাইন 
পেতে উত্তর ভিয়েতনামে সোভিয়েত রুশের সমরাস্ত্র 
সরবরাহ রোধ করতে উদ্যত হলে, ২২শে মে মস্কৌতে 
নিকনের সঙ্গে ব্রেজনেভের বৈঠক হবে কিনা, তা নিয়ে 


উত্তেঞ্জন! ও সংশয় দেখা দিয়েছিলো । ব্ৰেঞ্জনেভের 
প্রতিদ্বন্বী পাইওটার সেলেস্ট-এর প্রতিরোধ উপেক্ষা! 
করেই ব্রেঞ্জনেভ সে-সময় শীর্ষ-বৈঠকে অবিচল 
থাকেন। ব্রেজনেভ গত বছর যা! পেরেছিলেন, 
১৯৬০ সালে ক্রুশ্ভ তা পারেন নি। সে-বছর 
ক্রুশ্চেভ-আইসেনহ।ওয়ার প্রত্যাসন্ন. শীর্ষ বৈঠকের 
মুখে গোপন রুশ ক্ষেপণাস্ত্র মাকিনী গোয়েন্দা বিমান 
ইউ-২কে ভূপাতিত করার পর ক্রুম্চেভের ইচ্ছা 
থাকা সত্বেও ক্রেমলিনের কট্টরপন্থীদের চাপে সে 
বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছিলে! | 

ব্রেজনেভ ক্ুশ্চেভের চাইতে অনেক সেয়ানা। 
পলিট ব্যুরোতে মার্শাল গ্রেচকো ও গোয়েন্দা-প্রধান 
এণ্ডে পোভকে অস্তভু ক্ত করে এবং পয়টার সেলেস্ট 
ও ভোরোনভকে পদচাত করে পলিট বুরোতে 
ব্রেঞ্গনে > তার দুর্গ এবার পোক্ত করেছেন। কোসিগিন 
ও পড় গড়ণীকে প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে ঠেলে 
দিয়েছেন, লেনিন-পুরস্কার দিয়ে নিজেকে ভূষিত 
করিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে দিয়ে নিজের 
সুখ্যাতি সমন্বিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়েছেন। এছাড়া 
পশ্চিমের সঙ্গে শাস্তির নীতির—‘dentente’— 
গতিবেগ বাড়াবার পুর্বে নিজেকে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট 
পার্টির ‘দুই নম্বর? কার্ডধারী সদস্তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। ১৯৭১-এর ২৪-তম পার্টি কংগ্রেসে 
পার্টির সদস্থাদের কার্ড পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারীতে সোভিয়েত কমুনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘে।ষণ। অনুযায়ী জানা যায় 
সোভিয়েত রুশে কম্যুনিষ্ট পার্টির ১ কোটি ৪০ 


পি 


১৫৫ একী শান্তি! 


লক্ষ পার্টি সদস্তদের সদস্তাকার্ড পৰীক্ষা ও 
পবিবর্তনের ব্যবস্থা সম্পুর্ণ হয়েছে। এই ঘোষণার 
সরলার্থ এই যে, যারা ব্রেজেনেভের নীতি-বিরোধী, 
যারা সোভিয়েত-ব্যবস্থার সমালোচক, তাঁরা 
সদস্যপদ থেকে ই।টাই হবেন। ১৯৫3 সালে 
শেষবারের মত সদস্তপদ থেকে এই ধরণের ছাটাই- 
বাছাই করা হয়েছিলো! । কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক 
ঘোষণা! অনুযায়ী ব্রেজনেভ ১৯৭৩-এর ২রা মার্চ 
অনুষ্ঠানিকভাবে লেনিনকে এক নম্বর পার্টি কার্ডটি 
দিয়ে তাকে প্রতীকী সদস্তভুক্ত করেন। তার 
পর দিন সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর 
উপস্থিতিতে ব্রেজনেভ স্বয়ং ২নং পাটি” কার্ডটি 
গ্রহণ করে লেলিনের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত 
কমুনিই পাটি তে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিলেন। 

পশ্চিমীদের সঙ্গে শাস্তির বনিয়াদ পোক্ত করবার 
পাশাপাশি সোভিয়েতের এবং পূর্ব ইউরোপের 
অভ্যন্তরে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল 
হবে কি না এই প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা দিয়েছে । 
গ্রেচকো ও গোয়েন্দা-গ্রধান ইযুরি এণ্ডেোপোভের 
অস্তুভূক্তি সেই আশার বিরুদ্ধে লালসঙ্কেত সুচক। 
ব্রেজনেড পাটির ওপরে তার দখল নিরস্কুণ করে 
নিয়েছেন এবং গ্রেচকো ও এগ্ডে পোভকে দিয়ে 
সোভিয়েত জনজীবনে পার্টি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের 
কঠোরতা অতঃপর বজায় রাখবেন । সুতরাং যে সব 
সাহিত্যিক-শিল্পী-বিজ্ঞানী সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় 
স্বাধীনতা, স্কায়বিচার ও উদারনীতি গ্রহণের সংগ্রাম 
করে আসছেন, তাদের ওপর নির্ধাতনেব খড়গ 


রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আরও 
কঠিন হয়েই নেমে আসবে | ব্রেজনেভের উদ্যোগে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাস্তির পত্তন যে সোভিয়েত 
রুশে কিম্বা! পুর্ব ইউরোপে চেকোশ্লে।ভাকিয়ায় 
ডুবচেক-এর উদার নীতির দিনগুলিতে প্রত্যাবর্তন নয়, 
সে ভুল কেউ করবে না। 


চীনের পারমাণবিক সিক্ফোরণ 

ঘর সামলাবার জন্য ব্রেগনেভের এতো আয়োজন 
কেন? গত ভিন বছর যাবৎ ইউরোপে নিরাপত্তা 
সম্মেলন বলাবার জন্য ব্রেজ্নেভ অধীর হয়ে গেছেন। 
আমেরিকার সঙ্গে আত্মরক্ষাযূ্গক এবং আক্রমণাত্মক 
পারমাণবিক অস্ত্র সম্বরণে সমঝৌতা ব্রেজনেভের 
পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । কারণ, গত কয়েক 
বছরের মধ্যে চীন, রুণ ও আমেরিকার বাইরে 
অন্যতম তৃতীয় সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠা অর্জন 


করেছে এবং পারমাণবিক অস্ত্র সম্তারেও ক্রমশই 


চীন তৃতীয় শক্তিরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । ১৯৬৪-র 
অক্টোবরে চীনের প্রথম পরমাণবিক অন্তর বিস্ফোরিত 
হয় এবং ১৯৭৩-র ২৭শে জুন তাদের পঞ্চদশ 
পারমাণবিক অস্ত্রটী বিস্ফোরিত হয়েছে__যেন 
সদ্যসমাপ্ত ব্রে্জনেভ-নিক্সন বৈঠকে গৃহীত পারমাণবিক 
যুদ্ধ বর্জন ও পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত . 
ঘোষণাকে ব্যঙ্গ করবার জন্ত। এই শেষতম 
বিক্ফোরণটি হাইড্রে'জেন বোমার, যার পাল্লা ম্যানিলা, 
টোকিও, জাকার্ত ও মক্কৌতে পৌছাতে পারে । - 
চীন, ৬,৯০০ মাইল পাল্লার তিন” মেগাটন-শক্তি- 


১৫৬ জয়ন্তী, আষাঢ় ১৩৮০ 


সম্পন্ন আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পাকা করতে 
এগিয়ে যাচ্ছে । তারা চায় পারমাণবিক অস্ত্র 
সম্তারের পুরো বর্জন এবং সম্পুর্ণ বিনাশ । চীনকে 
সামলাবার জন্য সোভিয়েত রুূশের উদ্বেগের সীমা 
নাই। পুবের সীমান্তে মুখোমুখী সংঘাতের পূর্বে 
পশ্চিমের ধীটি সোভিয়েত রুণকে সামলাতে হবে। 
তাই আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক শন্্ নিয়ন্ত্রণের 
বোঝাপড়া করে ফেলবার এতো তাড়!। তাদের 
বোঝাপড়ার মূল কথা কোনো পক্ষেরই অপর 
পক্ষকে একটিমাত্র প্রথম আঘাতে’ first strike’ 
_নিশ্চিহত করবার ক্ষমতা থাকবে না। উভয় 
পক্ষেরই “দ্বিতীয় আঘাত'-এর— Second strike’ 
_ পুর্ণ ক্ষমত| থাকবে ঃ 

“The dominant principle is that 
neither side must achieve a situation 
in which it is able to wipe out the 
other in & single ‘first strike.” Both 
sides must retain the capacity for 
hitting back in a ‘second strike”, and 
80১ Of course, deter the first 86116 

উভয়ে উভয় পক্ষের দিকে পারমাণবিক অস্ত্র 
উচিয়ে শাস্তির মহড়া দেবে--শাস্তির এ-এক অভিনব 
পদ্ধতি বটে ! 

হেলসিষ্ক আলোচনা ঃ সন্দেহাতুর পুঠপট 

শান্তির” এই পটভূমিকাতেই গত ওর! জুলাই 


হেলসিঙ্কিতে ‘ইউরোপীয় নিরাপত্তা এবং স্হ- 





* Peter Strafford : the Times, London ; 


The Statesman 23rd June, 1973. 


যোগিতা'র জন্য ৩৫ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন 
সুক হয়েছে। কিন্তু এই সম্মেলন আরস্তের পূর্বেকার 
ছয়মাস পশ্চিমী রা্রগোষ্টি সম্বন্ধে সোভিয়েত ব্লকের 
গভীর সন্দেহের ছায়াপাত বারবার দেখা গেছে। 
হেলসিক্কিতে নিরাপত্তা সম্মলনের পাশাপাশি 
ভিয়েনাতে পশ্চিমী গোষ্ঠির ও সোভিয়েত ব্লকের 
সামরিক বাহিনী হাসের জন্য আলোচনার প্রস্তুতি 
বৈঠক এ-বছর জ্ানুয়ারীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সুক 
হলেও সোভিয়েত ব্লকের অনমনীয়তায় এই ছুই 
পর্যায়ের প্রস্তুতি আলোচনাই মে মাসের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত অচল হয়েছিলো । হেলসিঙ্কির - প্রস্ততি 
আলোচনায় সোভিয়েত ব্লকের মুখ্য প্রতিনিধি 
১৯৪৮-এ চেকোশ্র।ভাকিয়ায় কমুনিষ্ট অভ্যুত্থানের 
নায়ক ভালেরিয়ান জরিন, পূবে ও পশ্চিমে ছুই ব্লকের 
নাগরিকদের অবাধ যাতায়াতের বিরুদ্ধে অটল 
ছিলেন। শেষটায় ১৭ই মে তারিখে তার 
অনমনীয়তা কিছুটা শিথিল হলে হেলসিষ্কিতে 
৩রা জুলাই-এর পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক 
সম্ভব হয়েছে! তেমনি সামরিক শক্তি হা 
সংক্রান্ত ভিয়েনার প্রস্তুতি আলোচনা ১৪ই মে 
পর্যন্ত অচল হয়েছিলো । পশ্চিমী গোষ্ঠিদের 


'পক্ষ থেকে পারস্পরিক সামরিকবাহিনী হাসের 


আওতা থেকে সোভিয়েত ব্লকের সামরিক 
জোট, ওয়ারশ প্যান্টের অন্তর্গত হাঙ্গেরীয় , 
সামরিক বাহিনীকে বাদ দেবার প্রতিশ্রুতি দেবার 
পর ১ ই মে তারিখে ভিয়েনার আলোচনা কার্যত 
শুরু হয়। ওয়াবশ চুক্তির সামরিকবাহিনী 


A 


১৫৭ একা শান্তি! 


ইউরোপে প্রচলিত অস্ত্র সম্ভরে (conventional 
(07০63) পশ্চিমী গোষ্ঠির ন্যাটো (NATO) 
বাহিনীর চাইতে অনেক দুর্ধর্ষ । সামরিক সরঞ্জাম 
ও লোকবল--ছুই দিক থেকেই তাদের শক্তির ধীর 
বৃদ্ধি হয়েছে। হ্যাটোর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় 
দেখা গেছে, গত একবছরে মধ্য ইউরোপে রুশ 
ট্যাঙ্কের সংখ্যা ১৪,০০০ থেকে ২০১০০০-এ বৃদ্ধি 


পেয়েছে। যার ফলে ওয়ারশ প্যাক বাহিনী 
ম্তাটোর চাইতে তিনঃ এক অনুপাতে এগিয়ে 
আছে। এই পরিস্থিতিতে নিক্সনের উপর 


আমেরিকার সিনেটর ম্যানসফিল্ড প্রমুখদের চাপ 
রয়েছে একপাক্ষিকভাবে ইউরোপে আমেরিকার 
সেনাবাহিনী হ্থাসের--যার পরিমাণ, আভাসে, ইঙ্গিতে 
শতকর! দশভাগ নির্ধারিত হয়েছে । সোভিয়েত 
রুশের মতলব অক্টোবরে হেলিসিঙ্কিতে রাষ্ট্রপ্রধানদের 
শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতার 
সম্মেলনের সমাপ্তি পর্যন্ত ভিয়েনার পারস্পরিক 
সমতাসম্পন্ন সামরিক শক্তি হ্রাসের Mutual 
Balanced Force Reduction— বা সংক্ষেপে 
M. B. F. R. অক্ষর চতুষ্টয় দিয়ে চিহ্নিত 
সম্মেলন কোনোরকম মুলতবী রাখা যায় কিনা। 
লে অবস্থায় নিক্সনের ওপরও মাঞ্কিনী কংগ্রেসের 
একপাক্ষিক সামরিক শক্তি হাসের চাপ বৃদ্ধি পাবে। 

কিন্ত আক্রমণাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রলম্বরণ 
চুক্তিই হৌক, ইউরোগীয় নিরাপত্তা সম্মেলনই হোক, 
কিন্বা দুই সামরিক ব্লক-এর সামরিক শক্তি হালের 
আলোচনাই হৌক-সকল আলোচনার পেছনেই 


দিগন্তব্যাপী পারস্পরিক সন্দেহের বিভীষিকা বিস্তৃত 
হয়ে সংশ্লিষ্টদের নৃতন আুরঙ্গপথে প্রতিরোধের 
বাহ রচনায় সঞ্চালিত করছে। শাস্তির অস্ভিম 
লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পৌছাতেই আবার নুতন 
সংঘাতের আয়োজনে নিয়োজিত হওয়াটাই যেন 
শক্তিজোটের বিধিলিপি, নিয়তির পরিহাস। 
চিরাচরিত সামরিক বাহ-রচনার পথে অপেক্ষাকৃত 
শক্তিশালী ওয়ারশ ব্লকের সামরিক বাহিনীকে পশ্চিমী 
শক্তিদের আক্রমণের প্রলোভন থেকে নিরস্ত করবার 
জন্য পশ্চিমী সামরিক বাহিনীর উদ্ভাবনী শক্তি 
ইতিমধ্যে নিয়োজিত হয়েছে। ছোট ছোট 
ট্যাক্টিকযাল পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে সোভিয়েত রুশের 
প্রচলিত সামরিক আক্রমণ ( conventional 
০fensive ) প্রতিহত করবার চেষ্টা হচ্ছে। 
সেজন্য ভিয়েতনাম রণক্ষেত্রে নানা মাফিনী 
শন্্ উদ্ভাবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে। 
বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর 
সাম্প্রতিক মহড়াগুলি এই অনুমানের ভিত্তিতেই' 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে : ‘It seems that nearly all 
Soviet Army’s recent manouevres have 
been based on the assumption that 
tactical nuclear weapons, in some form 
would be used from the very start in 


a future Europenn war.» # শাস্তির 





# Second Look at the concept of deter- 
The 


rence: The Economist, 


24th May, 1979. 


Statesman, 
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আলোচনার আড়ালে যে নূতন যুদ্ধের অস্ফুট পদধ্বনি 
ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে তারই মহড়া চলছে এখানে- 
ওখানে । হেলসিষ্কির ইউরোপীয় নিরাপত্তা আলোচনা 
কিন্ব। ভিয়েনার সামরিক বাহিনী হ্রাসের আলোচনার 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরবর্তী যুদ্ধের প্রারম্ভিক ওক্ত্তি। 
নিক্সনও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। সাংৰাদিক 
জ্যাক এণ্ডারসান বেশ কয়েকমাস আগে তার সংবাদ 
পরিবেশনায় বলেছেন যে নিক্সন তার শিল্প-সামরিক 
গোষ্ঠির কাছে আবেদন করেছেন তারা যেন তাদের 
উদ্ভাবনী শক্তি নৃতন নূতন বৈপ্লবিক অস্ত্র ও কৌশল 
আবিষ্কারে নিয়োজিত করেন। কারণ বিগত যুদ্ধের 


‘অস্ত্র সম্ভার দিয়ে পারমাণবিক যুগের প্রতিরক্ষা 


জন্য সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে “The 
Generals have a habit of basing their 
military strategy on the last rather 
than the next war. There may not 
be time in the nuclear age, he has 
warned, to respond with weapons cf 
last war.” (Jack Anderson $ Statesman, 
30th April) 

ব্ৰেজ্গনেভ-নিক্সন শীৰ্ষ বৈঠকে পারমাণবিক অন্তর 
বর্জন নিয়ে মাথা ঘামানো হয় নি, ওটা তারা 
চাইছেনও না। তাছাড়া তার! তাদের সামরিক বাজেট 
হাস করেন নাই কিন্বা ই্রাটেজিক অস্ত্র সংক্রান্ত 
গবেষণা ও “উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিও বর্জন 
করেন নি। তাদের লক্ষ্য, ্রাটেজিক অন্ত্রগুলি অন্যান্য 
অ-পার্মাণবিক রাষ্ট্রুলির মধ্যে ছড়িয়ে ন! পড়ে, বরং, 


তাদের দুই রাষ্ট্রের হাতে এই অস্ত্রের পাহাড় জমতে 
থাকুক এবং প্রয়োজনবোধে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার 
নামে তারা যেন গোটা-বিশ্বের উপর প্রভূত্ব করতে 
পারে। 


হেলসিষ্কির আলোচনা 
এবারকার ব্রেজনেভ-নিকসন শীর্ষ বৈঠকের পর 
পশ্চিমী শিবিরে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। তাদের 
স্বার্থের বিনিময়ে এই ছুই বৃহৎ শক্তি পারস্পরিক 
বোঝাপড়া পৌঁছালো কিনা, সেটাই তাদের 
জিজ্তঞাসা। পৃথিবীটাকে এই ছুই শক্তি ভাগ করে 
নিলো কিনা, তাদের মনে এই সংশয় দেখা দিয়েছে। 
হেলসিঙ্কির বৈঠকে মাঞ্কিণ পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম 
রজার্প খুব সংযত ভাষণ দিয়েছেন এবং ভার বক্তৃতার 
মধ্য প্রাচো আরব-ইসরাইল সংঘাত প্রসঙ্গ এড়িয়ে 
সম্মেলনের আলোচনাৰে উত্তাপমুক্ত রেখেছেন। 
অবশ্য, অষ্টিয়ার পররাষ্ট্র সচিব এই প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করে আলোচন! চেয়েছিলেন। তুক্চার মনোভাবও 
সষ্টিয়ার অনুরূপ । ইউরোপের নিরাপত্তার ও. 
সহযোগিতার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটের অনিবার্য 
প্রভাব রয়েছে, এই যুক্তিতে ক্ষুদ্র মালটার প্রধান মন্ত্রী 
ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডম মিণ্টফ হেলসলিস্কির আলোচনায় 
আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়াকে আমন্ত্রণ জানা বার জন্য 
জেদ ধরে তিজ্ততারও স্ুষ্টি করেছিলেন। এই সব 
দেখে ইসরাইলী পররাষ্ট্র সচিবও হেললিঙ্কিতে 
আমন্ত্রিত হবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু 
('শেষাংশ ১৭৯ পৃষ্ঠায় ) 


“ 


ন 


নবাংতলান্স সগান্ন-্সিগৃপিনয : তিন জল্য্যান্ল 
'প্ীত্রিপুরাশিষ্কর সেন" 


দেশবন্ধুর চরিত্রে ছিল নি প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, হোক, রা হরাজ্যদল গঠন করার পার কয়েকজন 
রাজনৈতিক দূরদশিতা ও অনামান্ত সংগঠন-শক্তি। বিশ্বস্ত অস্থগামী তার পাশে এসে দড়িয়েছিলেন। 
গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু এক দিকে এঁদের ভেতর সুভাষচন্দ্র, জে, এম. সেন, 
কাউন্সিল-প্রবেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, . অনিজ-. 
পর দিকে এসিয়া মহাদেশের নিপীড়িত জাতি সমূহ বরণ রায় প্রভৃতি বাংলার বরেণ্য সন্তানগণের নায় 
ও বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের কল্যাণের জন্য একটি বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য । এই সময়ে সুভাষচন্দ্র 
নিখিল এসীয় সংস্থা বা Federation ০6 ৪1] সম্পাদিত . ‘বাংলার কথায় ও অনিলবরণের 
Asiatic Peoples গঠনের প্রয়োজনীয়তার -সম্পাদিত . ‘সারথি’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে ্বরাজ্যদলের আদর্শ প্রচারিত হোতো৷ | কোনো নবীন 
মতবিরোধ সত্বেও এই সভায় তিনি সেই কারারদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ও.অপামান্য প্রাপশক্তি-সম্পন্ন.প্রচারকের 
মহান নেতার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, দর্শন উৎসাহ নিয়ে দেশবন্ধু দুর্জয় বাধা উপেক্ষা করে, 
করেছিলেন, তার আন্তরিকতা আমাদের মর্ম স্পর্শ স্বরাজ্য দলের ভাবধারা-প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করে। এই সভায়ই তিনি উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন করেছিলেন এবং সেই সময়েই বাগী সত্যমুতি ও মনস্বী 
--'আমি স্বদেশী আমলাতন্ত্র চাই না, আমি চাই সর্ব আয়েঙ্গারকে তিনি সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন 
মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠা _' নির্বাচনের পূর্বে দেশবন্ধু ‘ফরওয়ার্ড নামে 
কংগ্রেসের এই অধিবেশনে কাউন্সিপ-প্রবেশ একখানি ইংরেজ দৈনিকের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সম্পর্কে দেশবন্ধু যে প্রবল বিরোধিতার সন্মুধীন . পত্রিকাখানি সমগ্র দেশব্যাগী- এক আলোড়নের সৃষ্টি 
হয়েছিলেন, তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। করে।- এই পত্রিকাখানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তরুণ 
পরে অবশ্য একাধিক. নেতার প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের স্থুভাফচন্ত্র। দেশবন্ধু নিৰ্বাচনে জয়ী হবার পর লর্ড" 
' ছু” দলের তীব্র বিরোধিতার অবসান ঘটে। যা’: লিটন তাকে হন গঠনের জন্যে আমন্ত্রণ জানালে. 
আষাঢ় '৮* -২ 
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তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, তারপর সংগ্রামী মৃতিতে 
'আইন সায় প্রবেশ করে তিনি যে অমোঘ বীর্ষের 
পরিচয় দিয়েছিলেন, সে ইত্িহাস- সকলেরই জানা 
আছে।. যোদ্ধবেশী দেশবন্ধুর. ভেতর ছিল প্রবল 
আত্মপ্রত্যয় ও তার গুণেই তিনি সংকল্লে সিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। কিন্তু ারতের স্বাধীনতা-লাভের 
* প্রধান অন্তরায় ছিল হিন্দু-মুশ্লিম-বিরোধ। আর এই 
বিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ তার 
ভেদনীতি প্রয়োগ করেছিল যার ফলে খণ্ডিত ভারত 
ও পাকিস্তানের জম্ম হয়েছে । যা হোক, এই সময়ে 
দেশবন্ধু হিন্দু-মুদলমানের বিরোধ দূর করে তাদের 
প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে এক চুক্তি সম্পাদন 
করেন। এই চুক্তি সম্পাদনের ভেতর দূরদশিতা 
ততখানি ছিল না, যতখানি ছিল বাঙ্গালী ম্থুলভ 
ভাবাবেগ। গান্ধীজি যেমন ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত 
করে পর্বতপ্রমাণ ভুল করেছিলেন এবং 
- অল্নকালের ভেতরেই তার এই . 'মৈত্রীস্থাপনের 
প্রয়াসের’ অসারতা প্রমাণিত হয়েছিল, দেশবন্ধুও 
তেমনি তার এই চুক্তি সম্পাদনের ভেতর দিয়ে 
ভারতের ছুটি প্রধান ধর্মসন্প্রদায়ের ভেতর স্থায়ী 
শাস্তি স্থাপন করতে পারেন নি। 

এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ! বলি। 
মহাপ্রয়াঠণর কিছু কাল পুর্বে ঢাকা নগরীতে বুড়ীগজা 
নদীর ধারে করোনেশন পার্কে দেশবন্ধু “দেশের 
বর্তমান অবস্থায় হিন্বু-মুগ্লিম' চুক্তির. উপযোগিতা” 
সম্পর্কে এক বন্তৃত। করেছিলেন। আমি সে সভায় 


উঠে যাই’ । 


উপস্থিত ছিলাম । দেশবন্ধু তখন-ঝঁড়ের বেগে নানী 


স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সুতরাং তিনি নির্দিষ্ট সময়ে 
সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তার এই বিলম্বে 
শ্রোতৃমণ্ডপী অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন'। অবশেষে 
ক্লান্ত ও রুগ্ন দেহে দেশপদ্ধু উপস্থিত হলেন । দেশবন্ধু 
উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোনে! এক তরুণ শ্রোতা 
তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ 
করলেন। দেশবন্ধু বিরক্ত হলেন, একবার তিনি, 
বল্পেন-_-'আপনি 00835? ‘class’, প্রভৃতি ইংরিজি 
শব্দ ব্যবহার করচেন, এ সব শব্দের অর্থ বোঝেন’ ? 
কিন্তু এতেও সেই তাকিকের জিন্ঞাসার নিবৃত্তি 
হোলে! না। তখন পরম বিরক্তিভরে দেশবন্ধু 


বল্লেন--“মাপনি আমার চেয়ারে এসে বন্গন, আমি +" 


এর পর দেশবন্ধু আর কোনো প্রশ্নের 
সম্মুধীন হন নি। তিনি যখন তার বক্তৃতা আরম্ভ 
করলেন, তখন তর স্বর আবেগ-কম্পিজ, কিন্তু তার 
বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে তার চিন্তা- 
ধারার ,অনুসরণ করচেন। আজ মনে পড়ে, কেমন 
দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বিপক্ষ দলের যুক্তি খণ্ডন 
করে- নিজের বক্তব্য আমাদের নিকট উপস্থাপিত 
করেছিলেন । আমরা সেই সময়ে দেশবন্ধুর বলিষ্ঠ 
আত্মপ্রত্যয় ও পরব ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েছিলাম । 


দেশবন্ধু বিশ্বাস করতেন, ধ্বংসের ভেতর দিয়েই - 


নধবিধান গড়ে উঠতে পারে।, মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
( মাৰ্চ, ১৯২৫ ) আইন সভায় তিনি বলেছিলেন £ 

" «মাম 1ধ্বংস করতে চাই সেই শাসন-ব্যবস্থা 
যার দ্বারা আমাদের কোনো উপকার হয় না; । 


তা 


চর 


টি 


১৬১ বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


পুরাতনের ধ্বংসের ভেতর দিয়েই যে নতুনের 


 স্থপ্টি সম্ভবপর হতে পারে, ভারতের সিদ্ধ পুরুষগণেরও 
তো এ কথা জানা ছিল । তাই ভারা “রুদ্র বা ধ্বংসের ' 


দেবতাকে বলেছেন “শিব” অর্থাৎ মঙ্গলময় । 

এর পর দেশবন্ধু কোলকাতা পৌরসভার প্রথম 
পৌর প্রধান নির্বাচিত হন। তখন নিজের ভগ্ন 
স্বাস্থোর প্রতি তার দৃকপাত নেই, দেশ ও জাতির 
কল্যাণ চিন্তাই ছিল তার সকল কর্মের যূলে। তার 
পর তার মনে দেশসেবার যে পরিকল্পন ছিল, তা 
রূপায়িত-.করার ভার তিনি অর্পণ করেন তরুণ 
সুভাষচন্দ্রের ওপর । 

সিরাজগঞ্জে যে প্রাদেশিক স্মিনীর অধিবেশন 
হয়, তাতে একদিকে হিন্দু-মুগ্লিম চুক্তি সমধিত হয়, 
অপর দিকে স্বয়ং দেশবন্ধু তরুণ বিপ্লবী গোপীনাথ 
সাহার [যিনি ভ্রমবখতঃ পুলিশ কমিশনারের স্থলে মিঃ 
ডে কে হত্যা করেন ) সম্পর্কে প্রকটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। দেশবন্ধুর মতো! সবত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক 


এই সম্মেলনে গোগীনাথের আত্মত্যাগের গ্রশংস।" 


করেছিলেন যদিও ভার হিংসাত্মক কার্যকলাপ তিনি 
অনুমোদন করেন নি, অথবা তিনি ‘The end 
justifies the means’ বহ বিপ্লনীর মতো এই 
‘মূটে! সমর্থন করেন নি। ৃ 
এর পর তিনি শৈব তীর্থ তারকেশ্বরকে কলুযমুক্ত 
করার জন্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন। এই 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূলেও ছিল তাঁর স্বদেশগ্রীতি, 
সর্বপ্রকার ছু্্তি.ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ | .' 
তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলায় বিপ্লব- 


বাদের পুনরাবির্ভারের মূলে রয়েছে শাসনতাস্ত্িক 
ন্বৈরোচার। . ১৯২৪' খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর , মাসে 
সুভাষচন্দ্র অডিনান্দ আইনে কারারুদ্ধ হলে দেশবন্ধুর 
উদাত্ত কণ্ঠ আবার আমরা শুনতে পেলাম। তিনি 
সেদিনও বলেছিলেন__'অত্যাচারের হার! কখনো , 
অত্যাচারের অবসান হয় না।. সরকারের সীমাহীন 
অত্যাচারই দেশে বিপ্লবের বা সন্ত্রাসবাদের জন্ম 
দিয়েছে। সুভাষ বদি বিপ্লবী হয়, আমিও তো 
বিপ্রবী। তবে আমি কেন কারারুদ্ধ হলাম ন!” ? 

এই দেশবন্ধুর কণ্ঠেই আমর! একদিন শুনেছি 

Jf love of country is & crime, 

I am a criminal.’ 

দেশবন্ধু স্বরা চেয়েছিলেন নিপীড়িত জনগণের 
জন্তে, তাই তিনি ভারতের মুক্তির জঙ্তে RE CC 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন! 

যা হোক, গান্ধীঞ্জি ও দেশবন্ধুর ভেতর যে মত 
বিরোধের ফলে দেশের নেতৃবৃন্দ দু’ শিবিরে বিভক্ত 
হয়েছিল, বেলগীও কংগ্রেসের অধিবেশনের পর তার 
অবসান ঘটে। এই অধিবশনে সভাপতিত্ব .করে- 
ছিলেন মহাত্ম। গান্ধী, . মার যোগদান কারছিলেন 
চিত্তরপীন। . 

দেশবন্ধু দেশের কল্যাণের জন্কে দারুণ রোগযন্ত্রণা 
কী ভাবে উপেক্ষা করেছেন, চরিতকারগণ তার প্রমাণ 
দিয়েছেন। দেশবন্ধু যখন শুনেছিলেন, মাইন সভায় 
সরকার পক্ষ যাক বিল” বা 'অভিনাম্স বিল’ উত্থাপন 
কর্ষেন, তখন গভীর বেদনায় তিনি বিচলিত হয়ে- 
ছিলেন। তীর অনুরোধে তাঁকে ষ্ট্রেচারে শায়িত... 


১৬২ জয়ন্তী, আষাঢ় ১৩৮০ 


অবস্থায় আইন-সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। দেশবন্ধু 
জয়ী হলেন,:ভোটাধিক্যের ফলে এই. স্বৈরাচার-মূলক 
বিলটি-জগ্রাহা হয়ে গেল। 

- তারপর)-বাংলা সরকার দমন-নীতির পরিবর্তে 


. নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করতে : 


বাধ্য হন। 'এই উদ্দেশ্যে নর্ড লিটন দেশবন্ধুর সঙ্গে 
“সাক্ষাৎ করেন ও ভারতের সমস্তা নিয়ে আলোচনা 
করেন:। দেশবন্ধু যখন সম্মানজনক সর্তে সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে, হিংসাত্মক পথ পরিহারের 
জন্তে ও দরকারের সর্ববিধ শ্বৈরাচারকে বাধা দেবার 
জন্যে দেশের জাগ্রত যুবশক্তিকে আহ্বান জানালেন, 
তখন ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের 
সূত্রপাত হোলো'। এই সময়ে বাংলার তরুণদের 
উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন 

" “কঠিন ও বিরামবিহীন সংগ্রামের পথে আমি 
তোমাদের আহ্বান করচি। ন্বরা্লাভের জন্যে 
সকল বাধা খিপ্ব অতিক্রম করে এগিয়ে চলে!’ ৷. 

" চরৈবেতি’, চরৈবেতি’, ‘এগিয়ে চলে|’, “এগিয়ে 
চলে!’,-_এই ছিল দেশবন্ধুর জীবনের মূলমন্ত্র । তিনি 
জানতেন, সংগ্রামের ভেতর দিয়েই মানুষের জীবন 
সার্থক হয়ে ওঠে। তাই তিনি বাংলার তরুণদের 
শিখিয়েছিলে ৭০ strive and not to yield" 

' আবার একথাও তিনি বলেছিলেন,--“আমি 


যেমন একদিকে বিপ্লবীদের হিংসামূলক কর্মের নিন্দা 
করি তেয়ি অপর দিকে আমলাতন্তরের স্বৈরাচারের . 


বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানাই? | 
এর পর ফরিদপুর প্রাদেশিক 


সম্মিলনীর্‌ . 


সভাপতিরাপে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে 
স্রভাধচন্দ্র-প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীদের মনে কিঞ্চিৎ 
ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল । দেশবন্ধু রি বক্তৃতায় 
বলেছিলেন - * 

হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের . 
আদর্শ ছিল না বা এখন ও নাই--সুতরাং হিংসামূলক ' 
কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে 'পারি না।, 
কেননা, তাহা! আমাদের জাতীয়, সভ্যতার আদর্শে . 
নাই,। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমনভাবে 
নাই, যেমন যুরোপে আছে’ 

ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে আমরা শেষবারের 
মতো দেশবন্ধুর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান শুনেছিলাম। 


আমরা বলেছি, তার অভিভাযণে বাংলার বিপ্লবীদের | 


ভেতর কিঞ্চিৎ বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়েছিল। কেউ 
কেউ এমন অভিযোগও করেছিলেন, _-বাংলার বিপ্লব- 
আন্দোলনকে যিনি ' গভীর সহামুভূতির, চোখে 
দেখেছিলেন, সেই বিপ্লবী চিত্তরঞ্জন পরিণত বয়সে 


তার মহান লক্ষাকে খর্ব করেছেন। দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে. - 


এই অভিযোগ কিন্ত, সত্যি নয়। 
দেশবন্ধুর অন্তরে চিরদিন প্রবাহিত হয়েছে মানব, 
প্রেমের ফস্কধারা। এই প্রেম দেশ, কাল, জাতি বা 


সম্প্রদায়ের গন্তীর ভেতর সীমাবন্ধ ছিল না। 


ভারতের, বিশেষত বাংলার নির্যাতিত ও নিগীড়িত 
হিন্দু-মুসলমানের প্রতি তার বেদনাবোধের অন্ত ছিল 
নাঁ। এই মানব-প্রেমই ছিল দেশবন্ধুর স্বদেশসেবার 
মূল প্রেরণা । এই ন্বদেশসেবা ছিল তার ধর্মের 
অঙ্গীভূত! তাই ভারতভূমিকে বৈদেশিক স্বৈরাচারী . 


Sh 


১৬৩ বাংলায় ভাব-বিপ্লব £-তিন অধ্যায় 


শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত, করার জন্যে তিনি 1 


হয়েছিলেন সবরিক্ত সন্স্যাসী। তিনি হচ্ছেন এ যুগের 
শাক্যসিংহ।- আবার বিপ্লবীদের মহান আত্ম হ্যাগও 
তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। কিন্তু তিনি 
ছিলেন আদর্শবাদী .ও মানবতাবাদী, আবার তিনি 
ছিলেন স্বপ্ন্ষ্টা। মৃত্যুপথযাত্রী দেশবন্ধু বিশ্বাস 
করেছিলেন যে সমগ্র. মানবজাতি একদিন প্রেমে 
মিলিত হবে এবং এই মিলনের বাণী উদ্গীত হবে 


ভারতভূমি থেকে | আমর! দেখতে পাই ফরিদপুর, 


অভিভাধণে দেশবন্ধুর এই আশাই রূপায়িত হয়েছে । 

আমরা দেশবন্ধুর প্রসঙ্গ শেষ করলাম। কিন্তু 
ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে দেশবন্ধু 
যে বলেছিলেন 

‘হিংসা কোন যুগেই আমাদের EY জীবনের 
আদর্শ ছিল না, হিংসা. আমাদের জাতীয় সভ্যতার 
আদর্শে নাই’ । Vl 

সে সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। 


আমরা আগামী বারে সে সম্পর্কে আলোচনা ' 
 কোবো। | 


- (ক্ৰমশঃ ) 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
"গ্রাহকদের জঙ্ত 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও" ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সডাক ১০০০ । যাণ্বাসিক 
৫০০ | ষে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জঙ্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত - কিছু দিতে 
হয় না | * 
I লেখকদের জন্য 
১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হ্য়। 
২. লেখা পরিষার হরফে ফুলক্ক।।পের একপৃষ্ঠায় লিখে 
"পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে এলি দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সব্বন্ধেও একই নিয়ম । 
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক "এবং প্রাবন্ধিকদের 
স্হ-যোগিতার জন্ত আমর আন্তরিক আমরণ জানাচ্ছি 
কলকাভার সব স্টলে জবয়প্তী পাওয়। যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
অফিস: ২০ এ, প্রিন্স গোলা মংম্মদ রোড ' 
কলিকাতা-২৬ 








হ্যা আন্ত আপনিও ডিম কেনেন ও গোনা- 
গুনতির হিসেবে 1 কিন্তু ডিম ছাড়াও 
দৈনন্দিন আও অনেক জিনিষ তো সংসারে 
প্রয়োজন হয়। 

যেমন ধরুন আপনি রোজ দুর 
কেনেন লিটার হিসেবে? মাছ-মাংস, 
ফলমূল, তরী তল্লকারী বা চাল ডাল 





হা 


~ 


কেনেন ফিলোপ্রাম হিসেবে; 





পা" 


মাপ ও ওজনের জন্য মোটু ক 
প্রণালীর. প্রচলন হওয়ায় 
বাজার করার কাজ অনেক সহজ 
ও সরল হবে গেছে। 

জিনিঘ কিনে তার দাম কষতে 
আসার মাথা ঘামাতে হয় না! 
একথা বলা হয তো 

বাহুল্য হবে না যে এই আক্রার 
বাজাব্েও মোটুক হিসেন 
মেনে চললে দাম দিয়ে 
জিনিষ কিনে ঠকতে 



















ক মাপ ও ওজনে বেণাবেচা বরুণ « 


‘i 


শ্শিল্কাজ্জ সান্সদশতা ও ভগ্গনভ্ভা 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী 


যা ভাল লাগে, আর ভাল লাগে বলে মানুষ যা 


চায়, তার নাম প্রেয়ঃ। এই প্রেয়োবস্তুটি অনেক- 
স্থলেই শ্রেয়ঃ নয়। শ্রেয়ঃ মানে যাঁতে করে শু5 
হয়, কল্যাণ হয়। সচরাচর জীবনে শ্রেয়ঃ আর 
প্রেয়ঃ দুটো মেলে না। এটা ওটার উপ্টোদিকেও 
নিয়ে ষায়। যা ভাল লাগছে, আর যেটা. সত্য-_সত্য 
ভাল লাগা উচিত -এ দুটো প্রায়ই আলাদা, এমন 
কি পরস্পর বিরুদ্ধও হয়ে থাকে দেখা যায়। ' কিন্ত 
আসলে এ ছুটে। বিরুদ্ধ হওয়ার তো কথা নয়। 
জীবের ষেট। শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সেইটেই তো তার সব 
চাইতে বেশী ভাল লাগার বা ভালবাসার সামগ্রী । 
জীবের এটা সেট! চাওয়া বা খোঁজা ভুলের জন্যেই 
হয়ে থাকে। “আমি সত্য সত্য কি চাই 1*-_-এ 
প্রশ্নের জবাব খাঁটি করে পেতে গেলেই তার ভুল তার 
নিজের কাছেই ধর! পড়ে । 

মানুষের এই প্রেয়ঃ আর ' শ্রেয়ঃ__ঝুঁট| চাওয়া 
আর সাচ্চা চাওয়ার_-মধ্যে কার্ষতঃ এই বিরোধটি 
দূর ক’রে ঝা তাদের মিলিয়ে দিতে যায়, তার নাম 
ধর্ম। ওদের অরিচ্ছন্দঃ হ'য়ে যায় মিত্রছন্দঃ। 
মানুষের সাধারণ প্রেয়ঃ হচ্ছে অর্থ-_কাম। অর্থ, 
কামের জন্যেই সচরাচর প্রবৃত্তি | _ এই অর্থ, কামের 


সেবাকে, ঘ। মানুষের পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়সের - 
অনুকুল সাধন করে দেয় তাই ধর্ম। 
ব্যক্তি ও সমাজের অর্থ-কাম সেবায় উন্নতি এই 


' পরম কল্যাণ বস্তুর অনুকুল ভাবে হ'তে পারে অথবা 


নাও হ'তে পারে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে. “উন্নতি” 
খুবই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের সত্য, শিব, সুন্দর. 
যে আদর্শ তার অমুকূল সেট! নয়.ঝ'লে, তার ধ্বংস 
আসম বলে মনে হচ্ছে। সে- আদর্শ বা লক্ষ্যের 
অনুকূল যে উন্নতি, তাই প্রকৃত উন্নতি। প্রকৃত 
উন্নতিকে বলে অভ্যুদয় | আদর্শ বা চরম লক্ষ্যের 
“অভি”, কিনা অভিমুখে যে “উদয়” বা উন্নতি তা কে 
বলে অভ্যুদয় । শ্রেষ্ঠ কল্যাণের সাধন যে অগ্রগতি 
তাই আদর্শ । আদর্শ বা চরম লক্ষ্যের আর এক 
নাম নিঃশ্ৰেয়দ। 0. 
_ তাই ধর্সের লক্ষণ দেওয়া হয়_-যাঁতে ক'রে 
অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাই ধর্ম। - 
* ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্ববিধ শুভব্যবস্থার 
স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ধর্মে 
ধর্মের প্রকৃষ্ট রূপটি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলে 

যে প্রতিষ্ঠান, তার নাম আশ্রম। অর্থাৎ আশ্রম তার 
নিচ্ধর আচার-বিচার, সাধন-সফলতার ভেতর দিয়ে 


১৬৬ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮5 
ব্যক্তিকে ও সমাক্রকে সজাগ ক'রে | রাখবে সত্য 
সত্য ধর্ম কি? অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়সের উপায় ও পন্থা 
-কি ?--এ সম্বন্ধে), - 

ধর্ম সাধারণ আর _বিশেষ--দ্ু’'রকম ৷ মন্ুসংহিতার 
কথায় মানুষের মানুষ ব'লে যে যে ধর্ম তাহচ্ছে এই 
দশটি- | ৰ 
“ধৃতি, ক্ষমা; দম, অস্তেয়, শোঁচ, 'ইন্সিয় নিগ্রহ, 
ধী, বিদ্ধা, সত্য এবং অক্রোধ। অর্থাৎ, মানুষের 
 অনুশীলনীয় মুখ্য নৈতিক গুণগুলি। 

- আর বিশেষ ধর্ম চার রকমের- বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, 
বর্ণ ও আশ্রম সমুচ্চয়ে যে ধর্ম, আর সঙ্থীর্ণ ধর্ম।' 
সাধারণ ধর্ম হচ্ছে ধর্ম মহীরুহের - মূল কাণ্ড। বিশেষ 
ধর্ম তার বিভিন্ন শাখা । আশ্রমে বিশেষ ধর্মের স্থান 
সাছে, কিন্ত মুল কাণ্ডের দিকেই তার লক্ষ্য মুখ্য- 
ভাবে। কাণ্ড প্রাণহীন ও শক্তিহীন হলে শাখা ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি সম্তবে না। ূ 
_, এঁ দশটি মুখ্য ধর্ম পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে 
শরীর ও মন দুই-ই বলিষ্ঠ ও তেজন্বী না হলে ধৃতি, 
ক্ষমা, দম ও ইন্জ্রিয় নিগ্রহ সাধন হয় না) পক্ষান্তরে, 
এ গুণগুলির সাধন না হ’লেও শরীর ও মন সত্যকার 
বলিষ্ঠও হয় না। বাক্‌, কায়, মনের মল ক্ষালন করে 
তাদের শুদ্ধ করে তোলে--শোঁচ, অস্তেয় বা লোভশুহয 

' হওয়া, সত্য এবং অক্রোধ। আর--শুচি শুদ্ধ ও 
তেন্ন্বী আধারে য! ফুটে ওঠে বা ফুটিয়ে ওঠাতে হয় 
তার নাম--ধী আর বিচ্ভা। তা হ’লে মুল জিনিষ 
হ'চ্ছে__বীর্বলাভ, শুদ্ধিলাভ, বিদ্যালাভ। বীর্ধ 
মানে আন্থুরিক বল নয়। শুদ্ধি মানে বাহ আচার 


,করেন। 


নি্ঠামাত্র নয়। বিগ্ঠা মানে শুধু পাণ্ডিত্য নয়। বাধ 
দ্বারা আত্মলান্ভ হয়, শুদ্ধি দ্বারা গ্রুবান্মৃতি লাভ হয়, 
বিদ্যাদ্বার! অমৃত লাভ হয়-__শ্রুতি বলেন। কর্মনিষ্ঠা 
ও জ্ঞাননিষ্টা। এবং ভক্তেরা "যাকে বলেন শুদ্ধানিষ্ঠা-- 
এই তিন নিষ্ঠার ত্রিবেধী-সঙ্গম। 

বড় করে কথাটার মানে নিলে--ত্রহ্মচর্য হচ্ছে 
বীর্য, শুদ্ধি -ও বিস্তালাভের যথার্থ উপায়। এর দ্বারা 
আত্মা হ’ন-- শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। “স্ব বাক্তিতে 
বা ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বাঁধা থাকে না। তাদৃশ আত্মা 
একদিকে পরমাত্ম। পুরুষোত্তম, অস্ত দিকে ভূতে ভূতে 
গৃঢ় যে প্রত্যগাত্মা ভার মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি 
এই জন্যে -তীর স্বধর্ম খা স্বভাবধর্মই তখন 
হয় ভগবানে প্রেম ও সর্জীবে নারায়ণজ্ঞানে সেবা । 

যথার্থ আশ্রমধর্ম হচ্ছে 'আপনার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ 
সাধনকে ভগবত প্রেমলাভের ও সর্বজীব সেবার সাধনে 
পরিণত করে নেয়া। আশ্রম কর্মী পল্লীসেবাঃ 
আত্মোৎকর্ষের একনিষ্ঠ' সাধক হবেন ; এবং ভগবৎ 
সেবা, আশ্রম সেবা, পল্লীসেবা, দেশসেবা, সমাজ- 
সেবা, এবং জীবসেবার মধ্য দিয়েই ভার সাধনের নিষ্ঠা, 
ভার সাধনের উৎকর্ষ লাভ করবেন। | 

গার্হস্থ্যাশ্বমে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করার 


যে বিধি আছে, আশ্রম মাত্রেই তা বস্তুতঃ ও ভাবতঃ ' 
(in substance and in 92100) পালনীয় । 


এ যন্ঞ অনুষ্ঠানের মূলে শুভেচ্ছ! ও শ্রদ্ধা । 

 দেবযজ্ঞ__স্তাত্র পাঠ, ভঞ্জন গান, পৃঞ্জা, পাঠ, 
ধ্যান, স্মরণ মনন এ সবের দ্বারা বিশেষ করে এবং 
সমর্পণ শরণাগতি দ্বার! সাধারণভাবে । 


4 


Es 


শিক্ষায় মানবতা ও ভগবত 

খষি যজ্ঞ - যারা খষি অথবা সত্যার্থদ্রষ্টা তাঁদের 
বাণী, সংশাস্তশ্রন্ধাপূর্বক পঠন ও পাঠন। এর নাম 
স্বাধ্যায়। | রর 

পিতৃযজ্ঞ__পূর্বপুরুষগণের যা দৈবী সম্পৎ তার. 
প্রতি, বিশেষভাবে জাতির যে পুণ্য সাধন! তার 
প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি 
এবং মহাপুরুষদের জীবনী থেকে সে পুতধারায় 
স্পর্শ লাভ করতে হবে; এবং সে পুণ্যধারায় 
অবগাহন করে নিজেদের জীবন _ধন্ত: করতে 
হবে। 

মনুষ্যুজ্ঞ__ সকল মামুষের প্রতি শুভেচ্ছা প্রীতি, 
ভ্রাতৃভাব, সেবাঁভাব । 
4  ভূতযন্ঞ--সকল জীবের প্রতি অহিংস! ও করুণা । 

আশ্রমের কর্মসুচী এই পাঁচটি আদর্শ কিসে 
বাস্তবে ফুটিয়ে তোল! যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 
নিরূপিত হওয়া উচিত। ভগবান পুরুষোত্তম, অতি-_ 
মানব মহাপুরুষ, পুণ্যশ্লোক পূর্বপুরুষ, মানুষ সাধারণ 
অথবা গণ নারায়ণ এবং ইতর বিশ্বগ্রাণী হয়ে যিনি 
. রয়েছেন__এই গাঁচটির প্রতি আশ্রমের কর্তব্য স্থির 
করতে হবে। এই পাঁচটি আশ্রমের সেবার পাত্র; 
আশ্রম এদের সেবক। | 
এ ছাড়া আশ্রম যে দেশ, যে স্থানে গড়ে উঠেছে, 


১৬৭ 


যে যুগে, ষে কালে আর যে সব পাত্র বা ব্যক্তি নিয়ে | 


বা লক্ষ্য করে চলছে-_-সে দেশ, কাল, পাত্রের প্রতিও 

, নিজের কর্তব্য স্থির করে নেবে, তার মুল আদর্শ এবং 

মুখ্য ধর্ম ঠিক রেখে। অন্ত রকমে বলতে গেলে__ 

ভগবৎ সেবা, মহৎ সেবা, গুরু সেবা, আর্ত, জিজ্ঞান, 
আচ ০-৩ 


বিদ্যামন্দিরে অবতীর্ণ, হ'য়ে । 


XN 


অর্থা্থার সেবা এবং গো-সেবা--এই পঞ্চসেবা আশ্রমের 
ব্রত হওয়া উচিত। 

জিড্ঞান্থ অর্থার্ার মধ্যে বিদ্যার্থা শিশুই ( বাদক 
বালিকা) মুখ্য পাত্র। শিশু শ্রীভগবানের লীলা ও 
আনন্দ বিগ্রহ--এই কারণে বিশেষভাবে আশ্রমের 
সেবার পাত্র। শিশু ভাবী মানব, ভবিষ্যতের ভরসা ; 
শিশু ছাড়া আর কার ভেতরে আদর্শ প্রাণ প্রচুর 
প্রকৃতি মধুর ক'রে ফুটিয়ে তোল! সম্ভব হবে? এই 


অন্য শিশুর সেবা! বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে হওয়া 


আবশ্টাক। এতে সেবাপরাধ হ'তে দিতে নেই। 
তাতে শিশুর অমঙ্গল, যে তার সেবক তার আরও 
বেশী অমঙ্গদ। শিশুকে বাৎসল্য ভালবাস! দিয়ে 
ঠিক ঠিক সেব। করে সেবক (পিতা, মাতা, গুরু, 
আচার্য, শিক্ষক ) নিজেই আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর 
হন এবং নিজেই কৃতার্থ হন। ধৃতি, ক্ষমা, দম, শোৌচ, 
অত্তেয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত 
মুখ্যগুণের কথা আগে বল! হয়েছে, সেগুলি মিলিয়ে 
দেন ভগবান শিশুরূপে আমাদের গৃহমন্দিরে এবং 
এ সুযোগ ,কদাপি 
হারাতে নেই। দরদ, অন্তর ষ্টি, প্রেম দিয়ে এ সুযোগ 
পূর্ভাবে গ্রহণ করতে পারলেই আমাদের এঁহিক ও 
পারত্রিক সব রকমে চরিতার্থতাঁ। 

১ম--শিশুর লীলা ও আনন্দমু্তি কোন কারণেই 
ভেঙ্গে ফেলতে নেই। বরং তাকে আরও - সবাঙ্গ- 
সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ করে নিতে হয় শিক্ষা দীক্ষা! 
দানরূপ সেবার ভেতর দিয়ে। তার লীলা সঙ্গী 
হতে হয়; তার আনন্দের অংশী হ'তে হয়। 


১৬৮  জয়্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 
এতে সেবকের জীবনও সরল, স্বচ্ছ, সরস, সুন্দর 
হ'য়ে ওঠে। যীধখ্ৰীষ্ট বলতেন__শিশুদের আমার 
ধারে আসতে দাঁও। কেন ন! স্বর্গরাজ্য তাদেরি | 
তাদের স্বর্গ আমরা যেন কারায় "অথবা উর মরুতে 
পরিণত করে না ফেলি!" তাতে তাদের সর্বনাশ, 
আমাদেরও | ' শিক্ষাদান-_-আনন্দের জিনিষ 
শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই--ন। হ'লে সে শিক্ষা 
কেবল যে ব্যর্থ এমন নয়, সে শিক্ষা মারাত্মক । 
শিক্ষাগার কারাগার হ'লে নব মাটি। 

২য়__দরদ, সহানুভূতি, অন্তদূর্টি নিয়ে শিশুর 


প্রকৃতি, শিশুর ধর্ম, শিশুর প্রবৃত্তি না বুঝলে, এবং 


বুঝে না চলতে পারলে শিক্ষাদান হয় না। প্রত্যেক 
শিশুর আলাদ! প্রকৃতি, ধর্ম, প্রবৃত্তি । , গ্রত্যেকটিকে 
বুঝে তার সঙ্গে সেই রকম সম্পর্ক পাতাতে হবে। 
কিন্ত সে সম্পর্ক কখনও নীরস, নিষ্ঠুর, রূঢ় হবে না। 


খুরু-শিষ্ের সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক হবে, নির্মল, _ 


মধুর হবে। 

যে শিশু বুদ্ধিতে ও নৈতিকগুণে পেছনে রয়েছে, 
তাকে বেশী দরদ মনোযোগ, যত্ন দিয়ে এগিয়ে দিতে 
হবে। অর্থাৎ তাকেই বেশী ক'রে, বেশী স্নেহ, 
ধৈর্য, ছিতিক্ষা নিয়ে সেবা করে যেতে হবে । তাকে 
__পেছিয়ে থাকতে দেওয়া "বা ক্রমেই পিছুতে দেওয়া 
মানে তার জীবন পণ্ড করে দেয়া। তার জীবনের 
যা কিছু সার সম্পৎ তার জিম্ম। শিক্ষকের হাতে। 
শিক্ষক তার এ গুরুদায়িত্ব যেন একটি ক্ষণের জন্যেও 
ভূলে না ষান। এক কথায়-_বুদ্ধি বৃত্তিতে অথবা 
নৈতিক গুণে পশ্চাৎপদ যে শিশু তাকে রুগ্ন, পীড়িত 


সাহায্য করতে হয়। 


| তাকে শিক্ষা 


শিশুর মত বিশেষ মমতা, অন্তর্বষ্টি এবং যত রর 
“নাস” ক’রতে হবে। ' 

৩য় -অস্তদষ্টি নিয়ে দেখলে দেখ। যাবে যে 
দুরস্তপনা, অবাধ্যতা, চপলত! ইত্যাদি শিশুর 
স্বভাকনিষ্ঠ ধর্ম। ও. গুলি থাকেই] গোকুলে 
প্রীনন্নহুলালটি হুষ্টের শিরোমণিও ছিলেন নয়? 
শিশুর স্বভাব বয়োধর্মে নিজেই বদলায়.। তাকে 
জবরদস্তি করে বদলানো যায় না, বদলানো উচিতও 
নয়। যাতে ঠিক ভাবে বদলায় সেজ্ন্ত দক্ষভাবে 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই তাই। 

৪র্ঘ--শিশু-প্রকৃতির একটা নিজন্থ ছন্দ আছে 
তার স্ব-চ্ছন্দ। বয়ঃচ্ছন্দের ছন্দ আলাদ|। শিশু 
স্বচ্ছন্দ বজায় রেখে, তাঁকে অনবন্ত পূর্ণ করেই 
দিতে হবে। শিক্ষায় অন্যাচ্ছন্দ্য 
মারাত্মক । ' ; | 

৫ম--মৌধিক উপদেশ মাত্র দিয়ে নয়, নিজের 
জীবন্ত আচরণ দিয়ে শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সুসংস্কার 
বাসৎসংস্কার গুলি গড়ে তুলবেন। অর্থাৎ তাঁকে 
আচার্য হ'তে হবে। “আপনি আচরি ধর্ম অপরে 
শ্রিখায়।” শিশুদের মধ্যে ভাল অভ্যাসগুলি. জম্মে 
নেবার এই প্রকৃষ্ট উপায়। নিজে করতে হবে আর. 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের করিয়ে নিতে হবে। অধ্যবসায় 
ও ভিতিক্ষা নৈলে এ কাজটি হবে না। যেমন 
ছেলেদের স্তবপাঠ। শিক্ষক স্বয়ং শুচি ও সংযত 
হ'য়ে ভাবের সঙ্গে ভবপাঠ করে যাবেন। - সে সময় ৯ 
ছেলেদের তাড়া মোটেই দেবেন না। তাতে স্তব 
পাঠের মুল উদ্দেশ্য নষ্ট হ’য়ে যায়। স্তোত্রগান এসব, 


ll 


/১১৬৬ 


ন 


চট 


অত্যন্ত 'কঠিন কাজ! 


শিক্ষায় মানবতা ও ভগবত্তা 
ভাব-ন্ুন্দর না! হ'য়ে কৃত্রিম ০425 হ’লে তাতে 
অনৰ্থ | | 

৬ষ্ঠ_শিক্ষাদান সরস ও আনন্দদায়ক ক'রে এবং 
নিজেকে ভাবে, বাক্যে, ব্যবহারে মধুর ক’রে শিশুর 


আকর্ষণ, অনুসরণ ও অন্ুকরণের বস্তু ক'রে নিতে 


'হবে। দুরন্ত, অবাধ্য শিশুদের “বশ” করার এই 
হচ্ছে সমীচীন উপায়। গুরুর মনে, বাক্যে, ও 
ব্যবহারে শুধু অহিংসা বা দ্রেষ্য ভাবের অভাব মাত্র 
নয়, একটা! নিত্য অনাবিল ও অকুপণ স্সেহ ও মমতা 
ঢালা থাকবে। স্নেহের বশ, ভক্তির বশ আর ভয়ের 
বশ-_ এ দুয়ের মধ্যে গ্রথমটাই খাটি | ভয়ের বশে 
-গোলাম তৈয়ারী হ'তে পারে, সুস্থ সবল স্বাধীন 
মানুষ তৈয়ারী হয় না। 

৭ম_-কেবলমাত্র পড়ান শোনান শিক্ষাদানের মুখ্য 
জিনিষ নয়। ছাত্রের সর্বভোভাবে সেবা এবং 
সৰ্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ( অভ্যুদয় ) শিক্ষাদানের আসল 
উদ্দেশ্য । সুতরাং পড়ার চাপ কম থাকবে। ৮১০টি 
ছাত্র থাকলে দিনে 81৫ ঘণ্ট। সময় তাদের পাঠ ভাল 
করে শেখানর পক্ষে যথেষ্ট । বিদ্যালয়েই ছাত্রদের 
পড়াশুনোর কাজ মিটিয়ে-নেয়াই যুক্তিসঙ্গত । 

৮ম-_ হৃদয়গ্রাহী করে শেখানর নৃতন পদ্ধতিগুলি 
পরীক্ষ। করা আবশ্যক | নিজের অজ্জানা বা সন্দিগ্ 
বিষয়ে স্বয়ং অভিজ্ঞ ন! হায়ে--শিক্ষক উপদেশ 
করবেন না। মনে. রাখবেন-_শিশুদের শিক্ষাদান 
শিশুর মন নরম; কিন্তু 
সিমেন্টের মত। তাতে ভুল শিক্ষা পাকা হ'য়ে যায় । 


শিক্ষকের নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার বড় হওয়া দরকার, 


এবং অধ্যয়ন।দি দ্বারা সে ভাণ্ডার পূর্ণ করার চেষ্টা: 
করা দরকার । ‘5 | 
৯ম-- সব কিছু আত্মবশ হ’লেই, সুখের, পরবশ 
হ’লেই ছুঃখের--এই সুত্র মনে রেখে শিশুকে সব 
তাতে আত্মবশ, আত্মনির্ভর হওয়ার শিক্ষা দিতে 
হবে। বাইরে থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রে কোন 


কিছু গড়ে তোলার মত কাজ নয় শিশুর শিক্ষাদান ; 


বাইরে থেকে আলে! বাতাস এসব আবশ্যক মত 
যুগিয়ে শিশুর নিজ আত্মাকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের 
সুযোগ, দেওয়াই হ'ল কান্দ । | 

১এম__শিশুর এই “নিজ আত্মা” ছোট নয়, হীন 
নয়। তাঁতে শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখতে হবে। যেটা: 
সত্যকার. বরণীয় ও মহশীয় তার সম্ভাবনা, তার 
আবেগ (126) ওতে সত্য সত্যই আছে। 

এই আত্মাকে সতত উদ হতে দিয়ে, নিয়ত 
সঙ্জাগ রেখে, তার “ছেলেমামুষি” এমন কি 
“বদমাইসি” আত্মাকে তুলে ধরতে হবে। “উদ্ধরেদাত্ম- 
নাত্মানম্‌’। “তুই ছোট, তুই বোকা, তুই বজ্জাত, 
তুই মিথ্যাবাদী, তুই নির্লজ্ৰ”_-এই সব বলে বলে, 


তার আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত হ'তে দিলে শিশু হত্যার 


পাতক হয়ে থাকে। নাত্মানমবসাদয়েৎ। তার 
আত্মার ভেতর আত্মমম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ সবত্বে 
জাগিয়ে ভুলতে হয়। তার ভেতরের দেব ভাব 
বা মানবতার কাছেই আবেদন করে যেতে হয়। 


পশুটাকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত হ’লে, তার কথাই বেশী 


ক'রে বললে -পশুত্বই সিদ্ধ হয়ে যায়। তার আপন 
আত্মার মৃত শিক্ষকের আত্মাও তার আত্মার “বন্ধু”ই 


১৭০ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 
হবে; শক্ত হবে না। 
পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক--এদের হাতে করমাসি 
পুতুলটি গড়ার শুধু ‘কাদার তালটি’ হলেই সর্ধনাশ ! 
সেরূপটি হ'লে প্রায়ই ‘শিব’ গড়তে 'বাদরটিঃ গড়া 
হবে! শিশু “কাদার তাল? নয়, ভগবানের মহত্বম 
স্ষ্টি যে মানবতা, তারি পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা- 


টি 


' প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ 


শিশুমাত্রেই শিশুরপী নারায়ণ, 


১৫ কম্দেজ্ স্কোয়ার £ 


বিশাল (immense possibility ) কগ্লপাদপ। 
দোহাই তোমার তাকে অনবরত ঘেরে ঘিরে রেখে 
$টে। কপ্পতরু বানিও না। * 





(* বহুবৰ্ষ পূর্বে বাংলাদেশে (খুলনার) প্রতিষ্ঠিত 


একটি ছোট আশ্রসের খিক্ষাপদ্ধতি উপলক্ষ্য করিয়া এই 
মন্তব্য নিংন্ধাকারে করা হইয়াছিল ।--শ্বামীঙ্জি ) 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ, 
শ্রীগীতা ১০০০ বাংলার খষি 8০° 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭:৫০ বাংলার মনীষী ১৭৫ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০ বাংলার বিদুষী টি 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৫০ বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী  . ১৫০ ব্যায়ামে বাঙালী ৪০০ 
Soul of India Speaks Y 5°60 বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 
রাজবি রামমোহন ৩০০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ, বি.টি, রবীন্দ্রনাথ | ৩০০ 
| বিস্তাসাগর ২২৫ যুগাচা বিবেকানন্দ ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ৮৫ আঁচার্ধ জগডী পচন্দ ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ১০৩ আচার প্রফুল্পচক্র ১৫০ 
শিশু মহাভারত ১০৩ ॥ প্রতিটি বই বনুচিত্রশোভিত ॥ 


কল্গিকাতা-১২ 





টি 


লৈ।ষ্ঠ সংখ্যার পর 


০1স্ণ্ডিন্বক্রেল অশটলনতিক সমস্তাল্ল হল্লপ ও সমাল্ান্স 


রাখাল দত্ত 


পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সুসংবদ্ধ শিল্প ( পাট, চা ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং ) সম্বন্ধে আলোচনার পর আপেক্ষিক- 
ভাবে কিছুটা কম তাৎপর্যপূর্ণ অন্ত কয়েকটি শিল্পের 
প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এসব শিল্পের মধ্যে 


প্রথমেই স্থৃতী বন্তরশিল্পের উল্লেখ করতে হয়। সতী 


বন্্রশিল্পের ছুটি বিভাগ, যথাক্রমে মিল ও তাঁতের মধ্যে 
দেখতে পাওয়া যায়, বর্তমানে উভয় , বিভাগের 
অবস্থাই খারাপ । ১৯৬৯ নাল থেকে মিল বিভাগের 
উৎপাঁদনে ক্রমাবনতি লক্ষ্য কর! যাচ্ছে। 


সুতো এবং ১৭ কোটি ৬৫ লক্ষ মিটার কাপড় তৈরী 
করেছিল | পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭০ সালে, সুতো 
ও কাপড় উৎপন্ন হয় যথাক্রমে-৩ কোটি ৯৮ লক্ষ 
কে, জি এবং ১৫ কোটি ১১ লক্ষ মিটার। আবার 
১৯৭১ সালে দেখতে পাচ্ছি সুতো ও কাপড় ছুইই 
উৎপন্ন হচ্ছে আরও কম পরিমাণে £ সুতো মাত্র ২ 


' কোটি ৬৯ লক্ষ কে, জি এবং কাপড় মাত্র ১১ কোটি 


৪৬ লক্ষ মিটার । . 
তাতের দিকে তাকালেও এই একই দৃশ্য চোখে 
পড়ে। ১৯৬৯-৭০ সালে ভাতশিল্পে যতটা! কাপড় 


এ বছর . 
- পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলেো ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ কে, জি 


উৎপন্ন হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালে তার বিশেষ 
পরিবর্তন হয় নি। ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
ভাত শিল্পে ১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ মিটারের মত কাপড় 
তৈরী হয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩-এ 
উৎপাদন কিছুটা! বাড়বে বলে মনে কর! হলেও শেষ, 
পর্যন্ত সুতোর অভাবে তা হয়তো সম্ভব হবে না। 
পশ্চিমবঙ্গের ম্বতী বস্তরশিল্প গভীর সঙ্কটের মধ্য 
দিয়ে চলছে। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই শিল্প গড়ে ওঠে এবং এক সময় মিলগুলি 
সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীদের পরিচালনাধীন ছিল। কিন্তু 
১৯৭১ সালর শেষ দিকে মিলগুলির প্রায় ৫০ 
শতাংশই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অত্যধিক উৎপাদন- 
ব্যয়, আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে ব্যর্থতা, পরিচালনায় 
ক্রটি ইত্যাদি কারণেই এই পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়েছে । 
সতী বস্ত্রশিল্পের বক্তব্য কীচ। তুলোর দাম পশ্চিমবঙ্গে 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেকটা বেশী পড়ে 
যায়। সেই জন্য দাবি করা হয় ইস্পাত ও কয়লার 
মত বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত কীচ| তুলোর দামও ভারতের 
সর্বত্র এক করে ফেলতে হবে। এই দাবিতে যে 
যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 


১৭২ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


-থকিতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সতী বন্ত্রশিল্প, 
বিশেষ করে মিল বিভাগের বর্তমান ছুরবস্থার জন্য 
শুধু কাচা তুলোর অপেক্ষাকৃত বেশী দামই দায়ী হতে 
পারে না। দীর্ঘ দিন ধরে এই শিল্প অবহেলিত 
হয়েছে এবং মালিকরা চরম অযোগ্যতার পরিচয় 
দিয়েছেন। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিল মালিকরা 
যথেষ্ট দূরদশিতার পরিচয় দিয়ে তাদের মিলগুলিতে 
আধুনিকীকরণ সম্ভব করেছেন। শুধু দেশের চাহিদাই 
নয়। বিদেশের বাজারেও তাই এই সব মিলে 
উৎপন্ন কাপড়ের সমাদর। আমাদের রাজ্যের 
মিলগুলিতে সেরকম কোনও আধুনিকীকরণ তো 
হয়ই নি, বরং আধিক অব্যবস্থার ফলে মিলগুলি 
বন্ধ হতে চলেছে। জাতীয় বন্ত্রশিল্প কর্পোরেশন 
( National ‘Textile Corporation) অবশ্য 
পশ্চিমবঙ্গের ১২টি সতী কাপড়ের মিলের ভার 
নিয়েছেন এবং ভারতের শিল্প পুনর্গ ঠন কর্পোরেশন 
(Industrial Reconstruction Corpora- 
tion of India) ৪টি মিলের আথিক দায়িত্ব 
নিয়েছেন। রাজ্য সরকারও পিছিয়ে নেই। ২টি 
মিলের.ভার রাজ্য সরকার নিয়েছেন। 
ব্যবস্থা সবই স্ল্পমেয়াদী সমাধান। পশ্চিমবঙ্গের 
সুতীশিল্পকৈ আবার নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। 
এ জন্য দরকার হবে মানসিকতার পরিবর্তন, 
পরিচালন! ব্যবস্থায় উন্নতি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের 
মধ্যে নতুন এবং স্বদেশী যুগের আবহাওয়ার 
গ্রচলন। এখানে গাদেশিকতার কোনও গুন নেই । 
সতী বন্ত্রশিল্প বিভিন্ন দিক দিয়ে এই রাজ্যের 


কিন্তু এসব 


পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপেক্ষিকভাবে কম 
মূলধনের সাহায্যে এই শিল্পে অনেক বেনী শ্রমিক 
নিয়োগ করা যেতে পারে । তাছাড়া এই শিল্পের 
সুপ্রাচীন এঁতিহাকেও অস্বীকার করা চলে না। 
কাজেই একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে এ- 
দিকে অগ্রসর হওয়া! উচিত। কাচা তুলোর অভাব 
দূর করা এবং সুতো আমদানি ও উৎপন্ন করার 
স্থবন্দোবস্ত করা এই পরিকল্পনার প্রধান, অঙ্গ হওয়া 
উচিত। বাংলাদেশের আবির্ভ|/বও-এই রাজ্যের বস্ত্র 
শিল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে 
নিজের প্রয়োক্জনীয় কাপড় উৎপন্ন করা বহু বছর 
সম্ভব হবে না। , পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলি এক সময় 
পূর্ববঙ্গের কাপড়ের চাহিদা বহুলাংশে মেটাতে । 
এখন অবশ্য ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক 
বাণিজ্যচুক্তির ভিত্তিতেই সব কিছু করা হচ্ছে। কিন্ত 
ভারতসরকারকে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের মিলগুলিকে 
বাংলাদেশে সরবরাহ করার ব্যাপারে কিছুট! সুবিধা 
দেওয়ায় আপত্তি থাকতে পারে না মোট কথা 
এই যে কাপড়ের চাহিদা (আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) 
আগামী বহু বছর ধরে যথেষ্ট তেজী থাকবে মনে 
করার কারণ রয়েছে। এখন কর্তব্য এই রাজ্যের 
সৃতীবস্ত্রশিল্পের পুনর্গঠন এবং সম্প্রলারণ। শুধু 
পুরণো মিলগুলিকে চালু করেই নয়, নতুন নতুন 
মিল এ.তিষ্ করে এরং তাঁত শিল্পের বিভিন্ন অসুবিধে 
দূর করেই এ কাঁজ সম্ভব | এজন্য দরকারী মূলধনের 
সবটাই হয়তো বিভিন্ন অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের 
কাছে পাওয়া যাবে না৷ কিন্তু সরকার জনসাধারণকে 


=A 


১৭৩ পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্তার স্বরূপ ও সমাধান 


" নিশ্চিন্ত করলে এসব মিলের পক্ষে শেয়ার ও 
ভিবেন্চার বিক্রি করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। 
অবশ্য, যে হারে টাকার দাম কমতে শুরু 
করেছে তাতে কোনও বিনিয়োগই আজ আর 
লাভঙ্গনক নয়। আশা করা যেতে পারে 
সাম্প্রতিক এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা৷ হবে 
এবং জনমাধারণের মনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের 
স্পৃহা আবার দেখা দেবে । সাধারণ লোক যে 
এই রাজ্যে এখনও যথেষ্ট সঞ্চয় করতে অভিলাষী 
তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ .গত বছরেও ক্ষুদ্র 
সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের ভারতের মধ্যে প্রথম 
স্থান অধকার। তাছাড়া প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী 
কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনবার জন্য যে রকম 
হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তা থেকেও বোঝ! যায় যে 
উপযুক্ত সুযোগ পেলে এ রাজ্যে বিনিয়োগের অভাব 
হবেনা! | 

বস্তুতঃ, সুতী বন্তরশিল্পের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 
অনেক দায়িত্ব রয়েছে। কিছু কিছু দায়িত্ব পালনের 
চেষ্টা অবশ্য রাজা সরকার করে আসছেন। কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নি। 
কল্যাণী স্পিনিং মিল স্থাপন করে স্বর্গত বিধানচন্দ্ 
রায় অত্যন্ত দূরদশিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই 
মিল এবং এ ধরনের নতুন আরও মিল স্থৃতোর 


অভাব দূর করতে পারে। কিন্তু অব্যবস্থ।, 
অযোগ্য পরিচালনা এবং  অপরিমাণদর্শী 
শ্রমিক নেতৃত্বের . ত্রাহস্পর্শে কল্যাণী স্পিনিং 


মিলের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এই মিলটি আবার 


ঠিকমত চালু করার কাজ তাই অতিশয় জরুঃরী। 
অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ দিকে সম্প্রতি নজর 
দিয়েছেন | 

ত।তিদের * নানাবিধ সমস্তাও রয়েছে। কিন্ত 
বর্তমানে তাদের সবচেয়ে বড় অনুবিধ। সুতো যোগাড় 
করার ব্যাপারে । বনু তাঁত সুতোর অভাবে বন্ধ হয়ে, 
গেছে বা যেতে বসেছে । অবিলদ্ছে সুতোর ব্যবস্থা 
করতে হবে। বাঙলার তাঁতের কাপড়ের কদর 
এখনও খুব বেশি | কিন্তু দুঃখের কথা তামিলনাড়ু 
ইত্যাদি রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের সরকার 
বাজালার ভাতের কাপড়ের বছল প্রচারের জন্য 
কিছুই করেন নি। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের 
একটি.সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে. 
পারে। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে শৈলনগরী 
দাঞ্জিলিংএ যাবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূর্ত হওয়া সত্তেও দার্জিলিং এ 
পশ্চিমবঙের ভাতের কাপড়ের বিক্রির ভাল ব্যবস্থা 
তার চোখে পড়েনি। অথচ ধারাই বেড়াতে আসেন 
তাদের ইচ্ছ! থাকে স্থানীয় জিনিষ কিছু কিনে নিয়ে 
যাবার। সে ররুম ভাল ব্যবস্থা না থাকাতে. তারা, 
যা পান. তাই কিনতে বাধ্য হন। ফলে মণিপুর 
ইত্যাদি অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের কাপড়, বিছানার 
চাদর ইত্যাদির বহুল সমাবেশ দাঞ্জিলিং এ দেখতে 
পাওয়৷ গেল এবং হাজার হাজার টাকার বিক্রিও 
ওসব দোকানে হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে নানা ধরণের তাতের জিনিস সংগ্রহ করে 
আনলে সেগুলি যে সহজেই দাঞ্জিলিং প্রভৃতি - 
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জায়গায় বিক্রি কর! যাবে সে বিষয়ে অন্ততঃ বর্তমান 
লেখকের কোনও সন্দেহ নেই ৷ 

তাছাড়া তাতে উৎপন্ন কাপড়কে বর্তমান যুগের 
রুচির সঙ্গে থাপ খাওয়ানোর জন্য যতটা কর! উচিত 
তাও করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে 
আমরা তামিলনাড়ুর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি! 
রাজ্যসরকার অবশ্য তাতিদের খণ দেওয়া, তাদের 


নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ 
সুভাষচন্দ্র ঃ পবিত্রকুমার ঘোষ 
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জন্লও্ী। এ্রক্ষাম্ণন্লেন্ল 


উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে -$. 


অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু তাত শিল্পকে গতামুগতিক 
পথে চালিত না করে যুগের হাওয়া অনুসারে 
পরিবর্তন এনে আরও ভাল ফল পাওয়া যেতে 
পারে। এ দিকে রাজ্যসরকার খুব বেশী নগর 
দিয়েছেন বলে মনে হয় না। 
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বি 


আলোচনা! 


ুত্ল্ব াইসভ্রুলমঃ প্রস্তুত্তিলিহ্জীল পল্লিশভন 


প্র্যোত কুমার সিংহ 


পশ্চিম বাংল! সরকার ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী 
থেকে রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে স্কুল 
ফাইনালের পাঠক্রম চালু করতে চেয়েছিলেন 
কিন্তু জনমত এবং আরও কতকগুলি অস্থবিধ।র 
কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন 
এবং ঠিক করেন ১৯৭৩ সালে নয় ১৯৭৪ সালের 
জানুয়ারী থেকে স্কুল ফাইনালের নুতন পাঠক্রম 
চালু করবেন, আর এই মর্মে এক সংশোধিত 
নির্দেশ পর্যদে পাঠিয়ে দেন। সরকারের এই নির্দেশ 
মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তনের প্রশ্নের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জরড়ত। ১০4২ এর +২ কোথায় 
বাবে_ স্কুলে, কলেজে বা অন্য কোথাও এ নিয়ে বেশ 
একট। আলোড়ন এক বছর ধরে চললো যদিও 


সরকার ঘোষণ। করে দিলেন +২ এর জন্য ১০০টি - 


আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে এবং কলেজের সঙ্গেও 
+২ থাকবে, আর +২ পরিচালনার জন্য আলাদা 
ইণ্টারমিভিয়েট বোর্ড হবে। শিক্ষামন্ত্রী এখন 
বলছেন উপযুক্ত বিষ্ঠালয়গুলির সঙ্গেও +-২ থাকবে । 
৮৮7২ তে কি পড়ান হবে, কিভাবে পড়ান হবে, পঞ্চম 
যোজনাক।লে কতগুলি বিদ্যালয়ে এবং কতগুলি 
কলেছে +২ সংযোজিত কর! হবে, এই সংযোজনের 
জন্য শিক্ষাখাতে ব্যয় কি পরিমাণ বুদ্ধিপাবে, এই 
আষাঢ় "৮০-৪ 


বদ্ধিত ব্যয়ের কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন 
এই সব ব্যাপারে এখনও কোন কিছু ঠিক হয়নি। 
শিক্ষামন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় নিজেই স্বীকার 
করেছেন কেন্দ্র এখনও তাকে সুনির্দিষ্ট কোন আশ্বাস 
দেননি। কিন্ত ১৯৭৩ সালে যতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী 
+ ২তে পড়াশুনা করতে চাইবে তার ব্যবস্থা সরকারকে 
করতে হবে নতুবা সরকার প্রচণ্ড সমালোচনা এবং 
বিপদের সম্মুখীন হবেন। এজন্য সঠিক পরিকল্পনা 
ছাড়া কোন পরিবর্তনের কাজে হাত দেওয়। 
জনসাধারণের পক্ষেও শুভ নয়, সরকারের পক্ষেও 
শুভ নয়'। এছাড়া আরও প্রশ্ন আছে। ১৯৭৪ 
সালে পরিবতিত কাঠামে! চালু করার সঙ্গে সঙ্গে 
হাজার হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বাড়তি বলে 
গণ্য হবেন। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন কেউ 
চাকুরি হারাবেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সরকারী 
নির্দেশ ঘোষিত হয়নি। এর মধে) আরও কিছু 
জটিলতা আছে। এই সব শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর 
নিয়োগকর্তা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, 
সরকার নয়। এইসব বাড়তি শিক্ষক এবং শিক্ষা- 
কর্মীদের ব্যানারে একটা পরিকল্পন। প্রস্তুত কর! 
উচিত ছিল, কিন্তু কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা 
হয়নি। নুতন পাঠক্রম চালু হলে একদিকে কতকগুলি 


১৭৬  জয়ন্রী, আষ!ঢ ১৩৮০ 

বিষয়ের শিক্ষক বাড়তি বলে গণ্য হবেন অন্যদিকে 
বিজ্ঞান, হান্ডের কাজ এবং শারীরিক শিক্ষার জন্য 
বিচিন্ন বিদ্যালয়ে নূতন নৃতন শিক্ষক নিয়োগ করতে 
হবে| পরিকল্পনা না করে কাঁজে হাত দেওয়ার জন্য 
প্রচুর টাকার অপচয় ঘটবে এবং শিক্ষক ও ছাত্র 
অসন্তোষের ফলে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া আরও 
দূষিত হবে। "ছাত্রদের বিজ্ঞান, হাতের কাজ, 
শারীরিক-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষ। দিতে হবে 
কিন্ত এসব বিষয় পড়াশোনার অন্য উপযুক্ত শিক্ষক 
এবং সাজসরগ্রাম যদি বিষ্ালয়গুলির না থাকে তবে 
ছাত্রের! বিনাদোষে ব্যর্থতার সম্মুখীন হবে। ছাত্র 
এবং অভিভাবকেরা কি মুখবুজ এই ক্ষতি মেনে 
নেবেন? 

একদিকে + ২ এর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য 
কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হবে অপরদিকে 
দশমশ্রেণীর নৃতন পাঠক্রম চালু করার জন্যও কোটি 
কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। সরকার কি গুরুত্ব 
সহকারে এসব বিষয় ভেবে দেখেছেন? 

১৯৭৪ সালের কি এমন তাৎপর্য আছে যাতে এই 
নির্দিষ্ট বছরে নূতন পাঠক্রম চালু না করলে পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা রসাত্লে যেত? কেন সরকাঁর 
পর্ষদকে এমন নির্দেশ দিলেন না যে 'আপনারা ভেবে 
চিন্তে পশ্চিমবঙ্গের আগামীদিনের লক্ষ লক্ষ ছাত্র" 
ছাত্রীর জীবন এবং জীবিকার প্রশ্ন সামনে রেখে 
যুগোপযোগী বাস্তবমুখী পাঠক্রম প্রস্তুত করুন? 
পর্ষদ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়. পর্ষদ একটি শিক্ষা 
নিয়ামক প্রতিষ্ঠান। পর্ষদ কেন সরকারকে 


জানালেন না, ভাল করে ক্ষতিয়ে দেখে সসদিক 
বিবেচনা করে পাঠক্রম চালু করার জন্য আরও 
সময় দরকার 2 কয়েকজন শিক্ষক কয়েকদিন 
ধরে সামান্য কয়েকঘণ্টা আলোচন। করলেন আর 
সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল মাধ্যমিক শিক্ষার 
নয়া পাঠক্রম-যে পাঠক্রম মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র 
আনবে নূতন যুগের সুচনা পাঠক্রমের পরিবর্তন 
শুরু কর! হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কিন্তু হঠাৎ নবম 
শ্রেণী থেকে পরিবর্তনের কাজ শুরু হচ্ছে কেন? 
খস্ড়! পাঠক্রম চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে তা শিক্ষক 
এ+ং অভিভাবকদের মধ্যে প্রচার করা হয়নি কেন? 
পর্ষদের সাতঞ্জন মাধ্যমিক শিক সদস্যের মধ্যে 
ছয়জন যখন বিকন্ধে মত দিলেন তখন শুধু সংখ্যার 
জোরে পাঠক্রম চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হল কেন? 
যখন সবগুলি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রতিষ্ঠান এবং আরও 
কতকগুলি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান তৃতীয় ভাষা 
আবশ্যিক করার বিরুদ্ধে তখন তৃতীয় ভাষাকে 
আবশ্িকরূপে গ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
সুপারিশ অগ্রাহা কবা হল কেন? পর্ষদ বা সরকার 
কি মনে করেন মাধ্যমিক শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড় 
নৃতন পাঠক্রণ কার্যকরীভাবে চালু করা সম্ভব? 
সরকার এবং পর্ষদের এট! ভাল করে ভাবা উচিত 
ছিল ১৯৫৭ সালের মত ১৯৭৪ সালে উপর থেকে 
কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭৩ সালের 


২,শে জুন আবার নুতন করে প্রমাণিত হল মাধ্যমিক' 


স্তরের পাঠক্রম রচনায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের মতামতের 
কোন গুরুত্ব নেই । 


} 


৪1 


১৭৭ নূতন পাঠক্রমঃ গ্রস্ততিবিহীন পরিবর্তন 


আরও প্রশ্ন আছে। বিগ্।লয়ের কাজের দিন এসং 
কাজের সময়ের সঙ্গে পাঠক্রমের নিশ্চয়ই সম্পর্ক 
আছে। এ বিষয় নিশ্চয়ই ক্ষতিয়ে দেখতে হবে যে 
পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় সীমার 
মধ্যে শেষ করা সম্ভব কিনা । সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে 
সপ্তাহে ৩৯ পিরিয়ড পড়াশোনা হয়। কিন্তু একট! 
নমুনা সমীক্ষায় দেখ! গিয়েছে নূতন পাঠক্রমের অন্য 
সপ্তাহে গড়ে ৫১*৫ পিরিয়ড করে লাগবে। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের সব বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ৬ পিরিয়ড অঙ্কের 
জন্য নির্দিষ্ট কর! হয়, আর ইংরেজীর জন্য নিদ্দিষ্ট কর! 
হয় কম পক্ষে ১০ পিরিয়ড | নূতন পাঠক্রম চালু হলে 
অঙ্ক এবং ইংরেজীতে ৪ পিরিয়ডের বেশী দেওয়! সম্ভব 
হবে না। ইংরেজীর নম্বর ২০০ থেকে ১০০ করা 
হয়েছে কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের যতট। 
অধিকার পুর্বে আপা করা হত এখনও তাই আশা 
করা হয়েছে। নূতন পাঠক্রমে রচনা, বড় প্রশ্ন এবং 
ব্যাখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু একট! বিদেশী 
ভাষ! শিক্ষার জন্য যতটা সময় দরকার তার খুব 
বেশী তারতম্য কি এতে ঘটবে? বাংলার জন্য বর্তমানে 
৯ পিরিয়ড নির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু নৃতন পাঠক্রম 
চালু হলে বাংলার জন্য ৬ পিরিয়ডের বেশী দওয়া 
সম্ভব হবে না। তৃতীয় ভাষার একমাত্র সংস্কৃত 
পাঠ/সথচী প্রস্তুত করা হয়েছে। সংস্কৃত পাঠাস্ুচী 
ধারা তৈরী করেছেন তারা নিজেরাই বলেছেন 
সংস্কাতের জন্ত বিগ্ভালয়গুলিকে বিশ্রামের পূর্বে সপ্তাহে 
৬ পিবিয়ড করে নির্দিষ্ট করতে হবে । সংস্কৃত একটি 
ফ্রুপদী ভাষ| সুতরাং এই ভাষা শিক্ষার জন্য নিশ্চয়ই 


উপরোক্ত সময় নির্দিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় সংস্কৃতের জন্য সপ্তাহে ৩ পিরিয়ডের বেশী 
দেওয়া সম্ভব হবেনা । অর্থাৎ ছাত্র দর তিনটি ভাষা 
শেখাতে গিয়ে কোনটাই ভাল করে শেখানোর 
বাবস্থা হবে না। সপ্তাহে ১০ পিরিয়ড কবে ইংরেজী 
পড়ে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞান যে পর্যায়ে পৌচেছে 
তাতে সন্তাহে ৪ পিরিয়ড ইংবেজী পড়ান হলে 
ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞান কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে 
তা সহজেই অনুমেয় । একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থার 
সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয় একাদশ শ্রেণীর 
শিক্ষাব্যবস্থ। চালু হওয়ার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগের 
প্রয়োজন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নৃতন পাঠক্রম 
চালু হলে ছাত্রছাত্রীর! গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়া 
পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে পারবে কিনা এ বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 

পর্ষদ বিভিন্ন বিষয়ের যে পাঠ্যমচী প্রস্তুত করেছেন 
তা সুনির্দিষ্ট বা একাত্মবোধক নয়। ১৯৭৪ সালে 
যে বইগুলো বিভিন্ন বি্ধালয়ে পড়ান হবে পর্ষদ সে 
বইগুলি অনুমোদন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। 
অস্পষ্ট পাঠ্যস্থুচী দেখে প্রকাশকেরা যে পুস্তক প্রকাশ 
করবেন সেই, পুস্তকগুলি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ান 
হবে! একজন প্রকাশকের পুস্তকে যে বিষয় গুরুর 
পাবে আর একজ্গন প্রকাশকের পুস্তকে। সেই বিষয় 
হয়তো! স্থানই পাবে না। এছাড়া অননুমোদিত পুস্তক 
প্রয়োজন অনুসারে ছাপাতে প্রকাশকের! নিশ্চয়ই 
বিশেষ উৎসাহ পাবেনা কারণ তাদের প্রকাশিত 
পুস্তক পর্দ অনুমোদন না করলে তাদের 


১৭৮ জয়ন্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


আধিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। প্রয়োজনীয় 
পুস্তক ঠিক সময়ে বাজারে না পাওয়াতে শিক্ষক, 
অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সকলেই অস্বাভাবিক সমস্যার 
সম্মুখীন হবেন । 

শিল্পে একচেটিয়া পঁজির আধিপত্য খর্ব করতে 
হলে শিল্পের জাতীয়করণ এবং সমবায়মূলক 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নৃতন নৃ্তন ছোটবড় শিল্পস্থাপন 
একান্তভাবে প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ- 
‘আবাদ করতে হলে সমবায়মূলক কৃষি প্রতিষ্ঠান 
সংগঠিত করা খুবই প্রয়োজন। অথচ নৃতন পাঠাস্থচীতে 
‘সমবায়’-এর কোন জায়গ। নেই। যে কর্মভিন্তিক 
জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য পাঠাসুচী 
পরিবর্তনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, নৃতন পাঠা- 
সুচীতে সে বিষয়ও খুব গুরুত্ব পায়নি। বর্তমান 
যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোনট। বেশী এয়োজন, 
বেশী করে ভাষা শিক্ষা করা, না হাতের কাজে দক্ষতা 
অর্জন করা? কোন ব্যক্তি কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ে 
পাশ নম্বর পেলেই আমরা তাকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলি। 
এই শিক্ষিত ব্যক্তি যদি অসামাজিক হয়, যদি স্বার্থপর 
হয়, যদি রুষ্ষভাষী হয়, যদি নিজের এবং নিজের 
পরিবারের স্বার্থে অসছ্পায়ে উপার্জন করে তবুও 
তিনি সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবেই পরিচয় লাভ 
করেন। কোন ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ 
মজুত করে, কালোবাজারী করে, খাদ্য এবং ওষধপত্রে 
ভেজাল দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঁ কোটি কোটি টাকা 
উপার্জন করে কয়েক হাজার বা কয়েকলক্ষ টাকা কোন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল নির্মাণ বা অন্ত কোন 


জনহিতকর কাজে ব্যয় করলেই তিনি সমাজে মহৎ 
ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। 'এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী 
পাল্টাতে গেলে শিক্ষার মাধ্যমেই ভা করা সম্ভব । 
মাধ্যমিক শিক্ষার নৃতন পাঠ্যসুচীতে__'সামাঞ্জিক 
স্তায়নীতিবোধ শিক্ষার একট! জায়গা থাকা উচিত 
ছিল। কোন একটি বিষয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের 
সামনে এই বিষয়টি তুলে ধর! খুবই প্রয়োজন | 
তাড়াহুড়ো করে পাঠানুচী প্রস্তুতি ন! করলে 
সবদিক রক্ষা করে যুগোপযোগী উপযুক্ত পাঠ/সুচী 
তৈয়ার করা সম্ভব হত। কিন্তু পূর্বেই বলেছি 
লক্ষ্য হল ১৯৭৪ এর জানুয়ারীতে দশমশ্রেণীর 
নৃদ্তন পাঠক্রম চালু করতে হবে, পাঠক্রম যে উদ্দেস্তে 
বদলানো হচ্ছে সে উাদ্দশ্ঠ বার্থ হলেও ভাতে কটু 
আসেযায়না। প্রাথমিক পর্যায়ে কি পাঠ্যস্থুচী হবে 
সে বিষয়ে এখনও কোন আলোচনাই হয়নি । + ২তে 
কি পাঠাসুচী হবে সে দ্ষয়েও কোন আলোচন! হয়নি 
অথচ তাড়াছড়ে। করে দশমশ্রেণীর পাঠ্য্চা তৈয়ার 
হয়ে গেল, অর্থৎ দুই দিকে ছুই খালের মাঝখানে 
একটি মাধ্যমিক দীপ তৈয়ারী কর! হল। এই 
ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ের পড়া শেষ করে 


ছাত্রছাত্রীরা সীতার কেটে মাধ্যমিকে পৌছাবে 
এবং মাধ্যমিকের পড়া শেষ করে ছাত্রছাত্রীরা 
সাঁতার কেটে উচ্চমাধ্যমিকের +২তে পৌছাবে। 

সবদিক ভেবেচিন্তে একট! সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার পরিবর্তনে হাত দেওয়া হোক. 
পরিকল্পনাবিহীন পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা? 
ব্যবস্থাকে আরও বিপর্যস্ত করবে! একথ। নিঃসন্দেহে 
বল! চলে । 


"+ 


১৭৯ এ কী শান্তি! 


(১৫৮ পৃষ্ঠার পর.) 
আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের 
অন্যান্য রাষ্ট্র এই প্রসঙ্গ উত্থাপন থেকে বিরত 
থেকেছেন। আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশের 
শাস্তির গ্চেষ্টার জন্যই নিরাপদ ও সহযোগিতাকামী 
ইউরোপের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে__রজার্সের 
এই মন্তব্য শুধু শ্রুতিকটুই হয় নাই, রুশ-মাফিণ 
খবরদ।রিতে ইউরোপের ও পৃথিপীর নিরাপত্তা স্থাপিত 
হবে--এই গদ্ধন্তপুর্ণ মনোভাবও উকি দিয়েছে। 
রুশ-মাঞ্কিণ সমঝৌতার অনুল্িখিত ও অনুচ্চারিত 
অংশে পৃথিবীকে এই ছুই রাষ্ট্রের ক্ষমতার আওতায় 
ভাগাভাগি করে নেবার সংশয়ের উৎপত্তির কারণও 
তাই। গোটা ইউরোপ এই ছুই রাষ্ট্রের মুঠোর 


. মধ্যে-এই রকম একট! মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 


ওয়াশিংটনে ত্রেজনেভ-নিজমনর বৈঠকের এই সিদ্ধান্তে 
যে, পারস্পরিক সমতাসম্পন্ন সেনাবাহিনী হাস 
(৬. 8. F. R.) আলোচনা ৩০শে অক্টোবর 
ভিয়েনায় সুরু হবে। দুই বৃহৎ শক্তি পশ্চিমী 
রাষ্্রগো্টির অন্তান্যদের অগ্রাহা করেই এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । অবশ্য ওয়ারশ চুক্তির তীবেদার দেশগুলি 
ব্রেজনেভ-এর মুঠোয় রয়েছে। নিক্সনও কি 
ইউরোপের নিরাপত্তায় মাকিনী সেনাবাহিনীর 
অপরিহার্ধতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমী মিত্রদের উপেক্গা 
করেই তাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থির করেছেন? 
এই কথায়ই আর একটু স্পষ্টভাবে রজার্সের 
ভাষণে পরিষ্কার হয়েছে। - রজার্প বলেই ফেলেছেন? 
বৃহৎশক্তি বর্গের মধ্যে সংঘাত যুদ্ধোত্তর ইউরোপকে 


বিভক্ত করেছে এবং সম্প্রতি তাদের পারস্পরিক 
সম্পর্কের উন্নতি আবার ইউরোপের সংহতিসাঁধনে 
সাহায্য করছে। অথচ, উইলী ব্রান্টের প্রাণপাত 
প্রয়াসের কলে তার 'পুবের নীতির” সাফল্য মস্কৌ ও 
বনকে কাছাকাছি এনেছে। সব চাইতে বড়ো কথা 
রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে উইলী ব্রাণ্ট পশ্চিম জার্ম।ণীর ' 
পক্ষ থেকে জার্মানীর যুদ্ধোত্তর ভৌগোলিক বিভাগ 
পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্টে স্বীকার করিয়ে ন! 
নিতে পারলে ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার 
প্রশ্ন তোল! ব্রেঞ্নেভের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং 
বাস্তব ইতিহাসের দৃষ্টিতে উইলা ত্রাণ্ট ৩৫-রাষ্ট্রের 
ইউরোপীয় নিরাপত্ব। বৈঠকের সেতু রচনা করেছেন 
এবং নিজন-ব্রেঞ্রনেভ সেই সেতু পার হয়ে সমঝৌতা 
ও মহযোগিতার পরিবেশ তৈরী করেছেন। 


হেলসিঙ্কিতে বিভিন্ন প্রস্তাব 
হেলসিক্ষিতে শক্তিবগের পারস্পরিক মনোভাব 
আরও নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 
সোভিয়েত রুশের প্রস্তাবে রয়েছে 
প্রয়োগ চলবে না, (২) বর্তমান 


এই সম্মেলনে 
(১) শক্তি 
সীমান্তগুলি 


অলজ্বনীয় (৩) অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকার 


করতে হবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ চলবে না। কিন্তু সোভিয়েতের আসল 
মুখোস খুলে গেছে সোভিয়েতের শাস্তি প্রস্তাবের 
ব্যাখ্যায় তাদের মুখপাত্র সোফিনস্কির বক্তব্যে 
সোফিনস্কি অকপটে স্বীকার করেছেন ১৯৬৮তে 
সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর. চেকোশ্লোভাকিয়! 


১৮০ জয়গ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


আক্রমণের সঙ্গে সোভিয়েত শাস্তি প্রস্তাবের কোনো 
বিরোধিতা নেই৷ অর্থাৎ, রাশিয়া চাইছে সোভিয়েত 
রুশের তাবেদার রাষ্ট্রগুলিতে স্বাধিকারের দাবীতে 
সোভিয়েত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে নির্মমভাবে 
তাদের সাঁমরিকবাহিনী দিয়ে দমন করবার নিরঙ্কুশ 
অধিকার রাশিয়ার থাকবে । আর সোভিয়েত রুশ এই 
অধিকার প্রয়োগ করবে, সেই দেশে অজ্ঞাত, অখ্যাত 
কোনো সোভিয়েত তাবেদারের কল্পিত “আমন্ত্রণে | 
সোভিয়েত রুশের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে 'ন্যাশন্যাল 
কমুনিজম”-এর অভ্যুত্থানের নামে তাদের সায়েস্তা 
করবার আয়োজন ব্রেজনেভ সম্পূর্ণ করেছেন, তেমনি 
ওয়ারশ জোটের রাষ্ট্রগুলিতে 'ন্যাশন্যাল কম্যুনিজম’- 
এর ছোয়াচ লাগলে, তাদের সায়েস্তা করবার 
অধিকার হেলসিহ্থির নিরাপত্তা সম্মেলন থেকে 
ব্রেজনেভ আদায় করে নিতে চাইছেন। শাস্তির এই 
ব্যাখ্যা ভবেদার 'রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাকা মীদের মৃত্যুর 
পরোয়ানা পরিয়ে দেবে। সম্মেলনে আমেরিকা 
পাঁচ দফা প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে। তারা চাইছে 
ইউরোপে কোনো রাষ্ট্র যেন বিপন্ন বোধ না করে; 
অবাধে যেন এই মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রঞ্চলির মধ্যে 
লোক চলাচল এবং ভাববিনিময় চলতে পারে এবং 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা যেন রাষ্ট্রচলিকে 
বিভক্ত ন! করে আরও সমৃদ্ধ করে। ভাব ও লোক 
চলাচলে সোভিয়েতের রুশের প্রবল আপত্তি রয়েছে । 
কিন্তু ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব এ-বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত 
করে বলেছেন সবই ভাল কিন্তু 'কথার চাইতে কারস 
চাই' | 


নিরাপত্তা . সংক্রান্ত কোনো আলোচন! 
হেলশিঙ্কিত্তে উত্থাপনে সোভিয়েত রুশ প্রবল আপত্তি 
জানিয়েছে। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোবার্টেরও 
হেলসিস্কিতে নিরাপত্তার আলোচনায় স্পর্শকাতরতা 
দেখা গেছে। ভিয়েনায় “মিউচ্যুয়াল ব্যালান্সড, 
ফোরস্‌ গ্িভাক্সন-এর? (M. B, F. R.) যে প্রস্তুত্তি- 
আলোচন! চলছে এই দুই রাষ্ট্রের মতে নিরাপত্তা 
সম্পর্কিত আলোচনার স্থান সেখানে । অথচ 
হেলসিস্কিতে উপস্থিত জোট-নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষ 
রাষ্টরথুলি ভিয়েনায় অনুপস্থিত থাকবে। যুদ্ধোত্তর 


বর্তমান রাষ্ট্রগুলির মলভ্ঘনীয় সীমাস্ত ভবিষ্যতেও ' 


পরিবন্তিত হবে না, সোভিয়েত রুশ প্রবলভাবে 
এই যুক্তির ওপর ভর করলেও পরস্পর 
সম্মতিক্রমে সীমান্তগুলির পরিবর্তন কেন সম্ভব 
হবে না, তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশ কোনে! 
যুক্তি দেখাতে পারে নাই ; অথচ পশ্চিম জার্মাণীর 
পুবের নীতির ভিত এই যুক্তির ওপরই গড়ে 
উঠেছে। 

" ইউরোপের বাইরে যে পৃথিবীটা রয়েছে ‘ইউরোপীয় 


i 


~ 


নিরাপত্া ও সহযোগিতা’র সম্মেলন তাদের ভবিষ্যং ' 


কতটা স্পর্শ করবে সেই প্রশ্নটাও সম্মেলনে দেখা 
দিয়েছে। এই সম্মেলনের শান্তি পত্তন, ইউরোপের 
বাইরে অন্যত্র রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের 
আবর্ত স্থষ্টি করবে কি না সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্র 
কৃষ্টান উইকৃম্যান সেকথা মনে রেখেই বলেছেন : 
82627 are sometimes expressed that 


detente in Europe might lead to in- 


১৮১ এ কী শান্তি! 


২টি 


creased political involvement in 0006 
parts of the world.» 

সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো এর জবাবে 
যা বলেছেন আ।পাতত ত! স্বার্থলেশহান প্রস্তাব মনে 
হলেও, কার্যত! ভা-ই কিনা তার চূড়ান্ত উত্তর 
আগামীতে পাওয়া যাবে। গ্রোমিকোর বক্তব্য ঃ 
হেলসিস্কিতে উপস্থিত সকলেই প্রতিশ্রুত হবেন যে 
যারা আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্ত। বিস্বিত করবেন 
তাদের কোনো রকম রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক অথবা অন্ত কোনে। রকম সাহায্যদানে 
সমবেত রাষ্ট্রগুলি বিরত থাকবেন। কে নির্ধারণ 
করবে কোনে! অ-এশীয় কিম্বা অ-এফিকার শক্তি 
সেই সব মহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্বিত 
করেছে কিনা? বৃহৎ শক্তিবর্গই কি তার নিয়ামক 
হবে? কিম্বা ইউরোপীয় শক্তিগুলি? সে ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমী শক্তিমানদের 
গ্রভৃত্ব কায়েম করবার পদক্ষেপ গ্রহণ কর! হবে 

! মাত্র। 


পণ্চিমীদের মধ্যে বিভেদ 

হেলসিঙ্কির দ্বিতীয় পর্যায় আরস্ত হবে ১৮ই 
সেপ্টেম্বর জেনেভায় । সেখানে কয়েকটি কমিশনের 
মধ্য দিষে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার নীতিনির্ধারণের 
কাজ এগোবে। এই পর্যায়ে শক্তিবর্গের মধ্যে চূড়ান্ত 
এ দরকষাকষি হবে এবং আর একবার বোবা যাবে 
গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার 
বৈঠক কোথায় গিয়ে দাড়ালো । সোভিয়েত রুশের 


আঁর বিলম্ব সয় না। ইউরোপের পশ্চিম সীমান্তে 
নিশ্চিত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সোভিয়েত রুশ 
পুবের সীমান্তে চীনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য 
অধীরভাবে দিন গুণছে। 'তাই ইউরোপীয় নিরাপত্তা 
ও সহযোগিতা সম্মেলনের তৃহীয় ও সমাপ্তি পর্যায়ের 
যবনিকার জন্য তার ত্রস্ততা রয়েছে । সোভিয়েত 
রুশ তাই প্রস্তাব করেছিলো, তৃতীয় পর্যায়ে শীর্ষ 
সম্মেলনের বৈঠক ১৯৭৩-এর মধ্যেই যেন অনুষ্ঠিত 
হয়। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ সে-অন্থুরোধে কান 
দেয় নি। 

পশ্চিমী শক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কেও 
যে নান! বিভেদ রয়েছে! এই বিভেদের বিষ্যাস 
রয়েছে গত ১ল! জান্ুয়ারীতে উদ্বোধিত পশ্চিম 
ইউরোপের নয়টি রাষ্ট্রের “ইউরোপীয়ান ইকনমিক 
কমিউনিটি” নামক সংস্থাতে। এই সংস্থায় ফ্রান্স 
প্রতৃত্ব করতে চাইলেও ইংল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মানী, 
ইটালী, বেলঙ্জিয়াম, হল্যাগুকে ডিঙিয়ে তার পক্ষে 
সম্ভব নয়-_ডেনমার্ক ও আইরিশ রিপাবলিক, 
লুক্সেমবুর্গের মত ছোট রাষ্ট্রের কথা ছেড়ে দিলেও | 
ফ্রান্স পশ্চিমী সামরিক জোট স্যাটো’তে থেকেও 
ন্যাটে!’র সামরিক মহড়ার যোগদানে বিরত রয়েছে 
আজ কয়েক বছর | আইরিশ রিপাবলিক হ্যাটোর 
সদস্যই নয়। এই সংস্থার কৃষি নীতি নিয়ে 
ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রবল মতানৈক্য রয়েছে, 
মুদ্রানীতিতে ফ্রান্স অন্থদের চাইতেত পৃথক এবং 
পররাষ্ট্রনীতিতেও এদের কোনো এক্যমত নেই। 
ফ্রান্সের দৃঢ়মত “ইরোগীয়ান ইকনমিক কম্যুনিটি*র 
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১৮২ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


সংবিধান কম্যুনিটির অন্তভূক্ত রাষ্ট্রসমূহকে 
রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা-সম্পফিভ সমস্ত! কমুযুনিটির 
সদস্তরূপে আলোচনার অধিকার দেয় না। এ 
সমস্তাগুলি নিজ নিজ পৃথক রাষ্ট্রের স্বার্থের 
প রপ্রেক্ষিতে মীমাংসা করতে হবে । হেলসিস্কিতেও 
কিম্যুনিটির সদস্তদের মতানৈক্যের ছাপ দেখা 
গেছে। | 
আতলাস্তিক মহাসগরের দুই অংশই আমেরিকা 
তার স্বার্থরক্ষা করতে চায়। আমেরিকার আধিক 
সম্পদের তুলনায় “কমুনিটির' নয়টি রাষ্ট্রের সম্পদ 
প্রচুর। তাদের সঙ্গে আধিত লেনদেনের পাকা! 
সম্পর্কের, মুদ্রা সম্পকিত সম্পর্কের উন্নতি সাধনের 
প্রচেষ্টা আমেরিকার দিক থেকে থাকা স্বাভাবিক! 
তার ওপর আমেরিকার শক্তিশালী সামরিকবাহিনী 
ইউরোপে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিমী 
ইউরোপকে যুদ্ধের পর থেকে পাহারা দিচ্ছে। 
আমেরিকার ডেমোক্রাট দলের সদর দপ্তর ওয়াটার- 
গেটকে কেন্দ্র করে নিক্সনের সদর দপ্তর হোয়াইট 
হাউসে নিক্সনের নিকটতম উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের 
জালিয়াতীয় পঙ্কিল ইতিহাস সাময়িকভাবে নিক্সন 
প্রশাসনকে পযুদস্ত করলেও, ‘ইউরোপীয় ইকনমিক 
কম্যুনিটি'র অসংহত অবস্থায় এবং ছুই বৃহৎ 
শক্তিবর্গের সমবৌতার আত্যন্তিকতার ফাকে 
আমেরিকা যদি পশ্চিম ইউরোপে তার দোসরদের 
কাছ থেকে কিছু স্থবিধ। আদায় করে নিতে পারে, 
তবে সে চেষ্টা থেকে আমেরিকা বিরত থাকবে 
কেন? . তাই কিসিংগার ১৯৭৩-কে ‘ইউরোপের 


বছর’--"Year of Europe’-এর গালভরা 
শুভেচ্ছা জানিয়ে পশ্চিম ইউরোপের কাছে 
আবেদনের আড়ালে আমেরিকার স্বার্থরক্ষার দাবী 
তুলেছেন। গত ২৩শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে এই 
আবেদনে কিসিংগার বলেছেন £ 


“There have. been complaints in 


America that Europe ignores its wider 


responsibilities in pursuing economic 
self-interest too one-sidedly and that 
Europe is not carrying its fair share of 
the burden of the common defence. 
There have been complaints in Europe 
that America is out to divide Europe 
economically, or to desert Europe mili- 
tarily, or to by-pass Europe diplo- 
to the 
United States to accept their indepen- 


matically. Europeans appeal 


dence and their occasionally severe 
criticism of us in the name of Atlantic 
unity, while at the same time they 
ask for a veto on our independent 
policies—also in the name of Atlantic 
Unity.” আতলাস্তিক একা, শীখের করাতের 
মত ছুই দিকেই কাটছে। আমেরিকাও তা বেশ 
ভাল করে জানে বলেই পশ্চিম ইউরোপের, কাছে 
ব্যবসা, মুদ্র-ব্যবস্থা ও গ্রতিরক্ষার জড়ানো 
শেষাংশ ২০৮ পৃষ্ঠাব 


A 


ওাক্চ হাল্িল্সে শ্বাওস্লা সন্ত 


ডঃ অমল সরকার . 


সিন্ধু, নীলনদ এবং হোয়াংহোর উপত্যকায় 
'একদিন যে মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তার 
যথেষ্ট নিদর্শন আ।মরা পেয়েছি এবং এই সভ্যভাগুলির 
মান যে বিশেষ উন্নত ছিল তারও অনেক প্রমাণ 
আমর! সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ভারত, মিশর ও চীন 
এই তিন দেশের গৌরবান্বিত সভাত! অপেক্ষা অনেক 
প্রাচীন ছিল আর এক সভ্যতা । এই সভ্যতাকে 
প্রাচীনতম বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। খুষ্ট 
জম্মাবার আট হাজার, অর্থাৎ তখন থেকে প্রায় দশ 
হাজার, বছর মাগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল! 
সময়ট। ছিল অন্তিম .হিম-যুগ, এবং এই সভ্যতার 
বিকাশ ঘটেছিল বিশ্ববিশ্র্ত জর্ডন নদীর তীরে, 
জেরিকো। নামক স্থানে। জেরিকো ছিল অধুনা 


জেরুজ|লেম সহরের পনেরো! মাইল উত্তর-পুর্বে এবং. 


যেখানে জর্ভন নদী “মৃত সাগর’ বা “ডেড সী'র'সঙে 
গিয়ে মিশেছে তার আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে। 
এইখানেই আমরা দেখতে পাই টেল-এস্-সুলতান 
নামক পর্বতকে, যার আশেপাশের মুত্তিকা-গর্ভে 
লুকিয়েছিল আজ থেকে দশ হাজার বছর আগেকার 
জেরিকোর মানব-ইভিহাদ ও তার বিচিত্র সভ্যতা | 
জেরিকোর নাম আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় 
আষাঢ় '৮০--৫ 


যে পৃথিবীর আদিম মানুষ যখন একস্থানে বসবাস 
করতে শেখে নি, যখন শিকার ও বন্য ফল-মূল 
আহরণ কর! ছাড়া তার জীবনধারণের আর কোন 
উপায় ছিল না তখন এই ইজরায়েল ভুমিতেই বোধ 
হয় সে সর্বপ্রথম এক সুশুঙ্থল সুবিহ্যস্ত জীবন গড়ে 
তোলবার স্বপ্ন দেখেছিল | এক কথায় বলতে গেলে 
আমর! যাদের অসভ্য মানুষ বলে অভিহিত করি তারা 
এই প্রান্তেই বোধ হয় সর্ধপ্রথম আপন সভ্যতার 
আলেখ্য রচনা করেছিল এবং -আপন চিন্তাধারাকৈ 
বাস্তবে রূপায়িত করে প্রথম. মানব সভ্যতার ভিত্তি, 
স্থাপন করেছিল। 

মানব জাতি ছ লক্ষ বছরে চারটি হিম যুগ এবং 
তিনটি :.অন্ত্বাঁ উষ্ণযুগের সম্মুখীন হয়েছিল। 
বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অস্তিম হিম যুগ ,৮০০০. খুঃ পৃঃ 
অর্থাৎ দশ হাজার বছর .আগে শেষ হয়ে যায়। 
নিকট প্রাচ্যে (০8: 8880) হিমের কোন অস্তিত্ব 
ছিল না. এবং জেরিকে! পৃথিবীর . এই হিম-হীন 
অঞ্চলেরই এক অংশ | হিমযুগের সমসাময়িক পাষাণ 
যুগে - মানব প্রকৃতপক্ষে যাযাবরের জীবন যাপন 
করভ। ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রী ও ভোঞ্জন- 
পাত্রাদি পাথর, হাড়, কাঠি দিয়ে নিমিত হত। তারপর 


১৮৪ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮৪ 
ধীরে ধীরে মানব ছাচে-ঢেলে মৃংপাত্রাদি নির্মাণ করতে 
শিখল। এইভাবে বহুদিন চলল তাদের জীবনধারা, 
তারপর এল তাঅ ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার এবং সর্বশেষে 
এল লৌহ যুগ। অতএব আমরা দেখতে পাই যে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে আমাদের পুর্বপুরুষগণ 
(যাদের আমরা আঞ্জ সভ্য বলতে কিঞ্চিৎ কুষ্টিত 
বোধ করি) তাদের জীবনের মান বিষ্তাস করেছিলেন। 
যখন জেরিকে!| সহর গড়ে উঠেছিল তখন সেখানে 


মানবের পূর্বপুরুষের! মৃৎ-পাত্রের ব্যবহার করা, 


শেখেন নি এবং পাথর, হাড় ও কাঠ দিয়ে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী তৈরী করতেন। কিন্তু সেই যুগের--বযে 
যুগকে আমর! মধ্য পাষাণ যুগ, ১০,০০০--৭,৫০০ 
খৃঃ পূঃ; আখ্যা! দিতে পারি,_লোক হলেও 
জেরিকোর অধিবাসীরা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর তাদের 
সহরের স্থাপন! করেছিল। সহরের ক্রমিক অস্তিত্ব 
উত্তর-পাষাণ যুগেও (৭,৫০০-৫,০০০ খৃঃ পৃঃ) বিদ্যমান 
ছিল। জেরিকো! শুধু যে সুরক্ষিত সহর ছিল তাই 
নয়, সমুদ্র (থেকে ৮০০ ফিট নিয়ে অবস্থিত থাকায় 
ইজরায়েলের এই ছোট স্থানটি ছিল পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা নিয়ে অবস্থিত সহর। চারিদিকে পাহাড়ে 
ঘের! থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ত | খনন- 
কার্ষের সময় দেখা গেল যে এই সহরের ভগ্নাংশগুলি 
এক জায়গায় ভূপীকৃত হয়ে আছে এবং এই স্তূপের 
উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট | এর থেকে প্রমাণ হয় 
যে একই স্থানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে জেরিকো 
সহরের রচনা হয়েছিল । | 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকে 


{ ১৮৬৫ সাল) কয়েকজন ইংরেজ প্রত্বতাত্বিক ধখন 
টেল্-এস্-ম্থলতান পর্বত এলাকায় এক বিরাট 
জিন্ঞাস! নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন কেউ ভাবতে 
পারে নি যে এই স্থানেই উদ্ঘাটিত হবে মানব-ঘবাতির 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এক সুপ্ত সভ্যতার ইত্তিহ।স। 
ইংরেজ প্রত্বতাত্বিকগণ খনন কার্য প্র করলেন বটে 
কিন্তু তেমন কিছু রহস্তের সন্ধান করে যেতে পারলেন 
না। তারপর ১৯০৮ ও ১৯১১ সালে কয়েকজন 
অস্টিিয় ও জার্সাণ প্রত্বতাত্বিক দ্বৈতভাবে ইংরেজের 
আরদ্ধ কার্য সমাপনে উদ্ভোগী হলেন কিন্তু তারাও 
বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। 
অনুসন্ধিংস্থব মানবের বল্পনা ও চেষ্টার কোন সীম! 
থাকে না, তাই আবার চলল জেরিকোর লুপ্ত 
সভ্যতাকে জানবার প্রয়াস। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে আর একজন ইংরেজ প্রতুতাত্বিক প্রোফেসর 
জন গারষ্টরং জেরিকোর অজানা অতীতকে জানবার 
চেষ্টা করে চললেন এবং এ দশকেই তিনি আংশিক 
ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে জেরিকোতে নব- 
প্রস্তর যুগেই সেখানকার অধিবালীরা৷ গৃহ নির্মাণ 
করে বসবাস আরম্ভ করে দিয়েছিল। তারপর 


১৯৫৬ সালে মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ: 


করে ক্যাথলীন মেরী কেনিয়ন নামে এক মহিলা 
প্রতুতাত্বিক প্রমাণ করলেন যে খুষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার 
বছরের বহু পূর্বেই (প্রাক্-সেরামিক যুগে) 
জেরিকোর- নিবাসী একটি--প্রকৃ্ত সহর গড়ে 
তুলেছিল। মানব জাতির এই সর্বপ্রাচীন সম্যতাকে 
বিংশ শতাব্দীর মানবের সামনে উপস্থাপিত করবার 


৫, 


১৮৫ এক হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা 


জন্তে ভ্রীমতী কেনিয়নের অবদানকে কেউ কোনদিন 
অস্বীকার করতে পারবে না। 

সর্বপ্রথম যুগে জেরিকোর গৃহগুলি ছিল বৃত্তাকার, 
দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত। কোন কোন গৃহকে 
আকৃতিতে অৰ্দ্ধ ডিম্বের মতও দেখাত। মেঝে ছিল 
মাটির, দেয়ালগুলিও ডিম্বাকৃতি এবং ইটের তৈরী । 
ইটগুলে চ্যাপ্টা এবং ধারগুলি কাটাকাটা, যার 
ওপর আজও ইটনির্সাতার আঙ্গুলের ছাপ দেখতে 
পাওয়া যায়। রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে গৃহগুলির 
অবস্থান এবং রাস্তা থেকে নেমে ষে গৃহে পৌছাতে 
হত পোড়া কাঠের তৈরী নিড়িগুলি তার প্রমাণ 
দেয়। অনেকটা আমাদের সিমলা! প্রভৃতি হিল 
ষ্টেশনের মল রোড থেকে সিঁড়ি বেয়ে ষেমন মিড্ল 
বাঙারে ঢুকতে হয়। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ 
৫০০০ খৃঃ পৃঃ এর কাছাকাছি, জেরিকো-নিবাসী 
আরও উন্নত ধরণের গৃহ নির্মাণ করেছিল । বড় বড় 
আরতাকার ঘর, ঘরগুলির চারটি কোণই বেশ ঘেরা, 
বোধ হয় ধূলো বালি ঝাঁট দিয়ে এই ঘেরাজ্ায়গা- 
গুলিতে জমা করে রাখা হত্ত। 
ঘর, বোধ হয় ভাড়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত। 
দালানে উন্নুন তৈরী করা হত রান্না করবার অন্তে। 
এইসব নিখুত ব্যবস্থা! দেখে মনে হয় যে জেরিকোবাসী 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ সচেতন ছিল । 
এবং জীবন যাপনের মান" বেশ কিছুটা উন্নত 
ছিল। কেনিয়নের বিশ্বাস যে এখানে দোতাল। গৃহও 
ছিল এবং এই গৃহগুলি রোদে পোড়ান ইট দিয়ে 
নির্মাণ করা হত। ইটগুলিকে এত নিখু'ততাবে 


ভেতরে ছোট ছোট' 


- 


একটার পর আর একটাকে সাজানো হয়েছিল যে 
অধুনাকালের রাজমিক্ীও দেখে অবাক্‌ হয়ে ষায়। 

চুণকাম-করা মেঝেগুলি পরিষ্কার করবার পর 
্রত্বতাত্বিকগণ দেখতে পান যে মেঝেগুলি অদ্ভুত 
পালিশ কর1। ভেতরের দেওয়ালগুলি তে| এত 
পালিশ করা যে দূর থেকে আয়না বলে ভূল হয়। 
এদিক-ওদ্রিকে এমনও দু-একটা! নিদর্শন পাওয়া যায় 
যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ঘরগুলিকে কারুকার্ষে 
খোদাই করা হত। কালের নির্মম আঘাতে আজ 
জেরিকোর পুরাণে দিনের প্রায় সবকিছুই নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে তবে যে অল্প কিছু চিহ্ন বিদ্ধমান তার 
থেকেই এক উন্নত জীবনের যাথার্থতা উপলব্ধি করা 
যায়।' কিন্তু যে কটি পাত্র পাওয়া গেছে স্ব পাথরের 
তৈরী । হয়ত কাঠ ও হাড় দিয়েও জিনিষপত্র তৈরী 
হত কিন্ত কালের সঙ্গে যুদ্ধে তারা আপন অস্তিত্ব 
বজায় রাখতে পারে নি। ব্রেড, করাত একরকমের 
চকমকি পাথর দিয়ে তৈরী হত। এই জাতীয় পাথর 
দিয়েই তারা তীরের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ তৈরী করত য৷ 
শিকার ও শহর রক্ষার কাজে ব্যবহার হত। 

এ ছাড়া পাথরের কতকগুলি ছোট ছোট মুর্তি 
পাওয়া গেছে- অনেকে বলেন এগুলি অলঙ্কার 
হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু মনে হয় এগুলির সঙ্গে 
ধর্মীয় সম্বন্ধ ছিল। এক জায়গায় তে একটা বেদী 
পর্যন্ত পাওয়া গেছে, এই বেদীটি পাথরের তৈরী 
এবং কাছে একটা স্তস্ভও দেখতে পাওয়া যায় সেট! 
খুব সম্ভব আগ্নেয়গিরি নির্গত পাথরের তৈরী। 
এসব থেকে স্পষ্ট বোঝ! বায় যে জেরিকোবাসী 


১৮৬ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


কোন বিশেষ একটি দেবতা বা. বনু দেবতার পুজ। 
করত। সর্বাপেক্ষা বুহদাকার যে ঘরটি আবিষ্কৃত 
হয়েছে সেটাও বোধ হয় ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত 
হত। মন্দিরসদৃশ এই ঘরের মাঝখানে একটি উন্মুক্ত 
জলপাত্র আছে যার চারপাশে ছড়িয়ে আছে 
ছোট ছোট অনেক মুত্তি; মূতিগুলে| দেখলে 
আমাদের উর্বরাশক্তির প্রতীক মাতৃকা যুত্তির 
কথা মনে করিয়ে দেয়। অরিগনেশিয়ান যুগ 
থেকেই এই ধ্রণের কাল্ট-মৃঠি আমরা পৃথিবীর 
নানাস্থানে দেখতে পাই-_ডন নদীর উপত্যকায় 
| উইলেনডর্ফ _.. (Willendorf ), লেসপুস্ত 
(lespugne), ব্রাসেনপুই (Brassenpouy) এবং 
গাগারিনোতে, (Gagarino)  ইরকুট্স্কব-এর 
(081, ) পশ্চিমাঞ্চলে এবং মাল্টাদ্বীপপুঞ্জের 
বিখ্যাত ভেনাস্‌ মুক্তির সঙ্গে জেরিকোর এই ছোট 
ছোট. মাতৃক! মৃত্তিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 
প্রত্বতাত্বিকদের মত, ভেনাস্‌ যুতিগুলির কোন কোনট। 
তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের প্রাচীন । 

.ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন জেরিকো 
সভ্যতার যেটুকু নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে মূলতঃ এই সহর প্রায় ষোল ফিট 
উচু শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল | এবং প্রথম 
প্রাচীর যখন ভেঙ্গে যায় এক দ্বিতীয় প্রাচীর তার 
জায়গায় তৈরী হয়েছিল, আবার এই দ্বিতীয় প্রাচীর 
যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন কুড়ি ফিট উচু এক তৃতীয় 
প্রাচীর নির্মাণ হয়েছিল। জেরিকোর আবিষ্কৃত 
গম্বুজ পৃথিবীর, এক অত্যাশ্চর্য বস্তু৷" ত্রিশ ফিট 


ব্যাসার্ধের এই গম্ূ্জকে কি উপায়ে একেবারে 
সোজা দাড় করান হয়েছিল এই প্রশ্ন এখনও 
রহস্তাবৃত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই গম্যুজ 
যখন নিমিত হয়েছিল তখন জেরিকে! সহর প্রাচীর 
দিয়ে ঘেরা ছিল না। এই গমুজের যোজনা ও 
নির্মাণ আজ থেকে দশ হানার বছর আগে ষে 
কুশলী কারিগরের! করেছিল তাদের কথা ভাবলে 
অনাক লাগে। মিশরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
পিরামিডেরও ছ হাজার বছর আগে এর নির্মাণ 
কাল। নির্মাণ কলার এত দক্ষতা অর্জন করতে 
নিশ্চয় বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল । তাহলে 
প্রশ্ন জাগে এই গুঞ্জ নির্মাতারা কাদের কাছে এই 
শিক্ষা লাভ .করল ! কাদের কাছ থেকে এমন 
নিখুঁতভাবে নির্মাণ . করার কাজ তারা আয়ত্ত 
করল! এই গম্থু্গের ভেতর ত্রিশ ফিট লম্বা লহ 
পাথরের সিড়ি আছে। এই সি'ড়িগুলে! বেয়ে 
একটা দরজার মত পথ দিয়ে উপরের 'প্ল্যাটফরর্ণে 
যাওয়া যায়। নীচের দিকে তিন ফিট লন্ব! প্রস্তর- 


‘খণ্ডের ওপর দিয়ে যে স্থানে পৌঁছান যায় সেখানে 


বারোটি কঙ্কাল পাওয়া গেছে। কন্কালগুলি একটার 
সঙ্গে আর একটা লাগানো এবং এর থেকে 
গ্রত্বতাত্বিকরা মনে কবেন যে খুব তাড়াহুড়ো করে 
এই মৃতদেহগুলি কবর দেওয়া হয়েছিল । 
প্রাগৃওঁতিহাসিক যুগের এই সুউচ্চ ভবনটির 
কেন যে বাহিরের প্রাচীরের সঙ্গে কোন ফে'গাযোগ 
ছিল না এবং কেনই বা এই ভবনের কোন আত্ম- 
রক্ষণ মুলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নি; 


nd 


১৮৭ এক হারিয়ে যাওয়া সভাতা 


তা সঠিক কিছুই অনুমান করা যায় না। কিন্তু মনে 
হয় যে এই স্থান দেবতার পৃজা-স্থান হিসাবে 
ব্যবহ্বৃত হত এবং তজেয় দেবতার যে আত্মবক্ষার 
কোন প্রয়োজন হয় না, জেরিকোর অধিবাসী সে 
কথা জীনত | 

কেনিয়নের মতে জেরিকোর প্রথম যুগে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে চতুফোণ গৃহের নির্মাণ হয়েছিল 
এবং পরবর্তাকালে বিশেষ আয়তাকারের যে গৃহ 
পাওয়। যায় তা জেরিকোর বিজেতারাই নির্মাণ 
করেছিল। এই গৃহগুলি যে চুণকাম ও পালিশ 
করা তাও এ বিজেতাদেরই উন্নত নির্মাণ-পদ্ধতি 
জীনার কারণে । বহিদেশ থেকে এসে যে বিজেতারা 
জেরিকো অধিকার করেছিল তার! নিশ্চয় যাযাবর 
ছিল না এবং গৃহ নির্মাণে তারা বিশেষ পারদর্শী 
ছিল। এই উন্নতধরণের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি আয়ত্ত 
করতে তাদের নিশ্চয় বেশ সময় লেগেছিল এবং 
এই দিক থেকে দেখতে গেলে জেরিকো-সভাতার 
বহু পূর্বেই মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল 
কিন্তু এই সভ্যতা নিদর্শনাভাবে আজও আমাদের 
অগোচরে । ূ 

জেরিকোয় আবিষ্কৃত প্রধান প্রধান বস্তগুলির 
মধ্যে একটি গৃহের নীচে যে দশটি কঙ্কাল পাওয়া 
গেছে সেগুলি আলে।চনাসাপেক্চ । এই কন্কালগুলি 
প্লাস্টারের আচ্ছাদনে সুরক্ষিত, গোলাকার এচ 
বস্তুকে চক্ষুকোটরে এমনভাবে রাখা হয়েছে যে দুর 
থেকে জ্রীবস্ত মানুষের চোখ বলে মনে হয়। 
আমর! জানি যে প্রাচীনকালে কেবলমাত্র মিশরে. 


'মমীর প্রচলন হয়েছিল, কিন্ত জেরিকোর এই 


কঙ্কালগুলে! প্রমাণ করে যে মরদেহকে জাগতিক 
মৃত্যুর পরেও ঠিক ধরে রাখবার বাসনা মিশর- 
ইতিহাসের বনু পূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। হয়তো 
আবহাওয়ার অনুকূল পৃথিবীর অনেক স্থানেই ' 
এহিক জীবনকে পার.লীকিক জীবনের সঙ্গে 
মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চলেছিল। জেরিকোর 
অধ্বাসীদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করবার প্রয়াস ও 
পদ্ধতি আমাদের দক্ষিণ ফ্রান্স অথবা উত্তর পশ্চিম 
স্পেনের প্রস্তর যুগের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন 
মানুষ অতিকায় হাতীর দাত ও. হাড়ের ওপর 
খোদাই করে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করত 
অথবা গুহা-প্রাচীরে চিত্রাঙ্কনের ছার! দৈনন্দিন 
জীবনের খু'টিনাটিকে তুলে ধরত। 

জেরিকোর প্রায় প্রত্যেকটি গৃহের নীচে কোন 
ন! কোন মস্তকহীন কঙ্কাল পাওয়া ষায়। ওর 
থেকে মনে হয় যে এখানকার লোকেদের এমন এক 
‘কাণ্ট’ (5810. ছিল যাকে আমরা পূর্বপুরুষ-পুজা 
( ancestor worship) আধ্যা দিতে পারি। 
তারা বোধ হয় পূর্বপুরুষের বিশেষ শক্তির ওপর 
বিশ্বাস করত এবং তাই মরণোত্তর কালেও তাদের 
সান্নিধ্যে থাকবার এই বিশেষ প্রচেষ্টা। এইরকম 
বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর পুথিবীতেও বিভিন্ন জাতি ও 
উপজাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যদি এই 
জাতীয় বিশ্বাস জেরিকো 1সীদের না থাকত তাহলে 
এত পরিশ্রম ও কষ্ট করে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের 
মৃতদেহ সংরক্ষিত করত ন[। অন্তাম্য যে সব. বস্তু 
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পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে প্রোফেসর গার 
তণবিষ্িত চুণপাথরের তৈরী তিনটি মৃতি 
গ্রণিধানঘোগ্য, কারণ এদের সঙ্গে বিভিন্ন কালে 
বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত দেবতার ত্রয়ী-মূতির এক নিবিড় 
সামঞ্জস্ত আছে। এই তিনটি যুত্তির একটি হল 
পুরুষের, একটি নারীর এবং তৃতীয়টি একটি শিশুর। 
কেনিয়ন এই ত্রয়ী-মুতিকে “পবিত্র পরিবার আখ্যা 
দ্বিয়েছেন। মনে হয় ওজ্ড টেস্টামেণ্ট রচিত হবার 
কয়েক হাজার বছর আগে জেরিকোবানী এমন এক 
ধর্মে বিশ্বাস করত যার খৃষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে মূলগত 
কোন পার্থক্য ছিল না। 

জেরিকোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে 
পাওয়া যায় প্রায় দশহাজার বছর আগে এক 
আভিযাত্রীর দল জেরিকোর আপন প্রভাব. বিস্তার 
করে এবং উন্নত প্রণালীতে গৃহনির্মাণাদির দ্বারা এক 
নতুন পথের সন্ধান দেয়! তারপর খৃষটপূর্ব পাচ 
হাজার বছর আগে আর এক দল অভিযাত্রী আসে 
এবং বহির্দেশের সঙ্গে জেরিকোর সংযোগ স্থাপন করে 


এবং একই সময় সম্ভবতঃ ইয়ারমুক নদের তীরে 


অবস্থিত শার-হো-গোলান, বিতল্ল আদি স্থানের 
সঙ্গে জেরিকোর পরিচয় হয়। তারপর কি জানি 
কেন বহুদিন জেরিকোয় মানব-জীবনের কোন সারা 
পাওয়া যায় না। হয়তো যে জীবনের সঙ্গে জেরিকে। 
এই সময় পরিচিত ছিল আমরা এখনও তার কোন 
প্রমাণ বার করতে পারিনি বা প্রাকৃতিক কোন 
দুখোগে কিছুকালের জন্য জেরিকো মুত নগরীতে 
পরিণত হয়েছিল! এরপর খুষ্টপূর্ব ৩২০০ সালে 


মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত কন্কালের নিদর্শন পাওয়া! 
যায়। এই সময় প্রত্যেক গৃহের মেঝের নীচে 
মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। কবরগুলো অনেকটা! 
বৃত্তাকার এবং একট! বড় পাথর বা ছোট ছোট 
অনেকগুলি পাথর দিয়ে উপরের সংযোগস্থল বঙ্ধ 
করে রাখা হত। এইরকমই একট! ঘরে ১১৩টি 
দেহহীন মস্তক পাওয়া গেছে। মস্তকগুলি এমন” 
ভাবে সাজানো ছিল যাতে সব মস্তকের চক্ষুহীন চক্ষু 
কোটরগুলি ঘরের কেন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ। যেন 
সবাই সেই কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে! 
মস্তকগুলির পাশে পাশে পাত্র, কলসাদি প্রভৃতি 
গৃহস্থালি সামগ্রী এবং নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র রাখা । 
প্রতুতাত্বিক পরীক্ষা বারা প্রমাণিত হয়েছে যে যখন 
এই মস্তকগুলি এই স্থলে সমাহিত করা হয় তখন 
দেহগুলো বস্কালে পর্যবসিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 
মুতদেহগুলি অন্যত্র কোথাও রাখা হয়েছিল এবং 
সেগুলির পচন অবস্থায় মস্তকগুলিকে পুথক করে 
এই স্থানে এনে রাখা হয়। মস্তকগুলিকে সুবিদ্ধস্ত 
ভাবে সাজিয়ে রাখ! হয় যাতে প্রত্যেকটি মস্তক 
ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে রক্ষিত তার গলিত দেহকে 
যেন দেখতে পায়। এই কবরে ( এ ৯৪) বস্কাল 
ও যুস্তরাশি সাজানোর পিছনে কোন রহস্ত ছিল 
কিন! কে জানে,! এই-ই কবরে প্রায় ২৫০টি পাত্র 
পাওয়া গেছে এবং রেডিয়োকার্ধন পরীক্ষা দ্বার! 


প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলি খ্রীঃ পূঃ ৩২৬০ সালের- 


কাছাকাছি তৈরী । ৃ 
জেরিকোর প্রায় ৬০০ বছর ( খ্রীঃ পৃঃ ২৯০০ = 


A 


২৮৯ এক হারিয়ে যাওয়। সভযত! 


২৩০* ) ধরে ব্রোঞ্জ যুগের প্রাধান্য ছিল। এই যুগে 
সহরের চারদিকে আবার হুর্ভেন্ঠ প্রাচীর গড়ে ওঠে, 
প্রাচীরের ওপর আবার প্রহরী মোতায়েন হয়, বহিঃ- 
শর্তর আক্রমণের ভয়ে সহরবাসীরা সঙ্জাগ 
হয়ে থাকে । এই এলাকা বেশ উর্বর ছিল এবং যে 
সব লোকেরা তখন জেরিকোয় বসবাস করছিল 
তাদের অনেকে ক্যানানাইট বলে অভিহিত করেছেন । 
কিন্তু এই সময় উত্তর-পশ্চিম থেকে ইঞ্জরায়েলবাসী 
এই উর্বর ভূমি অধিকার করবার বাসনায় মেতে উঠল 
এবং একদিন জেরিকোর উত্তরাধিকারী জৌশুয়া 
(Joshua) সৈম্তসম্তার নিয়ে জেরিকোর সুদৃঢ় প্রাচীর 
প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। রণভেরীর শবে 


াজেরিকোর আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল এবং ক্রমান্বয়ে 


ছ দিন জোশুয়ার সৈন্যবাহিনী জেরিকো আক্রমণ 
করে চলল। জোশুয়া-সৈম্ত প্রতিদিনই জেরিকো 
আক্রমণ করে কিন্ত জেরিকোর সুরক্ষিত প্রাচীর ভেদ 
করতে পারে ন!। তারপর হঠাৎ-ই সপ্তম দিবসে 
জেরিকে! জোণুয়ার সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করল। 
আমেরিকান প্রত্নতাত্বিক ডবল, এফ. এলব রাইটের 
মতে এই ঘটনা ঘটেছিল খ্রীঃ পুঃ ১৩৭৫-১৩০০ সালের 
মধ্যে । | 

সে যাই হক, জেরিকোর পথে যে অনেক বাধা 
আছে এ কথ! জোশুয়। আগে থেকেই জানতেন। 
জোশুয়া জানতেন যে জেরিকো সমৃদ্ধশালী নগরী, 
সপ্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং সর্বোপরি রয়েছে 
ছর্তেন্ত প্রাচীর । কথিত আছে, জোশুয়া দুজন 
গুণুচরকে প্রথমে জেরিকোর অসামাস্ত সুন্দরী -বার- 


বণিতা রাহাবের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল 
জেরিকো সম্বন্ধ পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা। জেরিকোর 
রাজা এই গুপ্তচরদের কথা জানতে পেরে যান এবং 
তিনি তাদের বন্দী করতে মনস্থ করলেন। কিন্ত 
বারবণিতা রাহাবও রাজার ইচ্ছে জেনে ফেলে এবং 
গুপ্তচরদের লুকিয়ে রেখে রাজার লোকেদের বলে যে 
ছুজন বিদেশী তার গৃহে এসেছিল বটে কিন্তু তার! 
চলে গেছে এবং তার! কোনদিকে গেছে সে জানে 
না। রাহাব তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্যও করে 
এক শর্তে যে, ইজরায়েলরা যখন জেরিকো অধিকার 
করবে তেমন সেও তার পরিবার রক্ষা পাবে। 
রাহাবের বদ্ধমূল ধারণ! হয়েছিল সে জেরিকোর পতন 


, অবশ্থাস্তাবী। এবং জেরিকোর পতনও হয়েছিল। 


আমরা আজ জানি না কেন জেরিকোর সুদৃঢ় 
প্রাচীর হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে মৃত্রিকার অতল গর্ভে 
প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল! এটা অবশ্য সম্ভব যে 
ইজরায়েলের ক্রুমান্বয় আক্রমণে জেরিকোর অধিবাসী 
ভীত হয়ে পড়েছিল এবং আক্রমণকারীর কাছে আত্ম- 
সমর্পন করতে বাধা হয়েছিল । কিন্ত প্রাচীরের হঠাৎ 
ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে বোধ হয় রয়েছে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় । ভৌগোলিকদের মতে এই স্থানে মাসে মাসে 
ভূমিকম্প হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং প্রকৃতির 
এইরকম হঠাৎ এক রোষানলে বোধ হয় জেরিকোর 
শক্ত গ্রাচীর হঠাৎ-ই ভগ্রস্তূপে পরিণত হয়, এবং খুব 
সম্ভব ইঞ্জরায়েলের আক্রমণের সপ্তম দিনেই এইরকম 


' একট! ভূমিকম্প হয়েছিল এবং আদিম মানব জাতির 


এক উন্নত সভ্যতার ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল । 





কেশ পতন, অকালপক্ধতা 
কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
কেশোদগমে সহায়তা করে। 
মস্তিষ্ক ল্িগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 
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্বভএজ্ভজ্! দ্ৰিস্ৰ 
আটত্রিশ 


কয়েকট। দিন একটানা গুমে।টের পর আকাশে মেঘ 
জমেছে । এলোমেলো হাওয়া । ঝড় উঠবে । আর, 
আন্মক, ঝড় আস্বক। মনে মনে প্রার্থনা করল 
ভারতচন্দ্র | 
বৈশাখ মাসে হৃ'টো দিন মাত্র ছিটে ফোট! বৃষ্টি 
হয়েছিল। আর সারা মাস জুড়ে চলেছে প্রচণ্ড 
তাপপ্রবাহ। মাঠ ঘাট শুকিয়ে খা খা করছে। 
ইদারাঁয় জল নেই, পুকুবে জল নেই । চাষের জমি 
ফেটে চৌচির । এক মা গঙ্গা ভরসা। ঈশ্বর যখন 
মারেন, তখন বোধ হয় এমনিভাবে সব দিক দিয়েই 
মারেন। একে তো বর্গার হাঙ্গীমায় দেশ উৎসয়ে 
যেতে বসেছে। 
রাঢ় অঞ্চলের চাষ-বাঁস বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত । 
তার উপর এই অভাবিত অনাবৃষ্টি। তাই মনে মনে 
রলছিল ভারতচন্দ্র, বৃষ্টি আসুক, বৃষ্টি নামুক। 
আজ প্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখ । বাঙলা এগারোশ' 
তিপ্লাম সাল শুরু হয়েছে। 
নতুন বাড়ি তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। সামান্য কিছু 
কাজ যেটুকু বাকি আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের একটা দিনের 
মধ্যেই হয়ে যাবে । তারপর একট শুভদিন দেখে 
গৃহ প্ৰবেশ । 

আষাঢ় +৮০--৬ 
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জ্যৈষ্ঠ মাসের পর 
উত্তরখও 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


ভারতের ইচ্ছে এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন বন্ধু- 
বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে আনে। 

রাধারও খুব আগ্রহ। ভুরশুটের বাড়ি থেকে 
নরেন্দ্রনারায়ণ আসবেন, বড়া? চতুতূর্মি রায়, মেজদ! 
অর্জন রায়, ছোড়দা দয়ারাম রায় আসবেন। 
সবাইকে আসতে অনুরোধ জানাবে ভারতচন্দ্র। 
বৌদিদের নিয়ে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসতে বলবে। 
বড়দার বড় মেয়েটি আর পরের ছেলেটি ছাড়া অন্য 
ভাইপো ভাইঝিদের কথা তেমন মনেও নেই 
ভারতচন্দ্রের। এক এক সময় খুব দেখতে ইচ্ছে 
করে ওদের সবাইকে । 

তারপর শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবেন স্বয়ং শ্বুরমশ।ই 
নরোন্তম আচার্য, শ্যালক বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথের স্ত্রী 
মাধবী, ওদের ছেলেটি বেশ বড়সড় হয়েছে। 

খানাকুল থেকে আসবেন রাধার বড় ভগ্নীপতি বাণীকণ্ঠ 
ভট্টাচার্য, বড়বোন গঙ্গাদি? ৷ 

গোন্দলপাড়। থেকে আসবেন মেজ ভগ্ীপতি শিবদাস 
মুখুচ্জে, মেজবোন যমুনাদি | 

রামেশ্বর মুখুজ্দ আসবেন কিন! ঠিক বোঝ! যাচ্ছে 
না। গুজব শুনেছে ভারত, উনি নাকি বেশীমাধব 
সিংহের ব্যাপারটা! নিয়ে বিশেষ ভাসন্তষ্ট হয়েছেন। 
যাই হোক, ভারত নিঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ করবে। 


১৯২ জয়ন্তী সাষাঢ ১৩৮০ 

আমন্ত্রণ জানাবে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণকে, বিষ্ভাধরের 
বিধবা স্ত্রীকে, নাবালক পুত্র চক্দ্রধরকে, ওদের 
অভিভাবক গণেশ দত্ত মশাইকে, আরও বলবে 
ইন্দ্রনারায়ণের সেরেস্তার সেই নায়েব জগমোহন 
দত্তকে, যিনি এককালে ভারতকে খুব ভূগিয়েছেন, 
যার কাছে নিরাশ্রয় ভারতচন্দ্র যে কান একটা সামান্য 
চাকরির জম্য দিনের পর দিন ধর্ণ। দিয়েছে। সেই 
জগমোহন দত্তমশাই এখন ভারতকে দেখলে বিনয়ে 
বিগলিত হয়ে পড়েন। 

তারপর কৃষ্ণনগরের বান্ধববৃন্দ । 
হয়তো নিজে আসবেন না। 
পাঠাবেন। 
সবাইকে । 
দেওয়ান রঘুনন্বন মিত্র, দেওয়ান সহবতি রামগোপাল 
চক্রবর্তী, রায় বক্সী মদন গোপাল রায়, পণ্তিতসভার 
সভাপতি কালিদাস দিদ্ধান্ত, কন্দর্প সিদ্ধান্ত, 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, স্বর্ণ তর্কালক্কার, অন্ুকূপ 
বাচম্পতি, কবিরাজ গোবিন্দরাম রায়, 
মহারাজার পিসেমশাই ভোজনবিলাসী শ্যামনুন্দর 
চাটুষ্যে, তার তিন জামাই, কৃষনন্দ, আনন্দিরাম, 
রাজকিশোর | 

আনন্দিদাদ। আর রাজকিশোর ভায়াকে তো বিশেষ- 
ভাবে বলতেই হবে । তারাই ভারতের হয়ে ওখানকার 
অন্যান্যদের বলবেন, নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরী করে 
দেবেন। 

সব জায়গায় ভারত নিজে যেতে পারবে না, সম্ভবও 
নয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোন ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি 


মহারাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র 
ছেলেদের কাউকে 
ভারতের নিজের গিয়ে বলতে হবে 


পাঠাতে হবে।, এই সব সামাজিক ক্রিয়াকর্সে নিমন্ত্রণ 
করা সহজ ব্যাপার নয় । 

ভূরশুটে, খানাকুলে কিংবা শ্বশুববাড়ি সারদাগ্রামে 
মহাদেব চক্রবর্তী অথবা মধুম্থদন ঘোষাল মশাই 
যাবেন! কয়েকদিন আগে মহাদেব গেছে কেষ্টনগর | 
মান্দাকে নিয়ে আসবে | সম্ভব হলে .গাবিন্দ 
কবিরাজের ছাত্র নিশিকান্তকে সঙ্গে আনবে। এ 
গায়ে একজন কবিরাজ দরকার। নিশিকান্তকেই 
প্রথম পছন্দ ভারতের । ওকে ন! পেলে অবশ্থয অন্য 
কাউকে খুঁজতে হবে । 

সকালবেলা । ঘোষালবাঁড়ির বৈঠকখানা ঘরে পু'থি- 
পত্তর খুলে বসেছিল ভারতচন্দ্র । গৃহ প্রবেশের উৎসব 
আয়োজনের কথা ভাবছিল। বাড়ি তৈরা শুক 
হওয়ার পর, বিষয় সম্পত্তির দায়দায়িত্ব নেবার পর 
থেকে কাব্য রচনার গতি কিছুটা! মন্থর হয়ে পড়েছে। 
সব দিন নিরিবিলি লেখার অবসরও পাওয়! যায় না। 
বাইরে মেঘ জমেছে খুব । মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া 
দিচ্ছে। 

বেশী হাওয়! উঠলে আবার মেঘ উড়ে যেতে পারে। 
আরো ছ'একদিন এরকম হয়েছে । 

কিন্তু ভারতের একান্ত প্রার্থনা! বৃষ্টি আক, বৃষ্টি 
নামুক। 

এই বর্ষার মাপগুলি পার করে আশ্বিন কিংবা 
অগ্রহায়ণেব কোন একট! শুভদিনে গৃহ প্রবেশের 
ইচ্ছে ছিল ভারতচন্দ্রের। কিন্ত রাধা আর একদিনও 
এই বাড়িতে থাকতে চাইছে না। 

ঘোষাল মশাইর তিন গিন্নীর কৌদলে সে অতিষ্ঠ হয়ে 


১৯৩ কভর! বিষ 
উঠেছে! হাওয়ার ঝাপটায় জানালার একটা পাল্লা 
খটুখট করছিল । পাল্লাটা বন্ধ করে দিল ভারত । 


আবার আগের জায়গায় এসে বসল। এমন সময় 
পেছনের দরজার কাছে এসে উকি দিল রাধা! । কেউ 
আছে কিনা দেখে নিল। তারপর মাথার আঁচলটা 
একটু টেনে ভেতরে এগ । ছোট ছেলেটি তার 
কোলে, আর বড় ছেলের হাত ধরে একরকম টানতে 
টানতে নিয়ে এল। 

*“.দ্রখুন আপনার হই ছেলেকে আমি সামলাতে পারছি 
না, আপনার বড় ছেলে মেজগিন্নীর গঙ্গাজজলের ঘটি 
উলটে দিয়েছে, সে জন্য আমাকে কত গালমন্দ শুনতে 
হ'ল 1” রাধার চোখ ছলছলিয়ে এল। আচল 
তুলে চোখ মুছে আবার বললো, “আমার 
আর এক দণ্ড এ বাড়িতে থাবতে ইচ্ছে করে না” 
তাড়াতাড়ি বড় ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল 


ভারতচন্দ্র। বার তক্তপেষে বসে দিজ্ঞেস করল 
“রঘু কোথায় 2৮ 
“রঘুতো কোন সকালে বেরিয়ে গেছে, ওতো 


আপনাদের বাইরের কাজই করে, ঘরের কাঞ্জে কি 
ওকে পাওয়া যায় 1” 

মনে পড়ল ভারতের, খুব সকালে উঠে রঘুকে সঙ্গে 
নিয়ে তাগাদায় বেরিয়েছেন ঘে!ষাঁলমশই । আবার 
বললে! রাধা “আপনাকে কতবার বলেছি, সব 
সময়ের জন্য ঝি না রাখলে চলে ন! ।৮ 

“কেন, কদিন আগে তুমিইতো বললে বড় গিল্নীর 
শুচিবায়ু, এবাড়িতে কাজের লোক রাখা মুশকিল |” 
বামুনের মেয়ে হলে চলবে, অন্ত কোন জাতের মেয়ে 


চলবে না, রঘুকেই উনি বারান্দায় উঠতে দেন না, 
বেচারী উঠোনে বসে ভাত খায়, আমার কষ্ট হলেও 
চুপ করে থাকি, কি করব ।» ূ 
কেন তুমি বুঝিয়ে বলতে পারো না, বারান্দায় 
বসে ভাত খেলে দোষ কি? 

--“বলেছিতো অনেকবার, ওরা শীল, ওর! জলচল, 
কিন্তু বড়গিনীকে বোঝাবে কার সাধ্যি ?? এমন সময় 
হঠাৎ হই-হই করে একরাশ ঘেড়-সওয়ারের মত 
বৃষ্টি ছুটে এল । তাড়াতাড়ি ভেতরে ফিরে গেল 
রাধা। ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে রইল ভারত। 
বাইরে তুমুল বৃষ্টি। সামনের রোয়াক ভেসে যাচ্ছে। 
হাত তুলে ছেলে বললো-_“বাঁবা, বিছটি 1” 

জবাব দিল ভারত-_“হা। বাবা বৃষ্টি 1৮ 


-ছু'বছর পূর্ণ হয়েছে পরীক্ষিতের। জিভের জড়তা 


কাটেনি। আবার বললো--“বাবা, বাইলে ৷” 
“না বাবা, বাইরে যায় না, জল লাগবে গায়ে, অস্সুথ 
করবে” ঠ 

কিন্তু ছেলের মুখে এক বুলি--“বাবা বাইলে 1” 
অগত্যা ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজার মুখে এসে 
দাড়াতে হল। এবটু পরেই চোখে পড়ল মস্ত 
তালপাতার ছাতা মাথায় দু’'ল্ন আসছেন! একজন 
মধুস্দন ঘোষাল । তিনি ছাত! ধরে আছেন উন্নত 


. চেহারার সুদর্শন এক অচেনা মানুষের মাথায়। 


ওদের পেছনে রঘৃনাথ ৷ তার হাতে কিছু পোটলা- 
পুটলি। তার মাথায় তালপাতার টোকা। কিন্ত 
বৃষ্টির যা তোড়। ওই তালপাতার ছাতা আর 
টোকায় জল আটকানো যায় নি। সকলেই ভিজে 


১৯৪ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


জবজবে । রোয়াকে উঠে ঘোষালমশাই বললেন 
--এই যে রায়মশাই, সম্মানিত অতিথি নিয়ে 
এলুম*--তারপর নতুন মানুষটির দিকে ফিরে বললেন, 
“আস্মন, গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিন ।* 

“পায়ে আর ধুলো কোথায়, শুধু জল কাদা” 
--আগন্তাকের মুখে নিঃশব্দ হাসির আভাস ৷ গৌরবর্ণ, 
ধারালো মুখচোখ, ঈষৎ গবিত দৃষ্টি । 

ঘোষালমশাই আলাপ করিয়ে দিলেন, “ইনি হলেন 
ভরঘ্বাজ গোত্র রাটীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভূরশুটের রাজা 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুন শ্রীভারতচন্্ 
রায়, এর কণাই আপনাকে 'বলেছিলুম”_-তারপর 
ভারতচন্ত্রের দিকে ভাকিয়ে বললেন, “ইনি হলেন, 
রাটীশ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ রায়ের 
পুত্র ভ্রীনন্দকুমার রায়, নবাব আলিবর্দি খ! একে 
“বিশেষ স্নেহ করেন, নবাববাহাদুর একে হিজলী আর 
মহিষাদল পরগণার খাজনা আদায়ের ভার দিয়েছেন, 
ইনি যে দয়! করে আমার বাড়িতে এসেছেন, এ 
আমার পরম সৌভাগ্য ৷» 

“বারবার গওকথা বলে আমাকে লঙ্জ! দেবেন ন! 
ঘোষালমশাই ॥* বাধা দিয়ে বললেন নন্দকুমার, 
“আজ ঝড়বৃষ্টির দিনে আপনি আমাকে আশ্রয় 
দিয়েছেন, এক বছর আগে ঘোর বিপদে পড়ে আমি 
যখন ক'লকাতা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে 
সময় আপনি আর মুন্সীমশাইর ছেলে হীরারাম 
আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন, সে কথ। 
আমি কোনদিন ভুলতে পারবো! না” 

আপ্যায়িতের মত হাসলেন ঘোষালমশাই । পরীক্ষিত 


কোলে থাকাঁব জন্য ঠিকমত নমস্কার করতে অসুবিধে 
হচ্ছিল ভারতচনন্দ্রর। তাড়াতাড়ি ছেলেকে 
তল্তাপোষের উপর দী।ড় করিয়ে দুহাত তুলে নমস্কার 
জানালো । নন্দকুমারও প্রতিনমস্কার করলেন। 
বুদ্ধিদীপ্ত, অভিজাত যুখণ্রী, বলিষ্ঠ, সুদর্শন চেহারার 
এই মীণুষটি ভারতচন্দ্রের চেয়ে বয়সে তিনচার বছরের 
বড় হবেন । ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করে আবার বললেন 
নন্দকুমার_“পানসীভাড়| করে হুগলী থেকে 
চন্দননগর যাচ্ছিলুন, হঠাৎ ঝড় উঠল, হাওয়ার টানে 
নৌকো মাঝগল্স। থেকে এপারে চলে এল, ফরাসডাঙ্গার 
ঘাটের দিকে এগোতেই পারা গেল না,- তারপর এই 
বৃষ্টি, ভাবলুম আপাততঃ চন্দননগর না গিয়ে এবেলার 
মত খঘোষালমশাইর আশ্রয় নেওয়া যাক; এর আগে 
একবাক এরকমন্ভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন উনি 1” 
“এবার কিন্তু আপনি মামাকে লজ্জ। দিচ্ছেন।» 
বাধা দিলেন মধুসুদন ঘোষাল _“ওসব কথা এখন 
থাক, আপনি ভেজা কাপড় বদলে নিন, হাতমুখ ধুয়ে 
বিশ্রাম করুন, ওরে ও গ্ভিনকডি_-”হাকডাক করে 
ঘোষালমশাই বাঁড়িস্তদ্ধ সবাইকে তটস্থ করে তুললেন। 
বৈঠকখানা। ঘবের ওপাশে মাঝারি একখানি কুঠুরিতে 
অতিথি অভ্যাগতরা এলে থাকেন। 

সেই ঘরে নন্দকুমার রায়ের বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। 
বড় ছেলেকে ওর মায়ের কাছে রেখে অতিথি 
আপ্যায়নের জন্য আবার বৈঠকখানা ঘরে এল 
ভারতচন্দ্র। বাড়ির ভেতর রাম্নার রাঞ্জলিক আয়োজন 
আরস্ত হ'ল! ৃ 
ওই বৃষ্টির মধ্যেই তিনকড়ি ছুটল জেলেপাড়ায় খবর 
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দিতে। রঘু গেল গয়লাপাড়ায় ভাল দই ক্ষীর ছানার 
খোঁজে । 

কিছুক্ষণ বাদে বৈঠকখানা ঘরের ফরাসে তাকিয়! ঠেস 
দিয়ে নন্দকুমার রায়, মধুসূদন ঘোষাল, মার 
ভারতচন্দ্র জমিয়ে বসলেন আড্ড। দিতে | | 
ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন নন্দকুমার = 
“ঘোষালমশাই আমার পরিচয় দেবার সময় 
বলেছিলেন, নবাঁববাহাত্বর আখাকে স্নেহ করেন, 
হিজ্লী আর মহিযাদল পরগণার খাজনা আদায়ের 
ভার আমার উপর দিয়েছেন, এসব এখন অতীতের 
ব্যাপার বলতে পারেন, খালনা দেওয়ান চয়ন রায়ের 
চক্রান্তে আমি কর্মচ্যুত হয়েছিলাম, এমন কি প্রাণের 
ভয়ে কপর্দকশুন্য অবস্থায় ইংরেজ কোম্পানীর শহর 
কলকাতায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে 
সময়” আঙুল তুলে মধুনুদনকে দেখিয়ে বললেন 
এই ঘোষলমশাই আর রামচন্দ্র দত্ত মুনশীর 
পুত্র হীরারাম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, 
ওদের সেই উপকারের কথা আমি কোনদিন ভুলতে 
পারব না।”» এমন সময় নতুন গড়গড়ায় তামাক 
সেজে নিয়ে এল তিনকড়ি। কিছুক্ষণ আগে জলে 
পাড়ার ঘাট থেকে একজোড়া ইলিশ মাছ আর একটি 
বৃহৎ রুইমাছ এনেছে এবং আসার পথে কুঝ্ুমশাইর 
আড়ত থেকে নতুন গড়গড়। নিয়ে এসেছে। 
স্ড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে আবার বললেন 
নন্দকুমার_-“ঘোষালমশাই আরো] বলেছিলেন, নবাব 
আলিবদাঁ খা আমাকে স্সেহ করেন, কথাট। পুরোপুরি 
ঠিক নয়, আর জানেন তো, নবাব ঝাদশাদের মেজাজ 


মঞ্সি, স্নেহ আর বিশ্বাসের পাত্র ঘনঘন বদলায়, যেন 
পদ্মপত্রে নীর, এই বচনটি শুনেছেন নিশ্চয়ই, বিশ্বাসঃ 
নৈব কর্তবাং শ্্রীযু রাজকুলেষু _” 

ভারত জুড়ে দিল---“বড়র গীরিতি বালির বাধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ” 

"বাঃ, চমৎকার বলেছেন» সায় দিলেন নন্দকুমার 
-_“বড়র গীরিতি বালির বাঁধ, ঠিকই বলেছেন, এই 
প্রবচনটি পেলেন কোথায় (৮ 

নস হাসি মুখে চুপ করে রইল ভারতচন্দ্র! ঘোষাল 
মশাই বললেন--“আজ্জে এসব ছত্র ওর নিজের রচনা, 
উনি মুখে মুখে এসব বানিয়ে বলতে পারেন ।» 
--“ওহো, আপনি তো নদীয়া রাজসভার কবি, . 
আপনার মত একজন কবির সঙ্গে আলাপ হওয়াও 
সৌভাগোর ব্যাপার” নন্দকুমারের এই মন্তব্য 
কতখানি আস্তরিক কিংবা কতটা! প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ঠিক 
বুঝতে পারল ন! ভারত্চন্দ্র। কারণ, রাজনীতির 
সঙ্গে জড়িত এই সব রাঞপুরুষদের মনের কথা 
কখনোই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। বিশ্বাস; নৈব 
কর্তব্যং স্ত্রী রাজকুলেযু। সুতরাং সাবধানে 
বিনীতভাবেই বললো! ভারত--“আপনি এখানে 
এসেছেন এটাই আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে 
করি ।» 

--ওকথা বলবেন ন! ৷”--বাধা দিলেন নন্দকুমার 
“আমার আগমন কারো সৌভাগ্যবৃদ্ধি করে না, 
গত ছু'বছর ধরে আমি শোচনীয় হুর্ভাগ্যভাড়িত, 
আমার সঙ্গে যারা জড়িয়ে পড়েছেন, তাদের কারো 
কোন ভাল হচ্ছে না, গতকাল হুগলীর এক জ্যোতিষী 
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জন্ম সময় বিচার করে বললেন, রাহুর দশ! শুরু 
হয়েছে, কথায় বলে, রাহুর অগ্র, শনির শেষ । প্রাণে 
মারে ছাড়ায় দেশ। এই জন্যই কোথাও স্থির হয়ে 
থাকতে পারছি না, জ্যোতিষী বললেন, রাহুর জন্য 
গোমেদ আর মঙ্গলের জন্য প্রবাস ধারণ করতে 
হবে ।৮-- তারপর মধুসথদনকে লক্ষ্য করে বললেন_- 
“ঘোষালমশাই, আপনার সন্ধানে কোন ভাল রত 
ব্যবসায়ী আছে, খাটি গোমেদ আর আট রতির 
প্রবাল যোগাড় করে দিতে পারবেন ?” 

“আন্তে চন্দননগরের ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ দত্তর 
মেজ ছেলে জগদীশ দত্ত রত্বের ব্যবসা করেন, তাকে 
বলবো, খাটি জিনিস পেয়ে যাবেন ৮ 

“বেশী দাম চাইলে কিন্তু দিতে পারবো না, আমার 
এখন কপর্দক শুন্য অবস্থা ৷» 

“ও কথা বলছেন কেন, আমরা মাছি কি জন্য ?” 
-ঘোষালমশাইর মন্তব্য শুনে বললেন নন্দকুমার-- 
পতা' ঠিক আপনি আর হীরারাম আমার পরম 
বান্ধব ।৮ 

এবার ভারত বললো--“হীরাদা” আমাংও বান্ধব, 
ওদের বাড়িতে ওর পিতাঠাকুর রামচন্দ্র দন্ত মুন্সীর 
আশ্রয়ে আমি বারোবছর ছিলুম, যুন্সীমখাইর কাছেই 
আমি আরবী-ফারসী শিখেছি 1” 

_“তাই নাকি !”-এবার যেন একটু অন্যরকম 
চোখে তাকালেন নন্দকুমার-“তা"হলেতো আপনি 
উত্তম ফারসী জানেন, মুনসীমশাই ছিলেন স্থুবে 
বাংলার শ্রেষ্ঠ ফারসীবিদদের অন্যতম, দিল্লীর বাদশ! 
মহম্মদ শাহ এন্সন্ত তাকে মুনশী উপাধি দিয়েছিলেন, 


শন্দকুমার | 


LL 


তার কাছে আপনি বারোনছর ফারমী শিখেছেন, 
সামান্ত কথা নয়।” 

এবার মনে হ'ল নন্দকুমার প্রকৃত প্রশংসা করলেন । 
কারণ সে আমলের রাজনীতিকদের কাছে কবির চেয়ে 
ভাল ফাসীঁজান! একজন ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ সন্তানের 
মূল্য অনেক বেশী। | 

“সে কিছু নয়”-- বিনীতভাবেই বগলে! ভারতচন্ 
_-“মুনশীমশাইর ফারসীবিগ্যারি কণামাত্রও আমি গ্রহণ 
করতে পারিনি ।” 

“ওটা! বিনয়ের কথ!» গড়গড়ায় কয়েকটি টান 
দিয়ে বললেন নন্দকুমার--“তা*ছাড়া আপনি হীরা 
রামের হিতৈষী, ঘোষালমশাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাদের 
ছ'ঞজনের কাছেই আমার বর্তমান হুরবস্থার কথা খুলে 
বল! উচিত, হয়তো আপনারা আমাকে সাহায্য করতে 
পারবেন” সামান্য সময় চুপচাপ তামাক টানলেন 
বোধহয় বক্তব্টট! মনে মনে গুছিয়ে 
নিলেন। তারপর আরম্ভ করপেন,--“গোড়া থেকেই 
সব বলছি শুনুন, আমার পিভাঠাকুর পদ্মনাভ রায়, 
ঘোড়াঘাট, ফতেসিঙ, আর সাতসইকা পরগণার 
থানা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তার সহকারী 
ছিলুম আমি, তার কাছেই রা্রব্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম 
সব শিখেছি, নবাব আলিবর্দা খ। খুশি হয়ে আমাকে 
হিজলী মহিষাদস পরগণার খাঁজন। আদায়ের ভার 
দিলেন, নতুন চাকরি নিয়ে মহাউতসাহে কাজ আরস্তী” 
করলুম» পুরনো হিসেনপত্তর তলব করে জমিদার 
তালুকদারদের সব বকেয়! খাঙ্জন! সেটাবার জন্য চাপ 
দিলুম, নবাব সরকারের আয় বাড়াবার জন্য আমার 
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“মতি উৎসাহই আমার কাল হ'ল, ওই সব জমিদারের! 
খালসা-দেওয়ান চষন রায়ের সঙ্গে চক্রান্ত করলেন ।৮ 
অল্প থেমে গড়গড়ায় টান দিয়ে আবার বলে চঙ্গলেন 
নন্দকুমার--“ভেবে দেখুন, হিন্দুর সন্তান হয়ে চয়ন 
রায় একজন ব্রাহ্ম ণর পর্বশাশ করলেন, আমাকে 
চাকরি থেকে বরখাস্ত তো করলেনঈ, উপরস্ত আমার 
নামে আশী হাজার টাকা তহবিল তছরুপের অভিযোগ 
আনলেন, যাই হোক আমার পিতৃদেব ওই আশী 
হাজার টাকা খেসারত দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালেন, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে ছাড়ল না, এরপর হোসেনকুলি 
খাঁর কাছে চাকরির জন্য গেলুম উনি খালসা 
দেওয়ানের অসস্তষ্টির ভয়ে আমাকে চাকরি দিতে 
-ঝুজি হলেন না, এদিকে আফগান সর্দার যুস্তাফ। খা 
তার সেপাইদের বকেয়৷ মাইনে মিটিয়ে দেবার জন্য 
নবাব বাহাদুরের উপর চাপ দিচ্ছিলেন, নবাব তাঁকে 
হিজলা-মহিষাদল এলাকার কয়েকজন জমিদার 
তালুকদারের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা আদায় করে 
সেপাইদের মাইনে মিটিয়ে নিতে বললেন, মুস্তাফা 
খাঁর সঙ্গে মামার বিশেষ জানাশোনা ছিল, ওই সব 
অঞ্চলের জমিজ্জমার হিরের পত্তর যে আমার নখদর্পণে 
একথা জানতেন মুস্তফা খা, উনি আমাকে মধ্যস্থ 
মানলেন, জমিদারদের বকেয়া খাজনার পরিমাণ 
সাব্যস্ত করে, আদায় উণ্ডল করে ওর হাতে দিতে 
হবে ।” 

হেসে বললেন--_“জানেন তো, আফগান যোদ্ধার! 
নিরক্ষর, হিসেব পন্তরের খুঁটিনাটি বোঝে না, তাদের 
মোটা টাকা পেলেই হ'ল, কি যে ছুবু্ধি হ'ল আমার, 


যাহোক একট! কাজ পেয়ে আমি রাজ্জি হয়ে গেলুম, 
গ্রহের ফের ছাড়া কি, তখন কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে 
পেরেছি যে মুস্তফ খা! মনে ননে বিদ্রোহের মতলব 
আটছিলেন যত তাড়াতাড়ি হোক বেশ কিছু পরিমাণ 
টাক! আদায় করে সুবে বিহারের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়তে, মাস তিনচার পরেই মুস্তাফ' খণ প্রকাশ্যে 
বিদ্রোহী হয়ে লুটপাট শুরু করলেন। খালস! দেওয়ান 
চয়ন রায় রটিয়ে দিলেন, ওই বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
আমার যোগাযোগ আছে, আমি ভয় পেয়ে গেলুম, 
কি জানি কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, 
বিদ্রোহীদের শাস্তি বড় ভয়ঙ্কর, খালসা-দ্েওয়ানের 
অভিযোগে হয়তো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই নবাববাহাছুর 
আমাকে ফীাসীকাঠে ঝোলাবেন, প্রাণের ভয়ে আমি 
কলকাতা পালিয়ে গেলুম, যাবার পথে হুগলীর 
ফৌঞ্দার হেদায়েত আলীর আত্মীয় শেখ হাবাৎউল্লার 
কাছ থেকে ছু'হাজার টাকা খণ নিয়েছিলুম, সে সময় 
হীরারাম আর ঘোষালমশাই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছিলেন ।” 

ইতিহাসের কি আশ্চর্য গতি! মিথ্যে অভিযোগের 
দায়ে ফাসীকাঠে প্রাণ দেবার ভয়ে সেদিনের অখ্যাত 
যুবক নন্দকুমার রায় ক'লকাতা পালিয়ে গিয়েছিলেন। 
গায় তিরিশ বছর পরে আরেক মিথ্যে অভিযোগে 
ওই কলকাতা শহবেই নন্দকুমারের ফাঁসী হয়েছিল । _ 
তখন তিনি মহারাঞ্জ নন্দকুমার নামে দেশ বিখ্যাত। 
রাজনীতির খেল! বড় বিচিত্র, বড় নির্মম । বাইরে 
প্রবল বুষ্টি| আরেক প্রস্ত তামাক দিয়ে গেল 
তিনকড়ি। ঘোষালমশাই একবার বাড়ির ভেতর 


১৯৮ জয়্রী, আষাট ১৩৮০ 


ঘুরে রান্নাবান্নার তদারক করে এলেন। তাকিয়া 
ঠেস দিয়ে আয়েস করে গড়গড়া টানতে টানতে 
আবার আরম্ভ করলেন নন্দকুমার-_“ধর্মের কল 
বাতাসে নড়ে, বিদ্রোহী মুস্তাফা থা যুদ্ধে প্রাণ 
দিলেন, কিছুদিন পরে চয়ন রায়েরও মৃত্যু 
হ'ল, আমি আরো মাসখানেক চুপচাপ অপেক্ষা 
করে, সুযোগ বুঝে কলকাতা থেকে মুশিদাবাদ 
ফিরে গেলুম, আমার সৌভাগ্য নবাববাহাছুরের 
নাতি মির্জা মুহম্মদ আলি আমাকে বরাবরই 
প্রীতির চোখে দেখেন, নবাবের পিপাহ-সালার 
মীরজাফর আলি খঁ। সাহেব আমাকে বিশেষ বিশ্বাস 
করেন, এদের অনুগ্রহে আমি নবাববাহান্ুরের 
মার্জনা পেলুম, গত বছর শ্রাবণ মাসে আমি সাতসইকা 
পরগণার অস্থায়ী আমীন নিযুক্ত হলুম, সাত আট 
মাস অমানুষিক পরিশ্রম করে ওই পরগণার সমস্ত 
জমি জরীপ করালুম, বকেয়া খাঁজনার হিসেবপত্তব 
তৈরী করলুম, যতটা সম্ভব আদায় উশ্ুল করে খালসা 
দেওয়ানের সেরেস্তায় জমা দিলুম, যেখানেই খবর 
পেয়েছিলুম, হুগলীর দেওয়ানীর পদ খালি আছে, 
ওই চাকরির জন্য ফৌঙ্রদারের সুপারিশ দরকার, 
নবাবের নাতিদের বিবাহ উৎসব মিটলে পরে, ফৌজ- 
দারের কাছে দেওয়ানীর জন্ত উমেদারী করতে দিন 
সাতেক আগে হুগলী এসেছিলুম, চাকরিতে! হলই না, 
উলটে হাবাতউল্লা দেই ছৃ'হাঙ্জার টাকা আদায়ের 
জন্য ফৌজদারের এজলাশে নালিশ করলেন, কান 
কথা না শুনে হেদায়ত আলী খা আমাকে কয়েদ করে 
রাখলেন |” 


“সে কি কয়েদ করলেন 1” প্রায় টেছিয়ে উঠলেন 
ঘোষ|লমশাই ৷ 

“হু পাচদিন আমাকে কয়েদ থাকতে হয়েছিল, 
শুধু গরুর দুধ আর জল খেয়েছিলুম, শেষে আমার 
ব্যবসায়ী বন্ধু রুস্তম শেখ আমার জামিনদার হয়ে 
আমাকে মুক্ত করেন, কথ! দিতে হয়েছে আগামী 
কালের মধ্যে খণের অর্ধেক টাকা অর্থাৎ এক হাজার 
টাকা শোধ দিতে হবে, বাকি এক হাজার টাকা 
সম্পূর্ণ সুদ সমেত এক মাসের মধ্যে দিতে হবে, তাই 
চন্দননগর যাচ্ছিলুম, ওখানে যদি টাকা যোগাড় করতে 
পারি, ঝড়ের মুখে নৌকো এপারে চলে এল, আমার 
তখন ঘোষালমশাইর কথ! মনে পড়ল, এখন -- 
“তাকিয়া কোলের কাছে টেনে ছুই হাতে কনুই-এ 
ভর দিয়ে সামান্য সামনে ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে 
বললেন লন্দকুমার--“আপনারা দেখুন, যদি আমাকে 
হাজারখানেক টাকা যোগাড় করে দিতে পারেন, শুধু 
হাতে নেব না, আমার কাছে একখানি দামী শাল 
রয়েছে, ওর দাম হাজার টাকার বেশী ছাড়া কম হবে 
না, ওখান] বিক্রি করতে চাই |” 

ভারতের মুখের দিকে তাকালেন ঘোষালমশাই | 
একটু ইতস্ততঃ করে বললো ভারতচন্দ্র-_“আমার 
হাতে টাকা থাকলে আমিই দিতুম, শাল বিক্রির 
কোন প্রয়োজন হত না, উপস্থিত অত টাকা আমার 
হাতে নেই, আপনি এক কাজ করুন, ঘোষালমশাই”? 
_মধুস্থদনের , দিকে তাকাল ভারতচন্্র--ওর সঙ্গে 
চন্দননগর যান, গনেশ দত্ত মশাইকে গিয়ে আমার 
নাম করে বলুন, বিদ্যাধরের স্ত্রী আমার কথা শুনলে 
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রর নিশ্চয়ই টাকা দেবেন, যদি ওর হাতে হাজার টাকা 
দেবার মত্ত থাকে, ওখানে নিতান্ত না! পেলে দেওয়ান 
ইন্্নারায়ণের কাছে গিয়ে আমার নাম করে খণ 
চাইবেন ।” 

সেই কথাই স্থির হল। দুপুরে ভুরি ভোজ্জনের পর 
কিছুট| সময় বিশ্রাম করলেন নন্দকুমার । বিকেলের 
দিকে.ঝডবৃষ্টি থেমে গেল । তবে আকাশে মেঘ জমে 
রইল। গঙ্গায় তীব্র আোত। তথাপি আর দেরি 
করা চলে না। | | 
নন্কুমার রায়ের সঙ্গে চন্দননগর গেলেন মধুস্থদন 
ঘেষাল। সন্ধ্যার পরে ফিরে এলেন। সুখবর 
দিলেন কার্ষোদ্ধার হয়েছে। বিদ্যাধর আচার্ষের 
' বিধবা! স্ত্রী তার ছেলের জন্ত বারোশ? টাকায় শালথানি 
রেখেছেন। প্রথমে উনি এমনিই হাজার টাকা 
দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নন্বকুমার শুধু হাতে 
খণ হিসেবে টাকা নিতে চাইলেন না। হুগলী রওন! 
হয়ে গেছেন নন্দকুমার। হাজার টাকা খণ শোধ 
দেবেন। আর বাকী ছু'শে টাকা নিয়ে মুগিদাবাদ 
ফিরে যাবেন। তারপর.হেদায়েত্‌ আলি আর শেখ 
হাবাতউল্লাকে দেখে নেবেন। মির্জামুহম্মদ আলা 


আষাঢ় "৮০৭ 


কিংবা মীর জাফর আলী খঁঁ সাহেবের সাহায্যে তিনি 
হেদায়েত আলীকে হ্থগলীর ফৌঙ্গদারী থেকে 
হটাবেন। | 

পদ্মনাভ রায়ের পুত্র নন্দকুমার রায় অত সহজে 
ছেড়ে দেবার পাত্র নন। 

চোখ ছোট করে গলার সুর নামিয়ে ভারতচন্দ্রকে 
পরামর্শ দিলেন মধুসূদন ঘোষাল-_“রায়মশাই, এই 
নন্দকুমার রায়ের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ রাখুন, - 
শত্রুর শত্রুকে মিত্র করতে হয়, মুশিদাবাদে ওর 
মুরুবিবর জোর আছে, উনি যদি হেদায়েত আলীকে 
উচ্ছেদ করতে পারেন এবং হুগলীর দেওয়ান হয়ে 
আসেন, তাহলে ওর সাহায্যে আমরা গোষ্ঠ সিংহকে 
ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে ছাড়বো 45... 
স্থির চোখে ভাকিয়েছিল ভারত্চন্দ্র। প্রদীপের 
আলোয় সেই তীব্র উজ্জ্রপ দৃষ্টির সামনে কেমন যেন 
সঙ্কুচিত হয়ে, পড়লেন মধুস্দন ঘোষাল। আস্তে 
আস্তে বললো ভারত-_“ঘোযালমশাই, ওসব নোঙর! 


"রাজনীতির মধ্যে আমি যেতে চাই না”. 


( ক্রমশঃ) 


“এল ভাতে ভালেনী| লক্ষ’ 


পশ্চিম বঙ্গের পরিস্থিতি গোট! ভারতবর্ষের 
শিরঃগীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে। অবশ্যি এই 
শিরঃগীড়া ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট 
তীত্র ছিল। বর্তমানে তার কতটা উপশস হয়েছে 
সে-বিষয়েও গুরুতর মতভেদ রয়েছে । মাত্র কয়েক- 
মাস পুর্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক বছরের 
কর্মোছ্ধমের খতিয়ানকে ‘political 7670972]1-এর 
তকম! পরিয়ে হাঞ্জির কর! হয়েছে। একথা সত্য 
যে পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান সরকার শাসনভার 
গ্রহণের পর কিছুকালের জন্য ত্রাসের পরিবেশ দুর 
হয়েছিলো | ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিদ-কাছারী, 
কলকারখানাতে ভাল কাজ চলছিলো, বিনিয়োগের 
ভন্ড পুঁজিও এগিয়ে এসেছে, শিল্পোগ্তোগী রাও নূতন 
নৃদ্তন শিল্পে।ছ্যমের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন । কিন্তু 'এই 
ভালো যে ভালে। নয়” সেই সতৰ্কবাণী গত এক- 
বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 
সংক্রান্ত নানা পুস্তক-পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত 
হয়েছে। তার মধ্যে অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য 
সম্পাদিত ও সমতট প্রকাশন কতৃক প্রকাশিত 


‘Focus on West Bengal’,* “বেঙ্গল চেম্বার অফ ' 


# Focus on West " Bengal, (July 1972) 
price Ra. 20 Popular & Rs, 80 Deluxe ; West 


. Bengal: An Analytical Study (1971): Rs 


পুস্তক-পত্রে-পঞ্রিকা সালোঁচন। 


কর্মাস এণ্ড ইণ্ড সির, উদ্যোগে প্রকাশিত ‘West 
Bengal 2 An Analytical ৩0৪৫%+ সাপ্তাহিক 
কমার্স-এর বিশেষ সংখ্যা ‘West Bengal: A 
৪৮76০, দৈনিক “দি ইকনমিক টাইমস্‌” পত্রিকার 
ক্রোড়পত্র, ‘West Bengal’, ত্রৈমাসিক ‘Econ’ 
পত্রিকার বিশেষ সংখ্য! ‘A Special Number 


‘on West Bengal’-এর উল্লেখ করা যেতে 
০ 


পারে। 

বিভিন্ন সময়ে এই পুস্তব-পত্র-পত্রিকার সংখ্যাগুলি 
প্রকাশিত হলেও, তাদের সবগুলিতেই পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে সঙ্কটের 
সমাধান দেবার চেষ্টা হয়েছে। সেদিক থেকেই এই 
প্রয়াসচলি যথেষ্ট মূল্যবান এবং যারা পশ্চিমবঙ্গের 
সামগ্রিক পরিস্থিতির গোড়ায় যেতে চান এবং সেই 
উৎসের সুত্র ধরে সমাধানের দিকে এগোতে চান, 
তাদের কাছে এই স্কলনগুলির 'যুল্য অপরিমিত। 
অতি সম্প্রতি এই সন্ধলনগুলির সঙ্গে আর একটি 
সংযোজন হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড 


30°00 3 Commerce : The State of West Bengal, 


A Survery (bth August, 1972) : Eoon A Special ৯ 
December 1979, 
The Economic Times: West Bengal, Oct 
80, 1972, - না 


Number on West Bengal, 


A ১০৬ 


‘এই ভালো ভাঁলো! নয়’ 


ই্াষ্্ি কর্তৃক ১৯৭১ সালে গ্রকাশিভ West 
Bengal: An Analytical study'র পরিপূরক 
রূপে ‘Supplement to West Bengal: An 
Analytical Study’—এই নবতম সংযোজন। 
এই সংযোজন বলছে যে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানের 
আপাত-রাজনৈতিক স্থৈর্য সত্বেও ক্রমাগত জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির চাপ, ক্রমবর্ধমান বেকারের সংখ্যা, অপ্রকৃতিস্থ 
শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যুতের ঘাটতি এবং পুর্ণনতম কৃষি ও 
শিল্পোষ্ঠোমের পথে উপাদানের ঘাটতির অন্তরায় 
সমা্গিক-অর্থ নৈতিক সঙ্কটের জটিলতা এমন এক 
পর্যায়ে পৌছে দিয়ে যাবে যে তার দ্রুত সমাধানে 


ব্যর্থতা দারুণ বিপর্যয় ডেকে আনবে । 


‘Focus on West Bengal’ পুস্তকটি পশ্চিম 
বঙ্গের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
লিখিত ২০টি প্রবন্ধের সঞ্চলন। শেষের দিকে একটি 
গ্রবন্ধ, পরিকল্পনার প্রয়োগ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা 
নিয়ে। আলোচনাটি বিস্তৃত পরিধির ইসারা দিলেও, 
কার্যত ভাসা-ভাসা আলোচনায় সীমিত। প্রতিশ্রুত 
পরিধিব্য।গী আলোচনা! প্রসারিত হলে, এই প্রবন্ধটি 
একটি মূল্যবান তাত্বিক সংযোজন হতে পারতো। 

এই সঙ্কগনের সবগুলি প্রবন্ধই বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
যার। বিশেষজ্ঞ, তাঁদের বারা! রচিত হলেও, স্ব 
কয়টি গ্রবন্ধেই যে আলোচ্য সমস্তাগুলি তত্র কিন্ব। 
প্রয়োগের দিক থেকে বিস্তুতভাবে , আলোচিত 
হয়েছে, ভা বল! যায় না| বেশীর ভাগ গবন্ধের 
আলোচনা একদেশদশা | হয়তো সংশিপ্চ পরিধিতে 
স্বার্জীণ আলোচনা সম্তব নয় বলেই কিন্ব। সমস্তার 


কয়েকটি দিকে আলোকসম্পাত করাই লেখকের 
উদ্দেশ্য বলে আলোচ্য বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় 
প্রবেশ করার প্রয়োজন লেখক বোধ করেন নাই। 
তবুও যেটুকু আলোচনাই হয়ে থাকুক না কেন, সব 
কয়টি প্রবন্ধই বিষয় সম্বদ্ধে-তথ্য ও তত্বগত ছুই দিক 


থেকেই--সমুদ্ধ বলত্তে হবে। 
অবশ্যি এই সঙ্কলনের সম্পাদক খ্যাতনামা অর্থ- 


নীতিবিদ অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য এই অসম্পুর্ণতার 
উল্লেখ করে বলেছেন £ “The problems which 
our contributors have thought fit to 
spotlights 
certainly exhaust all that can be said 
about the malady that afflicts West 
Bengal to-day.” (PP. 205) অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্খ 
পুস্তকটির শেষ অধ্যায়ে সঙ্কলনগুলির মুল্যায়নস্থত্রে 
কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তার উল্লেখ 
প্রয়োজন । পশ্চিম বাংলার অবক্ষয় যে দেশবিভাগ 
কেন, তারও আগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবিভক্ত 
বাংলাকে সাআজ্যবাদী যুদ্ধপরিচালনার জন্য পুরোপুরি 
ধাঁটিতে পরিণত করবার দিন থেকে সুরু হয়েছে এবং 
দেশবিভাগের পর থেকে অর্থ নৈতিক-সামাজিক 
আবক্ষয় দ্রুততর হয়ে বিভাগোত্তর অপরিণামদশী এবং 
পরবর্তাক্কালে সুবিধাবাদী রাজনীতি, বছ্ধগ্রলার 
অবরোধে পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক বিপর্যয়কে স্থায়িত্ব 


turn their on do not 


দিয়েছে--অদ্যাপক ভট্টাচার্যের সমাধ্ি-গ্রবন্ধে সেই 


বাস্তব পরিস্থিতির উল্লেখ পশ্চিম বঙ্গের সমকালীন 
সনস্তাগুলিকে তার নির্দিষ্ট প্রে্ধায় স্থাপিত করেছে। 


২০২ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


অধ্যাপক ভট্টাচার্য একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 
কেন্দ্রের উপেক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 
তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়ের দায় স্বটাই কেন্দ্রের 
উপর চাপিয়ে দেবার সহজপথ গ্রহণ কবেন নি। এই 
সঞ্চলনের অন্যান্য প্রবন্ধও একদেশদরশা কেন্দ্র- 
বিরোধিতার আতিশয্য মুক্ত । পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের 
অক্ষমতা, রাজনৈতিক দলগুলির---বিরোধীদলগুলি 
সমেত--একটান! নেতিবাচক নীতি এবং সাধারণ- 
‘ভাবে সঙ্কট উত্তরণে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসের ব্যর্থতার 
স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রের ভানাচারের মুখোমুখী হতে 
হবে। অন্যথায় কেবলই কেন্দ্রকে অভিযুক্ত করে 
আত্মতৃপ্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের সামাঁজিক-অর্থ নৈতিক 
জীবনকে বদ্ধঞ্জলার অবরোধমুক্ত করা যাবে না। 
অধ্যাপক শভট্টাচার্যও তার সমাপ্তি মূল্যায়নে এই 
আত্মতৃপ্ত মানসিকতার মৃতু ভর্খপন|য় বলেছেনঃ 
‘in my View, because there are so 
many lacunae in our own contribution 
to the solution of the State’s 
problems that emphasis (West Bengal’s 
with the Centre) 
extraneous factors would have been 


vital 


relations on 


both misplaced and misleading. 


In spite of whatever criticism of 
ceniral policy may have been made 
in passing, our focus remains on West 
Bengal.” (pp, 207) 


এই সঙ্কলনের “মুখবন্ধ” ও অষমৃতানন্দ দাসের 


LL 


‘Development Blockage and Unemplyo- 
ment in West Bengal’ প্রবন্ধটির পৃথকভাবে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজ্জন। 'মুখবন্ধ'-এ রাজনীতির 
প্রকৃতি ও তার সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক 
অল্পকথায় সুত্রাকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'মুখবন্ধে' 
অর্থনীতির কোনে! নূতন সুত্র বিবৃত না হলেও মৌলিক 
অর্থ নৈতিক লক্ষ/রূপে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
পণ্যের সর্বাধিক উৎপাদন, এই রাজ্য থেকে অন্যত্র 
সম্পদের স্থানান্তর রোধ এবং এই দুইটি লক্ষ্য পূরণের 
মধ্য দিয়ে সহজ কথায়, পুর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার 
উল্লেখ রয়েছে । সমস্তাগুলিকে আরও সহজভাবে 
বিবৃত করার জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে” 
গড় জেলা, গড়েরও নীচের জেল! এবং নগর ও 
শিল্প।য়িত জেলা _ এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। 
আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর 'মুখবন্ধে” 
বিশেষ জোর দওয়া হয়েছে-তা হোলে শিল্পের 
অগ্রাধিকার নির্ণয়! রাজনৈতিক স্থুবিধাবাদের খাতিরে 
কিন্বা দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এতোকাল স্বল্পমেয়াদী 
লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী সমাধান 
বজিত হয়ে এসেছে। ফলে অর্থনৈতিক সমস্তার 
সমাধানের পরিবর্তে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে । 
অমুতানন্দ দাস তার প্রবন্ধে ক'লকান্তার ধীর 
উপনিবেশিক পত্তন, কলকাতার অতিকায় নাগরিক 
স্কীতির পাশাপাশি গ্রাম বাংলার অর্থ নৈতিক 
নিঃস্বতা, কলকাতার অর্থ নৈতিক বিষ্ভাসে অবাঙ!লী 
পুজির আধিপত্যের ফলে কলকাতার সমৃদ্ধি থেকে 
গ্রাম বাংলার নির্ধাসন--এই গ্রসঙ্গগুলির বিশ্লেষণ 


২০৩. এই ভালো ভালো নয়' 
করেছেন। তবে অমৃভানন্দ দাসের কয়েকটি 
বিশ্লেষণাত্মক অনুমানের সঙ্গে অনেকেই একমত 
হবেন না। অমুতানন্দ দাস একদিকে অবাঙালী 
শিল্পেঃগ্োগী এবং অন্যদিকে বাঙালী প্রশাননিক আমল 
ও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে স্বার্থগত ও সাংস্কৃতিক 
বৈপরীত্য এবং অপর দিকে শ্রমিক আন্দোলনের 
বাঙালী নেতৃত্বের সঙ্গে অবাঙালী শ্রমিকদের 
স্বার্থের বৈপরীত্য দেখেছেন এবং একই যুক্তিতে 
প্রশাসনিক অ।মলাদের এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 
দলের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের নৈকট্য 
দেখেছেন। এই অনুমান বাস্তবামুগ নয়। কারণ, 
পঞ্চাশ দশকের প্রশাসনিক দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সে- 
সময়কার অবাঙালী শিল্পোছ্যোগীদের যেমন নৈকট্য 
ছিল তেমনি বামপন্থী নামে পরিচিত প্রায় সকলদলের 
শ্রমিক নেতৃত্বের সঙ্গেই অবাঙালী শ্রমিকদের যথেষ্ট 
নৈকট্য ছিল। of the soil’-দের 
কর্মদংস্থানের দাবী পশ্চিম বঙ্গে বেশীদিনের ঘটনা 
নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেকার বৃদ্ধি 
থেকে এবং অন্যান্থরাজ্যে বাঙালী শ্রমিক-কর্মচারীদের 
বিতাড়নের চাপ থেকে পশ্চিম বাংলায়ও এই দাবী 
অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। 

পশ্চিম বাংলায় দ্রুত জনসংখ্য। বৃদ্ধিতে, মাথা! পিছু 
জমির ক্রয়ক্ষীয়মান হারে, গ্রামের উন্নয়নবন্মিত 
ক'লকাতার আতিকায়ী শ্ফীতিতে কলকাতার 
উন্নয়নে ছেদ পড়েছে,_গ্রামবাংলাও নিঃস্ব হয়েছে। 
মোট ফল সংখ্যাতীত বেকার। পশ্চিম বাংলার 
বেকারের সংখ্যা কত তা নিয়েও সরকারী স্তরে 


‘Sons 


মতভেদ রয়েছে। সরকারী সংখ্যাতত্ব বিভাগের মতে 
২৮ লক্ষ; বেঙ্গল স্যাশন।ল চেম্বার অব কমার্স বলছেন 
৩৬ লক্ষ ; মি. এম. পি. ওর হিসাবে ৪৫ লক্ষ । 
অবশ্য সনলেই একমত যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা 
বছরে এক লক্ষ হিসাবে বাড়ছে । ২৮ লক্ষ হিসাবেও 
গোট! ভারতবর্ষের শতকরা ১৭ ভাগ বেকার পশ্চিম 


বঙ্গ বক্ষে ধারণ করছে, যদিও পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্য 


গোটা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮ ভাগের এবং 
পশ্চিম বাংলার আয়তন সারা ভারতের আয়তনের 
শৃতকর! তিন ভাগের সামান্য কিছু বেশী। 
শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে গ্রামের চাহিদার পরিপূরক 
ব্যবস্থার উপর (‘effective linkage with the 
pattern of demand of the rural sector’) 
পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতো 
নির্ভরশীল, অমৃতানন্দ দাস সে কথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। জমিতে যে' সকল কৃষি-নির্ভরদের 
সঙ্কুপান হবে না ফ্লাউড কমিশনের ভাষায় ‘there 
is not enough land to go round’-—(লেক্থা 
আজ আর কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাবার 
প্রয়োজন নেই। অপরপক্ষে অতিরিক্ত পুজিসিক্ত 
( capital intensive) ভারী শিল্প, গ্রামীণ 
জীবনের পণ্যের চাহিদা! মেটাবার পরিপূরক ব্যবস্থা 
গ্রহণে সম্পূর্ন অপারগ--ফলে গ্রামীন উন্নয়নে তার 
কোনো ভূমিক! নেই বললেই চলে, তাও পরিষ্কার 
হয়ে গেছে। তাই পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়ন নৃতন 
পথে অগ্রসর হযে) যে পথে কৃষি উৎপাদনের 
চাহিদা মেটানো যাবে, গ্রামীন জীবনের আবশ্যকীয় 


২:৪ জয়ী, আষাঢ় ১৩৮০ 


পণ্যের চাহিদা মেটানো যাবে এবং ক্রমবর্ধমান কৃষিপণ্য 
উৎপাদনের বিপণনের ব্যবস্থা! করা যাবে -যুলতঃ 
কৃষিকেন্দিক শিল্পোন্নয়ন, ভূমি-নির্ভর গ্রামীণ 
বেকারদের কর্মমংস্থান করে দেবে । | 

কিন্তু একট! প্রশ্ন থেকেই যায়| এই পরিবর্তনের 
জন্য যে রাজনৈতিক-মানবিক পরিবেশ প্রয়োজন, 
তাতে প্রত্যাবর্তন কি অনায়াসসাধ্য হবে? এই 
প্রশ্নের সঙ্গে নেতৃত্বের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। পশ্চিম 
বঙ্গে সেই অভীষ্ট পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য নৃতন 
নেতৃত্ব প্রয়োজন | অন্যান্য পরিবর্তনের মুখে তা 
গড়ে উঠবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই অগ্রসর হতে 
হবে। 

পশ্চিম বঙ্গে কুষি-বিপ্লব, ক'লকাতার উন্নয়ন ও 
পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি, ভারতবর্ষের শিল্পোস্নয়নে পশ্চিম 
বঙ্গের ভূমিকা, শিল্প-শ্রমিক সম্পর্ক, হলদিয়ার 
সম্ভাবনা, বন্য! নিয়ন্ত্রণ, সুন্দরবন বদ্বীপ পরিকল্পনায় 
পশ্চিমবঙ্গ, , পশ্চিমবঙ্গের আঁধিক উন্নয়নে সড়ক 
পরিবহনের ভূমিকা, পশ্চিম বঙ্গের অর্থ নৈতিক 
সম্পদ, কলকাতার উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থা ইত্যাদি 
কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন ‘Focus on West 
Bengal’-এর আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে, যদিও এই 
আলোচনাগুলি একটি সামগ্রিক সূত্রে সম্নিবন্ধ নয়। 

‘Focus on West Bengal’-এ একটি সমস্যার 
আদৌ আলোচন! হয় নি। শিল্পায়নে এবং কৃষি 
উৎপাদনে বিদ্যুতের অপরিহার্যত! রয়েছে। কিন্ত 
বিদ্যুতের চাহিদা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা, 
ব্দ্যাতের ঘাটতি নিয়ে কোনো আলোচনাই 


পুস্তকটিতে স্থান পায় নাই। পরিবহনের মত 
বিদ্যুৎও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের একটি তাত্যাবশ্যক 
উপাদান ব! infra-structure | ‘Focus on 
West Bengal'-এ এই আলোচনার অভাব একটি 
গুরুতর ক্রুটি | 

পুস্তকটির দাম সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের 
বাইরে হলেও পশ্চিম বঙ্গের সমসাময়িক অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতির মূল্যায়নে একটি সহায়ক পুস্তকের প্রতিষ্ঠা 
পাবে! 

‘West Bengal: An Analytical 
305" পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক 
পুস্তক বলা চলে। এই পুস্তকে সামগ্রিকভাবে 
পশ্চিম বঙ্গের সমস্তাথলিকে তাদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষায় 
উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। তাই পুস্তকের আলোচ্য 
পরিচ্ছেদগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, এক্দেশদশাও নয় 
-_পারম্পর্যস্থত্রে গ্রথিত। গোট! ভারতবর্ষের পরি- 
প্রেক্ষিতে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও 
গ্রতিরক্ষার সমস্যায় পশ্চিম বঙ্গের গুরুত্ব কতটা এবং 
কোথায়, এই প্রবল জিজ্ঞাসা দিয়েই পুস্তকটির সুরু। 
তাই পশ্চিম বঙ্গের সঙ্কট সার! ভারতের পক্ষে গভীর 
উদ্বেগের এবং এখানকার সমস্তাসমূহ জাতীয় লমন্যার 
নিরিখে মীমাংসার দাবী রাখে--এই প্রতিপা্ভ নিয়ে 
পুস্তকটি অগ্রসর হয়েছে । 

পুস্তকের পরিচ্ছেদগুলিও সুবিস্তস্ত। বাংলার 
ভূভাত্বিক পরিচয়, শিল্প বিস্তারের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক 
নবঙ্জাগরণ, দেশবিভাগের অভিশাপ, স্বাধীনতাউত্তর 
আখিক প্রগতি, পরে অবনমন, রাজোর আভ্যন্তরীণ 


৮ 


A 


¥% পুস্তকটিতে নাই । 


২৪৫ ‘এই ভালো ভালো নয়’ 
আঞ্চলিক বৈষম্য, উন্নয়নের উপাদান, যন্ত্রণার শহর 
ক’লকাতা, কৃষির অতীত ও ভবিষ্যৎ, শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ 
--তার সবলতা ও দুর্বলতা, ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্ত, 
মন্দার ধাক।, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, যুবকদের সমস্যা, 
সমাজবিরোধীদের বৃহ, পশ্চিম বঙ্গ ও কেন্দ্র, বাচার 
রণকৌশল-_ইত্যাদি বিষয়বস্তু পর পর সম্গিবন্ধ 
হয়েছে। এছাড়া অনেক চার্ট, তথ্য, তুলনামূলক 
সংখ্যাতত্ব দিয়ে পুস্তকটি সমৃদ্ধ ৷ 

এই পুস্তকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব- 
জাগরণের সংযোজন খুবই প্রাসঙ্গিক বলতে হবে। 
অবশ্যি রাসকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মূল্যায়নে ব্যর্থতা না 
হলেও গুকতর অসতর্কতা! রয়েছে । এই পরিচ্ছেদটির 
পরই দেশবিভাগের প্রসঙ্গ কিছুটা খাপছাড়া মনে 
হবে। একটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে বিংশ শতাব্দীর 
গোড়া থেকে দেশবিভাগ পর্যন্ত সামার্জিক-রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের বেখাঙ্কন সুত্রে উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণে অরবিন্দ-চিত্তরঞ্রন-বুভাষচন্দ্রের অবদান 
চিহ্নিত করবার অবকাশ ছিল। তবেই দেশবিভাগের 
বিপর্যয়ের মারাত্মক আঘাত আরও পরিস্কুট হোতে|। 

‘A city in Agony’ পরিচ্ছেদে কলকাতার 
বহুমুখী সমস্তার কথা সুন্দরভাবে আলোচিত হলেও 
ক'লকাতার অস্বাভাবিক ল্ফীতির পাশাপাশি গ্রাম- 
বাংলার নি:স্বতা যে কলকাতাকেও বদ্ধঙ্গলার পাকে 
টেনে নামিয়েছে, তার কোনো বিশ্লেষণমূলক আলোচনা 
গ্রামের অর্থ নৈতিক জীবন নিস্বঃ 
থেকে নিম্ব-তর হবে, আর কলকাতার স্ফীতি অব্যাহত 
থাকবে--এই বৈপরীত্য যে অর্থনীতিসম্মত নয়-- 
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সেই বিশ্লেষণের অভাব এই পুস্তকের সুবি্তস্ত 
আলোচনায় বড় বেশী চোখে পড়ে। | 
‘West Bengal and the Centre’ পরি- 
চ্ছেদে রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রের অবহেলার 
অনেক তথ্য দিয়েও খুবই সঙ্গতভাবে পুস্তকে এই 
সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে সবার আগে পশ্চিমবঙ্গকে 
গভীর আত্মবিশ্লেষণের সম্মুখীন হতে হবেঃ “০ 
this brief survey of the 
centre’s dealings with West Bengal and 


conclude, 


its problems leads to one broad con- 
clusion that while demanding modi- 
fications and changes in certain policies 
and practices pursued by the Union 
Government affecting this State, West 
Bengal must also take a long and hard, 
self-critical look. Bemoaning centre’s 
attitude on every turn is ‘neither Jjusti- 
fied nor likely to produce any helpful 
result» (PP 152) বলাই বাহুপ্য, দেশবিভাগ 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনেক মুল সমস্তার উৎপত্তি 
হওয়ার ফলে পশ্চিমবর্গ বিশেষ ব্যবস্থার এবং কেন্দ্র 
থেকে রাজ্যে অধিকতর সম্পদ হস্তান্তরের দাবী রাখে। 

পশ্চিম বাংলার সমস্ত! বাঁচবার সমস্তা। আর 
পশ্চিমবঙ্গের রীচার. সঙ্গে 'সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ 
জড়িয়ে রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের জটিল সমস্তাকে লঘু 
করে দেখলেও যেমন চলবে না, তেমনি পশ্চিম 
বঙ্গের সমস্যাকে কেবলমাত্র. শিল্লোগ্তেগের কিনব 
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কৃষির, কিন্ব শুধু কলকাতার সমস্তারূপে দেখলে যে 
কত ভুল হবে এই বইখানিতে খুব যত্ন সহকারে তা 
বোধাবার চেষ্টা হয়েছে | তাই বইটির শেষ পর্যায়ে 
কোনো বাধা ধর! ছক একে দিয়ে পরিসমাপ্তি ন! 
টেনে অগ্রাধিকারের কয়েকটি পর্যায়ের উল্লেখ 'করা 
হয়েছে মাত্র। সেইঞ্রন্য শেষ অধ্যায়ের নামকরণ 
হয়েছে ‘Strategy for Survival’ | 

পশ্চিমবঙ্গের সমস্তা বুঝবার জন্য এই বইটি 
অপরিহার্য বলা যাঁয়। কিন্ত সাধারণ পাঠকদের কথা 
ছেড়ে দিলেও যারা জি্ঞানুর দৃষ্টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্ত! আনতে চাইবেন তাদের পক্ষেও পুস্তকটির মূল্য 
অত্যন্ত বেশী। কলেজ, ইউনিভারপিটি কি্ব! বড় বড় 
সাময়িক পত্রের গ্রন্থাগার ও ম্তাঁশনাল লাইব্রেরীর মত 
লাইব্রেরী ছাড়া এই বই রাখবার সামর্থ আর কাদের 
হবে জানি না। 

‘Gommerce’ সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যায় 
(August, 1972) কয়েকটি তথ্য-নির্ভর প্রবন্ধ 
রয়েছে । 00120076106 স্থিতস্বার্থের পত্রিকারূণে 
পরিচিত হলেও এই 'ধরণের বনিয়াদী পত্রিকা গভীর 
নিষ্ঠা নিয়ে ভপ্য পরিবেশন করে থাকে। 
‘Commerce’-এর রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্কলন The 
Industrial economy of West Bengal’-a 
তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। 
of Commerce and Industries-এর তং 
কালীন চেয়ারম্যান এ, এন, হাকসারের প্রবন্ধ 
‘West Yesterday, Today 
and  Tomorrow”-তে পশ্চিমবঙ্গের অতীত, 


Bengal Chamber 


Bengal 


বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত রূপরেখ। আঁক 
হয়েছে। 

‘E০০n’ পত্রিকাটি নৃতন হলেও পত্রিকাটির 
সম্পাদকমগ্ডলীতে অধ্যাপক রাখাল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদর! রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই 
বিশেষ সংখ্যাটির সম্পাদকীয়তে রাজ্য সরকারের 
পরিকল্পনার কোনো কোনো দিকের-__বিশেষভাবে 
কৃষিখাতে মাত্রাতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবের অন্তহীন 
অবাস্তবতার উল্লেখ করে বল! হয়েছে ? ‘Planning 
in this State, unless itis going to be a 
mere day-cream, must take note of the 
institutional factors and economic 
constraints. A plan that fails to take 


these into account, and that does not 


61966 itself firmly to resourees avail- 


able, cannot but come to 016৮ (pP.3) 
এই পত্রিকায় রণজিৎকুমার সাউর ‘Notes on 
some Issues in the Economic develop- 
ment of West Bengal’ প্রবন্ধে আগামী দশ 
বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৪০ লক্ষ লে'কের কর্মসংস্থানের জন্ঠ 
ফ্যাকউটরীগুলিতে সেই দশ বছরে নূতন কর্মসংস্থানের, 
শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ প্রত্তিবছরে শতকরা ৫৮ ভাগ 
কর্মসংস্থান বুদ্ধির অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫১ 
থেকে ১৯৬৫ সালে প্রতি বছরে কর্মসংস্থান বুদ্ধির হার 
মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ । সুতরাং, বর্তমান দশকে 
ফ্যাক্টরীতে কর্ণস্থানের হার শতকরা আড়াই গুণ বৃদ্ধি 
করা যাবে কিনা লেখক সে-প্রশ্ন তুলেছেন। 
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কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় নৃতন কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগে 
“সংহত চাষ’ (cluster farming) হাজার হাঞ্জার 
ছোট চাষীর আধিক বিপর্যয় ডেকে এনে রাজ্যের 
অভ্যন্তরে আঞ্চলিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে আধিক 
বৈষম্যের তীব্রতা বৃদ্ধি করবে কিনা, লেখক সে 
গুশাও তুলেছেন । 
‘Economic Times’-এর ১৯৭২-এর অক্টোবর 
৩১শেএর ‘West Benga!’ ক্রোড়পত্র বিদ্যুৎ ঘাটতি 
নিরসনের বিস্তৃত আলোচন! রয়েছে। অন্তান্য প্রবন্ধের 
সঙ্গে ‘Socio-economic changes £ impact 
on the State’ একটি তথ্যবছপ আলোচন৷ ৷ 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিম বঙ্গের বহুমুখী 
সমস্তার ওপর আলোকসম্পাত করে এই বিভিন্ন পুস্তক 
"ও পত্র-পত্রিকাগুলি নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
পশ্চিম বঙ্গ সম্বন্ধ সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে আলোড়ন ও 
আবেগে স্থষ্টি করেছে। পশ্চিমনঙ্গের নেতৃত্বের 
ওপর নির্ভর করবে, কতট। এই সমবেত কল্যাপ- 
বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে নৃতন করে গড়ে 

তুলতে পারবেন। এখনও তা বু দূরের বস্তু । 
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এ কী শান্তি !--(১৮২ পৃষ্ঠার পঃ) 
(090986) আলোচনা ও মীমাংসার কথা তুলে 
ধরেছে। সেই সঙ্গে প্রায় চরম পত্রের মতই নিক্সন 
জানিয়ে দিয়েছে এই বছরের শেষের দিকে যখন নিক্সন 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগ্চলির রাজধানীতে লফরে বার হবেন তার 
পূর্বেই আতলাস্তিকের ছুই প্রান্তে ৷ পশ্চিমী রাষ্ট্রদের 
নৃতন সম্পর্কের ভিত্তিতে নূতন” 'আতলান্তিক সনদ’ 
প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে তিনি প্রত্যাশা রাখেন । 
ইউরোপের পশ্চিমী গোষ্ঠির পক্ষ থেকে তিনটি 
সমস্তার গীটবাধার (20926) কিসিংগারী- 
কৌশলের বিরুদ্ধে উম্ম পাকলেও তাদের এই প্রস্তাবে 
রাজী হতে হবে। 

ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানী তো ইউরোপে 
আমেরিকার সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিন অবস্থানে সম্মত 
রয়েছেই, পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার প্রভাবের 
বড়ো সমালোচক ফ্রান্সেরৎ এ-বিষয়ে অসম্মত হবার 
উপায় নেই। কিন্তু পারমাণবিক প্রতিরক্ষার অন্য, 
ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর মত, আমেরিকার 
দারস্থ ন! হয়ে, নিজন্ব পারমাণবিক প্রতিরক্ষার প্রবক্তা 
ফ্রান্সের সে-বিষয়ে অসম্মতি রয়েছে! কিন্তু ফ্রান্সের 
সাধ থাকলেও সাধ্য নাই । ইউরোপের পাঁরমাণবিক 
প্রতিরক্ষা, এমন কি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যৌথ 
প্রচেষ্টার সাধ্যেরও অতীত। ফ্রান্সের একটি 
জেদ হোলো আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিমী গোষ্ঠি 
বন্ুপার্ষিক বৈঠকে না বনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে 
নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্বুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে। 
পশ্চিম জার্মানী বহুপাক্ষিকের পক্ষপাতী, ইংল্যাগু 


এবিষয়ে আপাতত নীরব। ফ্রান্স একটা কথা ভুলে 
যাচ্ছে। বাবসা ও মুদ্রাসংক্রান্ত সমস্তায় ইউরোপীয় 
কম্যুনিটি এবং আমেরিকার পরস্পরের ওপর নির্ভর- 
শীলতার টানাপোড়েন রয়েছে। তাই এই ছুই বিষয়ে 
উভয়কেই গ্রহণ-বর্জনের -পথে মীমাংসায় পৌছাতে 
হবে। কিন্তু সামরিকবাহিনীর সম্বন্ধে অবস্থা সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। সেক্ষেত্রে আমেরিকা দাঁতা, ইউরোপ 
গ্রহীতা । ইউরোগীয় কমুুনিটির ওপর আমেরিকার 
চাপস্থষ্টির সুবিধা হোলো এই বে ইউরোপে 
আমেরিকার সামরিকবাহিনী মোতায়েন রয়েছে 
কিন্তু আমেরিকার কোনে! ইউরোপীয় সেনাবাহিনী 
নেই। ইউরোপের অস্তিত্বের জন্য আমেরিকার 
সহায়তা প্রয়োজন, এই বাস্তব সত্যকে ইউরোপ ৮ 
যেমন অস্বীকার করতে পারবে না,_-গ্*'গলের 
আমলের আত্মগরিমায় মগ্ন ফ্রান্সও পারবে না 
আঁমেরিকাও তেমনি এই রূট বাস্তবের উপর দাড়িয়ে 
মাঞ্কিণী স্বার্থ (ষোল আনা আদায় করে নেবে, যদি 
ইউরোপ এই বছর শেষ হবার পূর্বে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে গরিমসি করে। কারণ, সোভিয়েত কমুনিষ্ট 
গোষ্ঠির সঙ্গে ‘ইউরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা”র 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পুর্বে আমরিকাকে নৃতন ‘আতলাস্তিক 
সনদ'-এর সমর্থন ‘ইউরোপীয় কম্যুনিটির’ দেশগুলি 
থেকে ছলে-বলে-কৌণলে আদায় করে নিতেই হবে । 
আমেরিকা চাইছে পশ্চিম ইউরোপে তার সামরিক 
বাহিনীর ঢাল'-এর বিনিময়ে পশ্চিমী রাষ্্রগুলি থেকে ₹- 
অর্থনৈতিক ও মুদ্রাসংক্রান্ত শ্তযোগ আদায় করে 
নৃতন 'আতলাস্তিক সনদ’ রচনা করতে । আমেরিকার 


৮. 


এ কী শান্তি! 


সঙ্গে কতট। বোধাপড়া করা হবে, পশ্চিমী রাষ্্রগুলির 
মধ্যে তা নিয়ে মতভেদের সুযোগ নিয়ে 
আমেরিকা তার-স্থার্থ বজায় রাখতে গেছ না হবে না। 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্টির মুস্কিল হোলো আমেরিকার 
সামরিক বাহিনীর আড়াল যেমন তাদের চাই, 
ওয়ারল চুক্তি-গোষ্ঠির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য, আবার ইউরোপে আমেরিকার মাতববরিও 
তাদের বরদাস্ত নয়। ইউরোপে আমেরিকার 
মাতববরির বিরুদ্ধ প্রবল বিদ্রোহী ছিলেন গ্/ঃগল ; 
তার অম্ুসাবীদের সেই ঘোর কাটেনি | ছ্য*গল-এর 
ধারণা ছিল, আমেরিকা ইউরোপে সোভিয়েত রুশের 


২০৯ 


* সঙ্গে কোনো পারমাণবিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে 


না। আমেরিকা-নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে পারমাণবিক 
আঘাত থেকে ইউরোপে আত্মরক্ষা করবার জন্ত-_ 
‘Independent 066617:60৮- পারমাণবিক অস্ত্র 
সম্ভার গড়ে তুলতে ফ্রান্স চেষ্টা করে এসেছে । 
সম্প্রতি দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরে মুরুরোয়া প্রবাল 
দ্বীপে ফ্রান্সের হাইড্রোজ্জেন বোম! বিস্ফোরণের 
পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের 
দেশগুলিত্ে-_ বিশেষভাবে অক্টেলিয়া, নিউজিল্যাপ্ডে 
--যে প্রতিবাদের ঝড় চলছে ত! ছগল নীতিরই 
ফলশ্রুত । 

দ্ভগলের সংশয় যে অমূলক ছিলোনা সাম্প্রতিক 
ঘটনা তা সপ্রমাণ করছে। ব্রেঞ্নেভ-নিক্সন 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে পশ্চিমী ইউরোপীয় গোষ্ঠির দারুণ উদ্বেগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন পুর্বে কোপেনহেগেন-এ 


অনুষ্ঠিত স্তাটো কাউন্সিল-এর বৈঠকে উপস্থিত 
হয়ে পশ্চিগী ইউরোপীয় গোষ্ঠির আমেরিকা সম্পর্কে 
বিক্ষোভের তীব্রতা দেখে আমেরিকার পররাষ্ট্র 
সচিব রজার্ঁস হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। 
সাময়িকভাবে পশ্চিমীদের সন্দেহ নিরসনের মাঁকিণী 
চেষ্টা যে বার্থ হয়েছে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোবার্ট 
কোপেনহেগেন থেকে প্যারিসে ফিরেই “পৃথিবীর 


বোঝা ভাগাভাগি করে নেবার বুহতৎশক্তি বর্গের 
প্রবণতার নিন্দা করে যা বলেছেন তা থেকে 
বোঝা যাবে: “the temptation of the 


Super-Powers to settle through their 
the division of world 
responsibilities.” 


discussions 


ইউরোপে পারমাণবিক প্রত্রিক্ষার সঙ্কট 

ব্রেজনেভ-নিক্সন সমঝৌতায় ইউরোপে তাদের 
কোনো পারস্পরিক পারমাণবিক সংঘাতে জড়িয়ে না 
পড়বার যে ব্যবস্থা! নিহিত রয়েছে, কিনিংগার-এর 
একটি প্রস্তাবে তা বেশ বোঝ! গেছে। কিসিংগার 
চাইছেন আমেরিকা ও ইউরোপ পারমাণবিক প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থার পুনূর্ল্যায়ন করে নৃতনভাবে চুক্তিবদ্ধ হউক 
এবং ইউরোপের পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ প্রচলিত অস্ত্রসস্তার 
( conventional weapons ) এমনভাবে বুদ্ধি 
করুক যাতে ওয়ারশ ব্লকের আক্রমণের প্রথম ধাককাটা 
আমেরিকার পারমাণবিক অন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই 
ভারা সামলাতে পারে। ভিয়েনায় সমতাসম্পন্ন 
সামরিকবাহিনী হ্রাস আসন্ন সম্মেলনে আমেরিকা 


২১৭ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


শতকরা দশভাগ সামরিকবাহিনী হাঁস করবেই, 
সোভিয়েত রুশও কিছু করবে। কিন্তু তা সত্বেও 
পশ্চিম ইউরোপ ওয়ারশ ব্লকের বিপুল সমরসজ্জার 
সম্মুখীন থেকেই যাবে--যার আক্রমণ সামলাবার জম 
আমেরিকার পারমাণবিক সাহায্য আক্রমণের সুরুতেই 
‘পৌঁছাবে না, আদৌ পৌঁছাবে কিনা স্ত’গল-এর 
মত এখন অন্যান্য ইউরোপীয় পশ্চিমী রাও নিরুপায় 
হয়ে সংশয় প্রকাশ করছে। 

বর্তমানে জলের তলায় নাবমেরিনে দূর পাল্লার 
পারমাণবিক অস্ত্র বসিয়ে পারমাণবিক গওুতিরক্ষা। ও 
আক্রমণের আয়োজন চলছে। সোভিয়েত রুশ ও 
‘আমেরিকার গতবছরে, সম্পাদিত প্রতিরক্ষামূলক 
পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এবং এবারকার 
ব্রেজনেভ-নিক্সন বৈঠকে গৃহীত আগামী বছরের 
মধ্যে মাক্রমণাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রপম্বরণের চুক্তি 
সম্পাদিত হয়ে গেলে বৃহৎ শক্তিগুলির ক্ষেত্রে যেমন, 
ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তেমনি সাবমেরিন থেকে 
দুর পাল্লার পারমাণবিক উৎক্ষেপণান্ত্র দিয়ে আক্রমণ- 
কারীর 
€apacity”—সুনিশ্চিতির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষার 
জন্য তৈরী হতে হবে। ফ্রান্সের একক শক্তিতে তো 
দূরের কথা ইংলগু ও ফ্রান্স একত্রিত হয়েও 
কোনোরকম পারমাণরিক প্রতিরোধ -40001621 
deterrent’— গড়ে তুলতে পারবে কিনা সে- 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । পশ্চিম ইউরোপের 
জন্য আমেরিকার অপরিহার্যতা এইখানে । পশ্চিম 
জার্মানীর পারমাণবিক অস্ত্র নেই, ওয়ারশ ব্লকের সঙ্গে 


ধ্বংস = “assured destruction 


পশ্চিমীদের সংঘাত বাধলে জার্মাণভূমিই সব চাইতে 
প্রথম বিপর্যস্ত হবে। তাই তাকে আমেরিকার 
প্রাধান্য স্বীকার করে নিতেই হবে। ইংল্যাণ্ডের 
পৌরুষে বাধলেও বাস্তবকে স্বীকার করতে তার 
প্রস্তুতি রয়েছে। ফ্রান্স আত্মমর্ধাদার গরিমায় ভূগছে, 
সুতরাং তার একটু সময় লাগবে, আমেরিকার 
প্রাধান্যের বাস্তবতা মেনে নিতে। বিভিন্ন শক্তির 
উদ্যোগের পেছনে এই ধরণের স্ববিরোধিতার দহন 
তাদের মধ্যে অশান্তির স্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে ; পশ্চিমী 
রাষ্্রগোষ্ঠিও এই দংনের শিকার হয়েছে। নূতন 
আভলাস্তিক সনদের সঙ্গে ন্যাটোর? রাষ্ট্রগোষ্টির 
সম্পর্ক ছাড়াও নিরপেক্ষ নুইজারল্যাগুকেও আমেরিকা 
ভিড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। আরও তাজ্জব ব্যাপার 
জাপানকেও নূতন 'আতলাস্তিক সনদের’ রথে জুড়ে 
দেবার প্রবল বাসনা মামেরিকা প্রকাশ করেছে। 


ব্ৰেঞ্জনেভ-নিন্মন চুক্তির বাইরে যারা £ চীন 

কিন্তু ত্ৰে্নেভ-নিক্সন চুক্তি যাদের স্পর্শ করে নি 
যার! ‘ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা” সম্মেলন 
কিন্ব। প্রস্তাবিত আতঙগান্তিক সনদের বাইরে রইলেন 
তারা কি ভাবছেন? তাদের সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গ 
এইটুকুই দাক্সিশ্য দেখিয়েছেন যে যার যার পুরাণে! 
মিত্রদের স্বর্থ বিরোধী কিছু কর! হবে না। ব্রেনেভ- 
নিক্সন ঘোষণায় মধাপ্রাচ্য সম্পর্কে দছুঞ্জনের'খ 
মতানৈক্যের উল্লেখ কর! হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়। 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুল্পেখ কেন? চীন-মাফিণ-রুশ- 
এর আন্তর্জাতিক ত্রিভুজের দুইটি বাছ, অপর বান্থুর 


8, 


২১১ এ কী শাস্তি! 


উল্লেখ করেনি বটে, কিন্তু এই বৈঠক যে চীমের 
উদ্বেগ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে সেকথা 
বল! যায়। 

সিনকংয়া-এর লপনডে ২৭শে জুনের পঞ্চদশ চীনা 
পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ তার বহিঃপ্রকাশ 
মাত্র। চীন-রুশের ৪,৫০০ মাইল ব্যাপী সীমান্তে 
দশ লক্ষ সোভিয়েত বাহিনী প্রহরায় নিয়োজিত 
রয়েছে, শুধু কি আপোষ-আলোচনার পথে সীমাস্ত- 
বিরোধ মীমাংসায় চীনকে “রাজী করাতে 2 
এ-বছর €ই জানুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ-এর মধ্যে 
স'মাস্তবর্তী নদীপথের জন্য নিয়োজিত যৌথ চীন- 
সোভিয়েত কমিশনের ১৮তম বৈঠকের আলোচন! 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দশ হাজার সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর সীমান্তে অবস্থিতি চীনকে আপোষ- 
আলোচনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে 
বিরোধ মীমাংসায় "রাজী; করাতে হার্থ হয়েছে। 
চীনের বর্তমান রাষ্্রনায়কদের মনে এই ধারণ! 
বদ্ধমূল হয়েছে যে সোভিয়েত রুশের সঙ্গে তাদের 
অন্তিম বে|ঝাপড়ায় নামতেই হবে। চীন 
আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি 
করেছে ; বর্তমান পৃথিবীর বহুকেন্দ্রিক শক্তিকেন্দ্রের 
অন্থতম এশীয় শক্তি জাপানের সঙ্গে বৈষয়িক ও 
রাঞ্জনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন কবেছে। জাপান, 
সোভিয়েত রুশের আমন্ত্রণে সাইনেরিয়ায় জাপানী 
পুঁজি বিনিয়োগ কবে সেখানকার রুশ-সম্পদের 
শ্রীবৃদ্ধির উদ্যোগে অসম্মত হয়েছে । কিউরাইলের 
চারটি দ্বীপ ফিরিয়ে না দেওয়ায় সোভিয়েত 


বিরোধিতার সুযোগে জাপান চীনের সঙ্গে 
একযোগে ইউরোপীয় নিরাপত্তার ন্যায় এশীয় 
নিরাপত্বা-সম্পফিত ব্রেঙ্জনেভের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিবাদ তুলেছে । কারণ, জাপান ও চীন, 
এই ছুই রাষ্ট্রেরই ভৌগোলিক অঞ্চল সে।ভিয়েত 
রুশের দখলে রয়েছে, এশীয় নিরাপত্তার নীতির 
আড়ালে সে-সব অঞ্চল সোভিয়েত রুশেরই কুক্ষিগত 
থেকে যাবে । 

পানকে সোভিয়েত রুশ থেকে দুরে সরিয়ে 
রাখবার চীনা প্রয়াসের পাশাপাশি “সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে চেঁএন-লাই আবার 
চীনের আভ্যন্তরীণ শক্তি সংহত করে তুলেছেন। 
‘সাংস্কৃতিক বিপ্লবে’ পরু্দস্ত হয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট 
পাটির নেতৃত্ব স্থানীয় যারা নেপথ্যে বিদায় 
নিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসে বিভিন্ন দায়িত্বে 
অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। আগামী মাসে চীনা কমুানিষ্ট 
পার্টির দশম কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
চীনের ঘর সামলাবার প্রস্তাব রয়েছে । ইউরোপীয় 
নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বৈঠক' ও ভিয়েনাতে 
সামরিক শক্তি হ্রাসের সম্মেলনে নিক্সনের সঙ্গে 
বৈঠকের - পরিপূরক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে 
ইউরোপে নিঝঞ্চাট হলে সোভিয়েত রুশের 
পক্ষে চীনের সঙ্গে চুড়ান্ত বোঝাপড়ার পথে 
আর অন্তরায় থাকবে না। সোভিয়েত রুশের 
কাছেও 'পশ্চিমের ‘dentente’-এর অর্থাৎ শাস্তি 
আলোচনার” এই মর্ম এবং এই সম্মেসনগুলির 
ত্বরায়নে সোভিয়েত রুশের বাগ্রতার কারণও তাই। 


২১২ জয়ন্্রী, আষাঢ় ১৩৮০ 


চীনের নেতৃত্বে কোনো আশু পরিরর্তন ন! ঘটলে 
উনিশ শতকে জারের রাশিয়াকে যে জমি চীন 
ছেড়ে দিয়েছিলো, সে জমি বাদ দিয়ে--তার 
পরিমাণ পনের লক্ষ ব্গমাইল--চীনে? বাকী যে 
জমি রাশিয়ার দখলে রয়েছে, তা ছেড়ে না দিলে 
কোনো রুশ-চীন মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নেই। 
এই দই শক্তির সংঘাত সেখানে অনিবার্ষ। 
পৃথিবীর একাংশে শাস্তি পর্বের আড়ালে অন্য এক 
অংশে অশান্তি জমে উঠছে। 


ভারতবর্ষ? 
ভারতবর্ষও কি মার এক অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু 
হবে? বিশ বছরের জন্য ভারত-রুশ মৈত্রীর চুক্তি 
সম্পাদন করে, নানাভাবে ভারতীয় প্রশাসনে 
অনুপ্রবেশের জন্য, সচেষ্ট হয়ে, মস্কোর অনুসারী 
ভারতীয় কম্যুনি্ই পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে 
জুড়ে দিয়েও যেন সোভিয়েত রুশ, প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিরা গান্ধীর চিত্তজয় করতে পারে নি 
বলে মনে হয় বৃহৎ শক্তবর্গের সমঝোতার 
সছনেশ্ত সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্য 


সংশয় জ্ঞাপনের কারণ হয়তো তাই। অথচ, 
চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতে দক্ষিণ এশিয়ায় 
ভারতবর্ষকে সোভিয়েত রু.শর চাই, তার সর্বময় 
খাঁটি তৈরীর জন্ত। ইন্দিরা গান্ধী কি বলেছেন? 
কিছুদিন পূর্বে ভারত মহামাগরে সংঘাতের টানা- 
পোড়েন জিইয়ে রাখার অন্য ইন্দিরা গান্ধী বৃহৎ 
শক্তিবর্গদের দায়ী করে আমেরিকা ও সোভিয়েত 


কশকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন । জুনের মাঝামাঝি 
সে কথারই পুনরাবৃত্তি করে ভারতমহাসাগর 
উদ্বেগের অঞ্চল’ ‘Zone of ৪0190 বলে 
অভিযোগ তুলেছেন। এই মন্তব্যের লক্ষ্যও এ ছুই 
বৃহৎশক্তি। শ্রীমতী: গান্ধী সব চাইতে কঠিন 
আঘাত হেনেছেন গত ১৮ই জুন কানাডার 
পালমেন্টে কভার বক্তৃতায়। সেদিনই আবার 
ওয়!শিংটন-এ ব্রেঞজ্জনেভ-নিজন বৈঠকের স্থরু। 
সেখানেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে 
শ্রীমতী গান্ধী বলেনঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে 
নৃতন অধিকতর বান্তবান্বগ সম্পর্ক স্থাপন কি 
পৃথিবীতে অধকতর শ্থৈর্ধের ইশাঁরা বহন করছে? 
না, পুরাতন শক্তির ভারসামা-গ্রীতিকে আরও 
বেগবান করে তুলতে চাইছে? “Can we be 
certain that the new and more realistic 
relations between the great Powers 
do in fact indicate a more stable world 
order or are they yet another attempt 
to reinforce the old concept of a 
balance of Power ?” এরই পরই দেখা যাচ্ছে 
কংগ্রেন সভাপতি মস্কৌ গেছেন, প্রতিরক্ষা! মন্ত্রী 
ছুটেছেন, আরও মন্ত্রীরা গেছেন সেখানে। 
ব্রেঞনেভ*নিকসন আলোচনার সারমর্মও সোভিয়েত 
রুশ ভারতবর্ষকে এ-যাঁব জানায় নাই 
বলে শোনা যায়। এই তুষ্ণীভাবের অবহেলা! 
সামাল দেবার জন্যই কী কংগ্রেপী বড়কর্তাদের 
সোভিয়েত রুশে ছুটে যাওয়া? 


পবিচালনার কৌশল শেখাবার জন্য 


২১৬ একী শাস্তি! 


আমেরিকার গম যেমন ভারতের চাই, তেমনি 
আর একটি সম্ভাব্য পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতি- 
রোধের ভারতীয় উদ্যোগ অব|াহত রাখা চাই। 
বাংলাদেশ হাতছাড়। হওয়ায় পাকিস্তান সামরিক 
দিক থে পঙ্ক হয় নাই। বরং বাংলাদেশ 
হাতছাড়া হবার পর পশ্চিম এশিয়ার মুসলীম 
রাষ্ট্র এবং প্রভূত তৈলসম্পদের অধিকারী রাষ্টগুলির 
সমীপবর্তা হয়ে পাকিস্তান শক্তি অর্জন করবে। 
পাকিস্তান ইতিমধ্যে চীনের কাছ থেকে প্রচুর 
অস্ত্র তো পেয়েছেই, ইরাণ থেকেও প্রচুর অন্ত 
পেয়েছে এবং আরও পাবে। ইরাণের স্বার্থে 
পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হবে। ইতিমধ্যে 
বেলুচিস্তানে পাকিস্তান-বিরোধী খণ্ড বিদ্রোহ মাঝে 
মাঝে আত্মপ্রকাশ করছে। এই বিদ্রোহ দমনে 
ইরান পাকিস্তানের পেছনে রয়েছে । অপরপক্ষে, 
ইরাণের শাহ খোলাখুলি বলেছেন ভারত পাকিস্তান 
আক্রমণ করলে পাকিস্তান ইরাণী সামরিক 
সাহায্য পাবে। আক্রাস্তকে আক্রমণকারীরূপে 
চিহ্নিত করা বর্তমান রণকৌশলের অঙ্গ । স্রতরাং, 
ভারতবর্ষের সীমান্তে সামরিক সংঘাত বাধিয়ে ইরাণের 
কাছ থেকে সামরিক সাহায্য অনায়াসেই পাকিস্তান 
পাবে। আর ইরাণকে সমরসস্তার যোগাচ্ছে 
আমেরিকা । ১৫০০ কোটি টাকার অস্ত্র ইরাণ 
আমেরিকার কাছ থেকে খরিদ করেছে। এই অস্ত্র 
১১,০০০ 
মাকিণ সামবিক সদস্য ইরাণে অবস্থান করবে । চীন 
ও ইরাণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং আমেরিকার 


পরোক্ষ সহায়তায় ভুট্টো ১৯৭১-এর পরাজয়ের 
গ্লানি মুছে ফেলবার আর.একটি প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে 
পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থর্যের মীমাংসা খুঁজতে 
পারে। অপরপক্ষে, চীন-রুশের সংঘাত অনিবার্ধ 
হয়ে উঠলে দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশে তার 
ঝড় উঠবে। সেই ঝড়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান 
বিপরীত দিকে সংঘাতের মহড়া নিবে। অবশ্যি চীনের 
সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হলে এই 
উপমহাদেশের ' শক্তিবিম্তানদও ভিন্নতর হোতো। 
বর্তমানে দিগন্তে তার কোনে! ইসারা দেখা যাচ্ছে না। 

ভারতবর্ষের ভ্রুতগতি আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
অস্থ্র্য ও অর্থনৈতিক সঙ্কট সীমান্ত সংঘাতের 
হাতছানি দিচ্ছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিমাপ, 
বোঝ| যায় খাদ্যের অভাবে কেরালায় স্কুল-কলেজ 
বন্ধ করে দেবার মধ্যে; ছাত্রদের নেতৃত্বে খাদ্য 
লুষ্ঠনে। সঙ্কটের দীর্ঘায়িত ছায়! ক্রমশ সমগ্র দেশকে 


গ্রাস করে ফেলছে। 
ততঃ কিম্‌? 

ইউরোপে শাস্তির পরিবেশের পাশে এশিয়ার 
অশান্তির আগুন ছাই চাপা হয়ে আছে। ভিয়েতনাম, 
লাওস, কান্বোডিয়া তে! ধিক্‌ ধিক্‌ ঘ্বপছেই, মধ্যপ্ৰাচ্য 
আরব-ইসরাইলের উত্তাপের তাপমাত্রা আপাততঃ স্থির 
হয়ে আছে, পারস্য উপকূলের তৈল-সম্পদ আর একটি 
ঝটিকার কেন্দ্র, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের রেশ 
এবং সর্বোপরি চীন-রুশ সংঘাতের দিগন্ত বিস্তৃত 
আয়োজন সঙ্কটের সীমানার ইঙ্গিত। 

কিন্ত নান! শাস্তির বৈঠক সত্বেও ইউরোপ কি 
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নিরাপদ? সোভিয়েত রুশ শাস্তির মহড়ার মূল্য না 
দিয়েই কি পূর্ব ইউরোপের স্থিতাবস্থ! বঞ্জায় রাখতে 
পারবে? পার্শ্বর্তা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে 
সংবাদপত্র, সাময়িক 'ত্রের আদানপ্রদান, বৈষয়িক 
আদান-প্রদানে পশ্চিমের নির্বাধ সমাজের মুক্তবায়ূ 
পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত-অবরোধে বাঁধ ভাঙবার 
শিহরণ তুলবে না এমন কথা কেউ বলতে 
পারে ? সেক্ষেত্রে হাঙ্গেরী, পোলাগ্ড, এবং চেকোগ্লো- 
ভাকিয়ায় বাঁধভাঙ্গার বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি 
হতে পারে। ইউক্রাইনে সম্প্রতি ‘জাতীয়তাবাদী 
কমুনিজম'-এর গ্রবক্তার যে অভিযোগ সেলেষ্ট 
পয়টারের উপর ব্রেজনেভ আরোপ করে তাকে 
পলিট ব্যুরোর সদস্তপদ থেকে অপসারিত করেছেন, 
সেই অভিযোগ অন্তান্ত সীমান্তবর্তী সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধেও উত্থাপিত হতে পারে। ১৯৭৬ থেকে 
১৯৯০-এর অন্য রচিত লোভিয়েত ' পরিকল্পনায় 
রুশ-আমেরিকার অজস্র পারস্পরিক আধিক 
গ্রন্থি (11018£6-) সোভিয়েত অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদকে অনেকটা মাকিণ অর্থনীতির মুখাপেক্ষী 
করে তুলবে । এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে 
ব্রেঞ্ছনেভ নাম দিয়েছেন "আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ’ 
(“the international division of labour”) 
অর্থাৎ মাক্সীয় পরিভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব 
অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়বে। মার্ক্স বাদী- 
দের দৃষ্টিতে এই ধরণের অর্থ নৈতিক পারস্পরিক 
নির্ভরতার পরিণাম, রাজনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা, 


যার অন্তিম কাঠামোর রূপ হোলো এক বিশ্ব‘০ne 
world’ | পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে অর্থ নৈতিক 
গ্রন্থিবস্ধনের linkage €ffect"_এবং ভাবের 
নিবাধ আদান-প্রদানের ফলে সোভিয়েত ব্যহের যে 
তম্তিম শয্যা রচিত হতে পারে ব্রেঞ্জনেভ ও তার 
সহচরেরা সেই ‘শেষের সে-দিন ভয়ঙ্কর+-এর জম্য তৈরী 
হয়েই কী এ-পথে পা বাড়িয়েছেন? হেলসিঙ্কিতে 
উপস্থাপিত রুশ প্রস্তাব চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৯৬৮র-. 
মত সামরিক হস্তক্ষেপে বাধভাঙার বিদ্রোহ দমনের 
অধিকার চাইলেও একই সময়ে একাধিক চেকোল্লো- 
ভাকিয়ার স্থষ্টি হলে সে-সময় অনম্যোপায় সোভিয়েত 
রুশ পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির ওপর আক্রমণাত্মক অভিযান 
শুরু করে পরিত্রাণের পথ খু'ঞজতে পারে । আর চীনের 
পারমাণবিক স্বাচ্ছন্দ্য (nuclear sufficiency) 
অর্জনের পূর্বেই যদি রুশ প্রথম আঘাতে চীনের 
পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ধাটিগুলি, পারমাণবিক অন্ত 
বহনযোগ্য বিমানগুলি, লানচাও-এর পারমাণবিক 
কেন্দ্রটি এবং লপনড়-এর পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার 
খাটিটিকে ধ্বংশ করে দেয় তবে আর একটি মহাযুদ্ধের 
পূর্ণাুতির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রুশ নিজের 
আভ্যন্তরীণ জীবনের স্ববিরোধিতার মীমাংসার পথ 
খুঁজে নিতে পারে। শান্তির আলোচনার গর্ভে 
অশান্তির বহু )ৎসব_ এই কী আগামী ভবিষ্যৎ? তাই 
পৃথিবীর কোনে! কোনে! প্রান্তে এখনই দীর্ঘশ্বাস 
উঠছে-__“এ কী শান্তি ।, | 
২ ১৪ই জুলাই, ১৯৭৩ 





২০৯বিঃ বিধান সঙ্গ, কণি-৬-স্মিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক যুক্তিভ ও প্রকাশিত । 
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সম্পদ্বকীয় 





হাড় ভউভউ্ছে 


৯ই আগষ্ট (থেকে ১৫ই আগষ্ট। ১৯৪২ সাল 
থেকে ১৯৪৭ সাল। আগষ্ট মাসের সময়স্থচীতে 
৮ মাত্র ৬ দিনের ব্যবধান। শতাব্দীর সময়ন্থুচীতে 
' পাঁচটি বছর | ১ই আগ্টের উত্তাল তরঙ্গ শীর্ষতম 
বিন্দুতে পৌছে ভারতবর্ষে সাআজাজ্যবাদীদের 
প্রায় দুরশে| বছরের হুর্ভেগ্ঠ শিবিরের ভিত্তিমুল 
আঘাতে আঘাতে পধুদস্ত করে তার উৎসাদনের 
আয়োজন প্রায়-সম্পূর্ণ করে এনেছে। নেতাজীর 
আজাদ-হিন্দ বাহিনীর অক্ষয় কীতির প্লাবন তার 
অস্তেষ্টির আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছে। জাতীয় 
বিপ্লবের সেই প্রবলতম লগ্লটিকে ন্ুপরিকপ্লিতভাবে 
দুযোগের মেঘে আচ্ছন্ন করতে এগিয়ে এলো 
সাআজ্যবাদী ও তাদের অনুচরেরা। প্রতিবিপ্ীবের 
প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিদ্বেষ জাতীয় 
জীবনে সঞ্চারিত-পরিবেশে, জাতীয় নেতৃত্ব পথভ্রষ্ট 
7 হয়ে অবসন্ন বিষণ হায় গ্রতিবিপ্নবের কাছে আত্মসমর্পণ 
করলেন। মাত্র পাঁচটি বছরের মধ্যে আগষ্ট বিপ্লবের 
এবং আজাদহিন্দ বাহিনীর সুমহান এীতিহোর শ্মশান- 


শয্যা রচনা করে সুচতুর সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষমতার 
হস্তান্তরে রণক্লান্ত জাতীয় নেতৃত্বকে প্রলুব্ধ করে 
প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দ্বিজাতিতত্বের 
দাবীর কাছে নতি স্বীকার করি যে দেশবিভাগে সম্মত 
করালে|। ৯ই আগষ্টের উদ্যত বিপ্লব, প্রতারিত বিপ্লবে 
রূপান্তরিত হয়ে পাঁচ বছর পর ১৫ই আগষ্ট 
স্বাধীনতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোলো। তাই ৯ই 
আগষ্ট থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রতিবছর অগণিত 
দেশবাসীর বেদনামথিত চিত্তে একটি লাঙ্ছিত-জিজ্ঞাসা 
মূর্ত হয়ে ওঠে £-__ এই কি সেই স্বাধীনতা, যে 
স্বাধীনতার জন্য শহীদেরা আত্মদান করেছেন, অগণিত 
মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী নির্যাতন- 
নিপীড়ন স্বীকার করে জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলি 
স্বাধীনতার বেদীমুলে উৎসর্গ করেছেন? এই 
অন্তহীন জিজ্ঞাসার আতি, যেন প্রতিটি পনেরই 
আগষ্টের উৎনবমুখরিত কোলাহলের পাশে একটি 
কালে! পতাকার বিষগ্র-সন্কেতে চকিতে উত্তর দিয়ে 
যায়না । আর দেশবিভাগের পর পাঁশব-মৃত্যুর 


২১৬ জয়ী, শ্রাবণ ১:৮০ 
শিকার হয়েছেন কয়েক লক্ষ' নর-নারী-শিশু ; 
আরও লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তত্যাগে - বাধা হয়ে 
লুপ্ত-মুল্যবোধের অভিশপ্ত জীর্ণ জীবন বহন করে 
চলেছেন। 

এরই ভেতর দিয়ে একত্রিশটি ৯ই -1গষ্ট এবং 
২৬টি ১৫ই আগস্টের সীমানা অতিক্রম করে জাতি 
এগিয়ে গেছে। যাঁর! অনুর্ধ পয়ত্রিশ বছরের, তাদের 
কাছে এই দিন দুইটি লেখা-ইতিহাস। ই তহাসের 
পাতা থেকে এই দিন ছুইটিকে জাতীয় দিবসের 
মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিতে স্মৃতি-বিড়ম্বিত 
অতীতের কাছে কোনো কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব 
ক্ষণিকের জন্যও তাদের দ্বিধাগ্রস্ত করবে না। কিন্ত 
যারা সেদিন এই দুইটি দিনের ইতিহাসের সঙ্গে 
নিজেদের অতীতের খণ্ড খণ্ড চৈতচ্য বিলিয়ে দিয়ে, 
মিশিয়ে দিয়ে এসেছেন, যাদের কাছে এই দিন ছুইটি 
দেখা-ইতিহাস, তাদের পক্ষে সম্ভব তা হবে কি? হবে। 
যারা সঙ্কানে জীবনের ভিত্তিযূল থেকে অতীতকে 
উৎসাদিত করেছেন, কিম্বা যারা ভাগ্যের বিড়ম্বনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে পর্যুদ্স্ত হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের 
কাছে আত্মনমর্পণ করে আত্মরক্ষার জন্য অতীতকে 
সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছেন, তারাই ১৫ই আগষ্টের 
মধ্যে ৯ই আগষ্টের পরিপূর্ণতা খুঁজে বার করবেন। 
অথচ, ৯ই আগষ্ট ও ১৫ আগষ্ট_এই ছুইটি দিনের 
মধ্যে রয়েছে মের-বৈপরীত্য । ৯ই আগষ্ট জাতির 
উদয়াচল, ১৫ই আগষ্ট জাতির অন্ডাচল। ৯ই আগষ্ট 
জাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্তোলিত হয়েছিলো, ১৫ই 
আগষ্ট সেই বিজয়-বৈজয়ন্তরী কালিমালিপ্ত, অবনমিত। 


৯ই আগষ্ট £ বিপ্লবের অভ্যুদয়, ১৫ই আগষ্ট £ বিপ্লব 
প্রতারিত। 

১৫ই আগষ্টের প্রতারিত বিপ্লব এই ছাঁবিবশ 
বৎসর নিরবচ্ছি্নভাবে জাতির কাছে মাশুল আদায় 
করেছে। যাদের কাছে ১৫ই আগষ্ট দেখা-ইতিহাস 
তারাই শুধু নন, যাদের কাছে লেখা-ইতিহাস তারাও 
এই প্রতারণার মাশুল যুগিয়ে চলেছেন | এখানে 
নবীন-প্রবীণে ভেদাচ্ডেদ নাই। দৃষ্টিভঙ্গীর, মূল্য- 
বোধের, হয়তো বা ইতিহাস-সচেতনতার প্রভেদের 
জন্যই নবীন-প্রবীণের মানস-ঘন্দ। কিন্ত জাতীয় 
জীবনে আদর্শের €তিষ্ঠার জন্য পরার্থপরতার আবেগ 
জাঁতীয়-মানসে যে ছুর্লভ স্বাক্ষর একে দিয়েছিলো, 
১৫ই আগষ্টের প্রতারণা তাকে নিশ্চিহ্ন করে জাভীয়- 
জীবনে আত্মসর্বস্বতার সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে৷ 
জাতীয়-মানসের এই অবক্ষয় নবীন-গ্রবীণ কাউকেও 
রেহাই দিচ্ছে না, লেখ-ইতিহান ও দেখা-ইতিহাসের 
সাক্ষী উভয়েই আজ এই অবক্ষয়ের ও অপচয়ের 
শিকার। 

একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে দেশে এই 
ছাবিবশ বছরের মধ্যে অনেক বড় বড় বৃহৎ মূল শিল্প 
গড়ে উঠেছে, অর্ধ লক্ষাধিক কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য 
বায় কর! হয়েছে, কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন সবই 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বারই পাশাপাশি 
দারিপ্র্য বেড়েছে, বৈষম্য বেড়েছে, বঞ্চনা বেড়েছে, , 
অনাহার, অর্ধাহার বেড়েছে, সর্বোপরি ছুরস্ত মূল্য- 
বুদ্ধির আঘাতে মানুষ দিশেহার1 হয়ে মরিয়! হয়ে - 
উঠেছে। এ-ছাড়! বৃদ্ধি পেয়েছে সামগ্রিক খণের 


+ ২১৭ 
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দায় । ১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকারের সামগ্রিক 
খণের দায় ছিল ২৭৭৩ কোটি টাকা যা! ১৯৭৩-৭৪-এ 
দাড়াবে ২৪:৮২৬*১৩ কোটি টাকায়। এর মধ্যে 
পারিক খণ (Public Debt) পৌছাবে ১৮,০০২*০২ 
কোটি টাকায়, ১৯৬৪ সালে যার পরিমাণ ছিল 
৯৩৬৪ কোটি টাকা ; অর্থাৎ, দশ বছরে শতকরা 
বৃদ্ধির হার ২৬৬ ভাগ। খণ বৃদ্ধির অনুপাতে 
জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি তার এক-চতুর্থাংশ হবে । 
আর স্ব চাইতে বড় ক্ষয় হয়েছে মূলাবোধের ৷ 
উন্নয়নের দোহাই দিয়ে অবস্থা বৈগুণ্যের 
চেহারাটা এতোকাল ঢেকে রাখা হলেও, এবার 
অবক্ষয়ের মাশুল দেবার অলজ্বনীয় আহ্বান এসেছে। 
সেই বিপদের লালসক্কেত তুলে ধরেছেন পরপর, 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি গিরি। গত 
২১শে জুলাই কংগ্রেল পরিষদীয় দলের মৌন্ুমী 
সভায় বর্তমান সঙ্কটের গুরুতর প্রকৃতি নির্ণয় করে 
আগামী ছুই মাস কঠিন আধিক সঙ্কটের সম্মুখীন 
হবার অন্য প্রধানমন্ত্রী সদস্তদের সতর্ক করে 
'দেন। অবশ্যি গম সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হবার 
জন্য যথারীতি বিরোধীপক্ষদের ওপর দোষারোপ 
করতে তিনি ভোলেন নাই । পরিষদীয় দলের 
সম্পাদক গ্যাডগিল বিবৃত দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর লাল 
সঙন্ধেতকে মোলায়েম করতে সচেষ্ট হলেও, সঙ্কটের 
নৈমিত্তিক গভিনেগ বৃদ্ধির হার দেখে জনসাধারণের 
মনে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সমগ্র বিহার 
খরাগ্রস্ত। মহারাষ্ট্রের ও কেরালার পর সেখানে 
খাশস্ত লুট-পাটের সংবাদ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি 


গয়ার সমীপবর্তা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় খাস্ঠমন্ত্রীর নিকট 
দশ হাঁজার বুভুক্ষু নরনারীশিশু খাছ্ের দাবী নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে। গুজরাত, মহীশৃর, উত্তর প্রদেশের 
পূর্বাঞ্চল, পশ্চিম বাংলা থমথম করছে। যে কোনে! 
সময় দারুণ বিশৃঙ্খলা সমগ্র দেশকে গ্রাম করে 
ফেলতে পারে। | 

দুরস্ত মুলবৃদ্ধির দরুণ আগামী দুই-তিন মাস 
আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে পারে,--কেন্দ্রীয় 
সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও এই অনুমানের 
উপর ভর করে বিশৃঙ্খল দমনের জন্য শক্তি বি্যস্ত 
করছে। পশ্চিম বাংলায় সাতাশে জুলাই-এর 'ব্যর্থ 
বন্ধ ছাড়াও, ১লা' আগষ্ট থেকে রেলপথের লোকো 
কর্মীদের ধর্মঘটে উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
এবং দক্ষিণ রেলওয়ের পরিবহন ব্যবস্থা: বিপর্যস্ত 
হয়েছে । কয়েকশ যাত্রী-গাড়ী বাতিল করে 
অত্যাবশ্যক দ্রব্যেব সরবরাহ কোনোরকম বজায় রাখা 
হয়েছে । সাত’শ রেলকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। এর 
পর ভ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং অন্যান্য দাবীতে 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের - ধর্মঘটের হুমকী 
রয়েছে । যার ছায়া রাজ্যেও সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে ছুই কম্যুনিষ্ট: পার্টির আহুত ২৭শে 
জুলাই-এর ধর্মঘট রাজনৈত্ভিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যর্থ 
হয়েছে। কলকারখানায় যেখানে এই ছুই দলের প্রভাব 
রয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে ধর্মঘট আংশিক সফলতার 
এই ছুই দলের দাবী, ধর্মঘটের রাজনৈতিক ব্যর্থতার 
জন্য আংশিক সফলগতাকেও ব্যর্থতার কলুষে আচ্ছন্ন 
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করেছে । ফলে মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজ্জারী, মজুরদারীর 
বিরুদ্ধে সাধারণের দারুণ বিক্ষোভ এবং যে-সরকারী 
নীতির অপদার্থতা ঘনায়মান সঙ্কটের জন্য দায়ী, 
তাদের অপদার্থতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আড়ালে 
চলে গেছে। মস্কৌপন্থী কমু[নিষ্টরা প্রগতিশীল 
মোর্চার শরিকানার দুধ’ এবং ধর্মঘটের ডাক দিয়ে 
জনপ্রিয়তার “তামাক” খেতে চেয়েছিলেন । তেমনি 
মাক্সবাদীরাও রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে সদরে 
আসবার এই স্থষোগও নিতে এবং মস্কৌপস্থীদের 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিতালিতেও ফাটল ধরিয়ে 
মক্কৌপন্থীদের মধ্যে যারা মাক্সবাদীদের সঙ্গে 
পুনমিলন চাইছেন, তাদের পথটা সুগম 
করতে চাইছিলেন। এই ছুই দলের কাছেই 
মূলাবৃদ্ধি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, দলীয় 
রাজনীতির দুর্লভ উপলক্ষ্ারূপে কাজ করেছে। 
সুতরাং, ধর্মঘটের রাজনৈতিক বার্থতার মধ্য দিয়ে 


মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিবাদের তীব্রতা ম্লান করে , 


দেওয়া হোলে! ; পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী সরকারও 
মূলাবৃত্বির রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাত থেকে 
আপাতত নিষ্কৃতি পেলো। 

বাইরের ঝাগ্ট| থেকে পশ্চিম বঙ্গের কাগ্রেসী 
সরকার আপাতত রেহাই পেলেও, পশ্চিম বঙ্গ 
মন্ত্রীসভায় ও কংগ্রেসের পরিষদীয় দলে সতর্ক- 
স্থুবিমস্ত ভারসাম্য বিপর্যস্ত হতে চলেছে, মনে হয় | 
পশ্চিম বঙ্গের খাঘ্মন্ত্রী, তার দপ্তরে দুর্নীতির 
ক্রমবর্ধমান অভিযোগের ও মন্ত্রীসভার বৈঠকে 
কয়েকজন সহমন্ত্রীর অভিযোগের মুখে এবং মুখ্যমন্ত্রী 


কোনো কোনো আচরর্ে তার প্রতি অনাস্থার ছায়াপাত 
দেখে পদত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীর দপ্তরের বিরুদ্ধে 
দুর্নীতির অভিযোগের বিচারবিভাগীয় তদস্তই অপরাধ 
নির্ণয়ের সর্বোত্তম ব্যবস্থা । সেই তদন্ত চলাকালীন 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাময়িকভাবে দণ্তুর থেকে সরে দাড়ানো 
নৈতিকতার দিক থেকে প্রয়োজন আছে। তবে 
থা্মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের গ্রেপ্তারের পর মন্ত্রীর 
পদত্যাপ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত সচিব 
যেখানে মন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকর্মী, সেখানে 
তাঁর কৃতকর্মের সকঙ্দ নৈতিক দায়িত্ব মন্ত্রীকে 
অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে--সে ভাল কাজই হৌক 
কিম্বা কোনো গুরুতর অনৈতিক কাজই হোক 
না কেন। খাদ্ধমন্ত্রী কাশীকাস্ত মৈত্রের পদত্যাগের 
পর মন্ত্রীলভার যেটুকু পুনধিম্তান হয়েছে তাব ফলে 
রাঞ্জা কংগ্রেসের দুই দল নবীনের এবং নবীন-প্রবীণের 
ভারসামা বিপর্যস্ত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী 


গোষ্িবর্গের মাঝখানে যে আপাত-নিরপেক্ষ স্থান গ্রহণ . 


করেছিলেন তার সেই আপাত-নিরপেক্ষতাও আর 
বিভিন্ন গোষ্ঠির কাছে সন্দেহাতীত রইলো না। 
এছাড়া অন্য কয়ে।টি মন্ত্রী এনং তাদের দপ্তরের 
বিরুদ্ধে দুর্নীতির ধৃমায়িত অভিযোগ কিছুদিন যাবৎ 
শোন! গেছে। তার ঢেউও উপচে পড়ে কংগ্রেস 
দলের ও মন্ত্রীসভার স্থৈর্ধে আঘাত করবে। সেই 
আঘাতের রাজনৈতিক অস্থৈর্য, অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
সঙ্গে একত্রিত হয়েও গভীরতর সঙ্কটের আবর্তে 
পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী শাসনকে গ্রাস করবে কিনা, 


কে বলবে? [ শেষাংশ ২৬৯ পৃষ্ঠায় ] 


আইইশ্েত্ডে নেতাজ্ঞী-লছন্ত ভুত 


সমর গুহ 


[জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাইওয়ান- 
এর তাইপেতে বিচারপতি খোসলার সভাপতিত্বে 
গঠিত নেতাজী তদন্ত কমিশনের বৈঠক বসে । এই 
কমিশনের কাজে সহায়তার জন্য নেতাজী তদন্ত 
কমিশন জাতীয় সহায়ক কমিটির আহ্বায়ক লোক- 
সভার সদস্ত অধ্যাপক সমর গুহ, সহায়ক কমিটির 
অন্য ছুই সদস্তপহ তাইপেতে যান এবং সেখানে 
নেতাজী তদন্ত কমিশন চলাকালীন অবস্থান করে 
কমিশনের কাছে নানা চমকপ্রদ দলিল, নৃতন নূতন 
সাক্ষী হাজির করতে সক্ষম হন। কমিশন আরও 
কিছুকাল তাইপেতে অবস্থান করলে, নেতাজী- 
অন্তর্ধান রহস্ত সম্পর্কে নৃতন আলোক-সম্পাত 
হতে পারছে । কিন্তু ভারত সরকারের পররাষ্ট্র 
দণ্তর থেকে তাইওয়ান সরকারের কোনে প্রত্যক্ষ 
সাহায্য না নেবার জন্য কমিশনের ওপর নির্দেশ 


দেওয়ায়, কমিশন তাইপেতে একেবারে নিক্রিয় 
থাকেন। নেতাজী অন্তর্ধান সম্পর্কে শেষ কথা যিনি 
বলতে পারেন, সেই কর্ণেঙ্গ হবিবর রহমানকে 


কমিশনের সামনে সাক্ষী দিতে সম্মত করানো যায় 
কিনা সে সম্পর্কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ভূট্টোকে 
অনুরোধ-পত্র দেবার জন্য জাতীয় সহায়ক কমিটির 


আহ্বায়ক প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ 
করেছেন৷ জঃ সঃ ] 

তাইওয়ানের তাইপেতে নেতাজী তদন্ত কমিশনের 
বৈঠকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তুর অন্তর্ধান সম্পর্কে 
চমকপ্রদ তথ্য অনাবৃত হয়েছে । 


তাইপেতে পৌছাবার পর জেনে অবাক হয়ে যাই 
যে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিভাগীয় 
নির্দেশে কমিশনকে তাইওয়ান সরকারের অথবা 
সেখানকার কোনো বেসরকারী সংগঠনের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা গ্রহণে বিরত থাকতে বল! হয়েছে। 
ফলে, কমিশন কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকে এবং আমরা 
কমিশনের সঙ্গে তাইপেতে না গেলে, কমিশন কোনো 
রকম তদন্ত না করেই ভারতে ফিরে আসতো । 

অথচ, তাইওয়ান সরকার, সেখানকার বু 
বে-সরকারী সংগঠন এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠান, নেতাজী- 
রহস্য উদঘাটনের জন্য কমিশনের সঙ্গে আস্তরিক 
সহযোগিতার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কমিশনের 
কাছ থেকে সরকারীভাবে কোনো অন্ুরোধপত্র ন! 
পেয়েও তাইওয়ান মরকার অযাচিতভাবে কমিশনের 


২২৭. জয়ন্তী, বণ ১৩৮০ 


সদস্যদের এবং কর্মচারীদের জন্য ভিসা দেন এবং 
কমিশনের বৈঠকের অনুমতি দেন ।...*.তাইওয়ান 
সরকার শুধু চেয়েছিলেন যে কমিশন তাদের 
পূর্ব-এশীয় বিভাগের দপ্তরে চিঠি লিখে নেতাজী 
তদন্ত সংক্রান্ত দলিল, রেকর্ড ইত্যাদি দিয়ে কমিশনের 
সামনে সাক্ষী হাজির করাতে সাহায্য করুক। কমিশন 
তা করেন নাই। 

যুদ্ধকালীন জাপান সরকার তথাকথিক বিমান 
দুর্ঘটনার সময়, স্থান, তারিখ সম্পর্কে যে তথ্য 
পরিবেশন করেছিলেন তার বিরোধী বহু অজ্ঞাত ও 
অভাবনীয় তথ্য কমিশনের এবং আমাদের গোঁচরে 
আসে। তাইওয়ানের বিমান বন্দরে, হাসপাতালে, 
মিউনিসিপ্যালিটিতে ও শ্মশানে জাপানী সরকারের 
অধীনে ১৯৪৫ সালে যারা কাজে নিধুক্ত ছিলেন, 
এমন বনু তাইওয়ানীদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিলো, 
যারা কমিশনের তথ্যান্ুসন্ধানে সাহায্য করতে 
পারতেন। আমর! তাইওয়ানে কমিশনের বৈঠকের 
মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়েছিলাম, যাতে আমর! 
এই সব দলিল ও তাইওয়নীদের খুঁজে বার করবার 
সময় পাই। কিন্তু ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্থকের 
আরোপিত বিধি-হিষেধের দরুণ, তা সম্ভব হোলে না। 


১৯৪৫-এর ১৮ই আগষ্ট হাইপেতে তথাকথিত 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনো প্রমাণই 
পাই নাই। যদিও জাপানী বেতারে প্রচারিত 
হয়েছিলো যে নেন্তাজীর শবদেহ তাইপেতে দাহ 


কর! হয়েছে কিন্তু নেভাজীর শবদেহ চাক্ষুষভাবে 
দেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। 
কেউ কেউ বলেছেন সাদা কাপড়ে ঢাকা সামরিক 
কম্থলে আগাগোড়। মোড়ানো একটি শবদেহ দাহ 
কর! হয়েছে। কিন্ত কাউকে সেই শবদেছ দেখতে 
দেওয়া হয় নাই | 

আমরা তাইপে মিউনিসিপ্যালিটি এবং শ্মশান 
কতৃপক্ষ প্রদত্ত নেভাজীর তথাকথিত শবদেহ দাহকাধ 
সম্পঞ্কিত দুইটি সার্টিফিকেটের সন্ধান পাই। কিন্ত 
জাপানী ভাষায় লেখ! সার্টিফিকেট দুইটি গাঠোদ্ধারে 
দেখ! যায় যে এই নার্টিফিকেটগুলিতে নেতাঁজীর 
নাম লেখা নাই__রয়েছে এক জাপানী সামরিক 
অফিপারের । 


দূ bd 


জাপানী সরকার টোকিও থেকে প্রচারিত এক 
ঘোষণায় সে সময় জানিয়েছিলেন যে ১৮ই আগষ্ট, 
১৯৪৫-এর সন্ধ্যা ৯টায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু 
হয়েছিলো এবং তার তথাকথিক শবদেহ ২২শে আগষ্ট 
দাহ করা হয়েছিলো । কিন্তু সেদিনকার জাপানী 
অধিকৃত তাইহোকুর (তাইপের ) সামরিক সদর 
দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় একমাত্র 
পত্রিকা ‘নিচি নিচি সিম্বুম’-এর ১৯৪৫-এর, ২৫শে 
আগষ্ট সংখ্যায় প্রচারিত সংবাদে তথাকথিত মৃত্যুর 
সময় ও ভারিধ দেওয়া হয়েছিলো ১৯শে আগষ্ট 
রাত্রি বারট। (zer0 hour )। সেই পত্রিকায় 
প্রকাশিত সেই সংবাদে আরও বলা হয়েছিলো যে 


২২১  তাইপেতে নেতাজী-রহস্য তদন্ত 


একমাত্র জেনারেল শিদাই বিমান দুর্ঘটনায় মার! 
যান। কিন্তু জাপানী সর্বোচ্চ সামরিক বিভাগের 
ঘোষণায় বলা হয়েছিলো যে একটি সামরিক 
হাসপাতালে নেস্তাজীর তথাকথিত মৃত্যু হয় এবং 
বিমান দুর্ঘটনার সময় বিমানের অভ্যন্তরেই 
একজন জাপানী জেনারেল এবং তিনজন বৈমানিকের 
মৃত্যু ঘটে। 

জাপানী মিলিটারী পুলিশের এক কমাণ্ডার_ 
যিনি ১৯৪৫-এ সে-সময়ে তাইহোকুতে কর্তব্যরত 
ছিলেন-_জাপানী ভাষায় প্রকাশিত একটি বইতে 
লিখেছেন যে ১৮ই আগষ্টে নয়, ১৯৪৫-এর ১৯শে 
আগষ্ট-এর প্রত্যুষে একটি বিমান দুর্ঘটনা হয়। তার 
লেখ! থেকে জানা যায় যে একটি বিমান বিমান- 


' বন্দরটি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করার পর সম্পূর্ণভাবে 


ভেঙ্গে পড়ে আগুনে এমনভাবে দগ্ধ হয় যে বিমানের 
কোনো যাত্রীরই বাঁচার সম্ভাবনা ছিলো না। এই 
বইটি সংগ্রহ করে আমরা কমিশনের কাছে দাখিল 
করেছি। | 

আর একজন সাক্ষী বলেন ষে বিমান বন্দরের 
পশ্চিম প্রান্ত থেকে আধ মাইল দূরে একটি জাপানী 
মন্দিরের কাছে একটি জাপানী বিমান ১৯৪৪-এর 
সেপ্টেম্বরে ভেঙ্গে পড়ে। 
নয়। 

জাপানী বিমান বন্দরের আবহাওয়া রিপোর্টে 
জানা যায় যে আগষ্ট মাসে সেখানে পূব থেকে পশ্চিম 
দিকে হাওয়া বইবার দরুণ বিমানগচলিকে বায়ু- 
প্রবাহের বিপরীত দিকে পশ্চিম থেকে পুবে আকাশে 


১৯৪৫-এর আগষ্ট-এ, 


উড়তে হয়। বর্তমান নেতাজী তদন্ত কমিশনের কিম্বা 
ূর্ধবর্তা শাহ নওয়াজ কমিটির সামনে উপস্থিত স্থানীয় 
ব্যক্তিরা সবাই সাক্ষী দিয়েছেন যে, কুলিং নদীর 
অপর তীরে বর্তমান গ্রাণ্ড হোটেলের পাশে অবস্থিত 
পুরাণো রেল লাইনের কাছেই বিমান ছুর্ঘটনাটি 
ঘটেছিলো । তাইপে বিমান বন্দরের আবহাওয়। 
তথ্য এই রিপোর্টগুলিতে অপ্রমাণ করে। যদি 
১৯৪৫ এর ১৮ই আগষ্ট তাইহোকু বিমানক্ষেত্রের 
প্রান্তে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে তবে সেবহুর্ঘটনা 
আবহাওয়া তথ্য অনুযায়ী বিমানক্ষেত্রের পশ্চিম 
দিকে ন! ঘটে একমাত্র পুবদিকেই ঘটতে পারে। 
বর্তমান াইপে বিমান বন্দর পরীক্ষা! করে দেখা যায় 
শাহ নওয়াঙ্জ তদন্ত কমিটির কাছে জাপানী সরকারের 
পক্ষ থেকে দাখিল কর! বিধ্বস্ত বিমানের তিনটি 
আলোকচিত্রতে তাইপে বিমান বন্দরের যে ভূ- 
পরিচয় পাঁওয়া যায়, বর্তমান তাঁইপে বিমান বন্দরের ' 
গ্রায় তিন দিক পরিবৃত পাহাড-সমৃদ্ধ যে ভূ-পরিচয় 
দেখা গেলো, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। 
১৯৩৫-এর অগাষ্টে সামরিক বিমান বিভাগের 
হাসপাতালে নিযুক্ত অফিপরবাহিনীর লিন চাওয়ান, 
যিনি সেসময় তাইপে বিমান বন্দরে ভারপ্রাপ্ত 
অফিসর ছিলেন, কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান করে 
বলেন যে হাসপাতালের একটি পৃথক ঘরে সৌম্যদর্শন 
গম্ভীর প্রকৃতির একজন লম্বা চেহারার ভারতীয়কে 
সামান্ত বাণ্ডেঞ্ করা অবস্থায় তার বিছানায় সংহত- 
চিন্তে বসে থাকতে দেখেছেম । তিনি চারদিন বাদে 
হান্পাতাল থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এই রিপোর্ট, ' 
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নেতাজীকে সাউথ গেট সামরিক হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়ার জাপানী সরকারী স্থাত্রে সরবরাহ করা 
সংবাদের সম্পুর্ণ বিপরীত ৷ 

তাইপের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী, যা 
যুদ্ধের সময়ও প্রচলিত ছিল, শবদেহ দাহ করার 
পুর্বে তার সনাক্তকরণের অন্ত তাইহোকু মিউনিসি- 
প্যালিটির ‘হেলথ এণ্ড হাইজিন বুরোর* একটি এবং 
দাহভূমির অফিসের একটি--এই দুইটি সার্টিফিকেট 
অত্যাবশ্যক । 
করণের জম্য প্রদত্ত এই দুইটি সার্টিফিকেটের সন্ধান 
আমর! পাই। কিন্তু সার্টিফিকেট দুইটি খুব 
যত্বসহকারে পরীক্ষা করবার পদ আমর জানতে 
পারি যে এ সার্টিফিকেট দুইটি নেতাজীর শবদেহের 


জ্রন্মত্র ও্রক্ষাম্পন্বেল্র ক্রন্মেক্ি ন 


নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ 
সুভাষচন্দ্র: পবিত্রকুমার ঘোষ 
১ম খণ্ড ২য় খণ্ড ১২০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় 
সাধারণ ২৫০, বাঁধাই ৩৫০ 
সুভাষচন্দ্ৰ ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং 
শঙ্করী প্রসাদ বন্থু ৬০০ 
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নেতাজার তথাকথিত শবদেহ সনাক্ত- 


| ২০-এ গ্রিন্সগোল!ম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 


নয়। কোনও এক জাপানী সামরিক ব্যক্তির । 
এই সার্টিফিকেট ছুইটির নকল শ্রীহারিণ শাহ, শাহ 
নওয়াজ খাঁর নেতাজী তদন্ত কমিটির কাছে দাখিল 
করেছিলেন । আমর! আরও অনুসন্ধান করে জানতে 
পারি যে শাহ নওয়াজ কমিটির কাছে হারিণ শাহ 
ষে সকল দলিলপত্র এবং আলোকচিত্র দাখিল 
করেছেন তার অধিকাংশই জাল, মিথ্যা বা বানানো । 
চি এ ক 

তাইপেতে অনুসন্ধান করে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মেছে যে ১৮ই, আগষ্ট ১৯৪৫-এ জাপানী সরকার 
ঘোষিত তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বনহুর মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাস করবার 
আদে কোনে! তাধ্যিক ভিত্তি নাই। 





_-অন্যান্য বই - 
এ মহামানব আনে? চারণিক ৬২. 
চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন 
ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০০ 
রামমোহন 
সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৪০০ 
সমাজতন্্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ 
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বাংলাদেশের 'বপ্পব 
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শাংলান্ন ভ্ভান্য-ন্বিগ্ন্য 2 ভিন্ন অন্ন্যান্স 


আষাট সংখ্যার পর 


জ্ীত্রিপুরাশম্কর সেন 


'পঞ্ধতন্ত্ে ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথায় বলা 
হয়েছে : j 

প্রমাণশান্ত্র বা ধর্মশান্রসমূহ পরস্পর বিবদমান 
(পরস্পর-বিরোধী ) হলেও এক বিষয়ে তাদের 
ভেতর একমতা আছে, সেটা হচ্ছে, অহিংসাই পরম 
ধর্ম। 
(পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রানাম্‌ 
অহিংস! পরম ধর্ম ইত্যত্র একমত্যম্‌ ৷) 

এখানে আমর! যদি, ইংরেজি non-violence 
অর্থে “হিংসা” পদটিকে ব্যবহার বরি, তা হলে 
বিভ্রান্ত হবো। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ আছে 
ইংরেজিতে যার ঠিক অনুবাদ করা চলেনা, যেমন 
অহিংসা, সত্য, ধর্ম, শ্রন্ধা, রস প্রভৃতি । আবার 
কতকগুলো ইংরেঞ্জি শব আছে সংস্কৃত বা বাংলায় 
যার যথার্থ অনুবাদ করা চলে না, যেমন কালচার, 
সিভিঙ্গাইজেশন প্রভৃতি। কালচার ও কৃষ্টি, সংস্কৃতি 
বা বৈদগ্ধ্য এবং নিভিলাইজেশন ও সভ্যতা নিশ্চয়ই 
একার্থক নয়। 'অহিংসা পরম ধর্ম” এটা ভারতাত্মার 
বাণী, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় খষিগণ এ কথাও 
জানতেন যে, অধিকার-ভেদে অহিংসার আাদর্শও ভিন্ন 
হতে পারে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও 

শ্রাবণ +৮০--২ 


ক্ষত্রিয়ের আদর্শ যেমন এক নয়, গৃহী ও যোগী বা 
সম্যানীর আদর্শও তেয়ি এক নয়। 

ধর্ম কি? যা আমাদের পূর্ণতালাভের বা 
আত্মোপলন্ধির সহায়ত! করে, তাই ধর্ম, আর যা 
কিছু এর বিপরীত, তাই অধর্ম। অহিংসা পরম 
ধর্ম, কেননা, কায়মনোবাক্যে অহিংস না হলে কেউ 
আত্মার বা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন! । 
আবার যিনি সর্বভূৃতে আত্মদর্শন করেন, একমাত্র 
তিনিই অহিংস ও সর্বভূতহিতে রত হতে পারেন। 

মনে রাখতে হবে, যা সমাজ ও রাষ্ট্ুরক্ষার 
অনুকূল, তাই ধর্ম। কিন্তু যারা দুষ্ট বা দুর্বৃত্ত, যারা 
সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মে লিপ্ত, তাদের 
দমন করতে না পারলে সমাজরক্ষ1! বা রাষ্ট্ুরক্ষণ হয় 
না। তাই রাষ্ট্রকে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে হয়। 
এই জন্যেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজধর্ম। 
কিন্তু যিনি বা ধারা রাজ্যের কর্ণধার, তাদের দেখতে 
হবে, দণ্ডনীতির যাতে সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়। . আমাদের 
স্মৃতিশান্ত্রের বিধান হচ্ছেঃ 

“অদপ্তান্‌ দণ্ডয়ন্‌ রাজ! দণ্ডাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্‌ । 

অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি? ॥ 

যে রাজা দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ডদান করেন 


২২৪ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১০৮০ 


এবং দণ্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দান না করেন, সে 
রাঁজ। অযশের ভাগী হয় এবং পরিণামে নরকে গমন 
করেন। | 

ভাই, বহুজনের হিতের জন্যেই রাষ্ট্রকে দণ্ডনীতির 
প্রয়োগ করতে হয়। ভারতের বিভিন্ন ধর্মশান্ত্র ( বা 
স্মৃতিশাস্ত্রে) ও অর্থশান্্রে এবং পৃথিবীর মহত্তম ও 
বৃহত্তম মহাকাব্য মহা ভারতে দণ্ডনীতির প্রশংসা করা 
হয়েছে। তাই, ভারতের প্রাচীন খধিগণ ও কবিগণ 
কখনো দণ্ডুনীতির প্রয়োগকে হিংসাত্মক কার্য বলে 
মনে করেননি । 

আবার সমাজে যখন হুনীতির গাছূর্ভাব হয়, 
শাদকগোষ্ঠী যখন স্বার্থপর, অত্যাচারী ও জনগৃণের 
নৃখছ্ঃখের প্রতি উদাসীন হয়, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
লোকদের সঙ্ঘবন্ধ হয়ে অন্যায়ের প্রতিকার বা 
প্রতিবাদ কর! উচিত। ইহাই সনাতন ধর্ম। তাই 
ভারতীয় খধি প্রার্থনা করেছেনঃ ‘হে মন্থাম্বরূপ, 
আমায় অন্তায়দ্রোহী কর’ । 

{ ওঁ মম্যরসি মম্ার্ময়ি ধেহি। ) 

তাই, যে খধিগণ বলেছেন--“অহিংসার সমান 
ধর্ম নেই”, তারাই আবার বলেছেন_-*আতুতায়ি-বধে 
পাপ নেই? । যারা গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করে, বিষ 
প্রয়োগ করে, শম্্রপাণি হয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়, 
ধন হরণ করে, ক্ষেত্র বা দারা অপহরণ করে, তারাই 
আততায়ী । 

‘অগ্নিদো গরদশ্চৈব শঙ্ত্রপাণি ধর্নাপহঃ | 

ক্ষে্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততারিনঃ, ॥ 

এদের সম্পর্কে শান্ত্রকর্থার নির্দেশ হয়তো কিছু 


বেশী কঠোর। শান্ত্রকার বলেছেন সঁততায়ীকে 
অগ্রসর হতে দেখেই নিধিচারে তাকে হনন কর্বে। 
আতভায়ি-বধে হননকর্তার কোনো অপরাধ হয় ন! । 
(culpable homicide not amounting to 
murder) শান্্রকর্তার অভিপ্রায় হচ্ছে-- আত্ম- 
রক্ষার সন্তে, সমাজরক্ষার জন্যে বা ধর্মরক্ষার জন্যে 
মানুষকে অনেক সময় হিংসাত্মক কর্মের আশ্রয় 
নিতে হয়। সকল দেশের বিপ্লবীরাই মাতৃভূমির 
বন্ধন-মোচনের জন্যে উৎগীডিতদের রক্ষার জন্যে, 
অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে জনগণ: মুক্ত 
করার জন্যে ক্রুর ও (স্বাভাবিক অবস্থায়) নিন্দনীয় 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন। F- 

গীতায় শ্রীভগবান কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে 
অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আমাদিগকে কর্মের কৌশল 
শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা যজ্ঞ বোধে বা লোক 
সংগ্রহের জন্তে যে কর্ম করি এবংষে কর্মের ফল 
ল্রীভগবানে অর্পণ করি, সেই কর্মের ছারা আমরা 
পাপে লিপ্ত হই না| হিংসা বা অহিংস! হচ্ছে 
মানসিক ব্যাপার, তাই মানুষের কর্মের বিচার করতে 
হয় তর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের ছারা। ভীরু ব৷ 
তুর্বলের অহিংসা যে হিংসারই নামান্তর, সে কথা তো 
স্বজনম্বীকার্ধ। আবার মানুষ যদি কর্তব্যের 
আহ্বানে বন্থজনের কল্যাণের জম্যে ক্রুর কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন ও ভগবানে কর্মফল অর্পণ করেন, 
তবে তার আচরণও নিশ্চয়ই হিংসামূলক নয়। 
সুতরাং, ‘Efficacy of Ethics is to be 
judged from the subjective point of 


২২৫ বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


view and not by any objective stand- 
৪10,007 R. Goswami: The Soul- 
culture in the Upanishad)-- এটাই হচ্ছে 
ভারতীয় দৃষ্টি । এই জন্যে গীতায় শ্রীচগবান 
বলেছেনঃ 

যস্ত নাহঙ্কৃতো ভাবে বুদ্ধিযস্ত ন লিপ্যতে । 

হত্বাপি সইমাল্লোকাম্ হস্তি ন নিবধ্যতে ॥+ 

১৮1১৭ 

‘আম কর্তা” এই অহঙ্কার ধার নেই, ধার বুদ্ধি 
কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকল প্রাণীকে 
হনন করলেও হননকর্তা হন না, অথব| হত্যার ফল 
অধর্মে নিবদ্ধ হন না। 

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় গান্ধীজি বিভ্রান্ত হয়েছেন। 
তার মতে গীভায় যে কুরু-পাগডবের যুদ্ধের কথ৷ বলা 
হয়েছে, উহা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের রূপক বা! 
Allegory মাত্র । মহাত্ম। গান্ধীর মতে গীতার 
মর্সবাণী হচ্ছে অহিংসা ও সত্য । গান্ধীজির অহিংস! 
কিন্ত শ্রীকৃষ্-কথিত অহিংসা নয়, বিলাতী non- 
Vi০len০6, ভার মতে একমাত্র ভগবানই নিলিগ্ু 
ও নিরহঙ্কার হতে পারেন। * 

মহৰি পত্তপ্রলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের কথ! বলেছেন, 
সেই অষ্টাঙ্গের প্রথম অঙ্গ হচ্ছে 'যম'। যম কি? 
না, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য ), ব্ৰহ্মচৰ্য ও 





* গান্ধীজি মনে করেন_ধ।র বর্তৃত্বাভিমান নেই ও 
ধার বুদ্ধি লি হয় না, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। ভাই 
একমাত্র গুশবানই বিশ্ব সংহার করেও হস্ত! বলে গণ্য হন ন।। 
ইহাই গান্ধীলির মতে উপরি-উদ্ধৃত শ্রোকটির সঙ্গত ব্যাধ্য।। 


অপরিগ্রহ । এই পাঁচটি হচ্ছে সার্বভৌম মহাত্রত | 
তাই যিনি যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চান, 
তাকে প্রথমেই কায়মনোবাঁক্যে অহিংস হতে হবে, 
সকল অবস্থায় সত্যকে আশ্রয় করতে হবে 
ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেখি_ ত্রহ্মজ্ঞান- 
লাভের সাধন হচ্ছে_তপস্তা, দান, আর্জব (সরলত। 
বা অকপটতা ), অহিংসা ও সত্য। মহৰি পতগ্রলি 
বলেন--কোনো মানুষ যদি যথার্থ ই কায়-মনো-বাক্যে 
অহিংস হতে পারেন, অর্থাৎ অহিংসায় পত্তিষ্ঠা লাভ 
করতে পারেন, তবে কোনো প্রাণীই তাকে হিংস! 
কর্ধে না। এটাই হোলো অহিংসার ফলশ্রুতি। 
আজকালকার অবিশ্বাসী মানুষ হয়তো কথাট! শুনে 
হাস্যসংবরণ কর্তে পারবেন না। প্রাচীন খধিদের 
শাস্তরসাস্পদ তপোবনের যে বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে 
রয়েছে তাকে হয়তো তারা ‘মিথ! (22900) বলেই 
উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু মনম্বী বিপিনচন্দ্র স্বয়ং 
লিখেছেন-_ প্রভূপাদ বিজয়কষ্ণের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণের পর স্বল্লকালের জন্তে তিনি এক বিচিত্র 
অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করেছিলেন, সেই সময়ের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন, ধার মন 
সম্পূর্ণ হিংসাশৃম্ত ও নির্মল, কোনে! হিংস্র প্রাণীই 
তাকে হিংসা! করতে পারে না, মহৰি পৃত্তপ্তলির এ কথা 
সম্পুর্ণ সত্য । 

কিন্তু 'অহিংসার’ এই সর্বোচ্চ আদর্শ যোগী ও 
সন্নয।ণীর জন্যে, গৃহীর জন্যে নয়। সুতরাং দেশবন্ধু 
যে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে বলেছিলেন £ 

‘হিংসা কোনো যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের 
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আদর্শ ছিল না, হিংসা আমাদের জাতীয় সভ্যতার 
আদর্শে নেই! & 

সে কথা আমর! সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ 
করতে পারিনে। 

ফলতঃ দেশবন্ধুর ভেতরেও একট! দ্বৈত সন্ত 
ছিল। এক দিকে বৈষ্ণব দেশবন্ধু ছিলেন ভগবং- 
প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক, অত্যাচারীর ওপর 
প্রতিশোধ-মূলক আচরণ তাকে ব্যথিত কোরতো, 
অপর দিকে নব্য তান্ত্রিক ধর্মে বা ‘বন্দে মাতরম্‌! 
মন্ত্রে দীক্ষিত দেশবন্ধু ছিলেন অন্তরের অন্তরে 
বিদ্রোহী, তাই বিপ্লবীদের দ্বদেশ-প্রেম ও আত্মত্যাগ 
তাকে শ্রদ্ধায় অভিভূত কোরেছে। বাস্তবিক বৈষ্ণব 
দেশবন্ধু অত্যাচারী শাসক-গোষ্ঠীর অস্তরেও যে দেব 
অন্তনিহিত আছে, এ কথা বিশ্বাস করতেন, আর 
শক্তিসাধক স্বদেশ-প্রেমিক দেশবন্ধু অত্যাচারীর 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কম্ুক্ে গর্জন করতেন ও 
গ্রয়োজন মত নীতির পরিবর্তন করতেন । 

আজ আমাদের দেশে যে সর্বব্যাপী বিপর্যয় ও 


্রমত্ততা দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে প্রধানত?, 


বুদ্ধির তথা চরিত্রের দৈষ্ত । আমরা জানি গ্রীস্দেশের 
খ্যাপ! দার্শনিক ডায়োজিনিস্‌ প্রকাশ্য দিবালোকে 


* এ সম্পর্কে ভারত সেবাশ্রম' সংঘের মুখপত্র ‘প্রণব’ 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে অহিংস! ও সত্য 
শীর্ষক ধারাবাহিক গ্রবন্ধগুলি পঠিতব্য । বর্তঘান প্রবন্ধের 
লেখক এ ধারাবাহিক রচনায় দেখাতে 08! করেছেন, 
ভারতীয় খষিগণ যুগে যুগে কত বিচিত্র দৃষ্টি কোপ থেকে 
অহিংস! ও লত্যের মুল্য নির্মপণ করেছেন। 


দীপহস্তে মানুষ খুঁজে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে 
কোনে! পথচারীর মুখের সামনে প্রদীপ তুলে ধরতেন। 
তিনি বলতেন-_- আমি মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি'। 
বাংলার বিপ্লবীরা কিন্ত এক দিন স্বদেশ-প্রেম ও 
মনুয্যত্বের দীক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। তার! শুধু 
লোকনায়কগণের নিকট থেকেই প্রেয়ণা-লাভ করেন 
নি, অজশ্র সংগীত রচয়িতার ঘুম ভাঙানিয়া গানেও 
তাদের নব-চেত্তনায় উদ্্ধ করেছিল। কিন্তু বাংলার 
জাতীয় জাগরণে চারণ-কবি মুকুন্দ দাস যে একটি 
বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে কথাটি আহ্জ 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে। 
পূর্ববঙ্গেন ( আধুনা বাংলা দেশের ) বিক্রমপুর 
পরগণার বানাড়ি গ্রামের ভুদদর্ষ ও হুঃসাহসী ছেলে 
যজ্ঞেশ্বর দে পিতামহের ও পিতার কর্মস্থল বরিশাল 
নগরে অতি শৈশব থেকেই স্থায়িভাবে বাস করতে 
থাকেন। অটুট দৈহিক বল ও মনোবলের অধিকারী 
হয়েও তিনি চিরদিন পড়াশুনায় অমনোযোগী 
ছিলেন। দুরস্ত বালক যজ্ঞেশ্বরের অত্যাচারে একদিন 
বরিশালের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কী 
ভাবে একদিন তার অন্তরে ধর্মপিপাসা জাগ্রত 
হয়েছিল, কী ভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 
জচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য পাঠ করে তিনি অন্তরের 
পিপাসা নিবৃত্ত করেছিলেন, সে রহস্ত হয় তোঁ কোনো 
দিনই উদঘ।টিভ হবে না। তিনি জীবনে ছু'বার 
দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন-_-গ্রথমত, নিত্যানন্দ- 
বংশোদ্ভব অবধূত রামানন্দ বা হরিবোলানন্দের নিকট, 
(এই দীক্ষার সময় তার গুরুদত্ত নাম হয়- মুকুন্দ- 


২২৭ বাংলায় ভাব-বিপ্লব তিন অধ্যায় 


দাস), দ্বিতীয়ত তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন 
সম্যাসিনী মাতাঞ্জীর নিকট ( ইনি বরিশাল শঙ্কর 
মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বেদান্তদর্শনের ইতিহাসের লেখক 
স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দের ভগিনী )! তাই মুকুন্দ দাসের 
ভেতর বৈষ্ণ। ও শাক্ত সাধনার দ্বৈত ধারা মিলিত 
হয়েছিল। তথাপি বোধ হয় শক্তি সাধনার দিকেই 
তার অন্তরের প্রবণত! বেশী ছিল। এই নির্ভীক 
চরিত্রবান শক্তিনাধক স্বরচিত্ত কয়েকখানি সামাজিক 
নাটকের অভিনয় করে দেশবাসীকে একদিন ন্বদেশ- 
প্রেম ও মনুষ্যতের আদর্শে উদ্দ্ধ করেছিলেন। তর 
রচিত নাটকগ্চলির ভেতর 'মাতৃপুজা ‘পল্লীসেব।,' 
“সাথী? “আদর্শ ‘পথ,’ কর্মক্ষেত্র” ব্রহ্মগারিণী 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

মুকুন্দ দাস আনন্দ-পরিবেশনের ভেতর দিয়ে 
সমাজ-সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ফলতঃ 
আমাদের সমাজে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, পণপ্রথাঃ 
তথাকথিত ভদ্রসমার্জের বিলাসিতা ও শ্রম-বিমুখতা, 
এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সমাজের 'পরামুবাদ ও 
পরানুচিকী্ষ| গ্রভৃতির কুফলের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে 
সচেতন করার জন্যেই তিনি অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তিনি বাংলার যুবকগপকে শারীর-চর্চা ও 
শক্তিসাধনার প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে সচেতন করেন। 
হিন্দু-মুপ্লিম এক্যের বাণীও তিনি প্রচার করেছেন। 

মুকুন্দ দাস যে সমস্ত গানের সাহায্যে অর্ধীচেতন 
জাতিকে আসত্ম-সমুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তার 


সকলগুলি ভার রচিত নয়। দৃষ্টান্তশ্বর্ূপ বলতে 
পারি ঃ$ 


সাবধান _সাবধান 
আসিছে নামিয় স্তায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূত্তিমান।' 
গানটি কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত। 
মা আমার বিশ্বরাণী, আমি তার আদরের ছেলে? 
গানটি বিধুভূষণ ঘোষের রচিত ৷” 
ভাগ/বান মুকুন্দ দান জীবনে বন্ধ মহাপুরুরের 
সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেছেন। এদের ভেতর 
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, আচার্য জগদীশচন্দ্র, স্তার 
আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | 
মুকুন্দ দাস শুধু একজন ্বদেশ-প্রেমিকই ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধ সাধক। তাই মায়ের 
নাম জপ করতে করতে, মাতৃনামের মহিম! গান 
করতে করতে তিনি মহাগ্রয়াণ করেন। 
শক্তি সাধক মুকুন্দ দাস গেয়েছেন = 
জাগে! গো জাগে! জননী 
তুই না জাগিলে শ্যামা 
কেউ তো জাগিবে না 
তুই না নাচালে কারো 
নাচিবে না ধমনী | 


ডেকে ডেকে হলাম সারা, কেউ তে সাড়া দিল না মা 
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ, কারো প্রাণ তো কাদে না 


তুই না কাদালে প্রাণ কীাদিবে কী কারো প্রাণ 
না কাদিলে সবার প্রাণ পোহাবে কী রজনী ॥ 
নাম ধরো দয়াময়ী, দয়া কী মা আছে তোর 


দয়! থাকলে মরে কী আজ, কোটি কোটি ছেলে তোর 


২২৮ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসন! মা দেখে যাই 
ভারতেরই ভাগ্যাকাশে উঠিয়াছে দিনমণি” ॥ 
তার আর একটি প্রসিদ্ধ গান £ 
"শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাতৈ মাভৈ 
আমি অভয় তো হয়ে গেছি ভয় অরে কই? 
বিপদ পাহাড়ের মত আমুক না আসবে কত 
এ পদেতে হবে হত ব্রন্ম-কবচ এ? ॥ 
মুকুন্দ দাসের একটি গানের কয়েকটি পংক্তি 
আজকের এই আত্মহনন ও বিভ্রান্তির যুগে সমগ্র 
জাতির নিকট বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য £ 
“চাই মা, এখন এমন গুরু, জীবন যাহার কর্মময়, 
আপন জন্মভূমির লাগি, তিল তিল করে হচ্ছে ক্ষয়, 
ত্যাগই যাহার মুল মন্ত্র জীবনে আর মরণে। 
শুনলে মা তার অভয়বাণী, সবার প্রাণই যাবে গলে, 
আমাদের মর! হাড়েই খেলবে ভেহ্ছি সুূ্যর মতন 
উঠবে ছলে । 
ইত্যাদি। 
মুকুন্দ দাস সম্পর্কে কৌতুহলী পাঠকগণকে গীতি- 
চারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় রচিত ‘চারণ কবি 


মুকুন্দদাস’ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করতে অনুরোধ 
করি! 

দীর্ঘকাল পূর্বে, এত ঘরোয়া, বৈঠকে চারণ কবির 
কথা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল | এই 
বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কঠোর শাসনে 
অনেক অভিনেতাই' আমার দল ছেড়ে চলে যায়। 
আমাদের দলের লোকদের পক্ষে ধূমপান, নন্ত, দোক্ত! 
প্রভৃতির ব্যবহার বা যে কোনো মাদক দ্রব্য সেবন 
নিষিদ্ধ। আমার এই অমুশাসন অনেকে মেনে 
নিতে রাজী হয় না”। মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের 
সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন-_-'আমি তারি হাতের 
তৈরি বন্ত্র। তারি রচিত গান আমি গাই, তারি 
বাণী আমি উচ্চারণ করি'। নিজের জীবনের লক্ষ্য 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 
কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, 


আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্চে দেশের যুক্তি; জাতির 


মুক্তি, নিজের মুক্তি নয়। দেশের সেবার জন্তে, 
দেশমাতৃকার বন্ধন. মোচনের জন্যে আমি পুনঃপুনঃ 
জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত” | (ক্রমশঃ) 


্ 


7. 


কথা 
বিজয়কুমার দত্ত 


কথ! ছিল, কিছু বুকের শিরায় 
বছর কয়েক আগে-- ূ 
সেই সব কথা কাটার মতন 
খচ্‌ খচ করে লাগে। 


জম] ছিল কিছু ভালোবাসা, আর 
ঝরানো চোখের জল 

ভরা দুপুরের রৌদ্রের তাপে 

বাতাসে ভাসছে শুকনে। মুখের ছল 

দেখতে কি পাও? নাকি চোখ ছুটি 
হারিয়েছ' এতদিনে 

এত কাছাকাছি পেয়েছি তোমায় 

তবু কি নাগালে এসেছো আমার 
হৃদয়ের দুরবীণে? 


প্রতীক 
মুকুল বাগচী 


পৃথিবীর প্রথম স্থর্য 
তোমাকে প্রণাম । 
তোমার আলো পৌছে গিয়েছে 
প্রত্যেকটি বন্ধ ঘবের দরঙঞ্জায় ! ' 
আমরা পৃথিবীর দরজা খুলে 
তোমাকে আমন্ত্রণ জান।চ্ছি - 
তোমাকে প্রণাম । 
এখনও বৈশাখ-ঝড় 
মন এলোমেলো! করে, 
এখনও মেঘ-বৃষ্টি-আলো-গান-_ 
আমাদের মন ছৌয়-_ 
বাস্তবের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর’ ও 
শুধু তোমাকে প্রতীক ভেবে । 
তুমি পঁচিশে বৈশাখের 
প্রথম সোনালী সকাল, 
তোমাকে প্রণাম )॥ 





’ 


৯» 


। 
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কেশ পতন, অকালপকতা ' ও 
€কেশের রুক্ষতা রোধ করে এব 
প্রচুর সজীব, 
৮৮ 


ন্নিন্লেকিত্ডা ও ন্বাংলালল অপ্রিম্মুল 


আলোচন! 


নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত রায় 


এটা অনন্বীকার্ধ যে, বাংলার অবিস্মরণীয় অগ্নি- 
যুগের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দের উত্তরসাধিকা মার্গারেট নোবেল 
নিবেদিতায় উন্নীত হয়েছিলেন শুধু ভারত-সংস্কৃতি 
ও অধ্যাত্ব-আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই নয়। দেশের 
রাজনৈতিক মুক্তিও ছিল নিবেদিতার ভারতন্বপ্রের 
১ অঙ্গীভূত। আর সেই মুক্তির পথ হিসেবে তিনি যে 


শক্তি-সাধনাকেই বেছে নিয়েছিলেন, সেটা নিঃসন্দেহে 


এীতিহাসিক সত্য ৷ | 
সাম্প্রতিককালে অবশ্য প্রমাণ করার' চেষ্টা 
হয়েছে যে, নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবযুগের নিছক 
আত্মিক সংযোগই ছিল, বিপ্লবেপ্রচেষ্টায় সার সক্রিয় 
ভূমিকার কাহিনী ইতিহাস-সমধিত নয় মোটেই 1৯ 
কিন্তু ডঃ বিমানবিহা'রী মজুমদারের মতে, এ ধরণের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ স্বয়ং জী মরবিন্দই 
'নিবেদিতাকে অগ্নিযুগের এক প্রধান নেত্রী বলেই 
বর্ণনা করেছেন।২ নিবেদিতার ‘কালী দি মাদার! 
গ্রন্থটি বিপ্লবমন্ত্ে দীক্ষিত করেছিল সেদিনের মৃত্যুহীন 
তারুণ্যকে, একথাও অরবিন্দের স্বীকারোজি। 
নিবেদিতা বরোদার গাইকোয়াড় এবং রাজপুতানার 


নেতাদেরও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন । ' 


শ্রাবণ ”৮০ ৩ 


ভার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তৎকালীন অধিকাংশ 
বিপ্লবী নায়কদের সঙ্গে! কংগ্রেসের ধারা চরমপন্থী 
-সেই তিলক বা লালা লাজপতের সঙ্গেও ছিল 
ভার অকৃত্রিম হগ্তা। সুতরাং বিপ্লব-গ্রচেষ্টার 
সঙ্গে নিবেদিত্বার সক্রিয় সংযোগ থাকাটা আশ্চর্যের 
কিছু নয়। মানসিক দিক থেকে নিবেদিত! সত্যিই 
চরমপন্থী । | b 

তবে এটা ঠিক যে, নিবেদিভার বিপ্নববাদ বা. 
অগ্নিযুগের সঙ্গে ভার যোগাযোগের ব্যাপারে কিছু 
কিছু এঁতিহাসিক বিভ্রান্তি থেকে গেছে। স্বাধীনতার 
পঁচিশ বছর পরে তার যুক্তিনিষ্ঠ পুনবিচার নিশ্চয়ই 
অবশ্থ-প্রয়োজনীয় ।' 

এদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্ধ ্ধ করার 


। জন্য নিবেদিতা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। বক্তৃতা 


করেছেন বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে । তাই 
গিরিজাশগ্কর রায় চৌধুরীর মনে হয়েছে যে, নিবেদিত! 
'ন্‌ সোদাইটিশ্তেও বিপ্লববাদ প্রচার করতেন ।৩ 
কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, 'আর যেখানেই হোক, 


নিবেদিতা "ন্‌ সোসাইটি”তে বিপ্লববাদ প্রচারের ' 


সুযোগ পান নি। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
‘ডন্‌ সোসাইটি” কোনোদিনই রাজনৈতিক শিক্ষাদানের 


২৬২. আয়, শ্রাবণ ১৩৮০ 


কেন্দ্র ছিল ন। ছাত্রদের চরিত্রগঠন, স্বাধীন চিন্তার 
স্কুরণ, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি ছিল এর লক্ষ্য । ‘ডন্‌ 
সোসাইটি’ আসলে নিবেদিতার আদর্শে-গড়া 


প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই সভা পরিচালিত হ'ত ' 


সতীশচজ্রের আদর্শ অনুযারী। আর, সতীশচন্্ 
রাজনৈতিক মতে ছিলেন চরমপন্থী__স্থরেন্্রনাথের 
অনুগামী ৷ সুতরাং 'ডন্‌ সোসাইটি'তে নিবেদিতার 
বিপ্লববাদ প্রচারের ব্যাপারটা নিছক কষ্টকল্পন! | 
' নিবেদিতা এখানে জাতীয়তাবাদ শই বলেছেন 
কয়েকবার ।৪ 

‘ডন সোসাইটি? সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যোগেশচন্ 
বাগল মন্তব্য করেছেন; ইহার মুল উদ্দেশ্য ছিল 


-জাতির রচনাত্মক কর্মে যুবশক্তির উদ্বোধন। 
' রাজনীতির শুক্ধ- মরুপথে বিচরণ না করিয়াও যে. 


জাতির সংগঠনে আমাদের বিভিন্ন দিকে বিস্তর করণীয় 
রহিয়াছে, তাহ যুবশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করানোই 
_ ছিল সতীশচন্দের জী বনব্রত ।* 
মধো রাঙ্গনীতিবিদের স্থান ছিল না। যোগদান- 
কারীর! ছিলেন প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায়, নিবেদিতা, হ্যাঙেল, ডঃ দ্বীনেশচন্দ্র সেন 
প্রভৃতি মনীধীবৃন্দ। আর- উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে 
পরবর্তাকালের স্বনামধন্য ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
বিনয় সরকার, হারাণচন্দ্র চাক্লাদার, রাজেন্দ্র প্রসাদ 
প্রভৃতি সকলেই বিপ্লীববাদীদের আওতার ০ 
ছিলেন। ' 

গিরিজাশঙ্কর আরে! লিখেছেন যে, নিবেদিতা 
সঙ্গে পরামর্শ করেই অরবিন্দ “ফুলার*-বধের পরি- 


বক্তা ও লেখকদের, 


কল্পনা করেন। কিন্তু ডঃ মজুমদারের সন্দেহ আছে 
যে, নিবেদিতা বা বিবেকানন্দ এ ধরণের গুপ্তহত্যায় 
উৎসাহী ছিলেন কিনা | তিনি লিখেছেন £ নিবেদিতা 
এ-দেশে এক ব্যাপক বিপ্লব চেয়েছিলেন সন্ত, কিন্ত 
হত্যার রাজনীতিতে ভার মাদৌ বিশ্বাস ছিল না। 
স্বদেশী ডাকাতির জন্য তিনি পিস্তল দিতেও অস্বীকার, 
করেছেন৬ এ ধরণের ঘটনা বর্তমানে প্রমাণ করা 
শক্ত নিশ্চয়ই, কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়। 


নিবেদিত! গুপ্ত সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্তা' 


ছিলেন, একথা প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্্রনাথ দত্ত 
(বিবেকানন্দের অনুজ ) স্বয়ং স্বীকার করেছেন।" 


এই গুপ্ুসমিতি নিবেদিতার যে সক্রিয় সাহায্য ও - 


সমর্থন পেয়েছিল ; এ-সন্বন্ধে দ্বিধা নেই ।৮ - বারীন্ত- 
কুমার লিখেছেন? £ সিষ্টার নিবেদিত! বাংলার এই 


প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটকে ভার লাইব্রেরীর জাতীয়তা . 


বিষয়ের প্রায় এক-দেড়শো বই দিয়েছিলেন। কথ! 
ছিল, রাজনীতির স্কুল করে ইতিহাস, জীবনী ও 
ডিগ বি, রমেশ দত্ত, নৌরজী-আদির অর্থনীতির বই 
প্রভৃতি পড়িয়ে, এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটি- 
ক্যাল মিশনারী গড়া হবে, তারপর নগরে নগরে, 
গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের 
ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে,। 

এখন, গুপ্তমিতির কর্মসূচীতে বিপ্লব এবং হত্যা 
নিশ্চিতভাবেই স্থান পেয়েছিল। নিবেদিতা 


গুপ্তহভ্যার বিরোধী হলে এ-ধরণের প্রতিষ্ঠানের 


কর্মদমিতিতে কেমন করে রইলেন, বোঝা রুক্ষর | 
নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে 


রর 


২৩৩ 


নিবেদিতা ও বাংলার অগ্নিঘুগ 


কিন্তু ডঃ মজুমদার পৌছোতে পারছেন না। গুপ্ত- 
সমিতির নেতৃবৃন্দের তালিকায় আবার কেউ 
কেউ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামও সন্নিবিষ্ট 
করেছেন।১০ কিন্তু সতীশচন্দ্রের রাজনৈতিক 
মতাদর্শের উল্লেখ আগেই করেছি। 

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন যে, বোমা তৈরীর কাজে 
নিবেদিত! তরুণ বিপ্লবীদের “অকুঠ্ঠভাবে সাহায্য 
করেছেন।১১ স্যার জগদীশচন্দ্রকে অনুরোধ করে 
তিমি নাকি তার গবেষণাগার বিপ্লবীদের বোম! 


তৈরীর কাজে ব্যবহার করার সুযোগ করে 


দিয়েছিলেন | তার অনুরোধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও 
তার গবেষণাগার বিপ্লবীদের ব্যবহার করতে দিতেন। 
গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন £ বোমা তৈরীর ফরমূলাগুলি 
টেবিলের নীচে কাগজ-চাপা থাকিত। তিনি সেগুলি 
সংগ্রহ করিয়া দেখিতেন। যন্তরগুলি নিজেই পরিষ্কার 
করিতেন। এসিড গুলি উধাও হইয়াছে__তাহাও 
দেখিতেন। এই সাহায্যের জন্য নিবেদিতা পি. সি. 


. রায়ের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন। 


“জানি না তথ্যগুলি গিরিজাশস্কর কোথা থেকে 
পেয়েছেন। আসল অন্থবিধে হল এই যে, গুপ্ত 
আন্দোলনের ইতিহাসের, এই অধ্যায়গুলি লিখিত 
থাকার কথা নয়। সংশ্লিষ্ট ব্ক্তিরাও কেউ জীবিত 
নেই। 
থাকতে পারে না। এই জন্যই বোমা তৈরীর ব্যাপারে 
নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্পচন্দ্রের সুস্পষ্ট 
ভূমিকা. নির্ণয় করা এখন একরকম অসাধ্য। 
জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার ' হৃত্ৃতার বিষয়টা 


রত 


তাদের ডায়েরীতে৪ এ সব কথার উল্লেখ. 


সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু অগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 


,স্ফুরণে নিবেদিতার প্রেরণ! এত অকৃত্রিম যে, তিনি 


জগদীশচন্দ্রকে বোমা তৈরীর ব্যাপারে জড়িয়ে তার 
প্রতিষ্ঠাকে বিপন্ন করার মতো! কিছু-করেছিলেন কিনা 
সঙ্গত কারণেই সন্দেহটা জাগে।  প্রফুল্লচন্দ্রের ' 
অকৃত্রিম দেশপ্রেম সত্বেও তিনি মনে প্রাণে অহিংস |. : 
এক সময়ে তিনি খন্দরও প্রচার করেছেন। তার 
গবেষণাগারে, তার জ্ঞাতসারে বিদেশী-নিধনের জঙ্ক 
রোমা তৈরী হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটাও কেমন ষেন 
অবিশ্বাস্ত। অবশ্য,.আগেই বলেছি, এই বিষয়টার 
নিষ্পত্তি হওয়া সহজ নয়। সেইজন্যই বোমা তৈরীর 
ব্যাপারে, বা ফুলার-হত্যার ব্যাপারে নিবেদিতার 
ভূমিকা কি ছিল, সেটা নির্ণয় কর! ছুরহ কাজ। 


bo 


নিবেদিতার জম্ম অগ্নিগর্ভ আয়ার্ল্যাণ্ডে। বিপ্লবী 
এঁতিহেই তিনি লালিতা-পালিতা। 

ইংরেজ-বিরোধী বিপ্লব-সাধনায় ভার পিতামহ 
রেভারেগ্ড জন্‌ নোবল্‌ ছিলেন প্রাণপুরুষ সেদিনের 
যুক্তিসংগ্রামীরা গীর্জায় এসে নিয়ে ষেত মুক্তির মন্ত্র। 
রেভারেগু জন্‌ নোবল্‌ ধর্ম আর বিপ্লবের" মন্ত্র 
শুনিয়েছেন তাদের । মৃত্যুহীন ত্যাগের বাণী প্রচার 


করেছেন পথেপ্রাস্তরে। তার ছেলে স্তামুয়েলও 


স্বপ্ন দেখতে দেশের যুক্তির। দেশের দিকে দিকে 


ভারও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত দেশপ্রেমের _' 


চারণকবির মতে! | যাকে বিয়ে করলেন, সেই 
মেরী ইসাবেলও বিপ্লব-সাধিকা। তাদেরই সন্তান 
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নিবেদিতা । বিপ্লবে তাই নিবেদিতার উত্তরাধিকার । 
ইংরেজ-বিছেষ তার বংশানুক্রমিক | 

ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তিনি 
বারবার তুলনা করছেন ইংরেজ শাসনাধীন ক্রি 
ভারতের ছুরবস্থাকে। মিস্‌ ম্যাকলাউডকে লিখেছেনঃ 
ভারতবর্ষ তার ভপস্তায় ডুবে ছিল। একদল দত্থ্য 
তার ঘরে হানা দিয়ে দেশটাকে ছারখার করে 
[দিয়েছে । ভারতবর্ষের তপোভঙ্গ হয়েছে । দম্যরা 
"কি কিছু শেখাতে পারে? না। এখন ভারতের 
কর্তব্য হল তাদের তাড়িয়ে আবার আপন স্বভাবে 
ফিরে যাওয়।। মনে হয়, এই ধরণের একটা কিছুই 
ভারতের পক্ষে আদর্শ সাধনা ।, ইংলগ্ের রাজ্য- 
শাসনের পর্ব: এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু সর্বান্তঃ- 
করণে কামনা! করি, দিন আন্ক যখন এ পাল! 
শেষ হবে। ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রমে দেশের 


কচি ছেলেরাও রঙরুট্‌ হয়ে ম্যাৎসিনির পাশে দাড়িয়ে 


মুক্তি মন্ত্র প্রচার করেছিল । ভারতবাসীর! স্বদেশের 
স্বাধীনতা যেদিন আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, 
সেদিন আমি যেন আবার মতন জম্ম নিয়ে তরুণ 
ভারতের জয়গাথা উচ্চারণ করতে পারি__-এই-ই 
আমার প্রার্থনা । 

নিবেদিতা নিজেও আইরিশ. হোমরুলের 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের 
সময় লগ্নে যে ক'টি বিগ্লাবকেন্ত্র ছিল, সেগুলি 
পরিচালনার ভার ছিল নিবেদিতার ওপর। সেই 
বিপ্লববাদকেই তিনি বয়ে এনেছিলেন এদেশের জন্ত | 

অবশ্য নিবেদিতা চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলেছিলেন 


রুশ খএ্যানাক্কিষ্ট ক্রপউকিন্। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 
নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
আগেই ভ্রপউকিনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তার 
নৈরাজ্যবাদের চিন্তা ভাবিয়ে তুলেছিল নিবেদিতাকে। 
ইংরেজ-বিরোধী মতট! আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। যে 
কোনো রকম শাসকের অগ্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে তিনি 
নিঃসন্দেহ হলেন।১২ নিবেদিত! মিস্‌ ম]াকৃলয়েডের 
কাছে লিখিত চিঠির উপসংহারে লিখেছেন £ আমার 
কাঙ্ হল চোখ মেলে দেখা আর অন্যদের চোখ খুলে 
দেওয়া। বাকিটুকু আপনিই হবে। স্বপ্ন দেখাটাই 
সব চাইতে শক্ত ।--.যদি মনে কর আমার সবই ভুল, 
সবই সর্বনেশে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় তোমার পা ছুয়ে 
আমার পথে আমি চলে যাব | আমার পায়! স্বপ্নকে 
আমার রূপ দিতেই হবে। 

অথচ এট! সার-সত্য যে, নিবেদিতার বিপ্লব- 


চিন্তার মূল উতন বিবেকানন্দের শিক্ষা । বিবেকানন্দকে , 


না বুঝলে বাংলার অগ্রিষুগকেই জানা হল না৷ 
বৈদান্তিক হয়েও বিবেকানন্দ ভার সাধনার 


পীঠস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন স্বদেশকে। নিছক - 


ধর্মপ্রচার না করে তাই তিনি শোনাতে চেয়েছেন 
জাগরণের বাণী। দিকৃবিদিকে ছড়িয়ে দিতে 
চেয়েছেন মুক্তির মন্ত্র ।- কিন্তু বিবেকানন্দ স্পষ্ট 
বুঝেছিলেন যে, রাষ্্রীক মুক্তি ছাড়া আত্মিক মুক্তি 
অসম্ভব । দেশের হর্গতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র 
পথ হল স্বাধীনত1। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই 
লিখেছেন যে, বিবেকানন্দই প্রথম দেশপ্রমকে ধর্মে 
উন্নীত করলেন | ৩ 


ডা 


Rl 


২৩৫. নিবেদিতা ও বাংলার অনিষুগ 


এই উপলব্ধিতে বিবেকানন্দ পৌছেছিলেন 
বলেই ঘোষণা করেছিলেন যে, পঞ্চাশ বছর অন্ত 
একমাত্র আরাধ্য! 


দেবদেবীর দরকার নেই কোনো । 
দেবী হোক্‌ দেশজননী । এই দেবীরই উদ্বোধনে 
আছতি দিক্‌ লক্ষ প্রাণ ।*৪ তায় অগ্নিমন্ত্র 'অভীঃ? 
বজ্জনির্থোযে নতুন যুগের সুচনা করেছে । রম! 
র্যস'। যথার্থই বলেছেন,. বিবেকানন্দের নব- 
বেদাস্তবাদ জাতির নিব ধমনীতে নতুন প্রাণসঞ্চার 
করেছিল ।১৯৫ তিনি একবার অধ্যাপক কামাক্ষ্যা 
মিত্রকে বলেছিলেন, জাতির দরকার এখন শুধু 
বোমার | গুপ্তহত্যায় তিনি বিশ্বাসী কিনা 'জানিনা, 
কিন্ত তিনি যে মহারাষ্রে র্যাণ্ড ও আয়াষ্টের 
হত্যাকারীদের প্রশংসা করে তাদের সোনার 
মূর্তি বোম্বের জাহার্জ-ঘাটে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি 
জানিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে কোনো কোনো লেখক 
নিঃসন্দেহ । 

'নিবেদিত! বিবেকানন্দের, আদর্শকেই রূপ দিতে 
চেয়েছিলেন । নিবেদিতা ছাত্রদের বল্তেন ঃ 
তোমাদের আরাধ্যা দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের 
বেদীতে ফুলপাতা সাজিয়ে আর ধৃপধুনা স্বালিয়ে 
তাকে পাবে না। তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে। 
দারিদ্রোর ভাঁড়নায় | , তোমার আত্মাহুতিতেই ভার 
আবির্ভাব 1১৬" বিবেকানন্দেরই প্রতিধ্বনি যেন। 
বিবেকানন্দের মতো তিনিও চেয়েছেন লক্ষ যুবকের 
আত্মবলি। চেয়েছেন 'যুবা_আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, 
মেধাবী ।” সেই সব মৃত্যুহীন তরুণের ‘লৌহ সদৃশ 
পেশী, ইস্পাতের স্যায় স্নায়ু ।' বিবেকানন্দ 


বলেছিলেন £ তাঁদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন 
বাদ করবে, যা বঞ্জের উপাদানে গঠিত। 


মিবেদিতাও বাড়ির বৈঠকখানায় গ্রাতঃরাশের 
আসরে বস্তেন ছেলেদের নিয়ে। ভাদের বলতেন £ 
মনে রেখ, তোমার জীবন শুধু তোমার নয়। তুমি 
জন্মেছে তোমারই মতে! আর দশজনের জন্য, এক 
কথায়--সব মানুষের জন্য ।১৭ অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 
করতে চেয়েছেন তিনি এদেশের মানুষকে । কখনো 
কর্মে, কখনো আদর্শপ্রচারে ।১৮ বিভিন্ন মঞ্চে, বিভিন্ন 
রচনায় ভিনি উচ্চারণ করেছেন জাতীয়তার মন্ব | 
তাতে স্বপ্ন যতো! ছড়াত, তার চাইতেও বেশী 
প্রাধান্য পেত কর্মপ্রেরণা। আসলে, এটা তার 
গুরুত্রত।১৯ / 

১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে? দিনা ‘কালী 
দি মাদার’ গ্রন্থটির উল্লেখ কর! বিশেষ দরকার। 


এট। বিবেকানন্দের একটা কবিতার ( একই নামে ) 
ব্ূপায়ণ বলা চলে। নিবেদিতা এতে অমৃতের বাণী 


ছড়িয়ে দিয়েছেন ভার তরুণ ভাবশিষ্যদের জন্য ।২০ 
প্রীমরবিন্দও স্বীকার করেছেন যে, নিবেদিতার গ্রন্থটি 


" সেদিনের তারণ্যকে বিপ্লমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল । 


এদিক থেকে দেখতে গেলে বিবেকানম্দ- 
নিবেদিতাই এদেশের বিপ্লবগুরু। নিবেদিতার ধারণ! 
ছিল, তাঁর গুরুর অসম্পূর্ণ কর্তন্য তাকে শেষ করতে 
হবে। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তিনি সক্রিয় 
রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। বিপ্লবের সঙ্গে ভার 
সক্রিয় সংযোগের কথা কেউ কেউ অস্বীকার করছেন। 
কিন্তু আব্দ আর সেট! বোধ হয় সম্ভব নয়।২১ - 


৷ এক সাথে কাজ করছে। 
বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে একামাধনের . 


১না। 


জয়ঞ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


‘ তিন 
রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানবসেবা৷ এই ছিল 
মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য । মিশন-সভাপতি ব্ৰহ্মানন্দ 
এর. থেকে এক চুলও বিচ্যুতি সহ. করবেন না। 


২৩৬. 


১ নিবেদিতাকে পথ রেছে নিতে হবে-_হয় মিশন, আর 


নয়তো রাজনীতি । ছু'টোর একট!। নিবেদিত! 
রাজনীতিকেই বেছে নিলেন। ব্রক্মানম্দকে জানালেন 
সেই সিদ্ধান্তের কথা । এবার আর রামকৃষ্ণ মিশনের 
নিবেদিতা নন তিনি, রামকৃষ্ণের নিবেদিতা 1২২ 
"১৯০২ সালের অক্টোবরে শ্রীমরবিন্দের সঙ্গে 
নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই প্রতিশ্রুত হলেন 
অরবিন্দ সেই সময়ে 


চেষ্টা করছিলেন ।২৩ বাবীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেনঃ 
বরোদায়" অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর 
হইতেই নিবেদিতা! আমাদের কলিকাতার গুপ্ত সমিতির 
দলে: আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। খুগান্তর’ এবং 
“বন্দেমাতরম্ পত্রিক! প্রকাশিত হয়ে অগ্নিমন্ত্র ছড়াল । 
‘বালভারত' পত্রিকার সম্পাদিকার পদ গ্রহণের জন্ম 
মাদ্রান্দের তিরুমল আচার্য নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ 
জানালেন। কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে সেট! সম্ভব ছিল 
একদিকে ছিল সংগঠনের কাজ, অম্যদিকে 
মানসিক গ্রস্ততি--কোনো পত্রিকা-সম্পাদক 
রাজরোষে অভিযুক্ত হলে নিবেদিতাকেই চালাতে 
হবে পত্রিকা ।২৪ 

 শ্রীঅরবিন্দের কাজ নিবেদিতার সহযোগিতায় 


- যাবে, এই সর্ত। 


. সহজ হয়েই উঠেছিল। জ্ৰীঅরবিন্দ বিশ্লব-যজ্তের 


স্বপ্ন্রষ্টা খধি। আর নিবেদিতা বিপ্লব-অভিজ্ঞ। 
নায়িকাঁ। তরুণ বিপ্লবীদের, তিনি শোনাতেন 
আয়ার্লা-বিপ্লবের বাণী।- বোঝাতেন "তার বিভিন্ন 
ক্রিয়াকৌশলের দিকগুলি। বলতেন £ এক্ষেত্রে ওর! 
যেমন লড়ে, তোমরাও তেমনি লড়। আর নিধিকার 
চিন্তে তার পরিণাম সহা করবার জঙ্ক প্রস্তুত থাক। 


ব্যক্তিগত -ক্ষত্রে পরিণাম সম্বন্ধে নিবেদিতার কোনো - 


আশাবাদ ছিল না। বল্তেন, এই আত্মত্যাগের 
জন্য পুরস্কার আশা! করাও যেমন উাঁচত নয়, তেমনি 
বিপদের সম্ভাবনা কতখানি, আগে ভাগে তাও 


ৰ 


Y¥ 


থতাবার অধিকার আমাদের নেই। ওসব.ভাবনা -- 


আমাদের নয়। নির্ভীক হতে হবে, এই হল আস 
কথা। বুকের রক্ত যেন কাপুরুষতার অপবাদ 
যায়। কাজে ঝাপিয়ে পড়ি, এস। 

বলা বাহুল্য, এই নিবেদিতাই আকৃষ্ট করেছিলেন 
মৃত্যুমাতাল তরুণ সম্প্রদায়কে ৷ 

বারীগ্রকুমার তাঁকে বলেছিলেন £ ' তুমি হবে 
আমাদের 'জোয়ান্‌ অফ্‌ আকৃ”। পথ দেখিয়ে নিয়ে 
তোমায় আমরা চাই। তোমাদের 
পিছু পিছু তাল ঠুকে চলবে আমাদের বাহিনী । 
কোথায় নিয়ে চলেছ, তাও যদি না জানি, তবু 
সব ঠিক হয়ে যাবে । তুমি হুকুম কর শুধু ১ 

রাজ্রদ্রোহে অভিযুক্ত হয়েছিলেন “চাপেকার 
ভ্রাতৃত্রয়। বিচারের গ্রহদনে ফাসি হল। 

নিবেদিতা শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন ওঁদের মহীয়সা 
ক্ননীকে । 


> 


৮- ২৩৭ নিবেদিতা ও বাংলার অন্বিধুগ 

প্রাণ দেওয়াটা তার কাছে অতি সামান্ত ব্যাপার | 
কেউ আত্মত্যাগের অভিপ্রায় জানালে তিনি 
বল্তেন £ অস্ত্র ধরতে জান? গুলী ছুড়তে? 
জ্ঞান নাঠ তবে যাও, শিখে এস গিয়ে । 

আত্মত্যাগে ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, সর্ত নেই 
কোনো । আছে শুধু ব্রতচারীর নিষ্ঠা আর উৎসর্গের 
আকুতি । সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে তার যন্ত্রূপে 
অকুণ্ঠ বিশ্বাসের শোতে গা ঢেলে ' দেওয়া 'চাই। 


উপস্থিত কাজের বাইরে অন্য কিছুর ভাবনা রাখতে 


নেই। আমার গুরু যেমন আমায় বলুতেন, পরি- 
কল্পনা নয়, কোনো ছক কাটা নয়.** 


- চার 

নিবেদিতা লিখ লেন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে $ মাই 
মাষ্টার আজ আই সহিম্ঠ। উৎসর্গ-পত্রে নিবেদিতা 
লিখলেন মাতৃমস্ত্র-বন্দেমাতরম্। দেশমাতৃকা ছাড় 
নিবেদিতার কেউ নেই। ১৯০৭ সালের ২০শে 
জুলাই “যুগান্তর, পত্রিকার সম্পাদক. ভূপেন্দ্রনাথ 
' দত্ত হলেন কারারুন্ধ। অরবিন্দ গ্রেপ্তার ' হলেন 
২রা আগষ্ট । ধরা পড়লেন, বিপিন পাল, 'ব্রক্মাবান্ধাব 
উপাধ্যায়। 

অরবিন্দ জামিন পেলেন। 
জামিনের অন্য লাগবে দশ হাজার টাকা ৷ নিবেদিতা 
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিলেন। ঠিক এ পরিমাণ 
টাকাই তখন ছিল। কিন্তু কে ভাবে ভবিষ্যতের 
কথা! 
অথচ, তাতেও হল না। ভুপেজ্পনাথের এক 


কিন্তু ভুপেন্পনাথের 


বছরের কারাদণ্ড হল বিপ্লবগরচেষ্টার অভিযোগে। 
এবার-পুলিশ লাগল নিবেদিতার পেছনে । চক্রান্তের 
জাজ পাতা হল। এ 
_. গুপ্তঘমিতির সহকর্মীরা নিবেদিতাকে সরে যেতে 
পরামর্শ দিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য বাইরেও 
তো লোক দরকার ! বিশেষ করে, নিবেদিতার 
মতো কর্মীর একান্ত দরকার বিদেশেও ৷ নিবেদিভাও 
যুক্তিট! মেনে নিলেন। একটু সরে" থাকাটাও একান্ত 
দরকার। ‘ইংলিশ ম্যান’ পত্রিকা রুট হয়েছে। 
নিবেদিত নাকি স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছেন। ট১২ই আগষ্ট কলকাতা ছাড়লেন 
নিবেদিতা । ১৫ই আগষ্ট জাহাজে চাপলেন বন্ধে 
থেকে। | 

“আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে ধর- 


পাকড় শুরু: হল। কিংস্ফোর্ডকে মারতে গিয়ে 


প্রফুল্ল চাকীকে আত্মহত্যা করতে হল। ফাঁসি হল 
ক্ষুদিরামের। এরপর যাব্জীবন কারাদণ্ড হল 
উল্লাসকর দত্ত ও বারীন ঘোষের । কারাদণ্ড হল 
অনেকের । অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, 
ভিলক--কেউ বাদ গেলেন না।... 

বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে, ১৯০৯ সালের জুলাই 
মাসে নিবেদিত! ফিরে এলেন। বন্ধুরা সাবধান করে 
দিয়েছিপেন আগেই | সবার অলক্ষ্যে নিবেদিতা! 
কলকাতায় এলেন বন্ধে থেকে। বাগবাজারে আত্ম" 
গোপন করে রইলেন তিন সপ্তাহের মতো। তারপর 
গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন সকলের 
সঙ্গে । : 


টব 


জয়শী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


কিছুকিছু রাজবন্দী এবার যোগ দিলেন রামকৃষ্ণ 
সভ্বে। বিপ্লবীদের অনেকে এসে শ্রীমায়ের পায়ের 
'ধুলো নিয়ে যেত ‘উদ্বোধন’ ভবন থেকে । নিবেদিত 
খুশী হলেন । লিখ লেন: সব দলগুলি এক্যবন্ধ হইয়া 
_ বলিতেছে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট হইতে 
নতুন প্রেরণ! আসিতেছে । কারাগার হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া দলে দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া 
যাইতেছে । পুলিশের ন্জর পড়ল মঠের ওপরে । 
সতর্ক হল নিবেদিতা সন্বদ্ধেও। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 
আবার দৈনিকে বিবৃতি দিতে হল। 

ইতিমধ্যে দিবাদর্শন হয়েছে অরবিন্দের। 
বিবেকানন্দের কণঠম্বর শুনতে লাগলেন তিনি ।২৬ 
মুক্তি পেলেন তিনি। কিন্তু সরকার তাকে গ্রেপ্তার 
করার-ফন্নী আাটলো। নিবেদিতা তাকে ব্রিটিশভারতের 
‘বাইরে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অরবিন্দ 
ভার পরিবতিত মানসিকতা! সম্বন্ধে “কর্মযোগিন-এ 
খোলা চিঠি লিখলেন ২৫শে ডিসেম্বর । সরকার 
কিছুটা আশ্বস্ত হল। কিন্ত নজর রইল “কর্মষোগিন”- 
এর ওপর। শাম্শুগ আলমের হত্যার পর আবার 
অবস্থ। ঘোরালো। হয়ে উঠল! শ্রীমরবিন্দ সম্মন্ধে 
চিন্তিত হয়ে উঠলেন নিবেদিতা । অরবিন্দ ফরাসী- 
. চন্দননগরে চলে গেলেন । নির্দেশ দিয়ে গেলেন 
“কর্মযোগিন'-এর সমস্ত ভার নিবেদিতাকে দেওয়ার 
জন্য ৷ এ 

১৯১০সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, নিবেদি 
চন্দননগর গেলেন| দুদিন রইলেন সেখানে। 
‘তারপর ফিরে এসে ‘কর্মযোগিন্‌’-এর্‌ ভার নিলেন। 


২৬৮ 


এপ্রিলের ২র! পর্যন্ত কাগজ চালালেন। তারপর 
কর্মযোগিন্ঃ বন্ধ হয়ে গেল। এরই মধ্যে তিনি 


«্‌ 


ঘোষণা করেছেন? আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, 


অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ,ও এক 
সম্প্রীতির ওপরেই জাতীয় এঁক্য গঠিত ।-- ** আমি 
বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান অতীতের সহিত, ' 
দৃঢ় সংবদ্ধ। আর তার সামনে স্বল্ত্বল্‌ করছে এক 
গৌরবময় ভবিষ্যুৎ। 

অরবিন্দের আত্মগোপনের পর নানা বিরূপ, 
সমালোচনা হল। জল্পনাকল্পনা চল্ল। কঠোর 
ভাষায় এ-সবের প্রতিবাদ করলেন নিবেদিতা। 


ক 


অবশেষে, ১৯১০-এর ২রা এপ্রিল তিনিই ইংরেজী... 


কাগজওয়ালাদের জানালেন শ্রীঅরবিন্দের ঠিকানা। 
কিন্তু পণ্ডিচেরী তখন তাদের নাগালের বাইরে । 

শ্রীঅরবিন্দ স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় 
নেওয়ায় নিবেদিত! এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন। বাংলার 
ক্ষাত্রশর্তির সাগ্নিক খত্বিক শ্রীঅরবিনবকে নিয়ে 
হুশ্চস্তার শেষ ছিল না। বোমার মামলায় আইন- 
জীবী চিত্তরপ্রন নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়েও 
অসাধ্যসাধন করেছেন ।২৭ কৃতজ্ঞ নিবেদিতা 
চিত্বরঞ্রনের কোটের পকেটে ফুল গুজে দিয়েছেন। 
অশ্ররুদ্ধ ক জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন ।* ৮ 
গ্রেপ্তারের আভাস পেয়ে শ্রীঅরবিম্দও নিবেদিতার 
পরামর্শের জন্ক রামলাল মজুমদারকে পাঠিয়েছিলেন। 
পণ্ডিচেরী যাওয়ার খরচপত্রও নিবেদিত! যোগাড় করে 
দিয়েছেন গাঁচার্য জগদী'শচন্দ্রের কাছ থেকে ।২৯ 

এবার নিবেদিতা নিশ্চিন্ত ৩০ সংগ্রামের এক. 


> 


চি 


২৩৯; নিবেদিতা ও বাংলার অগ্নিযুগ 


পর্ব শেষ’ হল । 'এতেই জাতি প্রাণ দিতে শিখেছে । ' 


পুলিশ ভাঁকে উত্যক্ত করেছিল ঠিকই । কিন্তু আচার্য 
জগদীশচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে নিবেদিতা পুলিশ 
কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন হয়তো নিবেদিভার 
গুণ গ্রাহী লেডী মিন্টোরও প্রভাব ছিল। 


ক্লান্ত নিবেদিতা আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী 


অবলাবন্ুর সঙ্গে দার্জিলিং গেলেন] সেখানেই 


' মহাকাল তাকে কোলে টেনে নিল ॥ 


পাদটীকা 
১. প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা--ভগিনী নিবেদিতা - 
পৃঃ? ২৯২-৯৮। ; 
২. Militant Nationalism In Indija— 
P. 97. | 


৩, শ্রী অরবিন্দ পৃঃ ৪৭৭। 
৪. অধ্যাপক হরিদাস মুখোঃ ও অধ্যাপিকা উমা 


মুখোঃ জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র__ 
পৃঃ ১৩৬-১৪০। এঁর! দেখিয়েছেন যে, ' 
নিবেদিতার বক্তৃতায় বিপ্লবের নামগন্ধও 


ছিল না। “এ সকল বক্তৃতা ও রচনার মুল 
বিষয় ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা 
ব্যবস্থা, সমাজশুত্ব, হিন্দু সমাজে নারীর স্থান 
ইত্যাদি” সোসাইটির অধ্যাপক বিনয় 
সরকার ‘ডন সোনাইটিকে’ “non-political 
Institute of cultural-nationalisms 
হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। 
৫. জাগৃতি ও জাতীয়তা পৃ ১৪৫ । 
আবণ +৮৯--৪ 


৬, পুৰ্বোক্ত গ্রন্থ_পৃঃ ১৭৬), Ml 
৭, Swami Vivekananda, Patriot and 
Prophet—p. 213. | 
4. Dr, N. 53036757006 Indian 
National Movement—p. 55. 

৯, বোমার বাহিনী -- স্বদেশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ । 

১০, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিবেদিতা-স্থৃতি (বিশ্বনাথ 
দে-ঁ-দম্পাদিত )--পৃঃ ৭৮। 

১১. ভগিনী নিবেদিত! ও বাংলায় বিপ্লববাদ-_- 
পৃঃ ৩০ 

১৯, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী-_জাতীয় আন্দোলনে 
নিবেদিতার ভূমিকা__নিবেদিতা-স্মৃতি__ 
পৃঃ ১৩৬। ব্যারিষ্টার স্ুরেঞ্জনাথ হালদার 
নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর তার 
সন্বন্ধে বলেছিলেন--906 was a nihilist 
of the worst type. A 

১৩. Bengal In The Nineteenth Century 
—DP. 77. OO 

১৭, Complete Works—V, III, p. 300 
তিনি লিখেছেনঃ Let all other vain 
gods disappear for the time from 
our minds. This 13 the only ‘God 

-. that is awake, our uwn race— 

everywhere his hands, everywhere 
his feet, everywhere his ears, he 
covers everything. 

১৫. Prophets of the New India—p.501, 


জয়ী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


১৬. লিজেল রেম' নিবেদিতা ( অনুবাদ -- নারায়ণী 


দেবী)-_-পৃঃ ৪৩৭। 


১৭, লিজেল রেম --নিবেদিতা--পৃঃ ৪৩২। 
১৮. তিনি লিখেছেনঃ When a people, as 
a people, from the highest to the 


lowest, are united in straight and 
steady understanding of their 
circumstances, without doubt or 
without illusion, then events are 
about to precipitate themselves 
Religion And Dharma p. 140 

ডঃ মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১। তার 
ভাষণে : - Sister Nivedita tried her 
level best to translate into action 
the teachings of Swami Viveka- 
nanda regarding Nationalism in 
India.’ 

Nivedita—Kali the Mother—p. 84. 
তিনি লিখেছেনঃ Worshippers of the 
Mother are they from their birth 


in her incarnation of the sword, ° 


Lovers of death are. they—not 
lovers of 1166--200 of storm and 
8653, ডঃ মঙ্ুসদার লিখেছেন .য, সেদিনের 
বৃটিশ শালকরা এ ধরণের কথার অর্থ উপলব্ধি 


করতে পারে নি। 


২১,-ডঃ মজুমদার লিখেছেন £ This hypothesis 


goes positively against the direct 
testimony of Sri Aurobindo, who 
described her as one of the active 


leaders of the revolutionary move- , 


ment. 


ন 


. ১৮ই জুলাই, ১৯০২-এর চিঠিতে 'এক জায়গায় 


তিনি লিখেছেনঃ Painful as the 
occasion, I can but acquiesce in 
my measures that are necessary to 
my complete personal freedom--. 
I shall write to the Indian papers 
and aquaint them as quietly as 
possible with my changed position 
--‘Nivedita of Ramkrishna, 
মৃণালকান্তি দাসগুপ্ত-_বিপ্লবসাধন।য় নিবেদিতা 
পৃঃ ১৮২-৮৩ | . 

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন 8 I tried to unite 
them under a single organisation 


with the Barrister P. Mitraas the “f+ 


leader of the revolution in Bengal 
and a central council of five 
persons, one of them being 
Nivedita - A. B. Purani: J.ife of 
Shri Aurobindo—p. 67. 


* বিপ্লবসাধনায় নিবেদিতা -পৃঃ ২৩৭ ৷ 

* রেম নিবেদি চা --পৃঃ ৪৩২.। 

৬. শ্রীঅরবিন্দ ও তার আশ্রম-_ পৃঃ ৪৪ । 

* যোগেশচন্দ্র বাগল-মুক্তির সন্ধানে ভারত__ 


পৃঃ ২৫১। 


* যোগেশচন্দ্র বাগল--ভারতের মুক্তিসন্ব/নী__ 


পৃঃ ২০০। 


. মণি বাগংচি-নিবেদিতা-_-পৃই ২৮৪। 
, বস্তুত:, নিবেদিতার মানসিকতা স্পষ্ট। 


অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নেতাগণ যেদিন ' 
মুক্তিলাভ করেন, নিবেদিতা তার স্কুল ছুটি 
দিয়েছেলেন। সরলাবালা দ1সী-নিবেদিতা_ 


পৃঃ ৫৪ । 


[Yd 


সঙ্কলন 
রা 


হেুস্পন্বিভ্ঞাঞ্গেল্স গুপউ $ আউন্উস্যাজেল্লেল্ত স্ুন্সিক্ষা 


[১৯৬৮ ১৪ই নভেম্বর কেসি লৰ্ড 
মাউণ্টব্যাটেন 'জহরলাল নেহরু স্মারক 
হক্তৃতামাল!’'র দ্বিচীয় বর্ষদ বক্ধার্নপে 
ভাহ্রশাল নেহেরু ও ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর 
স্বতিচারণ সম্পর্কিত ব্ৃতা দেন। এই 
বতৃতহার জ্হরপাঁপ নেহেরুর সঙ্গে যাউণ্ট- 
ব্যাটেনের সম্পর্ক, নেহেরুর উপৰ মাউণ্ট- 
ব্যাটেনের প্রস্তাব এবং দেশবিভাপে এদের 
পারস্পরিক ভূমিকার রূপরেখা পাওয়া যায়। 
মাউণ্টব্যাটেনের ‘জিহরলাল নেহেরু শ্রারক 
বস্তৃতা'এ লঙ্কলন এখানে দেওয়া হল। জঃ সঃ ] 


বক্তৃতার বিষয়বস্ত | 

এই উপলক্ষ্যে ১৯২৭-এর' আগষ্ট ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পৃষ্ঠপট থেকে ১৯৪৮-এর জুনে যখন আমি 
ভারতের প্রথম সাংবিধানিক গভর্ণর জেনারেলের 
দায়িত্বভার থেকে অবসর গ্রহণ করলাম, সে-সময়কার 
পর্যন্ত ইতিহাস-বিবৃতি খুব প্রসাঙ্গিক হোতো। সব 
চাইতে চমৎকার হোতো৷ জহরলাল নেহেরু কি করে 
এই ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নিয়েছিলেন, 8 -.--how Nehru fitted into 
these events :.’ তার বিবরণ | কিন্তু সময় কম 
তাই আমার বড়লাট থাকাকালীন প্রধান ঘটনাগুলি 
এবং নেহেরুর সঙ্গে সমসাময়িক মূল ব্যক্তিদের সঙ্গে 


সম্পর্ক এবং ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত তার ভূমিকার 
বিবরণে এই বক্তৃতার পরিধি সীমিত রাখতে 


, হবে|, 


পা 


নেহেরুকে প্রথম দেখার চেঃ। 

১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে বোম্বাই-এ অবস্থিত 
২৩-তম কোরের দায়িত্বভার গ্রহণের পুর্বে আমি এই 
কোর পরিদর্শন করি। ২২শে জানুয়ারী আহমেদ- 
নগরে রাত্রি যাপন করি। নেহেরু আহমেদনগর 
দুর্গে বন্দী রয়েছেন, এখবর জেনে তার সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্ত বড়লাটের অনুমতি চেয়ে দিল্লীতে 
টেলিফোন করি কিন্তু অনুমতি নামঞ্জুর হোলো." | 


সিঙ্গাপুরে নেহেরু £.১৯৪৬ 

১৯৪৬-এর জানুয়ারীতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল 
চান যে নেহেরু-_যিনি সবে জেল থেকে ছাড়া 
পেয়েছেন কিন্তু তখনও মন্ত্রীত্ব লাভ করেন নাই-_বর্ম! 
ও মালয় পরিদর্শনে যান। সে-সময় বর্মার প্রশামনের 
ভার আমি একজন প্রাক্তন বেসামরিক গভর্ণরের উপর 
মস্ত করেছি। ওয়াভেল তাঁকে বল্লেন নেহেরুকে 
বর্মায় আমন্ত্রণ জানাতে । ওয়াভেলের প্রস্তাব 
ওত্যাখ্যাত হলে, আমি নেহেরুকে সিঙ্গাপুর ও 
মালয়ে আমন্ত্রণে সম্মত হই... 


২৪২  জয়ন্্রী, শ্রাবণ ১০৮০ 


-*সস্থানীয় কর্তৃপক্ষ নেহেরুর সিঙ্গাপুর থাকাকালীন 
ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে বন্দী রাখার এবং 
নেহেরুর ব্যবহারের জন্য সামরিক যানবাহন না 
দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ই মার্চ ১৯৪৬, অর্থাৎ 
নেহেরুর পৌঁছাবার দুইদিন পূর্বে, ফরাসী ইন্দোচীনে 
অবস্থিত আমার সেনাবাহিনী পরিদর্শনের পর 
সিঙ্গাপুরে সদর দপ্তরে ফিরে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি 
দেখে আমি তৎক্ষণাৎ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত 
বাতিল করে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্তরা যাতে 
তাদের জনপ্রিয় নেতাকে দেখবার জন্ত সামরিক 
যানবাহনে সহরে আসার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা 
করতে বলি। নেহেরুর কার্যসূচী পরিচালনার ভার 
ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর ওপর স্যস্ত করি--যিনি পরে 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবাধিনায়ক পদে উন্নীত 
হয়েছিলেন এবং বর্তমানে (১৯৬৮) কানাডার হাই 
কমিশনার । এ ছাড়া, নেহেরুর ব্যবহারের জদ্ু 
আমার একটি গাড়ীর এবং সিঙ্গাপুরে পৌঁছালে পর 
তাঁকে গভর্ণমেন্ট হাউসে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করি 1.-- 


আজাদ হিন্দ স্মৃতিতে পুষ্পাধর্য বজণনঃ 
মাউপ্টব্যাটেনের পরামর্শ 

"**নেহেরু পৌঁছালে পর তাঁকে বলি যে তীর 
সর্বত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু 
তিনি যেন স্থানীয় ভারতীঃদের আমন্ত্রণে 
আজাদ হিন্দ কৌজের স্মারক স্তম্ভে পুষ্পার্থয 
দানে অস্বীকৃত্ত হন। আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের 
আন্থুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, তাদের যে সব 


সহবন্দীর। জাপানীদের পক্ষাবলম্বনে অস্বীকৃত হয়েছে, 


তাদের সঙ্গে বর্বর ব্যবহার করেছে । আমি তাকে 
বলি যে স্বাধীন ভারতকে আনুগত্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
ওপর নির্ভর করতে হবে এবং যে সরকারের অধীনে 
তারা চাকুরী করতে সম্মত হয়েছে সেনাবাহিনীর 
সদস্যদের তাদের প্রতি আনুগত্য অন্মুধ্ রাখা. কর্তব্য । 
নেহেরু আম!র কথার যৌক্তিকতা গ্রহণ করে 
আজাদ হিন্দ বাহিনী স্থৃতিত্তন্তে পুষপাৰ্ঘ্যদ'নে 
বিরত থাকতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ।... 
,[ মাউণ্টব্যটেন ১৯৪৭-এর ২২শে মার্চ তার - 
বাছাই ফর! সহফাগীদের নিয়ে ব্রিটিশ 
ব্যা বনেট-এর কাছ থেকে ১৪7-এর ভুলের 
মধ্যে ক্ষমত। হস্তান্তণের এবং ব্রিটিশ সরকারের 
পূর্ব-স্মতি ব্যতিরেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ক্ষমতা প্রত্ভ্রাতি নিয়ে দিল্লী পৌছান ] 
ডি 7 ঞ্ রর ho * 
শেষ ভাইসরয় £ নেতাদের মুল্যায়ন 
আমার দিল্লী পৌছাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই 
নেহেরু জিজ্ঞাসা করলেন কোনো অলৌকিক ঘটনা- 
চক্রে আমি সর্বময় বর্তৃত্ব নিয়ে এসেছি কিনা 
‘whether by some miracle I had been 
given plenipotentiary powers’ 
“মামাকে একথা! জিজ্ঞাসা করছেন কেন 1? 
“আপনার হাবভাবে মনে হয় আপনি যা চান 
তাই হয়।” ' 
“যদি সে ক্ষমতা পেয়েই থাকি, তা, হোলো 
টাকি’? 
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উত্তর পেলাম, “তাই যদি হয়, আপনি কৃতকার্য 
হবেন ৷” 
চি ফু যঃ be 
০১৯৪ ৭-এর মার্চ থেকে ১৯৪৮-এর জুন-এর 
মধ্যে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও কার্যকরী করতে হবে। সুতরাং 
আমাদের কাছে সীমিত পথ খোলা রয়েছে। এই 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়, যে সব নেতৃস্থানীয়্র! 
এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত থাঁকব্নে, তার! যদ্দি 
অসাধারণ ব্ক্তিতসম্পন্ন হন। যে কোনো 
এঁতিহাসিক নিরিখে নেহেরু এবং অন্যান্য মূল 
'নায়কবৃন্দ--গান্ধী, জিন্না, প্যাটেল, লিয়ায়ত আলী 
' খান এই চরিত্রের ।.** 
এদের মধ্যে পার্থকোর আচড়গুলি ফুটিয়ে 
তোল! খুবই লোভনীয় মনে হলেও, এদের সাদৃখ্য 
কোথায় তাঁর বিচারই খুব আকর্ষনীয় হবে 1** 
প্রথমতঃ, এর! সবাই পঞ্চাশোর্ধে বিচক্ষণ ব্যক্তি। 
দ্বিতীয়তঃ, আন্দোলন এদের মজ্দ্র/য় রয়েছে এবং 
এ'র! সবাই স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গাকৃত। 
তৃতীয়তঃ, এরা! পেশাগতভাবে আইনজীবি, আইন-__ 
বিশেষভাবে ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইন 
এঁদের নধদর্পণে। সেদিক থেকে 
ইংরেজদের চাইতেও এরা বেশী ইংরেজ । 


{- চতুর্থতঃ, এদের ইংরেজী ভাষায়: অদামান্ত 
দক্ষতা, অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিকদের 


চাইতেও এদের ইংরেন্ী গদ্য চোস্ত এবং 
স্বচ্ছ | 


ফৰ A রং bd 

যখন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় উপস্থিত হোলো, 
এদের উপর তার প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য এবং এদের 
পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাতগ্রতিঘাতে সেই সিদ্ধ'স্তের 
প্রকৃতি প্রভাবিত হোলো । এদের প্রত্যেকের 
ৃষ্ঠপটে তাই নেহেরুকে দেখ! প্রয়োজন... 

এঁদের মধ্যে সব চাইতে বয়োবৃদ্ধ, গান্ধী, 
আধাত্মিক ও রাজনৈতিক এই দুই স্তরে প্রভাব . 
বিস্তার করতেন। তার ঘনিষ্ঠদের দৃষ্টিতে ভার 
আধ্যাত্মিক নেতৃত্বই প্রবল। আমার পূর্ধবর্তী 
বড়লাটেরা এ-সন্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা 
সন্দেহ। অবশ্য লর্ড হালিফ্যাক্স গান্ধীচরিত্রের এই 
হৈতরন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যাই হোক, 
গান্ধীজী, অথবা তার অনুগামীদের আদরের “বাপু, 
১৯৪৭-এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনীতিতে 
তার স্থান আর প্রথম সারিতে নেই । নেহেরুর ওপর 
ভার প্রভাব ছিল গভীর । নেহেরও ভার শিষ্যুত্বের 
আসন থেকে কখনও একেবারে সরে যান নাই। ফলে 
জিম্নার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে নেহেরুর ক্ষমত। ছিল 
সীমিত। তার পাঁশাপাশি নেহেরু আবার গান্ধীর 
উত্তরাধিকারের সম্মান ও আস্থীভাজনের জ্যোতি 
উপোগ করতেন ।-.- 

ক্ষমতার হস্তাত্তর গান্ধীর সাধনার যেমন 
অন্তিম সিদ্ধি, তেমনি দেশবিভাগ তার হিন্দু-মুগ্লিম 
এঁকা-প্রচেষ্টার অন্তিম সমাধি। পরস্পর-বিরোধী 
ভাবাবেগ তার সন্তজনোচিত চিত্তকে ক্ষত-বিক্ষত 
করছিলো । 


১২৪৪ 


জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


| প্যাটেলের জীবনে ক্ষমতার হস্তান্তর সাফল্যের 
সর্বোত্তম মুহূর্ত । তিনি ছিলেন কংগ্রেস সংগঠনে 

কঠোর বাস্তববাদী, শীর্ষস্থানীয় ক্ষমতার মুকুটহীন 
অধিকারী, যাঁর কাছে আন্দোলনের চাইতে প্রকৃত 
, ক্ষমতার ব্যবহার ছিল বড়ো কথা | সে ক্ষমতার 
আসয় হস্তান্তর তার প্রখর প্রশাসনিক বুদ্ধির উপযুক্ত 
মূল্য দেবে ।-** 

প্যাটেল ও নেহেরুর পারস্পরিক সম্পর্কে, 
তাদের মধ্যে সংঘাত ও প্রতিদ্বন্ব্িতা বড়ো করে দেখা 
হয়েছে । আততায়ীর হাতে হত্যার কিছুদিন পূর্বে 
তাদের মধ্যে পুনমিলনের জন্য গান্ধীজী আমাকে 
অনুরোধ দানিয়েছিলেন। তার মৃতদেহের পাশে 
দাড়িয়ে তাদের ছু'জনকেই গান্ধীজীর এই অস্তিম 
ইচ্ছার কথা বলি। সাশ্রুনেত্রে তারা পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করেন। নানা দুর্যোগের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্যে তারা হুঙ্গনে একত্রে কাজ করার মত একটা 
সম্পর্ক নিয়ে চলতে পেরেছিলেন। সেটা কম 
কৃতিত্বের কথা নয়। 

কাফেদে আজম মহম্মদ আলি ভিন্না জীবনে 
বহু বিলম্বে সাফল্যের শিখরে 
একেবারে নিঃসঙ্গ, ক্ষমতার নিরিখে হূর্বল হয়েও 
ক্ষমতা হস্তান্তর যে তার সম্মতি ও চুক্তি সাপেক্ষ, 
এই বোধেই তার শক্তি নিহিত ছিল। ফরাসী নেতা 
দ্য’ গলের মতই-_দু’জ্জনে একই হছাঁচে ঢালা_-তার 
নাঃ-র পরিণাম যে ক্ষমতার হস্তান্তরের পথে মারাত্মক 
অবরোধ রচনা করতে পারে, তা তিনি জানতেন। 


পৌছেছিলেন। 


সবশেষে লিয়াকত আলি খানের কথা-_ধিনি 
মুগ্নিম লীগে জিন্নার সহকারী এবং অস্তর্বর্তা সরকারে 
নেহেরু সহকারী ছিলেন। জিয়ার চাইতে তার প্রকৃতি 
একেবারে ভিন্ন। শক্ত, কিন্ত রুক্ষ নয়। সুযোগ্য 
অনুগামী, কিন্ত নেতা নয়। জিম্ার চাইতে 
তার সঙ্গে চিন্তার সাযুজ্য স্থাপন নেহেরুর পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল । 

জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে এরাই ছিলেন দি 
মঞ্চের সহ-নায়ক 1" 


জালা TT EE EEE EET 


Ls 


পদক্ষেপ $ নেহেরু তার পরিত্রাতা ক 


»"ভাঁরতীয় নেতাদের মধ্যে আমার প্রথম 
সাক্ষাৎকার হয় আমার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল 
নেহেরুর সঙ্গে ।'--এক বছর আগে স্বগ্যতাপুর্ণ 
পরিবেশে ভার সঙ্গে আমার মিলিত হবার সৌভাগ্য 
হয়েছিলো । বড়ল।ট পদের দায়িত্ব গ্রহণক!লে 
শপপবাক্য পাঠের সময়, নেহেরু আমাকে সকল 
ভারতীয়দের শুভেচ্ছার আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমিও 
সে শুভেচ্ছা! চেয়েছিলাম । | 

এক সপ্তাহের মধ্যেই এই শুভেচ্ছার পরীক্ষা হয়ে 
গেলো আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত্ব..সেনানীদের 
অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে 
উত্থাপিত সর্ধদলীয় প্রস্তাব নাকচ করে লর্ড 
ওয়াভেল ভেটো প্রয়োগে উদ্যত হয়েছিলেন। ১ল! 
এপ্রিল তারিখে নেহেরু আমাকে জানালেন যে 
আমার সমনে এই বিষয়টি একটি উভয়সন্কটের রূপ 
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নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । আগামী ছুই দিনের মধ্যে 
পরিষদে এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক সুরু হবে। সেটা 
আর পেছোনো যাবে না। আমি ভেটো প্রয়োগ 
করলে সকঙ্গ ভারতীয় দলের কাছে ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার গোড়াতেই আমার সুনাম. 
বিনষ্ট হবে। অপরপক্ষে, আমি ভেটো প্রয়োগ 
করে এই প্রস্তাবের পথরোধ ন! করলে, আমার 
যুদ্ধকালীন সহকর্মী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
* সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল অকিন্লেক-এর অবধারিত 
পদত্যাগে অনুগত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে, 
সাধারণভাবে ব্রিটিশদের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে 
-$ব্রিটেনে মহামান্য রাজার ‘সরকারের সঙ্গে আমার 
সম্পর্কের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।--- 

‘- সেই দিন সন্ধায় অকিন্লেকের সঙ্গে কথা 
বলঙ্গাম। তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন 
যে এই সবল বিশ্বাসঘাতকের মুক্তি দিলে,---তিনি 

সেনাবাহিনীর অবস্থা! হারিয়ে ফেলবেন এবং তাঁর 
রর . 
স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার গ্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে । 

পরদিন তাকে আমি নেহেরু, লিয়াকত আলি 
থান ও বলদেব সিং--তিনদলের এই নেতৃস্থানীয় 
মন্ত্রীদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালাম ।..*বৈঠকের দীর্ঘ 
সন্কটময় আলোচনার ছেদ টেনে পরের দিন পরিষদে 
দাড়িয়ে অবিলম্বে মুক্তিদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করতে নেহেরু তার সহকর্মীদের সম্মত করালেন 
একটি সর্ভে, যে পরিষদে তারা যেন এই প্রত্তিশ্রুতি 
দিতে পারেন যে সবাধিনায়ক অকিন্লেক আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর ধৃত বন্দীদের মমলাগুলির দণ্ড 


শিথিলের জন্য ফেডারেল কোর্টের পুনধিবেচনা ও 
সুপারিশের ওপর ছেড়ে' দিতে সম্মত হয়েছেন। 
সভার পর বিষয়টি চিন্তা করে অকিন্লেক সহাদয়তার 
সঙ্গে এই প্রস্তাবে সায় দেন। 

. নেহেরু পরিষদে সব দিক সামলে একটি 
আোঁরালো বক্তৃতা দেন, ফলে এ প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত 
হোলো । সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্তারূপে 
আজাদ হিন্দ ফৌন্সের প্রশ্টিরও সমাধি হোলো। 
আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম ।-*" 

সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ-বাহিনীর স্মৃতিসৌধে 
পুষ্পার্য্য অর্গণে বিরত হোতে সম্মত হবার সময়ই, 
নেহেরু আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমস্যার স্বরূপ 
বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত মীমাংসা 
গ্রহণে তার সহকমী্দেয় সম্মত করাতে নেহেরুকে 
নিশ্চয়ই অসম্ভব নৈতিক বলের উপর নির্ভর করতে . 
হয়েছিলে।।--- 


নেহেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 

***২৭শে মার্চ নেহেরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের 
প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ভারতবর্ষের সামনে সব 
চাইতে গুরত্বপূর্ণ সমস্তটি কী নেহেরুর কাছে জানতে 
চাইলাম ৷ নেহেরুর উত্তর £ "অর্থ নৈতিক সমস্যা ।* 
অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালনার অন্ন বিধাগুলি নেহেরু 
উল্লেখ করলেন। জিন্না ঠিকই বলেছেন ক্যাবিনেট 
তখনও অহইিনত ১৪-জন নিয়ে বড়লাটের 
এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ; তাদের মধ্যে ৬ জন 
কংগ্রেন সদস্ত। ৫ জন মুসলীম লীগের, এবং তিন 
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জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের । ফলে ক্যাবিনেট কোন 
বিষয়ই ভোটে দেওয়া সম্ভব ছিপ না। কারণ ৯ ঃ 
৫ ভোটে কংগ্রেসের সেখানে অবধারিত সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা রয়েছে। ূ 

ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র 
হবে, কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
অন্যান্য যে সব শক্তি কার্যকর ছিল, তাদের 
টান[পোড়েনে ভারতবর্ষ কি করে কমনওয়েলথের 
অন্তভূক্ত থাকবে, এই প্রশ্নটি নেহেরু আমার কাছে 
তুলে ধরলেন। অথচ কংগ্রেস ব্রিটেনের সঙ্গে কোনো 
যোগস্থত্র বিচ্ছিন্ন করতে চায় না, এমন কি নেহেরু 
'সম-জ্াতীয়দ্বের? একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন 
-099106 form of common nationality.” 
আমি টুকে রাখলাম, এ-এক অভিনর চিন্তাধার! ঃ 
‘নেহেরুর সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে :-- 

-নেহেরুকেই কংগ্রেসের একমাত্র মুধপাত্ররূপে 
আমি এহণ না করে, ভার খোলাখুলি সমালোচক 
ও বিরোধীদের কথাও শুনতাম! কিন্তু অন্ত 
কোনো দলের কোনো নেতার চাইতে তার সঙ্গে 
আমি .আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে যত্ববান 
হলাম। আমরা ছ'ঞনেই জানতাম যে আমাদের 
গুগতিবাদী মতামতের দরুণ আমাদের স্মশ্রেণীর 
যারা, এমন কি আমাদের বন্ধুম্ছলও আমাদের 
সন্দেহের চোখে দেখতো । -- 

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা এগিয়ে 
আনতে হবে 
»*আমি বিভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে কথ! 


বলেছি ।... ১টি প্রদেশের গভর্ণরকে ডেকে তাদের 


- কথ। শুনেছি।***তাদের কাছে সঙ্কটময় সাম্প্রদারয়ক 
ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিবরণ শুনে আমার 
স্থির বিশ্বাস হয় যে লণ্ডনে বসে আমর! যে সময়- 
সীমা স্থির করেছি, ক্ষমতা হস্তাস্তর তার চাইতে 
অনেক এগিয়ে আনতে হবে|: 

***প্রমুখ ভারতীয় রাজন্যদের রেসিডেন্টদের 
সঙ্গেও কথা বঙ্গি। পরিস্থিতির দুর্যোগ সম্বন্ধে 
তাদের কাছেও অবহিত হই ।-". 

ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে আমার ২3 বছরের 
পরিচিত দশজন রাজন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসে পরিস্থিতির শোচনীয়তার উল্লেখ করেন ।--- 

“আমার খাস দপ্তরের ভ, পি, মেনন ছিলেন 
"অন্তত বৈশিষ্টের অধিকারী ।.**মেনন ছোট থেকে 
বড় হয়েছেন। আমার আমলে মেনন রিফরমল 
কমিশনারের পদে উন্নীত হলেন। মেনন প্যাটেলের 
সঙ্গে কর্মনুত্রে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন ' যদিও 
নেহেরুর কাছাকাছি তিনি কখনও যেতে পারেন 
নাই। 

মেননকে আমার খাস দপ্তরের নৈমিত্তিক বৈঠকে 
নিয়ে এলাম এবং এখানে তিনি অদ্ভুত .যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়েছেন। এই টাঠকগুলিতেই ক্ষমতা 
হস্তাস্তরের পরিকল্পনার খলড়! দানা বেঁধে ওঠে, ব। 
ভারতীয় নেতাদের সামনে উপস্থিত করবার 
আগে ব্রিটশ ক্যাবিনেটের অনুমোদন পেয়ে 
আসবে। আমি নেতাদের খসড়া তৈরীতে 
ডাকিনি, তাদের নিয়ে কোনো গোলটেবিলও 
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করিনি। পৃথক পৃথকভাবে তাদের সঙ্গে আলোচন! 
করে তাদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া শুনেছি। 


অবশ্যি স্বাধীন ভারত অখণ্ড থাকবে--এই লক্ষ্য . 


সামনে রেখেই আমি কাজ আরস্ত করি। 


দেশবিভাগের দিকে গতিবেগ 

'“*জিম্নার হাতেই চাবিকাঠি বুঝতে পারল।ম। 
তাই গোড়ায় ক্যাবিনেট মিশন-এর প্ল্যানটিকে 
পুনরুজ্জীবিত করে ভারতের সংহতি রক্ষা করতে 
চাইলাম । জিম্না সে কথায় কান দিতে আদৌ 
রাজী না প্রিম্না ভারতবিভাগ করে মুষ্লিম রাষ্ট্র 
_ পাকিস্তানের দাবীতে অটল, অবশিষ্ট অ-মুসলমান 
অধু।যিত অংশ তার দৃষ্টিতে হিন্দৃস্তান। পাকিস্তানে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধু।যিত সিন্ধু তো তার 
অস্তভূ ক্ত হবেই। খুব বেশী সংখ্যক অ-মুসলমান 
সংখ্যালবিষ্ঠদের অধ্যুষিত বাংল। ও পাগ্তাবকেও 
তার মস্ততৃক্ত করতে চাইলেন। তাকে আমি 
বলি যে তিনি যদি ভাংত ভাগ করতে চান তবে 
এ ছুই প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। “পোকা- 
খাওয়া_-'00000-98,660, পাকিস্তানের প্রস্তাবে 
তার ভয়ঙ্কর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখলাম ।.. *** 

জিন্নকে শবিক্ত পাঞ্জাব ও বাংলা দিয়ে 
প্রলুব্ধ করবার চেষ্ট। করি এই সর্তে যে মুসলীম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি স্বায়ত্ত শাসন লাভ করেও 
একই কেন্দ্রীয় ফেডারেল কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত 
থাকবে। জবাবে, যে কোনো রকম কেন্দ্রীয় 


সরকারের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত 
আবুল "৮০-৫ 


দেশবিভাগেব পৃষ্ঠপট £ মাউন্টব্যাটেনের ভূমিকা 


বৃহাদাকাব অঞ্চলের চাইতে বরং তিনি যত শীঘ্র 
সম্ভব 'পোকা-খাওয়া পাকিস্তান চাইলেন। 

এর পরই আমি কংগ্রেস এবং শিখ নেতাদের 
কাছ থেকে স্বনিশ্চিত হই যে অনির্দিষ্টকালের 
জন্য ইংরেজের অধীনে থাকার চাইতে, দেণ 
বিভাগের তারা বিরোধী হওয়া সত্বেও, মুসলাম 
লীগ যদি দেশ-বিভাগ ব্যতিরেকে ক্ষমতা হস্তাস্তরে 
সম্মত না হন, তবে তাদের সেই সর্তেই সম্মত 
হতে হবে ।--- ll 

* + সক + 

আমি দৃঢ়পণ ছিলাম যে দেশবিভাগের দায় 
যেন ব্রিটিশদের ওপর না বর্তায় !:--অখণ্ড অথবা 
বিভক্ত ভারতের কাছে ক্ষমত৷ হস্তাস্তরিত হবে, 
এই প্রশ্নের মীমাংসার - ভার ”কন্সটিটিউয়েট 
এসেম্বলীর সদস্তদের প্রদেশওয়াড়ী ভোটের উপর 
ছেড়ে দেবার একটি পরিকল্পনা তৈরী করলাম ।--- 

zs ২রা মে তারিখে ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য খসডাটি লণ্ডন 
পাঠালাম :--তার! খসড়ীর মূলবিষয় অপরিবর্তিত 
রেখে, রচনার বিশ্যাসের কিছুটা পরিসর্তন করে 
সিমলাতে আমার কাছে সেট! পাঠিয়ে দিলেন ।-.- 
ক্ষমতা হস্তান্তরের এই অনুমোদিত খসড়া 
আলোচনার জন্য দিল্লীতে ১৭ই মে তারিখে 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠক ডাকলাম । 

হঠাৎ খেয়াল হল, যদি নেতৃবৃন্দ এই খসড়া 
প্রত্যাধ্যান করেন? তা হোলে তে! সর্বনাস হবে! 


২৪৮ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


নেহেরু পিমলায় আমার সঙ্গে ছিলেন; তিনি আমার 
আস্থাভাজন বন্ধু a friend whom I 
could trus?—| তার সঙ্গে আগে আলোচনা 
করে তার প্রতিক্রিয়। জেনে নিই না কেন? 

আমার খান দপ্তরের সহকর্মীদের প্রবল আপত্তি 
সত্বেও ১০ই মে রাত্রিতে খসড! প্রস্তাবের একটি নকল 
নেহেরুকে দিই ।.-...- 

**‘প্রদিন ভোরে নেহেরু চিঠি লিখে জানালেন 
যে কংগ্রেল অনিবার্ধভাবে খসড়াটি প্রত্যাখ্যান করবে 
এবং তার ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখ! দেবে । 
সেদিনই পরে মুখে আলোচনার সময় নেহেরু বলেন 
মুসলীম এবং শিখরাও খসড়াটি প্রত্যাখ্যান করবেন। 


প্রচণ্ড ধাক। খেলেও নেহেরুর কাছে কৃতজ্ঞত।- 
বোধ করলাম ।***কারণ ১৭ই মে সাধারণ্যে খসড়াটি 
প্রত্যাখ্যাত হলে অপুরণীয় ক্ষতি হোতো!। "* 

আমি চি. পি. মেনন কে ডেকে ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন সংবিধান আইন অনুযায়ী দুইটি পৃথক 
ভোমিনিয়নের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান 
দিয়ে একটি সংশোধিত থসড়া রচনা_যা আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম--করতে বলি, যে 
খসড়ায় নেহেরু সম্মত হবেন | মনন সফল হলেন, 
যদিও এই খসড়ায় দুইটি গভর্ণমেন্টের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের বিধান রইলো। নেহেরু বুঝতে পারলেন 
ষে এই ব্যবস্থায় অনেক তাড়াতাড়ি গ্ষমত। হস্তাম্তরিত 
হবে| 

অন্যান্য দলের নেতারাও মোটামুটি সায় দিলেন। 


বিখণ্ডিত হলেও অশ্লকালের মধ্যেই প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন 
পাকিস্তান ভার মুঠোয় এসে যাবে--তাই জিম্নাও সেই 
পরিকল্পন। প্রত্যাখান করতে পারলেন না ।-**-** 

৩০শে মে এই পরিকল্পনায় আমি বৃটিশ 
ক্যাবিনেটের অনুমোদন পাই। 


২র! জুন, নেহেরু, জিনা, প্যাটেল, লিয়াকত আলি 
খান ও ব্লদেব পিং দের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকি । 
নেহেরু, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কুপালনীকে আমন্ত্রণ 
জানাবার অনুরোধ জানালেন। এর ফলে বৈঠক 
প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম হয় এবং শেষ পর্যন্ত 
আর একজন মুসলীম লীগ সদস্তকে আমন্ত্রণ ; 
জানালে রফা হয়। এই আসনে জিম! আবদুর রব 
নিস্তারকে মনোনীত করতে সম্মত হন। 

নেহেরু বরাবরের মতই এবারও সহায়কের 
ভূমিকায় রইলেন। কংগ্রেস দল পরিকল্পনাটি 
অনুমোদন করে চিঠি দেন একটি সর্ভে যে, 
মুসলীম লীগের অনুমোদনও একই সঙ্গে চাই। 
জিম্না লিখিত কিছু 'না দিয়ে মুখে জানিয়ে 
গেলেন যে তিনি এবং তার ওয়াকিং কমিটি মুসলীম 
লীগেব সর্বভারতীয় কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাবটি 
সুপারিশ করবেন; কারণ, চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের 
অধিকারী তারাই । কিন্তু সে এক সপ্তাহের আগে 
হবার নয়।""জিনাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো 
গেলো না।--- 

জিম্নাকে জিন্রাস! করলাম যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী 


! ২৪৯ 
গ্যাটলী পরিকল্পনাটি ঘোষণ! করতে পারেন কিন। 
জিন্ন। ‘ই!’ বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম পরদিন ওর! জুনের নেতৃবৃন্দের 
বৈঠকে আমি একথা বলতে পারবে! কিনা যে আমি 
তার কাছ থেকে খসড়া প্রস্তাব সমর্থনের আশ্বাস 
পেয়েছি । অস্তত মাথা ঝুঁকিয়ে আমার কথায় 
তার সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারবেন কিনা। পরদিন 
ঠিক সেই সঙ্কটলগ্ন উপস্থিত হলে মাথা ঝুঁকিয়ে জিম! 
তার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ।.-- 
অবশ্তি'গান্ধীর আসন্ন দেশবিভাগে মন ভেঙে 
গেলে... । তিনি প্রতিদিন তার সন্ধযাকালীন 
7 প্রারথনাসভা় এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার 
. করছিলেন এবং সেই সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন প্লানের 
পুনরজ্জীবন চাইছিলেন, যদিও তিনিই একবছর আগে 
সেই প্লান প্রত্যাখান করেছিলেন । সুতরাং, তার 


দেশবিভ।গের পৃষ্ঠপট £ মাউণ্টব্যাটেনের ভূমিকা 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টিকে জটিলতামুক্ত করতে 
চাইলাম। গান্ধীজী ঘবে ঢুকতেই তার ঠঁটে আল্ুল 
দিয়ে যখন বুঝিয়ে দিলেন যে সেদিন তাঁর 
মৌনদিস, আমার মন পুলক-বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পড়লো । ফলে যা কথা বলবার আমিই বললাম। 
উনি কতকগুলি ব্যবহার করা খামের পেছনে মাঝে 
মাঝে সৌহার্দুচক কথা লিখলেন ।... 


-**৩রা জুন সন্ধ্যায় আকাশবাণী থেকে ভারতীয় 
জনতার উদ্দেশ্যে বেতার ভ'ষণ দিয়ে প্ল্যানটি বুঝিয়ে 
দিলাম । তিনটি বৃহৎ দলের নেতৃবুন্দ__ নেহেরু, 
জিম্না ও বলদেব সিংকে দিয়ে আমার পরই বেতার 
ভাষণে কার্যত এ প্লানে তাদের স্বীকৃতি আদায় করে 
নিলাম ৷--- 


প্রাচীন জান্সতে এক ত্লোন 


অশোককুমার মজুমদার 


“বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যবোধকেই 
জাতীয়তা বলা হয়, এবং নাগরিকদের জাতির বাইরে 
বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এক্যবোধকে অনেক সময়েই 
দৃষণীয় মনে করা হয়। প্রাচীন ভারতে হয়ত 
সংকীর্ণ জাতীয়তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, কিন্তু 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অখণ্ড এবং সমগ্র 
ভারতীয়বোধ ছিল কি না। 

ুষ্টপূর্ব প্রথম, কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
খারবেলর হাসিগুম্চা শিলালিপিতে ‘ভরঢ়বস’ 
(Bharadbavasa) ( ভারতবর্ষ ) শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়েছে। বোধ হয় এই সময়েই শব্দটি 
প্রচলন ব্যপকভাবে আরম্ভ হয়, এবং পুরাণে 
ভারতবর্ষর উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়। বিষ্ণু 
পুরাণে (2. 3. 24) আছেঃ 
গায়স্তি দেবাঃ কিল গীতকানি 
ধন্যান্ত তে ভারত ভূমিভাগে। 
স্বৰ্গীপবর্গাস্পদ মার্গভূতে 
ভবস্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥ 
(দেবতারা গাইছেন ঃ ‘ভারতভূমির অবিবাসীগণ 
ধন্য ; তাহারা দেবন্থুলভ গুণের প্রভাবে এই স্বর্গ এবং 
অপবর্গের পথে ( ভারত ভূমিতে ) জম্ম নিয়েছেন। 


শ্রীমদ্ভ।গনতে শুকদেব বলেছেনঃ 

‘এই ভারতবর্ষেই ভগবান নর এবং নারায়ণ এই 
ছুই রূপ ধারণ করেছেন মাত্মনিষ্ঠ পুরুষদের কৃপা 
করবার জন্য | এবং তার! (ভারতীয়দের) কল্যাণের 
জন্ত অব্যক্ত থাকিয়! কল্পাস্ত পর্যন্ত তপস্যা করছেন। 
যাতে কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এখ্বর্ধ আর উপশমের 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে, অন্তে পরমাআর উপলব্ধি 
পর্যন্ত হতে পারে। (5 9 19).হে রাজন ! 
এই ভারতবর্ষে অনেক পর্বত এবং নদী আছে। 
যেমন মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকুট, খষভ, 
কুটক, কোল্লক, সহ, দেবগিরি, খষ্মুক, শ্রীশৈল, 
বেংকট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধা, শুক্তিমান, খক্ষগিরি, 
পরিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকুট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, 
নীল, গোকামুক, ইন্দ্রকীল, কামগিরি ইত্যাদি। 
এ ছাড়া আরও শত সহস্র পর্বত আছে, এবং সে 
সব থেকে প্রবাহিত অনেক নদ নদী আছে। 
ভারতীয়রা এই সব নদীতে যাদের নাম ( উচ্চারণ 
করলেই ) পুণ্য হয়- স্থান করেন, মুখ্য নদী-_ 
চন্দ্রবসা, তামূপণী, অবটোরা, কৃতমালা, বৈহায়সী, 
কাবেরী, বেশী, পয়ন্বিনী, শর্করাবন্তা, তুঙ্গভদ্রা, 
কৃষ্ণা, বেণ্যা, ভীমরথী, গোদাবরী, নিধিষ্ধ্যা, পয়োফী, 


r ২৫১ প্রাচীন ভারতে একাত্ববোধ 


তাগী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মম্বতী, সিন্ধু, অন্ধ এবং 
শোণ। নামক ছুই নদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, খষি- 
কুল্যা, ব্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, 
দৃষন্বতী, গোমতী, সরযু, রোধম্বতী, সপ্তরতী, 
সুষোমা, শতক্র, চন্দ্ৰভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অনিক্ী 
এবং বিশ্বা ইত্যাদি । এই ভারতবর্ষে ধারা জন্মেছেন 
তারা সাত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক কর্মের 
অনুসারে দেব, মানুষ এবং নরক বিবিধ গতি লাভ 
করেন, আপন আপন কর্মানুলারে এবং বর্ণানুযায়ী 
(ধর্ম পালন করিয়া), মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে 
পারেন” (5, 19. 16-19) 
তারপর শুক বললেন £ 
‘অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং শ্বিছৃতত 
স্বয়ং হরিঃ। 
বৈর্্ম লব্ধং নৃঘূ ভারত।ঞজিরে মুকুন্দসেবৌপয়িকং 
স্পৃহা হি নঃ। 
(5.19. 21) 
('অহো, যে ভগবৎসেবার (অধিকার পাইবার 
জন্য ) আমরা সর্বদাই লালায়িত, সেই ভগবৎসেবাঁর 
উপযোগী মানব শরীর ধারণ করিয়া যাহারা 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা কি অপরূপ 
সৌভাগ্যবান, কারণ শ্রীহরি স্বয়ং তাহাদের প্রতি 
প্রসন্ন |) 
পুরাণে ভারতবর্ষের যে সীমারেখার বর্ণনা আছে, 


তা হতে স্পষ্টই বোঝ। যায় যে পুরাণকারেরা- 


ভারতবর্ষ বলতে সমস্ত উপমহাদেশকেই বুঝতেন। 
বিষ্ণু পুরাণে আছেঃ 


উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমান্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌ 
বর্ষং তন্ত(রতং নাম ভারতী বত্র সম্ততিঃ ॥ 
(2.3.1) 
. অর্থাৎ, সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে 
(যে দেশ) তার নাম ভারতবর্ষ; সে দেশের 
সম্তানগণ ভারতী । 
মার্কণ্ডোয় পুরাণে আরও ভালভাবে বোঝান 
হয়েছে £ 
দক্ষিণাপরতো হস্ত পূর্বেণ চ মহোদধিঃ 
হিমবানুত্তরেণাস্তয কামুকিস্ত যথা গুণঃ ॥ 
তদেতদ্ভারতবর্ষ। 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব, দক্ষিণ এরং 
পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় ধন্থুকের গুণের 
মৃত । 
বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষ ‘'মায়ত্তস্ত 
কুমারীতো গঙ্গায়াঃ প্রবহাবধিঃ, অর্থাৎ, কন্া- 
কুমারিকা থেকে গঙ্গোত্ৰী পর্যন্ত বিস্তৃত। 
জৈমিনীর পূর্বমীমাংস! সুত্রর (10. 1,35-42 ) 
উপর শবরভায়্য থেকেও দেখ! যায় যে শবরস্বামী 
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি অখণ্ড 
দেশও জাতির জন্যই তার ভাষ্য লিখেছেন। কারণ 
তিনি লিখছেন (10, 1. 35) গ্রসিদ্ধশ্চ স্থাল্যাং 
চরুশব আ হিমবৎ আ চ কুমারীভ্যঃ? অর্থাৎ, চরুশবদটি 
হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত স্থাণী অর্থে ব্যবহৃত 
হয় (.পূর্বপক্ষ 1” শবরম্বামী আবার লিখেছেন 
(10. 1. 42) ‘ওদনে হি চরুশব্দঃ প্রসিদ্ধ আ হিমবং 
আচ কুমারীভ্যঃ, অর্থবৎ, “হিমালয় হইতে কুমারিক! 


২২ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


পর্ধ্যন ওদন ( অম্ন ) অর্থে চরুকে বোঝায় (সিদ্ধান্ত 
পক্ষ )। 

এতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে শব্রস্বামী 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগেই জম্মেছিলেন। পুরাণ” 
গুলিও এ সময়েই কিন্ব। কিছু মাগে লেখা । অতএব 
কথ! বল! যেতে পারে যে প্রায় দেড়হাজার বছর 
আগেই হিমালয় থেকে কুন্যাকুমারিক! পর্যন্ত বিস্তৃত 
উপমহাদেশকে তৎকালীন মর্ীধীরা একটি অখণ্ড 
সাংস্কৃতিকদেশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। এখন যেমন 
বলা হয় English-speaking world, তখন 
আমাদের ছিল Sanskrit-speaking world’ বা 
“সংস্কৃতকেন্দিক ভূখণ্ড | অবশ্য সংস্কৃতত জ্ঞান হয়ত 
শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত, 
বাহনরূগী ভাষার য| মুখ্যভাবরূগী বাচ্য তা যে 
সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহের 
অবকাশ বিশেষ নেই । 

এই দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধেও মধীযীরা অচেতন 
ছিলেন না। আধাবর্ত বলতে সাধারণতঃ বোঝায় 
উত্তর ভারত, যদিও অনেক স্মৃতিতে বল! হয়েছে যে 
যেদেশে কৃষ্ণদার স্বচ্ছন্দ ঘুরে বেড়ায় সেই দেশই 
আর্ধাবর্ত। এই 'কৃষ্ণস।রেরঃ পিছনে আরও একট। 
প্রাচীন এঁতিহ্া আছে, যাইহোক মনু (2.23) বলছেন 

কৃষ্ণসারস্ত চরতি মৃগো' যত্র স্বভাবতঃ 

সজ্ঞেয়ো যন্তিয়ো দেশো শ্্রেচ্ছদেশে ততঃ পরঃ ॥ 

(যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বাভাবিকভাবে বিচরণ 
করে, সেই দেশকে যন্তিয় দেশ বলে, তার বাইরে 


শ্লেস্ছ দেশ । ) 


মমুর সময় বোধহয় আফগানিস্তানেও যজ্ঞ হত, 
কিন্তু আমুমাণিক নবম শতাব্দীতে তার টীকাকার 
মেধাতিখির সময়ে পরিস্থিতি বদলে গেছে; 
আফগানিস্তান তখনও হিন্দুদেশ, কিন্ত আরবের! 
সিদ্ধ জয় করেছে, তবে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ । সেই 
জন্যই বোধহয় মেধাতিথি লিখছেন ( মন্তু, 2-2)-3) 
“পূর্বে সমুদ্র হতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত, হিমালয়ের 
এবং বিন্ব্যপর্বতের মধ্যভাগে আর্াবর্ত অবস্থিত 1." 
শ্লেচ্ছগণ বারবার আক্রমণ করেও বেশীদিন এখানে 
থাকতে পারেনা 
সেগুলিতে প্রায়শই সব শ্লেচ্ছ থাকে।** “যদি 
কখনো কোনোরকম ম্লেচ্ছগণ এ ত্রহ্মাবর্তাদি দেশ 
জয় করে বসবাস করতে থাকে, তাহলে সেই 
সব দেশও শ্লেচ্ছদেশ হয়ে যাবে। কিন্ত যদি 


ক্ষত্রিয়াদি (বৈশ্য ব৷ শৃত্ৰ ) জাতীয় সদাচারসম্পন্ন | 


কোনো রাজ। এ গ্রেচ্ছদেশে ম্লেন্ছগণকে পরাঞ্জিত 
করেন, এবং সেখানে চারিবর্ণের লোঁকদিগকে বাস 
করান, এবং আধাবর্তে যেমন চণ্ডালদের ব্যবস্থাপিত 
করা হয়েছে, সেখানেও সেইরকম শ্লেচ্ছদের পৃথক্‌ 
করে রাখেন, তাহলে তখন সে দেশটি ও যজ্জিয় (যজ্ঞের 
উপযুক্ত) হবে ।” 

মেধাতিথির আশ। সফল হয়নি। কালক্রমে 
প্রায় সম্পুর্ণ আর্ধাবর্ত গ্লেচ্ছদেশ হয়ে গেল। কিন্ত 
দেখা যাচ্ছে যে বাইরের শত্রুর আক্রমণে তৎকালীন 
মধীষীগণ র্মণকই ভারতের অথবা ভারতীয়দের 
যোগস্থত্ৰ বলে মেনে নিলেন। 

তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম আবার 


eee এর পর যে সমস্ত দেশ 


১ 


+ 


॥ 


ক 


২৫৩ প্রাচীন ভারতে একত্ববেধ 


দেশকেই মিলনের ভিত্তি মেনে নিয়ে বললেন £ 
বন্দে মাতরম্। রবীগ্রনাথও প্রাচীন খষদের 
ভাবধারাকে বাণী দিয়ে বলেন £ ‘এই ভারতের 
মহামানবের সাগরতীরে? | 
প্রাচীন খখদের স্বপ্ন সে যুগের রাজনৈতিক 
নেতা অর্থাৎ রাজারা শাস্তবে পরিণত করতে 
পারেন নি। নিজেদের ক্ষমতা ও এ্রশ্বর্য বাড়াবার 
লোভে, তারা ক্রমাগত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, 
দেশের শক্তি এমনভাবে নষ্ট করলেন যে বিদেশী 
আক্রমণ বাধ! দেবার ক্ষমতা আর রইল না। আজও 
নেতাদের চরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন দেখিনা। 
আমাদের চারিদিকেই প্রায় শত্রুদেশ, কিন্তু রাজনীতি 


-€ ১ দলাদলিতেই পর্যবসিত হচ্ছে। দলই এখন ধর্মের 


স্থান জুড়ে বসেছে। সেকালের রাজার! যেমন পুবাণ 
ইত্যাদিকে মহাসম্মান দেখিয়ে, আসলে অবন্তা করে 
গেছেন, এখনও 'বন্দেমাতপমের” ধ্বনিতে আকাশ 
ফাটিয়ে নেতার! দলের স্থার্থসিদ্ির চেষ্টায় রত। 
ঈশোপনিষদের মন্ত্র (18) মনে হয় £ 
অগ্নে নয় স্ুপথা রায়ে অস্মান্‌ 
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিছ্বান্‌ 
যুযোধাম্মজ্জ,ছরাণমেনো | 
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিখেম | 
হে অগ্নি, মহার্থ বস্তপাভের অন্য আপনি 
আমাদিগকে স্থপথে লইয়া যান ; হে দেব; সকলের 
কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত,__-আপনি আমাদের 
পাপ হইতে নিুক্ত করুন ; আপনাকে বহুবার প্রণাম 
জানাই ।, 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক লডাক ১:০০ । যাশ্নাসিক 
৫০০ যে কোনো মাল থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগ্ডলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিবিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয় এ 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্কপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠাল চাই। নকল রেখে পাঠালোই উচিত 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একট নিয়ম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোশিতার জন্ক আমরা আত্তরিক আমন্ত্রণ জানচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে সয় পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ী 
অফিশ : ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ বোভ 
কলিকাঁতা-২৬ 
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সহাপ্রাশ ডিল্লোন্ডরিও ও ত কালীন শিক্ষা ও সমাজত 


অরুণ কুমার সেনগুপ্ত 


১৮০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে “হনরী লুই 
ভিভিয়ান ডিরোজিওর কলকাতায় জন্ম । ডিরোজিওর 
বাবার নাম ফ্রাম্সিন ডিরোজিও। মা সোফিয়। 
ডিরোজিও। ফ্রান্সিস জেমস স্কট কোম্পানীর এক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন৷ সোফিয়ার দাদ! ছিলেন 
এক নীলকর | ডিরোজিওর বড় ভাইয়ের নামও 
ফ্রান্সিস । ফ্রান্সিস কুসঙ্গে পড়ে বিপথগামী হন। 
তিনি অকালে মারা যান। মেজ ভাই হেনরীও 
ছিলেন স্বল্পায়ু। ডিরোঞ্জিওর ছুই বোন, সোফিয়া 
আর এমিলিয়া। সোফিয়া সতেরো! বছর বয়মে আর 
এমিলি বাইশ বছর বয়সে মারা যান। 

বিধাতাপুরুষ যেন ফ্রান্সিস ডিরোজিওকে নিদারুণ 
অভিশাপ দিয়ে'ছলেন। বড় ছেলে ফ্রান্সিন সতেরে! 
বছর বয়সে, হেনরী আর ডিরোজিও প্রায় তেইশ 
বছর বয়সে, ছুই মেয়ের একজন সতেরো আর 
একজন বাইশ বছর বয়সে মারা গেছেন | স্ত্রী সোফিয়া 
বিয়ের দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর শ্যামল মাটি ছেড়ে 
বিদায় নেন। ফ্রান্সিস আবার বিয়ে করেন। কিন্ত 
ডিরোজিওর সৎমা ছিলেন নিজের মায়ের মতন । 
ডিরোজিও মায়ের অভাব কোনদিন বোধ করেন নি। 

ডিরোজিও স্কুলে ভতি হলেন। তার বয়স তখন 


ছ’ বছর | ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুল। ডেভিড ড্র।মণ্ড 
ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাপী। তিনি কবি। তীর 
ইংরেজী ও দর্শনে পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। বাড়ীর 
লোকজনের সঙ্গে মনের মিল ন! হওয়াতে ড্রামণ্ড 
বাড়ী ছেড়ে এদেশে চলে আসেন। তিনি ধর্মতলায় 
এক স্কুলের পরিচালনা ভার নিঞ্জের হাতে 
গ্রহণ করেন। এই স্কুলে তিনি আগে শিক্ষকতা .$ 
করেছেন। | 

ডিরোজিও ছিলেন ডেভিড ড্রামণ্ডের প্রিয় ছাত্র । 
ডিরোজিও ড্রামণ্ডের কাছ থেকে যে সুশিক্ষা 
পেয়েছিলেন, তা তার পরবর্তা জীবনে কাজে 
লেগেছিল । তিনি হিন্দু কলেজের আদর্শ শিক্ষক 
হতে পেরেছিলেন । ডেভিড হেয়ার মনে করতেন, 
ডিরোজিও আদর্শ শিক্ষক | 

ডেভিড ড্রামণ্ড তার স্কুলের ছাত্রদের অভিনয় 
করতে উৎসাহ দিতেন । ডিরোঙ্িও অভিনয়ে অংশ 
নিতেন, তার অভিনয় হত নিখুত, তার ইংরেজী 
উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট । তিনি সুন্দর আবৃত্তি 
করার জন্যে স্ুল থেকে মেডেল পান। ডিরোজিও 
ড্রামণ্ডের স্কুলে ইংরেজী সাহিত্য খুব ভালভাবে 

[ শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায় ] 


£ উপঞ্াস 


সুওউভ্তল্া হ্বিজ্ন 
উনচল্লিশ 


দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহ নবাব আলীবদাকে এক 
নির্দেশ নাম! পাঠালেন। তার বয়ান এইরকম-- 
“বাদশাহ মহারাষ্ট্রের রাজা শাহুকে চৌথ দিবার 
শর্তে তাহার সহিত সন্ধি প্রায় স্থির করিয়াছেন এবং 
ব্গদেশের খাজন! হইতে পঁটিশ লক্ষ টাকা এবং 
বিহারের খাজনা হইতে দশ লক্ষ টাকা এই বাবনে 
বৎসর বৎসর দিল্লীতে পাঠাইতে হইবে |” 
সকলেই ভেবেছিলেন, এবার দেশে শাস্তি ফিরে 
আসবে। স্থায়ীভাবে বর্গার উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে। 
কিন্তু উড়ি্যা তখন পুরোপুরি বর্গীদের দখলে রয়েছে। 
নবাব বাহাদুরের বাহিনীর মধ্যেই কিছু বেইমান 
বর্গাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখেছিল । যে 
শমশের খাঁর শিখিলতার সুযোগে অবরুদ্ধ রঘুজী 
কোনরকমে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেই শমশের 
খাঁর আচরণ আরো আপত্তিকর, আরে! রহস্তময় হয়ে 
উঠল। 
ভগবানগোলা থেকে সারি সারি বলদের গাড়ি বোঝাই 
করে কয়েকশত মণ চাল আসছিল । সাহারার দায়িত্ব 
ছিল শমশের খাঁর উপর । 
এখন শমশের খাঁর শৈথিল্যের জন্যই হোক কিংবা 
কোন গোপন বেঝাপড়ার স্ুত্রেই হোক, বর্গীরা 
শ্রাবণ ৮০-৬ 


আমা মাসের পর 


উত্বরখঞ্ 
মিহির মুখোপাধ্যায় 





বলদের গাড়িসমেত সেই চালের বস্তা সব লুঠ করে 
নিল। 

রাজধানী মুশিদাবাদে চালের দাম হুহু করে চড়ে 
গেল। নবাব আলীবদা এবার সোজ্জান্থুজ্জি শমশের 
খাঁকে দলবল সমেত বরখাস্ত করলেন। প্রায় সাত 
হাজার জবরদস্ত পাঠান সেপাই শমশের খাঁর সঙ্গে 
রয়েছে। সুতরাং কয়েদ করার হুকুম দিতে ভরসা 
পেলেন না নবাব বাহাদুর ৷ রাজধানী ছেড়ে 
নিজেদের দেশ দ্বারভাঙ। জেলায় চলে যাঁবার হুকুম 
দিলেন। বেপরোয়া পাঠানরা প্রথমে জানাল বকেয়া 
বেতন না পেলে নড়বে না। কিন্ত নবাবের নাতিদের 
বিয়ের পরেই তারা রাজধানী ছেড়ে বাংলা-বিহারের 
সীমান্ত ধাটি সকরিগলিতে গিয়ে ছাউনি ফেলে বসে 
রইল। কিছুদিন পরে বাকি বেতন বুঝে নিয়ে গা 
পার হয়ে দ্বারভাঙ্গার দিকে চলে গল । . 
নবাববাহাছুর হয়তো! ভেবেছিলেন আপদ দূর হ'ল । 
কিন্ত এই আপদ ভবিষ্যৎ অশান্তির অপেক্ষায় রইল। 
এর পরেই দিল্লীর হুকুম এল। মারাঠাদের সঙ্গে 
বাদশাহর সন্ধিব কথাবার্তা চলছে। এই সন্ধির মূল্য 
হিসেবে বাংলানিহার থেকে মোট পঁয়ভ্রিশ লক্ষ টাকা 
প্রতি বছর বগাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। 
ব্যবস্থাট। আলীবদাঁ খর পছন্দ হ'ল নাঁ। টাকা দিয়ে 


২৫৬ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


যে বর্গীদের লোভ. দমন কর! যায় না, এ কথা 
নবাববাহাছুর অনেক আগেই ভালভাবে বুঝে 
গিয়েছেন। তিনি আজ চারবছর এই উৎপাঁতের 
সঙ্গে লড়াই করছেন। পুণার পেশোয়! বালাজীর।ও কে 
নগদ বাইশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বগীর্দের 
বাৎসরিক হাঙ্গাম মিটিয়ে দেবার জন্য । সে টাকাটা 
বৃথাই ব্যয় হয়েছে। 
স্বয়ং পেশোয়া যেখানে কিছু করতে পারলেন না, 
সেখানে রাজা শাহ কি করবেন? পুপার পেশোয়া, 
গোয়ালিয়রের সিদ্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, 
বরোদার গায়কোয়াড় আর নাগপুরের রঘুন্জী ভেসলা 
_মারাঠাদের এই পঞ্চ প্রধান কার্যতঃ স্বাধীন। 
নামমাত্র আমুগত্য শুধু রাজা! শাহর কাছে। 
তরাং নবাব আলিবর্দা খঁ। নতুনভাবে সৈশ্তবাহিনীকে 
ঢেলে সাজাবার হুকুম দিলেন এবং শরতকালের শেষে 
পথঘাট শুকিয়ে এলেই উড়িষ্যা উদ্ধারের জন্ত সিপাহ্‌ 
সালার মীরজাফর আলী খাঁকে নিযুক্ত করলেন । 
ওদিকে আষাঢ় মাসের শেষ দিকে নিজের নতুন 
বাড়িতে উঠে এল ভারতচন্দ্র |. 
গৃহসধর উপলক্ষে দু'দিন আগে থেকেই আত্মীয়- 
বান্ধবর! আসতে শুরু করলেন। 
খুব সকালে গঙ্গ। পেরিয়ে এলেন গণেশ দন্ত মশাই, 
সঙ্গে বিগ্াধরের বিধবা ব্রঞ্ররমা বউঠান, আর পাঁচ 
বছরের ছেলে চন্দ্রধর । দুপুরের একটু আগে সারদা- 
গ্রাম থেকে মাধবীকে নিয়ে বিশ্বনাথ এল নৌকোয়। 
সঙ্গে চার বছরের ছেলে বিশ্বরূপ । 
চন্দ্রধর, বিশ্বরূপ, পরীক্ষিত! ছুঃএক বছরের ছোট 


বড় সব। এছাড়া রাধার কোলের ছেলেটি এবং 
ঘোষালমশাইর তৃতীয় পক্ষ সুরবাল! দেবীর আড়াই 
বছরের একটি মেয়ে। 

এই চার-পাচটি শিশুর কলধ্বনিতে সারা বাড়ি মুখর 
হয়ে উঠল । 

রাধা এদের সামলাবার দায়িত্ব দিল মানদার উপর ৷ 
--“মানদা, তুই বাচ্চাগুলিকে দ্যাখ, মাধবী আর 
ছোট বউ আমার সঙ্গে রান্নাঘরে থাকুক ।* এবাড়ির 
ছোট বউ হ'ল নুরবালা। বড় বউ বামানুন্ররীর 
একটিমাত্র মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ভাটপাড়ায়। মেজবউ 
হরকামিনীর ছু”টি ছেলে ওদের মামারবাঁড়িতেই 
থাকে। মামার বাড়ি আন্দুল। 
ছেলেদের সঙ্গে আঁনেন না হরকামিনী। তার ধারণা 
বড় গিন্নী তৃকতাক করতে পারেন। ঘে।যালমশাইর 
তৃতীয় পক্ষ এবাড়ির ছোট বউ সুরবালা খুব ঠাণ্ডা 
স্বভাবের মেয়ে। বড় তুই সভীনের দাপটে সে প্রায় 
কোণঠাসা । ইদানীং রাধার খুব অনুগত হয়ে 
পড়েছে । রাধাকে ডাকে রাঙাদিদি। বামান্ুন্দরী 
রাধার নাম দিয়েছেন রাঙাবউ | 

দুধে আলতা রঙ রাধার। দীঘল গড়ন। পরের 
ছেলেটি জম্মাবার পর থেকে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। 
মাধবী আর সুরবালাকে নিয়ে আমিষ রান্নাঘরের 
আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়গ রাধা। তিন রকমের 
মাছ এসেছে। ইলিশের তেল-ঝোল, ভাজা আর 
আমচুর দিয়ে অন্বল; রুই মাছের কালিয়া, মাথা 
দিয়ে মুগের ডাল । জিরে আর লবঙ্গ বাটা দিয়ে 
তেল-কে। সকাল থেকেই নিরামিষ রান্না ঘরের 


কোনবাঁরই বৰ 


্ 


a 
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দায়িত্ব নিয়েছেন খোষালমশাইর বিধবা পিস'মা। 
সঙ্গে সাহায্য করছেন ব্রজরমা বউঠান1 প্রথমটায় 
আপত্তি করেছিল রাধা-_“দিদি, আপনি কেন 
রান্নাঘরে যাবেন, আপনি বিশ্রাম করুন।” স্নান 
হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন ব্রজরমা বউঠান-- 
“বাড়িতেও রান্না করি, স্ব কাজ নিজের হাতেই 
করি, আমার রান্ন। খেয়ে খেয়ে টাছুও এখন আর 
মাছ মাংস খেতে চায় না1” 

“ওমা, ওইটুকু ছেলে মাছ-মাংস খেতে চায় না!» 
--“কি আর বলবো, ওর জন্যই আমার তিন চার 
রকমের নিরামিষ রান্না করতে হয়» 


"বর্ধমানের এককালের নামকরা বড়লোক ব্যবসায়ী 


গোকুল সরকারের কন্যা, বিদ্যাধর আচাধের বিধবা 
ব্র্গরমা বউঠানও রূপে রঙে কম যান না। তবে 
এই একবছরের বৈধন্যজীবনে কেমন ম্লান, কেমন 
শীর্ণ হয়ে গেছেন। মাথায় ছোট ছোট চুল, শাদা 
থান। অলঙ্কারহীন শুভ্রবেশ | 

তখন রান্নাঘরে কৈ মাছে কাটার দাগ দিয়ে মুন, 
হলুদ, জিরে, লবঙ্গ মাখাচ্ছিল রাধা । 

এমন সময় বড়গিয়ীর খনখনে গলা কানে এল 
“চলে যা না, এক্ষুনি চলে যা, খুব যে বাপের বাড়ির 
গুমোর দেখান |” ছুটে গেল রাধা। 
“আপনার পায়ে পড়ছি বড়ি, 
বাইরের লোকজনের সামনে--৮ অথচ আশ্চর্য 
কাণ্ড! মেঞগিনীর তরফ থেকে কোন জবাব এল 
না। হরকামিনী দেবী সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী 
নন। কিন্তু বাইরের অতিথিদের সামনে তিনি 


কাদ্দের দিনে 


সংযমের পরিচয় দিলেন। উঠোনে বসে বড় একটা 
রুইমাছ কাটছিল তিনকড়ি। 

পোয়াকে দীড়িয়ে শান্ত গলায় শুধু বললেন 
মেজগিক্নী-_“তিমু, তোদের কর্তামশ।ইকে নৌকো 
ঠিক করতে বলিস, আমি কাল সকালে চলে যাঁব ৮ 
আবার রাধা গিয়ে ঢুকল মেজগিম্ীর ঘরে । অনেক 
বুঝিয়ে শুঝিযে তাকে ঠাণ্ডা করল! এই কণ্টা দিন 
ঘেোষালদের হেসেলে আর আলাদা রানা হবে না। 
সবাই রাধা আর রায়গুণাকরের নিমন্তরিত। 

বাইরের বৈঠকখানা ঘরে ফরাসের উপর নিশিকান্ত 
আর বিল্বনাথ দাবার ছক পেতে বসেছে। কাজের 
বাড়িতে যা হয় আর কি। রান্না হতে হতে দুপুর 
ঘুরে যাবে । সুতরাং দাবা খেলা ছাড়া সময় কাটে 
কি করে। ওস্তাদ খেলোয়াড় নিশিকাস্ত। তার 
দুই ঘোড়। লাফিয়ে লাফিয়ে বিহ্বনাথের সাজানো 
বাহ তছনছ করে দিল। খেলার প্রথম দিকেই 
একটি বোড়ের বদলে বিশ্বনাথের তিনটি বোড়ে আর 
একটি গঞ্জ তুলে নিয়েছে নিশিকান্ত | 

কাজকর্মের তদারক করছেন মধুস্থদন ঘোষাল আর 
গণেশ দত্তমশীই। দু’লনেই এসব কাজে খুব পাকা। 
তাদের সঙ্গে রয়েছে মহাদেব আর রঘুনাথ । 

জেলে পাড়ার ছুই সর্দার হলধর আর জলধরও তাদের 
লোকজন নিয়ে হাজির | চিন 
ভারত শুধু এদিক ওদিক দেখাশোনা করে বেড়াচ্ছে। 
কোমরে একটা -গৌজেতে কিছু টাকা রেখেছে। 
দরকার মত ঘোধালমশাইর হাতে তুলে দিচ্ছে। 
একেকবার নিক্বের নতুন বাড়িতে যাচ্ছে, আবার এ 


২৫৮ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


বাড়িতে আসছে। নতুন বাড়িতে পরশুদিন গৃহ 
প্রবেশ, মাঙ্গলিক পুজোপাঠ, অতিথিদের মধ্যাহ্ন 
ভোজন। রঘু আর মহাদেব ধোয়ামোছার কাজ 
তদারক করছে। বড় বড় উন্ণুন খোঁড়ার ব্যবস্থা 


করছে। রান্নার কাঠ কাটাচ্ছে । সেদিকে কাজের 
লোকের অভাব নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে দাবা 
খেলছিল নিশিকান্ত। 


কয়েকদিন আগে কেষ্টনগর থেকে মানদাকে নিয়ে 
এসেছে মহাদেব। সঙ্গে নিশিকাস্তও এসেছে। 
মূলাযোড়ে কবিরাজি ব্যবসা শুরু করবে নিশিকাস্ত 
রায়, ভিষগরত্ব । পঁচিশ-ছাবিবশ বছর বয়স। 
উৎসাহী, বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ। ছেলেটিকে ভারী 
পছন্দ ভারতচন্দ্রের। গোবিন্দ. কবিরাজ মশাইও 
সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। 

দালানের পাশের সেই লম্বা খড়ের ঘরটায় ওদের 
থাকার ব্যবস্থ। হয়েছে। দরমার বেড়া দিয়ে কয়েকটি 
থুপরিতে ভাগ করা । একটায় থাকে রঘুনাথ। 
তার পরেরটায় নিশিকান্ত। তারপর দুটে| খুপরি 
ফাক! রেখে কোণের দিকের একটায় মহাদেব আর 
মানদা। মানদা সারাদিন বাড়ির ভেতরেই থাকে । 
রাধার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কাজে সাহায্য করে। 
ছেলে দুটিকে সামলায়। তারপর অনেক রাতে 
সবাই শুয়ে পড়লে পর লম্বা ঘোমটা টেনে চুপিচুপি 
নিজেদের ঘরে আসে । ছ'খিলি পান নিয়ে আসে। 
একটি খিলি মহাদেবের মুখে গুঁজে দেয়৷ তারপর 
প্রদীপ নেবায়। রোজ খুব ভোরে কাক-পক্ষী ডাকার 
আগে চুপিচুপি বাড়ির ভেতর চলে যায় মানদ! | 


একেক দিন সকালে উঠে মহাদেবকে ঠাট্টা করে 
নিশিকান্ত--“তোমাদের কি রাত্তিরে ঘুম হয় না, 
সারারাত এত কি গুঅগুজ ফুসফুম করে! 2৮ 

হাসিমুখে জবাব দেয় মহাদেব__“বৌদিকে নিয়ে 
আগুন, তখন দেখবো আপনিও সারারাত গুজগুজ 
ফুসফুস করেন কিন! ?” 

ছু'জনে তখন হয়তো (তন কাঠি চিবুতে চিবুতে 
গঙ্গার দিকে চলেছে। কীধে ধুতি গামছা । হাতে 
গাড়ু, পায়ে খড়ম। গঙ্গার দিকে যাবার এই রাস্তাটি 
চমৎকার । বেশ চওড়া মাটির রাস্তা। হ"পাশে 
ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাকে গেরস্থ বাড়ি। ঘোষাল 


NL 


মশাইর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটি কিছুর 


গিয়ে ডাইনে বেঁকে হাটতলার দিকে চলে গেছে। 
বাঁদিকে আরেকটি সরু রাস্তা ঘুরে গেছে গঙ্গার 


কিনারায় । এ রাস্তাটি আরে! নির্জন] ছু'পাশে 
বৃষ্টিভেজা সবুজ সতেজ গাছপালা । আমগাছের 
ডালে দোয়েল । 

বাশবাগানের ওপাশে থেকে ঘুঘুর ডাক শোনা 
যাচ্ছে । এখনো রোদ ওঠেনি । 

কিন্ত চারিদিক ফর্স হয়ে গেছে। ভারী সুন্দর 
সকাল । আধাট়ের দিন | 

আকাশে হেঁড়া মেঘ। মাত্র কয়েকদিন হ'ল 


মহাদেবের সঙ্গে মূলাযোড়ে এসেছে নিশিকান্ত। 
এই কদিনেই জায়গাটি খুব ভাল লেগে গেছে। 

এখ নেই মে পাকাপাকিভাবে কবিরাজি আরম্ভ 
করবে। রায়গুণাকর বলছেন, তাকে বাস্তজমি 
দেবেন, ঘর তোলার টাক! দেবেন, ধানজমি দেবেন । 


+ 


রা 
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এ তল্লাটে ভাল কবিরাজ নেই। গঙ্গার ওপারে 
চুচড়োর হরক!লী কবিরাজের খুব নাম ডাক। দেখ! 
যাকহ্ক আগামী চারপাঁচ বছরের মধ্যে নিশিকাস্ত 
কবিরাজের সে রকম কিছু হয় কি না। 

আপাততঃ সে দাবার ছকের উপর ঝুঁকে পড়ে 
বললো1--এই ঘোড়ার কিস্তি দিলুম।” এমন সময় 
ভারঘচন্দ্র এসে বললো-_-“ওহে নিশিকান্ত, শতরঞ্চী 
আর শামিয়ানা আনার জন্য তোমাকে একবার দত্ত 
মশ|ইর সঙ্গে ফরাসডাঙ্গা যেতে হবে 1” 

দাবার ছক থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিল 
নিশিকান্ত--“আজ্জে, যাচ্ছি।» 

খেলার অবস্থা দেখে মন্তব্য করলো ভার--“আরে 
বিবনাথকে আনাড়ী পেয়ে খুব কেরামতী দেখাচ্ছে? 
রোসো না, কাল কে্টনগর থেকে রাজকিশোর 


২৫৯ 


' মুখুজ্জে আসবেন, তার সঙ্গে বসিয়ে দেবে। তোমাকে, 


দেখব কতবড় দাঁবাডু-হয়েছ তুমি ”--বলতে বঙ্গত 
নিজেই বসে পড়ল। তারপর বিশ্বনাথের বিপন্ন 
রাজাকে বোড়ের আড়ালে সরিয়ে দিয়ে বললো-__ 
“শালাঠাকুর, তুমি হলে টুলো পণ্ডিত, ছাত্র তাড়িয়ে 
খাও, এই রাজার খেলা তোমার মাথায় ঢুকল কবে 
থেকে 1” 


বাড়ির ভেতর মানদা খন রাধার কোলের ছেলেটিকে 
ঝিহুকে করে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞেস 
করল--“ও দিদি, আপনার তনুর ভাল নাম কি 
রাখলেন ?” 
বাস্ত রাধ! রাম্মাঘরের ভেতর থেকেই জবাব দিল-_ 
“তোর জামাই দাদা নাম রেখেছেন রামতন্ুঃ আমরা 
তন্তু বলে ডাকি ।*, 
এই ছেলেটির নামকরণের সময় রাঁধাকে বলেছিল 
ভারতচন্দ্র-“রামচন্দ্র দত্তমুন্সীমশাই আমার আশ্রয়- 
দাতা, শিক্ষাগুরু, আবার রামেশ্বর মুখুঙ্দের কাছেও 
অসময়ে আশ্রয় পেয়েছিলুম, তাঁর সাহায্যেই দেওয়ান 
ইন্দ্রনার্যয়র্ণ আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ 
পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল, এই ছুজন রাম-নামের 
মহৎ মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাদের নামের 
সঙ্গে মিল রেখে ওর নাম রাখলুম রামতন্ু ৷” 
কিন্ত রাম নামের আরো! একজন মারাত্মক মানুষের 
সঙ্গে তখনো ভারতচন্দ্রের পরিচয় হয়নি। 
রায়গুণাকরের জীবনে তার অশুভ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল 
আরো প্রায় দু'বছর পরে । 

(ক্রমশঃ) 


পুস্তক-পরিচয় 


বিচিত্রা শ্লোকমঞ্জরী £ শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ 
সরস্বতী বিরচিত £ ১১৩ বি, প্রিনসেপ স্ট্রীট, 
কল্সিকাতা-৩ | 

শ্ুতিতে পরব্রহ্গকে বলা হয়েছে কবি। এই 
রূপে-রসে গন্ধেগানে ভরা বিশ্ব-প্রকৃতি বা জগৎ 
তারি রচিত কাব্য । এই বিশ্ব-প্রকৃতিভে না আছে 
জীর্ণতা, না আছে মৃত্যু। (পশ্য দেবস্ত কাব্যম ন 
জীর্যত্তি, ন মমার )। পরবর্তাঁ কালে শুধু বিশ্বতরস্টা 
নন, যিনি প্রজ্ঞাবান ও ত্রিকালদশা অথবা যিনি মন্ত্র 
দ্ষ্টা খষি, তাকেও বলা হয়েছে কবি। আরো 
পরবর্তী কালে যিনি যুগপৎ রসম্মষ্টা ও সত্যটা 
অথবা যিনি শুধু রসাত্মক বাক্যের রচয়িতা, তাকেও 
বলা হয়েছে কবি। (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌) 
অবশ্য, ব্ৰহ্মই যে স্বয়ং রসম্বরূপ (রসো বৈ সঃ), 
প্রাচীন আলঙ্ক।রিকেরা এ কথা কখনে! বিস্মৃত হন 
নি। 

আচাৰ্য্য স্বামী গ্রত্যগাত্মানন্দের ভেতর বহুশ্রচ্তত, 
গভীর মননশীলতা, সৌন্দর্ধ্যান্ুভূতি ও প্রঙ্ঞাৃষ্টির 
এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। গ্রজ্ঞাবান ও ক্রাস্তদর্শী 
বলে তিনি কবি, আবার রসঅ্টা ও সভাদ্রষ্টা বা মন্ত্- 
দ্রষ্টা বলেও তিনি কবি। ছয় খণ্ডে রচিত 'জপসুত্রম্ 
তার অক্ষয় কীর্তিস্তস্ত হলেও তিনি ভূরিদানে বাংলার 


দার্শনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ইংরেজি 
রচনার পরিমাণও অল্প নয়। তিনি শুধু দার্শনিক 
পণ্ডিত নন, তিনি কবি, তিনি ওপন্তাসিক, তিনি 
হাস্তরসিক। নব্বই বৎসর অভ্িক্রম করার পরও 
যে তার স্থ্টিশক্তি অগ্রান রয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশিত 
‘বিচিত্রা শ্লোক মঞ্জরী' পাঠ করলে তার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

“বিচিত্র! শ্লোকমঞ্জরী’ স্বামিজীর রচিত বিচিত্র 
শ্লোকের সমষ্টি। প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ বা 
ব্যাখ্যান বংল। কবিতায় বা গছ নিবন্ধ হয়েছে। 


এর ভেতর যেমন নীতিগর্ভ ( didactic ) শ্লোক . 


আছে, তেয়ি তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় তত্ব বা বৈষ্ণবীয় 
প্রেমসাধনা বা রস সাধনার রহস্ত শ্লোকাকারে নিবন্ধ 
হয়েছে। সতাদ্রষ্টা স্বামিজীর দৃষ্টি সকল সংকীর্ণতার 
উৰ্দ্ধে নিবন্ধ, তাই শক্তি সাধনা ও বৈষ্ণবীয় সাধনার 


ভেতর তিনি কোনে! বিরোধ দেখতে পান নি। 


প্রীরামপ্রসাদের মতে! তিনি যেন বলতে চেয়েছেন? 
‘কালী হলি মা রাঁনবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে | 
‘বিচিত্রা শ্লোকমগ্তরীতে” স্বামিজী আমাদিগকে 
অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 
নাও গুরু শঙ্কর শরণ 
ভয়েরো যে ভয় নীলকণ্ঠ মৃত্যুর! মরণ । 


+ 


রি 


২৬১  পুস্তক-পরিচয় 
সন্ত সন্য সে শরণে, এখনি তোমার অন্তর বাহির, 
সার! অঙ্গে লক্ষ্মীভাণ্ডে স্ুধাকণারাশি হবে যে সিঞ্চন। 


(মা ভৈঃ, পৃ ৭৮ ) 


এই শ্লোকমপ্রীতে পারমহংস্ত ব্রহ্মচ্ছানের 
কথা আছে, বিশুদ্ধা ভাবময়ী বিমল! ভক্তির কথা 
আছে, তান্ত্রিক সাধনার পণ, বীর ও দিব্য ভাবের 
কথাও আছে । আর আছে মহামায়াঁতত্ব, মহালয়া- 
তত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব ও শ্রীগৌর-তত্ব, নিত্য ব্রজধামে 
নিত্য রাসলীলার তত্ব, কৃষ্ণ স্কালী-রহস্ত, কালী ও 
কৃষ্ণের তুলন! পগ্রভূতি। লেখকের শব্দচয়ন-নৈপুণ্য 
প্রশংসনীয়! দোলের কথা বলতে গিয়ে কবি 


- দিব্যনৃষ্টিতে দেখচেনঃ প্রতি খতুতেই চলেছে তার 


দোল-লীলা । 
“সে অচিনেরে চিনিবারে চাও চোখ মেলি, 
এই ধরণীতে বড়খতু নিয়ে হের তার দোল। 
হেমন্তে বসন্তে ফোঁটাফুল-ভর! লতিকায়, 
রূপবাঁস লুটে নেয়া, দেখ তার উল্লাসের দোল । 
(পৃঃ ১৫০) 


“বিচিত্রা শ্লোকমঞ্জরীর, একটি স্বতন্ত্র হিন্দি 
সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। 

এই “শ্লোকমঞ্রীরণ শ্লোক সম্পর্কে অধ্যাপক 
গোবিন্মগোপাল মুখোপাধ্যায় যথার্থ ই বলেছেন__ 
‘প্রত্যেকটি যেন এক একটি নিটোল যুক্তাবিন্দুর 
মভো আপন অম্থপম সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ঝলমল 
করিতেছে ।” আমরা সাহস করে বলতে পারি, যিনি 
এই শ্লোকগুলির মর্মার্থ অনুধাবন কৰেন, তিনি গৃহে 


থেকেও অভয় ও বীতশোক হবেন এবং ভারতীয় 
সাধনার মর্সমূলে প্রবেশ কর্ষেন। 
আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। 
ীত্রিপুরাশহ্কর সেন 


স্বগত সংলাপ । শিবদাস চক্রণ্তী। প্রকাশক 
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাঁতা-৩৭| 
দাম -চাঁর টাকা । 

‘স্বগত সংলাপ’ কবি শিবদাস চক্রবর্তীর তৃতীয় 
কাব্যগ্রন্থ । তার পূর্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থত্বয় 
‘কলকল্লোল’ ও শূন্তপ্রান্তরের গান’-এর মধ্যে যে 
প্রকৃত অনুভূতিসম্পন্ন কবিমনের পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল, তার এক উল্লেখযোগ্য পরিণত রূপ 
স্বগত সংলাপে’ দেখতে পাওয়া বিশেষ তৃণ্তিকর। 
তার কবিতা বাঙলা কবিতার এঁতিহোর সঙ্গে যেমন 
যুক্ত তেমনি তাঁর আধুনিক মনোভাবের সুষ্ঠু প্রকাশে 
আগ্রহী । তার কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক 
কবিতার নিরর্থক জটিলতামুস্ত এক আস্তরিক খজুতা, 
সমাজ সচেতনতাপ্রস্থত সুস্থ জীবনবোধ, উজ্জ্র 
প্রকৃতিগ্রীতি, ও গভীর মানবিক প্রেমান্থভব। তিনি 
অকারণ উচ্চকঠের কবি নন, তার ভাষণ অন্তরঙ্গ, 
স্পষ্ট ও হাদ্য। তার কবিতায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য 
ও ছন্দ সম্পর্কে সতর্কতা লক্ষণীয়। এই গ্রন্থের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতাবলীর মধ্যে আছে, 
‘জৈবিক’, ‘ছবি শুধু ছবি’, “সই চাপা. গাছ, 
'প্রত্বর্নপ’, ‘আমার ঈশ্বর”, 'সোনালী সকাল’, 
‘সহরতলি’, ‘ঘুড়ি ওড়ে’, ট্রাম চলে’, ‘আশ্চর্য দিন’, 


২৬২ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 
প্রভৃতি। আটাত্তরটি কবিতার এই সংকলন পাঠে 
সৎপাঠকমাত্রই খুশী হবেন। 


সুশীলকুমার গুপ্ত 
বিশ শতকের আদর্শবাদী বাঙালী 


উনিশ শে! পাঁচ থেকে উনিশশো! ছেচল্লিশ পর্যন্ত 
তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার অনেক ভাঙাগড়া, অনেক 
ওঠাপড়ার ইতিহাস লেখা হয়েছে। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর 
সিংহ তার জীবনকাহিনীতে বাংলাদেশের সেই 
স্বাদেশিকতা ও বিচ্ছেদে আন্দোলিত গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়টিকে ধরে রেখেছেন। উনিশশো পাঁচ খ্রীষ্টাব্দে 
পূর্ববাংলায় তীর জম্ম, 'উনিশশো তিপ্নান্ন খ্রীষ্টাব্দে 
তার ইউরোপ শেষবারের মতো ছু'য়ে আসা,_-এই 
অনধিক অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে বাংলাদেশের সামাজিক 
তথা রাষ্ত্িক বিন্যাসে বহু পরিবর্তন ও বিপর্যয় এসেছে 
যা লক্ষ্মীশ্বরের জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করেছে, 
কখনো কখনো বিপর্ষস্তও করেছে । এর জন্য তিনি 
সর্বদ। সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না, এগুপিকে মেনে 
নিতে তাকে বহু ব্যক্তিগত ত্যাগ-স্বীকার করতে 
হয়েছে, কিন্ত এ জন্য তিনি কোনে! খেদ প্রকাশ 
করেন নি তার স্মৃতিকথায়। শাস্তুচিত্তে তিনি গীতার 
বাণী স্মরণ করে তাঁর এই ছোট, স্থুলিখিত জীবন- 
বৃত্তান্তটি পেশ করেছেন £ কর্মেই আমাদের অধিকার, 
প্রত্যাশিত ফলে নয়। 

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বিশ্বমানবের মিলন নুত্রের সন্ধান 
পেয়েছেন এসপেরাস্তোতে। এই মিলনের আদর্শে 
তার আস্থা অধ্চিল। তার এসপেরাস্তোভা ধি্তা 


কোনো সাময়িক সৌখীনতা নয়। ইয়ারোই সুর 
তেরো [যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ হচ্ছে £ 
পৃথিবীর উপরে (কাটানো) বৎসরগুলি ] 
এসপেরাস্তো ভাষায় লেখা বাঙালীর আত্মজীবনী 
হিসেবে একটি বিশেষ মুল্যবান রচনা । এ গ্রন্থের 
মাধ্যমে শ্রীসিংহ আন্তর্জাতিক এসপেরাস্তোভাষী 
মানবগোষ্ঠির কাছে বাংলাদেশের তথ! ভারতের 
পরিবর্তনশীল সমাজকে উপস্থিত করেছেন, এবং খুব 
শ্রদ্ধা ও যত সহকারে পরিচয় দিয়েছেন। এ কাজটি 
বড়ো সহজ নয়, অথচ শ্রী সিংহ সরল আত্মকথনের 
ভিতর দিয়ে এ কাজ এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে সমাধা 
করেছেন যে কাহিনী কোথাও বিষয়ের জটিলতায় 
ঠেকে যায়নি। 

শ্রীহট্রের যে অঞ্চলে তীর বাল্য কেটেছে, সেই 
অঞ্চলের একটি সুন্দর ছবি মেলে তার গ্রন্থের প্রথম 
খণ্ডে। শান্ত গ্রাম জীবন খুব ধীরে ধীরে অনিবার্ধ 
গতিতে নতুন পরিবর্তনের প্রবাহে স্পন্দিত হয়ে 
উঠছে, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলি নড়ে চড়ে উঠছে, সিংহ 
পরিবারের শিক্ষিত্ত মানুষেরা এগিয়ে আসছেন 
পরিবর্তনের ধারাকে স্বাগত জানাতে__-এ কাহিনী 
জাতীয় জীবনের একটি প্রতীক চিত্রের মতো অর্থবহ । 
পরবর্তাকালে, ছাত্রাবস্থায় ভার কলকাত| বাসের 
সময়ে যখন তিনি শহরের কেন্দ্রে যে স্বদেশী 
আন্দোলন দান! বাঁধছে তার ভিতরে প্রবেশ ন! করে 
তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, তখনকার নগর জীবন 
বর্ণনায় শ্রী/সিংহ ততোখানি বিস্তার আনতে পারেন 
নি। কলকাতাকে তিনি কতকটা ছুয়ে ছুয়ে 


$ 
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গেছেন। বারবার নানাস্থানে -দেশের অভ্যন্তরে ও 
বাইরে- যাতায়াতের পথে তিনি কলকাতায় 
থেমেছেন, কিন্তু এ পর্যন্তই । কলকাতা যেন তার 


জীবনে পথিপার্শ্বের একটি বড়ো ইষ্টিশনের চেয়ে 
বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি । শ্রীহট্রের পরে যে 
সব স্থান ও পরিবেশ তার পৃথিবীতে স্রিঞ্ধ বর্ণনায় 
জেগেছে সেগুলি হলো স্বইডেন তথা উত্তর 
ইউরোপের প্রকৃতি ও সমাজ, ভারতবর্ষের সবরমতী 
আশ্রম আর, অবশ্যই, শান্তিনিকেতন । 

শিক্ষা ও কর্মব্পদেশে শ্রীসিংহ একাধিকবার 
ইউরোপে গেছেন। শান্তিনিকেতনে প্রথমবার হাতের 


কাজ শখতে গিয়ে এলমহাস্ট সাহেবের সঙ্গে তার 


4 


X 


যোগাযোগ হয়| হাতের কাজে শ্রীসিংহের আগ্রহ 
ও পটুতা দুই-ই এলমহাস্টকে মুগ্ধ করে। হাতের 
কাজ দিয়ে দেশের সেব। করবার যে আদর্শ তরুণ 
লক্্ীশ্বর মনের ভিতরে লালন করছিলেন সেটিকে 
বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেন এলসমহার্ট্ট এবং এ 
সূত্রেই তার বিদেশ যাতায়াতের পথ খোলে। 
বিদেশ থেকে হাতের কাজ শিখে এসে তিনি 
শাস্তিনিকেতনে এবং কিছুদিনের জন গান্ষীজীর 
আশ্রমে হস্তশিল্পের প্রকল্পে কর্মরত হন। এ কাজে 
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তিনি দক্ষতার সঙ্গে আনন্দকে সার্থকভাবে 
মিলিয়েছিলেন, কিন্তু এখানেই তিনি থেমে যেতে 
চাননি। তার সাধ ছিলো, নিজ ব।সভূমে স্বাধীন 
একটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলার, যেখানে হস্তশিল্লে 
মৌলিকতা দেখ! যাবে, যেখানে কায়িকশ্রম আর 
বিশ্বমানবতার আদর্শ এক নতুন রূপ পাবে। এ 
ব্বপ্ন ভার সার্থক হয়নি। আমাদের এ অমিলের 
দেশে তিনি এতে বড়ে! মিলের প্রয়ামকে রূস দেবার 
আগেই প্রবল দাঙ্গা ও দেশবিভাগে তাকে বাস্তহার! 
করে দেয় | পশ্চিম বাংলায় নতুন করে প্রকল্প গড়ে 
তোলার সংকল্পে বাধা পড়ে, গান্ধীজীর হত্যাসংবাদে 
কাতর শ্রীসিংহ ফিরে যান শ্রীনিকেতনে বিনয়ভবনে 
কাঠের কাঞ্জ শেখাতে । রবীন্দ্রনাথ তখন আর নেই, 
কিন্ত তার আদর্শ স্মৃতিতে নিয়েই তিনি কাজের 
দায়িত্ব তুলে নেন নিজের হাতে । শ্রীনিকেতনের 
বিনয়ভবনে হাতের কাজে যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা 
শ্রী সিংহ দেখিয়েছিলেন, তা সেখানকার কাঠের 
কাজকে দীর্ঘদিন অসামান্য বিশিষ্টতা দিয়েছে। 


*# Jaroj Sur Tero Lakshmiswara Sinha, 
Eldona BSocieto Esperanto : Malmo. 


মানসী দাশগুপ্ত 





জয়গ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 
[২৫৪ পৃষ্ঠার পর] 


পড়াশোনা করেন। তার বয়স যখন চৌদ্দ বছর 
তিনি স্কুলের পড়া শেষ করেন। ডিরোজি ও 
নিশ্চয়ই ডেভিড ড্রামণ্তের কাছে খণী ছিলেন । 

ডিরোজিওর স্কুলের পড়া শেষ হল | বাবা 
তাকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিলেন। ডিরোজিরও 
সুরু হল চাকুরীজীবন। অফিসের পরিবেশ 
ডিরোজির ভাল লাগেনি। তিনি চাকরী জীবনে 
অশীস্তি ভোগ করেছেন। তিনি চাকরী করতে 
চান নি, টেবিলে মাথা নিচু করে কলম পিষতে 
তীর ভাল লাগেনি। তিনি দু’বছর এই চাকরী 
করেছেন। এরপর তিনি ভাগপপুরে চলে যান। 
সেখানে তীর মাসীমার বাড়ী। ভাগলপুরের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ডিরোজিওকে মুগ্ধ করে। 
ডিরোজিও বদি ভাগলপুরে না যেতেন, হয়ত তাঁর 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা” লেখাই 
হত না। 

ডিরোজিও ভাগলপুরে মিঃ জনদনের বাড়ীতে 
এলেন । মিঃ জনসন সম্পর্কে ডিরোজিওর মেসো- 
মশাই। ডিরোজিও ভাগলপুরে এসে কবিতা লিখতে 
সরু করেন। ডিরোজিও তার কবিতা 'ইণ্ডিয়! 
গেজেট? পত্রিকায় পাঠালেন। ইণ্ডিয়া গেজেট 
পত্রিকার সম্পাদক মিঃ গ্রান্ট। মিঃ গ্রাণ্ট পাকা 
জহুরী। তিনি ডিরোছিওর কবিতায় বিস্ময়কর 
প্রতিভার সন্ধান পান। ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতায় 
ডিরোজিওর কবিতা ছদ্মনামে প্রকাশিত হতে থাকে । 

ডিরোজিওর ছদ্মনাম ছিল জুভেনিস, হেনরী, ইস্ট 
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ইণ্ডিয়ান। ভাগলপুরের কাছে এক গভীর জঙ্গল 
ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে এক ফকির বাস করতেন। 
ডিরোজিও সেই আশ্রম আর ফকিরকে উদ্দেশ 
করেই লিখেছিলেন দি ফকির অফ জঙ্গীরা! দি 
ফকির অফ জঙ্গীরার পটভূমিক! কাল্পনিক নয়, 
কাহিনীও বানানো নয়। ভিরোজিও নিজের চোখে 
যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কবিমনে যে ঘটন! গেঁথে 
যায়, তাই তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে স্থষ্ট 
করেছেন এক অনবদ্য কাব্য যার নাম দি ‘ফকির অফ 
ভাঙ্গীর! ৷” 

১৮২৬ সালে ডিরোজিও কলকাতায় আসেন। 
পরের বছর ১৮২৭ সালে তার প্রথম কবিতার বই 


প্রকাশিত হয়! ১৮২৮ সালে দি ফকির অফ জঙ্গীরা 
প্রকাশিত হয়। এরপরই ডিরোজিওর সুনাম ছড়িয়ে 
পড়ে। 

উনিশ শতকের প্রথম পর্। ডিরোঞ্জিও 


কলকাতায় এসেছেন, ঠিক ছ'বছর আগে মেদিনীপুরের 
বাঁবসিহ গ্রামে পুণাশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব 
হয়েছে । ১৮২০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্ম, ১৮২৪ 
সালে মাইকেল মধুসূদনের জন্ম । 


ই 


১৮১৫ সাল। রামমোহন কলকাতায় চলে 
এসেছেন। তিনি বাড়ীতে এক আলোচনা স 

ডাকেন। তার বন্ধুবান্ধবরা এই আলোচনা সভায় 
যোগ দেন) মহাত্মা ডেভিড হেয়ার আসেন।, 
রামমোহন প্রস্তাব দেন বৈদাস্তিক প্রথায় ধর্মবিবয়ে 


+ 


+= 
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শিক্ষাদান করার জন্যে ব্রাহ্মদমাজ্জের প্রতিষ্ঠা করা 
হোক । মিঃ হেয়ার প্রস্তাব করেন, একটি কলেজ্জ 
স্থাপন করলে সব দিক থেকে ভাল হয়। ইউরোপীয় 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে এদেশের তরুণরা যাতে 
শিক্ষালাভ করতে পারে সেটাই হবে কলেজ স্থাপনের 
প্রধান উদ্দেশ্য । সকলেই মিঃ হেয়ারের এই প্রস্তাব 
সমর্থন করেন। ডেভিড হেয়ার তখন নি'্জই কলেজ 
প্রতিষ্ঠার এক প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে ফেললেন। 


, সে আমলে বৈগ্নাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এক 


প্রভাবশালী ভদ্রলোৌক। তার বনু বড় বড় লোকের 
বাড়ীতে যাতায়াত ছিল । বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট 


 বৈদ্নাথবাবুকে খুব ভাল চিনতেন। 


স্তার হাইড ইস্ট বৈদ্যনাথবাবুকে বললেন, 
ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে 
যদি কলকাতায় কলেজ খোলা হয়, এদেশের 
লোকেরা সহযোগিতা করবেন কি? বৈষ্ঠনাথবাবু 
ক'দিন পরে মিঃ ইস্টকে এসে জানালেন, যদি এই 
ধরণের কলেজ কলকাতায় স্থাপিত হয়, কারো কোন 
আপত্তি তাতে নেই। 


ডেভিড হেয়ার নিজে কলেজ খোলার যে. 


প্রস্তাবের খস্ড৷ তৈরী করেছিলেন, স্যার হাইড ইস্ট 
সেই প্রস্তাব একটু অদস বদল করেন। তিনি 
আনান, এ ব্যাপারে তিনি সম্পুর্ণ নহযোগিতা করবেন। 
এরপর মিঃ ইস্ট তার বাড়ীতে এক সভা ডাকেন। 
১৮১৬ সালের ৪ঠা মে তারিখে মিঃ হাইড ইস্টের 
বাড়ীতে এক সভা বসে। এই সভায় প্রস্তাব নেওয়া 
হয়, দেশীয় তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এক 


মহাপ্ৰাণ ডিরোজি ও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ 


কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। বৈদ্যনাথবাবুকে চীদা 
তোলার ভার দেওয়া হয়। স্যার হাইড ইস্ট, মহাত্মা 
ডেভিড হেয়ার এটুর টাকা চাদ দিলেন। হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্যার হাইড ইস্টের প্রচেষ্টা 
নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য । 

কিন্তু একথা ভুগলে চলবে না, ডেভিড হেয়ার 
হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনিই হিন্দু কলেজ 
খোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজ 
খোলার প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করেছিলেন । স্তার 
হাইড ইস্ট এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, তিনি 
সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু 
হিন্দু কলেজ খোলার পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারের | 
তিনিই রামমোহনের বাড়ীতে ইংরেজী সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান বিষয়ে যাতে এদেশের ছেলের! ভালভাবে 
শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তার জন্যে এক কলেজ 
খোলার প্রস্তাব দেন। রামমোহন তার এই প্রস্তাবকে 
স্বাগত জানান ।'*-%1 Hare did first con- 
ceive the plan in his mind and then 
circulated it in writing amongst the 
natives, by one of whom it was subse- 
quently submitted to the learned 
708০. for his approval, the merit of 
originating the Hindoo College must 
in justice be ascribed to Mr. Hare. 

এর আগের ইত্তিহাসের দিকে একবার তাকানো 
১৭৮৩ সাল । ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতা 
১৭৯১ সাল । জোনাথান 


যাক। 
মা্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 


২৬৬ জয়শ্রী শ্রাবণ ১৩৮০ 


ডানকান সাহিত্য, ধর্ম ও আইন বিষয়ে শিক্ষা দেবার 
উদ্দেস্তে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। 
১৮১৪ সাল। জয়নারায়ণ ঘোষাল নামে এক 
ভদ্রলোক বেনারস কলেজের জন্যে বিশ হাজার টাকা 
দান করেন। এই বছরেই লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির 
এজেন্ট মিঃ মে চুঁচড়োতে এক হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৮১৬ সাল। ডাঃ মার্শম্যান পর পর 
ক'টি স্কুল খুললেন । 

১৮১৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী শিক্ষা জগতের 
ইতিহাসে এক মহাস্মরণীয় দিন। এদিন সকাল 
দশটার সময় হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু 
কলেঞ্জের ঠিকানা ৩০৪ নম্বর চীতপুর রোড। প্রথমে 
এর নাম দিল মহাপাঠশালা। ছু'জন সম্পাদকের 
পদে নিযুক্ত হন। একজন ফ্রান্সিস আভিন, অন্ত 
বৈদ্থনাথ মুখোপাধ্যায়। ফ্রান্সিন আভিন মাইনে 
পেতেন তিনশো টাকা, আর বৈদ্নাথ মুখোপাধ্যায় 
পেতেন একশ টাকা। হিন্দু কলেজের তখন 
ছুই অংশ। এক অংশের নাম স্কুল ব। পাঠশালা, 
অন্য অংশের নাম একাডেমী বা মহাপাঠশাল। 
কলেঞ্জ পরিচালন! করার জন্যে এক ম্যানেজিং কমিটি 
গঠিত হয়? ধার! ম্যানেজিং কমিটিতে ছিলেন তীর! 
হলেই গোপী মোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানায়ণ দান, হরিমোহন 
ঠাকুর। গোগীমোহন ঠাকুর ও বর্ধমানের রাজা 
তেজচন্দ্র গভর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১৯ 
সালে মহাত্মা ডেভিড হেরার হিন্দু কলেজের 
পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হন। ডি আমসেলস্‌ হিন্দু 


কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। তার মাইনে ছিল ছুশে। টাকা । 


,১৮১৭ সালে ২০শে জানুয়ারী । সকাল 
দশটা । হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হল। ছাত্র- 
সংখ্যা কুড়ি। কলেঞ্জ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, 


তেরোক্গনের বেশী ছাত্র হবে না। দেড়টার সময় 
কলে বন্ধ হল। হিন্দু কলেজের গভর্ণর গোলী- 
মোহন ঠাকুর, রাধামাধব ব্যানাজাঁ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, 
হরিমোহন ঠাকুর বিশিষ্ট "গণ্যমান্য ব্যক্তি, 
অভিভাবকর। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 
শহরের ইউরোপীয় পাড়া থেকে চীৎপুর রোড 
অনেকটা দূর বলে সাহেবরা বেশী সংখ্যায় আসতে 
পারেন নি। কিন্ত প্রধান বিচারপতি, মিঃ হারিংটন, 
মিঃ বার্নেস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 


তিন 

১৮০৯-১০ সালে স্যার এডওয়ার্ড বোলক্রক 
সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করার জন্তে দদীয়ায় অথবা! 
তিরছতে এক কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের 
কাছে পেশ করেন। কিন্তু কোথায় কলেজ হবে 
এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় ১৮১৩ সালের 
অনেক কাজ তেমন এগোয় নি। এই বছরেই 
পার্লামেণ্টে এক আইন পাশ হয়, দেশীয় শিক্ষার 
উন্নতির জস্তে বছরে এক. লাখ টাকা খরচ করতে 
হবে। 

১৮১৬ সালে গঙ্গাধর নামে আগ্রার এক পণ্ডিত 
দেশীয় শিক্ষার উন্নতির জন্যে তার সমস্ত সম্পত্তি 


ক 


২৬৭ 


দ্বান করে যান। ভদ্রলোকের সম্পত্তির পরিমাণ 
ছিল যোলে। হাজ্জার টাক! । এর কিছুদিন আগে 
সরকার প্রচার করেন, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির 
উন্নয়নের জন্য, জনহিতকর কাঞ্জের জন্যে জন- 
সাধারণের টাদা সাদরে গৃহীত হবে। যে সব 
ভদ্রলোক সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে চাদ! 
দেন তাদের মধো রাজ! বৈদ্যনাথ রায়, রাঙ্গা 
শিবচন্দ্র, রাজ! কালীশঙ্কর, রাজ বনওয়ারী লালের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৭৮; সালে কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৭৯২ সালে কাশীতে সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৮১৭ সালে হিন্দু 
কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সময়েই প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮.৮ 
সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলতে হবে, যদি ডেভিভ 
হেয়ার কলকাতায় না আসতেন, যদি তিনি 
এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অর্থবায় না করতেন, এদেশের 
তরুণরা শিক্ষালাভের কোন সুযোগই পেত না, 
হিন্দু কলেম্সের মত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠন ন!। 
১৭৭৫ সালে ডেভিড হেয়ারের জন্ম । 
তিনি ভারতে আসেন । তিনি সুরু করেন ঘড়ির 
ব্যবসা। হেয়ার সাহেব লক্ষ্য করেন, এদেশে 
শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই, ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
নেই, এদেশের তরুণরা ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না। 


১৮০০ সালে 


মহাগ্রাণ ডিরোজিও ও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ 


রামমোহনের সঙ্গে তার আলোচনা হল। মহাপ্রাণ 
হেয়ারের আস্তরিক চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত 
হল। 

মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় ও দেশীয় 
ভদ্রলোকদের আন্তরিক সহযোগিতায় স্কুল বুক 
সোসাইটি স্থাপিত হল। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক 
প্রকাশের ব্যবস্থা করাই হল সোসাইটির প্রধান 
উদ্দেশ্ঠ। সোসাইটি ইংরেজী বাংলায় বহু বই 
প্রকাশ করেছিল। ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে 
রামমোহন বাংল! ব্যাকরণ লিখেছিলেন । ১৮১৮ 
সালে স্কুল সোসাইটি গড়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে 
মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ" 
যোগ্য । এই সোনাইটির প্রধান উদ্দেশ্য 'ছল 
নতুন নতুন স্কুল স্থাপন কর1। স্কুল সোসাইটি 
বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে হিন্দু কলেজে 
পাঠাতেন। 

ডেভিড হেয়ার কলকাতায় নানা জায়গায় স্কুল 
স্থাপন করেছেন তিনি নির্জে একখান! পালকীতে ' 
চড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে 
দেখতেন ছাত্রদের ঠিকমত পড়ানো হচ্ছে কিন! । 
মহাপ্রাণ হেয়ার গরীব ছাত্রদের বাড়ীতে 'গেছেন, 
অসহায় ছাত্রদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসেছেন । 
[তনি অনুস্থ ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন। 

আলেকঙ্জাণ্ডার ডাফ বলে গেছেন, এদেশের 
তরুণরা ইংরেজী শেখবার জন্তে বিশেষ আগ্রহী 
ছিল। ডাফ লিখেছেন, আমর! যখন পালকীতে 
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যেতাম, এদেশের ছেলেরা পালকীর সামনে এসে 
বলত, আমাদের স্কুলে ভর্তি করে নেও, আমাদের 
ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করে দাও । 

১৮১৫ সালে রামমোহন আত্মীয়সভা স্থাপন 
করেন। রামমোহন তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাহ্মণ সেবধি 
ইংরেজী-বাংল1 ভাযাঁয় প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ 
সালের ডিসেম্বর মাসে সমাজ কৌমুদী বাংল! 





খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

হ গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. প্রীঅনিলচন্্র ঘোষ এম. এ. 
ন $00০0 বাংলার খষি ৪০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭*৫০ বাংলার মনীষী ১৭৫ 
ভারত-আত্বার বাণী ৬০০ বাংলার বিদুষী নি? 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ৫০ বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী ১:৫০ ব্যারামে বাঙালী 8০০ 
Soul of India Speaks 590 বিজ্ঞানে বাঙালী 8৫০ 
© রাজধি রামমে:হন ৩০০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, ববীন্দনাথ ৩০০ 
বিদ্যানাগর ২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১৭৫৩ 
মানুষের মত মান্ষ "৮৫ আচার্য জগদীপচন্দ্ ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ৩১৩৩ আচার্য প্রফুল্ল ১৫০ 

শিশু মহাভারত ৩০০ ॥ প্রতিটি বই বহুচিভ্রশোভিত ॥ 


ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে 
মীরাৎ-উল-আখবার কাস ভাষায় প্রকাশিত হয় 

১৮২৩ সালে সরকার যখন আইন করলেন, 
সংবাদপত্রের জন্যে সবকারের কাছ থেকে লাইসেন্স 
নিতে হবে, রামমোহন মনে করেন, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এর প্রতিবাদে 
তিনি মীরাৎ-উল আখধার বন্ধ করে দেন। 

(ক্রমশঃ ) 
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২৬৯ সম্পাদকীয় 


(২১৮ পৃষ্ঠার পর ) 

ক্রমবাপক সঙ্কটে বিড়ম্বিত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব কড়৷ শাসানি দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে অস্তধিরোধ 
দমনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। বিহারে প্রধান মন্ত্রীর 
মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রীর গোষ্ঠিদ্বারা বিতাড়িত 
হলে, বিহার বিধান সভার কোনে! সদস্তকেই কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্ীত্বের জন্য উপযোগী মনে করলেন! 
তাই গো্টি-রাজনীতির বাইরে লোক খুঁজতে গিয়ে 
বিধান পরিষদের সভাপতি গফুর সাহেবকে মুখ্যমন্ত্রীর 
দায় দেওয়া হোলো । তাতেও সমস্যার সমাধান হয় 
নাই। বিহারে পরিষদীয় দলে এঁক্য এখনও বহুদূর | 
মধ্য প্রদেশের পাঁচঙ্গন মন্ত্রীর পদত্যাগ ও পরে 
প্রত্যাহার, কেন্দ্রীয় শাসানিতে সম্ভব হয়েছে। কিন্ত 
এই শাসানির রেশ কতকাল স্থায়ী হবে? গুজরাতে 
তো প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী বিদায় নিলে তার 
বিরোধীদলের প্রতিনিধি সংখ্যাধিকাতার জোরে 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ দখল করেছেন চিমনভাই প্যাটেল । 
তার কার্ধভার নেবার অব্যবহিত পূর্বে আমেদাবাদে 
থাগ্যশস্যের দোকান, ভোজ্য ভেলের দোকান, দুধের 
দোকান লুঠ হয় । মহীশৃরের অন্তদ্বদ্বও মাথা চাড়া! 
দিয়ে উঠেছে। এই দুই রাজ্যের খাগ্যসক্কটও গুরুতর | 
মহীশুরের কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরকারী শিল্প-ব্যবসা 
সংক্রান্ত কমিটি নিন্দাসুচক মন্তব্য করার পর তার 
পদত্যাগের দাবী উঠেছে, এবং এই দাবী তোলার 
জম্য বিধান পরিষদের এক কংগ্রেনী সদস্ত সাময়িক- 
ভাবে বরখাস্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে মহীশুরের এক 
রাষ্টরমসত্রী একটি মহিলার রহস্তঞ্জনক অন্তর্ধানের পর 


পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পাঞ্জাবের হরচন্দ পিং ' 
কমিটির রিপোর্টে যুস্রিম বাস্তত্যাগীদের জমি আত্মসাৎ 
করার অভিযোগের ফলে রাজ্য মন্ত্রীসভার উন্নয়ন 
মন্ত্রী, রাজ্য পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং প্রদেশ 
কংগ্রেসের সম্পাদক পদত্যাগে বাধা হয়েছেন। 
বিধান সভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একই মভিযোগের 
জন্য তারও পদত্যাগের দাবী উঠেছে। ১৫ই জুলাই 
গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত আসাম রাজ্য রাজনৈতিক 
সম্মেপনে খোদ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
আক্ষেপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে গোটিসংঘাত এবং নির্বাচনের সময় 
জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অক্ষমতার 
ফলে কংগ্রেস জনসাধারণের আস্থ। হারিয়েছে । 

শিয়রে সমন দেখে ত্রস্ত নেতৃত্ব সমন্বিৎ ফিরে 
পেয়েছেন, কিন্তু বিলম্বে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী, 
কেন্দ্রীয় খাস্ঠমন্ত্রী, কেন্দ্রে খের রাইমন্ত্রী অবহেলা- 
ভরে ঘোষণা করেছিলেন যে খাদ্য আমদানী আর 
নয়। আর বছর ঘুরবার আগেই দেড়শ কোটি টাকা 
ব্যয় করে রবি খন্দের 'ক্র্যাশ প্রোগামের’ মুখে ছাই 
দিয়ে এবার গতবারের ২ কোটি ৬০ লক্ষ টনের একটা! 
দানাও বেশী ফলন হোলো না! দেড়শো কোটি 
টাকার বিনিময়ে এবার ৩ কোটি টন গম পাওয়া 
যাবে এই সরকারী কল্পনা স্বপ্নই রয়ে গেলো ! 
এখন অবশ্যি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তাদের এই 
স্পধিত ঘোষণার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলছেন, তারা 
খয়রাতী খাদ্য নেবেন না, আন্তর্জাতিক 
বাজারে কড়ি দিয়ে খান্ত কিনবেন_-এটাই তারা 
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বলতে চেয়েছেন । . গত কয়েক বছরের খাদ্য 
পরিস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৭০-৭১-এ 
১০ কোটি ৮০ লক্ষ টন, ১৯৭১-৭২-এ ১০ কোটি 
৬০ লক্ষ টন, ১৯৭২-৭৩-এ ১০ কোটি ১০ লক্ষ টন 
খা্য উৎপাদিত হয়েছিলো! ১৯৭-৭৪-এ খান্ত 
উৎপাদন অনুমান করা হয়েছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টন--যার মধ্যে--৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন চাউলের 
উৎপাদন সমেত--খরিফ মরস্থমে মোট থাদ্য উৎপাদিত 
হবে৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৭৩-৭৪-এ . 
১০ কোটি ৭০ লক্ষ টনের বেশী খাদ্য উৎপাদন হবে 
না বলে অনেকের আশঙ্কা রয়েছে। অথচ সরকারী. 
অনুমান অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষে সারা দেশে খাছ্যের প্রয়োক্জনের পরিমাপ 
অনুমান করা হয়েছে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টন। চতুর্থ 
পরিকল্পনার প্রথম চার বছরের গড় উৎপাদন ১০ 
কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ টন | 
সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি চতুর্থ পরিকল্পনার, 
শেষে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টন খানের 
গুয়োজন মেটাতে হয়, তবে ১৯৭৩-৭৪-এর 
অনুমিত উৎপাদন ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টন 
দিয়ে তা মেটানো যাবে নাঁ+১০ কোটি, 
৭ লক্ষ টনের উৎপাদন দিয়ে তো নয়ই। 
অথচ সরকার বলছেন খান. ঘাটতি প্রান্তিক _ 
‘marginal shortage’ | এই যদি প্রকৃত অবস্থ! 
হয়, তবে তো গত ডিসেম্বরে ২০ লক্ষ টনের 
খান্য আমানীর সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়েই ভারত সরকার 
ক্ষান্ত ছিলেন কেন? ভবে কি সরকারী অনুমান সবই 


ভুল? সব কয়টা অপুমানই তো সরকারী স্থত্রে 
পাওয়া! 

আমেরিকার কৃষি দপ্তর এই বছরের গোড়ায় 
এবছর ভারতে থাগ্যশস্তের ঘাটতির পরিমাণ অনুমান 
করেছিলো ৫০ লক্ষ টন। মাথা পিছু ৪৫০ গ্রাম 
খাদ্য দেবার দায়িত্বের ভিত্তিতে এই হিসাব কষা 
হয়েছিলো । আসলে. সরকারী খাগ্চ বিক্রয়ের 
কেন্দ্রগুলিতে চাহিদার (demand of the public 
সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহের 
পরিমাণের (procurement) ব্যবধানট। মেটাবার 
জন্য খাদ্য আমদানী অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। যদি 
একদিকে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে খাছ্যের চাহিদা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাঁয়-__খাগ্য রেশনেব দোকান যতো! 
বুদ্ধি পাবে সরকারী মজুত থেকে খাদ্য যোগানোর 
দায়িত্বও তত বেশী বাড়াব_ আর অন্যদিকে সংগ্রহের 
পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় কিন্ব! হাস 
পায়, সেক্ষেত্রে আমদানীর পরিমাণ বাঁড়াবার 
প্রয়োজন সেই অমুপাঁতে বৃদ্ধি পাবে । এদিকে আবার 
সংগ্রহের পরিমাণ সংগ্রহমূজ্ের (procurement 
Price) উপব নির্ভর করবে। যদি সংগ্রহ মূল্য 
বাজার দরের (market price) তুলনায় অত্যন্ত কম 
হয়_-সংগ্রছের পরিমাণ হাস অবশ্যস্তাবী হয়ে 
দাড়াবে । অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে 
সংগ্রহের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণের কিন্বা 
সরকারী বিক্রয়-ব্যবস্থার চাহিদার (needs of the 
public distribution system) উপর নির্ভর 
করে না। গত ২২ বছরে সব চাইতে বেশী সংগ্রহ 


distribution system) 


+ ২৭১ সম্পাদকীয় 


হয়েছিলো ১৯৫০-৫১ সালে, মোট উৎপাদনের শতকর। 
৯'২ ভাগ, ১৯৬০-৬১ সাল, যুদ্ধের পর মাথা পিছু 
যোগানের দিক থেকে, সব চাইতে উৎপাদন-সমৃদ্ধ 
বৎসর হলেও, সে বছর সংগ্রহ হয়েছিলে! মোট 
উৎপাদনের শতকরা ১৬ ভাগ। উৎপাদনের দিক 
থেকে ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯১৬-৬৭ দুইটি সব চাইতে 
হর্ধোগের বছর, অথচ এই দুই বছরে সংগ্রহের হার 
ছিল শতকরা ৫'৫ ভাগের কাছাকাছি, যা বৃদ্ধি 
পেয়ে ১৯৬৮-৬৯তে শতকরা ৭:২ ভাগ ও ১৯৭১- 
৭২-এ শতকর! ৮'. ভাগে দাড়ায় । ১৯৬৬-৬৭-এ 
সংগ্রহের স্বাচ্ছন্দোর কারণ সবুজ বিপ্লবের ফলে 


-£ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি নয়। ফসল কাটার সময় 


বাজার দরের চাইতে সংগ্রহ মূলোর স্তর উঁচুতে ধার্য 
কর!র ফলেই সংগ্রহের পরিমাণ বেশী হয়েছিল । 
১৯৭৩-এর রবি মরস্থমে গমের সংগ্রহমূল্য ধার্য 
হয় ৭৬ টাক! প্রতি কুইণ্টাল, আর বাজার দর ছিল 
১১০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা পর্যন্ত । ন্ুুতরাং বড় 


+ বড় খামারের কৃষকরা, যাদের বেশীর ভাগ বর্তমান 


শাসকদের স্তস্তত্বরূপ, তারা গম বাজারে সরকারী 
সংগ্রহ দরে বিক্রি না করে পরে চড় দরের অপেক্ষায় 
আছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের দপ্তর থেকে 
কংগ্রেসীদের কাছে তাদের ক্ষেতে উৎপাদিত ফসলের 
কতটা পরিমাণ সরকারী সংগ্রহ ভাপগ্ারে বিক্রয় 
কর! হয়েছে, জানতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, 
পার্লামেন্টের কংগ্রেনী পরিযদীয় সভায় কংগ্রেলী গম 
মজুদদারদের তীব্র নিন্দা কর! হয়েছে। ১৯৭২-৭৩- 
এর খরিফ ফসল উঠবার আগের পাঁচ বছর কংগ্রেসী 
শ্রাবণ +৮*--৮ 


মুখ্যমন্ত্রীর কখনই কৃষিপণ্য মুল্য কমিশনের 
(Agricultural Prices Commission) বেঁধে 
দেওয়! থান্ভশস্তের সংগ্রহ-দর মেনে নেয় নি। তারা 
বরাবরই ফসল উঠবার মুখে বাজার দরের চাইতে 
উচুতে সংগ্রহ মূলোর স্তর নির্ধারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বাধ্য করতো। ফলে সংগ্রহ-মূল্য সহায়ক-যূল্যের 
(support price) স্থান নিতো, এবং সংগ্রহ-মূলে/র 
স্তর কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের নির্ধারিত দরের চাইতে: 
বেশী ধার্য করাতে কৃষি-দণ্তরকে বাধ্য করতো । ১৯৭৩- 
৭৪-এর খরিফ মরস্থুমের সংগ্রহ মুল্য এখনও কৃষি 
মন্ত্রণালয় স্থির করতে পারে নাই। গমের সংগ্রহে 
বার্থ হয়ে কৃষি-মন্ত্রণালয় আবার বাজার দরের কাছে 
নতি স্বীকার করে খরিফ শস্যের জন্ত কৃষিপণ্য 
কমিশনের নিধারিত সংগ্রহ মূল্যস্তর প্রতি কুইণ্টাল 
৫৬ টাকা বর্জন করে ৬৩ টাকা প্রতি কুইণ্টালের 
সহায়ক দর (৪UচDPOrt -চrice) স্থির করেছেন। 
সংগ্রহ-মূল্য ফসল-কাটার সুরুর অব্যবহিত পূর্বে স্থির 
কর! হবে এবং তা অবশ্যই সহায়ক-মূল্যের চাইতে 
বেশী হবে। ০০৪৮৮, কন 
১৯৭২-৭৩-এ খরিফ শস্তের সময় বাজার দরের চাইতে 
নীচু স্তরে বাধা কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের নির্ধারিত 
দর মুখ্যমন্ত্রীর তার আগের পাঁচ বছরের মধ্যে এই 
প্রথম বার মেনে নিয়েছিলো । সে-সময় গমের গোট 
পাইকারী ব্যবসায় সরকার হাতে তুলে নেয় নাই, য! 
১৯৭৩-এর ১লা এপ্রিল থেকে করা হয়েছে। সুতরাং 
মুখ্যমন্ত্রীদের আশা ছিল তাদের স্তস্ত বড় বড় খামারের 
কৃষকের! সরকারী সংগ্রহের বাইরে সংগ্রহমুল্যের 
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চাইতে চড়া দরে.,খোলা বাজারে খান্তশস্ত বিক্রি 


করতে পারবে।. . খাগ্যশস্তের য়েখানে, ঘাটতি রয়েছে 
সেরানে- খোলাবাজ্ারে চড়া দর পাবেই,. সুতরাং 
তাদের ভাবনার কিছু নেই। 
খোল।বাজার নেই, সংগ্রহ-মূলা উৎপাদনের পড়তা 


ব্যয়ও 'যোগারে কিনা সন্দেহ, .উ$পাদনের,। ঘাটতি. 
রয়েছে ন্তুত্রাং বড় বড় খামারের কংগ্রেসী স্তস্তরা 


যদি হাত গুটায় তাতে আর আশ্চর্য কি পাইকারী 
" প্লোলা বাজ্জার রন্ধ, খানের ঘাটতি অনিশ্চিত, স্থুতরাং, 
-.এই অবস্থায়, অনাষা সংগ্রহ-যূলো মাঝারি কৃষকরাও 
যদি ফস বিক্রিতে সম্মত না হয়, ৪ বা 
বপরাধ্‌কি 3. 

"সরকার পাইকারী . খান্ভশস্তের ব্বসায় হতে 
নিয়ে এক, ঢিলে ছুই. পাখী মারতে. -চেয়েছেনু। 
একদিকে তারা দরিড্র ; এবং .; জপেক্ষাকৃত কম 
বিস্তবানদের কাছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে থানা পৌঁছে দিতে 
চেয়েছেন, অপ্রপক্ষে, খাদের চড়া দর নিয়ন্ত্রণ করে 
_ মুদ্রাস্ষীতির ফলে সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির চাপ নিয়ন্ত্রণ 
করতে চেয়েছেন। কারণ, সমাজে .সম্পদ্শালীদের 
ছেড়ে,দিলে, সাধারণভাবে পারিবারিক ব্যয়ের শতকরা 
৬০ ভাগ খাদ, ক্রয়ে বরাদ্দ, হয়ে থাকে। কিন্ত 
খাছ্যের. উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণ মূল্য-সুচকের 
ওপর কতটা. প্রভাব , বিস্তার করে সরকারী ধারণা 
সে-সম্পর্কে স্বচ্ছ কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 
১৯৬৪-৬৫ সালে খান্শত্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে 
৮ কোটি ৯০ লক্ষ টনে পৌঁছায়। সেবার সাধারণ 
মূল্য-সুচক আগের বছরের চাইতে শতকরা ১২৮ 


এবার পাইকারী, 


বৃদ্ধি পেয়েছে, আর খাদ্যশস্য এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে, 


শতকরা ১৬৯ ভাগ । কিন্তু পরের বছর খাছ্যের 
উৎপাদন ১কোটি ৭০লক্ষ টন হাস পেলেও খাছাশস্তের 
মূলাবৃদ্ধি পায় শতকরা ৫'৬ ভাগ, আর সাধারণ 
মূলাসূচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ৮'১ ভাগ । 


১৯৭০-৭১ , 


সালে খাষ্যশস্ত উৎপাদিত হয় ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ' 


টন, খাছের পাইকারী দরের সুচক ১৯৬৯- -৭০ সালে 
২০৮"২ থেকে ১৯৭০-৭১ ২০৬৮- -এ নেমে এলেও 
সকল-পণ্যের সাধাবণ পাইকারা মূল্যের সূচক ১৭.৬ 
থেকে ১৮১*১-এ বৃদ্ধি পেলো। সুতরাং খান্তশস্তের 
উৎপাদনে ঘাটতি মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাম্ফীতির জনক _ 
এই সহজ সিদ্ধান্তে পৌছানো ঠিক নয়। 

সরকারের উদ্যোগে জনসাধারণের হাতে চলতি 
টাকার_ অর্থাৎ ছাপানো নোটের--মাত্রাতিরিক্ত 
বৃদ্ধি মুদ্রাপ্ফীতির জনক... ১৯৭৩-এর মাঝামাৰি 
গতবছরের চাইতে শতকরা ১৬ ভাগ টাকা সরকার 
বাজারে ছেড়েছেন। গত. অক্টোবর থেকে সরকার 
এক হাজার কোটি টাকা ডেফিসিট ফিনাল্দের_ 
ফাপাই মুদ্রার-যোগান দিয়েছেন। ফলে গত ছুই 
তিন মাস যাবৎ সপ্তাহে শতকর! এক থেকে তুই ভাগ 
হারে পাইকারী মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৬২-তে 
পাইকারী মূল্যস্তরের সুচক ১০০-র ভিত্তিতে গত ১৪ই 
জুলাই-এর্‌ সপ্তাহান্তে মূল্যস্তরের স্থুচক দীড়াবে 
২৪৭৬ । তারপর সপ্তাহে শতকরা ১ থেকে ২. ভাগ 
অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধিতে ইতিমধ্যে মূল্যস্তরের সূচক 
২৫০-র সীমানা অতিক্রম করে গেছে। অর্থাৎ এক 
বছরে মূল্যস্তর শততর! ২২-৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
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॥গেছে, আমন রোয়ার সময় চলে যাচ্ছে । 


২৭৩ সম্পাদকীয় 


১৯৬২ সালের টাকার মূল্য, ১০০ পয়সা থেকে 
রর্তমানে শতকরা :৭৫ ভাগ হাস পেয়ে ২৫ পয়সায় 
এনে দড়িয়েছে। ‘বাদ্ধশস্ত' শীর্ষক, পণ্যগোষ্ঠির 
মূলাস্তরের সুচক ১৪ই জুগাই নাগাদ ২৯২ ৬-তে 
পৌঁছালে এক দশকে খাঘ্শস্তের মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি 
পায়। শিল্পের কাচা মাল” শীর্ষক পণ্যগোষ্ঠির 
মূল্যস্তরের সূচক ১৪ই জুলাই ৩০৫৬ তে পৌঁছায়, 
যার ফলে এক দশকে এই পণাগো্ঠীর মূল্যস্তর 
তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে ।ট|কার মূল্য হাসের 
এই গতিবেগ বঙ্গায় থাকলে প্রথম .মহাযুদ্ধের পর 
জার্গাণ মুত্রা, ‘মার্ক’, যে ভাবে ছ্রম্থ মুদ্রাক্ফীতির 
(‘galloping inflation’) শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত 
বাতিল হয়ে যায় ভারতীয় মুদ্রা, টাকাও, আজ দ্রুত 
সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। 

সরকারী খান্ধনীতি .আর একটি বিপদ ডেকে 
আনছে কিনা, সেটাও ভাববার । চাউলের পাইকারী 
ব্যবস! রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কিনা, সে- সম্পর্কেও 
(সরকারী নীতি . অনিশ্চিত । সরকার এ-সম্পর্কে 
একটি মাত্রই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, ত হোলো 
কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের নির্ধারিত ধান সংগ্রহের 
মূল্যের চাইতে উঁচুতে ধানের সহায়ক মূল্য বেঁধে দিয়ে 
ধানের নিঙ্গতম দর সম্পর্কে কৃষকদের নিরুদ্িগ্ন করবার 
চেষ্টা। এবার বৃষ্টিপাত ভাল হলেও বিহার, উত্তর 


প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, রাজস্থান, গুজরাত, মহীশুর এবং 


মহারাষ্ট্রে হ্রস্ত খরা চলছে। পশ্চিম বঙ্গের কোনো 
কোনো জেগাতেও তাই | আউপ উঠবার সময় হয়ে 
স্থৃতবাং, 


এরপর বৃষ্টি হলে খর! এলাকাগুলিতে স্থুরাহা হবে না। 
এদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, যে ধান-চাল ব্যবসার 
অনিশ্চিত ভব্য়তের ! জন্য উচ্চফ্ন। সম্পন্ন বাজ যে 
সব জমিতে চাষ হয়, উত্তরাঞ্চলের পে-সব এলাকার 
চাষীরা, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ: কম জমিতে ধান চাষ 
করছে। সুতরাং ধান, চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস 
করা হলে, খরিফ মরনুমে ৪. কোটি . ৫০ লক্ষ টন 
চাউল উৎপাদনের যে কাম তা পুরণ হওয়া 
অসম্ভব হবে। | 

সুতরাং, সরকারী নীতির মোটু ফল দীডাচ্ছেঃ : 
থাগ্ঠ আমদানী আরও বৃদ্ধি করতে হবে ।" সরকারী 
খাচ্য- মন্ত্রকের, অপদারঘ্তা, .অবিষৃত্তকারিতা! এবং 
উপমুক্তরপে সংএহ, [বিপণন ও বিয়ের ব্যবস্থা 
না করে গমের পাইকারী “ব্যবসা রাষ্ট্র করণে 


সরকারী নেতৃত্বের সমবেত হঠকারিতা, আঁজ দেশকে 


এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পৌঁছে দিয়েছে। সামন্ত 
দূরদৃষ্টি থাকলে এই সঙ্কট এড়ানো স্তন ছিলি। 


বর্তমান সঙ্কট যে সরকারের সৃষ্ট মীর: একটু 
আলোচনা করলে তা আরও স্পষ্ট হবে। "১৯৭৪২-এর 


জুপাইতে ভারত সরকারের ৯. চা “টন 
খাত . মজুত ছিল। "এই মজুত খাঁ ' দিয়ে 
সরকারের বহু-বিস্তৃত, রেশন ব্যবস্থা “মেটানো 
সম্ভব ছিলো না। ১৯৬৬" এর' দুর্যোগে সরকারী 
বিক্রয় ব্যবস্থায় (Public distribution systetn) 
॥১ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাত মেটানোর দায় বহন 
করতে হয়েছে। ১৯৭৩-এর জামুয়ারীতে সঙ্কটের 
প্রকৃতি দেখে সরকারের খন করা উচিত ছিল যে, 


২৭৪ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


সে-সঙ্কট এড়াবার জঙ্া তাদের বিক্রয় ব্যবস্থার 
আয়োজনে ১৯৬৬তে যে পরিমাণ খাদ শস্তের দায় 
নিতে হয়েছিলো-__ঘর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন 
এবারও দায়মুক্ত হতে খাছ্যশস্ত তাঁর চাইতে কম 
প্রয়োজন হবে না। সুতরাং তখনই অনধিক ৬* 
লক্ষ টন খাগ্য আমদানীর সিদ্ধান্ত নিলে সেই খাদ 
খরিফ ফসল উঠবার আগেই সরকারী গোলায় মজুদ 
হয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের খাগ্ঘঘাটতির মারাত্মক 
উদ্বেগের ..সম্মুধীন হতে হোতো না। কারণ, গত 
ডিসেম্বর যে ২০ লক্ষ টন থানত আমদানীর সিদ্ধান্ত 
নেওয়। হয়েছে তার মধ্যে ১৬ লক্ষ টন ইতিমধ্যে 
পৌঁছেছে। আর বাকী ৪ লক্ষ টন সেপ্টেম্বরে 
পৌঁছাবে। আর সম্প্রতি আরও ৪৫ লক্ষ টন খান 
আমদানীর যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে-খাগ্চ কবে এসে 
পৌঁছাবে? নিশ্চয়ই ১৯৭৪-এর জানুয়ারীর আগে 
নয়। কারণ, সোভিয়েত রুণ, মাঞ্ষিনী বাজারে প্রায় 
৩ কোটি টন গম কিনেছে, সে গম সোভিয়েত বন্দরে 
খালাস করতে মাকিনী জাহাজগুলি এ-বছরের শেষ 
পর্যন্ত বাস্ত থাকবে । আর এই ৪৫ লক্ষ টনেই কি 
আমদানী শেষ হবে? খরিফ ফলন যদি আশানুরূপ 
৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন না হয়, চাউলের উৎপাদনের 
জন্য যদি ধানের উন্নত ধরণের বীজ চাষীর! গতবারের 
চাইতে কম চাষ করে থাকে, তবে? 

_' আরও একটি সর্ধনাশের খেসারৎ দেবে ভারতের 
জনসাধারণ, ভারত সরকারের অদূরদশিতা, মিণ্যা 
অহমিকাঁ এবং অপদার্থ খান্ত মন্ত্রকের জন্য । 
গৃত বছর থরিফ মরন্থমের গোড়ায় এব্ছরকার 


সরকারী রেশন ব্যবস্থায় প্রয়োজনের পরিমাণ স্থির 
করে নিয়ে ২০ লক্ষ টনের পরিবর্তে অন্তত ৬০ লক্ষ 
টন আমদানীর উদ্ভোগ করলে, ভারতবর্ষের দুর্লভ 
বৈদেশিক মুদ্রা অকারণ অপচয় হোতো! না। সম্প্রতি 
যে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে সেজন্য ৫৬০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
ব্যয় হয়ে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল হাঁস করে দেবে। 
অথচ দেশে ইম্পান্ভের ঘাটতি মেটাতে দশ লক্ষ টন 
ইম্পাত আমনানীতে ২৫০ কোটির প্রয়োজন, 
শিল্পেৎপাদন বুদ্ধির জন্য অন্যান্য অপরিহত্য কীচামাল 
আমদানী করতে হবে। অথচ বৈদেশিক মুদ্রার 
সাকুপা নেই। আন্তর্জাতিক গমের বাজার চীন, 
রুশ এবং অন্যান্য ক্রেতাদের চাহিদার টানে যখন 
তেজ হয় নাই, সে-সময় অনেক কম দামে ভারত 
সরকারের পক্ষে গম কেনা সম্ভব [হাতো। সোভিয়েত 
রুশ প্রায় তিন কোটি টন গম মাফ্িনী বাঙ্জারে টন 
প্রতি ৬২ ডলারে ক্রয় করেছে। ভারত সরকারের 
আগেকার বিশ লক্ষ টন গম ও মাইলে! যথাক্রমে টন 
প্রতি ৯০ ডলার থেকে ১০৬ ডলার দিয়ে এবং 
৭০ ডলার থেকে ৮০ ডলার দিয়ে কেন! হয়েছে।' 
জুলাই মাসে আমেরিকার বাঞ্জারে গমের দর 
ছিল টন প্রতি ১:২ ডলার থেকে ১২৩ ডঙ্গার, 


, কানাডার বাজ্জারে ১১৯ ডলার থেকে ১৫০ ডলার। 


কানাডার ফসল উঠবে সেপ্টেম্বরে, অস্ট্রেলিয়ার এ" 
বছরেব শেষে কিছু আগামী বছরের গোড়ায় । 
আর্জেন্টিনায় ফলন ভাল হয় নাই। আুতরাং এই 
বাজারে খাস্ভশস্য প।ওয়। যাবে না। বর্তমানে গমের 
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সম্পাদকীয় 


দাম টন প্রতি দর ১৬৫ ডলারে চড়ে গেছে। 
সাম্প্রতিক কয়েকটি কিস্তি ক্রয় কর! হয়েছে ১২৫ 
ডঙ্গার থেকে ১৩৫ ডলার দিয়ে। জাহাজের ভাড়া 
বেড়ে গেছে টন প্রতি ১৪ ডলার থেকে ৩০-৪০ ডলার 
ফ্রি অফ. 'বোর্ড। ফলে ভারতের বন্দরে প্রতি টন 
গম পৌছাতে বায় হবে প্রায় ২০০.ডলার ; ১৩ই 
জুলাই লোকসভায় খাস্চ রাষ্টরমন্ত্রী সিদ্ধে এই তথ্য দেন। 
এতো চড়া দামে বিদেশ থেকে খা আমদানী করে 
রেশনে খানের দর বাড়াতেই হবে। তবুও দেশের 


২৭৫ 


কৃষকদের উপযুক্ত সংগ্রহ মূল্য দিয়ে তাদের উৎপাদিত 


শস্ত সংগ্রহের পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজনই সরকার 
বোধ করলেন না! 

এই বিপর্ষয়কর সঙ্কট সৃষ্টি করে ভারত সরকার 
মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন এবং তা থেকে উদ্ধার 
পাবার জন্য বিরোধীদের ডাক দিয়েছেন। 
গত -২৬শে ও ২৭শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী 
বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, 
সঙ্গে ছিলেন অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শিল্পোন্নয়ন 
মন্ত্রী, পরিকল্পুন! মন্ত্রী এবং আরও অনেকে। 
সভায় সরকারপক্ষ যে প্রশ্রমালাগুলি বিরোধীদের 
কাছ থেকে উত্তরের জন্য রেখেছেন, তাতে মনে 
হয় সরকার কেঁচেগণ্ুষ করতে চাইছেন। গাছের 
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার মতই গশ্রগুলির 


প্রকৃতি। শিশু ভূমিষ্ট হয়ে যৌবনোত্তর হবার পর. 


যদি আলোচনা! শুরু হয় যে শিশু ভূমিষ্ট হবে কিনা, 
সেট! যেমন হাস্যকর, এই গস গুলিও সকলের মনে 
সেই প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করবে | গরশবঞচলি হোলো? 


এসি 


১। খাছাশস্তের সরকারী বিক্রয় বাবস্থা 
(Public distribution system) থাকবে কিন! ? 
যদি রাখতে হয়, ভবে সেই ব্যবস্থা কি গোট 
দেশবাসীর জন্য হবে, না শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের, 
শিল্প।ঞচলের অধিবাসীদের এবং ঘাটতি এলাকার 
মধ্যে সীমিত থাকবে ? 

২। ৫ লক্ষ কিম্বা! তহুর্ধে মনবসতির লোকেদের, 
অথবা লক্ষাধিক জনবসতির লোকেদের৪ এই বিক্রয় 
ব্যবস্থার এক্তিয়ারে আন! হবে? 

৩। কি পরিমাণ খান্ত সংগ্রহীত হবে, মাথাণ্ছু 

গ্রহের পরিমাণ কত হবে এবং কিভাবে সংগ্রহ কর! 
হবে? পাইকারী ব্যবসায় কি পুরো রাষ্ট্রায়ত্ত কর! 
হবে,.ন! কৃষকদের ওপর স্তরে স্তরে লেভি বসানো! 
হবে, না খোলাবাজারে খাছ ক্রয় করা হবে? 
আগুনে হাত দেবার আগে এই প্রন্নগুলি নিয়ে 
বিরোধীদের সঙ্গে বসে সমবেতভাবে আলোচনা করাই 
প্রয়োজন ছিল নাকী! এখন তে সঙ্কট অনেক দূর 
গড়িয়ে গেছে ! 

তবুও আবার বলতে হয় সরকারের সম্বিত 
ফিরেছে, তবে বিলম্বে । অনুৎপাদক ব্যয় কমাবার 
তাড়া পড়ে গেছে, ফাপাই মুদ্র। কমাবার জন্ত সরকারী 
ব্যয়-কেন্দ্রে ও রাজো--৪০* কোটি টাকা কম 
করবার নির্দেশ পাঠানে! হয়েছে, কচ্ছুভার পরিবেশ 
ষ্টির জন্য প্রধান মন্ত্রী -আবেদন করেছেন। কড়া 
দলীয় হুকুম যাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ বন্ধ 
করো ৷ গোটা দেশটা থমথম করছে। 


কিন্তু বড় উঠছে। বড় যে উঠছে প্রধানমন্ত্রী 


২৭৬ জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮০ 


বার বার তার আভাস দিচ্ছেন। আর তার 
গ্রবলতম লালসস্কেত' তুলে. ধরেছেন রাষ্ট্রপতি '।ভি, 
ভি, গিরি । গত ২৮শে জুলাই লক্ষৌ গান্ধী ভবনের 
উদ্বোধনী ভাষণে, তিনি কংগ্রেসীদের সমেত সকল দলের 
রাজনীতিকদের তীব্র ভৎলনায় জর্জরিত করে, এবং 
তাদের ছুর্নীতি, স্বজননাৎসঙ্য, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃত্তি 
সকল অপরাধে অপরাধী করে বর্তমান অর্থনৈতিক 
সম্কটকে' গত পঁচিশ বছরের মধ্যে ‘সব চাইতে তীব্রতম 
সঙ্কটরূপে চিহ্নিত করেছেন ! উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির 
প্রত্যক্ষ'শাসনের বলে.তিনি সেই সভায় দীড়িয়েই 
হুকুম দিয়ে তার পরামর্শদাতা ও সচিবদের গ্রামে, 
গঞ্জে সফর করে মজুতদারের অবিলম্বে শৃঙ্খলিত 
করতে বলে--06 the hoarders in chains” 
চমক লাগিয়ে" দিয়েছেন।- এ ছাড়া বেকার 
সমস্যাকে দেশের সামনে অন্যতম সর্বগ্রাসী সঙ্কটরূপে 
তিনি সেই সভায়' বিবৃত করে সঙ্কটের পরিধি যে 
বহুবিস্তৃত, তা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন। 


1 
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দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে যে ঝড় উঠছে, তার 
সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার. সঙ্কট মিলিতভাবে হুনিবার 
ভূকম্পন স্থষ্টি করবে কিনা) সেই প্রশ্নই আগামী দিনে 
বারবার দেখা দেবে। অফেগানিস্থানে অভ্যুত্থানের 
মধ্য দিয়ে রাজা জহির শার বিদাঁয় শুধুই ঘরোয়া 
সঙ্কট উত্তরণ, না, পশ্চিম এশিয়ায় পারস্য উপসাগর ' 
এলাকায়. তৈল রাঙ্রনীতির আর একটি অভিব্যক্তি, 
চীন-রুশ সংঘাতের পৃষ্ঠপট রচনার আর একটি 
পদক্ষেপ কিনা, আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের ওপর সেই সকল 
অমুচ্চারিত প্রশ্নের ছায়াপাতও ক্রমশই ঘনায়মান 
হয়ে উঠেছে। শাস্তিও যেমন অবিভাজা, সঙ্কটের . 
প্রকৃতিও তেমনি অবিভাজ্য | সুতরাং ঝড় উঠছে, ঝড় Rs 
উঠবে। ভারতবর্হের ২৬-তম স্বাধীনতা দিবসের 
সামনে বিপদের এই লালসম্কেত আরও রক্তিম হয়ে 
উঠেছে। - 
ht ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৩ 


২*৯বি, বিধান সরণি, কলি-৬ স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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Puja Greetings & Best wishes from: 


KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD. 


911, R, N. MUKHERJEE, ROAD, CALCUTTA-1 


Hanufacturers of : 


Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon, 
Yarn, Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, 
Carbon-di-Sulphide, Cast Iron Spun Pipes and Fittings, 

Cement, Refractories etc. etc. 


bl 


Unit : Mills: i 

42 Garden Reach Road, Calcutta-24 

Tribeni, Dist: Hooghly. 

Bansberia, Dist : Hooghly. 

Basantnagar, Dist : Karimnagar (A.P.) 
f Kult, Dist: Burdwan. 


Textile Unit 

Rayon & T. P. Units 
Spun Pipe Unit 
Cement Unit 

India Refractories 
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এই আত 


একটি চাপা আতঙ্ক, চাপা উত্তেজনা সম্প্রতি 
ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় শাসকদের আছয় করেছে। 
সতর্কতা আর আতঙ্ক সমার্থক নয়। নিরন্তর 
সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখবার 
জন্য । ‘জনগণের অতন্দ্র প্রহরী স্বাধীনতার মাশুল? 
66209] vigilance is 00০ 010০ of 
Freedom’ —প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। সেই 
প্রহর! সম্ভব জনগণের জীবনে যেখানে আদর্শের 
আবেদন রয়েছে, গ্রাত্যহিকার বঞ্চনা ও নিগীড়নেই 
তাদের অপচিত্ত শক্তি যেখানে আদর্শ দূরে থাকুক, 
বাঁচবার ইচ্ছাকেই হতাশার অমানিশায় নিঃশেষিত 
করে না। জীবনযাত্রার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে মানবিক 
মর্যাদা ও মূল্যবোধের নুর্যালোকিত প্রাঙ্গণে অন্যায় ও- 
+ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, আভ্যন্তরীণ 
শত্রুর কিম্বা বহিঃশক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক 
এলে, সেই আহ্বানে সমগ্র জাতি উত্তাল হয়ে উঠবে 
মূল্যবোধের ও স্বাধীনতার প্রতিরক্ষার জন্য । যার! 





শারদীয় সংখ্যা 


৩৮ বর্ষ ০ পঞ্চম সংখ্যা ০ ভাদ্র ১৩৮০ 


সম্পাদকীয় 
স্ক কেন? 


ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন তাদের শাসনের পূর্বদর্তই 
জাতির উপর এই আস্থা, বিশ্বাস ও প্রত্যয় 
শাসকদের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্কের সেতুবন্ধনের 
ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রত্যয় । যেখানে পারস্পরিক 
আস্থাহীনতায় এই প্রত্যয়ের সেতুটি ধ্বংস হয়ে গেছে, 
যেখানে শাসক শাসিতের মনোরান্্য থেকে নিবাসিত 
হয়ে ক্ষমতার মন্ততায় বন্দী; দৈপায়ন__সেখানকার 
কথা স্বতন্ত্র। সেই রাজ্যে গ্রতিরক্ষার পরিখা. খনন 
করে শাসককে আতঙ্কিত প্রহরায় বিপদের দিন 
গুণতে হয়, কি জানি !' “শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর কি’ 
আসন্ন? 

দক্ষিণ আমেরিকার চিলিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ 
সালভাডার এলেণ্ডির শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য়, 
আমাদের শাসকদের মনে আতঙ্কের ছায়াপাত 
করেছে। চিলিতে এলেগ্-বিরোধী সামরিক জোট 
জবরদস্তি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও তার সরকারকে 
অপসারিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি- 


২৭৮ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 
বিপ্লবে একটি বিপ্লবী সরকার উৎস'দিত হওয়ায় 
প্রগতিশীল ও মানবতাবাদীদের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ 
দ্বার্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হবে__এটাই স্বাভাবিক। কিন্ত 
ভারতবর্ষেও এরকম ঘটনা ঘটতে পারে- এই আতঙ্ক 
কেন? ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রীর 
এই আতঙ্কিত কঠ শোনা গেলো কেন! প্রধানমন্ত্রী 
স্গ ই বলেছেনঃ 
কতকগুলি বহিঃরাষ্ ভারতের প্রগতিশীল নীতির 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন । দেশের নেতৃত্বে পরিবর্তন 
আনবার জন্তে তারা অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন 
করতে পারে । আর এ-ব্যাপারে তারা হয়তো 
কোনো জোটের সাহায্য নিতে পারে। 
কোন দেশ ? এক বা একাধিক দেশ কিনা ? এ- 
সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেন নি। তারপর 
চিলির প্রসঙ্গ এনে বলেছেন 
- চিলির যে-ঘটনা ঘটে গেল, ভারত এবং অন্যান 
স্বাধীন দেশগুলির তা থেকে শিখবার ও বুঝবার 
অনেক কিছু রয়েছে। চিলির ঘটনা থেকে 
পরিষ্কার বোঝ। গেছে যে কোন কোন বিদেশী 
রাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট এলেণ্ডির নীতি পছন্দ করেনি 
কিন্তু তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক শ্রেণীর 
চিলিবাসী এই চক্রান্তের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত 
করেছিল । 
লাটিন আমেরিকার ইতিহাস এবং পরিবেশ 
ভারতের ইতিহাস এবং পরিবেশ থেকে ষে 
স্বতন্ত্_একটি বিষয় ছাড়।--সেকথ। প্রধান-মন্ত্র 


ভুলে গেছেন। সাস্রাজ্যবাদীর। এই ছুই দেশফেই 
শাসন ও শোষণ করেছে। লাঁটিন আমেরিকা 
এবং চিল এখনও সাআসন্গ্যবাদীদের শোষণ মুক্ত 
নয়। ভারতবর্ষে সেই শোষণের দিন অবসান 
হয়ে গেছে কিন্তু ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে 
শোণমুক্তি দূরের কথা ২৬ বছরের কংগ্রেসী 
শাসনে এই শোষণের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা 
বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দেশের প্রায় ২৫ কোটি 
লোক দারিদ্রোর সীমার নীচে জীবনযাপন 
করছে। 


a 


৯ 


চিলির সমসাময়িক জীবনেও নান! সমস্য। দেখা Ie 


দিয়েছিলো | 
ভোট পেয়ে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের এডুয়ারডো 
ফ্রাই-এর কাছে পরাঙ্জিত হয়েছিলেন। এর আগে 
আরও দুইবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এলেণ্ডি পরাজিত 
হন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে শত্তকর! ৩৬৩ ভোট পেয়ে 
ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্বিতায় ৩৯,০০০ ভোটের ব্যবধানে 
দক্ষিণপস্থীদল ম্যাশনাল পার্টি এবং ডেমোক্র্যটিক 
র্যাডিকাল ইত্যাদি দলগুলির প্রার্থী জর্জ এলেসাণ্ডি কে 
পরাজিত করেন। তৃতীয় প্রার্থী ক্রিশ্চিয়ান দলের 
র্যাডোমিরো টমিক। কম্যুনিষ্ট পার্টি টমিককে 
সমর্থন করে বাহাছুরী নেয় যে টমিক বেশী ভোট 
না পেলে দক্ষিণপন্থী এলেসাণ্ডি জয়ী হতো; যদিও 


এলেণ্ডি ১৯৬৪ সালে শতকরা! ৩৯ 


এলেণ্ডির মোর্চা ‘পপুলার ইউনিটির কমিউনিষ্ট পার্টি” 


এক প্রবল শরিক । অন্যন্য শরিকের মধ্যে 
এলেত্ডির দল সোসালিষ্ট পার্ট, ছোট ছোট ভিনটি 
[ শেষাংশ ৪০৫ পৃষ্ঠায় ] 


A 


স্বাঞ্নীনলভান্স কাত 2 
চারণিক 


একটি শিশু কলকাতার জনবহুল রাস্তায় বসে একটি পরিত্যক্ত 'বেল*-এর অংশ খুঁটে খুঁটে 
খাচ্ছিল, তার সারা দেহে অপুষ্টির ভয়াবহ চিহ্ন রয়েছে। একটি নারা বিবস্ত্র, অত্যন্ত ব্যস্ত একটি 
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একধারে পড়ে রয়েছে, আর শহরের 'আবর্জনা ফেলার বিশেষ বিশেষ স্থানে কুকুর, 
গরু ও অন্যান্য জীবেদের সঙ্গে একটি স্বাধীন দেশের ২৫তম জন্মদিবস সমারোহে পালনের পরও দেখ! 
যাচ্ছে অভুক্ত নরনারী খাদ্যের সন্ধানে মরীয়া হয়ে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। 'গরিবী হঠাও, শ্লোগানের 
কি সুন্দর উদাহরণ! অন্য একটি চিত্র। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, একটি নির্বাচন কেন্দ্রে একটি 
ভোটদাতা ভোট দিতে গিয়ে শুনলেন ভোট দেওয়! হয়ে গেছে। অন্যত্র আরেকটি ভোটারকে বলা হল 
নির্দিষ্ট ভোট বাক্সে ভোট না দিলে তিনি ছিমমুণ্ড হবেন। কোথাও ব! দল বেঁধে বোমা পিস্তলের ভয়ে প্রকৃত 
ভোটদাতা পালালো, যে দলের জোর ছিল তার জয় হল। ভারতের সংবিধানের মৌল অধিকারের 
ও গণতন্ত্রের জয়যাত্রার এমনি একটি রূপ আমরা স্বাধীনতার রজতঙ্রয়ন্তী পালনের পূর্বে দেখেছি। 

স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছরের নিষ্ষলুষ শাসন, শাসক ও শাসিতের কাহিনী পরে শোনাব। 
সে কাহিনী সব!রই জানা, আর সেই সুউচ্চ আদর্শবাদের কাহিনীর মর্মস্তদ দৃশ্য দিয়েই পঁচিশ বছর 
পূর্বে এক রত্ত স্সাত গভীর রজনীতে কতিপয় চরিত্র নানা অশুভ শক্তির সহিত হাত মিলিয়ে লাখে! 
লাখো মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে চাপ! দিয়ে একটি দেশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেদিনের 
সে ইতিহাস আজ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পুতি উৎসরে কেউ স্মরণ করবে কিনা জানি না, কিন্ত 
চারণিক ভুলতে পারে না, কারণ সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের ছঃ্খ বেদনায় জর্জরিত, উৎক্ষিপ্ত কতিপয় 
মহাপ্রাণকে নিকটে দেখার সৌভাগ্য চারণিকের হয়েছিল । সেদিন যারা অবহেলিত হয়েছিলেন 
তাদের কথা, তাদের বক্তব্য ফেলে আসা সেই বিষাদঘন দিনটির প্রকৃতচিত্র আজ চারণিক দেশবাসীকে 


স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। 
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতার স্বাদ ভারতীয় বিপ্লব-সাধনার কতিপয় সচেতন ব্যক্তিত্ব 


উপলব্ধি করেছিলেন । সে স্বাদ যন্ত্রণার, বেদনার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াসে ব্যক্তিজীবনের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে, একটি মহত্বম আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সব ব্যক্তিত্ব আত্মনিবেদন করেছিলেন 


২৮০ জয়্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


দেশমাতৃকার চরণতলে, তাঁদের স্বপন চূর্ণ হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। কারণ ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের কতিপয় নেতা সেদিন বাস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার! সেদিন গদিতে আমীন না হয়ে পারছিলেন 
না--1706 truth is that we were tired men, and we were getting on in years. 
too. Few of us could stand the prospect of going to prison again - and 
if we had stood out for a united [10019 28 we wished it, prison obviously 
awaited us.” { Epilogue, Last days of British Raj P. 285) ১৯৬০ লালে লিওন 
মোজলের নিকট ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর এই স্বীকারোক্তি! মানুষে মানুষে 
বিভেদ স্থষ্টি করে, সাম্প্রদায়িক বিষফল বপন করে যে স্বাধীনতা উংসব পালিত হল, তাঁরই ৪৮ ঘণ্টা! 
পরের ঘটনা তদানীস্তন কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন--“I'he very next day news of 
communal troubles began to cast deep gloom in the Capital. It was the 
news of murder, death and cruelty. It was learnt that in the East Punjab, 


Hindu and Sikh mobs had attacked Muslim villages. They were burning ks 


houses and killing innocent men, women’ and children. Exactly the same 
reports came from the West Punjab. Muslims were killing indiscri- 
minately men, women and children of Hindu and the Sikh communities. 
The whole of Punjab, East and West was becoming graveyard of destruction 
“and death.’ (Indian Wins Freedom, Maulana Azad. P209)! না, ঘটনার 
সুচন! শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবসের ৪৮ ঘণ্টা পরে শুরু হয়েছিল ত! নয়, ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহরপ পরিলন্দিত হয়েছিল, '১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সূর্যোদয় হইতে তৃতীয় দিবসের 
সূর্যাস্ত, পর্যস্ত'_মোজলে বলেন, ‘the people of Calcutta hacked, battered burned, 
stabbed or shot 6000 of each other to death, and raped and maimed another 
20,000, (Last days of British Raj, Leonard Mosely. P1) এই ঘটনার ইন্ধন 
যুগয়েছিল, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক: ব্যক্তি, এবং নাহায্যকারী ছিল তাদের অন্ুচর 
গুণ্ডার দল, অথচ এই ঘটনায় তথাকথিত সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন হিন্দু মুদলমান সম্প্রদায় 
ভিত্তিতে দেশ বিভাগ বাঞ্চনীয় । পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু উপলব্ধি করেছিলেন,...৮ Was inevitable 
and it would be wisdom not to oppose what was bound to happen....it would 
not be wise for me to oppose Lord Mountbatten on this issue, জহরঙ্সাল নেহেরুর 


A 


২৮১ স্বাধীনতার স্বাদ £ 


সেদিন আর কারাগারে যাওয়া সম্ভব ছিলনা, তাইঅখণ্ড ভারতের কল্পন! পরিত্যাগ. করে শু চবুদ্ধিত্বার! 
পরিচালিত হয়ে লর্ড মাউটব্যাটেনকেও ভারতবিভাগে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন নাঁ। ১৪ই আগষ্ট 
গভীর রাত্রে, অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট, অন্ধকারের যখন তার কক্ষে প্রবেশ করছে সেই মুহূর্তে অহরলাল 
নেহেরু এবং ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রাদপ ছিখগ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা দিবস প্রচুর সমারোহে পালন 
করলেন। আর অন্যদিকে শতশত মৃতদেহ ও ছিন়নমূল নরনারা, বীভৎস হত্যালীলার স্মৃতি নিয়ে ছুই 
স্বাধীন দেশের রাজধানী থেকে ছুটি ট্রেন রওনা দিল | ইতিহাসে এই ঘটনার নজীর নেই। 

কিন্তু যে বিপ্লগী নেতৃত্ব অতীতকে ভুলতে পারেন নি, শতশত শহীদের রক্তদান ভুলতে 
পারেন নি, ধারা সেই স্মৃতি বয়ে এগিয়ে চঙ্েছিলেন তাদের বেদনাহত ভাষ! চারণিক ভুগতে 
পারে না ঃ | | 

“কত রক্ত কত প্রাণ বিসর্জনের মূল্য দিয়ে ভবিষ্যতকে তিলে তিলে গড়ে তুলছিল এই 
দেশ। স্বাধীনতার সোনার মন্দির দূরে, মেঘের পরপারে দেখা দিয়েছে। এমন সময় ব্রিটিশ 
ষড়যন্ত্র এই জয়ঘাত্রাকে বহুদূরে পিছিয়ে দিল । আমাদের নেতৃবৃন্দের আপোষ-মনোভাব এই 
সাআজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হলো। তার নাম ভাগ্যের বিড়ম্বনা । ধারা দীর্ঘদিন ধরে 
সংগ্রাম করেছেন আজ তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আর শান্তিতে ক্ষমতালাভের আশায় ভিক্ষার 
হাত বাড়ালেন। . 

** সব উদ্বেগের অবসান করে গত ওর! জুন রহস্তের উদ্ঘাটন হয়েছে। স্বাধীনতার স্বরূপ 
আমরা জানতে পেরেছি | ইতিহাস বিধাতা আমাদের অগোচরে অন্তরালে বসে নিশ্চয় দুঃখের 
হাসি হেসেছেন। পৃথিবীতে অনেক দুর্ঘটন! ঘটে। কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর এত বড় 
পরাজয় এবং এত বড় শোচনীয় মূঢ়ত! ইতিহাসে আজো অজ্ঞাত ।” 
কোথায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা, আর তার সুর্যোপম জ্যোতির্সয় মহত্ব! আর কোথায় এই 
কীটদষ্ট জীর্ণ মাকাল ফল আর তার বাহা চাকচিক্যের- লজ্জাকর ফাঁকি। চার হাজার বছরের 
ইতিহাস অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। কত সুখ-দুঃখ সংগ্রামের রক্তাক্ত 
ইতিহাস পিছনে পড়ে রইলো । কতমনীষীর সাধনা, কতো শহীদের প্রাণদান, কতে! 
আন্দোলন, কতো ঝড়তুফান তিলে তিলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছিলো। আজ 
এক আঘাতে সেই ভারতবর্ষ ভেঙে পড়লো । রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, 
দাদাভাই নৌরজী, লাজপৎ রায় থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ যে মনোময় ভারতবর্ধকে € 
কল্পনা করেছিলেন তার সমাধি এ যুগের নেতার! রচন! করলেন। 


২৮২ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


০১৮০, পৃথিবীর যত প্রগতিশীল পত্রিকা সবাই বৃটিশ প্ল্যানকে একবাক্যে নিন্দা করেছে__ 
কেবল যাদের জীবন-মরণ দীর্ঘদিনের- জম অভিশপ্ত হয়ে গেলে: তাদেরই নেতারা উল্লাসের 
সহিত একে বরণ করলেন। ইতিহাসের কী শোচনীয় ট্রাজডী 1৮ (জয়শ্রী, সম্পাদকীয় 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) 
হাহাকার করে উঠেছিল সেই সব তা বিপ্লবী প্রাণ, তারা একদিকে Direct 
Action Day তে কোলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়িয়েছেন কি হিন্দু কি মুসলমান 
প্রাণ বাচাতে অস্তদিকে পূর্ব বঙ্গে তাদের রক্তের মাটিতে তীব্র বেদনা নিয়ে ছিন্নমূল হিন্দুদের 
বাঁচাতে ছুটে গেছেন। সে সংবাদ ইতিহাসে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের আর্ত ব শোনার 
কেউ ছিল না, ' মদমন্ত তথাকথিত নেতৃকুল ক্ষমতা, গ্রাসের লোভে বারবার এই সব স্বন্ব 
ত্যাগীদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে আশাবাদী বিপ্লবী লিখেছেন **-*বিচ্ছিন্নতার 
সর্ধনাঁশকেও সইতে হবে। বারবারই তে! সর্বনাশ কতো বিপদকে কতে! জাতি কাটিয়ে 
উঠেছে। ভারতবর্ষও কাটিয়ে উঠবে | আজিকার রাশি রাশি অন্ধকারই সত্য নয়। যে- 
সূর্য অস্তমিত হয়েছে তার নবোদয়ও সত্য। সেই প্রভাতের আশায় ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
আবার এঁক্যের সংগ্রাম ও সাধনা আরম্ত করবে । যাঁরা এক্য এবং গণমঙ্গলের দিকে আছেন 
ভাদেরই আজ গণ সংগঠনের দুরহ কাজ সুরু করতে হবে। সেখান থেকে আবার নতুন এঁকা 
গড়ে উঠক । যারা মিথ্যা, র্ীন আশ! দেখিয়ে বিভাগের সুফল কীর্তন করেছেন এতদিন, 
তাদেরও ভুল ভাঙ্গুক ৮ (জয়গ্রী, গ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ ) 
ভুল অনেকেরই ভেঙ্গেছে তাই -১৯৭১ এর মার্চে আরেক নতুন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে 
পুবের মামুষ পশ্চিমের শাসন হতে মুক্ত। একটি অখণ্ড দেশের স্থলবর্তী তিনটি দেশ হল। এর 
কোনে। প্রয়োজন ছিল কিনা, ইতিহাসে, মহাকালের দরবারে এসবেরই বিচার হবে সন্দেহ নেই। মনে 
রাখতে হবে ইতিহাসে কোনও কিছুই হৃন্ম কোনও পথে অর্জন কর! যায় না। স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত 
কোনও রূপ নেই, বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কোনও পথ নেই। . 

জীর্ণ অন্নস্থ সমাজ পরিবেশ কেনা কে তার জন্য দায়ী তার বিচারের দিন আগত। বিগত 
ছাবিবশ বছরের খতিয়ান নিলে চার্ণিকের সামনে এই অশুভ দিকগুলিই বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে । 

জাতির মেরুদণ্ড যে কিশোর ও তরুণ সমাজ, তাদের জীবন গড়ে উঠছে একটি জীর্ণ পক্ষাঘ।ত- 
এত্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুপির নিয়ন্ত্রক সরকারী দপ্তরগুলি হুননীতির পীঠস্থান । 
ফলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হলে সদর্পে নকল করার দাবী করে, শিক্ষা-মধিকরণ থেকে কর্মচারীর! মোট! 


ক 


২৮৩ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ 
দক্ষিণার বিনিময়ে পরীক্ষার ফলাফল অনুকূলে প্রকাশের সংবাদ নিয়ে যায় পরীক্ষার্থীর বাড়ীতে । এনুশ্ড, 
এ-সংবাদ আজ আর কাউকে বিচলিত করে না। 
স্বাধীনতা-উত্তর ছাবিবশ বছর যাবৎ সকল রাজনৈতিক দল একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে করেছেন, 
ভা'হল, তাদের সকল কাজে ভারতের তরুণ যুবসমাজকে যথেচ্ছভাবে দাবার ঘু'ঁটি হিসেবে ব্যবহার 
করা। এই সব রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মানুষের কবলে পড়ে সমগ্র ভারতের কোটি কোটি তরুণ 
যুবক তাদের তারুণ্য শক্তির অপচয় করেছে, দেশ গঠনের আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে । 
এই অন্তায়, এই বঞ্চনার শেষ কোথায়? ভারতের তরুণ সমাজকে ত্রিশদশকে দেশনায়ক 
সুভাষচন্দ্রের সতর্ক বাণী চারণ স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, 
“যৌবনের উচ্ছবাসই-স্থষ্টির তরঙ্গ । আজ পর্যন্ত জগতে যা কিছু স্থগ্তি হয়েছে তার পশ্চাতে 
রয়েছে এই শক্তিমত্ত যৌবন। সব সময়ে এর রূপ বাইরে ফুটেনা বলেই একে অস্বীকার 
৪ করা যায় না! এই স্থষ্টি শক্তি বিভক্ত হলেই পরস্পর আত্মঘাতী শক্তির উদ্ভব ক'রে জাতিকে 
বিনষ্ট করে ।.*যুবশক্তিকে মুঠোর ভিতর পুরে আপন কাজ হাসিল করতে সকলেই উম্মুখ। 
"জগতের সমস্ত সাআজ্যবাদী, (imperialist) এবং রাজতন্ত্রশক্তি (aristrocratic) 
এ-ভাবেই ' যৌবনকে আপন স্বার্থে নিয়োজিত করে আসছে এবং যেদিন দেশের যুবমণ্ডলী 
ঙ্ষদর্শী ও সঙ্জাগ হ'য়ে উঠে, সেদিন অত্যাচারী শানকের সিংহাসন ধুলিসাৎ হতে আর 
বিলম্ব হয় না।-...”আমাদের তথাকথিত নেতার দল এ সত্য মোটেই বুঝিতে চান না। নিজেরা 
যেমন হুজুক ভালবাসেন, ছেলেদেরও তেমনি তাতেই মাতিয়ে রাখতে চান নিজের স্বার্থ 
দিদ্ধিকরতে। সে স্বার্থ দেশের স্বার্থের সঙ্গে কতটুকু জড়িত ? বড়-বড় কথার ফাঁকে ছেলেরা 
শুধু exploited-ই হ'য়ে আসছে ।” 
সেদিন সেই সভায় যুবসমাজের দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বিজ্রোহ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আজ 
চারণ মনে করে, যুব সমাজের আত্মদচেতন হয়ে যুবশক্তির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করা 
্রয়োদন। তার সেদিনের ভাষায়-- | 
“আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যে কোন একট! হুজুককে দেশের কাজ বলে 
মানতে আমর! রাজী নই। আমাদের একট! নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্য রয়েছে। আমরা 
চাই ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রের নামে যে ভগ্তামী চলেছে, তাকে ভেঙ্গে নৃতন করে গড়তে । 
এই ভাঙনকে সফল করে তুলতে যতটুকু আয়োজন কর! দরকার, তার রীতিমত ব্যবস্থা না 
করে আমরা বাতুলের স্তায় কোন কাজে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত নই |» 


২৮৪ জয়ী, ভার ১৩৮০ 


যুবসমাজ সেদিনও যেমন আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং ফলে শতধা বিভক্ত ছিল, আঁজও 


তেমনি আত্মকলহে লিপ্ত, শতধা বিচ্ছিন্ন । এই আত্মকলহ ও শতধা বিচ্ছিন্ন যুবসমাজের জন্য কে দায়ী | 


ভাবা দরকার ৷ সুভাষচন্দ্র, নেতৃত্বের চরিত্র সম্বন্ধে সেদিন যে মন্তব্য করেছিলেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে 
আজও তা মর্মে মর্মে সত্য । 

“আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রায় সমস্ত ব্যাপারই একট! অদ্ভুত ধরণের । এখানে দলাদলি 
টি হয়, বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। নূতন ও পুরাতন দাদার গণ্ডি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে; 
এবং একই শক্তি পরস্পর বিরোধী আবর্তের স্থষ্টি করছে। মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড় বড় বুলি। 
কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে__পরস্পরের কুৎসা রটানো ও পরস্পরের শত্রুতা 
সাধন [2০ K 

“এ সমস্ত দাদাদের প্রভাব থেকে যুবশক্তিকে আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। যে মত 
সত্য, যে পথ সত্য সে মত এবং পথকে সমস্ত জাতি গ্রহণ করবেই 1» 

একটি দেশ অর্থাৎ একটি জাতিককেন্দরিক দেশ গড়ার পেছনে একটি আদর্শ ও একটি লক্ষ্য 
থাকা বাঞ্ছনীয়! ভারতের তথাকথিত স্বাধীনত| এসেছিল লক্ষ্যহীনতা ও আদর্শ ভষ্টতার মাধ্যমে। তাই 


বিগত ২৬ বৎসর জাতীয় জীবন যেমন লক্ষ্যহীনতার পথে ছুটেছে তেমনি আদর্শহীনত। জাতীয় জীবনকে 
আষ্টে-পৃষ্টে গ্রাস করেছে। 


তাই স্মরণ করি,.-.“প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটা! ধর্ম বা আদর্শ (0621) আছে। সেই 
10681 বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। লেই 3169] কে সার্থক করাই তার 
জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই 1062] বা আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিশ্রীয়োজন হইয়া 
পড়ে ।” ( ছগলী জেল! ছাত্র সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ১. ৭. ১৯২৯) 

স্বাধীন ভারতবর্ষের আদর্শ কি? কোন্‌ সে আদর্শ যাকে অবলম্বন করে ভারতের নাগরিক বড় 
হবে? ভারতীয় বলে গৌরব বোধ করবে ! ৃ 

চারণিক লিখতে পারে না, দূরাগত কালের কত কচিযুখ, কত তরুণ, কত প্রবীণ, আদর্শে উজ্জ্র্স 
কত জানা-অজান! মুখ ভীড় করে দাড়ায় । তাদের মুখে বেদনার তীব্র আত্তি। তারা যেন বলতে চান 
এই মাটিকে ভালবাসি বলেই আজও পারিনি তোমাদের ছেড়ে যেতে। চারণিক এই অনুভবের যন্ত্রণায় 
হারিয়ে যায় আনন্দ, মধুমাখা আদর্শের অতীত পাদপীঠে। চারণ পারে না এদের বেদনার ভাষা ফুটিয়ে 
তুলতে। 

জাতিস্ভারভীয়। 
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চারণ পারেনা, বিশদশক থেকে যে সাধক দেশনায়ক ধুনি ম্থেলে বিশ্বনভায় এই পুণাভূমি 
ভারতের প্রতিষ্ঠাকল্লে গভীব সাধনায় লিপ্ত ভীর মর্সবাণী ব্যক্ত করতে । চারণ জানেনা কবে কি ভাবে 
ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল তার ‘মনোময় রাজ্য’ প্রতিষ্ঠা করবেন। 
চাই সংগঠন, চাই ব্যক্তি। চাই মান্ুষ। এই চাহিদা আক্রকের নয়, এই চাহিদা! সেই 
বিশদশকের ৷ “অভাব --উপযুক্ত সভ্ঘের। সঙ্ৰের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে । কঠিন 
নিয়মান্ুবত্তিতার উপর যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে এসজ্ঘ অটল হইয়া সকল প্রকারের ঘাত গ্রতিঘাত 
সহা করিতে পারিবে 1---"*ভবিষ্যতে আমাদিগকে এমন একটা আদর্শ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে যে, 
একদিকে কঠোর নিয়মানুবতিতা বজায় থাকিবে এবং অপর দিকে সঙ্গের ভিতর সকল প্রকার মত বাক্ত 
করিবার স্থযোগ ও অধিকার সকলের থাকিবে । একদিকে 19600002905 এবং অপরদিকে Military 
Discipline | এই উভয়ের সমন্বয়ে আদর্শ সভ্ব গঠিত হইয়া থাকে 1” (দলাদলির হোক অবসান, 
সুভাষচন্দ্র বন্ধু, বৈশা ৷ ১৩৩০ ) 
১০৭০, আজ আমাদের প্রধান অভাব উপযুক্ত নেতার । নেতা আকাশ হইতে আসে না 
সংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং কঠিন সাধনার সাহাযো, সর্বযুগে ও স্বদেশে নেত! গড়িয়া উঠে ।” (এ) 
“জাঁতি গঠনের মূলে আগে চাই খাটি মানুয। খাঁটি মানুষ হতে হলে আদর্শের গভীর নিষ্ঠা 
চাই। ব্বদেশসেবাকে সাময়িক বৃত্তি বা কালযাপনের উপায় স্বরূপ বিবেচনা! করলে চলবে না যে 
ব্যক্তি নিজে খাটি নয়, তার বক্তৃতার মূল্য কি-_রচনার দাম কি? প্রাণই প্রাণকে জাগাতে পারে এবং , 
সে বিশ্ব বিজয়ী প্রাণ মানুষ লাভ করতে পারে না যতদিন না সে সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে । 
“**মানুষ যে.হতে চায় তাকে অন্তরের সহিত বলছে হবে__ | 
- “এনেছি মোদের দেহের শকতি 
এনেছি মোদের মনের ভকতি 
এনেছি মোদের ধর্মের মতি 
এনেছি মোদের প্রাণ 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ 
তোমারে করিতে দান ।৮ 
জাতির প্রাণের সহিত, নিজের প্রাণের একত্ব অনুভব না করতে পারলে দেশাত্মবোধ কি তা মানুষ 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জাতির জীবনের সহিত নিজের জীবন মিশিয়ে দেওয়ার ফলে যার মধ্যে 


প্রকৃত দেশাত্মবোধ জেগেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও নূতন জাতি স্থষ্টি করতে 
ভাদ ?৮*--২ 


২৮৬ জয়ী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


পারে। সকল সাধনার গৃঢ়তত্ব একই--ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়! ; জীবনে--মরণে শয়নে স্বপনে একই 
ভাবের দ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া |৮ 

“জাতি একটা মনগড়া কাল্পনিক বস্ত নয়; একটা বাস্তব সত্য। বাক্তি যেমন সত্য জাতিও 
সেরূপ সত্য, ব্যক্তি ছাড়া জাতি হয় না--জাঁতি ছাড়া ব্যক্তিও হয় না। জাতির একটা আত্মা 
(collective soul ) আছে_-একট। শিক্ষা (€ulture) আছে--একট| অতীত আছে--একট। ভবিষ্যৎ 
আছে। জাতির সুখ ছুখ বোধ আছে জন্ম আছে মৃত্যু আছে' একথা যে উপলদ্ধি করেনি, 
সে জাতির স্বরূপ কিছুই বোঝেনি।”৮ ( দেশবন্ধু ও জাঁতিগঠন, সুভাষচন্দ্র বস্তু, ১লা জুলাই ১৯২৭, 
প্রকাশিত প্রবন্ধ ৷ ) | 

চারণিকের আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ছে, উপায় নেই, পূর্বকথন ন! বল্পে বর্তমানের হুম্বতম গভীর 
বাণীবাহী বক্তব্য ছুর্বোধা ঠেকবে। মহাকাগ-এর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চারণিক ইতিপূর্বে তার রচনায় 
দিয়েছে। সেই রাজ্যে, প্রতিটি মানুষ তার প্রতিভা ও ক্রিয়ার পরিধি অনুযায়ী বাড়ছে । STATE 


শুধু মাত্র পর্যবেক্ষকের কাজ করবে। যে নীতি স্থাপিত হবে, সেই নীতির ভাঙচুর করে কেউ নিজের - 


কাজ হাসিল করছে কি না, STATE সেটুকুই দেখবে, ব্যাস্‌ যে অন্যায় করবে তার একটিই শাস্তি, 
মৃত্যু, কোনও প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ব(সা নেই। ভারতবর্ষে এই শাসন, এই শ্যায়ের বিধান কি করে 
প্রতিষ্ঠা হবে? এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কতকগুলি পূর্বসর্ত রয়েছে। ভারতেরও সেই 'পুর্বসর্ত' 
পরিপুরণ করতে হাব, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে হবে না, সামগ্রিক ভাঙচুর এবং তারপরই একমাত্র 
. নবীন ভারতের নতুন বিধান প্রতিষ্ঠা! সম্ভব । | 

তাই প্রাথমিক কয়েকটি প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতির লাঘবের জন্য মহাকালের বক্তব্য, দেশবাসীর 
করণীয় £ 

“যে গ্রামে ৫০০ শত মানুষ আছে, সেখানে একটি Upper Priদary স্কুল স্থাপন, শরীর- 
চর্চার ব্যবস্থা করা, 2080081 দেশপ্রেমের বই, কবি-কথা, দেব-দ্বিজে জন্মভূমিতে অখণ্ড ভক্তি জাঞত 
করতে হবে। অর্থাৎ জম্মভূমিকে জানো, তোমার দেশকে জানো, এই ভাবনা নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে | 
আমাদের বীর গাঁথা, বাঙ্গালীর শৌরধ-বীর্য, বাঙ্গালী চাষীদের বীরত্বের সত্যকা হিনী, বাঙ্গালী ওঝাদের 
মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি কাহিনী শোনাবে ! 

দেশজ চিকিৎসার একটি করে কেন্দ্র। কবিরাজী অথবা Homeo Bio centre।| আর 
সকল কাজের পুরে একটি সর্ত ‘No Politics" । এটি তোমাদের 52060. uty মনে রাখবে | 
সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজন প্রাণের প্রেরণা ও আদর্শের প্রুতিষ্ঠা। 
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তাই বার বার রঙ্গছি, Fanatical Jesuits হতে হবে, অর্থাৎ আদর্শ রক্ষার্থে যদি আগুনে 
পুড়েও যাই পালাবে! না হাতটা আদেশ অনুযায়ী আগুনে পুড়িয়ে ফেললে তবু পাঁলালে না, এমনি 
দুর্জয় সংকল্পের কর্মী চাই | দেশসেবক হতে হলে এই মন চাই। 

মহাকাল সংক্ষেপে গ্রাম উন্নয়ন, রাস্তা তৈরী, উৎপাদন Preservation ও Distribution, 
Sanitation, Health ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বললেন । 

গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন কর, একটি ধর্ম-গোল! ও একটি লক্ষ্মী গোলা । লক্ষ্মী গোলায় 
প্রত্যেকে নিত্য একমুঠো কবে ধান দেবে। ১০ হাজার মণের ধর্মগোলা করলে, দ্বিতীয় বছর ভরা 
গোলাটি থেকে ৫ হাজার মণ বাঞ্জারে ছাড়বে খালি খোলাটি ভরবে, তৃতীয় বছর আবার আরেকটি 
থেকে ছাড়বে। এমনি করে প্রতি বছরই ৫ হাঁঞ্জার মণ করে মজুত হবে। ধর্ম গোলা করলে একটি 
নিয়ম মানতে হয়, ধান খুন ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে ভরতে হয়। নিমের পাতা দিয়ে গোলার 
কীট ও রোগ বীজানু যুক্ত করতে হয়। নিমপাত! কীটনাশক ও প্রতিষেধক ' নিমপাতা যেমন গোলার 


চারদিকে লাগাবে তেমনি নীচের দিকেও লাগাবে । 


গ্রামসেবীর দল মাসে একটি করে পুকুর সংস্কার করবে। যে পাঁক পাওয়া যাবে তার 
চারগুলি চারধারে বিছিয়ে একটি Bed তৈরী করবে। সেখানে ফল মূলের পাছ লাগাও। স্বাস্থ্যে 
পক্ষে ভাল নিমগাছ লাগাও, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন গাছ লাগাও য। [90] রূপে ব্যবহৃত হতে পারে । 

য্তবেশি গাছ লাগাবে তত বেশী অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবে। অু-বৃষটি, 
সুফগ পাবে। কেরোসিন তেল দিয়ে মশা মীরো | ম্যালেরিয়া রোধ কর। 

কোনও কিছু বিক্রী করে ছু পয়সা লাভের প্রয়োজন নেই, আগে গ্রামের লোক খেয়ে বাঁটুক 
তারপর বাড়তি পচে যাবার মত যদি কিছু থাকে তা বিক্রী করবে। 

নদীর Bed এর সংস্কার কর। কীভাবে নদীর Bed সাধারণ মামুষ তাঁদের উদ্যোগে করতে 
পারে মহাকাল তা বোঝালেন ! তাতে 2০০৭ বন্ধ হয়ে যাবে। চার বছরে একটি complete নদী 
চওড়। হবে, গভীর হবে ও পোক্ত হয়ে যাবে। তীরে তীরে যেখানে মাটিজল! হবে সেখননে নিম গাছ, 
গভীর শিকড়ওয়ালা গাছ ও হূর্ব। লাগাবে । যে ছূর্বা মাটির গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দেয়। 

গ্রামে সিনেমা নয়। একলাখ জনবসতি আছে এমন জায়গায় সিনেমা দেখাবে। গ্রামে, 
পালাগান, যাত্রা, কবির লড়াই, দেশাত্মবোধক গান, রামায়ণ মহাভারত পাঠ । 

চারণের মনে হয়েছে, মহাকাল সংক্ষেপে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন তাহল তীর মনোময় রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার কতিপয় পূর্ব সর্ত। মহাকালের কর্মজ্ঞের কেন্দ্রীভূত বক্তব্য, মাুষ গড়তে হবে মনুস্- 
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নামধারী মনুষ্য চাই, পণ্ড নয়। এবং তবেই দেশ বাঁচবে, তবেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ 
আসন লবে। তা না হলে, আজকের মত তিলে তিলে মানুষ এ রাস্তার ও ডাস্টবিনের খাবার খেয়ে 
মরবে। বন্্রহীন কোটি কোটি মানুষ সাড়া দেশময় ঘুরে বেড়াবে তারপর একদিন, ঘুমভাঙাব সেদিন 
মানুষে মানুষের মাংস খাবে, এই অক্চার এই অত্যাচারের প্রতিশোধ সেদিন অবহেলিত, মানুষের! 
নেবে। | 
‘মাতৃ পূজার প্রাক্কালে চারণের দীর্ঘতর প্রসঙ্গ আলোচনায় মন সায় দিচ্ছে না। আনমনা করে 
দেয় মহাকালের শ্যামা গানের আকু্তিতে | 
মহাকাল একটি শ্যামা গানের পর মাতৃ বর্ণনায় ডুবে গেলেন । 
“আমি নিজে যা জানতে পেরেছি আমার জ্ঞানে বাঙালী আর হুর্গ, কালী 5/00920%0)| আর 
বাঙালী বঙ্গদেশের ভৌগলিক পরিস্থিতির, প্রাচীনতম বৈদিক যুগ থেকে, বাঙ্গালীরা by nature ভক্ত- 
, প্রেমী ভক্ত ও প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ হল ভাবের, বুদ্ধির নয়। বাঙ্গালীরা ভাবপ্রবণ। ভগবান বশিষ্ট 
বাঙ্গালী খত্যশুঙ্গ মুনি অষ্টত্রক্র বাঙ্গালী ! কপিলমুনি বাজালী। দুর্গাপুজার প্রথম প্রচলন বাঁজলায়। 
ভগবানকে গাওয়া যায় ভাবনার ছ্বারা। এজন্য ভগবানকে বলা হয়েছে ভাববিগ্রহী। তিনি তোমার 
* বুদ্ধি চাতুর্ধে ধর! পড়েন না। এই পশ্চিমীয় হাওয়া সর্বনাশ করছে। এখনও আমরা বস্তায়, বানে 
েঁচাচ্ছি। এখন তো এসব কমে গেছে এর আগে এসব হাজার গুণ বেশী ছিল। তখনও বাঙ্গালী 
ছিল। তখন তার! জানতো! এটা! অভিনম্পাৎ নয় এটা বরদান। এজ্রশ্য যেখানে বান হতো, কুচবিহার 
দিনহাট। অঞ্চলে ছনাচার বাড়ী নদীর ধারে তৈরী করতো ভেঙ্গে গেলে ক্ষতি নেই। ঠিক যেমন 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর তীরে তীরে জেটি গুলি দেখ €6707১0781% ৷ আমাদের পূর্ব পুরুষরা শেখাতেন যেখানে 
বন্যা! হয়ে যাবে সেখানে বীজ ফেলে দাও চার বছরের ফসল উঠবে । এই বাঙ্গালীর একশত বছর 
পূর্বে চেহারা দেখ। জঙ্গলে বাঙ্গালী চলতে! একট! লাঠি নিয়ে, বাব এলে তাকেও খতম করে দিত, 
- বাঙ্গালী মেয়েরাও বিপদে পালাত না। প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখান! পাঠার 
অর্ধেকখানা খেতেন। * তাকে টেনে তুলতে হোতনা, এট। তাদের ছিল Normal diet | যিনি 
আমাকে রাজনীতিতে এনে ফ্যাসাদে ফেললেন তিনি ভর! পেট খাওয়ার পর ছুই হাড়ি রসগোল্লা খেয়ে 
ফেলতেন। ওঁর কাছে আমি তো পিপড়ে। বর্ধমানের মহার।জার পুরোহিতের ছেলের নাম জীন কী? 
ডাকনাম ছিল ঢেকি ঠাকুর । | 
বাঙ্গালীর! ভাবুক কেন হল? এগুলি নদীর দ্বারা বাঙ্গালার মাটি সিঞ্চিত, অতি আয়াসেই 
বাঙ্গালী তার বছরের খাওয়া পেয়ে যেত । সে যুগে তাদের পরবার মত মসলিন ছিল, এণ্ডি ছিল, 


# 
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মুগ! ছিল রেশম শিল্প ছিল । এই যে অল্প আয়াসে জীবন নির্বাহের বস্তু প্রকৃতি দিতেন, জলভর! 
মাঠ, ফলভরা বন, ফলে হাতে প্রচুর সময় পেত। ফলে ঘরে ঘরে কীর্তন, কথা, গান নাচ পুজো ' 
অর্চনা, সব ভাবের ঘরে পালালে! ৷ কিন্তু তোমাদের সর্বনাশ হলো ( একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাকাল 
চুপ করে গেলেন )--কি সে কেন, কেমন করে, গেলে সর্বনাশের পথে ? 

বিশ্বাসী বাঙ্গালী, ভক্ত বাঙ্গালী, পূজারী আপন ভোলা সরল সিধা সৌন্দর্যের পৃঞ্জারী, 
শ্তামলিমার মধ্য থেকে যার হৃদয় মনে শ্যামলিমার ন্সিগ্ধ স্পর্শ লেগে আছে। স্থৃতরাং এই বাংলার 
অপরূপ দিব্য সম্ভার মাকে মেয়ে ভেবে ডাকা, এত মাধুর্য আর কেউ ভাবতে পারে, আর কেউ দিতে 
পারে! এখনও দেখ বাঙ্গালীরা মেয়েকে মা বলে ডাকে । পাবে এমন হৃদয়টি বাংল! ছাড়া আর 
কোথাও? শ্বশুরের উপর তন্বি করছে বৌমা । বাঙালী মাদূর্গাকে বাপের বাড়ীতে আনে । বাঙালীর 
মা দুর্গার মা হল, বাবা হল! সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জানে দুর্গাকালী আদ্যাশক্তি । তাই কীদেও তারই 


 কাছে। আর ভগবান কী বলছেন, 'যে যথা মাং প্রপন্তন্তে” যে আমাত কে যেরূপ ভাবে ভাবনা করে, 
_ বোঝে চায়, আমি তার কাছে ঠিক অনুরূপ ভাবনা হই ।, 


রামপ্রসাদ দেখ মা তার মেয়ে হয়ে কাজ করছেন, কথ! বলছেন, এ নয় যে আকাশ থেকে 
আসছেন। ' বামাক্ষেপা, তারাক্ষেপা, শ্রীশীঠাকুর কত উদাহরণ দেব! গোড়াট| কোথায়? ভগবান 
আগ্ঠাঁশক্তিকে দেবতারা স্তব করছেন মা বলে। বাঙালীরা দুর্গাকালীকে তাই ডাকে মা-বলে। 

“আদর্শ মানে ফাসি । এই ফাঁসি অন্য ফাসির চেয়ে কঠিন। সম্পুর্ণ আত্মবলিদান! আমার 


কাছে এই একটিই মূল্য আছে। আদর্শের জন্য ফাঁলি যেতে পারে যে তারই মূল্য আমার কাছে। 
নিফলুষ চরিত্র, আমি আশ! করি না। তবুও আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা কোর। জানিনা 


"চারণ তোমাদের সঙ্গে আমার এ দেখ! শেষ দেখা কিনা, জানি না আবার দেখা হবে কিনা, বিপ্লবী 


দেশনেত্রীর সঙ্গে যে yr সে এক চlatf০াদ-এ ছিল । এবং আমার সঙ্গে চারণ তোমার পরিচয় 
ভিন্ন 21201 এ। আমার (মহাকালের ) যদিও কোনও ব্যক্তিগত সুখ ছুঃখ নেই, টি তোমাদের 
প্রীতি ভালবাস! সেট! ভিন টা | 


সার্থক হোক তোমাদের জীবন! নিজেকে হারিয়ে ফেলন। 1” 


মহাকালের চারণকে এই গ শর স্সেহ-আশীর্বাদ সাড়া দেশময় তরুণ বাঙ্গালীর হয়ে চারণ পেতে 
চায়। এই আশীর্বাদ সার্বপ্নীন। আর তারপরই মহাকালের বিচিত্র সাধক কণ্ঠ থেকে পথ নির্দেশ, 
দৈনন্দিনের সাধনার বাণী এলো,_-মনে রেখ = 

“Many men have been capable of doing a wise thing ; more a cunning 
thing ; but very few a generous thing {” 





“দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত 

কর্ম _কঠোরের অশগুচিস্পর্শে 
তখন লেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে 

‘ বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি, 
ধ্বংদ করেছে মহামারীর গোপন্‌ আশ্রয়।” 


- রবীন্দ্রনাথ 


ইষ্ট 2 হ্কার্মাসিউজিক্ষ্যাল্প গহ সে, লিন্ডে 
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৫ম্নত্ডাজী-লুহত্ত ভক্ত? ওকি সাল্ক্য 


[ ১৯৭৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে আসামের 
নওগা স্পেশাল জেলে বন্দী মাউ আঙ্গামীর 
( MAW ANGAMI ) সাক্ষ্য নেতাজী তদন্ত 
কমিশনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। এই 
গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্যটির মূল বক্তব্য এখানে পরিবেশন 
করা হোলো। কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রী এস্‌ 
এল চোপড়া কমিশনের এবং শ্রী টি আর ভাসিন 
আইনজীবীর কাঁজ করেন। জঃ সঃ] 
আঙ্গামী £ আমার নাম মাউ উইঞ্জানস্থ ( Mawa, 
Ywizansu )| ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রগুলি আমার নামকরণ করেছে মাউ 
আঙ্গামী ।.আমি স্কুল কলেজে বিদ্যা- 
শিক্ষা করি নাই। আমার বাড়ী 
কোহিমা জেলার খুনী গ্রামে। আমার 
পুরপুরুষরা মণিপুর রাজা থেকে 
এসেছিলেন। বহুদিন পূর্বে পাঠশালার 
পড়! ছেড়ে নাগ! ম্যাশনাল কাউন্সিল 
পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে 
১৯৫২সালে যোগ দ্িই। সে-সময় থেকেই 
আমি ফিজোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম । 
কমিশন?  *” নেতাজী সম্পর্কে আপনি কিছু 
জানেন কিনা, সেটাই আদল কথ! ॥ 


আঙ্গামী £ 


হ্যা। ১৯৫৮ সালে নেতানী সম্পর্কে 
একজন রিপোর্টারকে কিছু বলেছিলাম 
এই সর্ভে যে তা” প্রকাশ করা হবে না। 
কিন্ত রিপোর্টারটি সেই সংবাদ প্রকাশ 
করে দেন।.-.সে সময় আমি কোহিমা 
জেলে বিচারাধীন ছিলাম। সংবাদটি 
প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন প্রধান 
মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু একজন 
গোয়েন্দা অ ফি সা র কে--মনে হয় 
আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের 
ডিরেক্টরকে--শিংল থেকে কোহিমায় 
আমার কাছে পাঠান । সেই অফিসরটি 
আমার সুত্রে প্রকাশিত সংবাদটিকে 
অস্বীকার করতে বলেন। তা না করলে 
আমার অনেক হয়রাণি পোহাতে হবে 
--এই হুমকিও দেন। আমি উত্তরে 
বলেছিলাম যে আমি তা করবো না। 
কারণ আমি সংবাদটি ৫০ £৫০ হারে 
বিশ্বাস করি । নেতাজী জীবিত কি 
সত এ-সম্বন্ধে আমি শতকরা ৫০ ভাগ 
বিশ্বাস করি। শতকরা ৫০ ভাগ 
বিশ্বাস করি না । 


হিন্দ বাহিনীর 


~ 


i ‘ 
২৯২ জয়শ্রী, ভাত্র ১৩৮৪ 


০০০০০ অফিসারটি কী শিংল থেকে এসেছিলো, 
ন! দিল্লী থেকে ! নাম কি মিরচান্দানি। 
না, শিলং থেকে । তার নাম জানিনা | 


বরুণ সেনগুপ্ত নামে কোনে! রিপোর্টারের সঙ্গে 
আপনার দেখা! হয়েছিলো? 

শিলচরে সংবাদপত্রের অনেক রপোর্টারদের 
সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ওই নামে কারে! সঙ্গে 
দেখা হয়েছিলো! কিন! মনে নাই। 

এখন আমাদের নির্ভয়ে বলুন নেতাজী সম্পর্কে 
আপনি কি জানেন। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে আপনি 
বলেছেন যে নেতাজী জীবিত এবং তাকে ভারত- 
তিববত সীমান্তে দেখা গেছে। | 
৮১৯৫৮ সালে আমি জানতে পারি। সে- 
সময় আমি বর্মায় ছিলাম এবং রেদুনে আজাদ 
সদস্তদের সঙ্গে দেখা হয়। 
আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজ এবং জাপানীর| কিভাবে 
মণিপুরে এবং নাগাল্যাণ্ডে বুটিশবাহিনীর সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছে, ভার বিবরণ শুনি। সে-সময়কার 
নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কেও কিছু সংবাদ তার 
কাছ থেকে পাই । প্যাজেল থেকে প্রচুর অন্ত্- 


 শন্্র আনা হয়েছিলো, ময়রাং-এর কাছেও ভারা 


প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করেছিলো । কোন্‌ 


জায়গায় জানতে চাইলে, সেট! তারা গোপন 


রাখে। যেখানে অস্ত্রশন্র মাটির তলায় রাখা 
হায়ছিলো, সে-জায়পাটায় আমাকে নিয়ে যায় 
এবং ঠিক কোন্‌ জায়গায় ওগুলি রয়েছে তা 
ওখানকার ম্যাপের মধ্যে দেখায়। নেতাজীর 


প্রঃ 


8 


id 


নাম আলোচনার সময় উঠলো। আমি নাগা নেতা 
ফিজো এবং সুভাষের কথ। তুলতে সেই সমালোচনায় 
তারাও গভীর আগ্রহ দেখখলেন। আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর এই অফিপারদের একজনের নাম ছিল 
খান। সে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আমাদের 
কোহিমার গ্রামের কাছাকাছি পরিচালনা করে 
এনেছিলো। সে-সময় ফিজো| বর্গায় নেতাজীর 
পরামর্শদাভার কাজ করছিলেন । সেটা ’৪২ সাল 
জাপানীদের বর্ম দখলের পর। 

১৯৪1-এর ১৮ই আগস্টের পর কি ফিজোর সঙ্গে 
নেতাজীর দেখ! হয়েছে? 

তা আমি বলতে পারবো না। 


মৃত্যুর সংবাদ শুনেছেন ? 

হযা। 

সেটা, কোন সময়টা হবে ? 

তা আমার মনে নেই। জাপানীরা কোহিম! 

ত্যাগ করে যাবার পর ফরমোজায় তথাকথিত 

বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ শুনি।*..সে সময় 

নাগা’র! হুজজন ভারতীয় নেতার নাম জানতে = 

মহাত্মা গান্ধীর ও সুভাষচন্দ্র বস্থুর। 

আমর! ধরে নিতে পারি আপনার নিজের জানা 

কোনে! খবর নেই । 

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ 

কিছু জানতাম না, তিমি জীবিত কি মৃত সে- 

সম্বন্ধেও লা। ১৯৫৮ সালে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ 
[ শেষাংশ ৪১৩ পৃষ্ঠায় ] 


A 
আপনি কি তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর 


+ 


প্রবন্ 


নাড়ৰী-ভ্তোজ 


শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


হে নাড়ি, তুমি প্রাণরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, তুমি 
মনের মনন-শক্তি, বুদ্ধির দীপ্তি, অহঙ্কারের গ্রস্থৃতি, 
আমি তোমায় প্রণাম করি। 

আমার জাগ্রত্ন্বপ্র-নথযুপ্তিতে তুমি আমার 
নিত্যসঙ্গিনী। আমি যখন জেগে থাকি, তখন তুমি 
আমার সঙ্গে থাক, আমি যখন স্বপ্ন দেখি, তখনও 
তুমি আমার সহচরী, আমি যখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, 
তখনো তুমি আমায় ছেড়ে যাও না। তবে তুরীয় 
অবস্থায় তোমার ক্রিয়া সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় 
কিনা, তা বলতে পারিনে। তবে এইটুকু জানি, হে 
মায়াবিলাসিনি, যে দিন আমার দেহে তোমার 
স্পন্দন থেমে যাবে, সে দিন আমারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হবে। 

কিন্তু সত্যিই কি আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে? 
আমাদের শান্ত তো একথা স্বীকার করে না। 
শান্ত্রকর্তী খধিরা বলেন, দেহের বিনাশে দেহীর বিনাশ 
হয় না। ভগবদ্গীতা বলেছেন: প্রাণিগণ উৎপত্তির 
পূবে থাকে অব্যক্ত, বিনাশের পরেও থাকে 
অপ্রকাশিত, শুধু মধ্যাবস্থায় হয় ব্যক্ত | (Life is 
a mystery, Death is a mystery and 

ভান "৮০-৩ 


between them lies the vale of life) 
যাকে আমরা মৃত্যু বলি, সেটা হচ্ছে জীর্ণ বসন ছেড়ে 
নতুন বসন পরার মতো । তা হোক, একদিন তোমার 
স্পন্দন থেমে যাবে, এ কথা ভাবতে মানুষ ভয় 
পায়। আবার, ষতদিন না! তোমার স্পন্দন 
থেমে না যায়, ততদিন মানুষের জীবনের আশা 
যায় না। কথায় বলে, ক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ 
আশ’। (তাবৎ প্রতিক্রিয়া কাৰ্য্য! যাবচ্টুর্সিতি 
মানবঃ 1) | 

হে নাড়ি, কখনে! তুমি সর্পের মতে৷ বন্রগতি, 
কখনো তুমি ভেকের মতো উন্নক্ষন করে চলো, আবার 
কখনো! বা তুমি রাজহংস, ময়ূর, পারাবত বা কুকুটের 
মতো ধীরগতি । ভারতের চিকিৎসা-শান্ত্রে বল! 
হয়েছে মানুষের যখন বায়ুর প্রকোপ হয়, তখন তুমি 
চলো বক্রগতিত্তে, যখন পিত্তের প্রকোপ হয়, তখন 
তুমি চলো লক্ষ দিয়ে আর যখন শ্রেম্মার. প্রকোপ হয় 
তখন তুমি চলো ধীর গতিতে, আবার যখন বাত পিত্ত 
প্রকৃপিত হয়, তখন তোমার গতি হয় কখনো সাপের 
মতো, কখনো! ভেকের মতো, এমনি করে বাতশ্রেম্মা 
বা পিত্তশ্লেম্স। গ্রকুপিত হলে তোমার গতি কেমন 


২৯৪ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮০ 
হয়, তা বুঝে নিতে হবে ।% হে লীলাময়ী, বিচিত্র 
তোমার লীলা, মানুষের সকল কর্ম, সকল চিন্তা, 
সকল বাক্যের তুমিই নিয়ন্ত্রী, তোমাকে প্রণাম করি । 

তোমার ভাষা যারা বুঝতে পারেন, তারা সত্যিই 
কবি-রাজ অর্থাৎ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ । তারা বলতে পারেন, 
কোন্‌ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধি সুসাধ্য, কার ব্যাধিই 
ব! দুরারোগ্য (কষ্টসাধ্য), আর কার ব্যাধিই বা 
অসাধ্য তোমার স্পন্দন কান পেতে শুনে 
আত্মসমাহিত ভিষক বল্তে পারেন, কার কখন 
মহাযাত্রার কাল উপস্থিত। যেখানে কোনো ছূর্বল 
দেহে তুমি সবলা ( অবলা নও ), সেখানে বুঝতে 
হবে, সুপ্রিম কোর্টের সমন আসতে অথবা ধর্মরাজ 
শমনের দূত আসতে বেশি দেরী নেই | 'ছুর্ববলে 
সব্লা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিনী”। অতএব হে 
মহাশক্তিরূপিণি, তোমায় আমি প্রণাম করি। 

যখন আমাদের ভেতর রজোগুণ প্রবল হয়, 
আমাদের ভেতর যখন উৎসাহ-উদ্দীপনা বা কাম- 
ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ জাগে, তখন তোমার গতি হয় 
চঞ্চল, সব্বগুণ যখন আমাদের অন্তরকে অধিকার 
করে, তখন তোমার গতি হয় ধীর, মৃতু স্বাভাবিক । 
আর যখন আমরা তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হই, 
তখন তোমার গতি হয় কখনো স্তব্ধ, কখনো বক্র, 
কখনো চঞ্চল | ক্রোধটা রজোগুণের লক্ষণ আর 
ভয়টা তমোগুণের লক্ষণ, কিন্তু, আমরা ক্রোধেও 

* নাড়ীবিজ্ঞানে বলা হয়েছে__ | 

'বাতাদ্‌ বক্রগতি নাঁড়ী চপলা পিত্তবাহিনী। 

স্থির! শ্লেগ্রবতী স্তরের! মিশ্রিতে মিশ্রিত! ভবেৎ? ॥ 


কম্পিত হই, ভয়েও কম্পিত হই। যেখানে বেপথু “A 


বা কম্পন, সেখানে তোমার পতিও চঞ্চল হয়। 
আবার ভয়ার্ত মানুষের ক্ষেত্রে কখনো তোমার গতি 
সু হয়ে যায়, আর যখন সে পলায়নপর হয়, তখন 
তোমার গতি হয় দ্রুহ। ভীত মানুষ যে সময় 
সময় অস্বাভাবিক শক্তির পরিচয় দেয়, তার মূলে 
আছে এড্রিনাল নামক অস্তঃত্রাবী গ্রন্থিরসের ক্ষরণ | 
যেখানে শোকের আত্তিশয্য, সেখানে মানুষ যেমন 
কাদে, আনন্দের আতিশযে)ও তেয়ি কাদে। শোকট। 
হচ্ছে তমোগুণ আর আনন্দ হচ্ছে কখনো রজ্গোগুণ, 
কখনো বা সত্বগুণ। কান্নাটা হচ্ছে ল্যাক্রিম্যাল 
নামক বহিঃস্রাবী গ্রস্থিরসের ক্ষরণ কিন্ত হে 


লীলাময়ি, শোকার্ত মানুষের ক্ষেত্রে তোমার গতি - 


একরূপ আর হর্ষযোৎফুল্ল মানুষের ক্ষেত্রে অন্থরূপ হয়ে 
থাকে। 

তুমি অসংখোয়া। মহধি কণ!দ বলেন, তোমার 
সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে তিন কোটি । তুমি স্ায়ুজাল-রূপে 
মানুষের সব শরারে ব্যাপ্তা। মানুষের হ্ৃৎ-স্পন্দনকে 
তুমি শিরা ও ধমনীর ভেতর দিয়ে দেহের কয়েকটি 
স্থানে বহন করে নাও। ধার! বায়ুকে জয় করতে 
পারেন, তারা তোমার গতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারেন। প্রাণায়াম অর্থাৎ পুরক, রেচক ও কুম্ভক 
হচ্ছে এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উপায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে 
জয় করতে ও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হতে পারেন। 
প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায়, প্রতি মুহুর্তে যে প্রাণীর 
শ্বাস-গ্রশ্থাসের সংখ্যা যত অল্প, সেই প্রাণী তত 


৯২ 


নাড়ী-স্তোত্র 


দীর্ঘসীবী। যোগীরা ভেক, সর্প ও কর্মের কাছেই 
প্রাণায়াম শিক্ষা করেছেন ধারা প্রতিদিন আমন 
ও প্রাণায়াম করেন, তাদের রক্তের চাপের আধিক্যে 
ও অল্পতায় কষ্ট পেতে হয় না। হে নাড়ি, তুমি 
ইচ্ছাময়ী হলেও এরূপ যোগীদের কাছে নতি স্বীকার 
করো। তুমি ক্ষুধারূপিণী ও তৃষ্ণারূপিনী হলেও 
যোগিগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হন না। 

যোগ ও তন্্শান্ত্রে বলা হয়েছে, তুমি ইড়া, 
পিঙ্গল! বা স্বযুয়ারূপে ব্রেধাত্মিকা। যে সার্ঘ- 
ত্রিবলয়াকারা কুগুলিনী শক্তি মূলাধারে প্রনুপ্তা, তার 
যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন সে স্যুয়াপথে সহত্রারে 
আরোহণ করে। সহত্রারে শিব-শক্তির মিলন 
ঘটলেই মানুষ মুক্ত হয়। এ কালের মনস্তত্ব-বিদের! 
বলেন, কুগ্ডলিনী-জ[গণের ব্যাপারটাই হচ্ছে, মানুষের 
জৈব প্রবৃত্তির উদ্ধে অধিরোহণ, Sublimation 
of the Libido. সে যাই হোক, হে মায়াবিনি, 
তোমার লীলা-খেলা সব তে! বন্ধ জীবদের নিয়ে, 
মুক্ত জীবের ওপর তো তোমার কোনে প্রভুত্ব নেই । 
আমর! কিন্তু মুক্তও নই, মুযুক্ষুও নই, আমরা তোমার 
ক্রীড়া-পুত্তলিকা, তাই তোমায় বারংবার প্রণাম 
জানাই । 

হে গুধি, সকল মানবের ভেতর যে একটা 


২৯৫ 


যান্ত্রিক ও ক্রিয়াগত এঁক্য আছে, সে শিক্ষা তো তুমিই 
আমাদের দিয়েছ। তোমার স্পন্দন অনু এব করতে 
করতে আমার যু মনে হয়েছে, তাই নিবেদন করে 
আমার স্তব শেষ করি। 

ধারা নিজেদের নাড়ীর স্পন্দনের ভেতর 
সর্বভূতের বা সর্বমানবের নাড়ীর স্পন্দন শুনতে 
পান, তারা হন সর্বভূত-হিতে রত অপবা মানব- 
প্রেমিক তারাই সহস্রশীর্ষা পুরুষ, তারা সহস্র 
চক্ষে দর্শন করেন, সহস্র কর্ণে শ্রবণ করেন, সহস্র 
বদনে ভোজন করেন। আর ধারা নিজেদের নাড়ীর 
স্পন্দনের ভেন্তর অগণিত উৎগীড়িত শ্বদেশবাসী 
নর-নারীর নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পান, তার! হন 
স্বদেশপ্রেমিক। যাদের কর্মপ্রেরণার মূলে রয়েছে 
এই ভূ মৈত্রী, মানব-গ্রীতি বা স্বদেশানুরাগ, তারাই 
প্রকৃত পক্ষে জীবিত । কিন্তু-- ও 
'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ, 
বিশাল জগৎ হতে, সে কখনো! শেখেনি বাঁচিতে, 
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে, 
তোমারে ছুটিতে হবে সত্য্যেরে করিয়া প্রবতারা, 
মৃত্যুরে না করি শঙ্ক!” । 

(রবীন্দ্রনাথ ) 


ল্ৰবীজ্দ্ৰলালোেল নানে কাক্সন্িক্ত ক্াত্ছিলী 
স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


প্রথমেই বলে রাখি_এ নিছক কাহিনী, এর 
মধ্যে সত্য বা তথ্য নাই। 
। খাঁর মুখে এটি শুনি, তিমি ছিলেন 
শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। তখন ছাত্র- 
.সংখ্যা,পঞ্চাশ বা ষাট। বিশ্বভারতীর কল্পনাও তখন 
'হয়নি। ও 

সুরসিক সেই ছাত্রটি প্রত্যেক শিক্ষকের নামে 
নান! উদ্ভট গল্প বানাতেন। রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই 
দেননি। এ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ সম্ব্ধেই তিনি 
বানিয়েছিলেন। তিনি আজ পত। তীর সময়ের 
ছাত্রদেরও অনেকেই আর ইহলোকে নাই। থাকলেও 
এ নিয়ে কেউ কিছু লেখেন নি। 

গল্পটি তার মুখের কথাতেই বলি ঃ 

--একদিন্‌ গুরুদেবের কাছে বসে আছি, তার 
প্রাতরাশের সময়। ইচ্ছ। করেই এ সময়টি নির্বাচন 
করেছি, গ্রাতরাশের ভাগ পাব। 

প্রাতরাশ সমাপ্ত । আমার আর বসে থাকার 
দরকার কি! 'উঠি-উঠি’ করছি-- এমন সময় এক 
বিচিত্র মুতির আবির্ভাব ! 

আধবুড়ো! এক অপরিচিত ব্যক্তি। হাতছুটির 


নিছক কাহিনী 
কবন্জি পর্যন্ত কাটা! মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 
চোখে জ্রুকুটি । 
এসেই বলে উঠলেন। 


“আপনিই কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ! কতলোকের 
সর্বনাশ করেছেন ত৷ জানেন ?* 

“সর্বনাশ ! বলেন কি মশীয়।” আমি বলে 
উঠলাম । 

“তুমি চুপ করে! তো হে ছোকরা। আমি যার 
সঙ্গে কথা বলছি, তাকে কথা বলতে দাও 1” 

তিনি কথা বলবেন কি। বাগ্দেবীর বরপুত্রেরও 
বাক্‌ বন্ধ হয়ে গেছে । 

বিচিত্র মুতি বলে চলেছেন ঃ 

“এর কবিতা লিখে কত লোকের কত সব্বনাশ 
করেছ, তা জানো কি?” 

এখন আবার ‘আপনি’ থেকে তুমি'তে নাবলেন। 
এর পর “তুই-তোকারি,* করবেন নাকি? 

“চেহারাটা তে। বেশ! গুরু হবার যোগ্যি। 
দেখলে ভক্তি শ্রদ্ধা হয়--গ্রণাম করতেও মন যায় !” 


“তা প্রণাম করুন না কেন।” আমি বলে 
উঠলাম । 


২৯৭ রবীন্দ্রনাথের নামে কাল্পনিক কাহিনী 


“ওহে বাচাল ! তুমি চুপ করে৷ ! প্রণাম করবো 
কি করে? দেখছো না__হাঁত দুটো কাটা 1» 

“হাত কাটলে! কী করে ??_-আবার আমার মুখ 
ফস্‌কে বেরিয়ে গেলো। 

“কাটলো ওর কবিতা পড়ে |” 

“কবিতা পড়ে হাত কাটলো! ?” আমার বিস্মিত 
প্রশ্ন। 

“শুধু আমার ! আমার মত অসংখ্য লোকের হাত 
কাটা গেছে। তাদের আনলে তোমাদের এই আশ্রমে 
জায়গা হতো না। 

“শুধু কি হাত কাটা গেছে । ওর কবিতা পড়ে 
কত লোক যে মরেছে-_তার ইয়ত্তা নাই। যাক্‌ 
মরে’ তারা বেঁচে গেছে !” 

ওহো! ইনি কবিব স্বদেশী কবিতার কথা 
বলছেন--বোধ হয়! সত্যই তো বন্থ যুবা প্রাণ 
দিয়েছেন--ফীসিকাঠে ঝুলেছে ! ইনিও হয় তো 
সেইরূপ কোনো বিপ্লবী ! এ পথে গিয়ে অঙ্গহানি 
হয়ে অন্তুতাপে ভুগছেন ! 

“ওঃ আপনি বিপ্লবী 1” 

“বিপ্লবী { বিপ্লবী কি-হে ছোকরা ! আমি গেরস্থ 
-__ছা-পোষা? মানুষ । এখন ভিক্ষা ছাড়া গতি নাই। 
বিপ্লব করবো ৰি?” 

“তবে?” 

“তবে !--তুমি ওর সব কবিতা পরেছ ? থাকো 
তো শান্তিনিকেতনে! ওর 'স্পর্শমশি' কবিতাট! পড়েছ 
নিশ্চয় ! সেই যে 

“নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে” 


আমি বাধ! দিয়ে বলে উঠলাম £ 

“বাঃ! এ কবিতা আবার পড়িনি! আমরা 
ছেলেবেলায় তো এ কবিতাই প্রথম পড়েছি 1” 

“এখন তা মুখস্থ আছে কি? না ভুলে মেরে 
দিয়েছ ?” 

“আজ্ঞে, আগা-গোড়াই মুখস্থ আছে ।” 

“শেষ দুটো লাইন বলো! তো !” 

এতো দেখি ইন্কুল-মাস্টার ! পড়া ধরচেন ! 

আমি তথুনি বলে উঠলাম £ 


“ “যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি 

তাহারি খানিক 

মাগি আমি নতশিরে।? এত বলি নদীনীরে 

ফেলিল মাণিক 1” 

“ওই শেষ ছুটে! লাইনই আমার এবং আমার মত 
শতশত হতভাঁগার সববনাশের মুল। বুঝলে হে 
ছোকরা ?” ' 

“আন্ঞে, বুঝিয়ে বলুন 1” 

“আমার বাড়৷ বর্ধমানে । না, জীবনের যেখানে 
বাড়ী ছিল সেই “মানকর+-এ নয়। বর্ধমানের 


‘পড়ুক’ বলে একটা গাঁয়ে বাড়ী । 

“ছেলেবেলায় গায়ের পাঠশালায়, প্রথম এই 
কবিতা পড়ি । তারপর বড় হয়ে যখন কোনোরকমেই 
সংসার চালাতে পারলাম না, তখন এ 'জীবন'_:এরই 
মত বৃন্দাবন গিয়ে হাজির হলাম ! 

“নানা! ‘সনাতন’-এর খোজে নয়। ‘সনাতন’ 
তখন কোথায়? 


“তবু, আমি ওই ধনের আকাক্ষাতেই 


২৯৮ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


যাই! কবির উপর আমাদের খুব শ্রদ্ধা! অগাধ 
বিশ্বাস ! 

“ভাবলাম--যমুনার জলে যখন ‘পরশ মাণিক’ 
ছুড়ে ফেলেছে-__তখন একবার খুঁজেই দেখি না। 
যদিও অনেকদিনের কথা-_কিন্তু কেউ তা পেয়েছে 
বলে তো কখনো শুনিনি! দেখিই না কপালে 
থাকলে আমিই হয় তো পেয়ে যাব!” 

“তারপর” 

“আরে তারপরেই তে সব্বনাশ ঘটলো । ডান 
হাতের কবজি থানা কচ্ছপে কেটে নিয়ে গেলো ৷” 

“আরে বব।স।৮ আমার মুখ দিয়ে কেবল ওই 
দুটি কথাই বের হলো। 

”*আমার তখন জেদ চড়ে গেছে। ভান হাত 
গেছেষাকৃ। বাঁ হাত দিয়েই তখন 'পরশপাথর 
খু'জতে থাকি ! শেষে”? 

“ব। হাতটাও পেলো--? আমি বাধা দিয়ে বলে 
উঠলাম। 

“আরে, শোনো শেষ অবধি! এত দিন তো! 
অন্য কোনো দিকে মন ছিল না। মন-প্রাণ তো সব 
মাণিক খোজাতেই দিয়েছিলাম | 

“ছুটে। হাত যাওয়ার পর, বুন্নাবনের রাস্তায়, 
রাস্তায়, অলিয়, গলিয়, ঘুরে ভিক্ষে তরি | 

“তাজ্জাব কাণ্ড! এগলি সে-গলি__ঘুরতে 


ঘুরতে দেখি--মুলো লোকের অভাব নেই। কারো 
একটা! হাত নুলো, কারো হুটো। যার সঙ্গে দেখা 
হয়, সেই মুচকি হেসে চলে যায়। 
“বুঝলাম-_সংসারে আমার মত অতিবুদ্ধিব 
অভাব নেই। আর সব অতিবুদ্ধিরই এই ছুর্গতি । 
“৮, জানলাম--কয়েকপুরুষ ধরে? যমুনার জলে 


, এই ভাবেই দেই ্পর্শমণির খোজ চলেছে । কত- 


লোক যে নিমোনিয়ায় ভুগে প্রাণ দিয়েছে_ তার ঠিক 
নাই। তার উপরে আছে কচ্ছপের কামড়-_ 

“সে কচ্ছপ তে। দেখনি । দেখলে বুঝতে --* 

আমিও কবির মত বাক্যহারা ! : 

হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ করে? গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন। 
আমিও তাপ পিছন পিছন গেলাম । তিনি বিছানার 
তলাথেকে একমুঠো ‘নোট’ নিয়ে আমার হাতে 
দিলেন, বল্লেন ঃ 

“ওতে দে গিয়ে 1 





* শান্তিনিকেতলে কিছুদিন থেকে, অথব! 
শাস্তিনিকেতনে না এসেই, অনেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নান 
কাহিনী লিখে গত্র-পান্রকা প্রকাশ করছেল। লে-শব 
কাহিনীর বেশির ভাগ, কিছুট। সত্য, বাকিটা বানানো । 

পাছে আমার এই উত্তুর্ট কাহিনীকে কেউ সত্য মনে 
করেন) তাই প্রথমেই ব! বলেছি, শেষেও তাই বলছি--এ 
একেবারেই কাষ্ট নিক-_ এর বিন্বুযাত্র সত্য নয় | 


A 


প্বৃতি-চাৱণ 


কুলু সুলজ্ঞান্র 


রজনীকান্ত মিশ্র 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাখালবালক অবস্থায় বাঙ্য- 
সখা ছিলেন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান “সুদামা” | 
বিশ্ববরেণ্য নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই দীনের 
ভাগ্যেও তদ্রুপ সঙ্গলাভ ঘটেছিল। 

১৯১৫ সাল হতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত উড়িষ্যার 
কটক সহরে স্ুভাষচন্দ্রের সহিত অন্তরঙ্গতা ঘটে । 
প্রতি বংসরই ২৩শে জ।গুয়ারী নেতাজীর শুভ জন্ম- 
(তিথিতে বিভিন্ন জনসভায় প্রত্যক্ষদর্শীবূপে নেতাজীর 
বাল্যকালের কার্যকলাপ বর্ণনা করে আমাকে কিছু 
বলতেই হয়। এ বৃত্তান্তগুলি লিপিবন্ধ করে রাখবার 
জন্য বন্ধুবর্গ প্রায়ই অন্থুরোধ করেন। আমি ছাড়া 
এই পুস্তিকয় বর্ণিত ঘটনাবলীর অন্য ভ্রষ্টা নাই, তাই 
এই মহাপুরুষের বাল্যজীবনের দু'একটি ঘটন! জাতির 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য লিখে রেখে যাওয়া আমার 
কর্তব্যবোধে আজ এই প্রয়াস । এট! প্রবন্ধ নয়, 
গল্প নয়, উপন্যাস নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মাত্র । 

কটক সহরের সরকারী উকিল রায়বাহাছুর 
জানকীনাথ বসুর পুত্র সুভাষচন্দ্র ১৯১৩ সালে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করেছিলেন । আই-এ পড়ার সময় তিনি 


রামকৃষ্ণ মিশনের সেব।কার্ষে এবং হিন্দু-দর্শন-বেদাস্ত 


আদি অধ্যয়নে এত বেশী সময় দিয়েছিলেন যে, এ 


পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান প্রাপ্ত হয়ে কলিকাতার 
প্রেসিডেন্সি কেজে বি-এ ক্লাসে ভতি হন। ১৯১৫ 
সালে আমিও এঁ সময়ে কটক র্যাভেন্স। কলেজে 
বিএ ক্লাসে ভতি হই। পরস্পর সম্পুর্ণ অজ্ঞাত। 
কয়েকমাস পরেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের 
অধ্যাপক, ভারত নিন্দুক ওটেন্‌ সাহেবকে প্রহার 
করার ফলে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ তথা 
কলিকাতা। বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে 
কটকে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপরেই আলাপের 
স্ত্রপাত। 

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী 
আন্দোলনের পর থেকেই বুটিশ শাসন এদেশে 
রুদ্রমূতি ধারণ করেছিল-_-একথা কারও অঞ্জনা নাই। 
সেই যুগে ইংরাজ প্রদত্ত “রায়বাহাতুর” উপাধিধারী 
সরকারী উকিলের পুত্র জলজ্যান্ত সাহেবকে ধরে 
মেরেছে--এট! ভাবতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হলেও 
তিনি সমগ্র ছাত্রলমাজ্জের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
অর্জন করেছিলেন সত্য কিন্ত তার সঙ্গে মেশবার বা 


৬০০ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


কথাবার্তা বলার অন্য মনে মনে সকলের আগ্রহ 
থাকলেও ভয়ে কেউ অন্তরজভাবে কাছে ঘে'সত না 
- আমারও ছিল এই অবস্থা । দৈবাৎ ঘটনাশ্বোতে 


অস্তরঙ্গতা এসে পড়লো এবং সেটা চললো কিছুদিন 


ধরে। আমি কটক গিয়ে অবধি স্বীয় অমরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, তদানীন্তন কটকের মুন্সেফ, মহাশয়ের 
বাড়ীতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম; বলাবাছুঙয 
কলেজের সমূহ খরচ তিনিই বহন করতেন। তাঁর 
একটি পুত্র ও দুইটি পিতৃহীন ভ্রাতুদ্দুত্রকে আমি সন্ধ্যা 
ও সকালে পাঠে সাহায্য করভাম। প্রবেশিকার 
প্রথম অবস্থা থেকেই আমার এই অবস্থা! চলে 
আস্ছিল। সমগ্র ছাত্রাবস্থাটাতেই আমার পড়া 
আরম্ত হোতো রাত্রে আহারের পর, শেষ হোতো 
ভোরের কিছু আগে--এক একদিন কাক ডাকলে বই 
ছাড়তাম। একদিন বেলা ঠিক দশটায় আহারে বসেছি, 
কলের্জ যাবো । হঠাৎ একটি ছেলে এসে বললে 
জগন্নাথ মেসে মেদিনীপুরবাসী একটি দ্বিতীয় বাধিক 
শ্রেণীর ছাত্রের কলের! হয়েছে, তাকে হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করার জন্য মেসের কর্তৃপক্ষ বিশেষ 
তাগাদ। দিচ্ছেন। ছেলেটি অসহায় অবস্থায় 
আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছে । যদিও তৎপূর্বে আমি 
তার নাম বা পরিচয় কিছুই জানতাম ন।-- বুঝলাম 
স্বদেশবাসী বলেই বোধহয় বিপদে স্মরণ করেছে। 
কলেজ যাওয়া আমার মাথায় উঠলো-_ছুট্লাম 
জগন্নাথ মেসে, পৌঁছেই চক্ষুস্থির, মানুষ যে এত 
হৃদয়হীন হতে পারে তা মেসের কতৃপক্ষ থেকে 
আরম্ভ করে সহপাঠী ছাত্রদের ব্যবহার দেখে বুঝে 


নিলাম। রুগ্ন ছেলেটি আমাকে দেখেই কেঁদে ফেল্লে 
এবং পরিচয় দিলে যে, সে পঁচেটের ( কাথি মহকুমা) 
ডাক্তার বিপিনবাধুর ছেলে--নাম পুলিন দাস। 
আমার বাড়ী এগরা বলে সে শুনেছিল, তাই ডেকে 
পাঠিয়েছে যদি কোন সহানুভূতি পায়) আমি 
একটা ঘোড়ার গড়ী ডেকে রোগীকে নিয়ে হাস- 
পাঙালে চলে গেলাম এবং সেখানে কলেরা ওয়ার্ডে 
ভি করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের 
পাশের ঘরে আরও ছুটি কলেরা রোগী ছিল। 
পুলিনের অনুরোধে তার বাবাকে একট! তার করে 
দিলাম। সেই নির্বান্ধব পুরীতে রোগীকে নিয়ে 
[9০1250 Ward-এ দিনটি কোনরকমে কাটলো, 
কিন্ত সমস্ত রাত্রিট। ৩টি কলেরা রোগীর মাঝখানে 
আমার যে কিভাবে কাটলো তা আমিই বুঝতে 
পারিনি । 
দিকেই যাচ্ছিল। ভোরের দিকে রোগী বেশ ঘুমিয়ে 
পড়লো আমিও ষ্টেশনে গেলাম তার বাবার সন্ধানে । 
একমাত্র পুত্রের বিদেশে কলের! হওয়ার সংবাদ পেয়ে 
যিনি আস্ছেন সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও মুখ দেখেই 
বয়স্ক ডাক্তার বিপিনবাবুকে চিনে ফেললাম। তিনি 
আমার পরিচয় পেয়ে এবং ছেলের সংবাদ শুনে 
আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ' পিতাকে পুত্রের নিকট 
পৌছে দিয়েই হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বেরুচ্ছি_- 
সম্মুখে সৌম্যযুতি সুভাষচন্দ্র দাড়িয়ে, সহাম্ুভূতিসুচক 
ধীরম্বরে বল্লেন, “কাল আপনি একটি রুগ্ন ছাত্রকে 
নিয়ে এক! চলে এসেছেন? একটা খবরও দিয়ে 
আসেননি কাউকে-_রাত্রে বাড়াবাড়ি হলে বা কিছু 


অবশ্য রোগীর অবস্থা! ক্রমশঃ ভালোর 


Ac 


৩০১ তরুণ সুভাষ 
দরকার হলে কি করতেন বলুন'ত 1” আমি বললাম, 
“দখুন কটকে আমি কয়েকমাস মাত্র এসেছি । পরের 
বাড়ীতে থাকি, এ ছেলেকে চিনতাম না। খবর 
পেয়েই চলে এসেছি । মেসের যা ব্যবহার দেখলাম 
তাতে কাউকে খবর দেওয়া যে দরকার ত! বুঝিওনি, 
ভাবিওনি :” “আর এরকম করবেন না, যান বাসায়, 
রোগীর ভার আমার, আপনি খুব কষ্ট গেয়েছেন ।” 
সে আদেশের বিরুদ্ধে কোন কথাই আমার মুখে 
এল না। চলে আসছি, শুনলাম পেছন থেকে, “যদি 
পারেন কাল খবর নেবেন__দরকার হয় আমিও খবর 
দেব” এই পুলিনবিহারী দাস পরে কলকাতা 
হাইকোর্টের রাড ভোকেট্‌ হয়েছিলেন, এখন আর 


 মর্তালোকে নাই । 


দেবীর ভক্ত হ'য়েছিলেন। 


এই ঘটনার পর থেকেই সুভাষচক্দ্রের সংগে 
আমার ঘনিষ্ঠত। ক্রমশঃ ঘনিয়ে উঠলো । যেখানেই 
কোন অসহায় রোগীর সন্ধান তিনি পেতেন সেবা- 
কার্ষের সাহায্যে আমায় ডাক দিতেন। কটক 
তৎকালে অতি নোংরা শহর ছিল এবং অধিবাসীদের 
মধ্যে গরীবের সংখ্যা অধিক । কলেরা, আদ্বিক স্বর, 
বসন্ত, কুষ্ঠ প্রায় লেগে থাকতে! | সরস্বতী মন্দির 
থেকে বিতাড়িত হ'য়ে সুভাষচন্দ্র বোধ হয় শীতল! 
যখন রোগী থাকতো না 
তিনি রামকৃজ্ঞ সেবাশ্রমে সময় কাটাতেন। তার 
বাড়ী ছিল কটক উড়িয়া বাজীরে। তার বাড়ীর 
ঠিক উল্টে! দিকে রাস্তার অপর পাশে ছিল উড়িয়া 
বাজার কলেজ মেস। এ মেসেও সুভাষচন্দ্রের বেশ 


ভাদ্র '৮০--৪ 


আনাগোনা ছিল। একদিন চলেছি স্থুভাষচন্দ্রের 
সংগে--পথে দেখি এক গলিত কৃষ্ঠরোগী যন্ত্রণায় 
ছট্‌ফট্‌ করছে। আমি ছোয়াচ বাঁচিয়ে একটু এড়িয়ে 
যেতে চাই কিন্তু সুভাষচন্দ্র অতি তৎপরতার সংগে 
সন্সেহে কুষ্টরোগীকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে 
চল্লেন যেন আপন ছোট ভাই। রোগীর বন্ত্রাদি 
পরিবর্তন হ'ল আপন অংগের 'কন্ত্র দিয়ে) আমি, 
শুধু অবাক হয়ে দেখলাম। ভাবলাম ছেলেটার কি 
পড়তে না পেয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ! এরকম. 
ঘটনা একটা নয়_-নিজ্বের গায়ের জামা-কাপড় 
পথিমধ্যে ছুংস্থকে দিয়ে খোলা গায়ে বাড়ী ফিরেছেন 
বহুবার ৷ ৃ ৃ 


একবার একটি গলিত কুষ্ঠরোগীকে পথ থেকে 


নিয়ে কিছুদিন যাবৎ তার পরিচর্যা করার ফলে, 


সুভীষচন্দ্রের নিজের বাম পায়ে বিষাক্ত ঘাহ'ল। ' 


চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে প্রায় মাসাধিক কাল তাঁকে 
শষ্যাশায়ী অবস্থায় কাটাতে হ’ল। কিন্তু এই সময়টা 
তিনি কোথায় ছিলেন জানেন? তাঁর পিতার 
প্রাসাদোপম অট্রালিকার ঠিক সম্মুখে রাস্তার উল্টে! 
দিকে উড়িয়া বাজার মেসের একটি ঘরে বন্ধু-বান্ধবের 
আওতায়। তার মা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আসতেন 


পুত্রকে দেখবার জন্য । প্রতিদিন মা ছেলেকে বাড়ী 


নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভালভাবে চিকিৎসার জন্য 
অনুরোধ করছেন, চোখের জল. ফেলছেন অজন্র, 
কিন্তু সুভাষচন্দ্র অতি বিনয়ের সঙ্গে করণ স্বরে 
বলতেন--“মা তোমার কত ছেলে রাস্তার ধারে সম্পুর্ণ 
অসহায় অবস্থায়: পড়ে আছে আমি তো বন্ধু মহলে 


) 


৩০২ জয়ঞ্জী, ভাদ্র ১৩৮৪ 


রাজার হালে আছি। পারত সেই সব ছেলের 
খবর নিও।” জী'বনে বনুস্থানে বিভিন্ন পর্যায়ের বন্ধু 
ব্যক্তির সাহায্য লাভ করেছি, কিন্তু এরূপ প্রগাঢ় 
মানবগ্রীতি, দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক স্নেহ, মানব- 
জাতির হিতার্থে একাগ্রতা ও আত্মত্যাগ আর 
কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি--আবস্ত আমার, সীমাবদ্ধ 
অভিজ্ঞতায় । 


কটক শহঠ্রে একদিকে কাঠজুড়ি নদী, অপরদিকে 


- মহানদী । ম্হানদীর স্বাভাবিক গতি নরাঙ্জ পাহাড়ে 


বাধাপ্রাপ্ত হ’য়ে পাহাড়ের দুইদিক দিয়ে ছুটি স্রোত 
প্রবাহিত হয়। প্রধান ভ্রোতটি নিঞ্জ মহানদী নামে 
ও. অপরটি কাঠজুড়ী নামে পরিচিত। এরূপ 
প্রাকৃতিক নিরাপদ অবস্থানের সুবিধা ও সুযোগ 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক সময় মারাঠারা এখানেই সৈন্য 
সমাবেশ করে তুর্গ নির্মাণ করেছিলেন । আমার মনে 
হয় এইজন্যেই শহরের নাম কটক। 

কটক শহরের উভয় দিকেই কাঠজুড়ি_ ও মহানদী 
নীচ হতে উপর পর্যন্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো । নদীর 
বন্তার শোত থেকে শহরকে বীচাবার জন্য নগরীর 
পত্তন হ'তেই এই ব্যবস্থা! কাঠজুড়িতে খ্রীন্মকালে 


- একটি অতি সংকীর্ণ জলশ্োত প্রবাহিত হয়ে থাকে | 


এ জলল্মোতের অপরদিকে শহরের অপর পার্থ 
বিস্তীর্ণ বালুচর। ফাল্গুন থেকে ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 
স্কুল কলেজের ছাত্ররা এখানে নানাপ্রকার খেলাধূলা 
করে। গ্রীষ্মকালে আমরাও এ জায়গায় প্রায়শঃ 


খেলাধূলা করতাম এবং সমুভাষচন্দ্রও গ্রাতহ আমাদের 


ক্রীড়াসগী থাকতেন । আমরা সাধারণতঃ হা-ডু ডু A 
ইত্যাদি খেলতাম, কোন বিদেশী খেলার ধার 
ধারভাম না। নদীর সংকীর্ণ স্রোত পার হয়ে বালুচরে 
যেতে হত। ক্রীড়াশেষে পুনরায় - সেই স্রোতটি 
অতিক্রম করে নাড়া ফিরতে হত । 

একদিন ক্রীড়াবসানে আমরা ঘর্মান্ত কলেবরে 
বাড়ী ফিরে যাবার জন্ত স্রোতের নিকটবর্তী হঃয়েছি 
--সহনা আমি বলে উঠলাম, “ঘেমো৷ গায়ে জলে 
পড়লে সর্দি-কফ, কাশি হবে, একটু বিশ্রাম করে ঘাম 
জুড়িয়ে জলে নামা উচিৎ” আমার মুখ থেকে এই 
কথ। বের হওয়! মাত্র সুভাষচন্দ্র আমার উপর বাঘের 
মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমার গল! চেপে ধরে 


বললেন_-“কামারশাল। দেখেছ? কামার লোহাকে ১৮ 


পুড়িয়ে আগুনের মত লাল টক্টকে করে তারপরই 
ঝপ করে জলে ডুবিয়ে, দেয়। তাতেই ইম্পাত 
তৈরী হয়। যদি জগতে বাঁচতে চাও ইস্পাত হও । 
মেটে লোহ! হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে না বাঁচাই 
ভাল ।” J | 
এই বয়স পর্যন্ত যখনই এই কথাগুলি মনে পড়ে 
চোখে জল আসে- নির্জনে কেঁদে ফেলি। জীবনে 
মেটে লোহাই থেকে গেলাম। যে ইম্পাত হওয়ার 
সে ইস্পাত হয়ে জগজ্জয়ী হ'য়ে গেল! জঘন্য 
ইংরাজ কর্মচারীর জঘন্য শাসনের কালে ম্বভাষচন্দ্রের 
সুদীর্ঘ কারাবাস, নির্মম নিপীড়ন, শেষ পর্যন্ত 
রাজযক্ষ্মা, কিছুতেই সে ইস্পাতের তীক্ষধার নষ্ট 
করতে পারেনি, চির তীক্ষ, চির উজ্জল, চির উন্নত, 
চির জ্যোতির্ময় সেই ইস্পাতের খড়ী। যে ভীম 


পা 


ৰ্ 


৩০৩ তরুণ স্মৃভাষ 


খড়োর প্রচণ্ড আঘাতে ভারতমাতার বেদীমূলে বৃটিশ 
সাম্রাঙ্গাবাদের হ'ল বলি । 


মাঘ মাস রাত্রি ৮টার সময় অমরবাবুর বাড়ীতে 
ছেলে পড়াচ্ছি। হঠাৎ একটি লোক একটি চিরকুট 
(5110) দিয়ে গেল। ভাতে সুভাষের হাতের লেখা 
-_উড়িয়া বাজার স্কুল মেসে দুটি ছাত্রের কলেরা 
আমি যেন ভোরে গিয়ে তাদের ভার নিই। রাত্রে 
যাওয়ার দরকার নেই। মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল 
"রাত্রে যেতে বারণ কেন? অতি প্রত্যুষে অন্ধকার 
থাকতে উড়িয়া! বাজার স্কুলমেস খোজ করে ঢুকৃলাম 
খড়ের ঘরে। চারিদিক নিঝুম্‌, নিস্তব্ধ। এ-ঘর 
ও-ঘর দেখছি সবই জনশৃঘ্ বাইরে থেকে শিকল 
দেওয়া । অবশেষে একটি খোলাঘর দেখেই ঢুকে 
পড়লাম । চক্ষুস্থির ! দুদিকে ছুটী রোগী বিছানায় 
শায়িত, দুই বিছানার মাঝখানে একটা সম্পুর্ণ নগ্ন 


-গাত্র-এক ব্যক্তি উপুড় হ'য়ে বসে আছে এবং 


শীতে কাপছে । কোমরে ছেঁড়া ম্তাকড়া। তার 
ছুট হাত দু’টী রোগীর উপর প্রথমটা ভয়ে চমকে 
উঠলান-_কোন ভৌতিক ব্যাপাব নয়ত! তখনও 
ভোরের আলো বেশী বেরোয়নি। সেই আবছা 
অন্ধকারে কিছু ঠিক কর! যায়নি। নিকটবর্তী হয়ে 
চিন্লাম__নগ্নগাত্র ব্যক্তিটি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং 1 আমি 
অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম _“তোমার এ অবস্থা 
কেন? এ দারুণ শীতে মাহুল গায়ে এভাবে বসে 
আছ কেন?” তিনি শাস্তকঠে বল্লেন, “রাত্রে যখন 
আসি, দেখি ছু'জনেরই বিছানা নোংরা হয়ে গেছে। 


নিজের গাত্রাবাসগুলো দিয়ে ওদের শুইয়েছি 1» 
রোগীসেবা অনেক দেখেছি কিন্তু সেদিনের দৃশ্যে 
সুভাষচন্দ্রকে যেন নতুন করে চিনলাম। 

আমি তাকে কাপড় ছাড়বার জন্য জিদ করলাম । 


এবং আমার চাদরটা! তার গায়ে দিতে গেলাম । তিনি 


বলে উঠলেন, “এখন নয়, আগে ডাক্তারবাবুকে 
ডেকে আন । একটি রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে । 
তারপর আমি যাবো |” বিনাবাক্যে আদেশ পালন 
করল।ম। ভাক্তারবাবু এসে রোগীদের ব্যবস্থা করার 
পর, স্থুভাষচন্দ্র আমার চাদরট। জড়িয়ে কলেজ মেসের 
উদ্দেশ্যে ছুট্‌লেন- নিজের বাড়ী নয়। | 
এরূপ আন্তরিক রোগীসেবা-মানবপ্জীতি জীবনে 
সেই প্রথম দেখেছি। তাই-ই শেষ দেখ!। ভাগ্যে 
আর কখনও এরপ স্বর্গীয় দৃশ্য নজরে পড়ে নাই। 


মহানদী যেখানে দিধাবিভক্ত হয়ে কাঠজুড়ি নামে 
শাখানদীর স্থষ্টি করেছে, দেই জদ্ধিস্থলে নরাজ 


পাহাড়। এ পাহাড়ের গায়ে একটি সরকারী বাংলো 
ছিল। বাংলোর চারদিকে জংগলাকীর্ণ আদিবাদীর 
পল্লী । বিলাস ভ্রমণ বা বনভোজনের উদ্দেশ্যে বহু 


ব্যক্তি সেখানে গিয়ে থাকতেন এবং ছু'এক দিন 
বাংলোয় অবস্থান করে ফিরে আসতেন । যাওয়ার 
উপায় - মহানদীতে নৌকা করে কটক শহরের 
থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। 

একদিন হঠাৎ ন্ুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব হ’ল নরাজ 
পাহাড়ে গিয়ে বনভোজন করতে হবে। শরৎচন্দ্র 
বন্ধু প্রমুখ তার দু'জন দাদাও যাবেন, ছোট ভাইও 


রত 


৩০৪ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮০ 


দুজন যাবে। আমি যেন এ দলে অতি অবশ্য যোগ 
দিই। আমি বল্লাম, "সেখানে কি কোন ছুস্থে রোগী 
আছে--না আদিবাসীদের ভোজ দেবে ?* সুভাষচন্দ্র 
শুধু হেসে বল্লেন-_“শুধু রোগী সেবাতেই সংগী 


. থাকবে, আর আমোদ-আহ্লাদে ফাকি দেবে- তাও 


কি হয় ?” 

ফাল্গুন মাসে অতি প্রত্যুষে মহানদীত্তে ভিনথানি 
জেলে নৌকা নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হ’ল। 
শ্রকখানিতে শরৎচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধু কয়েকজন, 
শ্রিপিরটিতে সুভাষচন্দ্র ও তার বন্ধুবর্গ, ছোট ভাই ও 


খোল করতাল এবং তৃতীয় ডিঙ্গীতে বনভোজনের, 


উপযোগীডচাল, ডাল, আনাজ ও ভূত্যবর্গ। 
॥ত্যাাধারণতঃ ছু তিন ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্য স্থানে 
পৌছানো য়ায় । তাই আশা ছিল নয়টার মধ্যে 


. পৌঁছে বনভোজন সেরে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসতে 


পারব্ীনুতবারিস্তঃামানুষের সুচিন্তিত আশা বাস্তবে 
জগায়িত,হৃওয়ীর পথে অনেক বাঁধা আমাদের যাত্রার 
[মার ঘন্টার মধ্যেই সহসা আকাশে নিব্ডি মেঘের ঘটা 


ও ঝঞ্চার আবির্ভাব ঘটলে! ! মহানদীর শান্ত জলন্মোত 


তরঙ্গায়িত বিপদ-সংকুল হ'য়ে উঠল ! সুভাষচন্দ্র 
নির্দেশ অনুসরণে আমরা সমস্ত গাত্রাবাস খুলে মাল- 
কৌচা মেরে দাড়িয়ে আছি। মাবিরা নৌকা 
বাচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনরকমে পাড়ে 
ভিডিয়ে দিল। ঝড় ও বৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ’লে 
আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম | নরাজ পাহাড়ে 
পৌঁছাতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল৷, ক্ষুৎপিপাসায় সকলেরই 


প্রাণ কঠাগত । ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ বন্ধ হ'য়ে গেলেও 


"আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই, কাজেই রাত্রিকালে 


বেরুবার আশা ত্যাগ করে বাংলোতেই রাত্রিবাসের 
ব্যবস্থা হ’ল । প্রথমে আদিবাসীদের পল্লী থেকে 
চিড়া মুড়ি সংগ্রহ করে জলযোগ করে, রাত্রি 
১০টা নাগাদ ব্বপাক খিচুড়ি খেয়ে ক্ষুপ্িবৃত্তি করা 
হ’ল। 

বাংলোয় ছুটি ঘর-_প্রত্যেকটিতে একটি করে 
বেতের ছাউনি খাট, একটি আরাম কেদারা, একটি 
সাধারণ চেয়ার ও একটি টেবিল ছিল। আমরা খাট, 
চেয়ার, টেবিল সবগুলো একঘরে সাজিয়ে বড়দের 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করলাম। অবশ্য এই ব্যবস্থা 
সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত । ৃ | 

আমর! সমবগসী প্রায় আট দশ জন বন্ধু এক 
ঘরে আসন পিড়ি হয়ে বসলাম। কিভাবে দীর্ঘ রাত্রি 
অতিবাহিত করা যাবে এই সমস্তা। সুভাষচন্দ্র 
প্রস্তাব করলেন-_প্রত্যেককে গান গাইতে হবে--যে 
যে গান জানে। তাল মান সুরের কোন বালাই 
থাকবে নাঁ। গাইতেই হবে। কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত 
হবে না। যাকে বলে আদি ও অকৃত্রিম কঠ-সংগীত | 
শরৎচন্দ্রের জাহাজের খোলে সর্বশব্দ ব্রচ্দের 
আবির্ভাবের কথা স্মরণ হয়। -সবাই পর পর গান 
ধরলে! বা চিংক্যর আরম্ভ করলো। কিন্তু সুভাষচন্দ্র 
নীরব শ্রোতা। কিন্তু তিনি কথ! দিয়েছেন সবার 
শেষে নিজে গাইবেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত 
হ’ল। সবার গান গাওয়া শেষ হ’ল। এবার 
স্থভাষচন্দ্রের পালা । তিনি পদ্মাসনে খজুভাবে বসে 
চক্ষু ছুটি মুদ্রিত করে গান ধরলেন ঃ | 
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“গিয়াছে দেশ ছুঃখ নাই 
আবার তোরা মানুষ হ’ ৮ 

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর লেখনি-প্রস্থত এই 
গান বহুবার পড়েছি। বহুস্থানে বাছ্যন্ত্রনহযোগে 
তালমানের সংগে গীত হ'তে শুনছি, কিন্তু সেই 
নিশথ রাত্রে নির্জন নরাঙ্গ পাহাড়ের বাংলোয় বর্ষণ- 
ক্লান্ত গভীর প্রকৃতিকে সচকিত করে স্থভাষচন্দ্রের 
উন্মুক্ত কের সেই গান যে না শুনেছে ছাকে 
শোনানো সম্ভব নয়। 

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বাহাজ্ঞান-শৃম্কা হ'য়ে 
সুভাষচন্দ্র গান ধরেছেন | অদ্ভুত যুত্তির দু’টি নয়ন 
দিয়ে দরবিগলিত অশ্রুধ।র1 বক্ষদেশ প্লাবিত করছে। 
যেন বিশ্বনিয়স্তার কাছে ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় 
করুণ আবেদন | হায় ঃ 

আর কি ভারতে মাছে সে মন্ত্র 
আর কি আছে সে প্রাণ! 

স্থভাষচন্দ্রের আর একটি উদ্ভট খেয়াল ছিঙগ,__ 
-দ্ররিদ্রনারায়ণের মেবা। তখনকার দিনে প্রথা ছিল 
কাঙ্গালী ভোজন। সুভাষচন্দ্র তার সহকর্মীদের 
নিয়ে বাজারে ও ভদ্র-পল্লীতে চাল-ডাল তরিতরকারী 
ভিক্ষা করতেন এবং প্রতি রবিবার খিচুড়ি ও তরকারী 
করে গরীব-ছুস্থদের ভূরি-ভোজন করানো হ’ত। 
প্রতি রবিবার ৪০০1৫০০ অতিথি সমাগম হ’ত। 
নিজেরাই রান্না করতাম। খিঁচুড়ি রান্নার ভার 
অধিকাংশ দিনই আমার উপর পড়তো, অবশ্য 
সাহায্যকারী অনেকে থাকতো এইসব কাজে 
সুভাষচন্দ্র থাকতেন নীরব দ্রষ্টা ও তত্বাবধায়ক। 


তার আসল কাজ আরম্ত হ'ত পংক্তি করে খাবার 
দেওয়ার সময়। তখন তিনি Reception 
Committee 00109177080 1 ry, রুগ্ন, অন্ধ, 
থঞ্জ, কুষ্ঠ প্রত্যেককে অতি দরদের সঙ্গে ধরে নিয়ে; 
এসে পাতায় বদাতেন। ক,উকে বা কোলে তুলে 
নিয়ে গিয়ে বলিয়ে দিতেন যেন স্লেহপ্রবণ পিতা রুগ্ন 
পুত্রের পরিচর্যায় ব্যস্ত.। 

একবার পংক্তিতে বসাবার সময় খুব ভীড় হয়। 
আমাদের কোন সহযোগী বন্ধু দৈবাৎ ধৈর্ঘচুক্তি 
বশতঃ ভীড় কমাবাঁর দন্ত লোক সরাতে গিয়ে এক 
দুস্থ ব্যক্তিকে ধাক্ক। দিয়ে বসে। আর যায় কোথা, 
__সুভাষচন্দ্র ঝাঁপিয়ে এসে সেই বন্ধুর পলা টিপে 
ধরলেন এবং তাকে সেই অনুষ্ঠান থেকে একেবারে 
সরিয়ে দিলেন এবং বল্লেন --“বারমাল আমরা এদের 
কুকুর-শেয়ালের মত দেখে আসছি। কিন্তু আজ 
এরা আমাদের অতিথি । আজকের দিনে এদের . 
প্রতি দুর্ব্যবহার আমি সহা করতে পারব না।* 
| “সবার উপরে মানুষ সত্য 

তাহার উপরে নাই।”__এই মহাবাক্যের মূর্ত- 

প্রতীক সেদিন নয়নগোচর হয়েছিল এ দীনের | 

তরুণ সুভাষের আর একটি খেয়ালের বর্ণন! 
করেই আমার আলোচনার ছেদ টানবো। কটকের 
বাংগালী অধ্যুষিত ভদ্রপল্লীতে তৎকালে ধর্মালোচনার 
প্রচলন ছিল। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ধর্মসভা অর্থাৎ 
ধর্মলোচনার সভা হ'ত। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্মবক্তা ও 


কথক এতদুপলক্ষে আহুত হতেন। ধর্মব্ৃত্]া ও ' . 
কথকতার দিন প্রভাতে নগর-কীর্তন করে সারা 


A 
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সহর পরিভ্রমণ করা হ’ত। এই নগর কীর্তনের 
সুভাষচন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোক্তা | কীর্তন দলের 
পুরোতাগে তিনি ছুই হাত তুলে শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য- 
ভঙ্গীতে কীর্তনের স্বর গাইতে গাইতে অগ্রসর হতেন। 
নৃত্য ও গীত কোনটাই তার বাহক ছিল না। 
একাগ্রচিত্তে তন্ময় নামগতগ্রাণ হ’য়ে তিনি গাইতেন 
ও নাচতেন এবং অবশেষে যাকে ‘দশ!’ হওয়া বলে, 
তাই হ'য়ে যুচ্ছিত হ'য়ে পড়ে যেতেন। তখন ভাব 
কাথের কাছে তাঁর শেষ উচ্চারিত কীর্ডনের বুলি 
খুব জোরে কিছুক্ষণ গান করলে তার জ্ঞান ফিরে 


আসত । তার কীর্তনের বুলি সবদিনই প্রায় একই 


রকম ছিল। সেই গানের মধ্যে এরূপ তন্ময়তা, 
অবশেষে দশাপ্রাপ্তির যে কী কারণ থাকতে পারে 
আমরা আঁদো বুঝতে পারতাম না। পরবর্তাকালে 
যেন কতকট। বুঝতে পেরেছিলাম ৷ ইস্পাত্বের উপর 
কুর্যরশ্মি পড়লে ত যেমন প্রতিফলিত হয়, মেটে 
লোহার উপর সেরকম হয় না। তাই বুঝতেও 
পারিনি। 

তার কর্তনের বুলি স্বরচিত বা সংগৃহীত তা 


আমার জানা ছিল না। তবে বন্তুবার শুনে ও 


একসংগে গান করার ভাণ করে স্মৃতিপটে এখনও তা 
উজ্জ্বল হ’য়ে আছে। সেইগুলি উদ্ধৃত করেই আমি 
আমার আখ্যায়িকা শেষ করছি । 

নিতাই এসেছে নিতে কে কে যাবিরে 

নামের তরী ঘাটে বাঁধা কে কে যাবিরে__ 

তারা, ভারা ছভাই এসেছে রে 

যার! ব্রজে ছিল কানাই-বলাই তারা 





তারা তুভাই এসেছে রে 

যার! মা যশোদার নয়নতারা-_ 
তারা হুভাই এসেছে রে 

যারা মার খেয়ে গ্রেম বিলোয় তারা 
তার! তুভাই-.-., 

"যারা মা দেবকীর বাঁধন বুচায় তার! 
তার তভাই এসেছেরে 

যার! কংস রাজার বংশ মারে তারা 
তারা হুভাই এসেছে রে 

তোর! কে কে ঘাবিরে 


নামের তরী ঘাটে বাধা কে কে যাবিরে।*- yo 





* লেখক কীির এডভোকেট। তাঁর সন্মতিক্রমেই 
পুস্তিক!টি পুনমু্ধ্রিত হোলো । জঃ সঃ 


With Compliments : 


WESTERN COMMERCIAL 
CORPORATION 


* P46A, Radha Bazar Lane, 
Calcutta-1 





“WITH “COMPLIMENTS 


From 


CROMPTON GREAVES LIMITED 


21 R. N. MUKHERJEE ROAD, 
CALCUTTA : 700001 


Telephone: 23-1571” 


ারারারারারারাররারারারারারারারররারারারারাররারররারঠাারারাররাররারাররররররারারররররাররররাররারারাররর রাহা 


২২ 
সঙ্গমময় ডীবনের। 
রর 
আভ্তাগ্য ও অয্াঞ্থি্তুনুক 


এমি গ্রামতির | 





পঞ্চম সম্োজ্তনান্ন জঅঞ্জাশ্কিহ্তান্লেল প্রন 


শাঁলোচন। 


ধীরেশ ভট্টাচার্য্য 7 


" দরিদ্র দেশে একই সময়ে সর্বক্ষেত্রে আশানুরূপ 
উন্নতি লাভ কর! নিতান্তই অসম্তব। সম্পদের 
অপ্রাচুর্য, কুশলী গ্রশাসনকর্মীর অভাব, শিল্পসম্প্কাঁয় 
জ্ঞানের অগ্রতুলতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এই সব 


. দেশের আথিক উন্নতির গতি মন্দীভূত হয়! তা 
১ সত্বেও যাতে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখে 


সমাজ এগিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতেই 
আধিক যোজনার অবতারণ!। যোজনার প্রকৃতি 
এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে, সব সমস্তার সমাধান 
একযোগে না হলেও ক্রমশঃ সমস্তাগুলির।জটিলত। 
কমে আসে। তার জন্য প্রধান প্রয়োজন একটি 
বাস্তবসম্মত অগ্রাধিকার-তালিকার প্রণয়ন। কোন্‌ 
দিক ধরে অগ্রসর হলে দেশের বড় বড় সমস্তাসমূহকে 
সহজে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব, এই প্রশ্ন গোড়ার দিকের 
সব চেয়ে বড় প্রশ্ন । যদি একই সঙ্গে সব সমস্তার 
সমাধানের দিকে এলোমেলোভাবে এগিয়ে যেতে 
চেষ্টা কর! হয়, তা হলে সাধারণতঃ কাজের মধ্যে 


+ জট পাকিয়ে যায়। তাতে কোনো সমস্তারই সুরাহ! 


হয় না। কিন্তু আগেভাগে বিভিন্ন সমস্ত্যর 

অগ্রপশ্চাং বিবেচনা করে যদি মূল সমস্তাগুলিকে 

প্রাথমিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পেরে অন্তাম্ক 
ভাদ্র ৮০--৫ 


গৌণ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তা 
হলে যোজনার লক্ষে (গৌঁছানে। সহজে সম্ভব-হয় | 
পঞ্চম যোজনার কার্যকাল যতই এগিয়ে আসছে, 
ততই এই ধরণে. এশ্ম নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে । পঞ্চম যোজ্নায় 
আমরা কি কৃষির উৎপদনকে অগ্রাধিকার দেব, ন! 
কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসাঁয় নিয়ন্ত্রকে 2 আমরাঁকি ' 
শিল্পের মান বাড়ীনোকে বেশী গুরুত্ব দেব, না শিল্পের 
উপর সরকারী মালিকানার বিস্তারের প্রতি বেশী 
নজর দেব? ভারী শিল্প এবং হালকা ধরণের শিল্পের 
মধ্যে কোন্টা আগে ? শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি 
সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে 
ছড়িয়ে দেবার সংকল্প পালন করব, না উচ্চন্তরের 
শিক্ষ। বিস্তারের জন্য ব্যয়বরান্দের পরিমাণ আরও 
বাড়িয়ে দেব? স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা কি রোগ 
নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করব, না জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ? এই 
ধরণের অন্ত বহু প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মেই নমাধানের 
দাবী জানাবে । এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে 
যোজনার ধারা বিধায়ক, তারা যদি সকল সমস্যার 
প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করেন, প্রত্যেক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কিছু কিছু ব্যয় করেন অথচ 


ৰয়নী, ভাদ্র ১৩৮০ 


৩১৩ 


কোনো উদ্দেশ্যকেই সম্পুর্ণ সিদ্ধ করতে না পাবেন, 
তবে সমস্তাগুলির জট খোল! কিছুতেই সম্ভব হবে 
না। পক্ষান্তরে যদি ভারা সমস্তাগুলিকে উপযুক্ত 
পর্যায়ক্রমে সমাধান করতে চেষ্টা করেন তা? হলে 
এক যোজনার পর অন্য যোঞজনার. পথ স্থগম হয়ে 
উঠতে পারে, এক লক্ষ্য বস্তু থেকে অন্য লক্ষ্যে 
উত্তরণ সহজ্জ হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে 
অগণিত লক্ষ্য বস্ত্র অবতারণ| কর! হলে যোজনা 
অনেকট। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, বিভিন্ন কর্মকান্ডের 
উপর নিয়ন্ত্রণ আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে এবং 
সাধারণতঃ বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গতি রাখ! অসম্ভব 
হয়ে দীড়ায়। 

খাগ্যশস্তের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য গমের পাইকারী 
ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। 
নীতি হিসাবে এর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য । দেশের 
উদ্ুত্ত অঞ্চলের খাস্ত যাতে ঘাটতি অঞ্চলে শ্যা!য়সঙ্গত 
নিয়মে বন্টিত হতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে এগিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য । কিন্ত 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করার আগের ধাপ হ'ল সরকারী 
পরিসংখ্যান দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তরের উপযুক্ত বিন্যাস । 
পরিসংখ্যান যদি ক্রুটপূর্ণ হয়, খাগ্সংগ্রহ এবং 
গুদামজাত করার ব্যবস্থা যদি অপধাপ্ত থাতে, 
সংগ্রহের কাজকে ত্বরাঘিত বরার জন্য যদি যথেষ্ট 
আকর্ষণ স্থষ্টির ব্যবস্থা না কর] যায়, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত 
বণ্টন-ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। এখানেও তাই 
' অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । যতদিন 
পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের প্রাথমিক শর্তগুলি পুরণ 


করা না যায়, ততদিন রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ধুয়া তুলে 
হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়! 
যায় না। ঠিক তেমনই শিল্পে ষোগ্যতমের উদ্বর্তনকে 
নীতি হিসাবে গ্রহণ না করে শিল্পকে সরকারী 
মালিকানায় নিয়ে আসা নিরর্থক । আধুনিক শিল্প- 
ব্যবস্থা প্রায় প্রতিদিন নৃতন' নৃতন উদ্ভাবনের 
সম্মুখীন হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা 
এর গভিবেগের তাল সামলাবার পক্ষে নিতান্তই 
অনুপযুক্ত । সেই পরিচালন-ব্যবস্থার উপর প্রায় 
সম্পুর্ণ নির্ভরশীল হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সাফল্য অঞ্জিত 
হতে পারে না। | 

ভারতবর্ষের কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর পথে একটি 
বড় বাধা হল মাথ'-পিছু কর্ষণযোগ্য জমির স্বল্লতা। 
ক্ষুদ্র চাষীর পক্ষে আধুনিক প্রথায় চাঁষবাসের উপযুক্ত, 
মালমশলা সংগ্রহ কর! প্রায় অসম্ভব । এই সমস্যার 
সমাধান হতে পারে চাষীদের জন্য যুগ ভাবে মালমশল। 
সংগ্রহের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এবং স্থানীয় সমবায়- 
সমিতির মাধ্যমে তার বণ্টনের ভিতর দিয়ে । এই 
ধরণের সংস্থার সহায়তা গ্রহণ না করে চাষের উন্নতির 
জন্য অর্থ ব্যয় করার ফলে গ্রামাঞ্চলের সম্পন্ন চাষীর! 
‘কুলাক’ (Kulak) শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে এবং 
স্বল্প আয়ের চাষীরা সম্পন্ন চাষীদের উপর একান্ত 
নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখানেও অগ্রাধিকারের 
প্রশ্নটি অবহেলিত হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য . 
বিপুল-পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ কর! হয়েছে। বিভিন্ন 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-মাত্র! নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হয়েছে, এমনকি ক্ষুদ্র চাষীকে উৎসাহ দেবার জন্য 


রং 


৩১১ পঞ্চম যোজনায় অগ্রাধিকারের প্রশ্ন 


তার অধিকৃত জমির পরিমাণ খানিকটা বাঁড়ীবার 
চেষ্টাও করা হয়েছে । কিন্ত কৃষিব্যবস্থার মৌলিক 
সংগঠন তার ফলে পরিবতিত হয় নি, কিংবা যেটুকু 
পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে সামাজিক লাভের 
তুলনায় ব্যক্তিগত লাভ হয়েছে অনেক বেশী। এ 
ক্ষেত্রে কৃষির উন্নতির জন্য বায়-বরংদ্দ বাড়াবার আগে 
চিন্তা করা প্রয়োজন, সাধারণ দরিদ্র চাষী এর ফলে 
কোনো অতিরিক্ত স্থোগস্থবিধা ভোগ করতে পারবে 
কিনা। সাধারণ চাষীকে এই স্ুযোগন্থবিধার ভাগ 
দিতে গেলে যে-ধরণের সংগঠন অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না রেখে কৃষির 
সর্বাত্মক উন্নতি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। 

বৈদেশিক মূলধন এবং কারিগরি-জ্ঞানের সাহায্য 
নিয়ে এবং ঘাটতি ব্যয়ের পথ অবলম্বন করে আমরা 
গত ১৫।১৬ বৎসর ধরে নানাবিধ আধুনিক শিল্প গড়ে 
তুলেছি। কিন্তু এই সব শিল্পের উৎপন্ন বস্তু উপযুক্ত 
মূল্যে বিক্রীত হতে পারবে কিনা, তার জন্য যথাসময়ে 
অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন বলে মনে করি নি। তার 
ফলে চড়া-দামে কেনা বনু যন্ত্রপাতি আজ অব্যবহারে 
বিনষ্ট হচ্ছে, অথচ তার জন্য বিদেশীরা নিয়মিত সুদে- 
আসলে আদায় করে নিচ্ছে। ভারী শিল্পের সঙ্গে 
হালকা শিল্পকে এবং শিল্পের সঙ্গে কৃষিব্যবস্থাকে 
যথাযোগ্যভাবে মেলাতে না পারলে শিল্পায়নকে যতই 
অগ্রাধিকার দেওয়া হোক না কেন, তার ফলে দেশে 
সম্পদের প্রাচুর্ধ বাড়ে না। এই শিক্ষা থেকে পঞ্চম 
যোজনার কাঠ'মো তৈরী করার নির্দেণ পেতে হবে। 
এমন কোনো ভারী শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া আর 


/ চা 


/ 


সঙ্গত হবে না, যার সঙ্গে দেশের বর্তমান আথিক 
কাঠামোকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে যুড়ে দেওয়া চলে না। 
দেশের সাধারণ মামুষ যে-সব জিনিসের অভাবে আজ 
গ্রগীড়িত, তার দিকে নজর দিয়ে শিল্প-প্রয়াসকে 
সেই দিকে পরিচালিত করার মধ্যেই যে-কোনো 
যোজনার সার্থকতা! । 

পঞ্চম যোজনায় ছুটি লঙ্ষ্যবস্থকে বিশেষ 
অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে £ এক, কর্মসংস্থানের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং ছুই, দরিদ্র শ্রেণীকে শিক্ষা, 
স্বাস্থা, বাসস্থান ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে তাদের 
জীবনযাত্রার মানকে আর একটু উন্নত করা। এই 
ছুটি বিষয়ই যে যোজনায় গুরুত্ব পাবার উপযুক্ত 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মসংস্থানের 
প্রকল্পগুলি যদি এমনভাবে অগ্রাধিকার পায়, 
যাতে উৎপাদন-ক্ষমতার পরিবর্তে কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তির সংখ্যাই গ্রধানতর লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, 
তবে এর ফলে বহু জটিলতার স্ষ্টি হবে'। নিয়োগ- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয় বাঁড়বে বটে, কিন্ত সেই আয় 
যে-সব জিনিসের উপর ব্যয়িত হবে তার পরিমাণ 
সেই অনুপাতে বাড়বে না। ফলে জীবনযাত্রার 
আশানুরূপ উন্নতি হওয়াও দুঃসাধ্য | অনুরূপভ।বে 
বল! যেতে পারে যে সাধারণ মানুষের ক্লেশ লাঘব 
করার জন্য যে-সকল কর্মকাণ্ডের অবতারণা করা হাব 
বলে আভাস দেওয়া হচ্ছে তারও সুফল ক্ষুণ্ন হবে, 
যদি এই ধরণের ব্যয়ের ফলে যুদ্রাল্ফীতির পরিমাণ 
ক্রমশঃ বেড়ে যায়, অথচ ভোগ্য জিনিসের পরিমাণ 
সেই তুলনায় না বাড়ে। পঞ্চম যোজনায় অবশ্য 


«+ 


ন্‌ 


৩১২  জয়প্রী ভাদ্র ১৩৮০ 


উৎথাদন বাড়ানোর দিকেও যথেই নম্র দেওয়া 
হচ্ছে। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত বস্তুর পরিমাণ 
প্রতি বৎসর যথাক্রমে শতকরা ৪ ভাগ এবং ৭-৮ 
ভাগ করে যাতে বেড়ে যায় তার বাবস্থা করাও এই 
যোজনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য । কিস্কু অতীতের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করতে 
হরে যে উৎপাদনের পরিমাণ যেকোনো! ভাবে 
বাড়ালেই সব সমস্যা মিটবে না।. উৎপাদনকে 
চাহিদার অনুরূপ করে তোলাটাই সবচেয়ে বড় 
কাজ । এখনও পর্যন্ত আমাদের যোঁজনায় core 








56000 বলতে যা বোঝায়, তা’ হল প্রধানতঃ বিছ্বাৎ “ 
ও ধাতৃদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার প্রস্তুতি । কিন্ত 
এই বিদ্াৎ ‘কিংবা ধাতব বস্তগুলিকে যাতে 
নিত্যব্যবহা্য জিনিসের সরবরাহ বৃদ্ধির কাজে 
যথাসময়ে নিয়োজিত করা যায়, তার ব্যবস্থাও এই 
০০: এর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা কোথায়? এই 
ধরণের জিনিসপত্রের উৎপাদন ও নিয়মিত বণ্টন 
যাতে উপযুক্ত অগ্রাধিকার পায়, আমাদের যোজনা- 
বিধায়কেরা সেই দিকে আরও একটু নজর দিলে ভাল 
করতেন। 








**আমোদ্তি ক'রে তুলবে 
আপনাব জীবন ! হালকা মিষ্ট 
গন্ধের ছোঁয়ায় এনে দেবে 

"পুলক বোৰাঞচ । কাঁত্তা আপনাকে 
ঘিরে রচনা করবে এক 
ডুন সৌবভের জগৎ--মুগ্ধ হবে 
সকলের মন । 





বান] ভ্ভাহ্মা শু সাহিত্য এসক্রে শ্ৰী অন্পলিন্দ 


প্রবন্ধ 


সমর বসু 
মধুসুদন ও বঙ্কিমচন্দ্র 


বাঙলা গদ্তের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য 
সমাট বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য-সমালোচক ও বাঙলা ভাষায় 
শ্লেষাত্বুক রচনার পথিকৃৎ বঙ্ধিমচন্দ্র, বাঙলা ভাষার 
দীনদশ! ঘুচিয়ে দিয়ে সম্াজ্জীর আসনে তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করার কৃত্তিত্ব ধার প্রাপ্য--কুলিশ কঠোর 
অথচ কুমুম কোমল হৃদয়ের অধিকারী সেই অদ্বিতীয় 
বন্ধিমচন্্র সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে যত কথাই বলা যাক 
না কেন, তবুও তার পুর্ণ পরিচয় তাতে মিলবে না। 
তাই সে-চেষ্ট। না ক'রে অতি সংক্ষেপে খিষি” এই 


দুটি শব্দের মধ্যেই তার মহত্বকে আমরা ধরে রাখব,. 


কেননা আমর! জানি এই দুটি শব্দের মধ্যেই তার 
পরিপূর্ণ পরিচয় ভাস্বর হয়ে আছে।৯ 

যিনি খধি--তিনি স্বগ্রকাশ। ভাষার আলো! 
ফেলে তাঁকে উজ্জল করার প্রয়াস সত্যিই হাস্যকর, 
তবুও সে-চেষ্টা আমর! প্রায়শঃই করে থাকি। 

কিন্ত যিনি সাধনা করলেন না, তপস্যা! করলেন না 
তাকে ‘খষি’ বলব কোন্‌ যুক্তি দিয়ে? খিষিরঃ 
সংজ্ঞা কি? 

শ্রীমরবিন্দ বলেছেন—“A Rishi is one 
Who sees or discovers an inner truth 


and puts it into self-effective language 
—the “‘Mantra»- either new truth or 
old truth made by new expression and 
realisation.” - - 
তা হলে বঙ্কিমচন্ত্র কে কি যোগী বলা যায়? 
শ্রীঅরবিম্দ বললেন, “A Rishi may be a 


Yogi, but also he maynot. A Yogi 


. too may be a Rishi, but also he may 


not,” ; 

খষি হলেই. যে যোগী হতে হবে -তার কোনও 
মানে নেই | বঙ্কিমচন্দ্র “আমাদের মন্ত্র দিয়েছেন _ ' 
-যে-মন্ত্রের আন্তরিক উচ্চারণ আসমুদ্র হিমাঁচল- 
মধ্যস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন-অধুয ষিত প্রতিটি মানুষের শিরায় 
শিরায় বহিয়ে দিয়েছিল অমিতশক্তির প্রাণ-প্রবাহ । 
যে-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ভাঙ্গা প্রাণ তরুণের দল হাসতে ' 
হাসতে ফাসি-মঞ্চে প্রাণ-বিস্জন দিয়েছিল সেই 
“বন্দেমাভরম্” মন্ত্রের উদ্‌গাতা বস্কিচন্দ্রের একটি 
মাত্র পরিচয় যে-তিনি “ঝধি'__তাকেই কেন্দ্র করে 
ঘিরে আছে অন্যসব ক্ষুদ্র পরিচয়ের উপগ্রহগুলো। 


- সংস্কৃত ভাষার মধ্যে লুকিয়ে আছে যে বিপুল. 


৩১৪ জয়ী, ভাদ্র ১৩৮০ 


শক্তি--সংস্কৃতে পণ্ডিতের! যার সন্ধান লান্ভ করবার 
" যথেষ্ট চেষ্টা করেননি ;__বন্ধিমচন্দ্রের খাবি দৃষ্টিতে 
ধর! পড়েছিল সেই শক্তিরাজ্জি_তাই তিনি “ইংরাজী 
ভাষার হাতছানিতে আকৃষ্ট না হয়ে অচিরেই 
তার সব্যসাচী-লেখনীকে ( একসঙ্গে উপন্যাস ও 
সমালোচনা-সাহিত্য রচনা) নিয়োগ তরঙগেন- 
সংস্কৃত ভাষার শক্তি দিয়ে গড়া শক্তিশালী এক নবীন 
বাঙগ! ভাষা-রচনার পরম দায়িত্ব পালনে । 

বাঙলা ভাষার সেই চরম দুর্দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 
কঠিন মনীষা যে কত একাস্তিক ছিল সে-কথা-_ 
আজকের বাঙালী আমরা শত চেষ্টাতেও অনুধাবন 
করতে পারি না। বাঙল! ভাষায় একটি পাঠাপুস্তকও 
রচনা! করা যায়না--এই ছিল বস্কিমের সমসাময়িক 
ইংরাজী জান! বাঙালীর বদ্ধমূল ধারণা। আর সেই 
সময়কার সংস্কৃ্জ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত ছিল আরও 
হতাশাব্যঞ্ক। তারা বলতেন-সাহিত্য স্থষ্টি করার 
ক্ষমতা নেই যাঙলা! ভাষার। স্থতরাং পণ্ডিতের! 
সংস্কৃত ভাষাতেই নাটক কাব্য রচনা করতেন, আর 
ইংরাজী জান। বাঙালীর! ইংরাজীতে । 

মাইকেল মধুসুদনকে এই পথ গ্রহণ করতে 
হয়েছিল। বঞ্চিমচন্্রকেও | বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 
ইংরেজীতে লেখা -‘Rajmohm’s Wife,’ এবং 
মধুসূদন লিখেছিলেন ‘Captive Lady’। অবশ্য 


ইংরেজীতে কাব্য রচনা কুরে Miiton-এর 


সমকক্ষ হওয়ার একটি দুরন্ত মোহকে আশ্রয় . 


করেছিলেন__শ্রীমধুন্থদন 3 কিন্তু বন্কিমের সেই 
ধরণের কোনও লোভ বা বামনা ছিল বলে 


আমাদের জানা নেই। বরং রবীন্দ্রনাথের কাছ 
থেকে যে তথ্য আমর! পেম্যছি, তা" থেকে জানতে 
পারি--বাঙলা ভাষার মধ্যে যে অমিত-শক্তি 
বর্তমান, ভার সন্ধান পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । তাই 


ইংরাজীর মোহের জালে, ধরা না দিয়ে, তার সমস্ত _ 


শক্তি একান্তভাবে নিয়োগ করলেন-_বাঙল! ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতিসাধনে । ১৩০১ সালে, বস্কিমের 
তিরোভাব উপলক্ষ্যে চৈতন্য লাইব্রেরীতে আয়োজিত 
শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ যে সারগর্ভ ভাষণ দান 
করেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ আমরা এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করতে পারি ! 

তত বন্ধিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সৃর্ধ্যোদয় 


বিকাশ করিলেন, আমাদেরও হৃদ্‌পদ্ সেই গ্রথম - 


উদ্ঘাটিত হইল |-'. 

-**মাভৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে 
এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি 
বাঙালীর যে কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে- 
কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে 
তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই ।*---** 

তৎপূর্বে বাঙলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিতনা | 
সংস্কত-পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি 
পণ্ডিতের! তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন।.*'যেখ।নে 
মাতৃভাষার এত অবহ্লে। সেখানে মানবঙ্জীবনের 
শুদ্ধতা, শৃষ্যতা, দৈন্য কেহই দূর করিতে পারেনা । 

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিত--শ্রষ্ঠ বন্ধিমচন্দ 


আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত গ্রতিভা - 
উপহার লইয়া সেই উপেক্ষিতা, সঙ্কুচতা, দীনহীন! 


৩১৫ বাঙলা ভাষা| ও সাহিত্য প্রসঙ্গে শ্রীঅরপিন্দ 
বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন। তখনকার কালে 
কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাহারই 
প্রসাদে আঞ্জিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান 
করিতে পারিনা ।*** 

তখন ভাহা অপেক্ষা অল্লশিক্ষিত প্রতিভাহীন 
ব্যক্ত ইংর।জীতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত 
হইয়। উঠিতেন।-.' বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান, সেই 
খ্যাতির সম্ভবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া 
তখনকার বিদ্জ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের 
পরিচয় আর কি হইতে পারে !......কেবল তাহাই 
নহে, তিনি আপনার শিক্ষা গর্বে বঙ্গভাষার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিলেন।**.পরম সৌভাগ্য গর্বে সেই অনাদর 
মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীত্রী প্রস্ফুটিত 
হইয়! উঠিল... 1৮ 


মধুস্থদনের উত্তরসূরী হিসাবে ইংরাজীর মোহ 
ত্যাগ করে আপন অঙ্গনে ফিরে আসা! বঙ্কিমের পক্ষে 
যতটা সহজ ছিল,_-মধুন্দনের পক্ষে কাজট! ঠিক 
ততটা সহজ ছিলন1 | তাই মধুস্ুদনকে ফিরতে 
হয়েছিল গভীর হতাশা নিয়ে। বিলাপ প্রকাশ করে 
লিখতে হয়েছিল__বাঙলা ভাষায় কয়েকটি অনবদ্য 
কবিত!--য!’ শুধু, আমাদের কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ারে 
অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে, তাই নয়, ভবিষ্যতে এই 
পথের পথিকের! যাতে পথভুল করে মাতৃভাষা! ও 
সাহিত্যের ক্ষতি সাধন ন! করে, তার জন্য এ 


কবিতাগ্জলোর মাধ্যমে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন 


কয়েকটি সতর্ববাণী। 'আশার ছলনে” তিনি 
ভুলেছিলেন, আর কেউ যেন না ভোলে । সকলেই 
যেন স্মরণে রাখে--বাঙলার ভাণ্ডারে আছে “বিবিধ 
রতন”। তাকে অবহেলা ক'রে, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে 
কেউ যেন প্রাপ্ত না হয় “ভিথারীর দশা%। 

অনেকে মনে করেন মাইকেল যেমন ‘মিলটন্‌’ 
হতে চেয়েছিলেন, বস্কিমও তেমনি চেয়েছিলেন ক্ষ” 
হতে । 'vanh০e’ অবলম্বন করে বঙ্কিম নাকি. 
“হুর্গেশনন্দিনী” রচনা করেছিলেন। শুধু তাই 
নয়- স্কুলে আমরা «পড়েছি বঙ্কিম ছিলেন 
বাঙলার স্ব” । এই সমস্ত ধারণা এবং উক্তি 
যে কতটা! ভ্রান্ত তা আমাদের প্রথম শোনালেন 
শ্রীম্রবিন্দ । 

আমরা জানি ১৮৯৩ সালে শ্রীমরবিন্দ যখন 
বিলাত থেকে ফিবে এলেন. তখন ভারতীয় কোনও 
ভাষার সঙ্গেই তাঁর কোনও পরিচয় ছিলনা ।* 
ভারতবর্ষে আসার পর তিনি সংস্কৃত, বাঙলা, 
গু্ররাতী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা 
অধ্যয়ন করেন এবং পরে এই সব ভাষায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। (অবশ্য বিলাতে থাক! 
কালীন তিনি সামন্ত বাঙলা শিখেছিলেন)। আমর! 
আরও জানি যে, দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ১৮৯৮ 
সালে শ্রীঅরবিন্দকে Spoken Bengali শেখাবার 
জন্য বরোদায় গিয়েছিলেন,_এবং আ্রীঅরবিন্দের 
কাছে তিনি শিখেছিলে-ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি 

* শ্রীপরবিদ হিন্দি লানতেন। জঃ সঃ 
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কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষ! | প্রকৃতপক্ষে শীঅরবিন্দ ' 


বাঙলা ভাষ! শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায় । 

১৮৯৪ সালে বস্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনের পর 
তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ, 
বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইন্দুগ্রকাশ পত্রিকায় 
' বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভাষ। ও সাহিত্য-সম্বদ্ধে আলোচন! করে 
কয়েকটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ রচনা করেন। ভারতবর্ষে 
ফিরে আসার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি বাঙলা 
ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে বঙ্কিমের গ্রস্থ্রাজি 
অধায়ন করেন। পরবর্তী কালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, 
মাইকেল মধুসুদন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
এবং সমগ্র বাঙল। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ- 
ভাবে, বহু প্রবন্ধ এবং চিঠি পত্র লিখেছেন। 


আমরা আগেই বলেছি মিলটন হওয়ার 
স্বপ্নবিলান ত্যাগ করে গভীর হতাশা নিয়ে বিলাপ 
করতে করতে মধুনুদনকে একদিন ফিরে আসতে 
হয়েছিল বাওলা-ভাষার শ্যামল-সিঞ্ধ অলনে, সেই 
মধুনুদনই বাঙলার ভাণ্ডারে বিবিধ রত্বরাজির সন্ধান 
পেয়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন-যে, সংস্কৃত নাটক 
'রত্বাবলী”র মহল! দেখতে দেখতে একদিন প্রতিজ্ঞাই 
করে বসলেন,--“বাঙলা ভাষায় আমি নাটক 
লিখব” বন্ধু গৌর বসাক তে| হেসেই অস্থির ৷ 
পৃথিবী লিখতে গিয়ে যিনি লেখেন প্রথিবী* তিনি 
" কিনা বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা করবেন ! 
মাইকেলের ভাগ্যে সেদিন জুটেছিল বিদ্রপ আর 
শ্লেব। কিন্তু সত্যি সত্যি বন্ধুদের মুখের সেই 


বিদ্রপাত্বক কুটিল হাসিকে অপসারিত করে সেখানে 
প্রশংসা আর কৃতজ্ঞতার হালি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছিলেন মধুসুদন, বাঙলা ভাষায়-_-'শমিষ্ঠা১ আর 
‘তিলোত্তম৷’ নাটক রচনা করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর যে বিদগ্ধীলমাজ ইংরাজী 
শিক্ষার অভিমানে অন্ধ হয়ে বাঙলা ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রকাশ 
করতে কু! বোধ করতনা, সেই সমাজের সামনে 
মধুসুদন যখন তুলে ধরলেন ভার “শিষ্ট? ও 
“তিলোন্তমাকে তখন বাঙালী-বিদ্জ্নমানসে যে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়েছিল সে-দম্বন্ধে মন্তব্য 
করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, বাঙল! সাহিত্যে 
শমিষ্ঠা ও তিলোত্তমা যে-আালোড়ন স্থষ্টি করেছিল 
তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা কর! যেতে পারে” 
“with the created by 
Marlow’s ‘Tambur-Laine’ in Flizabe- 
thian England or Hugo’s ‘Hernani’ in 
the 19th Century France.” 

তার মহান আবেগ ও প্রবল শক্তিশালী কল্পনা- 
প্রবণতা নিয়ে স্বষ্ট এ ছুটি কাব্য বিদগ্ধ জনের চিন্তার 
ক্ষেত্রে যেন এক ঝটিকা প্রবাহের স্থষ্টি করেছিল। 
সংস্কৃত ভাবায় রচিত রুদ্ধগতি ‘০125850’ সাহিত্যের 
বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ভার অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ, ঝা” গঠন রীতিতে শুধু যে বিশিষ্ট এবং অভিনব 
ছিল তা নয়, 'তার মধ্যে বিধৃত ছিল মহান সৌন্দর্য 
এবং প্রাণবন্ত আবেগ । সংস্কৃত ভাষার মধ্যে নিগৃঢ় 

[ শেষংশ ৩৯৭ পৃষ্ঠায় ] 


sensation 


এ 


নিন্বেল্ডজীল্বল্দ শু সু ন্ডান্মব জজ 


নিৰ্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত 


স্থভাষচন্দ্রকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের অস্তনেই, 
একথ। ঠিক। কিন্তু আমাদের একথা মনে রাখা 
দরকার যে, সুভাষচন্দ্র একটি আকস্মিক স্থষ্টি নন। 
। সুভাষ নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন । 
সেই পরিণত সত্তাটিকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি 
করতে পারি। কিন্তু সেই পরিণতির পেছনের 
আয়োজনের খবরটা আমাদের কাছে সাধারণতঃ 
ধরা পড়ে না। সুভাষচন্দ্রের স্থষ্টির জন্যও দরকার 
ছিল একট! অনুকূল পরিবেশ, পটভূমি ও 
ক্রাস্তিকাল। সুভাষচন্দ্র একট। বেগবান জীবন- 
স্রোতের মৌহনা। উৎস তার অনেক দূরের উচ্চ- 
ভূমিতে। 

রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে দিয়ে যেই ভারতীয় 
রেনেসী, মধুসুদন-রবীন্দ্রনাথ হয়ে, শ্রীরামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দকে ছুঁয়ে তার অগ্রতিহত গতি । জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি-সমাঙ্গনীতির নিত্য- 
₹ নতুন পথপরিক্রমার পর ভারতীয় খন্ধমানস একটা 
সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে এসেছিল । প্রাচ্য 
আর পাশ্চাত্যের সেই অপূর্ব যৌগিক সমন্থয়ের পথ 
ধরে আমাদের জাতীয় চেতনা এক নতুন দিগন্তে 

ভাত্র "৮০-৩৬ - 


এসে পৌছেছিল। সুভাষচন্রর জন্ম সেই সমৃদ্ধ 
রসণালায়। 

তবু একথা" বলা চলে যে, তাকে বিবেকানন্দ 
যতোটা প্রভাবিত করেছেন, তেমনটি আর কেউ 
পারেন নি। সেদিক থেকে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের 
মানসশিষ্য | আর সুভাষ তো বনুব।র জানিয়েছেন 
যে, বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে, তিনি তার পদতলে 
আশ্রয় নিতেন। কিন্তু সময় এই ছুই মহাপুরুষকে 
বাস্তব সান্নিধ্যে কোনদিনই পৌছে দিতে পারল ন!। 
সুভাষ শুধু তার এঁকান্তিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে 
বিবেকানন্দের কাছেই পথনির্দেশ চাইলেন বারবার ৷ 

এমনিতেই সুভাষচন্দ্রের জন্ম এক অধ্যাত্ম- 
পটভূমিতেই। কাছেই পুরী। জগক্সাথদেবের . 
তীর্ঘক্ষেত্রে নিত্য সাধুসমাগম ৷ তার ওপর ধর্মপ্রাণ! 
গ্রভাবতী দেবীর অন্দর মহলে পাঁচালী-ব্রতকথার, 
পুজো-পার্ধণের স্নিগ্ধ মাধুর্য । রামায়ণ-মহাভারত 
সুভাযের নিত্যপাঠ্য। তবু যেন মন ভরে না। 
কৈশোর-যৌবনের লগ্নে স্বাভাবিক আত্মজিজ্ঞালা 
জাগল £ জীবনের উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য কি "এই 
অস্তিত্বের? 


৩১৮ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 

স্থুভাষ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে 
তিনি এক বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন। 
বারবার, মনে হয়েছে জীবন কী শুধু ইন্জিয়ন্থখের 
জন্য ? অস্তিত্ব কি শুধু পাধিব সাফল্যের স্মারক 
হয়ে থাকার জন্তই ? এমন সময়েই হাতে এল 
বিবেকানন্দের রচনাবলী । সমস্ত দেহেমনে এক 
অপাধিব রোমাঞ্চ লাগল | সেবার মধ্য দিয়েই 
মুক্তি আসে, আর সব মুক্তির চেয়ে বড় জননী- 
জন্মভূমির মুক্তি-বিবেকানন্দের এই বাণী 
সংবেদনশীল কিশোরের মনে এক আলোড়ন বয়ে 
নিয়ে এল । বিবেকানন্দের বইগুলো একে একে পড়ে 
ফেললেন । 

এ সম্পর্কে. তিনি লিখেছেনঃ আমি ব্য।কুল 
হয়ে খুঁজছিলাম একট! আদর্শ যার পেছনে 
আমি আমার সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করতে 
পারব, যেখান থেকে কোনো! অবস্থায় সরে 
আসার প্রশ্ন থাকবে না (আযান ইণ্ডিয়ান 
পিলগ্রিম-পৃঃ ৩২)। তিনি চাইছিলেন এমন 
একটা আদর্শ যার কাছে তার সমগ্র অস্তিত্বই 
হবে একটা বিশুদ্ধ নিবেদন। অবশেষে, বিবেকানন্দের 
মধ্যেই তিনি তা পেলেন। তিনি লিখেছেন: 
বিবেকানন্দের কাছ থেকেই জানলাম £ 'আত্তানো 
মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতাঁয় | জীবনের লক্ষ্য হবে আত্মমুক্তি 
আর জগতের সেবা । সেবা তো শুধু মানুষের নয়, 
দেশেরও। তার প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতাই তো! 
বলেছেন, স্বামীজীর চরণপৃজোই ছিল দেশমাতৃকার 
পুজো । দেশের প্রত্যেকটি কোণের কামনা যে 


প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার অন্তরে ( আন ইণ্ডিয়ান 
পিলগ্রিম_ পৃঃ ৩৮)। 

এই উপলদ্ধি তার মধো এনে দিল একটা! 
অনীহা । তিনি নিজের পরিবারের কাছ থেকেই 
যেন ক্রমে দূরে সরে গেলেন। এক বন্ধুকে লিখলেন ঃ 
যতে দিন যাচ্ছে, ক্রমেই যেন আমি বুঝতে পারছি 
যে, আমার জীবনের যেন বিশেষ একট! উদ্দেশ্য 
আছে, এর জন্যই যেন আমি জন্মেছি। এই উদ্দেশ্য 
থেকে আমি কিছুতেই সরে যেতে পারবো না। 

আরো লিখেছেনঃ যদি জগতের ব্যবহারে 


Ds 


আমার ৪:০:005 পরিবর্তন, অর্থাৎ ছুঃখ নৈরাশ্য ১ 


প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব আমার দুর্বপতা। 
কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে 
পর্বত আসছে কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান 
থাকে না__সেইরকম যার একমাত্র লক্ষ্য [0153300- 
এর দিকে, আদর্শের দিকে, তার ওসব দিকে মোটেই 
ভক্ষপ নেই ( পত্রাবলী-_পৃঃ ৫০ )। 


পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সেটা হল নিঃস্বার্থ 


সেবা । জননী-জম্মসভূমিই তাঁর সর্বপ্রধান আরাধ্য! 
দেবী। তবু সুস্পষ্ট নির্দেশ দরকার। হয়তো 
বিবেকানন্দের মতাই তিনি তখন কাছে পেতে 
চাইছিলেন এক আশ্চর্য দেবমানবকে | শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্ধানেই হয়তো “তনি একদিন সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে 
পড়লেন । ' (হিউ টয়, দি শ্প্রিংগিং টাইগার-_ 
পৃঃ .৯)৷ 

বার্থ হলেন অবশ্য তিনি। 
কিছুদিনের মধ্যেই | 


ফিরে আদতে হল 


৩১৯ বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র 


কিন্তু ইতিমধ্যে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আশা আব 
নৈরাশ্যের অনেক ভীবন্ত ছবিই চোখে পড়েছে। 
দুঃখিনী দেশজননী যেন এবার চোখের সামনে অনেক 
বেশী প্রকট, অনেক বেশী রিক্ততায় বাত্ময়। ভারত 
পরিক্রমার শেষে একদিন যেমন বিবেকানন্দ হলেন 
প্রেমিক সন্গাসী, সুভাষচন্দ্র৪ তেমনি ভারতপথিক। 
বিবেকানন্দের মতো! সুভাষচন্দ্রেরও মনে হয়েছে 
এদেশের প্রতিটি ধূলি ক ণা ও চিরপবিভ্র। 
ভারগতপথিক তাই দেশকে দেশ হিসেবে কোনদিনই 
দেখতে পারেননি । এদেশ তার কাছে ‘ডিভাইন 
মাদার ল্যাগু ৷ 

আমলে বিবেকানন্দ তার ভেতরে এনে দিয়েছেন 
এক এশী জীবনচৈতনা। বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার 
লিখেছেন : পরীক্ষার পড়ায় আর মন বসে না 
গী'ড়তের সেবা, দরিদ্রের ছুঃখমোচন ইত্যাদি কর্মেই 
সুভাষচন্দ্রের সময় কাটিতে লাগিল-**৮*"এই, সময়ে 
ডঃ সুরেশ বঁডুষ্যে মহাশয় €নং মির্জাপুর দ্বীটর 
মেডিকেল মেসে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন । 
এই দলে অনেক ভাল ভাল ছেলে ছিলেন। এঁদের 
উদ্দেশ্য ছিল বিবাহ না করে, দেশের সেব! করে 
ধর্সজীবন গ্রহণ কর!---বন্ধুর সহিত সু চাষচন্দ্র এই 
দলে যোগ দেন (সবার প্রিয় নুুভাষ-ন্ভাষস্থৃতি, 
পৃঃ ২৪৩ )। | | 

সুভাষচন্দ্র সহপাঠী দিলীপ কুমার রায় 


- সুভাষচন্দ্রকে উত্তরকালে৪ একবার মনে করিয়ে- 


দিয়েছিলেন তার .দব খণ পরিশোধের প্রয়োজনীতার 
কথা (রেমিনিসেন্স”, পৃঃ €০-৫১)। স্থভাষ 


স্বীকার করেছিলেন যে, ভেতরের আহ্বানে তিনিও 
মাঝেমাঝে ব্যাকুলতা বোধ করেন। কিন্তু দেশের 
কোটি কোটি মানুষের প্রতি তার পবিত্র কর্তব্য রয়ে 
গেছে। সেই ব্রত পালন শেষ হওয়া যে আগে 
দরকার। বিবেকানন্দও তো আত্মমুক্তি প্রার্থনা করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন ভতদিনা। মোক্ষ 
তো চাইবে স্বার্থপর পুরুষ । ডাকে মহীরুহ হতে 
হবে--ছায়! দিতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে, শাস্তি 
দিতে হবে অসহায় ক্লান্ত মান্ুষকে। ঈশ্বর যে 
বহুরূপে সন্মুখে । তাই বিবেকানন্দ জেনেছেন ঃ 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর | 

তাই ন্ুভাষচন্দ্রের দেশসেবাও ঈশ্বরসেব!। জননী 
জন্মভূমিই, আদি ও অনন্ত সেই ঈশ্বর । 

যোগ আর সাধনার রঙ্রপথে বিবেকানন্দের বাণী 
সুভাষের অন্তরে কোন্‌ এক -দুম্ডেয় ইজিত বয়ে 
আনে। প্রথম কৈশোর. থেকেই সেই, মর্বাণী 
হাতছানি দেয়। অহনিশ শুধু ডাকে। ডাকে 
ভারতবর্ষ । ডাকে তার দেশ, যে-দেশ মাতৃম্বরূপ! 1; 

বীর সঙ্স্যাী- বিবেকানন্দ বৈদান্তিক.. হয়েও 
সাধনার পীঠস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই 
ভারতের মাটিকেই। একদিন তিনি -ফয়ারবাকের 
চাইতেও দৃপ্ত+5ে ঘোষণা করেছিলেন-_ আমি সেই 
ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না, যিনি এই জীবনে আহার 
ন! দিয়ে পরজীবনে শাস্তির আশ্বাস দেন। তার 
কাছে যে ধর্ম, বিশ্বাস ও আত্ম প্রত্যয়ের ধর্ম নয়, য! 
চারদিকের জাগতিক দুঃখদুর্দশার উপশম করতে 
সাহাযা করে না, তা-ধমই নয়। তিনি বলেছেন { 
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যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূশত; অভিন্ন, তখন জীবের 
সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুইই এক | বিশেষ এই, 
জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তা দয়া, 
প্রেম নয়, আর আত্মবুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তা 
প্রেম 1."অধৈতনিষ্ঠ আমরা, আমাদের জীববুদ্ধি 
বন্ধনের কারণ। স্ৃতরাং আমাদের অবলম্বন প্রেম, 
- দয়া নয়। 

এই প্রবুদ্ধ চেতনাই আনে আত্মনিবেদনের শক্তি । 
তখন দুরহ কর্তব্যেও পিছু হঠার প্রশ্ন ওঠে না। 
একদিন নিঃস্ব সন্মানী বিদেশযাত্রার সময় নিভাঁক 
ভাবে বলেছিলেন_-“আমার পরিচয়লিপি আমার 
ললাটেই লেখ1।” এই দু্দমনীয় আত্মবিশ্বাস নিয়েই 
সুভাষচন্দ্র বিদেশ যাত্রার সময়ে গান্ধীর পরিচয়পত্র 
না পেয়ে, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অকিঞ্চিংকর পরিচয় 
পত্রটি জাহাজের ডেকে বসে ছি'ড়ে ফেলেছিলেন । 
তারপর, কতো দুর্গম পথ, কত নিঃসঙ্গ যাত্রর সে এক 
অলৌকিক মহাকাব্য তার জীবন। বাইরে রূপান্তর 
ঘটেছে কতো। কখনো গিয়াউদ্দিন। কখনে! 
অর্লান্দো মাসাতো। । আবার কখনো মাতলুদ] | কিন্ত 
আসল পরিচয় একটাই-_ভারতপধিক। যেন মনে 
পড়ে সেই কম্কুক্ £ মা জগদম্বে, হে গুরুদেব ! তুমি 
চিরকাল বল্‌তে--এ বীর । আমায় যেন কাপুরুষ 
হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই 
: উৎপংস্তাতেইস্তি মম কোইপি - সমানধর্ম। _এই 
ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে 
আমার মতো, সে আমায় বুঝবে। বিবেকানন্দ 
আরো বলেছেন-_সফল বলের শ্রেষ্ঠ বল চরিত্রবল। 


যে নিজেকে সিংহ বলে জানে, সেই জগজ্জালের 


পিগ্রর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে । নির্গম্ছতি 
জগজ্দালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। স্ুভাষও তাই 
আত্মস্থ হয়েছেন। লিখেছেন £ এতদিন পরে নিজের 
শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন 
আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে ?.----তরুণের 
গ্রনুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে, তখন জীবনের 
মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ 
আবার দেখ! দিবে ( তরুণের স্বপ্ন পৃঃ ১৯)। 

দেশসেবা তাই ভার কাছে সাময়িক কোনে! বৃত্তি 
নয়! এট! তার আত্মনিবেদন। আর সেই 
নিবেদিত লোকসেবায় তার আহ্বানও ঠিক 
বিবেকানন্দের মহামন্ত্রের মতো £ বঙ্গধ্জননী আবার 
একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাইসকল, কে 
তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এস। মায়ের 
হান্তে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, 
দারিদ্র্য ও কারাযন্রণ।। যদি এইসব ক্লেশ ও দৈন্য 
নীলকণ্ের মতো গ্রহণ করিতে পারো, তবে তোমরা 
এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে... 
তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চল্বে না। 

এ যেন সেই ছন্দুভিধ্বনি ; উত্তিষ্ঠত জাগ্রত. 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত । 

সুভাষ বলেছেনঃ আমি যদি জীবনে মুক্ত 
ভারতবর্ষের রূপ ন! দেখিতে পারি, তবে যেন 
ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে 
পারি। (নৃতনের সন্ধানে পৃঃ ১৭৬ ) 1 


স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বিবেকানন্দ 


- 


A. 
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বলেছিলেন, ‘তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের 
ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না তুমি জন্ম 
হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। সুভাষ তাই 
লিখেছেন নিজের জীবন পুর্ণরূপে বিকশিত করিয়া 
ভারত মাতার পদাশুজে অগ্লিম্বপ নিবেদন 
করিব এবং এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের মধ্য দিয় 
পূর্ণতর জীবন লাভ করিব_এই আদর্শের দ্বার। 
আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম | আরো লিখেছেন: 
মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি 
-_কায়মন যদি সেই মহান্‌ আদর্শের সুরে বাঁধিয়া 
থাকি-__মআদর্শের সহিত যদি নিজের অস্তিত্ব মিশিয়া 
থাকে- তাহা! হইলেই আমি সন্তুষ্ট, আমার জীবন 
জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার ( এবং বোধ হয় 
ভাগ্য বিধাতার ) কাছে ব্যর্থ নয় ( তরুণের স্বপ্ন 
পৃঃ ৪৩ )। 

বিবেকানন্দ চেয়েছেন যুবা, আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িঠ, 
বলিষ্ঠ, মেধাব! ভারতসন্তান। তিনি মানুষ গড়ার 
মন্ত্র নিয়েছিলেন। সুভাষ লিখেছেনঃ ১৫ বম? 
পূর্বে যে আদর্শ বাঙলার ছা্রপমাজকে অনুপ্রাণিত 


করিত, তাহা! স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে 


আদর্শের প্রভাবে তরুণ সন্তানকে ষড়রিপু জয় 
করিবার, স্বার্থপরতা ও স্লগ্রকার মলিনতা হইতে 
যুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুক্ধ বুদ্ধ জীবন- 
লাভের জম্য বদ্ধপরিকর হইত | সমাজ ও জাতি- 
গঠনের মূল-_ব্যক্তিত্ববিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ 
সর্বদা! বলিতেন, man making is my mission 


- খঁ৷টি মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য 


( তরুণের স্বপ্ন পৃঃ ১১৪ )। সুভাষ চন্দ্রের মতে 
তাই দেশকরী' তথা তরুণের অবশ্যকর্তব্য স্বামী 
বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ। তিনি লিখেছেন? 
তাহার বই-এর মধ্যে 'পত্রাবলী ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ 
শিক্ষাপ্রদ :--পত্রাবলী ও বক্তৃতাগ্ুলি না পড়িলে 
অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয় (হরিচরণ 
বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ )। তিনি মনে করিয়ে 
দিয়েছেন যে, রামকৃষ্ণ সাহিত্য অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট সাহিত্য 
হতেই পারে না। আর সেইজন্যই চরিত্রগঠনের জন্য 
এই গ্রন্থগুলো অপরিহার্য । 

সুভাষচন্দ্র মণে করতেন যে, পরাধীন দেশে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ইজম্‌ হল ন্যাশনালিজম্‌ বা 
জাতীয়তাবাদ । এই জাতীয়তাবোধের শষ্টা হিসেবে 
তিনি বিবেকানন্দের অবদান কখনো ভুল্তে 
পারেন না। তিনি বলেছেনঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস 
নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়! সর্ব ধর্মের যে 
সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই ন্বামীজীর 
জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ. ভারতের 
জাতীয়তার মূল ভিন্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল- 
মত সহিষুত।র প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই 
বৈচিত্রাপূর্ণ দেশে জাতীয়তাসৌধ নিমিত হইতে 
পারিত না ( হুগলী জেল! ছাত্র সম্মেপন, ২১-৭-২৯ )1 
বিবেকানন্দ কখনোই স্বীকার ব্রেন নি যে, ভারতের 
জাতীয় এক্য ইংরেজের স্যষ্টি। তিনি 'একথা বারবার 
বলেছেন যে, ভারতবাসীর অস্তনিহিত এক্য এক 
বিরাট দার্শনিক-ধর্মীয় এঁহত্য-সঞ্জাত। নেই 
এশীচেতনাই বাহ্যিক অনৈক্যের মধ্যেও এদেশের 
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মানুষকে এক মিলনের স্থৃত্রে গ্রথিত করে রেখেছে । 
সুভাষ সেকথ। মেনে নিয়েছেন। তিনিও লিখেছেন 
যে, সমন্বয় ও এক্য রয়েছে ভারতের প্র!ণশক্তিতে, 
ভারতবাসীর জীবনদর্শনেই। এই সমন্বয় শুধু হল ন! 
ইংরেজের সঙ্গে ( ইণ্ডিয়ান স্্রগল্‌__২৯২০-৪২, 
পৃঃ ১১ )। 
সেই জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতেই এক সমৃদ্ধ দেশ 
গড়তে হবে । বিবেকানন্দ সন্যাসী হয়েও চেয়েছেন 
এক সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ অ.ত্মপ্রকাশ করুক। 
এদেশ উপমন্থা-মারুণির দেশ-- একথা ভুল্‌লে চল্বে 
না; তেম্‌নি মনে রাখতে হবে যে, এট! বৈজ্ঞানিক 
যুগ । তাই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার ভিত্তিতে 
সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হবে। স্ুভাষও তেমনি বলেছেন, 
প্রাচীন ও বর্তমানের যোগস্থত্র স্থাপন করতে হবে। 
তিনি কালচার ও নিভিলাইজেশন-এর মধ্যে পার্থক্য 
‘নির্ণয় করে মন্তব্য করেছেন যে, ভারত তার কালচার 
বা সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সিভিলাইঞ্জেশনকে গুরুত্ব 
দেয় নি। 
মধ্যে সমন্বয়সাধন না করলে বর্তমান ছূর্গতি থেকে 
আমাদের মুক্তি নেই ( পিরামিড-সম্পর্কিত রচন। )। 
বিবেকানন্দ লিখেছিলেন £ ভারতবর্ষ যাদ আবার 
উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার গুপ্তভাস্তারে যাহা 
সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ 
করিতে হইবে এবং বিনিময়ে শ্ন্তে যাহা দিবে তাহ! 
গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইব | 
. সুভাষ ভারতের জাতীয়. আদর্শ সম্বন্ধে অতান্ত 
শ্রদ্ধাশীল । তিনি লিখেছেন £ ভারতের এক্ট! বাণী 


আধ্যাত্মিক 'ও জাগতিক জীবনের 


আছে, সেট! জগৎ-সভায় শুনাতে হবে, ভারতের 
শিক্ষার (০91686) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা 
বিশ্বমানবের অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না 
করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না ( তরুণের 
স্বপ্ন- পৃঃ ১৫)। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এবিষয়েও 
সচেতন যে, বিদেশ থেকে ভারতের গ্রহণীয় অনেক 
কিছুই আছে। তাই তিনি বলেছেন যে, বিদেশে 
প্রচলিত সমস্ত গ্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতকে 
পরিচিত হতে হবে। পূর্ব থেকেই সংস্কার বা 
আবেগদ্ধারা পরিচালিত হলে, সেট। হবে মারাত্মক ভূল 
( জেনেভার ভাষণ, ১৯৩৪)। সুভাষের লক্ষ্য ভাই 
সমন্বয় সারা বিশ্বের গ্রহণীয় আদর্শঝুলোর মধ্যে 
একট! যৌগিক সিন্থেসিস ( টকিও বক্তৃতা, ১৯৪৫ )। 
একটি নিবন্ধেও তিনি এই কথাটি বলেছিলেন 


(ফরওয়ার্ড ব্লক__ইট্‌স্‌ জাষ্টিফিকেসন,, ইণ্ডিয়ান ৷ 


ট্রাগ ল্‌_১৯২০-৪২, পৃঃ ৮৭) ৷ শুধু স্বাধীন দেশ 
নয়। তার স্বপ্ন আরো! মনেক বড়। তিনি চেয়েছেন 
মানবসভ্যতার মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম, আদর্শগুলোর 
ওপর ভিত্তি করে এক নতুন দেশ ও জাতি গড়ে 
তুল্তে। সেই সমাজে জাতি ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ 
মুক্ত সম্ভবপর হয়ে উঠবে ( মহাজাতি সদনে প্রদত্ত 
বক্তৃতা, ক্রশরোডস্‌_পুঃ ১৮৪ )। 

মহা জাতি সদনে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে রাঁজ। রামমোহনের নামই উল্লেখ করেছিলেন । 
কিন্তু সুভাষচন্দ্র যুক্ত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নামও । 
লক্ষাণী য়যে, সুভাষ বিবেকানন্দের নামোল্লেখ করেন 
নি। অধ্যাপক শঙ্বরীপ্রসাদ বনু লিখেছেন? 


A 


ঢু 


৩২৩ 
রামকৃষ্ণের মধ্যেই বিবেকানন্দ আছেন, সেই জন্যই 
কি? তা কিছুটা সত্য, কিন্তু আসলে মনে হয়, 
বাংলাদেশের জাগরণের ছুই বিশুদ্ধ প্রতীককে তিনি 
গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ; বিশুদ্ধ আধুনিকতার 
রামমোহনকে, বিশুদ্ধ চিরন্তনতা রামকৃষ্ণকে। 
বিবেকানন্দ উভয় সংস্কৃতির মিশ্র স্থষ্টি, যদিও তার 
মূল চিরস্তুনতার মধ্যেই । সেইজন্যই সুভাষচন্দ্র 
বিবেকানন্দকে পুর্ণাজিক ব্যক্তিত্ব মনে করতেন। 
তার কাছে সমস্ত সত্য ও শক্তি আধুনিকতার 
গর্ভে আবিভূতি হয়ে বিবেকানন্দ নাম ধরেছিল 
( মহাজাতি সদন £ ছুই অভিভাষণ, জয়ন্তী, পৌষ, 
১৩৭৫ )। রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মবিপ্লব ও 
কষ্টিবিগ্নবের সূচনা করেছিলেন, তা যখন রাষ্ট্বিপ্লব 
ও সমাজবিপ্লবের মধ্যে পরিবতিত হয়ে গেল, তারই 


বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র 


সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দকে দেখেছেন। 


সুভাষ জানিয়েছেন যে, 'ম্বরাঞ্জ জনসাধারণের 
জহ্য*_দেশবন্ধুর এই বাণী এদেশের রাজনৈতিক 
জীবনে একেবারে নতুন। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ 
তার বর্তমান ভারতে? প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা 
লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যত্বাণীর 
প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ শুনা যায় নাই 
(হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা, মান্দালয় জেল, 
২০.২. ২৬)। যে জ্ঞনকর্ম স্বামীজী ভারতকে 
দান করেছেন, তারই প্রয়োগ চিত্তরপ্রন-সুভাষচন্দ্র । 
তাই সুভাষ লিখেছেন : যে গণতন্ত্র বিবেকানন্দ 
প্রচার করেছেন, সেই গণতন্ত্রই দেশবন্ধু দাসের লেখায় 
ও কাজে প্রকাশ পেয়েছে। নারায়ণ বাস করেন 


তাদেরই মধ্যে ধীরা চাষ করেন। কঠিন পরিশ্রম করে 
আমাদের অল্পের ব্যবস্থা করেন, দারিদ্র্যের পেষণে 
পিষ্ট হয়েও ধরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোক- 
বন্তিকা ম্ব/লিয়ে রেখেছেন। 

বিবেকানন্দ বলেছেন, উপনিষদ কি বলে 2 সকল 
জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, হুঃখী, 
পদলিতদের উচ্চরবে আহ্বান করে নিজের পায়ের 
উপর দীাড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা 
--দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক 
স্বাধীনতা_-এই উপনিষদের মূলমন্ত্র । এই বাণী 
সুভাষকেও মুগ্ধ করেছে। তিনি লিখেছেন ঃ 
স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়| Freedom, 
freedom is the song of the soul’, এই বাণী, 
যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া 
নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও 
উন্মন্তগ্রায় করিয়া তোলে ( স্থগলী জেল! ছাত্র 
সম্মেলন, ২১. ৭. ২৯)। তিনি আরো বলেছেন 2 
এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাজীণ 
স্বাধীনতা । এই নৃতন স্বাধীন ভারতে যাহারা 
জম্মিবে, তাহারা মানুষ বলিয়! জগৎ সভায় পরিগণিত 
হইবে ( মেদিনীপুর যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণ, 
২৯.১২,২৯)। তিনি চেয়েছেন একট! নুতন 
সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসম্পন্ন সমাজ’ যে সমাজে ব্যক্তি 
সর্বভাবে মুক্ত হইবে? । 

এই মুক্তির সাথে সামঞ্জস্ত রক্ষা করেই বিবেকানন্দ 
চেয়েছেন সমাজতন্ত্র, যাকে আধ্যাত্মিক সমাজত্স্্র বল! 


.৩২৪ জয়শী, ভার ১৩৮০ 


যেতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই 
চারশ্রেণীর হাতে যে রাষরক্ষমত! চক্রাকারে পরিবতিত 
হয়, বিবেকানন্দ সেট! মনে কবিয়ে দিয়েছেন। তিনি 
স্পষ্টতঃই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা শুর্রবুগ আর 
এই সমাঁজতগ্বই এযুগের অমে৷ঘ সত্য | নিবেদিতা 
লিখেছেন, দ্বামীজী বত্রিশ বছর আগেই বুঝেছিলেল 
যে, নতুন এক আলোড়ন আস্ছে রাশিয়া বা চীন 
থেকে। সেই মানবতার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ুক 
এদেশেও, এটাই ছিল ভার কামন।| নুভাষচন্ও 
এই সমাজতন্ত্র আর বিবেকানন্দের দিব্য দর্শনকে 
বারবার প্রণাম জানিয়েছেন | বিবেকানন্দের কথ! 
উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন যে, ধনতন্ত্রের পতনের 
“পর বিবেকানন্দের প্রগতি চক্র অনুযায়ী সমাজতন্ত্র 
আসতে বাধ্য (আ্যান্‌ ইণ্ডিয়ান পিল গ্রাম, পৃঃ ১৭৯)। 
বলেছেন £ অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং 
ব্ণ-ধর্-নিধিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) 
যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ৪ সুবিধা 
পায়, তার ব্যবস্থা করিতে হইবে ( তরুণের স্বপ্ন 
১৬১) । আর সেইজন্য তিনি যে রাষ্ুবাবস্থা গ্রহণ 
করতে বলেছেন, যাতে ‘হাভ নট্দ্*দের কল্যাণ সাধিত 
হয়, এমন কি ‘হাভস্‌’-দের স্বার্থের বিনিময়েই 
( হরিপুরা ভাষণ, ১৯৩৮ )। 

কিন্ত বিবেকানন্দের মতোই সুভাষ জানতেন বে, 
সমাজতন্ত্র চুড়ান্ত বা আদর্শ কোনো ব্যবস্থা নয়। 
বিবেকানন্দ একে চেয়েছিগেন কারণ, একেবারে 
না থাকার চাইতে কিছু থাকা ভাল__এই যুক্তিতে ৷ 
তিনি চেয়েছিলেন অন্যান্য যুগের মহৎ আনর্শগুলোর 


সাথে সমাশ্রতন্ত্রেরে এক সমন্বয়, নুভাষচন্দ্রও 
সমঘ্বয়বাদ। তিনিও পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্রদর্শনের 
মহৎ দিকগুলো নিয়ে এক যৌগিক আদর্শকে গড়ে 
তুলতে চেয়েছিলেন, যার নাম সাম্যবাদ । তিনি 
তাই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সমাজতন্ত্র ভারতে 
কোনো অপরিচিত তত্ব নয়। প্রাচীন ভারতেও এর 
নিদর্শন ছিল, ব্তমানেও এর প্রচলন রয়েছে! 
বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের ধারণার কথ উল্লেখ করে 
সুভাষ লিখেছেন, এই সমাজতন্ত্র মার্স-এর পুথি 
থেকে আসে নি! এটা ভারতের প্রবুদ্ধ চিন্তারই 
ফসল। | 

কৈশোবে বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সফল করার 
জন্য সুভাষচন্দ্র দলগঠন করেছিলেন। নিজেদের 
তার! পরিচয় দিভেন নব্য-বিবেকানন্দ পশ্থী বলে। 
স্থভাষ লিখেছেন_-বিবেকানন্দের আদর্শ তার 
শিষ্তরাই ভুলে গেছেন, আর আমর! তাকে রূপ 
দেওয়ার প্রতিজ্ঞ! নিয়েছিলাম (আযান ইণ্ডিয়ান 
পিলগ্রিম_পৃঃ ৫৫) 

ডঃ বিমানবিহ।রী মজুমদার এই উক্তি উদ্ধৃত করে 
মন্তব্য করেছেন বে বিবেকানন্দের আদর্শ বল্‌্তে 
সুভাষ সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথাই বুঝিয়েছেন 
( মিলিট্যান্ট ন্যাণনাপিজ স্‌ ইন্‌ ইত্ডিয়া_-পৃঃ ৪৫)। 

শতাব্দীর অন্ধতমসা ভেদ করে স্বামীজী একদিন 
আলোকের দূত হিসেবে জরাগ্রন্ত দ্রাতির সামনে এসে 
দ্রাড়িয়েছিলেন । শুনিয়েছিলেন অভীঃমন্ত্র_ জাগরণের 
এক দৃপ্ত-মাহবান। আঘাত করেছিলেন জড়বাদকে, 
কুনংস্কারকে, নিচ্করিয়তাকে, কাপুরুষতাকে | গৈরিক 


৩২৫ বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র 
ডি বন্ন পরেও তিনি শুনিয়ে গেছেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র আর মুক্তির কথা । বলেছেন, আমাদের 
আবশ্যক শত্তি--কেবল শক্তি। আমাদের উপনিষৎ- 
সমূহ শক্তির বৃহৎ আকরম্বরূপ। উপনিষদ যে শক্তি- 
সঞ্চারে সমর্থ, তাতে তা সমগ্র জগৎকে তেজন্বী 
করিতে পারে। 
স্ুভাষচত্্রও সেই শক্তির কথা বলেছেন। 
অস্তুনিহিত শক্তির উদ্বোধন চেয়েছেন সারা জীবন 
ধরে। শ্রান্তক্লান্ত জরাজীর্ণ জাতীয় জীবনে 
এনেছিলেন আপোষহীন সংগ্রামের উজ প্রেরণ। । 
তিনি লিখেছেনঃ সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী 
বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে £ 
পুজ| তার সংগ্রাম অপার, 
সদ! পরাজয়, 
তাহ! ডরাক শ্যামা, 
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্তামা। 


(- তরুণের ব্বপ-পৃহ ১৪৫) ] 


ডঃ অতীন্দ্রনাথ বন্দু তাই মন্তব্য করেছেন যে, 
দেশপ্রেমের যে দীপ্ত আলোকবতিক। দ্বালিয়েছিলেন 
বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রেই তার শেষ আর শ্রেষ্ঠ 
গ্রতিফলন | সেইজন্তই, ডঃ বস্থুর মতে, সুভাষচন্ত্রেই 
- বিবেকানন্-যুগের অবসান ঘটে গেল (পৃঃ ১২০-২১ 
--স্বামী বিবেকানন্দ_-স্টাডিজ ইন বেঙ্গল রেনেস।)। 
এমনি কথাই লিখেছেন অধ্যাপক নিমাই নাগ 


তে ৮৬--৭ 


চৌধুরী । ভার ভাষায় £ ভারতের সে সব উজ্জল 
নক্ষত্র বিবেকানন্দের নিকট থেকে অগ্নিদীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
(যুগান্তর, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ )। 

সুভাষচন্দ্র কথা ভাবতে গিয়ে তাই 
তারাশঙ্করের মনে পড়েছে বিবেকানন্দের কথা! 
তিনি লিখেছেন ঃ এই প্রসঙ্গে শতাব্দী পারের আর 
এক বীর্ষবান সন্যাপীকে মনে পড়ছে। আমাদের 
মাতৃভূমি যধন এক শতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্তযভূমি 
থেকে আগত জড়বাদী চিন্ত|-বন্ার তরঙ্গাঘাতে প্লাবিত, 
ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ ও বিপর্ষস্ত হচ্ছিল, তখন এমনি এক 
অকুষ্ঠ-জীবন, বীর্যবান, তরুণ সন্ন্যাসী সেদিনের সেই 
প্লাবনকে আপনার কঠে/চ্চারিত বাণীতে, তর্জনী- 
শাসনে শাসন করেছিলেন (নেতাজী-ম্মারক-গ্রন্থ 
সমিতি (১৯৭০) কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 
নেতাজী )। 

বিবেকানন্দের আদর্শবাদের কাছ থেকে শক্তি- 
সঞ্চয় করেই সুভাষও ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন 
বিদেশী শোষণ আর স্বদেশীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে। 
উভয়ের সংগ্রামই জাতীয় মুক্তি আর সমৃদ্ধির । 
উভয়ের রুদ্ররোষ ক্ষুদ্রতা, জড়তা আর সংস্কীর্ণতার 
বিরুদ্ধে। মনুষ্যত্ব আর মহত্বের উদ্বোধনের জন্যই . 
দুইটি জীবনই নিবেদিত ৷ 
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২ এক স্মরণীয় দিন | 


প্রবন্ধ 


সশ্ুস্ততল ও কাল উক্ত র্লালিক্কাল 


শিবদাস চক্রবর্তী 


ক্রৌঞ্চীর বিরহ-শোকে অভিভূত মহামুনি 
বান্মীকির কণ্ঠ থেকে যেদিন সহসা উৎসারিত হলো 
সেই আদি কবিতা__-“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ 
শাশ্ব হী সমাঃ, সেদিনট। ছিল বিশ্বলাহিত্যের ইতিহাসে 
কারণ, সেই দিন গগ্ময় মানব- 
ভাষার গর্ভ থেকে জন্ম নিল কাব্যময় কথা । করুণ- 
মধুর ভাবে-ভরা অভিনব ভঙ্গির সে ভাষ!। মুনি 
নিজেই মোহিত হলেন আপন কণ্ঠোসারিত কথার 
কলকল্লোল ধ্বনি শুনে। আপন মনেই তিনি বলে 
উঠলেন--'কিমিদং ব্যান্বতং ময়া”। এ আমি কী 
উচ্চারণ করলাম! শোকের বেগ প্রশমিত হলে 
শিষ্যকে ডেকে বাল্মীকি বললেন,__পাদবদ্ধ, সমাক্ষর- 
পদবিশিষ্ট, তন্ত্রীলয়-সমন্থিত এই যে আমার বাণী, 
এর জম্ম হয়েছে শোক থেকে । সুতরাং এর নাম 
হোক শ্লোক । রামায়ণে কাব্যের জন্মরহস্ত সম্পর্কে 
এই কাহিনী প্রচলিত আছে। আদি কবির সেই 


আদি শ্লোকই যে পরবর্তাকালের বিপুল বিচিত্র সংস্কৃত 


কাব্য-সাহিত্যের আদি উৎস,-:এ কথা এখন 
অবিশ্বীস্ত বলেই মনে হয়। 

আধুনিক বাংল! 
অনেকাংশে এমনি 


কাব্য-ভাষার জন্মকথাও 
রহস্যময় । আধুনিক বাংল! 


কাব্যের আদি কবি মধুস্থদন যেদিন তার দ্বিতীয় 
নাট্কৃতি ‘পদ্মাবতী নাটক’-এ অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ্ধ- 
সংলাপ ব্যবহার করলেন, সেদিনটিও আধুনিক কাব্য- 
কবিতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। দ্বিতীয়াঙ্কের 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকীর স্বগত সংলাপের ভাষাই 
প্রকৃতপক্ষে মধুসুদনের কবি-কণ্ঠোচ্চারিত আধুনিক 
যুগের আদি কাব্য-ভাষ! £ ্‌ 

“আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন 

সে অমূল্যধন কভু সহজে কি তিনি 

প্রদান করেন পরে ? গল্জরাজ-শিরে 

ফলে যে মুকুতারার্জি, কে লভয়ে কবে 

সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে 

সে শিরঃ ?' 
স্ব-ক নিঃস্থত এই বাক্ভঙ্গির অভিনবস্বে মোহিত 
হয়ে মধুসুদন সেদিন বাল্সীকির মন্তো কোনে! উচ্ছস- 
বাণী উচ্চারণ করেছিলেন কি ন! জান! যায় না, তবে 
পয়ার-লাচাড়ি-লাঞ্ছিত৷ বাংল! কাব্যলক্ষ্মী যে মুক্তির 
স্বস্তিতে পুলকিতা হয়েছিলেন, এ কথা ব্বচ্ছন্দেই 
অনুমান করা চলে | 

মধুনুদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য-ভাষা 
আবিষ্কার সম্পর্কেও কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। 


৩২৮  জ্য়লী, ভাদ্র ১৩৮৩ 


ব্যাঙ্ক ভার্সে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাবোর সঙ্গে 
মধুসূদনের পরিচয় ছিল গভীর । “শযিষ্ঠা নাটক’ 
রচনার সময়েই ভার মনে হয়, যতদিন না ব্রযাঙ্ক 
ভাসে'র আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন হয়, 
ততদিন বাংলা নাটকের উন্নতির তেমন আশা নেই! 
বলা বাহুল্য, তখনও পর্যন্ত মধুন্থুদনের মন রাঢ় বের 
লোককে “অলীক কুনাট্য রঙ্গের মোহপাপ থেকে 
মুক্ত করবার দিকেই নিবদ্ধ ছিল, বাংল! কাব্যের 
উন্নতির জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। 
মহারাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন মধুসুদনের 
গুণগ্রাহী এবং সাহিত্যকর্মে ভার সহৃদয় সুহৃদ | 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সেদিন 
সন্ধ্যাবেলায় পাঁইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার 
বাগানবাড়িতে 'রদ্বাবলী” নাটকের মহলা! হবার কথা। 
অভিনেতার! আসতে শুরু করেছেন। মধুসুদন এবং 
ষতীন্দ্রমোহন হ*জনে সেই বাগানবাড়ির নীচের তলায় 
সোফায় বসে আলাপনে রত। কথায় কথায় মধুস্থুদন 
বলে উঠলেন--'ষতদিন না বাংল! ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ 
প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন বাংল! নাটকের প্রকৃত উন্নতির 
আশা নেই? । 
[উত্তরে যতীন্্রমোহন বললেন__“আমার মনে হয় 
না যে বাংলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ-প্রাবর্তন সম্ভব ; 
আর আমাদের বাংলা ভাষার গঠন এবং প্রকৃতি 
যেমন তাতে এই ভাষা অমিত্রচ্ছন্দের মহান্‌ গাস্তীর্য 
এবং সুললিত পদবিম্যাসের উপযোগী হতে 
পারে না? 
" মধুস্থদন বললেন_-“আমি আপনার সঙ্গে একমত 


হতে পারি নে; আমার মতে একবার চেষ্টা করে 
দেখ! উচিত ৷? 
যতীন্দ্রমোহন বললেন--‘অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ 
করে স্বগায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখ! কবিতাটা! আপনার 
মনে আছে কি?’ 
মধুন্দন দমবার পাত্র নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
জবাব দিলেন--'বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অমিত্রচ্ছন্দ 
লিখতে পারেন নি বলে আর কেউ লিখতে পারবেন 
না, একথা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে ন! !? 
যতীন্দ্রমোহন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বললেন 
_-আমি যতদুর জানি, ফরাসী ভাষার মতে সমৃদ্ধি- 
শালিনী এবং বিস্তৃত ভাষায়, অমিত্রচ্ছন্দে রচিত ' 
কোনে! কাব্য-গ্রন্থ নেই | 
এবার মধুন্থদন মৃতু হাস্যে বলে উঠলেন__ 
‘আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গাল! 
ভাষার জননী, যার তুল্য সমৃত্ধিশালিনী ভাষ। আর 
নেই |”, 
ষতীন্দ্রমোহন উত্তর দিলেন--সে কথা সম্পূর্ণ 
সত্য । যদিও বঙ্গভাষ। বলশালিনী প্রস্থতির হুহিতা, 
তবু এখনও তাকে ছুবলা বলেই মনে হয়? । 
মধুসূদন হেসে বললেন_-“যদি আমি আপনাকে 
অল্পদিনের মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝিয়ে দিতে না পারি, 
তা’ হলে আপনি আমাকে যা’ ইচ্ছা তাই বলবেন ; 
আর যদি আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে, বাঙ্গাল! 
ভাষা| অমিত্রাঙ্ষর ছন্দে কাব্য রচনার সম্পুর্ণ উপযুক্ত, 
তা'হলে আপনি-_? 
সধুসুদনের মুখের কপা শেষ করতে না দিয়েই 


৩২৯  মধুন্থদন ও ভার উত্তরাধিকার 


যতীন্্রমোহন বলে. উঠলেন_-তা হলে আমি 
আপনার গ্রন্থ-মুদ্রণের সমস্ত বায়ভার বহন করবো = 
আর সম্পুর্ণ পরাজয় স্বীকার করবে!” 
আনন্দে উৎফুল্ল মধুস্থদন হাততালি দিয়ে 
বললেন-_'হয়েছে, আপনি হ'তিন দিনের মধ্যেই 
আমার কাছ থেকে অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কবিতার 
কিছু অংশ শুনতে পাবেন এই বিতর্কের তিন 
চার দিনের মধ্যেই ‘তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের’ প্রথম 
সর্গ রচনা শেষ হয়ে গেল £ 
" ধবল নামেতে গিরি হিমদ্রির শিরে_- 

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ; 

সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল, 

যেন উদ্ধবাছু সদা, শুভ্রবেশধ।রী, 

নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শুলী_ 

যোগিকুলধ্যেয় যোগী !..." 

জলদমন্দ্রন্রে উচ্চারিত “তিলোত্তমা সম্ভব 

কাব্যের’ এই প্রারস্তিক পংক্তিগুলির মধ্যেই সেদিন 
বাংল। কবিতার মুক্তিমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল । পয়ারের 
বেড়া-ঘেরা বাংল! কাব্যের সীমিত সমতলভূমিতে 
মধুসূদন যেদিন ধবল গিরি শিখর থেকে আনীত 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবাহের উপলব্যিত বন্ধুর গতিবেগ 
প্রবাহিত করালেন, সেইদিন থেকেই আধুনিক যুগের 


বাংলা কাব্যের জয়যাত্রার রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে- 


গেজ | 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনবতৃকে সেদিন অনেকে 
স্বাগত জানিয়েছিলেন» অনেকে আবার ধিক্কার 
জানিয়ে লঘু করবার চেষ্টা করতেও কুষ্টিত হননি। 


নতুনের পত্তনের প্রয়াস জনমানসে এমনিভাবেই দ্বৈত 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে থাকে । এতে বিস্মিত হবার 
কিছু নেই। যাই হোক্‌, মধুস্থদন ছাড়! হর ধাদের 
দূরদৃষ্টিতে সেদিন অমিত্রাক্ষরের ভাবী সম্তাবনাময়তা 
ধর! পড়েছিল, তাদের মধ্যে মনস্বী রাজেন্দ্র লাল 
মিত্র, মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, পণ্ডিত 


- দ্বারকানাথ বিদ্ধাভূষণ এবং হরপ্রসাদ- শান্ত্রীর নাম 
উল্লেখ্য । বিরক্ত 


ভিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথম ছুই সর্গ রাজেন্দ্র লাল 
মিত্র-সম্পাদিত বিবিধার্ঘ মন্হে, ১৭৮১ শকাব্দের 
শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে (জুলাই ও আগষ্ট, ১৮৫৯) 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিলোত্তমার শিল্প- 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজেন্দ্রলাল একখানি পত্রে 
রাজনারায়ণ বন্থকে লিখেছিলেন_-1 18 the 
first and most successfull attempt to 


‘ break through the jingling monotony 


of the Payar, and as a poem the best 
we bave in our language.’ - এরপর ১৭৮২ 
শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ‘বিবিধার্থ মন্ত্রহে’ তিনি 
তিলোত্তমার এক আুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ 
করেন। সেই সমালোচনায় অমিত্রাক্ষরের ভাবী 
সম্তাবনাময়তার প্রতি তার অগাধ আস্থা ফুটে 
উঠেছি । আলোচনা সমাপ্তির মুখে তিনি মন্তব্য 


. করেছিলেন” আমরা মুক্ত কে স্বীকার করিতে পারি, 


যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গ গাষায় প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য 
হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহদয় কাব্যানুরাগির! 
ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্ত প্র হইবেন ৷? 


৩৩০ জয়শ্রী, ভাদ ১৩৮০ 


১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২৩-এ শ্রাবণ সংখ্যার ‘সাম- 
প্রকাশ’-এ দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃুষণ আরও স্পষ্ট 
ভাষায় লিখছিলেন--বাঙ্গাল! ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য 
নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার 
্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্তাবিত নহে) পয়ার, ত্রিপদী, 
চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে তাহা মিত্রাক্ষর | 
কোনো প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহ! উপযোগী নহে । 
অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ চিন্নবিধ পদ্য স্থষ্টি নিতান্ত 
আবশ্যক হইয়। উঠিয়াছে। তিলোত্তমা-সন্তব রচয়িত| 
তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য কোনো 
লোকে তাহার প্রদশিত পথের পথিত হন, 
অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্তের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া 
উঠিবে এবং এ পঞ্ভে নিঃসন্দেহে নানাবিধছন্দ 
আবির্ভাবিত হইবে ।, 

যতীন্্রমোহন ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের মুদ্রণ 
ব্যয় বহন করে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষ। করেছিলেন । 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মধুসুদন তিলোত্বমা-সম্ভব 
কাবা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন 
এবং তিলোত্তমার স্বহস্তলিখিত পাওলিপিখানিও 
মহারাজকে উপহার দিয়েছিলেন । উৎসর্গ-পত্রে তিনি 
যা” লিখেছিলেন, তার মধ্যে তার গভীর আত্ম- 
প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছিল ! তিনি লিখেছিলেন 
_ঘযে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তত্বিষয়ে 
আমার কোনো কথাই বলা বাহুল্য ; কারণ, এরূপ 
পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না, তথাপি 
আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোনো 
সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব- 


সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্ৰেবীর চরণ হইতে 
মিত্রাক্ষর-ন্বূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন । 
কিন্তু হয়তো সে শুভকাঁলে এ কাব্য-রচয়িতা। এাদৃশী 
ঘোরতর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি 


, ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক 


না।” মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী কী পরিমাণে সফল 
হয়েছে, আজ তা’ কারও অজানা নয়। 

মধুন্থদনের গ্রণগ্রাহী যতীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিও কম 
ছিল ন! ৷ বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের 
সন্তাবনা সম্পর্কে যিনি একদা দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে 
পারেন নি, তিনিই কবির কাছ থেকে তিলোত্তমার 
পাণ্ডুলিপি উপহার পেয়ে প্রাণ্রি-স্বীকার পত্রে 
মধুস্থদনকে লিখেছিলেন ',.l feel sure that 


my descendents (should I bave any) 
will then be proud to think that the 
manuscript in the author’s autograph 
of the first Blank Verse Epic in the 
language, is in their possession, and 
they will honour their ancestors the 
more, that he was fortunate enough 
to be considered worthy of such 


an invaluable present by the poet 
himself,’ 


পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ও সাবিত্রী 
লাইব্রেরীতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন--‘আমরা 
মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশ হইতে নৃতন 
সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। বদি ইহার পুর্বে 
এরূপ নৃত্তন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের 
সেই সমান্ধকার দুর করিয়! দিলে একান্ত বাধিত হইব। 


কপ 


৩৩) 


মধুসূদন ও তার উত্তরাধিকার 


তিলোদ্বমা-সম্ভবের ' পর যে সকল গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র 
কুষ্টিত নহি”। শাস্ত্রী মশায়-কথিত “নুতন সাহিত্যের 
উৎপন্তি'র অর্থ অবশ্য নতুন কাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তি 
কারণ, তখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তিধর 
গদ্ত-শ্রষ্টার আবির্ভাবে বাংলা গন্য সাহিত্যে অভিনব 
রূপান্তর ঘটেনি। 

‘পদ্মাবতী নাটক,-এ যার অঙ্কুরোদগম, তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব্যে’ তার দৃষ্টিগ্রাহা রূপপরি গ্রহ, ‘মেঘনাদবধ 
কাব্যে, তার চরমতম বিকাশ, চিতুর্দশপদী কবিতা'য় 
তার বৈচিত্র্যময় বিস্তার। মধুপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ 
অবদান অমিত্রাঞ্ষর ছন্দ এবং এই ছন্দের আধারে 
নিতিত আধুনিক যুগের কাব্য-ভাষা। পূর্বপুরুষের 
এই মহান উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে নিয়েই 
রবীন্দ্র কবি-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের অভাবনীয় 
যুগান্তর ঘটিয়েছিল। 

রেনেসীসোত্তর বাংলায় মধুসুদন ছিলেন যেমন 
নবীন ভাব-গঙ্গার সাহিত্যিক ভগীরথ, তেমনি তার 
সাহিত্যও ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমম্বয়- 
ক্ষেত্র । যে সমন্বয়ের সাধনা রামমোহন থেকে শুরু 
করে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেণীর বাঙালী মনীষীর 
চেতনা ও চিন্তাকে উদ্দী পিত করেছিল, সাহেবিয়ান!র 
বড়াই কর! সত্বেও মধুস্থদন নিজেও তার দ্বারা আবিষ্ট 
হয়েছিলেন। কারণ তিনি বহিশ্চেতনায় ছিঙ্গেন 
ইউরোপীয়, কিন্ত অস্তশ্চেতনায় বাঙালী এবং ভারতীয়। 
প্রতীচ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, স্বদেশপ্রেম, দৈবনির্বন্ধবাদ, 
অবরোধের অর্গলমুক্তা স্বাধিকার-সচেতন| নারী- 


চেতন! মধু-সাহিত্যেই প্রথম সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। 
কিন্তু লক্ষণীয়, এই সমস্ত ভাবধারাকে তিনি প্রাচ্য 
আধারেই পরিবেশন করেছিলেন। তাই স্বভাবে 
দ্ৈতচারিত!| মধুস্থদন-স্যষ্ট বিশিষ্ট পুরুষ ও নারী- 
চরিত্রের একট! নিয়ামক লক্ষণ বিশেষ । 

মধুসূদনের তিরোভাবের শতবর্ষ, পরে আজ তাকে 
স্মরণ করতে গিয়ে স্বভাবতঃই বাংল! সাহিত্যে তার 
উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ মনে জাগে । বাংলা নাটকের 
ক্ষেত্রে সধুমূদন অন্যতম পথিকৃৎ হলেও পরবর্তী 
বাংলা নাটকের ধারা মধুনুদ্ন-প্রবর্তিত পথে অগ্রগত 
হয়েছে,__-একথা তর্ক1তীতভাবে বলা যায় না, যদিও 
তার প্রহলন ছু'খানি--একেই কি বলে সভ্যতা? 
এবং ববুড় সালিকের ঘাড়ে রে, অনবদ্য স্থষ্টি। কিন্ত 
প্রহসন-রচনার ধারা এখন লুপ্ত প্রায়। আখ্যান 
কাব্য থা মহাকাব্য রচনার ধারা উনিশ শতকের 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয়ে গেছে। 
রবীন্দ্রনাথের মনে মহাকাব্য_ রচনার আকাঙ্ক্ষা 
জেপেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মহাকাব্য 
রচনার 'কল্পনাটি , গেল ফাটি[হাঙ্গার গীতে!” 
বীরাজনার বূপাদর্শে পত্রকাব্যরচনার ধারাও বাংলা 
কাব্যে অনুস্থত হয়নি। অবশ্য মেঘনাদবধকাব্য 
এবং বীর।ঙ্গনা কাব্যে প্রতিফলিত নারী-চেতনা 
প্রবর্তাকালের উপন্যাস নাটককে অবলম্বন করে 
বিচিত্র বিকাশ লাভ করেছে ইউরোপীয় সনেটের 
আদর্শে পরিকল্পিত চতুর্দশপদী কবিতার রূপাদর্শ 
পরবর্তাকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল 
মজুমদার, প্রিয়ন্বদ! দেবী, কান্তি চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ 


জয়গ্ী, ভাত্র ১৩৮০ 


শক্তিনান কবিদের লেখনীকে আশ্রয় করে বিচিত্র 
বিকাশ লাভ করেছিল। তবে সে ধারাও এখন 
ক্ষীয়মান। 

কিন্ত 'সোমপএ্রকাশ'-এর মন্তব্য অন্লরণ করে 
বল! যায়, একটি ক্ষেত্রে মধুসূদনের উত্তরাধিকার 
বাংল! সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ছেদ 
ও যতির স্বতন্ত্র স্বাধিকার স্বীকার করে নিয়ে 
বেড়া-ভাঙ। পয়ারকে মধুসূদন বে অমিত্রাক্ষর মতি 
দান করেছিলেন, কালে কালে তা’ রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ অনেক শক্তিমান কবির হাতে পরিবতিত 
হয়ে হয়ে নানারূপে, নান! নামে এখনও পর্যন্ত 
বাংলা কবিতার অশ্যতম শক্তিশালী বাহনরূপে 
বিদ্যমান রয়েছে। এখন কোনো কবিই সচেতন- 
ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন না । 


৩৩২ 





With the compliments 


of 


তা” ছাড়া আধুনি+ ছন্দোবিজ্ঞানেও সনেট বা 


' চতুর্দশপদী এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ‘তালপ্রধান’ 


বা 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের অন্ততূক্ত করা হয়েছে। কারণ, 
ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে এই নামের অধিকার 
ব্যাপক । কিন্তু তালপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত যে 
অমিত্রাক্ষরেরই পরবর্তা বংশধর,__এ কথা ছান্দসিক 
এবং ছন্দরসিক, সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
এরা নামে ভিন্ন হলেও, গোত্রে এক! তাই এ 
কালেও যখন কোনো! কবি গুরু-গম্ভীর ভাব প্রকাশ 
করতে গিয়ে সমমাত্রিক চালের ছন্দ ব্যবহার করেন, 
তখন তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মধুস্থদনের 
উত্তরাধিকারেরই সপ্্যবহার করে থাকেন। কিন্ত 
উৎস থেকে মোহানা এখন অনেক দুরে, তাই 


মোহানার মোহনরূপে আবিষ্ট হয়ে সব সময় ie 


উৎসের কথা স্মরণে আসে না। 
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ভার "৮৪-৮ 


তেমন মানুষের মুখ 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 
( সুভাষচন্দ্ৰকে নিবেদিত ) 


তেমন মামুষ দেখলে মন খুসীতে ভরে ওঠে, বুকের 
শৃন্য জায়গাটায় 
আস্তে আস্তে ষেন জমতে থাকে উত্তাপ, মনে হয় 
ঠাণ্ডা বরফের সড়ক ভেঙে চলে এলাম কোনে! 
খোলা প্রাস্তরের উদ্ভাসিত রৌন্্ে, 
অথবা সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে ধূলোবালিমাখা শরীর 
নিয়ে বেরিয়ে আসতেই' 
কোনো সহৃদয় মন দেখিয়ে দিল কোনদিকে বর্ণ । 


দ্বিতীয় জন্মের কাছে ফিয়ে বাই তেমন মানুষের মুখ দেখলে । 
বর্ষায় ঈ্াতসেতে শরীরটাকে টানটান করে মেলে দিয়ে 

শুকিয়ে নিতে ইচ্ছে জাগে ; 
যেন ধনুকের টঙ্কার এখন সমস্ত অস্তিত্বে ফিরে আসবে । 


তেমন মামুষ-কাছে পেলে যেন সঙ্গীব হয়ে ওঠে পারিপাস্বিক, 
আহ্লাদ হয় জিহ্বার জড়ত| কেটে যায়, ভাষ। 
ফোটে মুখে, | 
যেন কোলের মধ্যে পোষ বেড়ালের আনম অনুভবের | 
মতো 
একটা অবাক করা সান্নিধ্যের খুব কাছাকাছি 
আসতে পারা যায়। : 
তেমন মানুষের মুখ দেখতে পেলে জীবনকে আবার 
নতু ক'রে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ॥ 


উনি মৃত্যুদিনে 
এক হয়ে গেছে 
নচিকেতা ভরদ্ধাজ 


তোমার জন্ম আছে, মৃত্যু নেই জানি কোনোদিন £ 
অপার উৎসের থেকে যে নদীটি এসেছিল 

আজো দেখি আমাদের প্রান্তরে বহতা, 
প্রাণনের অভিপ্রায় এখনো প্রসন্ন পূর্ণ, রহস্তে গহীন 
রয়ে গেছে £ এক নদী লক্ষ নদী হয়ে 
বুকে বুকে বয়ে যায়ঃ যতদিন পৃথিবীতে সুস্থ মানবতা, 
দেবতার অঙ্গীকার রয়ে গেছে, যতদিন আকাশ মাটির 
মুগ্ধ এই পৃথিবীতে মান্ধুবেরা, যত দিন সম্ভ্রান্ত জীবন, 
ততদিন তুমি আছ, তুমি থাকবে, অনিন্দ্য অবাক নদীটির 
মৃত্যু নেই। আজ আর কিছু নেই। শুধু নাও. 

আমাদের সমগিত সহজ মনন । 


পূর্ণতার প্রত্যাশায় যে আগুন স্বালিয়েছ, 

যে ফুল ফোটালে তুমি সুর্যের অঙ্গনে, 
এখনো তা হদুর পরাহত। 
আমর! তবু সে বহ্ছির উত্তাপে ও আলোকে ও তেজে, 
সে পুষ্পের শুদ্ধ গন্ধে আর এক উজ্জ্বল জীবনে 
অলৌকিক আভিজাত্যে উত্তরণে মহত্বম ব্যথায় জাগ্রত 
হতে পারি, মামুষেব স্বাধিকারে, স্থিরতম সত্যের উদ্দেশে 
অভিযাত্রী হতে পারি £ আমাদের জীবন যৌবন 
ধন-মান--এখনো তোমার নামে কেউ কেউ সাজাতে পারি 

সর্ব সমপিত অঞ্জলিতে । 

লক্ষ জীবনে আন পরিব্যাপ্ত তোমার জীবন। 


৩৩৫  জম্মদিন-মৃত্যুদিনে এক হয়ে গেছে 


একটি মেঘের ব্যথা ছড়িয়ে গিয়েছে আজ আকাশে আকাশে, 
তোমার প্রতিষ্ঠা আজ প্রাণনের আগ্নেয় সঙ্গীতে, | 
একটি উজ্জ্বল হাওয়া _-কত দৃপ্ত জানে তাহা বঙ্গোপসাগর, 
অনেক ব্যথার পরে ছুই একটি সাইক্লোন নেমে আসে £ 
যখন পৃথিবী জুড়ে ক্লান্তি, কান্না, অবসাদ, অবক্ষয় _ 
অবরুদ্ধ চারিদিকে বিষের সংক্রাম, “ 
যখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, প্রত্যহের জীবন যাপন 
দুরূহ দুরহতম হয়ে আসে, তখনই আকাশ জুড়ে দৃপ্ত ঝড় আসে । 
তখনই লক্ষ হাতে ভ্বলে ওঠে প্রাণের সংগ্রাম । 
কুরুক্ষেত্র জানে তাহা, ক্রেমলিন, লেখা আছে বাস্তিলের বৃদ্ধ ইতিহাসে । 


তোমারই সংগ্রামী হাত থেকে আমর! লক্ষ কোটী হাতে, 

হৃদয়ে হৃদয়ে আমরা করেছি যে আগ্নেয় বীজের বপন, 

সে আহবনীয় বহ্নি আমর! রেখেছি বুকের মধ্যে 

তারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা! আঁ বেরিয়েছি অন্ধকার রাতে:-- . 
যতদিন বাংলাদেশ, ততদিন তোমার জীবন। | 
সমস্ত নদীর জল আজে! গ্তাখে বঙ্গোপসাগরের দিকে ছলাংছল 
বয়ে যাচ্ছে, বয়ে যাবে চিরদিন, যতদিন বাংলাদেশ জননী আমার, 
ততদিন তোমার জন্য কোটী কণ্ঠে মানুষের উজ্জ্র উদ্ধার ৷ 


ভারতবর্ষে এখন চেয়ার 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


খালি চেয়ারগুলিতে লাল কুশনে এতকাল আলপিনের মত বসে থেকে থেকে 
মর্চে ধরে হলদে হয়ে গেছে-_আশেপাশে শুকনো পাতা' কাগজের কুচি 
অন্ধকার আমগাছতলার নীচে'বড় বড় ঘাস 
যার মধ্যে খরগোসবাচ্চ! আপিসের চার্চের ইনুর ঘুরে বেড়ায় 
কতটুকু সুগন্ধ ছিল এ-বাগাঁনে কতটুকু আনন্দ পিকনিকে 
সকাল গড়িয়ে গিয়ে বিকেল আসতে না আসতেই 
বুখীচামেলির নাম কিংবা গন্ধ মনে রেখে বাসট্রামের লাইনে দীড়ানো 
একদিন স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলাম কুশপুত্তলিকাদাহ 
আমাদের কাগজের সংসার ছাই হয়ে উড়ে যায় 
কাগজেরই দো-নলা বন্দুক তাক করছে কাগুজে বাঘকে 
যেমন মাঠের মধ্যে মাথায় পালক-গোঁজা রঘু সীওতাল 
: পিঠে ভীর-ধনুত নিয়ে মেঠো ইত্রদের ধরে তাদের ত বীধেই 
_ তাছাড়া লুণ্ঠন করে তাদের শীতের শস্তকণা-.. 
আমরা কিছু গ্রামের ছেলেরা এসেছিলাম চেয়ারে বসতে 
দিব্যি টানা-পাঁখা হুলবে মাথার ওপরে 
পানের কৌটোয় যত্বে পান সাজাবে সীমা বা অসীমা 
আমরা ডুবে যাব এসে কাগজের বনে কাগজ-কাগজ খেলতে 
সেই বনে খাদ ছি ড়বে, সেই বনে কাগজ কুচোবে! 
সেই বনে আমডালে সুনাম খোদাই করে রাখবো ভেবেছিলাম 
বদলে আলপিনের ছিদ্রে কিছু মর্চে-রং পড়ে থাকে 
যেমন পানের পিক ইতস্তত 

ভারতবর্ষে এখন আমরা চেয়ার সর্বস্ব করে দিব! দ্বিপ্রহরে 

যুখীচামেলির জৈব মান নিরূপণ করি 
মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে আমের মুকুলগন্ধ 

অন্ধকার ঠাণ্ডা বনভূমি আমার প্রবাস। 


সি 


যুধিষ্ঠির 


বিভা সরকার, 


যুিষ্টির থামে! ! একবার পিছনে তাকাও ! 
নির্মম নিষুর পায় দৃঢ় পদক্ষেপে চলে যাও । 
জনপদ পিছে ফেলে, প্রাস্তর পেরিয়ে এলে, 
রক্ত ঝরে পায় তবু ক্লান্তি নেই পথ চলে চলে। 
চড়াই উতরাই তুচ্ছ, পাহাড়ের তুঙ্গ শীর্ষে ধাও। 
দ্রৌপদী যে পড়ে গেল জীবন সঙ্গিনী 

থাক পড়ে, জীবনের ধূলিময় তুচ্ছ বিকিকিনি। 


নকুল ও সহদেব মায়! শুধু ; তাই তারা পথ শয্যা নিল - 


মৃহাবলী ভীমসেন দস্তপাপে হৃতগর্ব, ধূলায় লুটালো। 
বিশ্বের বরেণ্য কুলে গৌরব অর্জু'ন। 

তুচ্ছ হল কোন পাপে গাণ্ডীবেরও অজেয় সে তুণ ? 
যে অজুনি চিরদিন পৌরুষের উৎস নব নব 

পড়ে গেল সে অজু নও পথ প্রান্তে তব__ 

মুখ ফেরালেন! তবু তাকালে না পিছে 

আগে চল! লক্ষ যার পিছু দেখ! মিছে। 

যুধিষ্ঠির চলে যায় উর্ঘমুখী অকম্প অটল 

কুকুরটি ধর্ম তাই সদা সহচারী অবিচল । 


তবু ভালবাসি 

শাস্তশীল দাস 
বীতরাগ নই আমি জীবনের 'পরে ; 
ভালবাসি এ জীবন-_সুখছুইখ, ভালমন্দ, 
বিরহমিলন দিয়ে ঘেরা । 


কখনো জড়িয়ে ধরি এজীবন গভীর.আবেগে, 


সাজাই নানান সাজে, মনের মতন ক'রে তুলি 
কখনো বা নিরাসক্ত কিছুকাল, 

বেদনায় ক্লন্ত কখনো বা। 

তবু এ জীবন প্রিয় সব নিয়ে আলো ও আধার 
হাসিকান্না অলঙ্কার এই জীবনের, 

অনুরাগ কখনো বিরাগ । 


জানি এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ; 

যে-কোন সময় মৃত্যু হানা দিয়ে এসে 

নিয়ে যাবে সব কিছু তুচ্ছ ক'রে দিয়ে-_ 
কোন শক্তি সে-মৃত্যুকে পারবে ন! বাধা দিতে, 
জানি আমি £ তবু ভালবাসি, 

তবু এ জীবন আমি ভোগ করি কৃপণের মতো 


দু'ছত্র পয়ারে 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


খোঁড়া হাসটার পিছু নিয়ে গেছে হু-ছত্র পয়ার সেই থেকে 
গা জড়িয়ে পানা-পুগলির আঁশ মাথায় নেমেছে মুয়ে বাশডাল-_এ 
পয়ারের নিচে আরো! কিছু পথ--বড় বড় ডানার বহর ভর! নীল 


ওরা শেষরাতে ছেড়ে গিয়েছিল আমাদের দিঘিপাড়টুকু। 


এখন জানালা ভর! তীরের বাকের মতো আলো 


উড়ে যায় আকাশের দিকে_- 


আকাবীক! জি টি রোড পাঞ্জাবি সরাই 
ভাঙা সীকো ঘিরে দেহাতী মজুর-_ 
ডিজেলের ধেোঁয়। ঢেলে আমরা পেরিয়ে যাই সোনামুখী-_নিরামিষিপুর__ 


আমর! পেরিয়ে যাই দামোদর বাধ পাঁচমুড়ো! 


শুশুনিয়া পাহাড়ের "কোল খেবে 
রুক্ষ রা দেশ-__ 


'দু-পাড়ে শালের বাঁধ-_মাঝে পাতা গাঁও _মাঝে মাঝে 


স্বপ্নছোপ ফাকা = 
আমাদের গলা বুজে যায় 
আমাদের রাখা-ঢাকা একা 
ভেসে ওঠে 
সাবুইঘাসের গায়ে, আ-নভবিসার ধুলো ভরে" * 


শরিক 
সৌমিত্রশঙ্থর দাশগুপ্ত 
দ্বারে এসে করুণ দাড়ায় 


শীর্ণ কঠ £ “ছ" দিন খাইনি ভাত’ 


কী কাতর চোখ তুলে চায় 
শিরে করে দুঃখে করাঘাত। 


ভাগ করে নিজ অন্ন খাই 
সে-কথা পড়ে নি ছাই মনে 
থান কয় বাসি রুটি তাই 
ছু'ড়ে দিই অতি অযতনে। 


ছুটে আসে পথের কুকুর 
দেখি ধায় উপোসীর পিছু 
সে তারে না ক'রে ‘দূর দূর’ 
নিজ ভাগ দেয় বেশ কিছু। 


* মন ভরে সহসা বিষাদ 
দূরে রাখি নিজ প্রিয়জনে 
স্বাহু অন্ন অমৃতের স্বাদ 


অতি তিক্ত লাগে সেই ক্ষণে )' 


উত্তরাধিকার 


বিজয় কুমার দত্ত 


মন্ত্র উচ্চারণের পর, যদি বরাভয়ের আশ্বাস 
বুকের মধ্যে জলতরঙ্গের মত না বাজে 
তবে প্রতিমা দর্শনের জন্য এত উদ্দীপন! 
এত অন্ধকার অতিক্রমের দুরন্ত শপথে 
কেন তুমি হ্বলবে সারাজীবন 1 


তুমি কি মধ্যযুগের দাসত্ব প্রথায় 
ফিরে যেতে চাও? 
কিংবা সে যুগের নাইট্‌দের মত 
বন্দিনী রমণীকে মুক্ত করে’ 
ছুঁড়ে ফেলে দেবে তরবারি, তৃণের সব অস্ত্র? 


. আর, তার পায়ের নীচে মেলে ধরবে 


লৌহশৃঙ্খল ? 


হয়ত তুমি এত ভূগোল ইতিহাসের কিছুই জানোনাঁ_- 
শুধু রক্তসঞ্চালনের অন্ধ আবেগে 

শরীরের সধত্র বহন করে যাও 

ছুর্মর পৌরুবের এঁতিহাসিক খণ | -. 


বিদ্যাসাগর সাধ" শতবাধিকী 
স্থরজিৎ দাশগুপ্ত 


শ্ান্ধ, থুড়ি, সার্ধ শতবাধিকীতে 
দিতেই হবে অভিভাষণ, 
তারই জন্যে দরজা! এ'টে রাত্রি জেগে 
করছিলাম যে খসড়া-রচন | 
এমন সময় দড়াম করে শব্দ কিসের 
ঘরের মধ্যে বোমাই নাকি** 
আযটিসোশ্তালদের উৎপাতে তিষ্ঠনো দায় 
রাখল না আর কিছুই বাকি। 
এ কী, স্বয়ং বিদ্যাসাগর হাজির যেন £ 
স্ব, মায়া কি মতিভ্রমণ্ড ! 
কে বটে মশায়? ভত্রলোকের বসার ঘরে 
চড়াও হবার এই কি সময় ? 


বিদঘুটে সেই লোকটা তখন আঙ,ল নেড়ে 
কটমটিয়ে বলল রুক্ষ ঃ 
“ভেবেছিলাম বুদ্ধি আছে ছুই আনাটার,' 
দেখছি ষোলো আনাই মূৰ্খ । 
বরণমালা, শিরোপা! বা পুজান্তরতি 
ইত্যাদি সব কাণ্ড মস্ত, 


চিরকালের সমাজশক্র, ওমবে আমি 
, একেবারে অনভান্ত। 
খিস্তি-খেউড়, হুমকি কিংবা চিলের ভাষা 
জানি এবং স্পষ্ট বুঝি, 
ওসবই আমার মনের মতো, ওসবই আমার 
সারা জীবন-পথের পুঁজি । 


‘যা করেছি সামান্য তা, তার জন্যে তো 
দাম জুটেছে অপর্যাপ্ত__ 
নতুন কৰে টানাটানির অর্থট। কী? 
হিসেব আছে অসমাপ্ত? 
তোমাদের আজ আমার জন্যে জাগেই যদি 
পক্ষপাতের ছিটেফৌটা, - 
বন্ধ করে সার্ধ শতবাধিকীতে 
লোকদেখানো ঘটাপটা " 
ভেবে দেখো, পোড়। দেশের স্থিতাবস্থা 
ভেঙে ফেলতেই চেয়েছিলাম, 
তার বদলে কী কী কায়েম করছ তেড়ে 
উল্টে কেন বুঝিলি রাম |” 


ভা "৮০-১ 


প্লবতা 

মানস রায়চৌধুরী 
জলে নামলে ডুবে যাবো আমার. শরীর আজ এমন পাথর 
অথচ এ পাথরের তলে তলে ফুলের বাগান ছিল গন্ধে ভাসমান । 
এখন আমাকে নিয়ে খেলা করে মাছ 
ভাবে ভাঙা প্রত্যঙ্গের প্রাণহীনতার কত তেজ |. 
শ্যাওলা-ও আদর করে আমার বুকের অন্ধকার 
ভারী পাথরের মতে ডুবে যেতে থাকি ঠিক 

একদা যেমন ডুবে গিয়েছি তোমার ন্েহচ্ছায়ে 

ভেসে যাওয়া আদৌ সহজ নয়__-এই যে বয়স 
গুঁড়ি মেরে নিকটে এগোতে থাকে ভালুকের মতো 
তার নখে আমার রক্তের দাগ নিশ্চয়ই শুকোবে 
জলে ডুবে যেতে যেতে ভাবি 
কি করে পাথর হলো ফুলের বাগান! 


কলিং বেল 
বাসুদেব দেব 
হু মিনিট যেতে না যেতেই নেমে আসে হলুদ আলো 
ফুরিয়ে যায় সব কথা দীর্ঘ নিশ্বাসের আড়াল থেকে 
“এ বার তা হলে চলি? 


তখনও সূর্ধাস্ত আভায় ফুলে ওঠে নদী, উড়তে থাকে 
এক বাঁক নীল পাখি শস্তভর! মাঠের দিকে 
তখনও জীবনমৃত্যুর করতালির মধ্যে 
প্রথর সংলাপ ছুড়ে দিচ্ছে নবীন নায়ক 
আরেক গ্রামে সে শারেক শহরে 
সেখানে আমার ফটোর ওপর 


আত্ম অভিমান ও মাকড়সার জাল 


ছু মিনিট যেতে না যেতেই ফুরিয়ে যায় সব কণা 

যেন মুতের জন্য নীরবতা যেন টেবিলের তলায় মৃতদেহ 
রুক্ষ চুল কপালের ওপর থেকে সরিয়ে 

সে ছুটে যায় দরজা ঠেলে সে আরেক গ্রামে আরেক শহরে 


কলিং বেলট। বহুদিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে 


প্রাপ্তি 
রবীন স্থুর ' 

যতদিন তাকে পাইনি 
আমি দিন রাত রাত দিন তার কথা বলতাম 
আমি কবিতায় 
তুলির আচড়ে 
পানের আশ্রেষে 
শবে ছবিতে সুরের ইন্দ্রজালে 
ভালোবাসা ব্যক্ত করার কৌশল 

আয়ত্তে আনার অন্ত উদয়াস্ত নিবিষ্ট থেকেছি 


ট্রেনের লক্ষ্যে যেমন টাগিনাস 
সমুদ্রগত মেঘের যেমন খোঁজে পাহাড় 
সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা রক্তভ্রোনের গন্তব্য যেমন হৃৎপিণ্ড 
আমিও সেই রকম ভাবে তাকেই চুড়ান্ত ভেবে 
কয়েকটা গান বেঁধেছিলাম 
 ষে-গানের শব্দগুলি 
_ চিত্রের বর্ণনা 
সাংগীতিক মাধুর্যে উপমান উপমেয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । 


যখন তাকে পেলাম 
টামিনাসের কারশেডে 
পাহাড়ী চূড়ায় 
হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ নিলয়ে 
তখন আমার কবিতার ছবির গানের ভাষা 
কেমন অবিশ্বাস্য ভাবে তাদের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক 
উচ্চারণ হারিয়ে ফেলল । 


সখি 


ভুলবো না 

প্রফুল্লকুমার দত্ত 
না তো, পালাবো না! শত্রুপক্ষের নৃশংস আক্রমণে 
আমার বা হাত ভেঙে গেছে ! 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে এই গভীর রাত্তিরে পালাবার 
আর পথ নেই 
এবং ইচ্ছাও নেই। এই অন্ধকারে, ঘরে পালিয়ে গেলে যে 
পূরণ হবে না ক্ষতি ! প্রতিশোধ নিতে হবে! না তো, পালাবো না! 


একটা হাতে যুদ্ধ কোরে কোরে, বাকী রাতটুকু আমি. 

পেরিয়ে, এগিয়ে যাবো প্রত্যুষের দিকে, বন্ধ বাঞ্ছিত আলোয় ! 

তারপর প্রতিশোধ-পর্ব-শেষে, লাল জবাকুম্ুম সূর্যকে 

আমার প্রাণের লাল সেলাম জানিয়ে, ক্লান্ত দেহে 

যখন ঘুমোতে যাবো, তখন যে আলে! কলকণে খেলা করবে আঙিনায়, 
সে আলো কি শাস্ত হোয়ে আমাকে ঘুমোতে দেবে আরামে ? দেবে না! 


। 


যুদ্ধ কোরে কোরে এই রাত শেষ হবে ! সূর্য উঠবে পৃবাকাশে-_ 
আলো ফুটবে ! তখন ? তখন 

আমার হঃসহ এই যত্ত্রণাটা? না, তখনও আমি 

ঘুমোতে পারবো না! শক্রপক্ষের নৃশংস আক্রমণে 

আমার বা হাত ভেঙে গেছে! 

আহা, যার ব্যথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না, ভুলবো না |! 


আলোর প্রতীক্ষায় 
অপরাজিতা গোর্সী 


স্গর্ধিত অহস্কারে 
কোনদিনও বলব না এ কথা, 
সমস্ত পৃথিবী যদি ফিরায়ে 'নেয় মুখ, 
তবু তোমার স্পর্শ 
জেগে থাকুক অকৃপণ করে 
অবাঞ্থিতদের তরে। 


বলব না-- | 

সূর্য যেথায় 

পারেনি প্রবেশিতে, 

আলোর বঞ্চনা 

নিত্য যেথায় সঙ্গী হয়ে রয়, 

সে পৃথিবীতে বসন্তের যৌবন ঘিরে 

জীবনের উদ্দামতা, তুমি ছড়িয়ে দাও। 
- 

পলাশের সুরে যে বাতা 

ভরে ওঠে, ' 

যে বাতাস বয়ে নিয়ে যায় 

রজনীগন্ধার গন্ধ, 


শুধু সেইখানে 
নিশিপদ্ম আখিছুটি তুমি খুঁজে নাও 


এ কথা! স্পদ্ধিত অহঙ্কারে 
বলব না কোনদিনও । 


বলব ন! 


শ্বশানের গলিত শবের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, 

তুমি ভরে দাও 

অপাধিব জীবনটা! 
নৈসগিক প্রেমের মাধুর্য্যে। 


তবু--কোন এক অঙজ্ঞানিত মুহূর্তে 
সাগরের কলতানে 
আলোর বঞ্চন! হ’তে 
আঁধার যদি মুক্তি পায় 
সেখানে হৃদয়ের দ্বার খুলে, 
আলোর প্রতীক্ষায় 
চিরদিন থাকবে 
একটি হৃদয় । 


বৃক্ষ ইব 
জ্িতেশ বন্থু 


মনে হয় যেন কোন দীর্ঘ দেহ বিষণ্ণ তরুর 
আত্মস্থ চেতন! নিয়ে একা থাকি সময়ের বুকে 
জটিল প্রাণের “মূল” অতল তমস! তলে নামে 
স্টামায়িত সপ্তশাখা উর্ধপান্থ সৌর চেতনায়। 
মনে হয় ছায়! দিয়ে ঘিরে রাখি মহাপৃথিবীকে 
মস্থিত মরণ ছন্দে সঙ্গী পাক মত্ত মহাকাল 
নিরাবেগ নিত্যতায় আলোছায়া কালের কাকলী 
অনাদি উদয়াচলে গ্রুব দৃষ্টি প্রার্থনা জানায় 
চিরায়ত মহাকাশে, চিররুদ্ধ মাটির জঠরে 
চিরক্ষুন্ধ প্রাপলোকে অবিচল আত্মচেতনার 
নীরব নিভৃতি নিয়ে জেগে থাকি নিষ্পন্দ নয়নে 
আশার সমুদ্রপারে ঞ্রবসব নিঃসঙ্গ একাকী 
অজর অমেয় প্রাণ এক হোক বাণীহীন মনে 
আলোকে আধারে শৃষ্ভে চিরপ্রাণ এক! চেয়ে থাকি। 


স্থৃতি 


মঞ্জ্য দাশগুপ্ত 
কোথায় রয়েছে ভালোবাস! ? এই প্রশ্ন নিরুত্তর 
চিরনিরুত্বর এ পাহাড়ের মন্তন নিশ্চিত 
তবু সে প্রশ্নের পায়ে মাথা কুটে যৌবনে বিবাগী 
স্মৃতির বেহাল! নিয়ে গানে গানে পেলি কি খবর ? 


একদা বিভ্রমে আমি ভাসমান জ্যোৎস্নাময় হাস 
শর্বরীর সমুদ্রের জানু স্পর্শ করেছি নিভৃতে 
অথচ এ জঙ্গুরীয়ে নেই সেই পবিত্র প্রবাল 
কে এসে দ।ডালো দরজায়--ম্নান শবদেহ নিতে । 


ভালোবাসা কোথাও পাবি না তুই যে অর্থে খুঁজিস 
সবদেহ শবদেহ--বাতাসে মন্ত্রের ধবনি আসে 
সুযোগ্য সংকার শুধু ব্বর্ণসীতা প্রতিমা! বানিয়ে 
রক্তের গোলাপ দিয়ে তুলে সী স্মৃতির প্রবাসে । 


জলজাঙ্গাল ঃ আনাঁচ কানাচ £ গাছ গাছালি ৷ 
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এরকমভাবেই অপদেবতার ঝাঁক ঘিরে আছে পাড়ার্গার আনাচে-কানাচে 
অশখের ডালে-ডালে, শ্যাওড়া-পাকুড় গাছে, ভোর রাত্রে যেতে যেতে 
ওপাড়ার সরকার মশায়ের ঘাড়ে নেমে আসে জলজ্যান্ত বাশ, চাপা দায়, 
ফের উঠে যায়, ষেন স্বাভাবিক, ঘাড় মট্‌কে গেছে কবে কেনারাম জেলের ছেলেকে 
কেউ আর যায় না তাই ঠাকুর দিঘীর পাড়ে অমাবস্তা! রাতে 


এ ভা/বই জমাটআঁধার ঘিরে থাকে গেরস্থালী, ক্রমশই ঘন হয়, 

মানুষের ধুক ধুক হৃৎপিণ্ডে যেন এক অন্থুখের আনা| গোনা, ছু'ই-ছু'ই ভয় ও বিস্ময় 
কোন বিশেষ বাড়ীর কাছে, গাছতলায়, শনি-কি মঙ্গলবারে 

শ্বশানের ধার কাছে শোনা যায় মেয়েলী কঠের কাদা__লোকে বলে 

লোকে আরো! বলে, রথতলা রেখে গিয়ে বাঁয়েডাইনে বাশবন 

তারপরে যে শ্যাওড়ার ঝোপ --তার ডালে বসে থাকে শীকচুন্নী, 

ভরসন্ধের পর যুবতী মেয়েকে সে রেহাই যায় না 


১ দেয়নি সেবারও, বাউণ্ডুলে জেলেনীর কাধে 
হঠাৎ বাড়িয়ে আগ যেতো বসে, তাঁর অবিরাম নাকিন্ুরে কথা-কওয়া 
হরেক বায়নাক্কা তার--সেই নরম গতর ঘিরে মৃত্ত-মানুষের কাম-বন্ধন ; 
কতো মন্ত্রত্ত্, ঝাড়ফুক, ওঝা! টোঝা, শীকচুন্নী কিছুতে নড়ে না 
কে জানতো সরষের ভিতর নড়ে ওঠে পেত্বীর ভাগ! চোখ সরষে ফুলের 
হল্‌দেটে বাধাবিদ্ব এড়িয়ে-টেড়িয়ে ঠিক বেঁচে থাকে পাড়ার্গার ভূতপ্রেত 


যেন দিনে সব স্বাভাবিক, রাতের গন্ধ পেলে একে একে অশরীরী ভূত 
নেমে আসে শ্যাওড়া-পাকুড় থেকে 
--ফের ভূতগুলি মরে যায় প্রখর সকালে 
যেন ভূতগ্রস্থ জং লা গায়ের সব আইনকানুন, ওঝা! টোঝা, ঝাড় ফুক, এইসব 


জেব্রা ভ্রশিং 

রবীন রায়চৌধুরী 
আজব মুখ ডুবিয়ে এই যে রহস্তালাপ, 

হিমক্রিমে শরীর ঠাণ্ডা করে নেওয়া, 
_ বাসের হাতলে সারাক্ষণ পাওনাদারদের 
ভূলে থাকার চেষ্টা, 

বড় বৃষ্টির আশঙ্কায় সারারাত স্বপ্নের মধ্যে রতিক্রীড়া = 
এই সব আত্মমগ্নতা বড়ই অর্থহীন ৷ 


কেননা আজো তো নির্জন জেটি ছুয়ে দাড়িয়ে থাকে 
8 স্পীডবোট 
বাইশতলার শীর্ষে লালবাতি, সাদ! নিশান 
সমস্ত আকাশ জুড়ে, 
সজাগ প্রহরী আজে! ট্রাফিক জামের আশঙ্কায় 
হাত তুলে আছে। 


অথচ বেনামিতে বিকিয়ে যায় সৰ্বস্ব, উচ্চাশ! ও ক্ষেদ, 
বুকের বোতাম খোলা রাখলেই রক্তে বাতাস 
লাগেনা, 
. সদরে নেমপ্লেট ঝুলিয়ে দিলেই গৃহ গবেশ ঘটে না, 
নিত্য ত্যাগের মধ্যে সন্তোষ খুঁজে ফেরা বাতুলতা, 
জেব্রা ক্রুশিংয়ে হাটার মতো দীনতা বুঝি কিছু নেই ! 


৯ 


মৃত্যু আর দূরে নয় দুয়ারে দবড়ায়ে 
পুরবী বসু 
এই সব বিবর্ণ বিশ্বাস 
' আমার বুকের কাছে নামে 
বিদ্রন কটাক্ষ ছেঁড়া ছেঁড়া অপমান 
রঞ্জিত ব্যঞ্জিত বুকের টুটি টিপে ধরে 
কর্কট রোগের প্রায় । 
নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসে। 
ভ্বলস্ত অভ্যাস পিণ্ড 
অস্তিত্বের মন্ত্রোচ্চারণ করে 
সগৌরবে নিথিধায়। 
যজ্ঞ কুণ্ডের স্থুমেরু থেকে কুমেরুতে 
অঞ্জলির তাণ্ডব নৃত্য । 


আমার আকাশ নেমে আসে 


স্থির নিশ্চিন্তে 


বুরি মৃত্যু আর দূরে নয় 
দুয়ারে দীড়ায়ে। 


ঞাল্ক পাগহতেন্ল ভান্সাল্ি 


শচীন্দরনাথ বন্থ 


ভয় ছিল কাজটা হয়ে যাওয়ার পর নিজের প্রতি 
অসহ্য ঘৃণা ও আতঙ্কে অভিভূত হয় পড়ব, কারণ আজ 
একটু আগে যা করেছি তা তে! সামান্য নয়--একটি 
মানুষের প্রাণ নিয়েছি । তাও এক পূর্ণযৌবনা, 
্বাস্থ্যবন্তী স্ত্রীলোকের যে আমার কোনও ক্ষতি করে 
নি, যে কারও ক্ষতি করতে পারে না। হ্যা, আমি 
ধুনী--আক্ষরিক অর্থে। 

কিন্তু আন্তরিক অর্থেও কি তাই? যে সব 
মানুষরূপী পশু হিংসার তাড়নায় বা সামান্য লাভের 
আশায় খুন করতে দ্বিধ করে না আমি কখনও 
তাদের দলে হতে পারি না। কারণ আমার মনে 
হিংসা দ্বেষের লেশ মাত্র ছিল না, ছিল অদম্য, অসহা 
ভালবাসা । এবং যে কাজটা! করেছি তার পরিবর্তে 
চাই নি অর্থ, চাই নি প্রতিহিংসার তৃপ্তি বা অন্ত 
কোনও সাংসারিক লাভ-_চেয়েছি পরমার্থ, মুক্তি। 

শ্যামলীকে যে ভালবানলাম ভার থেকেই তে 
যত অনর্থের শুরু । শাস্তির পিপালায় কয়েক বছর 
আগে যে সরল পথটি বেছে নিয়েছিলাম, তখন তা 
হারিয়ে এ দিক ও দিক ঘুরতে লাগলাম খালি। 
সেষেকি ম্বালা তা আমিই জানি দিনে দিনে 
ওর চিন্তা ও ধ্যান আমার মনের নবখানি জুড়ে বসতে 


ভাদ্র "৮০১০ 


লাগল। আমার সাধ্য কি এই স্ফীতকায় দানবটাকে 
সেখান থেকে হটাই। ঈশ্বর জানেন আমি প্রাণপণ 
চেষ্টা করেছি, অন্ধক্ষণ জপ করেছি আমার আদর্শের 
মন্ত্র-_যে মন্ত্র ছাড়া আমার যুক্তি নেই আমি জানি। 
কিন্তু বারে বারে যা আমাকে বিভ্রান্ত করেছে তা হল 
শ্যামলীর স্বপ্ন--ওর শান্ত হুন্দর মুখখানি, ওর সিগ্ধ 
দৃষ্টি ওকে বুকে টেনে নেওয়ার, নিজের জীবনের 
অংশ করে নেওয়ার আকাজ্ক। ৷ 

কিন্তু এ স্বপ্নের পরিণাম যে দুঃখ ছাড়! কিছু হতে 
পারে না তাও তো ভুলতে পারলাম না। তাই তো 
আমার বিপ্রোহ। চার বছরও হয় নি স্ত্রী পুত্র 
হারিয়েছি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে, তাদের যে 
ভালবাসা দিয়েছি, যা দিয়েছে তারা, তার বেশী আর 
ভালবাস! যায় না! সেই অপরিমেয় শোকের মধ্যে 
সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতে শিখেছি এই সত্য যে 
অনাসক্তি ছাড়া এ সংসারে স্থির শাস্তির আর কোনও 
পথ নেই। দেখেছি ভালবানার আসল রূপটি 
মনভোলানো মায়াবী সে, মুহুর্তে হৃদয়পাত্র পুর্ণ করে 
দেয়, আবার হঠাৎ নির্দয় হাতে সব সুখ সব শক্তি 
নিড়ে বার করে নেয়। 

তাই অনাসক্তিকে আদর্শ বলে মেনেছি, সেই পথে 


৩৫০ জয়ন্তী ভাদ্র ১৩৮০ 
ঞ্ুব শাস্তির দিকে এগিয়েছি এতদিন) আমার যে 
চাইবার কিছু নেই, নিজের বলতে যা আছে তাও 
ষে ধরে রাখতে চাই না, এই উপলব্ধির মধ্যে যে 
অমৃতের স্বাদ পেয়েছি আমার অভিজ্ঞতায় তা গ্রথম। 
আমার একমাত্র আকাঙ্ক। হবে এই অনাকাভক্ষ। সেই 
পথেই ঈশ্বরকে পাব, এই ছিল আশা । 
এর মধ্যে শ্যামলী এসে দাড়াল আমার পথ 
আগলে । কথাটা শুনলে মনে হয় যেন কোন 
মায়াবিনী এসেছিল আমার মন ভুলিয়ে পথজ্রান্ত 
করতে; কিন্তু তা তো নয়-- তাহলে ওর প্রাণ 
নেওয়া এত কঠিন হত না আমার পক্ষে । ও যদি 
আমার ভালবাস! তীক্ষ শ্লেষ পরিহাসে ধূলিসাৎ 
করত, অথবা যদি আর কাউকে ভালবাসত, তা হলে 
এই কাজটা অনেক সহজ হত। কিন্তু আমি যে 
এই ফাদে পড়লাম তার জন্য শ্যামলী এতটুকু দায়ী 
নয়। আমিও দায়ী নই--কেউ নয়। তা আমার 
কপাল। | 
শ্যামলী, বিশ্বাস কর, তোমার প্রতি হিংসা দ্বেষ 
তো দূরের কথা, আমি যা করেছি তা শুধু নিজের 
ভালবাসাকে সামলাতে পারছিলাম না বলেই। 
. তোমার মধ্যে দেখেছিলাম অগাধ কালো সমুদ্রের 
ভয়ংকর রূপ-_তাই আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি 
মাত্র। আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় খুজে পাই 
[নি। বল, কি করতে পারতাম? পালিরে গেলাম 
না কেন অনেক দূরে? কিন্ত আমার মন তো বাঁধা 
থাকত তোমার সঙ্গে। স্মৃতির আগুন আরও জ্বলে 
উঠত। তিলে তিলে দগ্ধে মারত আমাকে। 


শাট্যারনীয়োপনিষদে বলেছে, ‘মন এব মনুষ্যানাং 
কারণং বন্ধমোক্ষয়োন | আমি তে! ভালবাসার জালে 
বাঁধাই থাকতাম, মনকে তো এখনও মোক্ষের উপযুক্ত 
করে তোর করতে পারি নি। যদিও আপ্রাণ চেষ্টা 
করে চলেছি.*.আজ যা করলাম তা তো এই মুক্তিরই 
সাধনায় । 

বলতে পার, নিজে মরলে না কেন- তা হলে 
তো সব ম্ব(লা শেষ হত, লাভ হত মুক্তি। কিন্তু 
শ্যামলী, তা হত পরাজয়ের মুক্তি, চরম মোক্ষ হল 
ঈশ্বরকে পাওয়া। পৃথিবীর ভালবাসা ক’ দিনের 
কে জানে, কিন্তু ঈশ্বরে পৌছাতে পারলে যে শাস্তি 
যে মুক্তি তার তুলনা নেই। খাষিরা জ্ঞানীর! তো 
এই বাণীই প্রচার করে এসেছেন, তাই না? সুতরাং 
এই আদর্শের সাধনাই চরম সাধন1__শুধু আমার নয়, 
যারা পরনার্থের কমে ভূমার কমে তুষ্ট নয়, তাদের 
সবার। সুতরাং বা করেছি তা ছাড়া কোনও উপায় 
ছিল না। মরতে আমি ভয় পাই না, -তোমাকে না 
মেরে নিজে মরলে যদি কাজ হত তো তা সহ গুণ 
শ্রেয় বলে মানতাম। 

বলতে পার, মুক্তির সন্ধানে নিজেই তো আমার 
সর্বনাশ করলাম, মহাপাপের কঠিন বন্ধনে জড়িয়ে 
পড়লাম। দে কথাও আমি ভেবেছি শ্যামলী, 
তোমার প্রাণ হরণের আগে এই প্রশ্নই রাতের পর 
রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু অবশেষে 
আমি জবাব পেয়েছি, আমার মনে হয় তা ঈশ্বরেরই ' 
বাণী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন সেই বাণী। 
আমি তো শাশ্বত তোমাকে মারি নি, কারণ আত্মা 


এ 


‘ 


“ 


৩৫১ এক পাগলের ডায়ারি 


অবিনাশী, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। দেহ তো ছু? 
দিন পরে জীর্ণ বস্তের মত্ত পরিহারযোগ্য, রোগ 
ক্লেশের আধার মাত্র। তার থেকে মুক্ত হয়ে তোমার 
আত্ম! নিশ্চয় শান্তি পেয়েছে। নিশ্চয় পেয়েছে, 
কারণ এই মুক্তি এসেছে ভালবাসার থেকে, হিংসার 
এন বিন্দু মাত্র লাগে নি তার গায়ে। 

সব শুনে হয়তো বলবে আমি পাগল । কথাটা 
আমিও ভেবেছি, কিন্তু তা হলে কি করে দিনের পর 
দিন আপিশে কাজ করে যাচ্ছি--সেখানে একনিষ্ঠ 
কর্মী বলে আমার ন্ুবাদ আছে, উপরওয়ালার! 
আমার প্রতি খুশী, সহকর্মীরাও আমাকে সম্ভ্রম করে; 


. আমাকে নিয়ে কখনও কোনও কানাকানি হাসাহাসি 


+ 


শুনি নি। না, আমি পাগল নই, আমি ঈশ্বর- 
মাতাল। 


* 


আবার এত দিন পরে কেন কাগন্জ কলম নিয়ে 
বসলাম? একই কারণে-_যা করেছি বা করতে 
চলেছি ত! যে অনিবার্ধ সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাই, 
নিজের ভাবনাগুলি গুছিয়ে নিয়ে । 
নিয়ে বসেছিলাম একটি মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, এ 
বারে অব্যবহিত আগে। ছুইই অপমৃত্যু গ্রচলিত 
অর্থে। ও 

মধ্যবর্তী এই ছুই বছরে নিশ্চিতির প্রয়োজন 
বেড়েছে আমার । এমনটা হিলাবের মধো ছিল না 
একেবারেই । না না, পাপের অন্ুশোচন! নয়-- 
আমি যে নরঘাতক নই সে বিষয়ে এক দিনের তরেও 


সে বারে খাতা 


সন্দেহ উকি দেয় নি আমার মনে, কারণ আমার 
উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র, সব রকম ক্ষুদ্র স্বাথের 
স্পর্শমুক্ত। আমাকে প্রণোদিত করেছে উচ্চতম 
আদর্শ ।.*-তা! ভাড়া শ্যামলীকে নিয়ে যদি আবার 
নতুন ছাঁচে জীবন গড়তে চেষ্টা করতাম, তবে আজও 
কি নে সে দিনের শ্যামলীই থাকত? তা কি কেউ 
থাকে ? 

না, যে সন্দেহ প্রায় অগোচরে ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠেছে মনে তার সঙ্গে শ্যামলীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
নেই । 

স্ত্রী ও পুত্র যখন আমার হৃদয় আমার জীবন 
একেবারে খালি করে চলে গেল তখন সেই শুগ্ততা 
পুর্ণ করতে একটা কিছু চেয়েছিলাম যা অনিত্য নয়, 
ঘ। আবার আমাকে প্রতারণা করে পালাবে না। 
এই অবস্থায় অনেকেরই যেমন হয়, আমার সহায় হল 
আধ্যাত্মিক চিন্তা ; ধারা সেই মার্গ অবলম্বন করে. 
গুরুস্থানীয় হয়েছেন সেই সব জ্ঞানীদের কাছে শুনলাম 
ছাড়তে হবে সংসারের মায়া, বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি" 
আকর্ষণ। সব সন্দেহ দূর করে মানতে হবে ভাল- 
মন্দ সবই ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সেই ইচ্ছ! বিচার 
করতে চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ তা বুঝবার ক্ষমত! 
ক্ষুদ্র মানুষের নেই । একমাত্র ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থা 
রাখলে, তাকে নিদ্বিধায় আত্মসমর্পণ করলে তবেই 
শান্তি আসবে মনে-নান্তঃ পন্থা! । 

এই সাধনা নিয়ে নিজের মনেই থাকি, মনকে 
বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন কিছু দেখা দিলে তাকে 
হার মানাই। মানুষের সমাজে বাল করতে হলে, 


৩৫২ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


জীবিকা অর্জন করতে হলে সেটা সব সময়ে সহজ 
হয় ন], অনেকখানি শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়! তবু বে 
পরাজিত হই নি তার জন্য কিছুট! গর্ব গড়ে উঠল 
নিজের মধ্যে । কিন্ত কে জানত আমার সাধনার 
মধ্যেই লুকানে! ছিল সন্দেহের বাঁজ ! 

অবসরের অনেকটা সময় কাটত উপনিষদ গীতা 
থেকে আরম্ভ করে আধুনিক গুরুদের জীবনী ও 
তত্বকথা পর্যন্ত নান! পাঠ্য নিয়ে। দেখলাম এরা 
প্রায়ই বলেন, বই পড়বার দরকার নেই, তাতে ' বরং 
উলটো বুঝবে, ভুল শিখবে-- শুধু আমার কথা শুনে 
চল, তাতেই মোক্ষ লাভ হবে। এই নীতি বোধহয় 
আমি কখনও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করন্ডে পারি নি, 
তা হলে তো এ'দের ঈশ্বরস্থানীয় বলে মানতে হয়। 
তা ছাড়া পড়ার অভ্যাস আমার মজ্জাগত। 

পড়তে পড়তে ক্রমে দেখি আমাদের ধর্ম দর্শন 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতাম না, যা জানতাম ত 
একতরফা । চিরকাল শুনে এসেছি ভারতীয় ধর্ম 
বলে সংসার শুধু মায়া, শেখায় ত্যাগ, বৈরাগা, 
পরকালের চিন্তা; কিন্ত দেখলাম খৃষ্ট জন্মের বহু 
শতাব্দী আগেই এ দেশে জড়বাদ গড়ে উঠেছে। 
আত্মা বা অনড় বস্তু কিছু নেই, পৃথিবীর উপাদান 
হল বস্তুর পরমাণু এই সব তত্ব কোনও কোনও ভাবুক 
প্রচার করতে আরম্ভ করেছে। বিশ্বব্রক্মাণ্ড যে 
ঈশ্বরের স্থষ্টি এমন কথা স্ু-উচ্চারিত নয়; বুদ্ধ, 
মহাবীর, পোশাল পর্যন্ত দেব দেবী বর্জন না করলেও 
তাদের অবজ্ঞা করেছেন। কেউ কেউ প্রাথমিক 
হেতু বা উদ্দেশ্য নিয়ে ত্বালোচনায় সময় নষ্ট করতে 


নারাজ, কারণ তা অজ্ঞেয়। বুদ্ধ, মহাঁবীরের 
সমকালীন অজিত কেশকম্বলীর জড়বাদ আর সবাইকে 
ছাড়িয়ে গিয়েছে__তিনি বলন্তেন চারটি যুলবস্ত দিয়ে 
তৈরি মানুষ মৃত্যুর পর এ বস্কগুলিতে পরিণত হয়, 
ইন্দ্রিয়বোধ মিলিয়ে হায় শূন্যে, মহাজ্ঞানী আর মহা- 
নির্বোধ ছুইয়েরই কিছু বাকি থাকে না। 

জড়বাদ বা লোকায়ত দর্শনের ধারা কখনও সম্পুর্ণ 
মরে যায় নি, কামনৃত্র ও অর্থশাস্ত্রেও তার চিহ্ন 
আছে। অষ্টম খুষ্টাব্বেও জয়রাশি নিশ্চিত জ্ঞানের 
সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন এবং সে কালের ধর্ম 
পদ্ধতির নৈতিক ভিন্তিগুলিকে আক্রমণ করেছেন। 
ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও আচার নিষ্ঠ! নিয়ে জীবন যাপন 
নিষ্ফল, পাধিব জীবন উপভোগ কর, দুঃখ বেদনা 
আছেই, আনন্দের পরিবর্তে এই মূলাটুকু দিতে 
হবে--অনেকটা এই ছিল ভারতীয় জড়বাদের নীতি । 

সাংখ্য দর্শনেও কিসের প্রতিধ্বনি পাই? সুষ্ট 
কোনও দৈবশক্তিজাত নয়, তা প্রকৃতির থেকে 
উৎপন্ন ; গ্রকৃতি অর্থে মোটামুটি বস্তু, সত্ব রজঃ তমঃ 
এই তিন গুণের ভেদাভেদে যে বস্তুর বৈশিষ্ট্য | 

এই সব নবলন্ধ তত্ব আমাকে বিচলিত করল । 
কোনও এক গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে তা হত না, 
মনে অস্থিরতা আসত না। তবে কি ভুল করেছি? 
কিন্তু যেন তেন প্রক'রেণ মনের শাস্তি তো বড় কথা! 
নয়--অজ্বের শাস্তি আমি চাই না, আমি জানতে 
চাই। এ দিকে কৃষ্ণমুতির রচনায় দেখি তিনি বার 
বার বলছেন শাস্তি চাও তো. গুরু-নির্ভর হয়ো না, 
তুমি ছাড়া কেউ তোমার গুরু হতে পারে না| সত্যের 


৩৫৩ এক পাগলের ডায়ারি 


ক্ষেত্রে পৌঁছাবার কোনও তৈরী পথ নেই, কোনও 
ধর্ম বা গোষ্ঠী সে দিকে এগোতে পারে না; নিজের 
মধ্যে তাকাও, অন্তর থেকে সব প্রতিষ্ঠিত ধারণা, 
নীতি, শিক্ষা, ঈশ্বরতত্ব খালি করে দাও; দূর কর 
এই বিশ্বাস যে তুমি জান না, অন্ত এক জন জানে, সে 
তোমাকে শেখাবে। | 

সুতরাং, ঈশ্বর বল, আত্মা বল, পরকাল বল, 
এ নিয়ে সংশয় আমার দূর হল না, বরং বেড়ে চলল। 
পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরাও অনেকে তার ইন্ধন 
যুপিয়েছেন যিশুর জন্মের আগের থেকে। গ্রীসে 
এপিকিউরাস বললেন দেহেরই মত আত্মাও অক্ষয় নয়, 
দেহের বাইরে চিন্তা, ইন্দ্রিয়বোধ, অনুভূতি, স্মৃতি, 
জীবন কিছুই নেই। এ কালের সান্টায়ানা অমর 
আত্মা ও ঈশ্বর মানতে রাজী নন, ডেভিড হুম এক 
প্রবন্ধে আত্মার অমরত্ব অস্বীকার করেছেন। 
“শয়তান নেই, নরকও নেই,” বললেন নীটুশে, 
“দেহের আগে মরবে আত্ম” | 

আর ঈশ্বর বা দেব দেবী? খুষ্টপূর্ব প্রথম শতকে 
রোমক কবি ও ভাবুক লুক্রেশিয়াস বললেন এই যে 
বিগ্রহের সামনে বার বার মাথা নোয়ানো, নাষ্টাল্গ 
প্ৰণিপাত, এই যে পশুর রক্তে তাদের বেদি ভাসিয়ে 
দেওয়া, গুতিশ্রুতির পর প্রতিষ্রতি_-এর নাম ধর্ম 
নয়; প্রকৃত ধর্ম হল স্থির মনে এই বিশ্বের প্রতীতি ও 
ধ্যান! 

আধুনিক যুগেও ভাবুক ও দার্শনিকদের মধ্যে কত 
অবিশ্বানী-কেউ অন্ঞাবাদী, কেউ পুরোপুরি 
নাস্তিক। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য বাষট্রান্ড রাসেল; 


ধর্মের নামে মানুষ নিজেকে ছোট করে, আত্মমর্ধাদা 
নষ্ট করে ইনিও তা বলেছেন--যেমন গির্জায় গিয়ে 
যার! সাশ্রু নয়নে নিজেদের অধম পাপী বলে প্রতিপন্ন 
করে। এতে তারা আত্মশক্তি হারায়, সংসার সমুদ্রের 
ঝড় ঝাপটা! সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে, যদিও তারই 
ভয়ে মানুষ ধর্মবিশ্বীসের আশ্রয় নেয়। নৈরাজ্যবাদী 
বাকুনিন এক জায়গায় যা লিখেছেন তারও এ একই 
সুর? ঈশ্বরের ধারণায় নিহিত আছে মানবিক যুক্তি- 
শক্তি ও স্বাধীনতার বর্জন_-এর ফল হয় দাসত্ব। 
ইনি ঈশ্বরের সামনে জানুনত ভক্তের তুলনা! করেছেন 
প্রভুর আদর-ভিক্ষুক পোষা কুকুরের সঙ্গে | 

রাসেল মনে করেন ধর্মবিশ্বাস মানব জাতির 
শৈশব কালের সংস্কার, যা সবে আমরা কাটিয়ে . 
উঠছি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব যুক্তিই ভার 
বিচারে অগ্রাহা, এ সব যুক্তি কেউই মানত না, যদি 
না অন্তরের তাগিদে তারা বিশ্বাস করতে চাইত। 
নীটুশে বললেন মানুষ যখন সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাক্ষম হবে সে দিন পুরোহিত আর দেব দেবীর 
দিন ফুরাবে। 

ভল্টেআরের এক সংক্ষিপ্ত উক্তি এর প্রতিধ্বনি, 
করছে, ঈশ্বর নাকি নিজের মূতিতে মানুষ গড়েছে, 
কিন্তু মানুষও একই জবাব দিয়েছে । অর্থাৎ মানুষ 
ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে নিজেরই অনুরূপে। তারই 
প্রসিদ্ধ উক্তিঃ ইশ্বর না থাকলেও তাকে বানিয়ে 
নেওয়া দরকার হত । 

এ রকম আরও কত দার্শদিক একই ধরনের কথা 
বলেছেন--এরা কি সবাই নিবোধ, অজ্ঞ, অর্বাচীন ? 


৩৫৪ জয়গ্রী, ভাদ্র ১১৮০ 


কত বিশ্বাসী পণ্ডিতের বাণী শুনেছি, রচনা পড়েছি - 
বহু দিন তো এ সব তত্বই চর্চা করেছি, বিশ্বাস করেছ, 
সর্বান্তঃকরণে তা অনুগমন করে ঈশ্বর-মাতাল হয়ে 
পড়েছি। সংখ্যায় এরাই ভারী-..তবু কেন এই 
দ্বিধার মধ্যে পড়লাম, তবু কেন বিপরাতপন্থীদের 
অবজ্ঞ। কর! কঠিন হয়ে পড়ল ? 
ফলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের 

সম্মুখীন আজ আমি, আছে কি নেই? মনে পড়ে 
কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনী, যমের কাছে যে 
তৃতীয় বরটি সে চেয়েছিল তা তে। আত্মার অস্তিত্ব 
নিয়ে । যম বললে প্রশ্ন এত কঠিন যে তার উত্তর 
সম্বন্ধে দেবতারাও আগে সন্দিহান ছিল। 
.... এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি খুঁজে খুঁজে আমার জীবন 

আঞ্জ অচল হয়ে পড়েছে--চোখে ঘুম নেই, পেটে 
খিদে নেই, মনে শাস্তি নেই। এটা নিশ্চয় বুঝেছি 
যে বই পড়ে বা জ্ঞানী গুণীর বাণী শুনে এর মীমাংসা 
হবে না। . অনেক ভেবে স্থির করেছি যে একটি মাত্র 
পথ খোলা আছে--তা হল ইহলোক ত্যাগ । আমাকে 
মরে জানতে হল পরলোক আছে কিনা, আত্মা আছে 
কিনা, এবং সর্বোপরি ঈশ্বর আছে কিনা। হয়তো 
এই দেহের মতই আত্মা বল চেতন! বল সবই নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যাবে ; কিন্তু হয়তো! হবে না, হয়তো জানব 
আমার সাধনা বুথ! নয়, ঈশ্বর তৃষ্ণ! নিরর্থক নয় ।, 


কিন্ত যদি নিরর্থক হয়? তবে তে! এর আগে 
যা করেছি তাও সম্পুণ অবান্তর, তবে তো আমি খুনী, 
নারীহস্তা! এই অসহা সংশয়-দংশনের হ্বালায় 
জর্জরিত হয়ে প্রাণ ধারণ তো জীবন্মৃত্যু। তা ছাড়া 
মারতে যেমন আমি ভয় পাই নি, মরতেও ভয় পাই 
না। এই তো হাতের কাছে বিষ তৈরি । 

আমি যে.এক জনের প্রাণ নিয়েছি এ কি তারই 
শাস্তি? সে হত্যা কোনও পুলিশ ধরতে পারে নি, 
তবে কি অদৃশ্য কোনও শক্তি আমার শাস্তিদাতা = 
ঈশ্বর, নিয়তি বা 7০৪1০1880০6 ? নাকি নিজেরই 


অগোচরে প্রচ্ছন্ন আত্মধিক্কারের তাড়নায় অবশেষে 


আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি 1.. কিন্ত আমি যে 
পাপ করেছি তা কোনও দিন মানি নি, আজও মানছি 
না। সুতরাং যা করতে চলেছি তা শাস্তিও নয়, 
প্রায়শ্চিত্তও নয়। 

আত্মহত্যার পাঁপও আমাকে স্পর্শ কবে না। 


এই দ্বৈত প্ৰাণ হরণের একই মহৎ উদ্দীপনা--সত্যের' 


অন্বেষণ । 
না না, আর দেরি নয়-.-আমাকে জানতে হবে, 
নিশ্চয় করে জানতে হবে-..আর দেরি নয়ত 
[ এই খাতা অপ্রত্যাশিত ভাবে বর্তমান লেখকের 


হাতে আসে । কিছু অসংলগ্ন অংশ বাদ দিয়ে তার 
কয়েকটি পাতা প্রকাশিত হল। ] : 
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With best compliments of :. 


Telegrams : CIMAREK 
Telephones : 22-3103/4543/6301. 


SAMPAT CERAMICS PRIVATE LTD. 


1l, POLLOCK STREET, (First floor ) 
POST BOX NO. 319, CALOUTTA-1. 
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Sur Enamel & Stmpg. Works Pvt. Ltd, Sur Industries Private I imited. Scientific 
Indian Glass Co. Limited. Perfect Industries. Gujarat Metal Box Co, 
Bengal Porcelain Co. Private Limited, 
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সা 5 


- ০৬ 


বিজনকুমার ঘোষ 


একটু বেলায় ঘুম ভাঙলে রতনের ছককাটা 
সকালট। এলোমেলো হয়ে যায়। তখন অসম্ভব 
দীর্ঘস্ত্রিতায় পেয়ে বসে | টুথত্রাস হাতে বাথরুমে 
ঢোকা, কি চ! খাওয়া, খবরের কাগজ পড়া, সাবান 
.৮ তোয়ালে নিয়ে আবার বাথরুমে যাঁওয়া-- ইত্যাদি 
কাজগুলি দীপাকে ক্রমাগত তাড়া দিয়ে করাতে হয়। 
শত ঝগড়াঝটিতেও বাজারের থলি হাতে তুলবে না 
তখন। শুধু চোখ অসম্ভব বড় করে ঘরের একটা 
দিক বেছে দিয়ে তাকিয়ে থাকবে । অথচ রতন 
ভোরেই ওঠে। কোন কোন দিন দীপারও আগে। 
নিজের করণীয় কাজগুলি তো করেই, অনেক সময় 
দীপাকেও সাহায্য করে। বাবলুর কীথা ভিজে গেলে 
বদলে দেয়। হাত আটক থাকলে মশারীটা নিজে 
ভাজ করে রাখে । ঘামে ভেঙ্গা বালিশ বারান্দার 
রোদে শুকোতে দেয়। 

যেদিন দেখে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, ইচ্ছে হয় 
দীপার পায়ের পাতায় স্থড়ম্বড়ি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। 
মানুষটা সরল সিধে হলেও অসম্ভব গৌয়ার। হুম 
করে রেগে ষাবে হঠাৎ । পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি 
দেয় না কখনো । 

ভাদ "৮০-১১ 


অফিস লেট নির্থাং সেদিন। 
জল ঢেলেই খেতে বসে। টু 
দীপ! বলে, বাজারে যেমন যাওনি তেমন মজা! 


তাড়াতাড়ি মাথায় 


বোঝ। 


ডিমের ঝোল আর আলু পেঁয়াজের তরকারিতে 
রতনের যেন আরো! মা বেধে যাঁয়। - 

--চমৎকার ! মাঝে মাঝে বাজারে যাব না। 

খুব হয়েছে। একেক দিন কি কু'ড়েমীতে 


. পেয়ে বসে! 


-_ওতে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। 

ছাই £ ওই চিন্তাশক্তি-দিয়ে কি হবে? পাঁচ 
জনে যেটা বুঝবে তুমি বুঝবে তার উপ্টোট| |. 

-_-আরে সেই জন্যেই তে। তোমার একটা হিল্লে 
হল ।--টাত বের করে রতন হাসতে লাগল । 

--ভার মানে !--ভুরু দুটো ত্রিকোপ করে 
তাকাল । | 

- বুঝলে না, পাঁচ জনে চা মিষ্টি ধংস করে কেটে 
পড়ল। আর আমি উল্টো বুঝলাম বলে এক কথায় 
রাজী হয়ে গেলাম । 

--তোমার সাথে কথায় পারব না বাবা ।-- 


৩৫৮ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 
একই সঙ্গে জয়ের এবং পরাজয়ের হাসি এনে 
মুখখানাকে অপরূপ করে তুলল দীপা । 

_-বলতে ভুলে গেছি আজ বিকেলে থাকব না 
গো। তুমি অফিস -ধকে সোজা বেহালা যাবে। 

রতনের খাওয়া হয়ে গেছে। গামছায় হাত 
মুছতে মুছতে বলল, কি ব্যাপার ? 

-আজ নীতাকে দেখতে আসবে ৷ 

“_কত বার করে দেখতে আসবে বল তো? 
একটা চক্ষু লজ্জাও নেই এই বাজারে । 

_ বাপের বাড়ির প্রতি যে কোন ইঙ্গিততে দীপা 
বিরক্ত হয়। রতন জানে |. সেই জন্যে খুব সাবধানে 
খোঁচা দেয় । 

দীপা একটু লঙ্ঘিত হয়ে বলল, আজ ছেলে 
নিজেই দেখতে আসবে। | 

জামার ফোকডে মাথা গলিয়ে রতন বলল, এর 
আগে অন্তত বার সাতেক দেখেছে । একেক ব্যাচে 
চার পাঁচ জনের কম না। ছেলে এর একটাতে 
বেনামে ঢুকে পড়লে পারত । 

-যাও, তা হয় নাকি। আজকালকার ছেলের! 
একটু খু'ঁটিয়েই দেখো এ তো আর লাভ ম্যারেজ 
নয়।__ দীপ! যথারীতি ফেস করে উঠল। 

_-আমি বুঝি সেকালের ছেলে! মাত্র তো তিন 
বছর আগে বিয়ে করেছি। এখন দেখছি বার বার 


মিষ্টি ধ্বংস করলে ভাল ছিল। ঠিক আছে, তমার 


বাবাকে মিষ্টির দাম দিয়ে দিতে বোলো ৷ হাসবার 
জন্তে আবার দাত বের করল রতন । 
-_বাবারে বাবা, তোমার সাথে কথায় কখনো 


' সই করে নিজের চেয়ারে এসে বসল। 


পেরেছি ? যেও কিন্ত বেহালায়, মনে থাকে যেন 
অনেকটা! এগিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে উত্তর 
এল, চেষ্টা করব। 
অফিসে রতনের সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু মোহন । 
সাত আট বছর আগে বিয়ে করে সিনিয়র হয়েছে । 
তারও আগে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল ম্যাট্রিক 
সার্টিফিকেটখানা হাতে করে। টিউশিনি করেছে 
তুই বেল।। বিভিন্ন অফিসে কাজের ফাকে ফাকে 
পড়াশুনে! চালিয়ে বি, এ, পাশ করেছে । এখন 
গভর্ণমেন্টের লোন নিয়ে কলকাতার উপকণ্ে ছুই 
রুমের পাকা ঘর তুলছে । সাংসারিক ব্যাপারে 
অভিজ্ঞত| দারুণ। লাইসেন্স আদায় থেকে 
অধিবাসের তত্ব পর্যন্ত । রতন ওর কাছে সব কথ! 
খুলে বলে। উপদেশ নেয়। ভাগ্যক্রমে দীপাদের 
বাড়ির সঙ্গেও মোহন পরিচিত টিউশিনির মারফতে। 
রতন আড় চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাংায় 
অন্য দিন এই 
সময় সাহেবের ঘরে খাতা চলে যায়। আঙ্গ যায়নি । 
সাহেব নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। খুশি হয়ে মোহনকে 
বলল, আজ একটু সকাল সকাল ছেড়ে দিস ভাই। 
_-কি ব্যাপার, রোজ রোজ ?- মোহন চোখ 


তুলল । 


_আর বলিস না, নীতাকে ছেলে আজ দেখতে, 


আসবে। 

--এবার নিয়ে ক'বার হল রে? 

_আমিও তো দীপাকে ওই কথা শুনিয়ে 
দিয়েছি। অমনি মুখ ভার। | 


ফু 
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সভা তো হবেই। আজকালকার মেয়েদের 
বেশী বয়সে বিয়ে হয়। বাপের বাড়ির ওপর টানট! 
পুরো মাত্রায় থাকে |--মোহন এক টিপ নস্তি নাকে 
ঢুকিয়ে দিল । 

-তা কেন হবে। ছোকরা তো এখনো ওর 
বোনকে বিয়ে করেনি । এখনো ও বাইরের লোকই । 

রতন মুখের দিকে তাকাল দেখে মোহন হাসল । 

_ছোকরার কথা ছাড়। তুই দীপাদের বাড়ির 
বিড়ালটাকে নিন্দে কর দেখি] হু, কটায় যেতে চাস? 

_-ধর চারটে | | 

-বেশ। যাবার আগে ফাইলগুলো একবার 
চেক করে দিপ। কিছুক্ষণ দু'জনেই কাজে ডুবে 
থাকার পর মোহন মুখ তুলল । 

ছেলে কিকরেরে? 

--গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রফেলার। 

--তবে তো! তোকে টেক! দিল। 

-__শাসালো পার্টি। বাঁলিগঞ্জে তিন তল! বাড়ি 
আছে। 

ডবল টেক | চায়ের দমট। দিয়ে যাস। 

চায়ের দাম দেওয়। মানে আরো আধ ঘণ্ট। ছাড়। 
সুতরাং সাড়ে তিনটেতেই রতন বেরোল। রাস্তা 
ঘাট ফাকা। দিনটা মেঘে চাপা থাকায় এক রকম” 
মৃতু আলো ভাসছে। রতন হেলতে হুলতে কার্জন 
পার্কে এসে ট্রামে চাপল। নীতার মুখটা মনে পড়ে 
গেল এই সময়। টেক্ক। দেওয়ার কথাট। বান্দে। 
রতন মনে প্রাণে .চয়ে এসেছে ওর 'ভাল ঘরে বিয়ে 
হোক । নিজেও অনেক সম্বন্ধের খোজ এনে দিয়েছে। 


শান্ত শিষ্ট মেয়েট।। জামাইবাবুর সঙ্গে লিমিট রেখে 
ইয়াকি দেয়। অন্য বোনগুলি তেমন না। এম, এ. 
বি. টি পাশ করে একট স্কুলে কাজ করছে। দেখতে 
দীপার চাইতে ভাল। তবু বিয়ে হচ্ছে ন7া। একেক 
জনের কপাল এই রকমই বটে। 
ট্রাম এক দম ফাঁক! থাকায় মাঠের পাশ দিয়ে 
আসার সময় অসম্ভব দোলাছুলি করতে লাগল। 
যেন সুন্দরবনের দিকে লঞ্চ যাচ্ছে। একট! লাভ 
হয়েছে নীতার জন্যে, অনেক বার ওর নাম করে 
অফিস কেটেছে। মোহন জিজ্ঞাস! করেছে, শিক্ষিত 
মেয়ে, বার বার দেখতে আসায় কিছু বলে না? 
রতন উত্তর দেয়নি। অফিসের নোংরা ফাইল আর 
কুঁচুটে লোকদের মাঝখানে জিধ্ধ মেয়ের মনের কথাট! 
তুলে আনতে ইচ্ছে করেনি । নীতা আর কি বলবে? 
বলা উচিত গভর্ণমেট কলেন্দের সেই মাননীয় 
অধ্যাপকের | মোহন ঠিকই বলে, ছেলেরা এই সময় 
ভারী পিতৃভক্ত হয়ে যায়। 


রায় বাহাদুর রোডে পৌছে দেখল বাড়ি 
জমঞ্জমাট। দীপা বোধহয় দুপুর বেলাতেই বাবলুকে 


নিয়ে চলে এসেছে । আজ ফাইনাল খেলা । নীতার 
লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রতন 
সময়োপযোগী ঠাট! করল। পরে বলল, একটু চা 
করুন মিসেস রায়। পরের বৌকে দিয়ে আগে 


ভাগেই খাটিয়ে নি। 
ঠিক বলেছ বাবা-শ্বশুর মশাই পাশের ঘরে 
ছিলেন, এলেন ? দারুণ অবস্থা । মধুপুরেও ওদের 


একখানা বাড়ি আছে। ছেলের বাবা মিলিটারি 


৩৬৩ নয়নী, ভাদ্র ১৩৮০ 


এ্যাকাউণ্টেণ্ট । পয়সাও করেছে বিস্তর। তোমাদের 
আশীবাদে আজকের দিনটা! পেরোলে বাঁচি। নীতা 
মাকে আর নিজের হাতে চা করতে হবে না। 

চেয়ার থেকে উঠে রতন বলল, নাকচ করলে, 
প্রথম চোটেই করে দিত। এত বার যখন দেখেছে 
তখন একটা কিছু হতে পারে। 

আমারো তাই বিশ্বাস। 
কপী! । 

মোহনের সংস্পর্শে থাকার ফলে কিছু বাস্তব 
বুদ্ধিও জম্মেছে। কখন কোন কথাটা লাগসই হবে 
তাজানে। বলল, নীতার মত মেয়েকে যে বাড়ি 
নেবে তারা ধন্য হয়ে যাবে। 

১, ='সে তো একশো বার বাবা | কিন্তু কয় জনে 
লে-কথ! বোঝে? মেয়ে দেখতে এসে টাকার হিসেব 
দাখিল করে। সবাই কি আর তোমার মত ? 

- রতনের বাস্তব বুদ্ধি মুখ দিয়ে কোন কথা জোগায় 
না এবার। শুধু মাথাটাকে একটু চুলকোতে পরামর্শ 
দিল। 

দিন কয়েক পরে, রাত্রে যখন বিছানায় শুতে 
যাবে, এক গাল হেসে দীপা বলল, জানো নীতাকে 
ছেলের পছন্দ হয়েছে । 
..-তাই নাকি? শুভ সংবাদ। এবার তোমার 
বাবাকে বিয়ের তোড়জোড় করতে বল ? 
--আহা লক্ষ কথা ছাড়া বিয়ে হয় নাকি ! 
লক্ষ কথা মানেই তো ফ্যাকড়৷ কথা। 
_তা একটু আছে। নগদ ছু হার টাক! 
পণ চাইছে । | 


এখন ঠাকুরের 


সর্বনাশ ! 
নিও তে]! 

যাও, বাজে কথা বোলো! না। 
চাঁয়নি, ছেলের বাবা চেয়েছে। 

বুঝতে পেরেছি দারুণ পিতৃভক্ত । 

সেই সাথে পনের ভরি সোনা । খাট ড্রেসিং 
টেবিল আলমারী বাসন কোলন দিতে হবে না । 

ওরে বাবা, পরম দয়ালু। 

--বাবা তোমাকে ডেকেছে। 

--কেন? | 

--তুমি ভাল কথাবার্তা বলতে পার। পাত্রপক্ষের 
সঙ্গে এক হাত লড়বে। 

- যাতে কিছু কমানো টমানে যায়, আই তো? 

হ্যা! ! 

-আমি পারব না। 

_কেন তুমি ভারী গোয়ার | 

-আমাকে পাঠালে আমি বিয়ে ভেঙ্গে দেব। 
বলব, আপনি তো দুই বেলা ছাত্রদের সামনে লম্বা 
লম্বা লেকচার ঝাড়েন। কিন্ত নিজের বেলায় একি 
রকম ব্যবহার? আর আপনি তো গরীব নন্‌ । বিয়ে 
হলে আপনার বৌ-ও তো চাকরী করবে মশাই । 


গ্রফেসার না ঠ্যাঙাড়ে খোজ 


ছেলে তো 


কালকে ঘেও। 


“এত পেয়েও রিটায়ার করা শ্বশুরের ঘাড় না মটকালে 


চলছে না! আপনাকে পুলিশে দেব মশাই । 
_যাঁও, তোমার এক কথা । সবাই তো সমান 
নয়। পর | 
_ বলব, আমার কোন চাঁলচুলো৷ নেই । সাধারণ 
চাকরী করি। পাশ কোসের বি, এ, | অব্য 


পি 
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দীপাও তেমনি । তবু ত’ হাজার না হোক অন্তত 
ছুশো টাকাও তো! পণ নিতে পারতাম । ন! মশাই, 
আমি আপনার মত পিতৃভক্ত নই। বন্ধুদের কাছ 
থেকে ধার করে চা মিষ্টি খাইয়েছি। 
তুলনা ? 

তোমার লেকচারট। একটু থামাবে কি? 
রেগে উঠল দীপা! ঃ নিজের কথ! পেলেই হল | মোট 
কথা, বাবা যখন ডেকেছে, যাবে । 

কিন্ত রতন ইচ্ছে করেই গেল না। 

দিন কয়েক বাদে মণ্ট্‌ কলেজের পর রাত নটা 
পর্যন্ত ঠায় বসে রইল। বাবার লেখ! চিঠিট! রতনদাকে 
নিজের হাতে দেবে! কিস্তু আসছে না দেখে দীপাই 
এক রকম জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। 

তারো দু'দিন বাদে ঠেটের কোণায় এক রকম 
ত্যারছা হাসি মাখিয়ে রতন বেহালায় গেল। 

শ্বশুর মশাই ঠায় এ ক'টা দিন পথের দিকে 
তাকিয়ে ছিলেন। 

বাবা, তুমিই এখন আমাদের ভরসা । বলিয়ে 
কইয়ে মানুষ | তুমিই পারবে বুড়োকে বাগে আনতে । 
বুড়ো ভারী ঘোড়েল। একটা পয়সা 
চাইছে না। 

শাশুড়ী সুচে সুতো পরাবার চেষ্টা করছিলেন। 
কথা কানে যেতেই চুলোয় গেল সব। চমৎকার 
হেসে ফেললেন । 

--তোমাকে বলছি বাবা, এখানে যদি বিয়ে হয়, 
নীতা আমার সুখে থাকবে৷ কত বড় বাড়ি। ঠাকুর 
চাঁকর। সব ঘরে ফ্যান। লতাপাতা আঁকা মেঝে 


আমার সঙ্গে 


কমাতে 


-_-ওকে মোজেক ফ্লোর বলে মা।- ছোট মেয়ে 
রীতা ভারী ফাজিল। রর 
_-তুই থাম। আমাকে শেখাতে হবে না। 
তোমাকে কি বলব বাবা, আলমারী ভর্তি বই আর 


- বই। 


_-লিটারেচারে ফাস্ট ক্লাশ পাওয়া চারটিখানি 
কথা নয় _মন্ট, বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে । 

রীতা বলল, কি মজা, আমর! ছোড়দির সঙ্গে 
মধুপুরে বেড়াতে যাব। 

মণ্টুর পরেরটা নণ্ট, রাত দিন খেলা ধুলো নিয়ে 
মেতে থাকে । বলল, জামাইবাবুকে আমাদের ক্লাবের 
প্রেসিডেন্ট বানাবো । এক শো টাকা চাঁদা নেব। 

রতন মনটা শক্ত করে এসেছিল। ভেবেছিল 
বলবে, ওর! যদি একটু না বুঝতে চায়, কি খুব বেশী 
ছোটলোকমি করে, কি দরকার পায়ে, তেল দেবার? 
তার চাইতে বন্ধুর ভাই অমলের সঙ্গেই হোক ন|। 
দু'জনেই মাস্টার, মিলবে ভাল। কিন্ত প্রত্যেকের 
চোখ মুখের এমন উজ্জল রূপান্তর দেখতে পেল যে, 
অন্য কোন কথা পাড়তে সাহসই হল না। এমন কি 
ইস্কুলে অত যে কড়া দিদিমণি নীতা, সে পর্যন্ত কেমন 
মীইয়ে গেছে গাড়ি বাড়ির সস্তাবনায়। দু’ দিন 
আগেও যে রতনকে চুপি চুপি বলত, বুঝব বাংলাদেশে 
মেরদণ্ডওয়াল! ছেলে নেই । বিয়ে না হয় নাই করব 
র্তনদা, কিন্তু পণ দিয়ে অসম্মান ডেকে আনব না। - 

- তোমার সঙ্গে আমি একমত ।_লি্ধমেয়েটার 
হঠাৎ সাগুনে কথায় রতন উত্তর দিয়েছে। 

. মেয়ের বাবাকে দুটো বিষে এক সঙ্গে 
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সামলাতে হবে। মেয়ের বিয়ে প্লাস বৌভ!তের 
খরচ! কেন? মেয়েদের জীবনের কি কোন দাম 
নেই? 

রতন পিঠট। টান করে হেসে ফেলেছে। 

আমি তাহলে মেরুদণ্ডওয়াল। ! 

নিশ্চয়ই । আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি 
রতনদা। 

-ব্যম ব্যস। আর দর বাড়িওনা। আমি 
তোমার দলে। তোমার বিয়ে নিয়ে তোড়জোড় 
চলছে। এসো হু'জনে মিলে গেট মাটকাই । কোন 
মেরুদণ্ডহীন ছেলেকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেব না । 

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে হৈ-চৈ বাধাল দীপা । 

ছি ছি, তোমার একটা ইয়ে নেই! বুড়ো 
মানুষটার মুখের ওপর বলতে পারলে, পারব না? 
দেশে পণ প্রথা আছেই। তুমি একা কি করতে 
পার? বাবা তোমাকে ভালবাসেন বলেই যেতে 
লিখেছিলেন। তা না গেলেই পারতে। শুধু শুধু 
অপমান করতে যাঁওয়। কেন £ | 

রতন কিন্তু একটা কথারও জবাব দেয়নি! 
প্রথমত, দীপা নির্বোধ । ছিতীয়ত, বাপের বাড়ির 
ওপর অন্ধ অনুরাগ | অনুরাগ অন্ধত্বের পর্যায়ে গেলে 
যুক্তি তর্ক বৃথা। ভার ওপর মেয়ে হয়েও মেয়েদের 
অপমানবোধ সম্পর্কে নিবিকার। স্থৃতরাং খাটের 
ওপর চিৎপাত হয়ে বার বার সিগারেট--টনে গেছে। 

ছু’ দিন কথা বলেনি । 

তারপর শুভ সংবাদট। জানাবার জন্যে নিজেই 
আকুপাকু করেছে। | 


_মনে কর তুমি একাই কথ। বলতে পার । 
সেই জন্যে কত অহঙ্কার! কেন, আমার মেজমামা 
আছে না? পলিটিক্স করে। হ|জার হাজার লোকের 
সামনে বক্তৃতা দেয়] মা গিয়ে বলতেই এক কথায় 
রাজী । তা হবে মা কেন, আমাদের কত ভালবাসে 
মেজমাম! । 

এক দিন বলল, জানো, বুড়ো হু” হাঁজার থেকে 
দেড় হাজারে নেমেছে। হু, মেজমামার সঙ্গে চালাকি 
নয়। কি ভাবে চাপ দিয়ে স্থবিধে আদায় করতে হ্য 
তা ভাল ভাবেই জানে । 

রতন কিছু বলে না। চুনটি করে শোনে। 


বাপের বাড়িতে শিগ্‌গীরই দারুণ রোমাঞ্চকর 
আবহাওয়া ঘনিয়ে আসছে। চুণকাম হচ্ছে। দরজা 
জানালায় পালিশ । রতন অফিসে চলে গেলেই 
বাবলুকে কোন রকমে খাইয়ে বেরিয়ে পড়ছে দীপা। 
আবার রতনের আগেই ফিরে আসছে। প্রত্যেক 
দিনই কিছু না কিছু নতুন কথা। 

-জানো, পনের থেকে বারো ভরিতে 
নেমেছে । মেজম।মা বলেছে পাঁচ করে ছেড়ে 
দিতে পারি। কিন্ত কি দরকার। লোকে নিন্দে 
করবে। 

খাট ডেসিং টেবিল আলনার কথা [ছল । 
আলনা বাদ গেছে, এখন টিগ আলমারী নিয়ে 
কথাবার্ত। চলছে। | 

দিন কয়েক পরে প্রচুর হাসি সহযোগে ফাইনাল 
কথাট! জানাল। 


le 


" হবে। 


মেরুদণ্ড 
দিন ঠিক। একুশে শ্রাবণ ।--হঠাৎ চিন্তিত 
হয়ে ঃ কি, তোমার আনন্দ হচ্ছে না? 

_হবে না কেন? রতনকে দাত কয়টা! দেখাতে 
হলঃ ভালে! মেয়েটা সৎপাত্রে পড়ছে। সুখে 
থাকবে । আনন্দের কথা বইকি। 

এবার দীপার মুখে ছায়া নামল। 

-__এখন টাকার চিন্তা । বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড 
গ্রাচুইটি সব হজ্জম। দাদার অফিস থেকে লোন নিতে 
শোধ দিতে মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে । ভাই- 
বোনেরা পড়ছে। নীতা সংসারে টাকা দিচ্ছিল। 
বিয়ে হলে আর কি দিতে পারবে ? | 

রতন চেষ্টাকৃত দুঃখিত হয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক 
শব করল। 

অফিসের ছাদে মোহনের সঙ্গে এই নিয়ে কথ! 
হয়। 

রতন বলে, গ্ভাথ মাইরা কি কপাল ! আমি 
বরাবর পণ প্রথার বিরোধী আর আমাকেই কিনা 
বুড়ো বাটপাড়ের সঙ্গে দর কষাকষি করতে 
বলা। "যেই বলেছি পারব না অমনি সকলের কি 
রাগ। a দিত ও 
বেশ করেছিস ।--পিঠ চাপড়ে দিল মোহন £ 
তোকে বলছি রতন, তুই যতই অভিনারী জামাই হোস 
না কেন, শ্বশুরবাড়িতে তোরই খাতির বেশী হবে। 
ইচ্ছে করলে তুইও পণ নিতে পারতিস। সেই জন্যেই 
মনে মনে সবাই তোকে শ্রদ্ধা করবে দেখিস। তিন 
শো টাকার কেরাণী হলেও তোর একটা মেরুদণ্ড 
আছে, মানতেই হবে। 
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রতন কিছু বলে না। অত্যন্ত খুশি হয়ে মোহনের 
দিকে তাকিয়ে থাকে। 


অফিস থেকে চার দিন ছুটি নিয়েছে। একুশে 
শ্রাবণ এসে পড়ায় কুট প্রশ্নগুলি চাপ! দিয়ে খুশি 
হয়ে উঠতে একটুও দেরী হয় না। মেয়েটার একটা 
গতি হয়ে যাওয়াটাই প্রধান কথা। অনেক দিন 
ধরে চেষ্টা চরিত্র চছিল। -শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, 
গিলে কর! পাল্জাবা পরে বরধাত্রীদের মাঝখানে 
সিগারেট বিলি করতে । কিন্তু রতনের তা একদম 
পছন্দ হয়নি। কোমরে গামছা! জড়িয়ে লুচি পরিবেশন 
করতে লেগে গেছে। 

হঠাৎ কথাটা কানের মধ্যে বুলেটের মত ঢুকে 
গেল। ছাদের এক দিকে মেয়েরা বসেছে, সেখান 
থেকেই কে ফায়ার করল, যাই বল দিদি, এই 
জামাই-এর সঙ্গে তুলনা! দীপার জন্যে দুঃখ হয়। 
ভারী সরল মেয়েটা | 

নিপুণ সার্জেনের মত বুলেটট! তক্ষুণি মাথা থেকে 
বের করে দিল। বিয়ে বাড়িতে এক ধরণের নিন্দুকে 
মেয়েছেলের আমদানী ঘটে, এদের কথায় কান দিতে 
নেই। মাঁপসই কুমড়োর ছক্কা পাতে ছু'ডতে ছু'ড়তে 
মেয়েদের দিকেই এল রতন। দেখে আশ্চর্য হল 
শাশুড়ী । আগে থেকেই সেখানে তদারকী করছেন। 

লাস্ট ব্যাচ শেষ হল রাত্রি সাড়ে এগারোটায় । 
রতনের খাওয়ার আর একটুও স্পৃহা নেই। জগটা 
গলার মধ্যে উবুড় করতে দেখে পাশের বাড়ির কালো 
বলল, ওকি রতনদা, বসে যান না। আমি দিচ্ছি | 
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গা’ গুলোচ্ছে ভাই |---এই বলে রতন নিচে 
নেমে এল | পাশের বড় ঘরটায় রাজ্যের মেয়ে 
জুটেছে। নতুন জামাইবাবুর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে 
বসে আছে রীতা । মাথার ওপর বনবন করে ঘুরছে 
নতুন মডেলের ফ্যান। কিন্তু রতনের দুই চোখে 
সমস্ত অসংগতি তুচ্ছ করে ঘুম নেমে আমছে। এ 
কদিন ভারী খাটনি গেছে। কোলে মারকেট থেকে 
ঠ্যালায় করে এনেছে কাচা বাজার । কসবা বাজারে 
নিজে দীড়িয়ে কিনেছে পাঠার মাংস । সৌখিন কাজ 
অন্যদের দিয়ে । ভারী কাজগুলি ঘাড়ে নিতে ভালই 
লেগেছে। নীতাকে খুব কথা শুনিয়ে যখন তখন 
চা করতে বলবে। 

খুব বেগী পরিশ্রম করলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে 
না রতনের । শতরঞ্চির এক ধারে কাৎ হয়ে পড়ল । 
তিন বছর আগে ট্যাক্সি থেকে নামতেই রী! চেঁচিয়ে 
উঠেছিল, এ মা, জামাইবাবুর মাথায় টাক। বৈশাখ 
মাসে বিয়ে হয়েছিল । সারা! রাত অসহ্য গরমে কষ্ট 
পেয়েছিল রতন । পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আন। 
টেবিল ফ্যানট। মাঝ রাতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 

বেলায় ঘুম ভাঙ্গল । রোদে সারা ছাদটা হলুদ 
হয়ে গেছে। নিচে নেমে দেখল বাথরুমে লোক। 
একটু দাড়াতে হল । পাশের ঘরে মেয়েদের দারুণ 
হৈ-হল্লা। কথাবার্তায় যে টুকু বোঝা গেল, ওরা 
একশে। টাকা শয্যাতুলুনি 'পেয়েছে। কে এক জন 
জিজ্ঞাসা করল, বড় জামাই কত দিয়েছিল রে? মাত্র 
ভিরিশ ? আহা, এর বেশী কি করেই বা পারে! 

একটু পরেই ঘর থেকে হাসি মুখে বেরোতে 


দেখল দীপাকে। বাথরুম খালি হতে ঢুকে দরজা 
বন্ধ করে হাফাতে লাগল রতন। না, বুলেটটা খুলির 


মধ্যেই রয়ে গেছে। ভীষণ যন্ত্রণ। দিচ্ছে। ভীষণ 
কষ্ট হচ্ছে। . 

বিয়ে মিটে গেছে । পরের দিনই- চলে এসেছে 
রতন। আনন্দের এবং রসগোল্লার রসের শেষ 


তলানিটুকু পান করবার জন্যে আরো! পাঁচ দিন 
কাটিয়ে দিল দীপাঁ। শেষে অনিচ্াসত্বে ফিরল্‌। 
তখন থেকেই রতনের মনে হস, আর কেন, এবার 
কমণ্ডুলু নিয়ে হিমালয়ে চলে যাই। রাত দিন 
কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর | অধিবাসের তত্ব যা 
দিয়েছে তা কেউ কখনো দেখেনি। আর জামাই? 
বাসর ঘরে শেলী না কার জানি পদ্য টানা মুখস্ত বলে 
গেল। ব্যান! বনে মুক্তো ছড়ানো। তুমিই বল, 
কে বুঝবে ওই পদ্য? জানো, এই বিয়েতে কে 
কেমন সেটা বোঝা গেল। বড় জে)ঠিমার মুখখানা 
হাড়ি। ভার মেয়ে গেল বারে যা কাণ্ড করল! ওকি, 
তুমি কথা বলছ না কেন? | 
তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে উঠল রতন। 

-আরে এ সব তো আমার কাছে পুরোণ। কে 
কি বলল, কে কি শুনল সবই তো আমার নিজের 
চোখে দেখা । নতুন কিছু ছাড় 

মুখখানা মিষ্টি করে স্বামীর দিকে ছুই মিনিট 
তাকিয়ে রইল দীপা। 

--এক দিন ওদের খেতে বলব এখানে । 

_নিশ্য়ই। আমি নিজে যাব। 
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৩৬৫ মেরুদণ্ড 


আরো মাস খানেক কেটে গেছে। দীপার 


মারফৎ সব খবরই কানে আসে। পরশু শাল! ' 


শালীদের নিয়ে ইংরেজী বই দেপতে গিয়েছিল 


ধর্মলায়। ফেরার পথে কলকাতার সেরা হোটেল 
থেকে চিংড়ির কাটলেট খাইয়ে এনেছে । বিল কত 
উঠেছিল জানো? ছত্রিশ টাকা। ছু* টাকা 


বকশিস। সত্যি, দিল আছে বটে স্ুজিতের । 

আজ শনিবার। আড্। দিয়ে একটু বেশী রাতে 
ফিরতেই দীপ! বলল, কাল সকালে আমর! বেহ।লায় 
যাব। বাবা ছুই জামাইকে এক সঙ্গে বসে খাওয়াতে 
চায়। 

-“কে বলল এ কথা রতন কড়া ভাবে মুখের 
দিকে তাকাল । 

--কে আবার বলবে ? আজ আমি গিয়েছিলাম | 
নপ্ট্‌কে পাঠাতে চেয়েছিল । ছেলেমানুষ । ময়দানে 
কার খেলা আছে। 
নেই। তুমি তো সে রকম নও। 

বটে ! স্ুজিতকে বলা হয়েছে । 

হা মা বাবা ছ'জনেই গিয়েছিল। এক 
বাক্স সন্দেশ নিয়ে। শ্বশুর শাশুড়ী আছে তো। 
ওরা আবার এই সব খুব লক্ষ্য করে। 

খুব ভোর বেলায় রতনকে এক কাপ চা! দিয়েই 
স্থান করতে গেল দীপা । ফিরে এসে বাবলুকে দুধ 
খাওয়াতে বলল। 


তাত্র ?৮০--১২ 


আমিই বলেছি, যাক দরকার. 


__তুমি এখনো কাগজ পড়হ যে? রেডী হয়ে 
নাও। ম৷ তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে । 

_-আমি যাব না মিটিমিটি হাসতে লাগল 
রতন । 

--তার মানে ?--মুখ থেকে বোতলট! তুলে 
নিতেই চিৎকার করে উঠল বাবলু 

-_আমি তোমার বাবার কাছ থেকে পণ নিয়েছি 
কি?__ঠিক সেই ভাবের ছুরি চালানো হাসি। 

হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় একটু অবাঁক 
হল দীপ! । 

না, 
প্রশংসা । 

--ও সব ফালতু প্রশংসা ছাড়। এবার আমি 
পণ চাই । উন্, কোন পয়সা খরচ হবে না এতে। 
পণটা হচ্ছে আমি লাইফে শ্বশুরবাড়ি যাব না 
বুঝলে? 

দীপার অসহায় চোখ ছটো! রসে টসটস করে 
উঠল। 

--তুমি ভারী ইয়ে__তুমি ভারী গোয়ার ! 
/ _ হা, এই গোয়াতুমিট। নিয়ে আমাকে শান্তিতে 
থাকতে দাও । 

রতন গস্তীর হয়ে মেরুদণ্ডের মাঝখানে মোষের 
সিং-এর লম্বা হাত দিয়ে চুলকোতে লাগল। 


নাওনি। সেই জন্যে তোমার কত্ত 
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ঘনক্ৰষ্ণ 


কেশোদগমে সহায়তা করে। 


মস্তিষ্ক মি্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 


€কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
প্রচুর সজীব, 


আটটি - 
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ন্ৰিপ্ৰল্ণল্ৰ 


অন্নদামোহন বাগচী 


এক মিনিট ! ্‌ 

. মাত্র এক মিনিটের জন্য লোকাল ট্রেনটা ফেল 
করল শুভময়।  শুভময় ঘোষ-ম্যাকৃমিলান 
কোম্পানীর ডেস্প্যাচ ক্লারক। স্টেশনে দীড়ানে! 
ট্রেন দেখে সে যখন দৌঁড়ে এসে প্ল্যাটফর্মের এক 
মাথায় উঠে দাড়াল, ও মাথা থেকে ট্রেনটা তখন 
একট। জাস্তব-হুংকার ছেড়েই সোজা দৌড় দিয়েছে 
কলকাতার দিকে । দূর থেকে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাড়িয়ে 


“ , আছে দেখতে পেয়ে-_সে লঙ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে, 


হাটুর-উপরে কাপড় তুলে আর পাঁচটা দেহাতী 
লোকের মতই ট্রেন ধরবার জন্য উঠি কী পড়ি করে 
ছুটে এসেছিল। কে দেখল--আর না দেখল--সে 
সব খেয়ালই তার তখন হয়নি। কিন্তু এত সব 
সত্বেও সে প্ল্যাটফর্মে পা দিতে ন! দিতেই_ তার 
সমস্ত,উদ্ভম আর উৎকঠ্ঠাকে একটা সুতীক্ষ্ণ গর্জনে 
উপহাস করতে করতে ট্রেনটা হেলে ছলে তার নাকের 
সামনে দিয়েই দিব্যি বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের 
মাথায় পা দিয়েও সে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশুম্ত হয়ে 
চলমান ট্রেনটির পিছনে ধাওয়া করে প্রবহমান 
জনশ্রোতে বাধা পেয়ে--, আর ই্তিমধো ট্রেনটাও 


একট! অবিশ্বাস্ত ক্রেত গতিতে নাগালের বাইরে চলে 
গেল দেখে, অবশেষে বাধ্য হয়েই নিবৃত্ত হল শুভময়।' 
ইাপাতে হাঁপাতে প্ল্যাটফর্্ের শেডের নীচে” ছায়ায় 
দাড়িয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ' ভাবল সে 
আজও তাঁর নির্থাত আধঘণন্ট। লেট হয়ে যাবে 
আফিসে পৌছুতে। পরের ট্রেনট! আসবে-_কুড়ি 
মিনিট পরে। তার সাথে .আরও চল্লিশ মিনিট 
লাগবে-কলকাতায় পৌছে, সেখান থেকে প্রাণ-হাতে 
নিয়ে বাসে বাছুড়ঝোলা৷ হয়ে-আফিসে পৌছে 
চেয়ার দখল পর্যন্ত । তার মানেই কুড়ি থেকে পঁচিশ 
মিনিট লেট । আর তারই ফলে হয়তে! চেয়ার টেনে 
নিয়ে বসবার আগেই দেখতে পাবে-টেবিলের 
উপরে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া বড় সাহেবের শ্লিপ 
-হি ইজ আস্কড টু সি দি আন্ডারসাইন্ড- 
ইমিডিয়েটুলি অন্‌ এ্যারাইভাল+ ।.*.তারপর বলির ' 
পাঠার মত কাপতে কাপতে বড় সাহেবের, দপ্তরে 
হাজির হয়ে বিনাগ্রতিবাদে মুখবুঁজে একরাশ গালমন্দ 
হজম করে, ওয়ার্নিং নিয়ে, শেষ পর্যন্ত হয়তো 
অসংখ্য কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে নতমুখে এসে __ নিজের- 
চেয়াবে বসার অধিকার পাবে ।'**আর বড়সাহেবেরই 


৩৬৮ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


বা দোষ কী? আজ নিয়ে -এই মাসের মাত্র সতেরো 
দিন যেতে না যেতেই তিন দিন লেট হয়ে গেছে 
তার। বাড়ীর খেয়ে দেয়ে শহরতলীর বাড়ী থেকে 
কলকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করার বিল:স, বোধ 
করি আর বেশিদিন নেই তার কপালে | কলকাতাতেই 
দেখেশুনে, কমখরচে মাথা গু'জবার মত একটা! 
আস্তানা! খুঁজে পেতে বের না করলে আর বুঝি 
চলে না। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ঢের ভাল। 
ঘরের খেতে গিয়ে বড় সাহেবের বকুনি খেয়ে খেয়ে, 
অবশেষে যদি শেষ পর্যস্ত-_চাকরিটার মাথাই খেতে 
"হয়--, তার চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে 
--এই মাগ্গি গণ্ডার দিনে? 

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, পকেট 
থেকে একটা সিগারেট বের করে, ক্লান্তি অপনোদনের 
জন্য শুভময় কেবল সেটা ঠোটে গু'ক্সে দেশলাইয়ের 
কাঠিটা স্বেলেছে, হঠাৎ হস্তদস্ত ভাবে এক ভদ্রলোক 
ছুটে এল তার দিকে £ ফেলবেন না দাদা, আগুনট! 
দিন তে! 

তার কাঠির মাথায় নিভন্ত আঁগুনেই নিপুণ 
তৎপরতার সাথে একটা বিডি ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া 
ছেড়ে, বলল ভদ্রলোক; দাদার অবস্থা দেখছি 
আমারই মত। আপনি’ত অত কষ্ট করে দৌড়ে 
এসেও ট্রেন পেলেন না। আমারও এ একই দশা । 
সামান্য কয়েক সেকেণ্ডের জন্থ (ট্রনটা মিস্‌ তরলাম। 

শুভময় নিজের দৌড়ানোর খবরটা! অন্যের মুখে 
শুনে লজ্জিত হয়ে, মুখ তুলে তাকাল আগস্তকের 
দিকে। দিব্যি ছিমছাম জামা কাপড় পরা এক 


ভদ্রলোক। অনেকটা! তাঁরই সমবয়সী । কিংবা 
কিছুট! হয়তো বড় হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, নিখুত 
ভাজভাঙা কাপড় জামা, এতটুকু ঘামের চিহ্ন পর্যন্ত 
চোখে মুখে বা কাপড় জামা কোথায়ও নেই ! 

চোখে সান্গ্াস। গায়ে চুডিদার পাঞ্জাবী। 
কাধে ভাজ্জকর! ধবধবে উদ্ভুনী। পায়ে কাবুলী 
স্তাগ্ডাল। আগন্তক কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল £ 
আপনার কোন্‌ আফিস ? 

£ ম্যাকমিলান এ্যাণ্ড রিচার্ডদন্‌ লিমিটেড |. , 

ওঃ | একেবারে খাস ইংরেজ ! তবে তে 

আপনি উচু জগতের । যাকে বলে এযারিস্ট্োক্রযাট ! 
আমরা স্বাধীন হয়েছি, তবুও ওদের নাম শুনলে - 
এখনও চেয়ার ছেড়ে উঠে দীড়াই। আপনি দিব্যি 
আছেন। আমি কিন্তু দাদা, সেই রাজস্থানের মরুভূমি 
চষে বেড়াচ্ছি। আমার হচ্ছে রামধিলন ধুতুরীমল 
প্রাইভেট লিমিটেড । আমার হলুদে পাগড়ি আর 
নাগরার চাইতে, আপনার স্থাট টাই আর বুটের 
দাপট আজও অনেক বেশি) অনেক দামী। 

নিজের রসিকতায় নিজেই হো হে। করে হেসে 
উঠে শুভময়ের হাত ধরে টান দিল ভদ্রলোক £ নেক্সট 
ট্রেন আসতে এখনো টায় টায় সতেরো মিনিট দেরী 
আছে। ততক্ষণ চলুন এ স্টলটায় বসা যাক্‌।--- 

£ তাই চলুন। শুভময় ভদ্রলোকের সাথে 
চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে গল্প গুঙগবে 
মেতে গেল। কেটে গেল আফিসের শংকা, আর 
প্রথম পরিচয়ের সংকোচ আর ব্যবধানের বেড়া। 
গেল মনের ভীতি আর বড়পাহেবের রুদ্রযুখের 


ন 


৩৬৯ বিগ্রলন্ধ 


বিভীষিকা । কথায় কথায় হল পরিচয় বিনিময় । 
জানাঙ্জানি হস-_নাম ধাম, বাড়ীঘরের ঠিকানা আর 
নিশানা। আর সবশেষে হল প্রগাঢ় বন্ধুত্ধ। সময 


বন্ধুত্বের উদ্বোধন উপলক্ষে আগন্তক বন্ধু মিহির. 


চট্টরাজ চায়ের দাম মিটিয়ে দিল-_শুভময়ের মৃদু 
আপত্তি সত্ববে৪। অবশেষে তাদের আকাঙ্ক্ষিত 
ট্রেনটি যখন ডিসট্যা্ট সিগনাল পার হয়ে আসছে 
দেখা গেল, সহসা! মিহির বলল শুভময়কে £ ব্রাদার, 
আপনি উঠে পড়ে আমার জায়গা রাখবেন । ' আমার 
বিড়ি ফুরিয়ে গেছে। দৌড়ে এক প্যাকেট বিড়ি 
আর ছু খিলি পান নিয়ে আসি । কিচ্ছু ভাববেন 
না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। 

পরমুহূর্তেই সে স্টেশনের লোকারণ্যের মাঝখানে 
যেন এক অলৌকিক যাছুবলে মিলিয়ে গেল |... 

গাড়ীতে উঠে শুভময় পকেট থেকে রুমাল বের 
করে পাশে বিছিয়ে দিয়ে জায়গা সংরক্ষিত করে 
রাখল নতুন বন্ধুর জন্য । তারপর মিনিট খানেক 
পরেই একটা জান্তব কণ্ঠের গর্জন করে উঠেই--পর 
মুহূর্তে গাড়ীট। যখন ছেড়ে দিল, তাড়াতাড়ি আসন 
ছেড়ে উঠে শুভময় দরজার সামনে দাড়িয়ে, উৎকন্ঠিত 
ছুই চোখের দৃষ্টি মেলে অপস্থয়মীন প্ল্যাটফর্মটি জাতি- 
পাতি করে খুঁজে দেখল একটি সত্য পরিচিত মুখের 
সন্ধানে । অবশেষে হতাশ হয়ে রুমালটি তুলে নিয়ে 
ভাজ করে পকেটে রাখতে রাখতে মনকে এই ভেবে 
সান্ত্বনা দিল যে, নিশ্চয়ই সে তাঁড়াতাড়ির মাথায় 
সামনে যে কামরা পেয়েছে--তাতেই উঠে পড়েছে। 
শিয়ালদার গেটে নির্ঘাত দেখা হবে! ..শিয়ালদায় 


নেমে আবার নতুন কবে আফিসের আতংক 
শুভময়কে গ্রাস করে ফেলল । 'ন! জানি, আঙ্গ 
আবার কী শুনতে হয়_-বড়সাহেবের মুখ থেকে। 
কোনদিকে আর না তাকিয়ে বা কারও কথা ন! ভেবে 
_, দুরু ছুরু বক্ষে সে যখন আফিসে গিয়ে পৌঁছুল, 
তার সমস্ত আশংকা আর অমুমানকে অমূলক 
প্রতিপন্ন করে দিয়ে-__তখনও -বড়সাহেব এসে ' 
পৌছায়নি। 

টিফিনের আধঘন্টাখানেক পরে টেবিলে মাথা 
গুজে এক মনে কাজ করে ' চলেছে শুঁভময় $ 
দারোয়ান এসে জানাল ছুইখানি ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে 
কারা যেন একদল এসে, তার খোজ করছে নীচে। 
যদিও সে বলেছে যে, বাবু কাঙ্ করছে, তবুও 
বুড়াকত্বা আর মাইজী বহুত জেদ শুরু করেছে - 
বাবুর সাথে একবার মেলাকাত করার জন্য ।-..আপ 
জেরাসে চলিয়ে বাবু_দে মিনিটকা বাস্তে ।--- 

শুভময় শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল-_-কারা এল 
আফিস বয়ে তার খোজে? এমন তে কেউ 
কোনদিন আসেনা । তাই আশ্চর্য হয়ে__চেয়ার 
ছেড়ে দারে।য়ানের সাথে নীচে নেমে এল শুভময় । 
কিন্তু সেখানে যে এতবড় একট! বিপুল বিস্ময় তার 
জন্য-অপেক্ষা করছিল, তা কী আর সে কয়েকমুহূর্ত 
আগে পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিল? সে দেখতে 
পেল -বাবা, মা, ছুই বোন, ভাগ্নে, বৌ, ইস্তক তার 
কোলের ছয়মাসের বাচ্চাটা পর্ধন্ত--সবাই যেন 
বেঁটিয়ে চলে এসেছে বাড়ী থেকে । সে কোন কিছু 
জিজ্ঞাসা করার আগেই--তাকে দেখেই মা সহস। 


৩৭০ জয়ী, ভাদ্র ১৩৮০ 


স্থান. কাল পাত্র ভূলে--, হাউ হাউ করে কেঁদে 
উঠেই তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধো। কম 
বেশি সবারই চোখে জলের আভাস দেখতে পেল 
শুভময় | কেবল বাবার চোখে জল না দেখলেও 
তাঁকে যেন বড়ই বিচলিত মনে হল তার। তাদের 
হঠাৎ এ ভাবে আসা আর চোখের জলের কারণ 
'সম্পর্কে--জনে জনে জিজ্ঞাসা করেও সে কোনই 
সদুত্তর পেলনা। বাবা শুধু ঈষং কাপ! গলায় 
বললেন? সবাই মিলে কাঁলীঘাটে পুজো দিতে 
- এসেছি। হঠাৎই ঠিক হল, তাই ভাবঙ্গাম-__তোমাঁকে 
জানিয়ে যাই। - তুমি কী যেতে পারবে আমাদের 
সাথে 1... 

£ আঙ্গ তো একেবারেই অসম্ভব । আজ 
মেল্ডে। অনেক কাজ জমে আছে টেবিলে। 
ছুটির আগে সবগুলো সারতে হবে । 

£ তা হলে থাকু। আমরাই গিয়ে মায়ের 
পুজোট। দিয়ে আদি | ফিরবার পথে তোমাকে এখান 
থেকে উঠিয়ে নেব ।-*" 

চোখের জল মুছে হাসিমুখে সবাই চলে গেলেন। 
. কিন্তু কালীঘাটে পুঁজে! দেবার কৈফিয়ৎটা কেমন যেন 
বেখাঞ্জ। শুনালো তার কানে। কই, আফিসে 
আসবার সময় পর্যন্ত সে কারও মুখে ঘুণাক্ষরেও 
একটা কথা শোনেনি কালীঘাটে পুজো দেবার সম্বন্ধে ৷ 
আর তার সাথে চোখের জলেরই বা কী সম্পর্ক? 
এই সব সাত পাঁচ ভেবে কিছুতেই আর সে জড়ানো 
সুতোর জট খুলতে পারল না। .. 

কিন্ত তখন ন| পারলেও-_বাড়ীতে ফিরে গিয়ে 


সব কাহিনী শুনে সে বিপুল বিস্ময়ে স্তন্তিত হয়ে 
গেল।***বেলা তখন প্রায় এগারটা। বাবা স্নান 
করতে যাবার জন্য তেল মাখছেন, এমন সময় বাইরে 
কে যেন ডাকল ৷ তেল মাখতে মাখতেই উঠে 
বাইরে গেলেন বাবা । ধোপছুরস্ত জামাকাপড় পরা, 
কাঁধে চাদর, চোখে গগল্স, একজন অপরিচিত 
ভদ্রলোক-ত্তাকে দেখেই উত্তেজিতভাবে এগিয়ে 
এসে চাপা গলায় জিড্ঞাসা করল? আপনিই কী 
শুভবাবুর বাবা? - 

£ হ্যা। কেন বলুন তো?" 

£ দেখুন, একটা কথা বলব আপনাকে । 
কয়েকমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ভদ্রলোক বিব্রত কণে 
বলল £ একট! ছুঃসংবাদ আপনাকে দেব। এর 
জন্ত আমাকে ক্ষমা করবেন 1... 

£ ছুঃসংবাদ ! আর্তকণ্ঠে বাব! ডুকরে উঠলেন। 

£ হয! -*ছুঃসংবাদ | চলন্ত ট্রামে উঠতে গিয়ে, 
হাত পিছলে পড়ে গিয়ে, শুভবাধু রান্ওভার 
হয়েছেন । | 

£ রান্ওভার হয়েছে শুভ? এ আপনি কী 
বলছেন ? বাবা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। 
ততক্ষণে সেই কান্নার শব্ধ বাহির থেকে অন্দরে 


পৌছে গেছে। সবাই ছুটে এসেছে । এবং সে" 


কান্নার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, নিদারুণ এক শোকাবহ 
পরিবেশ গড়ে তুলেছে সবাই মিলে। 

সাস্ত্না দেবার ছলে ভদ্রলোক বললঃ আমি 
যে জন্য এতট! পথ পড়ি কী মরি করে ছুটে এলাম, 
সে কথাটা না শুনেই আপনাগা সবাই মিলে কীয়া- 


রগ 


৩৭১ বিগ্রলন্ধ 


কাটি শুরু করে দ্রিলেন। অথচ হাসপাতালের সার্জন 
কিন্ত আশা ছাড়েন নি। আর বলতে গেলে_- 
তারই কথামত আমি এসেছি এখানে । 

গভীর নিরাশার মধ্যে এটুকু আশার 
বাণীতেই আশ্চর্য ফলোদয় হল। কাম্ন। থামিয়ে 
সবাই এক দৃষ্টে তাকালেন আগস্তকের মুখের 
দিকে । 

আগন্তস্ক বলল £ বিশ্বাস করুন আমার কথা, 
এখনও সম্পুর্ণ নিরাশ হবার মত কোন পরিস্থিতি 
দেখা দেয়নি । একট! পা কাটা গেছে। আমিই 
তাকে পথ থেকে উঠিয়ে ট্যাক্সি করে সোজা 
নীলরতনের এমার্জেন্সীতে নিয়ে গেলাম । 
আর সে কী সোজা তকলিফ সেখানে ? গ্যাডমশান 
কী করতে চায়? হাজারে! রকমের বাঁয়নাক। | 
কখনও বলে-এ তো শেষই হয়ে গেছে, আবার 
কখনও বলে সিট নেই | তার মানে-****একটা চোখ 
ছোট করে ভ্রকুচকে মুচকি হেসে ভদ্রলোক বলল £ 
আনল কথা টাকা আদায়ের ফন্দি! যত্ত সব! 
ও শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই আমি বুঝতে 
পারি! আর কোন কথা না বাড়িয়ে একটু আড়ালে 
ডেকে নিয়ে, হাতের মধ্যে কড়কড়ে দুখান! দশ টাকার 
নোট গুঁন্গে দিতেই--সব ফষ্টিনষ্টি বিলকুল ঠাণ্ডা ! 
তখন ভুকুম হল-_-এখনই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত এনে 
দিতে হবে, আর তার দরুণ আড়াই শে! টাকা 
এখনই জমা দিতে হবে সেখানে । আমার হাতের 
আংটি আর রিষ্ট৪য়াচটা জানা চেনা একজনের কাছে 
রেখে আশিট। টাকা নিয়ে, রাড ব্যাঙ্কে এাডভান্স 


দিয়েই সোঞ্জা এখানে ছুটে এসেছি বাকি টাকার 
জন্যে 1... | 

বাবা সব শুনে কাপা গলায় জিজ্ঞাস! করলেন £ 
ওর জ্ঞান আছে? | 

বরাভয়ের হাঁসি হামল ভদ্রলোক £ জ্ঞান না 
থাকলে আমি তার বাড়ী ঘরের ঠিকাক! পেলাম কী 
করে? আপনার! কিচ্ছু ভাববেন না। শু-বাবু 
ঠিক সেরে উঠবেন। বাবা কতটুকু সাস্্না পেলেন 
এঁ আশ্বাসে তিনিই জানেন। মুখে বললেন £ টাকা 
আমি এখনই এনে দিচ্ছি কিন্তু বাবা, আমিও যাব 
আপনার সাথে । আমাকে নিয়ে চলুন ।**" 

অসম্ভব। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করল ভদ্রলোক ; 
এখন প্রতিটি মুহূর্ত মৃপ্যবান। আমি ট্রেনের ভরসা 
না করে ট্যাক্সিতে এসেছি । বড় রাস্তার মোড়ে 
সেটা দাড়িয়ে আছে। আবার ওতেই ফিরবার 
পথে মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক থেকে বাকি 
টাক! দিয়ে রক্ত নিয়ে যাব। আপনি তা দেখছি-_ 
0 ল মাথছিলেন। আপনার তৈরী হতেও বেশ 
কিছুটা! সময় লাগবে । আপনি পরে ট্রেনে আনুন । 
নীলরতন হাসপাতালের কার্ট সার্জিকেল ওয়ার্ডের 
বেড নাম্বার_সিল্পটি থি তে শুভবাবু আছেন। 
আপনি সেখানে গেলেই-আমি সংগে থেকে দেখা 
করিয়ে দেব। আমার তাড়াতাড়ি ফেরার উপরে 
অনেক কিছু নির্ভর করছে 1.৮, 

অকাট্য যুক্তি। এর পর আর কথা চলে না। 
বাবা ভিতর থেকে কাপতে কাপতে মোট তিনশো 
টাকা এনে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে, সহসা তার হাত 
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চেপে ধরে ফু'পিয়ে কেঁদে উঠলেন £ বাবা, এ আমার 
একমাত্র ছেলে । শুভ ছাড়া আমার যে আর কেউ 
নেই |. - 

নিজের কাধের চাদরের খু'ট দিয়ে বাবার চোখের 
জল মুছে দিয়ে ধরাগলায় বলল, ভদ্রলোক £ বাবাঃ 
আমিও আপনার ছেলে । আমি বলছি-_শুভবাবু 
ভাল হয়ে ষাবেন। মা কালীকে ডাকুন, তিনিই সব 
বিপদ থেকে মুক্ত করে দেবেন 

সকলের চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বিদায় নিয়ে, 
তাড়াতাড়ি চলে গেল--বিপদবান্ধব পরহিতন্রতী 
মহাঞ্াণ ভদ্রলোক ! সান আহার সবার মাথায় উঠে 
গেল। তাড়াহুড়া করে কাপড়চোপড় বদলে, তারা 
সবাই মিলে হুর্গ। নাম জপ করতে করতে, রন! 
হলেন কলকাতায়। ট্রেনে এসে শিয়ালদায় নেমে, 
ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন নীলরতনের 
সাঞ্জিকেল ওয়ার্ডে। কিন্তু কোথায় বা বেড় নাম্বার, 
সিক্পটিথি--আর কোথায় বা সেই আর্তব্রাতা 
ভদ্রলোক ! ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সবার। অনেক 
খোজ খবর করা হল, কিন্ত শুভময় ঘোষ নামে 
কোন পা কাট। রুগীর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে 
পারল না| তবে কী উত্তেজনার মুহুর্ত ঠিকমত 
হাসপাতালের নাম শুনতে ভুল করেছেন বাবা? 
হতাশ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সদলবলে তারা 
গিয়ে হাজির হলেন মেডিক্যাল কলেঞ্জে । সেখানেও 
এ একই কথা শুনতে হল। সেখান থেকে আর. 
জি. কর. ; শজ্ভুনাথ পণ্ডিত, পি. জি. ; শিশু মংগল 
সবগুলো হাসপাতাল . পর্যায়ক্রমে পরিক্রমা করে 


বেড়ালেন। এ ছাড়! মারও অনেকগুলো ছোট বড় 
হাসপাতাজেও খোজ খবর নিলেন। কিন্তু সর্বত্রই 
এ একই উত্তর। সবাই মুখ চাঁওয়া-চাওয়ি করতে 
লাগলেন। ব্যাপার কী? মহাসংকটে পড়ে সবাই 
মিলে যেন হাবুডুবু খেতে লাগলেন ।"**এদিকে 
ট্যাক্সির মিটার ইতিমধ্যেই কুড়ির কোঠা ছাড়িয়ে 
গেছে! তাঁদের উদ্বেগ আর পৌনঃপুনিক প্রত্যাখ্যান 
আর নৈরাশ্য এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল--গাড়ীর 
শিখ ড্রাইভার | হঠাৎ সে বলে উঠল : বিল্কুল্‌ 
ধাগ্পা মালুম হোতা বাবুজী। আপ খোকাবাবুকো! 
আফিসমে তো খোঁজ লিজিয়ে পহেলা । পুরা পাত্তা 
আপকো মিল্‌ যায়েগাঁ। এইস ফাল্তু ঢুড়নেসে কা 
ফায়দ। ? 

প্রস্তাবটি গ্রহণীয় মনে হল সবাঁর। চোখের জলে 
অঞ্জলি ভরে নিয়ে সবাই অন্তরের আতি নিবেদন 
করল অদৃশ্য এক মহাশক্তির চরণতলে £ দোহাই মা 
কালী, ধাপ্পাই যেন হয়। শুভ যেন থাকে |" 
কাহিনী শুনতে শুনতে সাময়িকভাবে বুঝি সংজ্ঞা 
লোপ পেয়েছিল শুভময়ের। তার তন্দরাচ্ছন্ন দৃষ্টির 
সামনে সে যেন দেখন্তে পাচ্ছিল-_নিরন্্র অন্ধকারের 
মাঝখানে একরাশ ধোয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে ক্রমাগত 
পাকখাচ্ছে একট! প্রাণী । কণ্ঠে তার আর্তরোল। 
একটা পা তার কাটা ।-*" 

মায়ের ডাকে চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পেল 
শভময়,মা বললেন £ নে, হাত পাতি বাবা, মায়ের 
প্রসাদটুকু মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দে।'-- | 


গস, 
লজ হ ত 
রুচিরা মুখোপাধ্যায় 
--গনছ ? কোথায় গেলে? ‘তোমার আক্কেল তো টনটনে আছে, 
--কোথায় আবার যাব ? সকালবেলা আমা- তাহলেই হ’ল! 
. দের যাবার জায়গ। তো একটাই।” রান্নাঘর থেকে _নেও। তোমায় বলতে আপাই অন্যায় 
সান্।ল-গিনীর গলা শোনা গেল । হয়েছে!” 


সান্যাল মশাই ততক্ষণে রান্নাঘরের দোরে উপস্থিত 


হয়েছেন। 


-_‘অপুর মা, খবর শুনেছ? কালে কালে 
দেশটা হ’ল কী ! অআঁব।। দেখতে তো দিব্যি শান্ত 
শিষ্টটি। তার পেটে পেটে এত!” 

__ভণিতা রাখো তো! কী হয়েছে তাই পষ্ট 
করে বলো । সকালবেলা! তোমার বক্তিতা শোনবার 
ফুরনৎ নেই বাপু ।” ভাতের ফ্যান গালতে গালতে 
সাম্যাল-গিননী ঝাঁবিয়ে ওঠেন। 

--‘ঘোষালের মেয়ে নাকি কোন্‌ বগি না কায়েত 
ছোড়াকে বিয়ে করেছে? | 

-~‘কী করেচে ? ফ্যান গাল! বন্ধ হয়ে যায়। 

--বিয়ে করেছে রে বাব! । বিয়ে করেছে)” . 

__'তা বিয়ে করেচে তো হয়েছে টা কী 1” 

_-হিয়েচেট। কী !! উন্নুনের ধারে থেকে থেকে 
তোমার আকেল টাকেল্লে ছাই চাপ! পড়েছে" 
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--“ঘোষালের মেয়ে বিয়ে করেচে তাই তুমি সাত 
সক্কালে বলতে এয়েচ | 
, কার মেয়ে বিয়ে করল না কার বাপের শ্রাদ্ধি 
হ’ল সে খবরে কী আমার এই যজ্ঞি উঠবে ?-- ' 
-_ঘটাং করে ভাতের হাড়িট! নামিয়ে দিয়ে উঠে 
দাড়ালেন সান্যাল-গৃহিণী। | | 

সান্যাল বুঝলেন গিন্নীর মেজাজ আজ সুবিধের 
নেই। নয়তো ঘোষালের মেয়ের বিয়ের খবরে কান 
না দিয়ে পারে। সাম্যাল বৈঠকখানায় ফিরে 
চললেন। সকালে হাটতে বেরিয়ে রায়ের কাছে 
আলোচনার মোক্ষম খোরাকটা পেয়েছিলেন । তক্ষুণি 
বাড়ী ফিরে এসে গিন্নীকে খবরটা! দেবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্তু তাদের কাল্ভার্টের আড্ডার সঙ্গীরা আটকে 
দিল। আজ আড্ডায় তার মনই বসছিল না। এরকম 
টাটক কেচ্ছাটা। গিন্নীকে না জানান পর্যন্ত 
পেটের ভিতর গঞ্গঞ্জ করছিল। ত! গিন্নীর মৃত্ি 
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দেখেই হয়ে গেল। সকালবেলায় বেশ মেজাজ? 
_ এসেছিল। গিশ্নী দিল সব মাটি করে। 
বৈঠকথানায় ছেলে অপু খবরের কাগজ 
পড়ছিল । বাপকে দেখে উঠে দাড়াল ।--‘বসে৷ 
বসো। উঠতে হবে না? ছেলের ব্যবহারে আজ 
বুকট। বিশেষ করে ভরে উঠল। ছেলের মত ছেলে। 
সভ্য ভব্য বাধ্য । ত্রিশ বছর বয়স হ'ল। কিন্তু 
এখনও বাপকে কত খাতির করে। -বাপকে ন! 
জানিয়ে কোন কাজ করে না। এইরকম ছেলের 
জন্য দেমাক করা যায়। আর ঘেষালট।1 এ 
মেয়েটার জন্য তার কী জাকই না ছিল। এখন হল 
তো! আরও করে! জাক।, দর্পহারী মধুনুদন 
আছেন না! শএঁ একট! বদ মেয়ের জন্য এত দস্ত ! 
ছিছি। পাড়ার বদনাম। ভাগ্যিন হার মেয়ের 


সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন । ছেলেরও ' 
তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল। যত ভালই 
ছেলে হোকৃ। দিনকাল খারাপ। কোথা থেকে 


কী আপদ জুটে যায়। কিন্তু মেয়ে পছন্দ কর! 
নিয়েই যত ঝামেলা । ভার পছন্দ হয় তো গিন্নীর 
, হয় না। গিম্ীর হয় তো তার হয় না । এই করেই 
_ ছেলেটার বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে! সম্যাল হঠাৎ 
ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চারিদিকে যে সব 
'কাণ্ড। না। আর দেরী নয়। সামনের অন্র/ণেই 
অপুর বিয়ে দিতে হবে। 
“শিপু পাড়ার খবর রাখ কিছু ?” 
আজ্ঞে? ঠিক’ 


_'যাতা হচ্ছে যে সব। আগে এ পাড়ার 


সবাই সুখ্যাত করত। হীরের টুকরো ছেলেমেয়ে 
বেরিয়েছে এখান থেকে |! সে সুুনামে কালি ঢেলে 
দিল মেয়েটা ৷” 

অপু আন্দাজ করল কার কথা হচ্ছে। 
স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও বাবাকে তে আর প্রশ্ন 
করতে পারে না। অবশ্য বাবাই স্পষ্ট করলেন 
খানিক একথা ওকথা বলে। 

তাজা! সংবাদ পরিবেশনের মত করে যা বললেন 


সেটা অবশ্য বাসি অপুর কাছে। অনেকদিন আগেই 


সেজানে। ঘোষাল কাকার মেয়ে অনুপমার এক 
মাস আগেই রেজিষ্ট্রেশন্‌ হয়েছে এবং স্বয়ং অপুই সে 


বিশ্বের এবন্দন সাক্ষী । সাক্ষী দেবার অপুর ইচ্ছা 


ছিলনা । কিন্তু অনুপমার অনুরোধ না রেখে পারে 
নি। ঘোষালকাক! অপুকে খুব স্নেহ করেন। এক 
সময়ে অপুকে তার জামাই করবার বাসনা হয়েছিল | 


বুক ঠকে সান্যাল মশাইয়ের কাছে আজিও পেশ 


করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ হয়ে যায়। 
সান্তাল প্রস্তাব শুনে আতকে উঠেছিলেন! রাঢ়ী 
বারেন্দ্র বিয়ে! ঘোষালের কী মাথা খারাপ! না 
নাস্তিকই হয়ে গেল লোকট1 1? একটি ঘণ্টা ধরে 
সান্যাল বক্তৃত! দিয়েছিলেন। ঘোষাল মাথ হেট 
করে বসেছিলেন । শেষ পর্যন্ত তর অপরাধ স্বীকার 
করে তবে রেহাই পেয়েছিলেন। অপু আড়াল থেকে 
এ ঘটনা দেখেছিল, শুনেছিল। তারও অনুপমার 


দিকে মন বু'কেছিল । খুব দমে গেল। কিন্তু বাবার - 


বিরুদ্ধে কিছু করবার কথ! কল্পনীতেও আনতে পারত 
না পঁচিশ বছরের অপু । এর কিছুদিন পর অনুপমার 


কিন্তু - 


b 


~~ < 


বজ্জাহড 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল আর এক জনের। যাঁক্‌। অনুপমার 
পাঁচ বছরের প্রেম এতদিনে সার্থক হ'ল। একটা 
গভীর নিঃশ্বাস পড়ল অপুর। ওকে বাহবা দিল মনে 
মনে। সত্যি মেয়েটার সংসাহস আছে। মুখোমুখি 
বাবাকে নাকি সব বলেছে ।- 

দরজ্জায় কড়া নাড়ার শব্দ । অপু দরজাটা খুলে 


দিল। থমকালো। ঘোষাপকাকা। দেখে মনে 
হ’ল সৰ্বস্ব হারিয়েছন। 

“ঘোষাল যে! খবর ভাল তো?” 

ঘোষাল কোন উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে এসে 


, বসলেন চেয়ারে। 


--শরারট। তোমার সুবিধের মনে হচ্ছে না তো? 
দাদা সব শুনেছেন ?--ঘোষালমশাই চুলে 


আঙ্ল চালাতে চালাতে বললেন। দৃষ্টি তার 
মেঝেতে । 
-_কী শুনব! কী হয়েছে 2--সান্তালের কৃত্রিম 
বিস্ময় । 


অনু বছ্যির ছেলে বিয়ে করেছে)? 


' এসে কী! দেখ দেখি। পাড়ায় এরকম ঘটনা ঘটে 


গেল, আমরা কিছুই জানতে পারলাম ন|।” 
‘আমিই তে মাত্র কাল জানলাম । অথচ একমাস 
আগে বিয়ে করেছে । এখন আমি কী করব কিছুই 


বুঝি না। দাদা আপনি একট! সৎ পরামর্শ দিন? 


অপু পাশের ঘরে চলে গেছিল । সেখান থেকে 
বাবার সংপরামর্শ সবিস্ময়ে শুনল। বাবা বলছেন 
_যা হবার ত! হয়েই গেছে। তুমি এটা 
মেনেই নাও হে। আজকাল তো বামুন-কায়েত 


বছ্ধি-বামুনে আকছার বিয়ে হচ্ছে। এসব তে 
অবশ্যন্তাবী |” 

ঘোষাল হেট হয়েছিলেন । কথা শুনে তাকালেন 
সাম্তালের দিকে । কথাগুলো যে সান্ন্যালের মুখ 
দিয়ে বেরোতে পারে এ কথা ভার বিশ্বাসই হচ্ছিল, 
না।-_'দাদা আমিও তাই ভাবছিলাম ।+--ঘোষালের 
শুকনো মুখে এক ছিটে হাসি ৷--কিন্তু যাই বলে! 
ঘোষাল। তোমার মেয়ে যে এই করবে ভাবিনি । 
যথেষ্ট বয়েস হয়েছে লেখাপড়া শিখেছে । তার এই 
ব্যবহার! এই যে মা বাপের বুকে শেল দিলি ভাল 
হবে তোর ? 

ঘোষাল একটু আগে মাথা উচু করেছিলেন। 
সেটা ধীরে ধীরে নেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে 
উঠে দাড়ালেন। ~ 

‘আজ আসি দাদা । আমার শ্রী তো একেবারে 
শয্যা নিয়েছেন। তাঁকে নিয়েই চিন্তা ।. নয়তো 
আমার এতে বিশেষ আপত্তি ছিল না ॥ 

‘আপত্তি ছিল না !! তুমি এই অসবর্ণ বিয়ে 
সমর্থন করো । এত বড় বামুনের বংশের ছেলে 
তুমি!’ সাম্াল উত্তেজনায় উঠে দীড়ালেন। 

ঘোষাল সান্যালের, মৃতি দেখে পূর্ববৎ চুপসে 
গেলেন। আমতা আমতা করে কিছু বলতে গেলেন। 
কিন্তু সান্যাল তখন পাড়া জানান দিয়ে ঘোষালকে 
ধিক্কার দিতে শুরু করেছেন। তাই ঘোষালের 
স্বর চাপা পড়ে গেল। কতক্ষণ এই চলত বল! 
যায় না। হঠাৎ রঙ্জমরঞ্চে আবিভূ্তি হলেন স্বয়ং 
সাস্তাল-গৃহিণী। 
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ডাকাত, পড়েছে না ঘরে আগুন লেগেছে?’ 
-গিম্লী আগুন-ঝর! চোখে কর্তার দিকে হাইলেন । 
সান্তাল গিনীকে প্রবেশ করতে দেখেই থেমে 
গেছিলেন। বললেন--ণতার থেকেও সাংঘাঁতিক। 
; বামুনের ছেলের মুখে এই কথা শুনতে হ'ল |” 
‘তোমার বামুনের নিকুচি করেছে। বামুন 
আর বামুন। এ এক কথা জান। এযুগে কী 
আমার মাহাত্ময তাদের! এই তো সব দেখছি 
বামুনদের |, কথাটা বলেই ঝট করে গিন্নী কর্তার 
. দিক থেকে চাউনি ফিরিয়ে নিলেন। ঘোষালের 
দিকে নজর দিলেন ।”-কী খবর ঘোষাল মশাই ? 
শুনলাম অন্থু বিয়ে করেচে।'--হ্য। বৌঠান। সে 
বড় লঙ্জার। বদ্ধির ছেলে । তবে ছেলের স্বভাব 
চরিত্তির ভাল। শুনছি হাজার টাকা মাইনে পায়? 
"বলেন কী ! তবে লজ্জার কথা কী বলছেন? 
ছেলে ভাল । অবস্থা ভাল। এতো সুখের কথ! । 
বেশ করেছে অন্থু-মা। বছ্যির ছেলে বিয়ে করে সে 
আর কিছু মহাভারত অশুদ্ধ করেনি । তবে এত 
চেঁচামেচি কেন?’ 
৷ সান্ালমশাই উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে 
গেলেন। গিন্নী তাকে থামিয়ে দিলেন।--থাক্‌ 
তোমাকে আর ঘোট পাকাতে হবে না। নিজে তো 
মেয়ের কুষ্ি মিলিয়ে সদ্বামুনে বিয়ে দিয়েচ। মেয়ের 
জীবনটা ঝরঝরে করেচ। এখন পরের মেয়ের 
সুখে বাগড়া দেওয়া কেন বাপু !? ূ 
মেয়ের কথায় সান্যাল দপ, করে নিভে যান! 
তার নেয়ের যে ভাল বিয়ে হয় নি এটা মনে মনে 


স্বীকার না করে পারেন না। তড়িঘড়ি মেয়ের বিয়ে 
দিয়েছিলেন। পাছে মেয়ে বিগড়ে যায় । জামাইরা 
সদলংশ, পালটি ঘর। পাড়াগায়ে জমিজমা আছে। 
সব ভালে! দেখেই দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটার 
মনে সুখ নেই। এ অনুপমারই বয়সী । এর মধ্যে 
তন ছেলের মা। ঘরে একগাদা! ননদ দেবর । 
নিজের ছেলেদের মনমত খেতে পরতে দিতে পারে না। 
জামাইয়ের মেজাজ রুক্ষ । প্রকাশ্যেই মায়ের কাছে 
অভিযোগ করে--এমন বিয়ে দিলে? | 

মেয়ের বিয়ে নিয়েই কর্তাগিন্নীর খটাখটি ৷ 
গিম্নীর এ বিয়েতে মত ছিল না। পাড়ার মেয়েরা 
সব স্থুল কলেজে পড়ছিল । তাদের এই শহরতলীতে 7 
চজ্ছে প্রগতির হাওয়া । তার মধ্যে সান্তাল তার 
বানাই? নিয়ে বসে আছেন। এ যুগের 
‘বেলেল্লেপনা’র উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটা। সে 
যুগের মহিমার কথা বলে হা হুতাশ করেন। গিন্নী 
ওসব বোঝে না। ভার কথা হ'-_“যে যুগের যা” 
সাম্থালি গিশ্নীর এই আহাম্মুকি কথ! শুনে করুণার 
হাঁসি হাসেন। মগজে বুদ্ধি থাকলে বুঝত। সে 
সব্রে তো বালাই নেই। আর বালাই নেই বলেই 
এখন ঘোষালের সঙ্গে আবোল তাবোল বকছে। 
সান্যাল শুনতে পেলেন তার গবেট অর্ধাঙ্জিনী বলছেন 
“যান শীগৃগীর বাড়ী যান। জামাইকে আদর করে 
ঘরে আম্থন। তারপর সামাজিক বিয়ের ব্যবস্থা 
ককন। বন্ধুবান্ধব পঁচজ্জনকে ভাকুন। আর অনুর ( 
মাকেও বলবেন তিনি যেন জামাই মেয়েকে ভাল মনে ' 
গ্রহণ করেন। নয়তো পরে পস্তাবেন 1 
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ঘোষাল হঠাৎ সান্তাল-গিক্নীর পাঁয়ের সামনে 
মাথা ঠেকালেন। তারপর ‘আসি বৌঠান” বলে ঝট 
করে বেরিয়ে গেলেন। গিষ্নীও কর্তার দিকে একটি 
স্বলস্ত কটাক্ষ হেনে প্রস্থান করলেন। 
. অনুপমার বিয়ের পর থেকে সাম্তালের ছেলে 


অপু একেবারে বদলে গেছে। অফিস যায়। বাড়ী 


আসে। বাড়ীতে কারু সঙ্গে কথ! বলে না। অবশ্য 
মা ছাড়া কার সঙ্গেই বা কথ! বলত সে? মা তার 
পরিবর্তন বুঝতে পারেন।--'মপু তোর কা 
হয়েছে রে?” 
__কিছু,না।' 
কিছু না নয়। আমায় লুকোস নে ।১ 
মা আমি বিয়ে করব না৷? 
'তা বললে কী চলে । বিয়ের বয়স তো হ'ল। 
কত্তা তো এই অদ্বাণেই দেবেন বলে মনস্থির করেচে । 
নানা” অপু চেঁচিয়ে ওঠে ৷ 
না কী রে। মেয়েটি ভাল। . আমাদের 


~ 
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অপু আর কিছু বলে না। মা ভাবেন 'মৌনং 
সম্মতি লক্ষণম্‌ ৷ 


বৈঠকখানায় সাম্াল তখন তার বন্ধু রায়ের 
সঙ্গে গল্প করছিলেন ।--'নিজের ছেলে বলে নয় 
বুঝলে রায়? হীরের টুকরে। ছেলে। মানা 
করলাম ঘোষালের মেয়ের বিয়েতে, না যেতে 


ওটাকে অবশ্য আমি বিয়ে বলি না, তেমনি তো 


শুনল ।? 


রায় মাথা নাড়ে -‘আমরাও তাই সকলে বলাবলি 


করি ছেলের মত ছে'ল বটে সাম্তালের। জুয়েল 
জুয়েল ৷“ - 
_-বিলবে। বলবে । সবাই বলবে । বলতে 
বাধ্য। আদলে বাড়ীর শিক্ষা বুঝলে না? এইযে € 
তোমাদের ঘোষাল । ওর মেয়ে যে কাগুটি করল 
সেটা কী ঘটত? যদি না ঘোষালের.. উস্কানি 
থাকত 1 বিনে পয়সায় মেয়েটা তরে'যায় তো যাক. 
হেঁহে। বুঝলে না? | 
রায়-মুচকে হেসে ঘাড় দোলায়। ভাব্টাঁ-ত৷ 
আর বুঝি না। ' 
অনুপমার বাপ সাম্তাল-গিন্নীর কথামত মেয়ের, 
সামাজিক বিয়ের ব্যবস্থা কর্েছিলেন। সান্যাল স্ত্রী 
ও ছেলেকে এই ধরণের অসামাজিক ক্রিয়াকলাঁপে 
অংশ গ্রহণ করতে বারণ করেছিলেন। পাড়ার বন্ধু 
বান্ধবকেও নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন সকলে" 
সামনে বলল-_নিশ্চয়ই মিশ্চয়ই, | কিন্তু কার্যকালে 
দেখা গেল ঘোষালের বাড়ী সবাই পাত পেড়েছে। ' 
এই কণ্টোলের কালে কে আর এমন ভোজটা 
যস্কায়_আর যুগটা যখন সত্যিই কিছু “একঘরে? . 
হবার নয়। সাম্যাল তার বিশ্বস্ত বন্ধুদের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা দেখলেন। কিন্তু কাকে কী বলবেন। ঘর - 
শক্ৰ বিভীষণ যে স্বয়ং গিন্নীই। তিনি বাক্স. থেকে 


মোটা মোটা গহনা বার করে পরলেন। ঢাকাই শাড়ী 


গায়ে জড়িয়ে, পান খেয়ে ঠোট রাদিয়ে, অনুপমার 
বিয়েতে গেলেন। খেয়েও এলেন পেট ভরে। 
বাড়ীতে এসে জামাইয়ের প্রশংসা, ঘোষালের ঢালাও 
ভোজের গল্প, ফলাও করতে লাগলেন। যাকে 


৫ 


৩৭৮... জয়ন্্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 
উদ্দেশ্য করে গল্প ‘করলেন তিনি রক্তবর্ণ চোখে 
তাকাতে লাগলেন। ইনি তা ভরক্ষেপ ন! করে 
বিয়েবাড়ীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে তবে উঠলেন । 
অপুর বিয়ের সব ঠিকঠাক। বিয়ের আর এক 
মাস বাকি । মেয়ে সন্ধা! তার কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে 
এসে গেছে ।. বাজার পত্র তাকেই করতে হবে। 
কোলকাতায় যাওয়া আসা করছে মা-মেয়েতে। বাড়ীর 
একমাত্র বউ। তার জন্য বাজারের সেরা গয়না, 
জামা কাপড় কিনতে হবে বৈকি । সবার যুখে হাসি। 
কেবল যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে-ই যেন কেমন হয়ে 
আছে। মা এই নিয়ে চিন্তিত। মেয়েকে বললেন। 
মেয়ে হেসে বলল--“বিউ ঘরে আসুক তখন আপনিই 
দাদার মুখে হাসি ফুটবে ৷” 

এরই মধ্যে ঘোষালের মেয়ে অন্ভুপমা একদিন 
'সাম্তাল বাড়ীতে এল। সন্ধ্যা ওকে দেখে মূখ 
বাকাল। বিশেষ আমল দিল না। অথচ স্কুলে ওর! 
দুজন একাত্ম! ছিল। সান্যাল মশাই অনুপমাকে 
দেখে মুখ লম্বা করলেন। অনু ওকে প্রণান করতে 
গেল। উনি হুড়মুড় করে পা! ছুটে! সরিয়ে নিলেন। 
মুখ ঘুরিয়ে বললেন -'থাক্‌ ৷? অনুপমা অপমানটা! 
বেশ বুঝল। মুখ কালে! করে চলে গেল। 

ও চলে যেতেই সাহ্যাল-কন্তা বঙ্কার দিল-- 
‘কেলেঙ্কারী করে তো বিয়ে করেছিল তায় আবার 
অত গুমর কিসের ? বাবাঃ নেই অন্তু! নান্গুষ কী 
পাণ্টেই না যায় 1, 

বাপ শুনে বলেন-_‘ও সব বাড়ীর শিক্ষার ফল 
বুঝলি সন্ধ্যা ? তোর! বড় হয়েছিম্‌ এখন বুঝবি। 


আমরা তোদের কেমন শিক্ষা দিয়েছি। তুই বা 
তোর দাদা কখনও পারতি ঘোষালের মেয়ের মত 
ন্ক্কারজনক কাণ্ড করতে ?' 
মাগো! ভাবলেও গারি রি করে।' 
--"ও যদি আমার মেয়ে হত আমি নিজের হাতে 
কেটে ফেলতাম । আর ঘোষালকে দেখ, গে যা। 
মেয়েকে মাথায় তুলে নেত্য কচ্চে।” 


-আদিখ্যেত |, সন্ধ্যা টিগ্লনী কাটে ।-_ 


“অনুটার অবশ্য রকম সকম বরাববই একটু “ইয়ে? 
ছিল। , মর 
বাপ বেটার টক-ঝাল-মিষ্টি আলোচনা যখন 


বেশ জমে উঠল) তখনই বাইরের রাস্তায় অম্ভপমার . 


সঙ্গে কথা হচ্ছিল অপুর। 

দিন তো এগিয়ে এল । .আর কতদিন চুপ 
করে থাকবে অপুদা?' 

কিন্ত আমি যে কিছুতেই 
পারছিনা ৷” s 

“তোমার মত অপদার্থ পুকষ দ্বিতীয় একটা 
নেই!’ 

_দিত্যি অনু । 
নেই ।ঃ 

নেই যখন তখন বাপের স্ুপুত্র হয়ে বিয়ে 
করোগে যাও ৷ 

অসম্ভব! 

--অসম্তভব তো যাও গে গঙ্গায় ডুবে মরো। 
আমায় স্বালিও না।” বলে অনুপমা গটগট করে 
এগিয়ে যায়। | 


বলতে 


তোমার মত সৎসাহলস আমার 


’ 


৩৭৯ বজাহত 


‘অনু শোন লক্ষমীটি। আমার অবস্থাটা বুঝে 
একটা! পরামর্শ দাও কিছু | 
আমার পরামর্শ তুমি নেবে? আমি বয়ে- 


যাওয়া মেয়ে । আমার কথ্য শুনলে তোমার না 
আবার গায়ে ফোক্ষা পড়ে। পিতৃভক্ত ছেলে 
কিনা ৷’ 


কথাগুলো বলে জোর পায়ে হাটতে থাকে 
অনুপমা । অপুও পা চালিয়ে ওর পাশে আসে। 
অনুপমা তাচ্ছিল্য-ভর! দৃষ্টি নিয়ে ওকে দেখে। 
বলে_-আমার সঙ্গে এসো না বলছি। তোমার 
দেবচরিত্রে কলঙ্ক লাগবে ।" | 

অপু করুণ চোখে ওর দিকে তাকায় |--অন্ু 


শব দয়া করে আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে!। শেলীকে 


+ 


বিয়ে করবার প্রস্তাব 
_ খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে যাওয়ার 
শখ কেন, মুরোদ নেই যার! যাও। নিজে যা 
বোঝ করো! গে 
অপু রাস্তার মাঝে দাড়িয়ে পড়ে। 
থাকে অনুপমার চলার পথের দিকে । তাকে ঘৃণ! 
করে গেল। করবারই কথা । সে ত্রিশ বছরের 
পুরুষ। কিন্তু এখনও তার নাবালকত্ব ঘুচল না । 
এর জন্য অন্থুপমাকে হারিয়েছে । এবার কী 
শেলীকেও হারাবে? ভাবতে গিয়ে তার মাথাটা 
. ঘুরে গেল। টলতে টলতে ফিরে এল বাড়ীতে । 
সেদিনই রাত্রে। অপু ঘেমে, কেপে লাল হয়ে 
মিনমিন করে বলে ফেলল সন্ধ্যাকে। শেলীর কথা । 
গুনে খানিকক্ষণ লাল হয়ে-য1ওয়া দাদার দিকে চেয়ে 


তাকিয়ে 


রইল সঙ্ধ্যা। তারপর আঁতকে-ওঠ! গলায় বলে 


উঠল- ‘তোমার এই অবনতি দাদা । এ বাড়ীর 
ছেলে হয়ে! বাবা শুনলে যে-- সন্ধ্যার গলা বুজে 
যায়। আতঙ্কে না দুঃখে বোঝা গেল না। 

কিন্তু অপু মরীয়া। বিশেষ 'অঙন্ুপমার তাচ্ছিল্য 
তাকে আরও বেপরোয়! করে দিয়েছে। বলল - 
‘বাবা শুনলে কী হবে? আমি কাউকে ডরাই না 

-কী! কী! তুমি শেষকালে বাবাকে 
অপমান করলে। ছিঃ! মাগো! একেবারে নষ্ট 
হয়ে গেছ ! 

--বাবাকে আমি অপমান করি নি। আমি_- 
মানে আমি- আমার বয়স হয়েছে--বাব! যদি এখনও 
আমার আচরণে? 

অপুর কথা শেষ হয় না। ঘরে প্রবেশ করেন 
স্বয়ং সান্যাল মশাই । অপুর মনে হল, আঃ এক্ষুণি 
যদি একটা ভূমিকম্প হয়। বাড়ীটা যদি পড়ে যায়। 
তার! সবাই যদি চাপা পড়ে। তাহলে অপু বাঁচে। 
ভূমিকম্প অবশ্য হ'ল না। কিন্তু সাম্তালের গলার 
আওয়াজে ঘরের ছাদ কেঁপে উঠল। 

কী হয়েছে! বাবা যদি কী করেন? বলে।। 
থামলে কেম ?? 

অপুর মাথাটা গায় হাটুর সঙ্গে মিশে গেল। 
সন্ধ্যা এতক্ষণে তার ধাতে এল। টিকা টিপ্লনীসহ 
বাঁপকে সবিস্তারে ঘটনাটি পরিবেশন করল। 
বলা শেষ করেই সন্ধ্যা কণ্টকিত হয়ে বাপের দিকে 
চেয়ে রইল । একটা ভীষণ কিছু ঘটবার অপেক্ষা । 
কিন্তু সন্ধ্যার আশঙ্কা অমূলক | সান্যাল মশাই 


এক কাপ কফির আকর্ষণ । 


নেস্কাফে_-উষ্ণ, ৮ 
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মতে 


হত seit 


বজ্জাহত 

সব শুনে গুম হয়ে রইলেন। ঘরের আবহাওয়া 
যখন অসহা গুমোট হয়ে উঠল তখন মুখ খুললেন 
সাম্তাল | 

--“দেখ অপু আমি বুঝতে পারছি তুমি একট! 
চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছ ৷’ 

অপু চকিতে একবার বাপের দিকে চাইল । কা 
বলতে চাইছেন বাব! ! 

-_খৃষ্টেনদের মেয়ের! হিন্দুদের ভাল চাকরে 
ছেলেদের ফাসাবার মানে ইয়ে--’ সান্যাল কথাটাকে 
একটু পালিশ করে বলবার জন্য শব্দ হাতড়াতে 
লাগলেন। 
ততক্ষণে অপু তার খানিক আগের বেপরোয়া 


৬৮১ 


ভাব ফিরে "পয়েছে। বলে ফেলল ‘বাব! আপনি 
ভূল করছেন’ 
_কী! আমি ভুল করছি! মানুষ দেখে 


দেখে চুল পাকল-_+ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেই নিজেকে 
সামলে নেন।-_ শোন অপু। তোমরা! ছেলে- 
মানুষ । আমর! হলুম গে রোদে পোড়া জলে ভেজা । 
আমাদের “অভিজ্ঞতাট। একেবারে ফেলনা করবার 
নয়। রর 

“ সাম্তাল অনেকক্ষণ ধরে = পুকে- দুনিয়াটা! 
চেনালেন। কতকগুলো লোক কেবল টাকাই চেনে। 
টাকার জন্য তারা সব করতে পারে । অপুর ‘শেলী’ 
ও তার ‘পরিবার’ এ শ্রেণীরই । তাদের দৃষ্টি অপুর 
মোটা মাইনের দিকে । ও সব প্রেম ভালবাসা 
বুজরুকি। অবশেষে সাম্তাল মন্তব্য করলেন 
“কিছু টাকা খাইয়ে দিলেই ব্যস্‌ । তখন তোমার 

ভাদ্র ৮০ ১৪ 


গিয়ে ওঁ সব লব, টব্‌, ওর বিয়ে, ধার দিয়েও তার! 
যাবে না। তারা হ'ল ঝানু। তোমার মত তো নিবোধ 
মানে সিধে সরল নয় 1” 

অপু বাপের কথাট। হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে 
বলে--ণটাকা !, 

--স্্যিটাকা। টাকায় কী না হয়। 
হু চার শ--তার বেশী নয়।, 

- ‘বাবা আমি আপনার কথা ঠিক’ ' 

__‘ধরতে পারছ না? ভাল মানুষ তো ! শোন 
বলি_’ 

অপুর খুব কাছে সরে এসে চাপা গলায় 
টাকার কথাট! পরিষ্কার করেন তিনি। কথাটা 
শুনে অপুর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত 
শিউরে ওঠে। দ্বণায় বিষিয়ে যায় শরীরের সবটুকু 
রক্ত । ll 

সে রাত্রে সে ঘুমোতে পারে না। এ পাশ ও 
পাশ করে। হঠাৎ মনে হয় বাব! য! বলছেন তাই 
কী সত্যি! কিছু টাক! দিলে শেলী আর তাকে 
রিয়ে ররবে না! এত ভালবাসা! এতদিনের ! 
সব মিথ্যে ! সারারাত পায়চারি করে .কাটায় সে'। 
পরদিন খুব সকাল সকাল সে কোলকাতা রওয়ানা 
হয়। শেলীর কাছে। যাবার আগে একবার 
অনুর সঙ্গে দেখা করে বায়। 

কোলকাতা থেকে ফিরল সন্ধ্যায় । এসেই বাবার 
সামনে দাড়াল ! পরিষ্কার গলায় বলল--“বাবা 
শেলীদের বাড়ী গেছিলাম । মাত্র ছুশ টাকায় তারা 
রাজি হচ্ছে না? 


এই ধরো 


৩৮২ অয়গ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 
রাজি হচ্ছে না! কেন তার! কত চায়?” 
--বিলছে অন্ততঃ হাজার টাকা! না পেলে’ 
হা! £-টাকা অতই সস্তা । হাঙ্গার টাকা 
দিচ্ছে |--আচ্ছা_শ* চারেকই দেওয়] 
অখন--+ 

না বাবা। তার! বলছে এক পয়সা কম হলে 
চলবে না। হয় বিয়ে নয় হাজার টাকা । আমাকে 
হুমকি দিচ্ছে ।'- 
¢ স্থিমকি 1 কেন?’ | 

_মানে মামি শেলীর সঙ্গে ইয়ে--একটু. বেশী 
ওঁ :আর কী মাধামাথি মাথা চুলকায় অপু. 

. -_ছিম্‌। বুজলাম। তোমার মত উজবুক 

ছেলের বাপ হয়েই পাপ. করেছি ॥ 
: - সান্যাল ব্যাঙ্কের পাস বইট। নিয়ে হাজার টাকার 


একট! চেক কাটেন। অস্কট! বসাতে গিয়ে তার হাত 
কেঁপে যায়. রর 
. দ্বিন দুয়েক প্রর। বেলা দশটায় একটা খামের 


চিঠি দিয়ে গেল ডাকপিয়ন। চিঠিটা! খুলে চোখের 
সামনে মেলে ধরলেন সান্যাল । 
মেঝেতে বসে 'পড়লেন.৷ ভাকপিয়নের আওয়াজ 
পেয়ে-সন্ধ্যা এসেছিল ঘরে। সে এক দৌড়ে বাপের 
কাছে এল” খোলা চিঠিট। তুলে চোখ বেলাল 
‘আমি শেলীকে কাল বিয়ে করেছি। আপনার দেওয়া 
টাকা আপনার আশীর্বাদ স্ববপ শেলীকে দিয়েছি! 
সে ওট! দিয়ে একট! হার কিনেছে। পারলে 
আমাদের আশীবাদ করবেন ।ঃ 


যাবে, 


তারপর ধপ. করে, 


সন্ধ্যার হাত থেকে চিঠিট! পড়ে যায়। সে 
বাবাকে হাত ধরে টেনে তোলে। বিছানায় 
শুইয়ে দের । ততক্ষণে গিন্নী এসেছেন । তিনিও সব 
শুনলেন । 

মনে মনে বললেন--এতদিনে যদি বুড়োর 
বামনাই ঘোচে । ূ 

সন্ধ্য। ভাবল --দাদাটা এমনি ছিল না। যত 
নষ্টের গোড়া এ অনু পোড়ার মুখী.” সে 


দেখেছে, দাদার সঙ্গে রাতদিন গুজ গুজ করে 


কী সব পরামর্শ। ‘তোর বিয়ে হয়ে গেছে। 
এত ঢলানি ! ছিঃ’ 

সান্যাল মশাইয়ের মগঞ্জট। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাদ! 
কাগন্স হয়ে ছিল। কোন ভাবনা চিন্তার ছাপই 
তাতে পড়ছিল না। যখন চিন্তাশক্তি ফিরল, তখন 


তবু 


সাদা কাগজে ফুটে উঠল সাম্কালের ক্ষেদোক্তি__ 
আমি নিববংশ হলাম ।- গিন্নীর আহাম্মুকির জন্তাই 


সববন।শ ঘটল ।; 

গিশ্নীর দিকে চাইলেন! - পাগলে ভম্মই 
করতেন। কিন্তু হায়! কলিযুগ যে |. ব্রহ্মতেজের 
সে শক্তি কোথায়! শুধু ভার চোখ দিয়ে 
আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল । 
অবশ্য গিন্নীর গায়ে তাতে ফোস্ক! মাত্র 
পড়ল না। চাবির গোছা ঝনাৎ করে পিঠে 
ফেলে, ঠোঁট উল্টে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন 
গিন্নী । 


ধারাবাহিক 
বড় গল্প 


শোলা জেড ভাঙলেন 


যতীন সরকার রি * 


ঙ 
“স্থজাতা--পালাও, পালিয়ে যাও এদেশ থেকে” 
বলতে বলতে বোরখা খুলে চামেলী আবার বলল, 
“আর এক মুহুর্তও দেরী করোনা । এখুনি সরে পড়ো 
টাকা থেকে 1৮ 
ঝড়ের বেগে চামেলীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই 
সুজাতা বুঝতে পেরেছিল গুরুতর কোন সংবাদ 


,আছে। মাস কয়েক আগে তারই মুখে শুনেছিল 


এমনি সংবাদ “পুলিশ আসছে তোমার দাদাকে 
গ্রেপ্তার করতে ৷” পূর্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দা দপ্তরের 
বড় কর্মচারীর মেয়ে চামেলীর কথা মিথ্যে হয় নি, 
ঘণ্টা দুই পরেই পুলিশ এসে সুজাতার দাদ! সুকুমার 


"চৌধুরীকে গ্রেপ্তার কয়ে নিয়ে যায়। এমন 


সংবাঁদাতার কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই । 
চামেলী আবার বলল “বাব! বলেছেন অস্ততঃ 
আজকের রাঁত্ট। কিছুতেই থেকো না এবাড়ীতে। 
যদি পারে৷ ভারতে চলে যাও। আজই ।» 
“আজই 1» 
' “আজই । একটু আগে বাবার সঙ্গে একজন বড় 
অফিসারের কথা হচ্ছিল | তিনিও বাঙালী । পাশের 


ঘরে থেকে তু’একটা কথা আমার কানে ' আসছিল, 
এমন সময় বাবা এ ঘরে এসে আমার কানে কানে 
বললেন “মুজাতাকে বল, এখুনি বাড়ী ছেড়ে চলে 
যেতে । যদি পারে ভারতেই যেন চলে যাঁয় 1» 
সুজাতা তবু যেন সায় পায় না। -এই ছাবিবশ 
বছর জীবনে অনেক ভূমিকম্পন সে দেখেছে, পায়ের 
তলায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তবু ঘর ছাড়া 
হয়নি। তার দাদার এক কথা ছিল--এ দেশ 
আমার, দেশের মাটি ছেড়ে কোথাও যাবো না। সেই 
দাদাকে নিয়ে গেছে জেলে। .ছোট ভাই সুবলও 
ঘুরছে ফেরার হয়ে । 'এখন বাকী সে। আযুবখানের 
শাসন তাঁকেও রেহাই দেবে না, একথাও মনে মনে 


-সে বুঝে নিয়েছে। তবু আজ তার কানে চাঁমেলীর 


কষ্ঠম্বর কেমন যেন ঠেকল। তীক্ষ-দৃষ্টি হেনে সে 
চেয়ে রইল-_কা উদেশ্য এই নারীর ! 'কেন তাকে 
দেশ ছাড়া করাকে চায় ! বাসব কুমার ঢাকায় এসেছে 
সে খবর কি গোয়েন্দা দপ্তর রাখে? অথবা সেই 
সংবাদের সুযোগ নিতে চায় চামেলী তাকে চোখের 
আড়ালে ঠেলে দিয়ে। 3 

- দ্রুত ঘরে ঢুকে সুজাতার মা! বললেন, “কী খবর 


৩৮৪ জয়ল্লী, ভাদ্র ১৩৮০ 


চামেলী? জানাল! দিয়ে দেখলাম ছুটতে ছুটতে 
আমছ ১ আবার কেন" -» 

“ম্থজাতা বলল এবার আমার পাল! ।” 

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল, এমন আশঙ্কা যে 
তারও মনকে সর্বক্ষণ পীড়ন করছে। 

কিন্তু সাম্বনা দিতে আসে নি চামেলী, সে বলল 
"এখনি দু'জনে বেরিয়ে পড়ুন । দেরী করবেন না।” 

অস্কুটম্বরে তিনি বঙ্গলেন ‘এখনি ? 

“এখনি । আমার গাঁড়ীটা এখানে আনি নি। 
সদরঘাটের মোড়ে ছেড়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই 
এসেছি।৮ হাতের মোড়ক খুলে আবার বলল “এই 
নে সুজাতা আর একট! বোরখা, ছুজনে ছুটে। পরে-** 
কি ভাবছিস স্ুজাতা.*'কোথায় যাবি'*'আজ রাত্তির 
কোথাও থেকে"শকাল ভারতের দিকে'*:৮ 

সুজাতার জ কুঞ্চিত হল । 

“ভারতে কেউ নেই ?* 

সুজাতার মা বললেন _ “ওর জ্যাঠামশাই আছেন, 
কলকাতায় ডাক্তারী করেন ।” 

ণ্তবে ?* 

সুজাতা বলল, “আছেন বটে । তবে বাবা বেঁচে 
থাকতেই তার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ছিল না। এখন 
আমাদের দেখে তিনি যে খুব...» 

“আমার দাদা আছেন” স্বজাতার মা বললেন। 

“হয” ঠোট বাঁকিয়ে সুজাতা বলল “তিনিও 
আছেন! কিন্তু মধ্য ভারতের কোন খনিতে কাজ 
করেন, তামার না কয়লার, তাও আমরা জানি না। 
তিনিও চিঠিপত্র লেখেন না।» 


নিজের হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে চামেলী বলল 
“তাহলে এক কাছ কর্‌ এখনি চলে য! শিউলীর 
বাড়ীতে, মগ রাজারে । আজ রাত্তিরটা সেখানে 
কাটিয়ে কাল ভোরে-*** 

“কিন্ত স্তুবলকে---* 

“সে জন্য ভাবিস্না। তোরা চলে গেলে আমিই 
খলিলকে দিয়ে খবর পাঠাবো । আমি বরং শিউলীকে 
একটা ফোন করে দিই গে।”» বলতে বলতে চাঁমেলী 
বেরিয়ে গেল। 


ন্গোর কদমে চলে নিজের গাড়ীর কাছে যেতেই 
একটা মন্তব্য তার কানে এল “তাজ্জব কী বাত্‌1৮ 
গাড়ী থেকে নেমে গেল এক বোরখাপরা জেনানা, 
আর এখন চেয়ে দেখ ফিরে এসেছে বিলকুল কলেঞ্স 
গার্ল। আর একটি মন্তব্য হল--বাঙালী জাতটাই 
এরকম | ওরা হিন্দুস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছিল 
পাকিস্তানী বোরখা পরে । এখন সেটা ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে বলতে চায় ওটা আমরা চাই নি, তোমরা জোর 
করে পরিয়ে দিয়েছ । 

এরা যে আয়ুবখানের গোয়েন্দ। চর তা চামেলী 
জানে । এদের দৃষ্টি এড়িয়ে সুজাতাকে খবর দিয়েছে, 
এবার তাকে ছুটতে হবে ঢাকা শহরের পশ্চিমে 
লালবাগের দিকে । ওখানে জামান আর হায়দারকে 
এখনি পবরট! জানাতে হবে! সাবা সহরে জাল 
বিছানো হয়ে গেছে। এখনি সেই জাল কেটে দিতে 
হবে। 

তীর বেগে সে গাড়ী ছুটিয়ে দিল! 


) 


৫ 
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চামেলী ওরফে আয়েষার ছোট বোন সালেহার 
নামই শিউলী । তার স্বামী একটা ব্যাঙ্কের বড় 
কর্মচারী । দেশ ভাগের অনেক আগে থেকেই তার 
পিতৃকুল ও মাতৃকুল মুসলীম লীগের রাজনীতিতে 
উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। তাদের সুযোগ্য 
উত্তরাধিকারী হিসাবে সেও বর্তমান পাকশাসন 
ব্যবস্থায় একটি ঘুঁটি হিসাবে পরিচিত। 
এমন লোকের বাড়ীতে ছু*্চার রাত যে নিরাপদে 
কাটান যায় এ বিষয়ে সুজাতার মায়ের মনে কোন 
সংশয় ছিল না। কিন্তু বাংলাবাজার ছাড়িয়ে 
রিকসা চালককে সুঙ্গাতা যখন গেণ্ডারিয়া যেতে বলল 
' তখন তিনি বললেন-__-ণ্মগবাজারে যাবি না ?” 
ণ্না” 
কেন }* 
একটু নীরব থেকে নীচুম্বরে সুজাতা বলল, 
‘ওদের বিশ্বাস কি?’ 
সথজাতার মা অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, 
“চামেলীকেও তুই বিশ্বাস করিস না। এতোটুকু 
বয়েস থেকে ছুজনে বন্ধুত্ব! স্কুলে পড়া থেকে শুরু 
করে আঁঙ্গও ছু'ঞ্জনে এক সঙ্গে মেডিকেল কলের্জে 
পড়ছিস্‌ 1? 
সুজাতা নীরব। একবার পেছন ফিরে নজর 
. করল কাউকে পিছু নিতে দেখা যায় কি না। 


৮. তার মা বললেন--“মুদলমান বলে....৮ 


“না। আমি ষে হিন্তুমুসলমান বিচার করিনা! 
সেত তুমি জানো !” 
“ভবে? খুলে বল না!” 


চাপান্বরে সুজাতা বলল--“আঁজ আমার মনটা 
যেন কেমন করছে । ওর বালা গোয়েন্দা, ওরা 


গোয়েন্দার মেয়ে। আমাদের শিউলীর বাড়ীতে 
পাঠিয়ে তারপর যদি.-- !” 

স্থজাতার মা মাথা নাড়লেন। সংসারে কত 
অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে দেখলেন, দেশভাগ হল, 


জাতিতত্ব নতুন রূপ নিল। আপনজন দুরে চলে 
গেল । কিন্তু চামেলী? না, মন তার কিছুতেই 
স্বীকার করতে চায় না। * ছোট থেকে ওদের 
দেখছেন। এককালে ওবা ছিল প্রতিবেশী । ওর মা 
বাবা, দেশভাগের পর বিপদে আপদে কতো! সাহায্য 


.করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাড়ীতে বন্দুকধারী 


পাহারা বসিয়ে নিশ্চিন্ত করেছেন। সেই চামেলী 
আজ? না না বিপদে পড়ে সুজাত! দিশেহার! হয়ে 
গেছে। তিনি খোঁজ করলেন, “গেগ্ডারিয়ায় কাদের 
বাড়ীতে? ইন্সপেক্টর বাবুর বাড়ীতে ?” 

“হ্যা” 

তীক্ষ দৃষ্টিতে তিনি ভাঁকালেন মেয়ের দিকে । 
কিন্ত বোরখ!-ঢ!কা মেয়েকে দেখতে পেলেন না । 

মায়ের চোখেও মেয়ের মুখ ঢাকতে পারে এমন 
বোরখা কি আছে? সেই জন্যই বোধ হয় মেয়ের 
দিকে চেয়ে চেয়ে একট! ক্ষীণ আলোর রেখা তার 
চোখে ভেসে উঠল |-স্্য। প্রবীরকে যে এককালে 
সুজাতার মনে ধরেছিল সে কথাটা তিনিও ভোলেন 
নি, তার মেয়েও নয়। 

প্রবীরের বাবা রায় সাহেব ধর্সবীর বন্ধ এককালে 
অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে চাকুরী করতেন গোয়েন্দা 
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দপ্তরে । যখন চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন 
তখনো ইংরেজ রাঁজ ভারত ছেড়ে যায় নি। তিনি 
প্রমোশন পেয়েছেন ইন্সপেক্টর পদে । ঢাকা সহরের 
কায়েতটুপী অঞ্চলে দ্ুজাতাদের বাড়ীর পাশেই তিনি 
থাকতেন । পরে যখন গেগারিয়া অঞ্চলে বাড়ী সুরু 
করলেন, তখন দেশ ভাগের কথা উঠল; তিনি 
ঘ্িধাগ্রস্ত হলেন না। দেশ যে স্বাধীন হবে, বা 
ভারতে ইংরেজরাজ থাকনে না একথ! যেমন তিনি 
বিশ্বীল করেন নি তেমনি বিশ্বাস করেন নি ভারত 
বিভাগের সম্ভাবনাকে । কিন্তু চোখের উপর সেই 
দুটি অবিশ্বাস্ত ঘটনা ঘটতে দেখে তিনি কিছুদিন 
দমে. গিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী, ইংরেজ 
কমনওয়েলথের সদস্তভুক্তি থেকে সুরু করে ইংরেজ 
বাবলা বাণিজোর যাবতীয় স্বার্থের সুব্যবস্থাপনা দেখে 
নিঃসংশয়ে তার বিশ্বাস হয়েছিল এ স্বাধীনতা একান্তই 
সাময়িক, ভারঘ-পাকিস্থানের বিরোধ অবলম্বন করে 
ইংরেজ রাজের প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। তবু একট। 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল দেশত্যাগ করবেন তি? গ্রামের 
বাড়ী, সহরের বাড়ী, চাষের জমি এসবের দিকে 
তাকিয়ে তিনি কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি 
এদের ছেড়ে .যতেই হবে। তার পরে বড় ছেলে 
সুরীর যখন তার নতুন প্রকাশনী ব্যবসা ছেড়ে ভারত 
খণ্ডে, প্রতিযোগিতার নতুন ক্ষেত্রে, প্রবেশ করতে 
সাহস পেল না, একজন মুসলমান বন্ধুকে অংশীদার 
নিয়ে টাকায়ই থাক! স্থির করল, তখন তিনিও উৎদাহ 
দিয়েছিলেন “মাটি কামড়ে থাকো, সুদিন আবার 
আসবেই ।” 


কিন্ত মত ও পথের বিচারে তার ছোট ছেলে 
প্রনীর হল ভিন্ন প্রকৃতির । স্কুল জীবনেই সে দ্বিতীয় 
শ্রেণী: নাগরিকভায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, পরে কলে 
জনে ছাত্র আন্দোলনে জড়িত এই সন্দেহে যখন 
তাকে গ্রেপ্তার করে রাখা হল বেশ কিছু কাল, তখনি 
সে স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল-_ আর নয়, জীবনে যদি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই হয় তবে তার সুযোগ নিতে 
হবে ভারতে গিয়ে । তখন তার বড় বোন ছিলেন 
কলকাতায় কালীঘাট অঞ্চলে । হাজত থেকে 
বেরিয়েই প্রবীর চলে আসে ভারতে, ভতি হয় 
কলেজে । এখানেই অর্থশান্ত্রে এম এ পাশ করে 
সে এখন মধ্য কলকাতার একটি নৈশ কলেজে 
অধ্যাপনা করে। স্বভাবে, চরিত্রে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, 
এক কথায় রূপে গুণে এমন মনোমত পাত্র দ্বিতীয়টি 
স্ুজীতার মায়ের চোখে পড়েনি। ছোটবেলা থেকেই 
তাব যাতায়াত ছিল ন্থজ্জাভার বড় বোন সুতপার 
কাছে! একই সঙ্গে স্কুলে ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পড়ত 
তারা । রোগের এক আকস্মিক আক্রমণে মুতপার 
পরলোকগম্নের পরেও এ পরিবারের সঙ্গে প্রবীরের 
ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেটা যে প্রধানত সুন্গাতাকে 
ঘিবেই একথা কে না জানে। কিন্তু.-জ্ঞানাজানি 
হলেই সব কথ! জানা যায় না। সে কথাটা তিনি 
বুঝতেন প্রবীরের অপর সতীর্থ বাসবকুমারের দিকে 
চেয়ে । কিন্তু তাকে নিশ্চিন্ত করে সে যখন পাক্থী 
ফৌজে যোগ দিয়ে অদৃশ্য হল তখন একবার 
মেয়ের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। কিন্ত স্বজাতা 
মুখ খোলে নি। আজ সেই মেয়ের দিকে 


রত 
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চেয়ে তিনি যেন দেখতে পেলেন ভবিষ্যতের রঙীন 
ছবি । 

বুঝি ভবিষ্যত আজই তার রং নিয়ে এল ! 

ধর্মবীর বন্ুর বাড়ীতে পৌঁছে তার! মাত্র হাপ 
ছেড়েছেন এমন সময়ে স্থৃবীরের বড় ছেলে খবর নিয়ে 
এল পাড়ায় পুলিশ ও সৈন্যরা ঢুকেছে, তল্লাসী চলছে 


বাড়ী বাড়ী । সময় কাটতে লাগল শ্বাস রোধ করে। * 


একটু পরে সুবীর তার অংশীদার বন্ধু হোসেন 
আলীকে নিয়ে এল | স্ুঙ্গাতাকে এখানে দেখে সুবীর 
চমকে উঠল, “তুমি এখানে ! আমি ত’ ভেবেছি.” 

“ধরা পড়েছি” 

“থা, একটু আগে খবর পেলাম পুলিশ 
তোমাদের বাড়ীতে হামল! করেছে ॥” 

ধর্মবীর বাবু বললেন--“হামলা এখানেও 
চলছে, আর...» বাকীটুকু বলার প্রয়োজন নেই, 
সকলেই একটি সুনিশ্চিত পরিণতির অপেক্ষায় । 
এমন সময়ে স্থুবীরের শ্রী সুঙ্জাতাকে আড়ালে ডেকে 
নিয়ে কানে কানে কি যেন বলল। সুজাতা ক্ষণকাল 
চেয়ে থেকে হেসে ফেলল । j 

এমন সময়েও মানুষ হাসে ! মেয়ের মুখে হাসি 
দেখে সুজাতার মা এগিয়ে গেলেন। ন্ুবীরের 
স্ত্রী বললেন “ও আমার জা প্রবীর বোসেব স্ত্রী ।* 
সি'হুর কৌট। থেকে খানিকট! সিছুর নিয়ে সুজাতার 
মিখিতে ও কপালে পরিয়ে বলল-“শ্বশুর বাড়ীতে 
রি বৌ” ভয় কি? নিশ্চিন্তে থাকো তুমি ।” 

সুজাতার মা তাকালেন মেয়ের দিকে, কিন্তু 
বুঝতে পারলেন না এতো সহজে সে পিঁছুর পরতে 


রাজী হয়ে গেল কেন? পারলেন পরদিন যখন 
ভারতেব সীমানায় পা দিয়ে ঘষে ঘষে দিহর মুছে 
ফেলল সুজাত! তথন, তিনি জিন্স! করতে পারলেন 
না--আমর! কোথায় উঠপো? শোভাবাজারে 
তোর জ্যেঠর বাড়ীতে না প্রবীরের কালীঘ!টের 
বাড়ীতে ? 

সুজাতা দৃঢ় কণে বলল-_“জবোঠামশায়ের 
বাড়ীতে ৷” “কিন্তু গ্রধীরের বাবা বলেছিলেন--*” 
মায়ের মুখ থেকে” কথা কেড়ে নিয়ে সুজাতা বলল 
--প্রা কি বলেছেন তা আমার জানার দরকার 
নেই | 

সেদিন রাত্রে পুলিশের হামল! মিটে গেলে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সবাই, একমাত্র সুজাতার মা 
ছাড়া । তীর ত স্বস্তি নেই। অন্তরে বাইরে অস্বস্তির 
বোঝ। | সেই রাত্রেই গ্রঙ্গটা তুলে বুঝে শিয়েছেন 
গ্রবীরের সঙ্গে মুজ্জাতার বিয়ের প্রস্তাবে এদের কোন 
আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা তিনি জানেন না 
বিদায় নেবার কালে সুবীরের স্ত্রীর কাছ থেকে. কোন্‌ 
কথা আদায় করে.নিয়েছিল'সে। বুঞ্জাতা বলেছিল 
“আমি আপনার কথায় সি'দুর পরেছি, পুলিশের 
কাছেও প্রবীর বন্থুর স্ত্রী: বলে পরিচয় দিয়েছি 
কিন্ত একটি কথা আমাকে দিতে হবে, কোন দিন 
যেন প্রবীর বাবু জানতে না-পারেন এ ঘটনার কথ|। 
আপনাদের পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে এই কথা 
আমাকে দিন।” | 

স্ুবীরের স্ত্রী মৃদু হেসে বলেছিল--“সে- কথা 
আমি দিচ্ছি আমরা মুখ সেলাই করেই থাকবে৷” 


৩৮৮ জয়গ্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


কিন্তু একটু গম্ভীর হয়েই সে আবার বলেছিল 
“সি ঘিতে সিঁদুর না-পরে আর কোন দিন এবাডীতে 
আবে না তুমিও * 

কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি স্জাতা | 

সুবীরের স্ত্রী আবার বলেছিল--“শুধু তুমি নও, 
ঠাকুরপোও আর বৌ না-নিয়ে এবাড়ীতে প্রবেশ 
করতে পারবে না। পাড়া প্রতিবেশী, পুলিশের 
লোক সবাই জেনে গেছে সে বিবাহিত, তার স্ত্রী 
আছে, আর তার স্ত্রী সি'থিতে সি'দূর্ও পরে”? 

হাসতে হাসতেই বিদায় নিয়েছিল সুজাতা ৷ 


- Phone : 47-6592 
With the b. st Compliments of : 
UNION CLINIC 
X-Ray ক Dental # Pathology ®» Chest 
* Eye » Surgery 
159-14, Rash Behari Avenue, Calcutta-29 
HINDUSTHAN MART No. 1 (Ist FLOOB 


Off Gariahat Junciion 
Above 
Govt. Sales Emporium 


SUNDAY: 


HOU. 8B: 
8 to 11-50 A.M. 8 A.-M. to 12 Noon 
4-50 to 8 P.M, Evening by appointment 
























BIRJHORA TEA 
is famous for 
its Superb Quality, Liquor & Flavuur 
For your 19017910976 
Con'aot : 
Bhutan Duars Tea Association Ltd,., 
(Owners of Birjhora Tea Estate, Asam) 
‘“‘NILHAT HOUSE” (6th Floor), 


11, Rajendra Nath Mukherjee Road, 
CALCUTTA-1. - - 


Phone No: 28-8582 & 298 4093 


প্রবন্ধ 


নেতত 2 ভই শ্বাললা 


| পবিত্র কুমার ঘোষ 


কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরু আগামী ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা 
আসিয়া পৌঁছিবেন। . অভ্যর্থনা সমিতি. তাহার 
সন্ধ্ধনার জন্য বিরাট আয়োজন করিতেছেন ।*** 
২৮ ঘোড়ার একখানি গাড়িতে চড়িয়া সভাপতি 


এবং ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক এই শোভাযাত্রা পরিচালনার 


ভার গ্রহণ করিবেন ।"**আপামী কংগ্রেস উপলক্ষে 
স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে, তাহ! অনেকাংশে 
অভিনব। এই বিভাগের. ভারপ্রাপ্ত কমিটি 
স্বেচ্ছাসেবক দিগকে অনেকটা! সামরিক ধরণের 
শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যাহার! বিগত মহাসমরে 
এই দেশ হইতে যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে তা হা দে র্‌ প্যারেড 
চলিতেছে। 

স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘের প্রধার- উদ্োক্ত। শ্রীযুক্ত 
সুভাষচন্দ্র বনু ২০০০ ন্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন 
প্রিরিয়াছিলেন। গৃতকল্য শুক্রবার পর্যন্ত ১১০০ 
শত জন উক্ত দঙ্ঘভুক্ত 
যুবক এবং অধিকাংশই স্থানীয় কলেজ সমূহের ছাত্র 

ভাদ্র 1৮০১৫ 


হইয়াছে। ইহারা সকলেই: 


_-বাংলার কথা । ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫। 
সে ১৯২৮ সালের কথা। সুভাষচন্দ্র ব্রন্মদেশে 
কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে একাস্ত অনুস্থ শরীরে 
দেশে ফিরে আপার পর বেশ কিছুকাল চলে গিয়েছে । 
যক্ষ্মারোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, জেলে থাকলে 
শরীরের উন্নতি অসম্ভব বরং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে 
_ল্ব প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের এই. 
অভিমত বলার পর সরকার তাকে প্রবাসে কারাবাস 
থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল । 

, কলকাতায় ফিরে আসার পর অসুস্থ সুভাষচন্দ্র 
কয়েক দিন বিশ্রামও নিয়েছিলেন |; কিন্তু তারপর - 
কী যে ঘটল, কোন অলৌকিক উপায়ে সুভাষচন্দ্রের 
যক্ষা নিরাময় হয়ে গেল জানিনা । কয়েকদিনের 
মধ্যেই তিনি' ঝাপিয়ে পড়লেন রাজনৈতিক কর্ম- 
সাগরে ; বিধান সভায় যোগ দিতে লাগলেন মাঝে 
মাঝে, ফিরে.এলেন কর্পোরেশনে, বঙ্গীয় কংগ্রেসের - 
সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন, ভারতের জাতীয় ' 
কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হলেন, সবদলীয় 
সম্মেলন কমিটি তথা নেহরু কমিটির সদস্য হলেন 
_এহ বাহা ; সুভাষচন্দ্ৰ ঝাড়ের বেগে ঘুরে বেড়ালেন 


৬৯০ জয়ী, ভাদ্র ১৩৮০ 
প্রথমে বাংলার প্রান্তে প্রান্তে, তারপর সারা ভারতে । 
ভিনি গেলেন পাটনা, দিল্লী, বোম্বাই, পুণা, 
আমেদাবাদ, নাগপুর লক্ষ্ষৌ, ইত্যাদি নানা স্থানে। 
যেখানেই যাক সেখানেই তার কথা শুনতে, তার 
মুখ থেকে সংগ্রামের নতুন নির্দেশে অশংখ্য নরনারী, 
বিশেষত যুবজন জড়ো হত ; খোদ সবরমতী আশ্রমের 
সামনে ময়দানে যেদিন তিনি গান্ধীনীতির বিরোধী 
বক্তব্য খোলাখুলি রাখলেন সেদিনও সে জনসভায় 
হাজার হানার মানুষ নিস্পন্দ হয়ে তার কথা শুনেছে। 

বাংলায় ও ভারতে ছুটি কথা বলছিলেন তিনি 
সেদিন £ ব্যাপকত্তম আন্দোলন চালাতেই হবে, যার 
' সৃচীমুখ হবে বয়কট আন্দৌলন--সাইমন কমিশন 
বয়কট, বিলিতী দ্রব্য বয়কট এবং সেই সঙ্গে গড়ে 
তুলতে হবে সংগ্রামের উপযুক্ত সংগঠন ; ছাত্র যুবক 
শ্রমিক কৃষক এবং স্বাধীনতাকামী সর্বশ্রেণীর মানুষের 
সমবায়ে | 

সুভাষ সেই ১৯২৭।২৮ সালেই বলছিলেন; 
ইয়োরোপ বারুদস্ভূপের ওপর বসে আছে, একদিন 
আগুন তাতে লাগবেই। বিশ্বযুদ্ধের গুলয়ঙ্কর দিন 
এ আসছে এগিয়ে । সে যুদ্ধে জড়াবে ইংলণ্ড 
অনিবার্ষভাবে । আর সেই হবে আমাদের পরমতম 
স্বযোগ। সে সুযোগের সদ্যবহার করতেই হবে। 
মুক্তির লড়াই পুণ উদযাপনের জন্য তৈরী হও 
দেশবাসিগণ। 

সুভাষের এই ডাক অহেতুক ও নিস্ফল বলে 
মহাত্স। গান্ধী মনে করেছিলেন। তিনি তখনও 
রাজনীতি থেকে আপাত দুরত্ব বজায় রেখে চঙ্ছেন। 


১৯২৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি 
গিয়েছিলেন ; কিন্তু সেখানে ছিলেন একজন দর্শকের 
মতো, অংশীদার হননি । তারপর কয়েক মাস কেটে 
গেল ). হঠাৎ মহাত্মা! ঘোষণা করলেন যে, দেশে 
একন্জসন প্রকৃত নেতার বড়ই অভাব, সে অভাব দুর 
করতে তিনি আবার এগিয়ে আসতে রাজি আছেন । 
কথাটায় যে খুব সাড়া মিলেছিল তা নয়। কিন্ত 
স্যোগ এসে গেল। এবং সে সুযোগের মূলে ছিল 
মতিলালের সুভাষনীতি ! 

১৯২৮ মালের কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে 
সভ’পতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু | তিনি 
দেশবন্ধুর সহকর্মী, অনুরাগী ও একমতাবলম্বী ছিলেন। 
দেশবন্ধু স্বরাঁজা পার্টি গঠন করার সময় মতিলাল 
তার সঙ্গী ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ব্বরাঞ্জ্য 
পার্টি ও জাতীয়তাবাদী ব্লকের নেত! হয়েছিলেন 
মতিলাল-__দেশবন্ধুর ইচ্ছায় ও সাহায্যে । মতিলাল 
তখন থেকেই সুভাষচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন সম্ভবত। কারণ বাংলায় স্বরাজ্য পার্টির মূল 
স্তস্ত ছিলেন সুভাষ-_দেশবন্ধু সেকথা শতকণ্ঠে 
স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি । 

- সাইমন কমিশন ভারতে সংবিধানগত প্রশা নিয়ে 
আলোচনার উদ্দেশ্যে আসার, ফলে ভারতের 
রাজনৈতিক মহল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল । মডারেটপন্থী, 
ধার! ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিয়েছিলেন 
তার! এমনকি মুসলমান নেতারাও সাইমন কমিশনকে 
বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েকজন মডারেট নেতা 
বিলেত পর্যন্ত গিয়েছিলেন এই আশায় যে উক্ত 


ৰ 
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কমিশনের সদস্তরূপে তাদের গ্রহণ করা হবে- কারণ 
" তীর! ভারতীয় নেতা এবং সেই সঙ্গে সংবিধান 
বিশারদ! তাদের -াশ। ফলবতী হয়নি । কারণ 
“সাইমন সেভেন”_-অর্থাৎ উক্ত কমিশন যে সাতজন 
সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তারা সবাই ইংরেজ, 
কোনে! ভারতীয়ই গ্রহণযোগ্য বলে ইংলগ্ডের সরকার 
মনে করেননি । মুসলমান নেতারাও বঞ্চিত হলেন । 
অতএব এ কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল সেবার 
সর্বজনীন । 
ভারতের সকল দলের রাজনৈতিক নেতার! স্থির 
_ করেছিলেন ভারতীয়দের দ্বার! প্রণীত একটা! ভারতের 
৭ সংবিধান ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। 
ভারতের সকল দল এ সংবিধানকে অনুমোদন 
করবেন। সাইমন -কমিশনের সুপারিশ নয়, এ 
সংবিধানের আদর্শে ই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের 
নতুন সংবিধান প্রবর্তন করতে হবে । 
এই উদ্দেশ্যে একটি সৰ্বদলীয় কমিটি গঠিত 
হয়েছিল । মতিলাল নেহরু হল তার চেয়ারম্যান । 
সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অন্যতম স্দস্য। নেহরু 
কমিটি সংবিধানের একটি খসড়া রচনা করেন-__ 
সর্বদলীয় সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয়েছিল। এ 


খসড়ায় সুভাযচন্দ্রও স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। কিন্তু - 


কমিটির সভায় তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন হু তিনি 
+ পূর্ণ স্বাধীন ভারত চান, সংবিধান হবে স্বাধীন 
ভারতের জন্য | অধিকাংশ নেতার! বলেন যে পুর্ণ 
স্বাধীনতা এখন সম্ভব নয়, এখন লক্ষ্য হোক 
ডোমিনিয়ম স্ট্যাটাস লাভ। 


নেহরু কমিটির রিপোর্টে একথা উল্লেখ থাকে 
যে সর্বদলীয় কমিটিতে ছুটি মত দেখ! দেয়--একদল 
চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, মার. একদল চান ডোমিনিয়ান 
্যাটাস। একমতের স্বার্থে শেষোক্তটি সবাই মেনে 
দিতে রাজি হন। তাই তারা সংবিধানের যে খসড়া 
তৈরী করেছেন তার ভিত্তি ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস ৷ 

সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্টে একমতের খাতিরে 
সুভাষচন্দ্র স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু তার. অর্থ এই 
নয় যে, তিনি ভার রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে 
ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস মেনে নিয়েছেন। তিনি চান 
পূর্ণ স্বাধীনতা । তিনি চাইবেন কংগ্রেসকে সেই 
লক্ষ্যে উদ্ধ দ্ধ করতে! আর সেদিন তিনি নিঃসঙ্গ 
ছিলেন .না! তার সঙ্গে ছিলেন জহরলাল, 
কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান নেতা" ও যুব 
সমাজ । বংংলার বিপ্লবীরা ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার 
পূঞ্জারী | 

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে 
কলকাতায়--যে নগরী স্ুভাষচন্দ্রের বক্ষেত্র। 
মতিলাল পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু নিন্লের খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠার দিকে ছিল ভার সবিশেষ লক্ষ্য! তিনি 
সেবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভার 
একান্ত ইচ্ছা কংগ্রেস নেহরু রিপোর্টকে শিরোধার্য 
করে নিক। 

কিন্ত বাংলায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে 
সেখানে কংগ্রেসের লক্ষ্য ভোমিনিয়ন ষ্যাটাস-- এই 
প্রস্তাব মানিয়ে নেওয়া সহজে সম্ভব নয়| বাংলা 
কংগ্রেসের সভাপতি, বাংলার বিপ্লবী শক্তির প্রতিভূ 
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ও যুবসমাজের নয়নমণি সুভাষচন্দ্র যদি হল 
প্রতিবাদী, কিভাবে তবে কংগ্রেসকে দিয়ে নেহরু 
রিপোর্ট মানিয়ে নেওয়। যাবে? 

মতিলাল মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য ভিক্ষা করলেন। 
মহাত্মা এই সুযোগের গুতীক্ষা করছিলেন। তার 
মনে হল, সেই একদিন আর আজ! সেদিন গয়া 
কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যত, পরাঞ্জিত সভাপতি দেশবন্ধু 
অকুতোভয় চিত্তে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে এক 
' বছরের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির 
প্রধান অধিনায়ক হয়ে দাড়ালেন, আর সেদিন 
দেশবন্ধু ও মতিলালের কাছে গান্ধী আত্মসমর্পণ করে 
বলেছিলেন, আজকে এক কোটি টাকা দাও, আমি 
রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি দুরে, থাকব 
গঠনমূলক কাজ নিয়ে। তাই হয়েছেল। আজ 
দেশবন্ধু নেই, কিন্ত মতিলাল আছেন, আর আছে 
এক কোটি টাকার স্মৃতি। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ 
ইতিমধো সে স্মৃতি স্নান হয়ে যাবার কথা নয়। 
তাই মতিলালের আহ্বান ছাড়া আবার রাজনীতিতে 
ফেরেন কী করে! আদ্র পৃষ্ঠপট পালটেছে।_ আজ 
কংগ্রেসে পরাজিত হবার আশঙ্কায় মতিলাল সাদরে 


আহ্বান করলেন মহাতআকে। শর্ত মহাত্মা 
মতিলালকে জোরালো সমর্থন দেবেন। 
কলকাতা কংগ্রেসে প্রধান নায়ক রূপে 


রাজনীতিতে গান্ধীর পুনঃ প্রত্যাবর্তন এইভাবে 
ঘটেছিল। এবং এ কংগ্রেসেই তার মুখ্য প্রতিবাদী 
ও বিকল্প নেতৃত্বের পুর্ণ সম্তাবন৷ নিয়ে অভ্যুদিত 
হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ! কলকাতা কংগ্রেস চির- 


স্মরণীয় হয়ে থাকবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে 
একযোগে ছুজন মহান নেতার আংত্মপ্রকাশের কারণে। 
এই দুইজন নেতারই অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। 
এরা মতিলাল নেহরু বা জহরলালের মতো 
আত্মপ্রতিষ্ঠালোভী নেতা নন! এঁদের দুজনের 
নিজস্ব পৃথক পৃথক জীবনদর্শন ছিল-_ভিন্ন রাষ্ট্র 
নীতিতে এরা বিশ্বাসী ছিলেন, এবং ছিল তাদের 
নিজন্বয বিচারধারা। এদের সংঘাত-_মহাত্ম। গান্ধী 
ও সুভাষচন্দ্র সংঘাত--মৌন নীতি ও আদর্শের 
সংঘাত ; ছুই বিপরীতমুখী জীবনদর্শনের সংঘ।ত। 
শুধু রাজনীতি নয়, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন এই 


৪ 
A 


মহং সংঘাতের ফলে সমৃদ্ধ, উন্নীত ও নতুন তাৎপর্ষ- র্‌ 


মণ্ডিত হয়েছে । কলকাতা কংগ্রেন সেদিক থেকে 
তাই ছিল বহ্ত্রগর্ভ। 

সুভাষচন্দ্র বহু দূরে, অনাগত কালের দিকে 
তখন তীর দৃষ্টিকে গ্রসারিত করে দিয়েছেন। তার 
এই বিবৃতির দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি £ 
“নানা সমিতি, এসোসিয়েশান ও সঙ্ঘ তাহাদের ভিন্ন 
ভিন্ন দল লইয়া কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে 


যোগদান করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমি 
বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, কোন সমিতি, 


. এসোসিয়েশান বাঁ সঙ্ঘকে বিশিষ্ট দলরূপে গ্রহণ করা 


হইবে না। তাহার! যদি স্বেচ্ছাসেবক হইতে ইচ্ছুক 


হন, তবে ব্যক্তিগতভাবে সকলেই স্বেচ্ছাসেবক- _ 


বাহিনীতৃক্ত হইতে পারেন। তাহাদিগকে আবশ্যক 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে । একটি সুনিয়ন্ত্রি 
স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করাই আমাদিগের 
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নেতৃত্ব £ ছুই ধারা 


উদ্দেশ্য। যি ভিন্ন ভিন্ন দলকে একত্র সরি- 
বেশিত করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন কর! হয়, 
তবে সেই উদ্দেষ্ঠ বিফল হইবে৷ দুঃখের 
সহিত জানাইতেছি যে, নিয়মের ব্যতিক্রম 
কোনরূপেই সম্ভব নহে।” (বড় হরফ লেখকের) 

সুভাষ বললেন বটে স্বেচ্ছাসেবক দল __কিন্তু ওট! 
কি ছিল মাত্র তাই? কালের যবনিকা বিদীর্ণ করে 
দূর দিগন্তের দিকে সুভাষচন্দ্রের তৃতীয় নয়নের 
রশ্মিছটায় তখন উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের মুক্তিদাত৷ 
জাতীয় সৈন্যবাহিনীর রূপ ; তিনি তারই বীজ সেদিন 
রোপণ করেছিলেন এবং কার কল্পনা জাতির কাঁছে 
গ্রকাশ করেছিলেন। 

পরবর্তী কালে আই. এন. এর সময় যেমন 
এখানেও তেমনি দেখা গেল- স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
একটি নারী শাখাও আছে । 

আরও ছিল নিয়লিখিত বিভাগগুলি ঃ (ক) 
সাইকেল বিভাগ (খ) মোটর সাইকেল বিভাগ 
(গ) অশ্বারোহী বিভাগ (ঘ) ব্যাণ্ড বিভাগ (ড) 
সাঙ্কেতিক বার্তা প্রেরণকারী বিভাগ । 

স্বেচ্ছাসেবক রূপে স্থভাষচন্দ্রের কাহিনীতে যোগ 
দেবার জন্য বাংলায় সেদিন চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল । 
স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইলেই কাউকে নেওয়া হতনা । 
প্রথমেই ডাক্তারী পরীক্ষা হত, তাতে উত্তীর্ণ হলে 
অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে তবে কাউকে গ্রহণ করা 
হত। এ বিষয়ে নিয়ম শিথিল করা হতনা 
কোনোমতেই। প্রাসঙ্গিক বোধে সুভাষচন্দ্র একটি 
বিবৃতি'থেকে উল্লেখ করছি; “যাহার! স্বেচ্ছাসেবক 


হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু ডাক্তারী 


পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হন নাই তাহাদিগকে এতদ্বারা 


জানান যাইতেছে যে, যদি তাহার! ৬ই ডিসেম্বরের 
মধ্যে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য উপস্থিত ন! হন :তবে 
তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং পুনরায় 
স্বেচ্ছাসেবক দলে ভতি হইতে দেওয়া হইবেন ।৮ 
(বাংলার কথ! ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ) 

মফঃম্বল থেকেও বহু যুবক স্বেচ্ছাসেবক দলে 
ভন্তি হবার জন্য আবেদন পাঠিয়েছিল । সুভাষচন্দ্র 
একটি বিবৃতিতে জানিয়েদিলেন যে ওঁ দরখাস্ত- 
কারীদের নিজ বায়ে কলকাতায় এসে ডাক্তারী 
পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে-তারা মনোনীত না 
হওয়! পর্যন্ত কলকাতায় বাসের খরচ তাদেরই দিতে 
হবে। 

সর্বধিনায়কের আর একটি নোটিশ £ “যে সকল 
স্বেচ্ছানেবক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন 
তাহারা যেন রীতিমত প্যারেডে উপস্থিত থাকেন। 
বাহার! যথারীতি প্যারেডে উপস্থিত -থাকিবেন না 
তাহাদের, নাম স্বেচ্ছাসেবক তালিক! হইতে কাটিয়! 


“দেওয়া হইবে। 


কলকাতার রাজপথে একদিন মহড়ার পর 
স্থুভাষচন্দ্রের আধা-সামরিক বাহিনী দৃপ্তভাবে- আত্ম- 
প্রকাশ করে ২১শে ডিসেম্বর । সাংবাদিকের বর্ণনা £ 
“কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মন্ভিলাল 
কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। শুক্রবার দিন বাংলার 
পক্ষ হইতে তাহাকে বিপুল অভ্যর্থন! করা হইয়াছে। 
এই উপলক্ষে কলিকাতা নগরী অপূর্ব শোভা ধারণ . 


জয়প্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


করিয়াছিল । সামরিক পোষাকে সজ্জিত বিশাল 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও সঙ্গীয় সামরিক বাছ্য অপূর্ব 
উদ্দীপনা স্থষ্টি করিয়াছিল । স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র 
বন্থ সেই বাহিনীর পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন 
এক বিরাট মিছিল গঠিত হইয়াছিল। সর্বাগ্রে মোটর 
সাইকেলের দল, তৎপশ্চাতে সাধারণ . সাইকেল 
আরোহির দল, তাহার গশ্চার্ে পতাকাধারী 
স্বেচ্ছাসেবকবুন্দ | ইহাদের পিছনে সেনাপত্তির বেশে 
সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান চালক 
সুভাষচন্দ্র মোটরে দণ্ডায়মান £ তৎপশ্চাতে যথা ক্রমে 
পুষ্পদল হস্তে বাঁলকবৃন্দ, জাতীয় পতাকাবাহী 
স্বেচ্ছাসেবক দল, ব্যাণ্ড, পদাতিক সেনাদল এবং 
অশ্বারোহী দল। এই সমুদয়ের পশ্চাতে ৩৫টি শ্বেত 
অশ্ব বাহিত সকটে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত পাশাপাশি, . শকটের পশ্চাতে পণ্ডিত 
মালব্যের মোটর, তৎপরে শ্রীমতী নেহেরুর মোটর । 
তৎপরে তৎপশ্চাতভে ক্রমে ক্রমে অশ্বারোহী দল, 
পদাতিক সেনানীগণ, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ 
তারপর মোটর শ্রেণী। সর্বশেষে বিরাট জনতা ৮ 
আবার £ “সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু. 
[ পার্ক সার্কাসে ] প্রদর্শনী ক্ষেত্রন্থিত লামিয়ানায় 
প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে স্বেচ্ছ।সেবকবাহিনীর প্রধান 
পরিচালক সেনানায়কের পরিচ্ছদ পরিশোভিত শ্রীযুক্ত 
সুভাষচন্দ্র বস্তুর অধিনায়কত্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ সৈনিক 
গ্রথানুযায়ী কাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন» 

= বাংলার কথা। ৭ই পৌষ ১৩৩৫ 


৩৯৪ 


সামরিক বাহিনী গঠনের এই প্রচেষ্টার পিছনে 
স্থভাষচন্দ্রের মনোভাব কী ছিল তা এ সময়ে তার 
বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। কংগ্রেল সম্মেলন সুরু 
হবার আগেই তিনি নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও কর্ম- 
সুচীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেছিলেন কংগ্রেস 
সভামপ্তপেই নিখিল ভারত যুব মহাসম্মেলনের বাধিক 
অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে তিনি 
একটি ভাষণ দিয়েছিলেন__এঁ ভাষণ সেদিন একট! 
বোমা বিস্ফোরণের কাজ করেছিল। তিনি 
বলেছিলেন £ “ভারতের যুব সম্প্রদায় প্রাচীন 


নেতাদের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এখন আর প্রাচীন 


নেতাদের প্রতি অন্ধভাবে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিতে রাঞ্জি নহে। তাহার! উহ! বেশ বুঝিয়াছে 
যে, তাহাদিগকেই নূতন ভারত গড়িতে হইবে, 
তাহাদিগকেই ভারতবর্ধকে স্বাধীন ও শক্তিশালী 
করিতে হইবে !""আমি আজ দেশের মধ্যে দুইট! 
আন্দোলন বা দুইটা চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়! 
বিস্মিত হইয়াছি। এই বিষয়ে আমি সুস্পষ্টভাবে ও 
নির্ভয়ে আমার মন প্রকাশ করিব। আমি যে দুইটি 
চিন্তাধারা উল্লেখ করিলাম, তাহার একটি সবরমতী 


ও অপরটি পণ্ডিচেরি হইতে উদ্ভূত । দুই চিন্তাধারার 


মূলে দার্শনিকতা কতখানি আছে এ স্থলে আমি 
তাহার আলোচনা করিবনা। বাস্তব কার্ধকরিতার 


দিক হইতে উহাদের কতটা মূল্য আছে এখানে' 


তাহারই উল্লেখ করিব। 
সবরমতী হইতে উদ্ভুত চিন্তাধারার আন্দোলনের 
বাস্তব উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাব স্থষ্টি 


৬৯৫ নেতৃত্ব £ দুই ধারা 


করা যে, আধুনিক যাহা কিছু সবই মন্দ, অধিক 


পরিমাণে কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অণ্ুভজনক, অভাব 
ও জীবিকানির্বাহের আদর্শ বাড়ান উচিত নহে, 
আমাদিগকে আবার গো-যানের যুগে ফিরিয়া যাইতে 
হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চা ও 
সামরিক শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করিতে হইবে । 
পণ্ডিচেরি হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার বাস্তব উদ্দেশ্য 
দেশের মধ্যে এরূপ মনোভাবের স্থষ্টি করা যে, 


শাস্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কোনে! মহৎ কর্তব্য - 


নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান, অনেক সৎকার্য 
থাকিলেও এরূপ যোগ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । এই 
আন্দোলনের ফলে অনেকেই তুলিয়া গিয়াছে যে, 
নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য দ্বারাই মাত্র বর্তমান অবস্থায় 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, প্রকৃতিকে জয় করিতে 
হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে ; এবং 
চারিদিক হইতে আমর! যেরূপভাবে বিপদজালে 
জড়িত তাহাতে সাধনার আশ্রয়গ্রহণ করা একটা 
দুর্বলতা! মাত্র | এই চিন্তাধারার নিক্ষিয়তারই আমি 
প্রতিবাদ করিতেছি ।*”"আমরা এখন ভারতবর্ষে 
চাই প্রবল কর্মবাদ। আমাদিগকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক 
যুগের সহিত মিলমিশ করিয়া বাঁচিত হইবে । আমরা 
আর এখন পৃথিবীর এক প্রান্তে স্বতন্্ভাবে বাস 
করিতে পারিব না। যখন ভারতবর্ষ, স্বাধীন হইবে 
তখন তাহাকে তাহার আধুনিক শত্রুর সহিত আধুনিক 
উপায়ে সংগ্রাম করিতে হইবে_রাজনীতি ও 
অর্থনীতি উভয় দিকেই ইহ! সমানভাবে প্রযোজ্য । 


গোষানের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার আর 
ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবন! নাই। যতদিন না সমগ্র 
পৃথিবীতে আন্তরিকভাবে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত 
হইবে ততদিন ভারতবর্ষকে আধুনিক ভাবে সজ্জিত 
হইয়া থাকিতে হইবে। আমি ভারতের অতীতকে 
মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নাই। আমাদের প্রাচীন 
আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে একট! সামপ্স্ত 
বিধান করিতে হইবে 1” K 
| _-বাংলার কথা। ১১ই পৌষ ১৩৩৫ 
ভীমরুলের চাকে টিল পড়েছিল সেদিন এই 
বক্তৃতায় । মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তখন কলকাতায় 
গান্ধীবাদীরাও আসর জ'কিয়ে বসেছে কংগ্রেস 
অধিবেশন উপলক্ষে । চারদিক থেকে তারা হা হা 
করে উঠলেন। গান্ধী অবশ্য নীরব রইলেন, কিন্ত 
তার মনোবেদনা ফুটে বেরিয়েছিল তার বক্তৃতায়। 
বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় তিনি এমনও বলে- 
ছিলেন যে যদি তিনি স্থবির বলে প্রতিপন্ন হন তবে 
সেকথা সাফ বলে দিলেই তিনি চিরতরে রাজনীতি 
থেকে সরে যাবেন। ম্থুভাষ বিচলিত হননি একথায়, 
বরং বলেছিলেন বৃদ্ধ নেতারা অসমর্থ হলে যুবনেতার! 
নেতৃহভার দিতে দ্বিধা করবে না। গান্ধীবাদীরা 
সুভাষের বক্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক কথ! সেদিন 
বলেছিলেন- কিন্তু যুব ভারত সমর্থন জানিয়েছিল 
সুভাষচন্দ্ৰ কেই ৷ 
কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় সহাত্ম। 


গান্ধী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাতে মতিলাল 


নেহরু কমিটির রিপোর্টের প্রশংসা ও পুরোপুরি 


৬১৬ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮$ 


সমর্থন করা হয়েছিল। প্রস্তাবের, সপক্ষে বলতে 
দাড়িয়ে মহাত্মা বলেন £ “সম্পুর্ণ স্বাধীনতা আমারও 
কাম্য । দেশে একজনও যদি জাতীয় স্বাধীনতা 
পাওয়ার পথে অন্তরায় হয় তাহা হইলে তাহা অস্হ। 
স্বাধীনতার আগুন আজ অনেক বক্ষেই ভ্বলিতেছে। 
তবে' পধ ও পদ্ধতি পৃথক হইতে পারে। হয়ত 
' জীবনের স্ু্যাস্তের সময় আমি দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। 


যদি তাহাই' হইয়া থাকি তাহা হইলে আপনারা. 


কোথায় আমি দুর্বল হইয়াহি দেখাইয়া দিন। 


আপনারা! সেক্ষেত্রে আমার" বক্তৃতা শুনিবেন নাঃ - 


. আমাকে ধিক্কার দিয়া যজ্ঞ হইতে নামাইয়া দিবেন 
*ং স্বাধীনতার অর্থ অনেক সময়ই অনেকে ভুল বুঝে। 
**কংগ্রেসের সাধনা স্বাধীনতা, কিন্তু তাহ! উর্তন 
সাপেক্ষ ।”--বাংলার কথা ১২ই পৌষ ১৩৩৫ 

মহাস্মার পুরে! প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা! বায় যে, 
তার নেতৃত্ব যে দেশের যুবশক্তি গ্রহণ করছে ন! 
ভাতে তিনি শঙ্কিত, কিন্তু নেহরু রিপোর্ট কংগ্রেসকে 


‘ ১১৮-সি, আচার্য্য জগদীশ বেস রোড 





দিয়ে গ্রহণ করাবার জন্য তিনি জিদ ধরে আঁছেন। 
এ রিপোর্ট গ্রহণ কর! বা প্রত্যাখ্যান করাকে তিনি 
ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় করে তুললেন--রিপোর্ট 
গ্রহণ না করার অর্থ হবে তাকে গলাধাকা। দিয়ে 
নেতৃত্বের মঞ্চ থেকে সরিয়ে, দেবার সমান। 

তবু বাধা পেয়ে মহাত্ময ভার গ্রস্তাবকে সংশোধন 
করে. পরদিন বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় আগের 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নতুন প্রস্তাব পেশ' করলেন। 
প্রস্তাবে বলা হয়; *...মাদ্রাজ কংগ্রেসে, গৃহীত 


পুরণ স্বাধীনতার প্রস্তাব অক্ষুগ্জ রাখিয়াও মহাসম্মিলন ' 


দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রশস্ত সোপান বলিয়! নেহরু 
রিপোর্ট অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে ভারতের 
জাতীয়, মহাসভা আবার সমগ্র দেশে অহিংস 


অসহযোগ প্রবর্তন করিবেন এবং ট্যাক্স বন্ধ করিতে ও ' 


অন্ান্ত পশ্থ। অবলম্বন করিতে দেশবাসীকে উপদেশ 


দিলেন।* : 


[ শেষাংশ ৪১৬ পৃষ্ঠায়] 


ক লিক তা-১৪ 
{ নীলনতল হাসপাতালের বিপরীত ) ফোন ২৪-৩২৫৭ 


/ 0 


৩০৭ 


[ ৩১৬ পৃষ্ঠার পর ] 
হয়ে আছে যে মহানশক্তি, সুযোগ্য স্ঞনী প্রতিভার 
স্পর্শে যা” সঞ্জীবিত হ'য়ে অন্যান্য ভাষার জননী 
হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সক্ষম, সংস্কৃত 
ভাষার সেই মহান শক্তিকেই প্রকাশ করেছেন 
মধুসূদন তার অমিত্রাক্ষর ছন্দের বলিষ্ঠ মাধুর্ষের 
মধ্যে। আধুনিক সাহিত্যে যে রোম্যার্টিসিজিমের 
প্রাদুর্ভাব আমরা লক্ষ্য করি মধুসূদনের কাব্যেই 
তা প্রথম প্রকাশ পায়। এই কাব্য পাঠ 
করে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের], 'classicism’-এর 
অন্ধস্তাবকেরা, এমন কি মহান বিদ্যাসাগর--যিনি 
সমসাময়িক বুদ্ধিবাদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন 
--সকজেই বিশেষ ভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। 
শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়--4১]] the Pundits, all 
the Sanskritists, all the fanatics of 
classicism even the great Vidyasagar 
himself then the intellectual dictator 
of Bengal, were startled out of their 
senses by these magnificient and 
mighty poems. ‘Tilottama’ was ৪, 
by the 
Classical. 


gauntlet thrown down 
Romantic School to the 
Romanticism won.” 

এরপর মাইকেল স্থষ্টি করলেন 'মেঘনাদবধ 
কাব্য। অর্জন করলেন বিদ্যাসাগরের প্রভূত 
প্রশংসা। এবং সেই সঙ্গে ‘The days of the 
Sanskritists were over.” 


ভালু ৮০৮১৬ 


বাঙল! ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 


এতদসত্বেও মধুসূদনের লেখায় যে প্রদাদগুণের 
অভাব ছিল সে কথা বিশদভাবে আলোচনা 
করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তার ভাষায় ছিল ওজঃশক্তি 
কিন্তু ছিলনা গভীর চিস্তাশীগতার এশ্বর্ধ। 
“......Magni-ficient are the 
language 
was a 


as 
power and swing of his 
rhythm, 


of richness 


and there 
default and thought- 
matter,....... More mastery of colour. 
form and design was a necessity as 
well as more depth and wealth in the 
thought-substance.” 


যে-সব পণ্ডিতের একদিন মধুসথদনের বিরুদ্ধে 
উচ্চকঠ হয়েছিলেন তারাই এবার ধেোঁট পাকাতে 
লাগলেন বঙ্কিমের বিরুদ্ধে। কিন্ত এবার ক 
সরব নয়_ মু গুঞ্জরণ শুধু । জাতির বিবেক আর 
তাদের সপক্ষে নেই, সে-বিবেক পক্ষ বদলেছে। 
কিন্তু তবুও মধুস্থদনের পাঠক সমাজ ছিল খুব 
সীমাবন্ধ। বিশেষ লেখাপড়া জানা সংস্কৃতিবান 
মানুষ ছাড়া মধুসদনকে কেউই ভাল করে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। তার যশ ও খ্যাতি পরিপূর্ণভাবে 
বিকশিত হবার আগেই অতি অন্পদংখ্যক 
পাঠক-পাঠিকাকে রেখে সেই মহান কবিকে বিদায় 
নিতে হল। এবং তিনি যে-ক্ষেত্র রচনা করে 
গিয়েছিলেন_-সেখানে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী 
হিলাবে আবির্ভাব বহ্ধিমের। 


৩৯৮ জয়স্্রী, ভাদ্র ৯৩৮০ 
ভাষ! ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্ছিমের স্থান কোথায় 
তা” নিরূপণ করতে গিয়ে শ্রী মরবিন্দ বলেছেন, 
“Bankim afier a rather silly fashion 
of speaking now greatly in vogue, has 
been pointed at by some as the Scott 
of Bengal. It isa marvellous thing 
that the people who misuse this phrase 
as an encomium cannot understand 
They would 


have us imagine that one of the most 


that it conveys an insult, 


perfect and original of novelists is a 
mere replica ofa faulty and incom- 
plete Scotch author.......Scott could 
paint outlines but he could not fill 
them in, Here Bankim excels 5... 
Insignt into the secrets of feminine 
character, that is another notable 
concomitant of the best dramatic 
power and that too Bankim possesses. 
Wade as you will, through the bog of 
contemporary fiction, you will meet 
no living woman there......... Scott's 
women are mere gallery of wax figures, 
—Rebecea herself being no more than 
& highly coloured puppet.” 
সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্সে 


5০০৮৮ এর প্রভাব যদিও বা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, 


A 
পরবর্তাকালে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সে-প্রভাব ' 
অতক্রম ক'রে মহত্তর স্থঞ্জনীশক্তির পরিচয় দিতে যে 
সক্ষম হয়েছিলেন সে-বিষয়ে আজকের দিনেও বিদগ্ধ" 
সমাজে যদি কারও সন্দেহ থাকে তাহলে সেট! 
তুঃখের। আদঘ্রকের দিনে বোধকরি ছাত্রদের আর 
পড়তে হয়ন।'=‘Bankim was the Scott of 
Bengal.’ 

বাঙলা ভাষার জম্মইতিহাসের উষালগ্নে আমরা 


. পেয়েছি মধুস্থুদনের বলিষ্ঠ ওজন্ষিতা যা? তৎকালে 


প্রচলিত বাঙলা ভাষার স্নায়ুহীন, নারীম্বলভ সলজ্জব- 
ভলীকে দৃপ্ত উচ্চারণের তে্রস্বতায় বলিষ্ঠ করে 
তুলেছিল, এবং সেই সঙ্গে বস্ধিসের স্থললিত ছন্দ- 
মাধুর্য ভাতে করেছিল অনাবিল প্রাণপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ- 
সঞ্চার। এই ছুই দিকপালের আব্র্ভাবের আগে - 
বাঙলা ভাষায় ছিল একটি মাত্র সুর, একটি তারের 
একটি মাত্র ঝংকার । সে-ঝংকার পিয়ার-ছন্বেগঃ | 
মাইকেল মার বঙ্কিম তাতে আরও কয়েকটি তাঁর 
জুড়ে দিলেন। সে-তারে আরোপিত করলেন নৃতন 
নৃতন সুব। ভাষা, বৈচিত্রের মাধুর্য পেল, পেগ 
বিভিন্নমুখী গতিশীলতা | বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সে এগিয়ে 
চলল । সংস্কৃত-বহুল শবা-বিম্যাসের কাঁটাতারের 
বেড়ায় তাকে আর পদে পদে হোঁচট খেতে হলনা । 
শ্রীঘরবিন্দ বলেছেন, £ 
“Before their 
Madhusudan ) 


language, 


(Bankim & 
advent the Bengali 


though very sweet and 


melodious, was an instrument 


|| 
A 


৩৯৯ বাঙলা ভাষাও সাহিত্য প্রসঙ্গে শীঅরবিন্দ 


with but one string to it, 
the old poet 


supreme genious 


Except 

Bharatchandra, no 
had 

hand... Then came 


taken it in 
Madhusudan 
and Bankim, and, like Terpender and 
Orpheus, added fresh strings to the 
In Madhusudan’s hand the 


nerveless and feminine dialect became 


lyre, 


the large utterance of the early gods, 


a tongue, epic and titanic, a tongue 


for the storms and whirlwinds to 


Y speak in ;5...All the stormiest passions 


A 


of man’s soul he expressed in gigantic 
language. Weseemto hear Milton’s 
Satan speaking in every line he wrote. 
But. in Bankim’s hands the Bengali 
before 


language, stammering and 


inarticulate, became a rich, musical 
and flexible organ vibrating to every 
human emotion and expressive of 
every beautiful or noble thought.” 

. বাঙলা ভাষা-স্থষ্টির সেই আদিকালে--মাইকেল 
ও বঞন্চিমের য়া অবদান তার মুল্যায়ন করতে গিয়ে 
শ্রীমরবিন্দ বলেছেন, do not mean that 
there were no labourers in the fields 
before Bankim and Madhusudan. The 


paths of Gods are always prepared for 


ন 


them. Many daring minds were 
already at work, but they fail short of 
their high conception, Ram Mohan - 
Roy, the great Vidyasagar, Okshay 
Kumar Dutta and the Bengali play- 
wrights were all working bravely 
towards the same consummation. But 
Vidyasagar, though he had much in" 
him of the scholar and critic was no- 
thing of an artist; Okshay Kumar's. 
audience ran only to the subscribers - 
of a single magazine ; and the litérary- 
orginality of the rest was not equal to. 
their audacity. None of them could,, 
therefore. transform and recreate with 
the sure and easy touch which reveals 
the true maker of language." ও 

বাঙল! ভাষার এই ছুই মহান নির্মাতার মধ্যে - 
যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আমরা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য: 
করি, অনবস্ত ভাষায় ত!’ ব্যক্ত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। 
দুজনের লক্ষ্য ছিল এক--বাঙলা ভাষাকে রলিষ্ঠ 
করে তুলতে হবে, তাতে সঞ্চার করতে হবে শ্রচ্ছন্দ, 
গতিশীলতার সবল প্রবেগ “Both were - 
equipped with enormous of 


reading, both were genious of a vast 


store 


originality, both had creative power, 
a fine sense for beauty and a. gift for 
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Both mace 
the false start”— অর্থাৎ ছ্ঞ্জনেরই প্রথম 
স্থষ্টি প্রকাশিত হল ইংরাজী ভাষার মাধামে-_-11৩ 
Captive Lady এবং Rajmohan’s wife. 

- ছুজনের মধ্যে বৈসাদৃশ্তও কিছু কিছু আছে :-- 
“One was the king of prose and the 
and their 


emotion and pathos: 


otherthe king of poetry; 
lives were of a piece with their wri- 
Madhusudan’s is full of sound 
and passion, violence of heart, extra- 
a life 
passing: through grief, bitterness and 


tings. 
vagance, intemperance, self-will, 


anguish to a mournful and untimely 
doom. 

‘+ ..m..His ( Bankim’s) nature, with 
plenty of strength-in it, was yet mild, 
calm and equable, clear and joyous, 
but” not intemperate. Fortune’s 
favourite to whom every door opened 
without keys, his life had in it that 
sedate maturity and august quiet... 
And if his last years were stained with 
suffering, yet he died in the fruition 
of his greatness, amid the mourning cf 
a‘nation which he bad done much 09 
create and whose imagination he had 


filled with so many beautiful thoughts 


and so many tender, passionate - or 
glor:ous images.” 

বিশ্বনাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্ধিমচন্দ্রের স্থান নিরূপণ 
করতে গিয়ে অীমরবিন্দ বলেছেন, “বাঙলা 
সাহিত্যের জগতে বন্ধিমের আসনটি যে কোথায় তা' 
নির্ধারণ করা এমন কোনও কঠিন কাজ নয়, কেনন। 
সমসাময়িক গদ্য জেখকদের মধ্যে কেউই তার সমকক্ষ 
ছিলেন না। কবির মধ্যে ছিলেন শুধু একজন ৷” 
[ তিনি হলেন মধুস্থন, যার কথা আগেই বলা 
হয়েছে | ] কিন্ত শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ওসম্যালিকদের সঙ্গে 
বঞ্চিমের তুলনা যদি করতে হয় তা হলে কান্ট! একটু 
দুরহ হ’য়ে পড়ে। তবুও আমার -মতে কেবলমাত্র 
একজন ছাড়া, যে-কোনও ইংরাজ্জ কথাশিল্পীর চেয়ে 
বন্কিমের স্থান অনেক উচ্চে। কিছু কিছু বিষয়ে বঙ্কিম 
অপেক্ষা তার! হয়ত উন্নত গুণের অধিকারী । কিন্ত 
সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সামগ্রিক 
ভাবে বন্কিমই মহন্তর গুণের অধিকারী । কেননা 
বঙ্কিমের শৈলিক দক্ষত! ওঁদের সকলকার চেয়ে উদ্ধতর 
ক্ষেত্রে তাকে প্রতিঠিত করেছে» 

ইংরাজী উপন্যাসের জনক Henry Fielding 
এর সঙ্গে বন্কিমের তুলনা করে শ্রীগরবিন্দ বলেছেন, 
—‘* Philosophical culture and deep 
feeling for the poetry of life and un- 
failing sense of beauty are the distin- 
guishing marks of Bankim’s style; 
they find no place in Fielding’s.”» 

5০০%৮ এর সঙ্গে বস্ধিমের তুলনামূলক আলোচনা 


| 


৪০১ 
আগেই করা হয়েছে । বঙ্কিমের কলমে নারীচরিত্র 
এমন অনবছ্াভাবে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক ইংরাজী 
উপন্যাসে যার তুলনা মেঙেনা। সেখানে জীবন্ত 
কোনও নারীর সন্ধানই পাওয়া যায়না। সবাই যেন 
মোমের পুতুল । এবিষয়ে 161910% এর কাছে 
থেকেও আমরা বিশেষ কিছুই পাইনি । প্রীমরবিন্দ 
বলেছেন, “Insight into the secrets of 
feminine character, that is 
notable 


another 
the best 
dramatic power and that too Bankim 
PO8Sesses.” তিনি আরও বলেছেন,_ “Riven 
in Thackeray the real women are 


concomitant of 


three or four.” | 

যে-নাট্যচেতনা বা নাট্যবোধ থাকলে কথাশিল্লীর 
পক্ষে বাস্তবানুগ নারীচরিত্র সৃষ্টি সম্ভন, বেশীর ভাগ 
ওপন্যাসিকদের তা ছিলনা, ছিলনা সেই দৃষ্টি যাতে 
ধরা পড়ে নারীচরিত্রের খুটি নাটি এবং গভীর 
রহস্য | বন্কিমের সেই নাট্যবোধ ছিল বলেই 
নারীচরিত্রের একান্ত গোপন দিকগুলোও তার কলমে 
ধরা দিয়েছিল। এই নাট্যচেতনা সেঞ্সগীয়রের ছিল 
পুরোমাত্রায় এবং এ-কালে Meridith এর মধ্যে এই 
গ্রত্িভার বিশেষ স্বাক্ষর মেলে |." 

বঙ্কিমের াধাশৈলী এবং তার দৃঢসংবন্ধ অথচ 
মধুর গঠন সৌকধ সম্বন্ধ মন্তব্য করতে গিয়ে 
শ্রীরবিন্দ বলেছেন যে, 'বস্কিমের 9৮16 সম্বন্ধে 
কিছু বলবার শক্তি আমার লেখনীর আছে বলে 
আমার বিশ্বাস হয় না!’ 


বাঁউলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্র 


আমর! জানি বঙ্কিমের “বন্দেমাতরম্” কবিতার 
ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদ 
সাহিত্য সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা 
করেছেন। সেই প্রসঙ্গে স্ব-কৃত অনুবাদ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। আমরা আরও জানি 
বরোদায় থাকাকালীন শ্রঅরবিন্দ রামায়ণ ও 
মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। সেই সময় প্রখ্যাত 
মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত 1. 0. 9. মহাশয় একবার 
বরোদায় গিয়েছিলেন! ইতিপূর্বে তিনিও রামায়ণ 
ও মহাভারতের অনুবাদ করেন এবং বিদেশী পত্র- 
পত্রিকায় সেই অমুবাদ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত 
হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ পাঠ ক'রে 
দত্তমহাশয় বলেছিলেন যে, আগে যদি তিনি সেই 
অমুবাদ পড়তেন তা হলে এই ছুরহ কাজে তিনি 
হাত দিতেন না,--শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ এমনই, 
অনবগ্থ, সাবলীল এবং বলিষ্ঠ হঃয়েছিল। তবুও 
“বন্দেমাতরম্” এর অনুবাদ প্রসঙ্গে, অতি সহজভাবে 
অর্থাৎ অহেতুক বিনয় প্রকাশ ন! করে তিনি বলেছেনঃ 
«একটি ভাষা থেকে অন্যভাষায় কোনও রচনাকে 
রূপান্তরিত করতে গেলে মৌল রচনায় যে-ভাবে 
এশ্বর্ধয বিধৃত থাকে, রূপান্তরিত রচনায় সেই ভাব- 
এশ্বর্ষ তেমন ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেন । বাঙলার 
জাতীয় সঙ্গীতকে শন্তভাষায় কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ 
করা খুবই হুরূহ কাজ । কোনো ভাষান্তরিত কবিতায় 
সেই রসমাধুর্য, সেই ভাবএঁক্য এবং স্টচ্চ কাব্যিক 
শক্তিকে প্রকাশ করা যায় না, য। মূল কনিতার লঙ্জে 
কান্ত ভাবে অনুস্যুত হয়ে আছে। সেই কারণে 
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ধারা বাঙলা জানেন না তাদের জন্য আমি কবিতায় 
অনুবাদ না করে পওক্তির পর পঙক্তি ধরে গগ্যভাষায় 
অনুবাদ করেছি, যাতে পাঠকেরা অন্ততঃ সেই শক্তির 
কিছু পরিচয় লাভ করতে পারেন, যে-শক্তি মূল 
রচনার পরম এশ্বর্ধ 1৮ 
বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদেন করে শ্রী অরবিন্দ 
যে অপূর্ব কবিতাটি রচনা করেছেন, যার সার্থক 
অনুবাদ করেছেন ছন্দের রাজা সতোন্দ্রনাথ দত্ত তার 
অনবদ্য ভাষা ও ছন্দ-মাধুর্যে_সেই কবিতাটির কিছু 
অংশ এবং সেই সঙ্গে তার অনুবাদটিও এই প্রসঙ্গে 
আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি । 
“0 plains, O hills, O rivers of Sweet 
Bengal, 
O land of love and flowers the 
spring birds call 
And Southern wind are sweet 
among your trees 
- Your Poet’s words are sweeter far 
than these, 
Sri Aurobindo, 
“হে বঙ্গের জল্স্থল, হে চিরসুন্নর স্থ শোভন, 
মধুব তোমরা লবে ; মধুময় দক্ষিণ পবন, 


বঙ্গের নিকুপ্জবনে পিক কণ্ঠে আছে মধু জানি, . 
তাহ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক বস্কিমের বাণী।” 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 





বি দ্রঃ শ্রারবিন্নঃ লবকটি উদ্ধৃতি - “Sri Auro- 
bindo Mandir Annual 1970, পত্রিকা থেকে 
সংগৃহীত । | 

১ ১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখের বিনোমাঙরম্‌? 
পত্রিকায় খিষি বন্ধিমচন্্র' এই শিরোনামে শ্রী অরবিন্দর একটি 
নিবন্ধ প্রকাশিত, হগ। 
এই নিবদ্ধ ভা সুন্দহ ভবে বিশদ করেছেন শ্রীশরবিন্দ । 


বলেছেন, “I'he earlier Bankim was only 8 poet 


and stylist ~ the leter was & Seer and 15607” 


builder... The Snpreme service. of Bankim 
to his nation was that he ghAve us the vision 
of the Mother--the people of Bengal looked 
round Zor the truth and in a f.ted moment 
‘Bande Motatam: Ths 


somebcdy sang 


Mantre had been given and in a Sing be day 


a whole geople had been cunverted to the 
religion. of pa'riotism. The Mother had 
revealed herself.’ 

২ “Bankim Chandre 


কবিতা হইতে উদ্ধৃচ। 


Chatterjee — শীৰ্ষক 
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অভি-আধুনিক, 
বিপুল সম্ভার, 
চলা। 
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স্বাধীনতা । পায়ের দিকে চোখ পড়ার মতো 
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সম্পাদকীয় 
[ ২৭৮ পৃষ্ঠার পর ] 

দল-_র্যাভিকাল পার্টি, ক্রিশ্চিয়ান লেফট, র্যাডি- 
ক্যাল লেফট, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের দলছুট 
মার্ক্সবাদী পপুলার ইউনিটি এযাকশান মুভমেন্ট | 
চিলির সংবিধানে কোন দলের প্রার্থী একক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ না হলে নির্বাচিত' ঘোষিত হতে পারেনা। 
তাই এরকম অবস্থার উদ্ভব হলে তার ৫০ দিন বাদে 
প্রবলতর দুইজনের মধ্যে আবার ভোট গ্রহণের পর 
চূড়ান্ত দিদ্ধান্ত হয়। প্রথম নির্বাচনের পরই 
এলেসেণ্ডী ঘোষণা করে যে তাকে যদি রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত করা হয়, তাহোলে সে নির্বাচনের পর 
পদত্যাগ করে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক এবং দক্ষিণ 
পশ্থীদের সম্মিলিত ভোটে ১৯৭*-এর বিদায়ী 
রাষ্ট্রপতি এডুয়ার্ডে। ফ্রাই-এর নির্বাচন সুনিশ্চিত 
করতে পারে। চিলির সংবিধানে একই ব্যক্তি পরপর 
হইবার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে পারেনা । সুতরাং 
মাঝখানে একবার এলেসাণ্ড সাক্ষীগোপাল রাষ্ট্রপতির 
পদ দখল করে পদত্যাগ করলে ফ্রাই এর নির্বাচনে 
সাংবিধানিক অন্ুবিধ! হবেনা ৷ তাছাড়। ক্রিশ্চিয়ান 


\ 
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ডেমোক্র্যাটিক দল প্রবলতমও বটে এবং ফ্রাই-এর - 


জনপ্রিয়তা ছিল। এলেণ্ডি "অবশ্য আলেসানপ্ুর 
প্রস্তাবের উত্তরে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য 
দিয়ে গৃহযুদ্ধের হুমকি দেন। কিন্ত দক্ষিপপন্থীদের সঙ্গে 


হাত মেলাতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দল অস্বীকার 


করলে দীর্ঘ আলোচনার পর এলেণ্ডির পপুলার 
ইউনিটির সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক একটি 
আপোছুক্তির পরিণতিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিকরা 


ভাত +৮০--১৭ 


এলেপ্ডিকে সমর্থন করতে সম্মত হয়। এই টুক্তিতে 
এলেণ্ডি ‘গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ বিধান” 
(“Statute «uf Democratic Guarantees”) 
বলে সংবিধান সংশোধন করে (১) বাক্‌ স্বাধীনতা! 
(২) দলের স্বাধীনতা (৩) বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা 
(৪) প্রচার যন্ত্রের স্বাধীনতা (৫) শিক্ষাব্যবস্থায় 
বন্থনীতি ( Pluralism ) এবং -(৬) সশস্ত্রবাহিনার 
স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। বৈদেশিক 
বাণিজ্যিক স্বার্থবাদীদের এবং চরম দক্ষিণ- 
পন্থাদের এলে গণ্ডরির নির্বাচনপণ্ডের চক্রান্ত 
উপেক্ষা করে এই চুক্তির বলে ক্রিশ্চিয়ান 
ডেমোক্রাটিকদের সমর্থনে মান্স বাদী এবং ফ্রিম্যাসন 
(Freemason) মতবাদে বিশ্বাসী সালভাভর 
এলেপ্ডি ১৯৭০-এর.৩রা নভেম্বর স্তান্টিয়াগোর গির্জায় 
প্রচলিত নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদে 'বৃত হন। 
এলেণ্ডি মার্সবাদী হয়েও চিলির প্রচলিত সংবিধান - 
ও আইনকামুনের: মর্ধাদা দিয়েই সামাজিক ও - 


অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনে প্রতিশ্রুত 


হয়েই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। তার 
আশাও ছিল ক্ষমতায় বসে শ্রমিক, কৃষক ও বস্তী- 
বাসীদের প্রতিভূরূপে শাসন সুরু কর"ল তাদের 
অবারিত নির্বাচনী সমর্থন নিয়ে পরিবর্তন সাধন করতে 
পারবেন। | . 

কিন্ত এলেণ্ডি জানতেন যে চিলির সমসাময়িক 
পারস্থিতিতে প্রচলিত আইনকানুন ও সংবিধানের . 
মর্ধাদ! না দিয়ে তিনি যদি চলতে চাইতেন বিরোধীরা 
সাংবিধানিক মর্যাদার দোহাই দিয়ে সেনাবাহিনীকে 
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তার সরকার উৎসাদনে সম্মত করাতে পারবে। 
একই সঙ্গে বলতে হয় যে চিলির দক্ষিণপন্থী 
হ্যাশন্যাল পার্টি ও রক্ষণশীপ-বান ক্রিশ্চিয়ান 
ডেমোক্রাটিকরাও জানতো যে ভারা সংবিধান- 
বহিভূতি কোনো পন্থ। অবলম্বন করলে এলেণ্ডি এবং 
তার সমর্থকেরা প্রাক-নির্বাচনী পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের 
এবং গৃহযুদ্ধের যে' হুমকি দিয়েছিলেন তা প্রয়োগ 
করতে দ্বিধা করবে না। এই স্থ্র-অস্থৈর্ধের 
টানাপোড়েন থেকে যে এলেণ্ডি মুক্ত ছিলেন না, 
তা জান! গেছে এলেণ্ডির উৎসাদনের পর কিউবার 
প্রধানমন্ত্রী ক্যান ও ফরাসী সোস্তালিষ্ট 
পার্টির নেতা মিটেরাণ্ডের উক্তিতে। ক্যা্ট্রো 
১৯৭১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে ৩৫ দিন চিলিতে 
অবস্থান করে সেখানে এলেণ্ডির সঙ্গে . চুক্তিবদ্ধ, 
তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সমর্থক ক্রিশ্চিয়ান 
ডেমোক্র্যাটিক সহ বিরোধী নগ্ষিণপস্থীদের 
‘ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়ে তীত্র আক্রমণ করে 
নানা ভাষণ দেন। সে-সময়ই এলেপ্ডি কাষ্ট্রোকে 
বলেছিলেন ‘I will never give up, I will 
fight to the 18801 ফরালী লসোস্তালিষ্ট 
নেন্ধা ক্রান্কয় মিটারেগুকেও ছুই বছর আগে 
স্যান্টিয়াগোতে, এলেগ্ডি বলেছিলেন “কখনও কোনো! 
অভ্যুত্থানের" সম্মুখীন হলে আত্মহত্য। করবো? । 
চিলির অপর এক রাষ্ট্রপতি ভোলে ম্যানুয়েল 
- বালমাসেডা সামরিক অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে 
১৮৯১ আত্মহত্যা করেছিলেন। তার এক মর্মরমূতির 
দিকে জঙ্কৃপীনির্দেশ করে এলেণ্ডি সে-নষয় মিটের1গুকে 


সে-সন্বন্ধে বিতর্ক রয়েছে। 


বলেছিলেন? “That man killed himself. 
IfI am overthrown one day I shall 
do the same.” এলেণ্ডি আত্মহত্যা করেছেন না 
সামরিক বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রাণ হারিয়েছেন 
কিন্তু এলেণ্ডির যে এই 
ধরণের পরিণতির আশঙ্ক। ছিল তা তিনি পূর্বেই ব্যক্ত 
করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবন “লা মোনেডা; প্রাসাদে 
তার মুতদেহেবিই নাগাল পাবে -‘onlv dead 
will they 65106 me out of La Moneda-’ 
_ভবিষ্যাৎ বিপদসম্পর্কে এরণের দ্বার্থহীন উক্তিও 
তার. কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এলেণ্ডির পক্ষে 
সাংবিধানিক পথ ছাড়া রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে গিয়ে 
কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের ‘বিরোধী কোনো 
কাজ করা যাবে না, তা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। 
কারণ এলেপ্ডিবিরোধী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট 
এবং দক্ষিণপন্থীদের গ্তাশনাল ও র্যাডিকাল 
ডেমোক্রাট দলের দখলে ছিল চেম্বার অফ 
ডেপুটির ১৫০টি আসনের ৯০টি এবং সিনেটের ৫০টি 
আসনের ৩০টি । 

এলেণ্ডির অর্থ নৈতিক, পর্রাহীর় ও সামাজিক 
নীতি তার শালনের প্রথম বছর তাকে জনপ্রিয়তার 
শীর্ষে তুলে দিয়েছিলো । শ্রমিকের রোজগার বেড়েছে, 
চিলির সংক্রামক মুদ্রান্ফীতি অবরুদ্ধ হয়েছে, এমন কি 
মাফিনী পুজিপতিদের তামার খনি রাষ্ট্রায়ত্ত 
করেও আমেরিকাকে চিলির নন্-এলাইনড নীতি 
সম্পর্কে নিরুদ্ধিগ্ন করেছে। কিন্ত দ্বিতীয় বছর 
থেকেই এলেণ্ডির সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের 
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সম্পাদকীয় 
সংঘাত দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রিশ্চিয়ান 
ডেমোত্র্যাট দল দক্ষিণপন্থী দলগুলির 


সমীপবর্তা হয়ে-পড়ে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের 
অভিযোগ, এলেণ্ডি 'গণতান্ত্িক অধিকার রক্ষার 
সাংবিধানিক সনদ’ ( “Statute of Democratic 
Guarantees”) লঙ্ঘন করে প্রচারযন্ত্রের ব্বাধীনত৷! 
হরণ করেছে, জুলুম, জবরদত্তি, মিথ্যা অপবাদ, 
নিপীড়ন, গপ্তহত্ত]া, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অধিকার 
স্থাপনের জন্য বে-আইনী পথ গ্রহণ এবং বে-আইনী 
অন্তরে সজ্জিত দলগুলির বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার 


জন্য দায়ী | ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের যে অংশ 


এলেগ্ডির দিকে সহযোগিতার হস্ত এগিয়ে দিতে সব 
চাইতে বেশী ব্যগ্র ছিল, তাদের মুখপত্র সিনেটর 
রেনান ফুয়েনটিয়েলবা (Renan Fuentealba ) 
১৯৭১-এর সেপ্টম্বর এলেগ্ডির বিরুদ্ধে সরাসরি 
অভিযোগ উত্থাপন করে। এই অভিযোগ কতটা 
সত্য তার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু এর পর 
থেকে একদিকে এলেপ্ডির পপুলার ইউনিটি ও 
অন্যদিকে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক এবং অপর 
দক্ষিণপন্থীদলের মধ্যে পোসারাইজেশন হতে 
দেখা যায়। যার প্রতিফলন দেখা যায় 
১৯৭২-এর জানুয়ারীতে হুইটি প্রদেশের নির্বাচনে 
--একটিতে সিনেটের, অপরটীতে চেম্বার অফ 


এ ডেপুটির নির্ধাচন_ছুইটি আসনে ই এলেপ্ডির 


পপুলার ইউনিটির প্রার্থী পরাজিত হয়। কিন্ত 
সিনেটের আসনটি ও’হিগেনস এবং কোলছাথয়া 
(০ Higgins and Colchagua) প্রদেশের 


একটি খনি ও কৃষি এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং সেই 
আসনটিতে বামপন্থীরা ১৯৭১-এ জয়ীও হয়েছিলো। _ 
এই নির্বাচনে এলেণ্ডি-বিরোধীর! তার সরকারের 

বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস, একনায়কাত্বর প্রবণতা 
এবং আথিক পরিস্থিতির ক্রেম-অবনতির অভিযোগ 
এনেছিলো, যার ফলে বামপন্থীরা ও,হিগিনস-এর 
১৯৭১-এর জেতা আসনটি খুইয়েছিল। এই 
নির্বাচনের পর চিলি কম্যুনিট পার্টির পলিটিক্যাল 
কমিশন যে গোপন রিপোর্ট তৈরী করেছিলো এবং 
যে রিপোর্টের সবট। স্তানটিয়াগোর পত্রিকা “এল 
মারকিউরিও'তে (E1 Mercurio) ১৯৭১"এর 
জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে বলা হয় 
এলেণ্ডির পপুলার ইউনিটি দল এ প্রদেশের সব কণ্টা 
কম্যুনেই ১৯৭১-এর তুলনায় কম ভোট পেয়েছে 
এবং চরমপন্থী মুভমেন্ট অফ দি রিভঙগু'সনারী 
লেফট'-এর (177২) নির্বাচনে প্রবল অংশ গ্রহণই 
লিনারেস ([402:63 ) প্রদেশের ডেপুটি নির্বাচনে 
পপুলার ইউনিটির প্রার্থীর পরাজয়ের জন্য দায়ী। 
এই রিপোর্টে আরও বল! হয় ভয়াবহ মুদ্রাক্ষী তি, 
পরিস্থিতি আরও শোচনীয় করে তুলবে--“৮০৮ 
strong inflationary pressures which 
could make our situation acute.” রত 
মুদ্রাম্ফীতি ও খাছসঙ্কট এলেণ্ডি সরকারের বিরুদ্ধে 
দারুণ বিক্ষোভ স্থষ্টি করলে অর্থমন্ত্রী নির্দলীয়, 
মার্সবাদী পেড়ো ভূসকোভিক্‌ ( Pedro 
ড৪3.০%1০) পদত্যাগে বাধ্য হয়। ভূলকোভিক-এর 
নীতি ছিল প্রচুর ফাপাই-মুদ্রা চালু করে 


৪*৮ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮০ 


আধিক ব্যবস্থায় স্বাচ্ছল্য আনা । সেই নীতি 
সাময়িকভাবে সফল হয়েছিলো কিন্তু মুদ্রান্ীতির 
ছরস্ত গতিবেগে-৪811০010  10190০0- মূল্য 
বৃদ্ধির সম্কটে আধিক পরিস্থিতি পর্যুদস্ত হয়ে এলেগ্ডি 
সরকারের জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্বু থেকে দ্রুত হাস 
পেক্কে থাকে । ১৯৭৩-এর মার্-এর নির্বাচনেও 
এলেপ্ডির পপুলার ইউনিটি দল সিনেটে এবং চেম্বার 
অফ, ডেপুটিস্-এ 'মাত্র কয়েকটি আসন বৃদ্ধিতে সক্ষম 
হলেও গোট! কংগ্রেসে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠই থেকে 
যায়। ফলে এলেপ্ডির সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধও 
ক্রমশ বেড়েই চল্দে। গত ২৯শে জুন রাত্রিতে 
সেনাবাহিনীর একটি যাস্তিক ইউনিট এলেণ্ডির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে দমন 
কর! হয়। কারণ সশগ্রবাহিনীর এই ইউনিট বাদে 
প্রায় অন্য সব শাখা সরকারের প্রতি অনুগত থাকে । 
এলেপ্ডি চিলির, ২৫টি প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করেন এবং ছয় মাসের জন্ক প্রায়-সামরিক শাসন 
জারীর অধিকার কংগ্রেসে চেয়ে বিপদ সামলাঁবার 
চেষ্টা করেন। এই ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহের পর এলেপ্ডি 
ক্যাবিনেটে সামরিক বাহিনীর সদস্তাদের আনতে চান, 
এই, অনুমানে গত ৩রা জুলাই তার ক্যাবিনেটের 
স্রস্তরা পদত্যাগ করে। শোন। যায় নৌবাহিনীর 
সদস্যর! ক্যাবিনেটে যোগদানে অস্বীকৃত হওয়ায় 
এলেপ্তির এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলে এলেণ্ডি 
ঘোষণা করেন যে সেন।বাহিনীকে রাজনীতির বাইরে 
রাখার উদ্দেশ্য তাদের মন্ত্রী সভায় নেওয়া! হবে না! 
এবং তিনি বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়েই ক্যাবিনেট 


এ 

গঠন করবেন। এলেণ্ডির মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ও 
পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্য দিয়েও তার ‘পপুলার 
ইউনিটির? স্থৈর্য অনেকট। ক্ষুণ্ণ হয়। - মন্ত্রীসভা গঠনে 
কয়েকদিনের বিলম্বও হয়। 

এ-ছাড়। মূল্যবৃদ্ধি, খান্ভসঙ্কট ও এলেণ্ডির সমর্থক 
উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাস, নৈরাজাবাদী মিরিস্টাসদের 
(8117859 ) জবরদস্তি ছোট ছোট খামার দখল 
নিয়ে গ্রামাঞ্চলে খণুযুদ্ধ, প্রশাসনে বিশেষভাবে 
অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত মন্ত্রকগুলিতে কট্ুর ষ্ট্যালিন- 
বাদীদের প্রভাব এবং ভূমি সংস্কার সংস্থা 'কোরা'তে 
(1০০1৪) নিযুক্ত ষ্্যালিনবাদীদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদী- 
মিরিস্টাসদের অহি-নকুল সম্পর্ক, এলেণ্ডির 
রাজনৈতিক ভিত্তিভূমিকে দুর্বল ও অনিশ্চিত করে 
দিয়েছিলো । যার ফলে ১১ই সেপ্টেম্বরের সামরিক 
অভুঃখানের মাত্র কিছুদিন আগে রাষ্ট্রায়ত্ত তামার 
খনির শ্রমিকেরা শতকর! ৪০ ভাগ বেতন বুদ্ধির 
দাবীতে ধর্মঘট করে স্তানটিয়াগোর রাজপথে বিক্ষোভ 
মিছিল পরিচালনা করে। 

আসলে এলেণ্ডি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের 


, সমর্থনে তার সমাজপরিবর্তনের তত্ব প্রয়োগ করতে 


গিয়ে স্ববিরোধিতায় বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। 
সাংবিধানিক পথে আমূল পরিবর্তনের জন্য মার্ক্সবাদী 
রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ একদিকে সামাজিক সংস্কারপন্থীদের 
সংহতিসাধন করে সমাজ পরিবর্তনের গতিবেগ ৯. 
প্রতিহত করতে উদ্ভত হয়েছে, অপর দিকে 
সাংবিধানিক পথে পরিবর্তনে আস্থাহীন এলেণ্ডি- 
সমর্থক ও “পপুলার ইউনিটির শরিক উগ্রপন্থীদের 


সম্পাদকীয় 


সংযত করতে ব্যর্থতা বিশৃঙ্খলা ও সম্্াম ডেকে এনে 
সামাজিক সংস্কারপন্থীদের ভীত ও উৎকষ্টিত করে 
সামরিকবাহিনীর শিবিরে ঠেলে দিয়েছে । ফলে, 
এলেণ্ডির দু'কুল হারাবার অবস্থা হয়ে দীড়ায়। 
এলেণ্ডি ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর থেকেই বিপদসঙ্কেত 
পেয়ে আসছে। গত জুনের ক্ষণস্থায়ী সামরিক 
বিদ্রোহ তার কাছে বিপদের অস্তিম লালসঙ্কেত বহন 
করে এনেছিলো। . তারপরও অর্থনৈতিক ও 
আইন-শুঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। ১১ই 
সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহে যৃত্যুবরণের মাসখানেক পূর্বেও 
এলেণ্ডিকে ট্রাকের মালিকদের এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের 
সম্মুখীন হতে হয়। তখনও এলেণ্ডি ঘর সামলাবার 
জন্য আরও সতর্ক হয়ে সেনাবাহিনীতে তার 
অনুগতদের সংখ্য! বৃদ্ধি করে প্রতিরক্ষার আয়োজনকে 
দুৰ্ভেদ্য করে তুলতে পারেন নাই এবং তাঁর জনসমর্থন 
বৃদ্ধিরও আয়োজন করতে পারেন নাই। তা নাহলে 
জুনের বিদ্রোহে যেখানে মাত্র একটি আর্মার্ড ইউনিট 
' যোগ দেয়, সেখানে গত ১১ই সেপ্টেম্বরের অন্তিম 
বিদ্রোহে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং 
আধা*সামরিক বাহিনী সমবেতভাবে যোগদান করে। 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চিলির বিপ্লবকে ব্যর্থ করে 
দিয়েছে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাদের 
দিকে মাফিনী ইশারা ছিল কিনা ত সঠিক জানা 
যায় না, যদিও ১৯৭০-এ এলেপ্ডির নির্বাচনের 
পথ অবরোধ করতে মাক্িনী তামার খনির 
মালিকরা এবং আমেরিকার ইন্টারম্তাশনাল 
টেলিফোন করপোরেশন চক্রান্ত করেছিলো । 


৪০৯ 


মাফ্কিন সাংবাদিক দ্ধ্যাক এণ্ডারলান--যিনি ইণ্টার- 
স্তাশনাল টেলিফোন করপোরেশনের এই চক্রান্ত 
অনাবৃত করেছিলেন অবশ্ত সকল হৃত্রে সংবাদ 
নিয়ে গত ১১ই সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহে কোনো মাকিনী 
যোগসাজ্গস ছিল ন! বলে মত প্রকাঁশ করেছেন। 
স্থৃতরাং বিপদের সক্ষেত পূর্বাহ্ে পেয়েও তাকে 
সামলাবার ব্যর্থতা এলেপ্ডি ও তার পপুলার " 
ইউনিটির’ রাজনৈতিক ব্যর্থতারপেই চিহ্নিত হবে; 
যেমন থাকবে তারই পাশে নির্বাচিত সরকারকে 
সামরিক শক্তির বলে উৎসাদন ও এলেণ্ডির হত্যা. 
যদি আত্মহত্যা! না হয়ে থাকে--সারা বিশ্বের ঘৃণা ও 
ধিৰ্কারে দর্জরিত হয়ে । এন্েণ্ডিকে হয় তার মার্জীয় 
তত্ব অনুযায়ী সরাসরি বিপ্লবের পথে অগ্রপর হতে 
হোতো, না হয়তো সাংবিধানিক উপায়ে ধীর 
বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রতিশ্রুত হতে 
হোতো। সেক্ষেত্রে উগ্রপস্থীদের নিয়ে পাঁচমেশালী 
পপুলার ইউনিটি ফ্রণ্টের পথও তাকে বর্জন করতে 
হোতো। 

এলেণ্ডির সরকারের পাঁচমেশালী ফ্রন্ট পশ্চিম 
বঙ্গের যুক্ত ফ্রন্টের অবস্থাবৈগুণ্য মনে করিয়ে 
দেয়। অজয় মুখোপাধ্যায় গান্ধীবাদী হয়ে 
মার্সবাদীদের সঙ্গে একজোটে পশ্চিমবঙ্গে সমাজবাদ 
পত্তন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তেমনি কট্টর 
মার্কসবাদী কম্যুনি্ট দল সাংবিধানিক পথে 
গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমাজবিপ্লুবের 
পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। এই ছুই 
পক্ষের ব্বনিরোধিতার ফলশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস, 


জয়ন্রী, ভাদ্র ১৩৮০ 


বিশৃঙ্খলা, অর্থ নৈতিক সঙ্কট । চিলির নৈরাজ্যবাদী 
মিরিসটাস ও কট্টর ষ্ট্যালিনপন্থীদের লড়াই-এর 
অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গে নক্সালপদ্থীদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী 
কম্যুনিষ্টদের লড়াই এবং পরিণামে মন্ত্রীসভার 
পতন, তথাকথিত বিপ্লবীদের হঠক।রিতায় প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের পুনরাবির্ভাব ও কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল । 

৷ চিলির পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণের মুখে তাই 
প্রশ্ন আসে চিলির ঘটনায় ভাবতের প্রধানমন্ত্রী 
আতঙ্কিত কেন? ইতিপূর্বেও তো আইনা্ুগ 
সরকার সামরিক নিগীড়নে পর্যুদস্ত হয়েছে, 


৪১০ 


সামরিক অভ্যুখানে উৎসাদিত হয়েছে, তখন ' 


তে| এরকম আতঙ্ক দেখ! যায় নাই? গ্রসঙ্গতঃ 
চেকোঙ্লোভিকাঁয় ১৯৬৮-র আগষ্টে সোভিয়েট 
সমরাস্ত্র দিয়ে চেকোষ্লোভাকিয়ার মানবতাবাদী 
সমাজবিপ্লবী ডুবচেকের উৎসাদনের সময় তৌ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, আতঙ্ক ও উদ্ছেগ' দূরে থাক, 
কোনো মমবেদনার অস্ফুট আভাষও শোন! 
যায় নাই। ভারত সরকার তো! সেদিন নির্বিকার 
চিত্তে চেকোগ্নোভাকিয়ার ধর্ষণের নির্লজ্জ ও মুক 
সাক্ষী হয়েই ছিলেন? ডূবচেক কি ব্রেঞ্গনেভ 
চাইতেও প্রতিক্রিয়াশীল, যে-ত্রেজ্জেনেভ মাঞিনী 
পুঁজ্জিকে মস্কোতে সাড়ম্বরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
এসেছে? লাটিন আমেরিকায় সামরিক অত্যুখান 
তো! নৈমিত্তিক ঘটনা । এই অভ্যু্থানকে অন্ত্য 
দেশ সংশ্লিষ্ট দেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনারূপেই 
বিচার করে থাকে । যেমন, ভারতের প্রতিবেশী 
আফগানিস্থানে সামরিক অভ্যুখান; কিছুদিন 


পুর্বে মরোকোর রাজা হাসানের বিরুদ্ধে নিমান- 
বাহিনীর ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ। কিম্বা আফ্রিকার 
ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলির প্রায়-নৈমিত্তিক 
অভুযখান। ভারতবর্ষ সঙ্গতভাবেই এই সব 
অত্যুত্থানকে সংশ্লিষ্ট দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপাররূপে 
গণ্য করে এসেছে। 

তবে এলেণ্ডির ভাগ্যবিপর্যয়ে ভারতের আতঙ্ক 
কেন? এলেগ্ডির, বিরুদ্ধে সৌভিয়েতের কোনে! 
সম্ভাব্য সংঘাত না থাকার দরুণ, না, আমেরিকার 
কোনো সম্ভাব্য চক্রান্তের দরুণ? না, এলেণ্ডি 
মাক্সবাদ: হয়েও সাংবিধানিক পথে সমাজবিপ্রবের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে রা্ীপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, 
তাই? যদিও সেই গ্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের অভিযোগই 
গ্রতিক্রিয়াশীলদের তর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ 
দিয়েছে। 

এলেণ্ডির 
মানবিকতার 


ভাগ্যবিপর্যয়ে দুঃখপ্র &াশ করে 
আবেদনে বিশ্ববাসীর সঙ্গে 
ভারতবাপীও সাড়া দিয়ে একটি মানবিক 
কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু তাঁর মার্জবাদের 
কিন্বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার কিন্বা স্ববিরোধী 
নীতির পরিণতির সাধর্জনীন কী আবেদন থাকতে 
পারে? মার্জবাদের সর্বোত্তম পরীক্ষাভূমি 
সোভিয়েত জীবনে শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকদের 
কঠরোধই শুধু নয়, তাদের প্রাণনাশের সরকারী 
চক্রান্তের উচ্চক প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। 
সোভিয়েন্তের অনুপম সাহিত্যত্রষ্টা সলঝেনিডেসিন 
বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন পৌছে দিয়ে বলেছেন £ 
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৪১১ সম্পাদকীয় 

“যদি ঘোষণা! করা হয় যে আমি নিহত হয়েছি, কিন্ত 
রহস্তজনকভাবে আমি মারা যাই”, তাহোলে 
বিশ্ববাসী যেন বুঝে নেন “সোভিয়েত রূশের গোয়েন্দা 
সংস্থ। কে-জি-বি'র অনুমোদন নিয়ে আমাকে হত্যা! 
করা হয়েছে ” সোভিয়েত পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং 
হাইড্রোজেন বোমার জনক সাথারভ স্বাধীন মত 
প্রকাশের দাবীতে সোভিয়েত সরকারের দারুণ 
বিরাগভাঙ্গন হয়ে কঠিনতম দুর্ভোগের অপেক্ষায় 
রয়েছেন। সাখারভ অভিযোগ করে বলেছেন 
যে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য বহু কবি-শিল্পী- 
শিক্ষককে কারাগারে কিছ্ব৷ উন্মাদাগারে আটক 
রাখা হয়েছে। এদের ইনজেকসন দিয়ে স্নায়বিক 


ধ্বংস সাধন ক্র! হয়। মার্ক্সবাদী শিবিরের এই 


পণুমুলভ বীভৎসতায় তো ভারতের শাসকদের 
ঘৃণা, ধিক্কার উচ্চারিত হয় না, কিম্বা আতঙ্ক দেখা 
দেয় না? মার্সবাদ যেমন লেনিনকে বিপ্লবের 
শিক্ষা দিয়েছিলো, তেমনি ষ্ট্যালিনকে মার্সবাদের 
নিবিবেক হত্যার শিক্ষা! দিয়েছিলো, প্রতিবেশী 
রাষ্টরগলির ম্বাধীনতা৷ হরণ করে তাদের াবেদার 
রাষ্ট্রে পরিণত করবার শিক্ষা দিয়েছিলো এবং 


' ব্রেঞ্জনেভকে পররাষ্র আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাঁদীর 


ভূমিকায় স্থাপিত করেছে। মাক্সবাদীদের 
স্ববিরোধিত! মার্কসীয় তত্বের প্রকৃতিকেই শূন্যতায় 
পর্যবসিত করেছে, যার ফলে প্রতিটি মার্কসবাদী 
দলের এবং মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তির নিকট মার্কসবাদের 
তত্ব ও প্রয়োগে বৈপরীত্য ও বৈষম্য দেখা 
দিয়ে মার্কলবাদকে নিরাকার ব্রহ্ম পর্যায়ে ঠেলে 


দিয়েছে। সংগ্রামের ও ত্যাগের গ্রতীকরূপে 
মার্সবাদের অভ্যুদয় হলেও, + রিবন্ডিত পরিস্থিতিতে 
সেই মার্সবাদই সকল স্তরের মানুষকে 
নিগীড়ন, শোষণ ও পররাজা-দখলের হাতিয়ার 
হয়ে দীড়িয়েছে,_ স্ববিধাবাদ, সন্ত্রাস, কপটাচারির 
পথে । 

তবে কি চিলির পরিস্থিতিতে এবং এলেণ্ডির 
পরিণতিতে নিজেদের ও ভারতবর্ষের প্রতিফলন 
দেখে আতঙ্কিত প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন ছায়া! কি 
পৃবগামিনী ? তাই যদি হয়, তাহোলে কি বুঝতে 
হবে, দেশের সামরিকবাহিনী সম্পর্কে শাসকদের 
মনে,কোনো সংশয় দেখা দিয়েছে? বিদেশী শক্তির 
সঙ্গে সহযোগে চিলিবাসীর একাংশের সম্ভাব্য 
এলেপ্রি-বিরোধী ভূমিকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে 
এবং ভারতীয় জনগণকে এই দেশে সে-ধরণের ঘটনা 
ঘটতে না দেবার জন্য সতর্ক থাকতে বলে প্রধানমন্ত্রী 
কোন্‌ বৈদেশিক শক্তিকে ইঙ্গিত .করেছেন এবং সেই 
ধরণের ভারতবাসীই বা কারা ?-_যার! সেই চিহ্নিত 
বৈদেশিক শক্তির সহযোগে ভারতীয় শাসকদের 
বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে নিয়োজিত হতে পারেন? 

ভারতে মূলতঃ তিনটি বৈদেশিক শিবির রয়েছে 
মাঁকিন, রুশ ও চীন শিবির। ইদানীং রুশ শিবিরই 
সবচাইতে পরাক্রীস্ত ও তৎপর । এক সময় রুশ 
শিবিরে সমবেত ভারতীয়রা! সাজসজ্যবাঁদীদের 
সহযোগিতায় ভারতীয় স্বাধীন তা সংগ্রামের 
বিরোধিতা করেছিলো | প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগের সঙ্গে 
সে ধরণের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কোনো আশঙ্কা 


৪.২  জয়ন্রী, ভার ১৩৮০ 
প্রচ্ছন্ন আছে কী? না, তিনি মাকিন অথবা চীনা বিপদ-সক্ষেত সত্বেও -লেগ্ডি যেমন শেষ রক্ষা করতে 
শিবিরের দিকেই ইঙ্গিত করছেন? ব্যর্থ হয়েছেন তেমনি এ, আই, সি, সির আলোচনায় 
অথবা প্রধানমন্ত্রী কি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও শঙ্কার সঙ্কটের উল্লেখ সত্বেও ভারতবর্ষের -শ।সকেরাও : 
রাজ্জনৈতিক পরিস্থিতিতে চিলির সঙ্কটের লক্ষণগুলির “ ব্যর্থ হবেন। . 
ক্রম মুভিব্যক্তি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন? ' আর এই অনুমান যদি ভুল হয়, তবে কি বুঝতে 
₹ চিলির দুর্যোগে প্রধানমন্ত্রীর শঙ্কা দেশবাসীকে হবে নিজেদের পর্বতপ্রমাণ অক্ষমতা ও ব্যর্থতা 
শঙ্কিত করে তুলেছে_তবে কী ভারতবর্ষ চিলির ঢাকবার জন্যই কি শঙ্কার সঙ্কটের মিথ্যা প্রচার ? 
পথে পা বাড়িয়েছে? শঙ্কার সঙ্কট দূর করবার জন্য সত্য ঘটনা প্রকাশে বিলম্ব হলে আসন্ন ইতিহাস তার 
অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে খোলাখুলি বলতে হবে যে জবাব করে নেবে। 
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আশঙ্কার কারণগুলো কোথায় নিহিত রয়েছে ? তবেই DY রি ৰ 
সম্ভাব্য শঙ্কট উত্তরণ সম্ভব। নয় তো গত জুনের A [৮ 
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৪১৩ 


বন্ধুর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। 


নেতাজী রহস্তঃতদন্ত একটি সাক্ষ্য 
[ ২৯২ পৃষ্ঠার পর ] 

বাহিনীর কয়েকজন সদস্তের সঙ্গে দেখা হলে, 
তাদের কাছে শুনি যে স্থভাষচন্্র বন্থ জীবিত 
আছেন । তারা স্থানের নাম উল্লেখ করে নাই। 
আমার ছুজন অফিসারের সঙ্গে দেখ! হয়। তারা 
বলেন নেতাজী জীবিত। 

তার কিছুদিন বাদে মারকোয়াই এবং ট্যাভয় 
অঞ্চলে যাই। সেখানেও কয়েকজন আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে দেখা হয়। 
ট্যাভয় থেকে আমরা মালয়েশিয়ার পেনাং-এ 
যাই। সৈথানে তারা আমার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র 
১৯৫৮ 
এর এপ্রিলে পেনাং-এ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে 
আঁমার নিজের দেখা হয়। 


£ তার আগে তো সুভাষচন্দ্র বন্ধু সম্পর্কে কিছু 


কিছু তথ্য জানতেন । আপনি কি পূর্বে ডাকে 
কখনও দেখেছেন | 


উঃ তার পূর্বে আমি ভাকে কখনও দেখি নাই। 
প্রঃ সুভাষচন্দ্র বন্সুর সঙ্গে আপনাকে কে পরিচয় 


করিয়ে দিয়েছিলো । 


উঃ সুভাষচন্দ্র বসুর এক গোপন সহকারী আমাকে 


সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। 
সেই ভদ্রলোক মিঃ গুপ্ত নামে পরিচয় দেয় এবং 
সুভাষের নাম বলে “আজাদ? | 
সুভাষচন্দ্র বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাতের পুর্বে 
আমাকে শপথ নিতে হয়েছিলো যে তার অস্তিত্ব 
সম্পর্কে কোনো কথাই আমি প্রকাশ করবো না? 
ভাত +৮১--১৮ 


el 


প্রঃ 


উঃ আমার তাই মনে হয়। আমাকে শপথ নিতে 
হয়েছিলো। সেই গোপন সহকারীটি আমাকে 
তার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয় । আমি বিশ্বাস 

 করেছি। | 

প্রঃ আপনি কি তার ফোটোগ্রাফ দেখেছেন? 

উঃ আমার কাছে নেতাজীর কয়েকটি ফোটে! ছিল । 
ফোটোর সঙ্গে ঠার চোখের ও নাকের গড়নের 
সাদৃশ্য থেকেই উনি যে নেতাজী সে-সম্বন্ধে আমি 
সুনিশ্চিত হই ।-..... 

প্রঃ ১৯৫৮ সালে নেতাজী সম্পর্কিত এই সংবাদটি - 
কি আপনি নাগাল্যাণ্ডে আপনার কোনো 
সহকর্মীর নিকট প্রকাশ করেছিলেন? 

উঃ নাঃ, কারণ আমি শপথ নিয়েছিলাম। 

কমিশনার ( শ্রীচোপড়া ): এ-সম্বন্ধে আপনি কি - 
উৎপল রায়কে কিছু বলেছিলেন? 

উঃ হ্যা। 

প্রঃ আপনি সাঙ্গাইকাকে জানেন! 

উঃ না। . 

প্রঃ এট! কি ঠিক যে ১৯৫৮ সালে আপনার - 
সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই রিপোর্টার এ সংবাদটি 
ছাপায়? 

উঃ হ্বা।' 

প্রঃ আপনি কি ১৯৫৭-তে গ্রেপ্তার বি ? 

উঃ হ্যা। | 


প্রাঃ 


আপনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে ধার 
সঙ্গে আপনার দেখা হল, তিনিই সুভাষচন্দ্র বহু ? 


আপনি ১৯৫৮তে নেতাজী সম্পর্কে জানতে 
পারেন? 


৪১৪ 


উঃ 


জয়ী, ভাদ্র ১ ৩৮০ 


আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। 


- সে আমাকে বলে যে এই সংবাদটি আমার আর 


এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সংবাদের উপর 


_ ভিত্তি করে পাওয়া । 


£ ১৬৫৭র ২রা সেপ্টেম্বর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাগ্ডার্ডে 


নিয়লিখিত যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো | 
এটাই কি আপনার . দেওয়া সংবাদ ? সংবাদটি 
এই রূপ £ 


“নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন এবং 


বিদ্রোহী নাগ। নেতা ফিজোর সঙ্গে ১৯৫২ সালে 
ভারত-তিব্বত সীমান্তে ভার এক উচ্চ পর্যায়ের 
বৈঠক হয়ে গেছে। এই সংবাদটি দিয়েছেন 
পাকিস্তান থেকে নাগাল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের সময় 
ডামচের। চাকমায় সম্প্রতি ধৃত ফিজোর ব্যক্তিগত 
দূত মাউ ( Mawu ) 1৮ 


£ আমি সংবাদপত্রের প্রতনিধিকে বলেছি, একথা! 


টি 1 
ঠিক নয়। হিন্ুন্থান ষ্ট্যাগ্ডার্ডের ২. ৯. ১৯৫৭ 


প্রঃ 


তারখে পরিবেশিত সংবাদও ঠিক নয়। আমি 
সংবাদ প্রতিনিধিকে বলেছিলাম আমর! ফিজে। ও 
সুভাষচন্দ্র বন্সুর সঙ্গে যোগাযোগের সবরকম 
ব্যবস্থা করছিলাম কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে 
পড়ায় তা সম্ভব হয় নাই। 

সুভাষচন্দ্র বস্তু ও ফিদোর. মধ্যে রত-ত্বিবিত 
সীমান্তে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে যাওয়ার 
সংবাদটি ভুল । বৈঠকটির আয়োজন কর! হুবে 
-- এটাই সাংবাদিককে বলেছিলাম | 
সুভাষচন্দ্র বন্ুর সঙ্গে ভারত তিব্বত সীমান্তে 


উঃ 


কমিশনার (চোপর1) ঃ 


সাক্ষাতের তথ! ফিজো ১৯৫১-এ বিবৃতিতে 


বলেছিলেন তা আপনি জানেন? 


না, বিবরণের £কানো বিবৃতির সংবাদ জানি না। 
আপনি বলছেন পেনাংএ 
তার সঙ্গে দেখ! হয়েছিল; তার সঙ্গে আপনার 
কি কথা হয়েছিলো । 


উঃ নাগাদের রাজনৈতিক সমস্ত। নিয়ে তার সেনা- 


বাহিনী সম্পর্কে, অর্থাৎ আজাদ বাহিনী কিভাবে 
ম্ণিপুরের দিক থেকে যুদ্ধ করেছিলো সে-সম্পর্কে 
আলোচনা করি। তিনি ভার মণিপুর আসার 


কারণ সম্পর্কে বলেন। 


od 


কমিশনার (শ্রীচোপরা): আপনি কি জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন ? 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে । তার ফিরে আসতে 


কোনো বাধ! নেই তবে তিনি আসছেন ন! কেন 


_ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে ‘না আমি মুক্ত 


কমিশনার ( চোপড়!) £ 


নই। আমাকে ফাঁসি দেবে। আমাকে 
যুদ্ধাপরাধী কলে ঘোষণ। কর! হয়েছে । আমি 
দেশে ফিরে এলে, আমাকে বৃটিশ সরকারের 
হাতে তুলে দিতে নেহেরু চুক্তিবন্ধ। সেজন্য 
এখন আসছিন1 1৮ 

পেনাংএ কোথায় তার 
সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিলে। ? 


উঃ সে-জায়গাটির নাম আমি উল্লেখ করতে পারবে! 


না। 


চোপড়া £ আপন সেখানে কতদিন ছিলেন ?- 


উঃ 


চার দিন। 


৪১৫ নেতাজী রহস্ত তদন্ত £ একটি সাক্ষ্য 


চোপড়া £ সেখানে কতজন ছিলেন? উঃ মাত্র তিম 
জন। (১) শ্রীম্থভাষচন্দ্র বস্তু (২) তার গোপন 
সহকর্মী মিঃ গুপ্ত (৩) আমি । 
চোপড়া ঃ আপনার কোনো নাগা নেতাকে এ-কথা 
জানিয়েছিলেন! উঃ না। 
_ আঙ্গামী ই ১৯৬২-৬৩ সালে একজন আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সদস্ত রেঙ্গুন থেকে আমাকে কিছু সংবাদ 
দিয়েছিলেন । “আজাদ” ভাল আছেন এসংবাদও 
তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, “আজাদ” অর্থাৎ 
নেতাজী। ১৯৬৩ শেষবারের মত খবর পাই। 
আজাদ বাহিনীতে আমার এক বন্ধু লিখেছিলেন। 
এই গোপন সঙ্গীদের কারুর নাম বলতে 
পাঁরেন। 
উঃ ছু'জনের নাম বলতে পারি। একজন মাদ্রাজের 
"মিঃ রাও কুমার, আর একজন £মিঃ ঘোষ। 
তার সঠিক নাম জানি না। 
£ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত থেবরের দেওয়া 
কোনে সংবাদ আপনাকে দেখানো হয়েছিলো? 


উঃ আমি এধরণের কোনো নাম শুনি নাই । 

প্রঃ আপনি ছু'জনের নাম বলেছেন। একজন 
মাদ্রাজী, আর একজন বাঙালী । 

উঃ তাদের পুরো নাম জানি না। আমি জিজ্ঞাসাও 
করি নাই। গোপত্ও জানতে চাই নাই। 
ঘোষ দক্ষিণ বর্মায় কোথায়ও থাকে, আর 
দ্বিতীয় ব্যক্তি রেনুনে। 

প্রঃ আপনার বয়স কত? উঃ ৪৩ বছর 


নেতাঁজীর সঙ্গে যখন দেখা হয়, আপনার বয়স 


GY 
০ 


. হয় নাই। 


2 


কত ছিল? আপনি কি একজন বৃদ্ধকে 
দেখলেন, না একজন যুবককে ? 

তাকে দেখে বৃদ্ধ মনে হয় নাই। তার দাঁড়ি 
দেখেছি, যদিও পুরো! দাঁড়ি নয়। পাঁচ বছরের 
মধ্যে তার চেহারা বদলে গেছে। তিনি 
সেকথা আমাকে বলেন এবং আরও বলেন 
যে তার নিজের লোকরাই তাকে চিনতে পারবে 
না। তিনি ভার সামরিক পোষাক এবং 
তরবারি একজন জাপানী অফিসারের কাছে 
গচ্ছিত রেখে হাসপাতালে যান এবং সেখান 
থেকে অন্তর্ধান করেন। 

তিনি আমাকে বলেন যে কোনো বিমান দুর্ঘটনা 
লোককে ধোঁকা দেবার জন্যই 
এ প্রচার করা হয়েছে। 


£ সেই বিমান দুর্ঘটনার পর তিনি কোথায় 


গেলেন, সে-সম্পর্কে কি আপনাকে কিছু 
বলেছিলেন। 

কিছুদিন তিনি চীনে ছিলেন। 

জাপানী সরকার কোনোদিনই তা প্রকাশ 
করবে না। সভ্য সন্ধানে কমিশনের দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় যাওয়া উচিত। তাদের 
সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় যাওয়া উচিত, কোনো 
কোনো আই, এন, এর লোকদের কাছে যাংয়া 
উচিত। ভারত সরকারের ঘোষণা কর! উচিত 
যে ভারা আই, এন, এ বাহিনীকে স্বীকার করে 
নিলেন। শুধু তারপরই বমিশন সত্যের 
সন্ধান পাবেন। 2 


8১৬ 


জ্রয়শী, ভাদ্র ১৩৮০ 


[ ৩১৬ পৃষ্ঠার পর ) 
মহাত্মা বললেন £ জহরলাল গ্রন্ভৃতি যেসব নেতা 


জর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন ঘবনিকার 


আড়ালে বসে তাদের সঙ্গে তিনি একটা আপস 
মীমাংসায় পৌছেছেন_এই নতুন প্রস্তাব তারই 


| পরিস্থিতি ৷ সাংবাদিক লিখছেন £ “এমন সময় বাধা! 


দিয়া মিঃ সাম্বমূ্ত জিজ্ঞাস! করেন,.বড়ই আশ্চর্যের 


একথা, আজ পণ্ডিত জহ্রলালকে এই সভায় দেঁখিতেছি 


না। 
গা - 
হা, 


ব্যাপার কি? 'উত্তরে মহাস্মা গান্ধী বলেন 
আশ্চর্য হইবার কারণ আছে। তিনি 
ইচ্ছা করিয়াই এখানে আসেন নাই। ভারতের 
দাসত্ব , তাহার, . প্রাণে দারুণ আঘাত 
দেয়। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই শৃঙ্খল 
মোচন করিতে পারিজেই সুখী হন। তিনি কেবল 
বলিয়া বপিয়া ভাবেন_হতভাগ্য দেশের কি 
মুক্তি নাই? সর্বসাধারণের লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাহার 
প্রাণে শেলের আঘাত প্রদান করে ।-**একট।..বিরোধ 
স্থষ্টি করিতে যাওয়া ভাল নহে_-একমাত্র এই কথা 
মনে ক্রিয়াই পণ্ডিত জহরলাল আজ এই সভায় 


-.যোগ্রান . করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াই 


অনুপস্থিত হইয়াছেন নি কথা ১৫ই পৌষ 
১১৩৫ । 


অর্থাৎ জহরলাল যধনিকার আড়ালে মহাতআর 


সঙ্গে আপস করেছেন এবং চক্ষুঙ্জ্জ| এড়াবার জন্য 


অধিবেশনে যোগ দেননি। ভার নৈতিক সাহসের 
অভাব এবং সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার 
মনোবৃত্ধি এই আচরণে পরিস্ফুট। 


কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিরা এই আপস মানেননি। 
শরৎচন্দ্র বসু তাদের পক্ষ থেকে বলেন, যবনিকার 
আড়ালে কোনো আপস. আমরা করিনি। বৃটিশ 
পার্লামেন্টের ওপর আমরা ভরসা করে থাকতে চাই 
না] সুভাষচন্দ্র যক্তৃতা করতে উঠলে সভাপতি 
মৃতিলাল তাকে বলার অনুমতি দেননি। তাই এক 
প্ুথক বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ “মহাত্মাজীর প্রস্তাবের 
মর্ম এই মে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যদি নেহরু কমিটি 
সংবিধান ১৯১৯ খুষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের পুর্বে 
গহণ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ 
করিবে এবং ফলে উপনিবেশিক 
স্ষ্টরূপে স্বীকার করিয়া লইবে। এমন কি আজই 
যদি উপনিবেশিক অধিকার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেও 
আমরা ইহাতে আমাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ হইয়াছে 
বলিয়! মনে করিতে পারিবনা। আমরা দূর ভবিষ্যতে 
নহে অবিলম্বে পুর্ণ স্বাধীনতা চাহি। সুতরাং কংগ্রেসের 
মধ্যে এই যে মতভেদ, তাহ! মূল নীতিগত ।"”"*আমি 
স্থয়ং মহাত্মাদীকে একাধিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছি আমার স্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতের জাতীয় 


দাবী আদায় করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের. 
. ভার গান্ধীজী লইবেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ 


স্বায়ত্তশাসন 


আছে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এই সঙ্কটকালে, 


গ্রবীণ নেতৃগণের যেরূপ কর! উচিত তভাহারা তাহ! 
না করিতে পারায় আমরা বিশেষ মর্মাহত হইয়াঁছি। 
তুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের "নিকট প্রবল এক প্রস্তাব 
উত্থাপিত হইল, যাহাতে মানুষের উচ্চ অভীগ্সার 


৯. 


৪১৭ নেতৃত্ব ঃ ছুই ধার! 


কোনো প্রতিফলন নাই ।...দেশের যুবক সম্প্রদায়ের 
উপর যে দায়িত্ব অপিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর 
এবং এই গুরু কর্তব্য পালনের জন্য তাহাদিগকে 
প্রস্তুত হইতে হইবে । যুববদের উপর আমার 
বিশ্বাস অপরিসীম । আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রধান 
নেতৃগণ যদি সময়োপযোগী কার্ধ করিতে বা পারে 
তাহা হইলে তরুণ সম্প্রদায় অগ্রসর হইবে এবং 
দেশকে অভীন্দিত স্বাধীনতা লাভের পথে লইয়া 
যাইবে ।” 
| _বাংলার কথা । ১৫ই পৌষ ১৩৩৫ । 
সহজ কথা--সৃন্ম ইজিত। মহাত্মাজী নেতৃত্ব 
যদি দেন ভালো, নতুবা তিনি সরে যান। নতুন ভাব, 
নতুন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রলর হবে নতুন শক্তি নতুন 
নেতৃত্বের পরিচালনায় । 
এরপর এল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন। 
- মহাত্মা তাঁর পূর্বোক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন কিন্ত 
বক্তৃতা করলেন ন!। সুভাষচন্দ্র সংশোধনী প্রস্তাব 
পেশ করলেন £ “মাদ্রাজ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই 
ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য বলিয়া ঘোষণ! করিয়া 
যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এই কংগ্রেস তাহা 
সমর্থন করিতেছে ; কংগ্রেসের বিশ্বাস বৃটিশের সহিত 
ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন না হইলে এ দেশে প্রকৃত 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না1» সুভাষচন্দ্র 
বললেন ? “আমি দুঃখিত যে, পরম শ্রদ্ধাভাজন 
মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, 
আমাকে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা বলিতে 
হইতেছে | আমি জানি, বয়োজ্যোষ্ঠ নেতারা অনেকেই 


) 
হি * 


মহাত্মাজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । আমি আজ 


দণ্ডায়মান হইয়া জানাইতেছি, আমাদের মধ্যে মতভেদ 


উপস্থিত হইয়াছে। এই মতভেদ জ্যেষ্ঠের সহিত 
কনিষ্ঠদের মতভেদ ৭...দেশকে নির্ভীক নেতৃত্ব দেওয়ার 
পরিবর্তে আমাদের সম্মু[। এমন এক প্রস্তাব 
উপস্থাপিত হইয়াছে যাহাতে স্বাধীনতার পতাকা 
অবনত হইবে। আমরা একদিনের জন্যও 
পতাকাকে অবনত করিতে দিব না।আর একটি 
বিরাট সমর আসন্ন প্রায় হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে 
ভারতবর্ষকে যদি জাগিতে হয় তাহা . হইলে 
আমাদিগকে দেশবাসীগণের মধ্যে এমন এক 
মনোভাবের স্থষ্টি করিতে হবে যাহা বলিবে-_ আমি 
পূর্ণ স্বাধীনতা চাহি। ওপনিবেশিক স্বায়ন্তশ।সন 
প্রবীণ দলকে যতই মোহিত করুক না কেন, তরুণ 
সম্প্রদায়ের মনে ইহা বিন্দুমাত্র রেখাপাঁত করেনা,» 
-_-বাংলার-কথা, ১৭ই পৌষ ১৩৩৫ । 
মহাত্মা উত্তরে বলেন তিনিও - স্বাধীনতা চান 
-ওুপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ম্বাধীনতার মধ্যে 
কোনো মিল বা বিরোধ আছে বলে তার প্রস্তাবে 
দেখানো হয়নি । তাই প্রস্তাব ভুল হলেও এ প্রস্তাব 
মেনে নেওয়া উচিত। মহাত্মার, -গ্রস্তাবের পক্ষে 
১৩৫০ ভোট ও সুভাষের প্রস্তাবের পক্ষে ৫৭৩ ভোট 
পড়ে। 
সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে বলেন £ « £খের বিষয় 
এবারকার ভোট স্বাধীনতা বনাম উপনিবেশিক স্বায়ত্ত 
শাসনের উপর হয় 'নাই। মূল প্রস্তাবের পক্ষে 
যাহারা ভোট দিয়েছেন তাহাদেয় অধিকাংশই যত না 


৪১৮ জয়ন্তী ভাদ্র ১৩৮০ 


দিয়াছেন প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তত মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলালের 
বাক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। বাস্তবিক মহাত্মা 
গান্ধীর আবির্ভাবেই ব্যাপারটিকে জটিল করিয়! 
তুলিয়াছিল ।” 
_ বাংলার কথাঃ ২১শে পৌৰ ১৩৩৫। 
১৯২৮ সালেই পরবর্তাঁ বিশ বছরের ভারতীয় 
রাজনীতির মূল গতিধারাগুলির স্পষ্ট আভাস 
মিলেছিল। দেখ! যাচ্ছে, ছুজন নেতা ভারতের 
সামনে প্রধান প্রতিত্বন্ী নেতা রূপে দ।ড়িয়েছেন__ 
আর সবাই গৌণ হয়ে পড়েছেন। এই দুজন নেতার 
মত আলাদা, পথ আলাদা, ব্যক্তিত্বের গঠনও পৃথক, 


রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে মহা গান্ধী নতুনভাবে 
জাতির সামনে এসে দাড়ালেন--মান্দালয়ে নির্বাসনের 
পর সুভাষ এই প্রথম সার! ভারতের কাছে 
দেশবন্ধুর যথার্থ উত্তরাধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন । 
নেহরুদের ভূমিকা গেল পাণ্টে 1 সেবার তার! ছিলেন 
পান্ধীর বিপক্ষে ও দেশবন্ধুর সঙ্গে। এবার তারা 
গান্ধীর স্েহোশ্রয় অবলম্বন করলেন, যদিও তার! 
জানতেন গান্ধীর মানসিকতা ও নীতির ক্ষেত্রে কোনো 
পরিবর্তন ঘটেনি। 

গান্ধী দেশকে বললেন সংগ্রাম বন্ধ থাকুক, 
ইংরেজ সরকারের কাছে আমরা স্থায়ত্তশাসনের 
প্রস্তাব নিবেদন করে চুপচাপ বসে থাকি এবং ভয় 





মা ও শিশুকে স্বস্থ, সবল করে গড়ে তুলুন 


*  ভিপবিরিয়া হুপিংকাফ, ও ধমুষুংকার রোগের প্রতি- 
যেধক হিসাবে শিশুদের [ইপল এন্টিজেন দিয়ে নিল । 


* মাও গর্ভস্থ সন্তানের ধমুইংকার রোপ প্রতিরোধের 
জঙ্ত টিটেনাস টক্সায়েড দিন | 


* মায়েদের রক্তশুন্ভত। প্রতিরোধের জন্য ফলিপার 
ট্যাবলেট খেতে ধিন। 


* অন্ধও রাতকান! শিশুদের ভিটামিন “এ, জয়েল 
প্রতিষেধক হিলাবে খাওয়ান। - 


যেকোন পরিবার পরিকল্পন! কেন্দ্রে যোগাষেগ করে 
এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নিন। 
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৪.০ _ জয়ন্তী, ভাদ্র ১৩৮০ 


দেখাই যে এক বছরের মধ্যে (৩১শে ডিসেম্বর, 
১৯৩১) আমাদের দিবেদনে কর্ণপাত ন! করলে 
আমর! আর স্থায়ত্তশাসনে সন্ত্ট থাকবনা গান্ধী 
সংগ্রামের কর্মস্কচীর বদলে দিলেন চরকা। অস্পৃস্থত। 
বর্জন গো পালন ইত্যাদি কর্মস্থচী । 


সুভধচন্দ্র বললেন £ পুর্ণ স্বাধীনতা চাই এটাই 
হবে আমাদের প্রতিমুহুর্তের গ্রতিজ্ঞা_-এবং : একথা 
সর্বদা স্মরণ বাখব যে সংগ্রামের ছাড়া কিছুই লাভ 
করা যায় না। . তিনি বৃহত্তম জাতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামের আহ্বান, জানিয়ে বললেন, ইয়োরোপে 
মহানমর আসছে, সে সুযোগ গ্রহণের জন্স প্রস্তুত 
থাকতে হবে আমাদের ৷ কিরকম প্রস্তুতি? সামরিক 
কাহিনী গড়ে তুলতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন করতে 
"হবে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে । কথাট! এত খোলা- 
খুলি বলার সময় আসেনি তখনো কিন্তু তার 
বক্তব্যে ও সামরিক কৌশলে স্বেচ্ছাসেবক কাহিনী 
গড়ে তোলার মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিতটি তিনি 
দিয়ে রাখলেন। OO 

পরবর্তী দুই দশকে নেতৃত্বের এই ছুটির ধারার 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংঘাত আরও তীব্র ও. ব্যাপক 
রূপ নিয়েছিল । ভারতের জাতীয় জীবন তার ফলে 
সমৃদ্ধও হয়েছে, মহতী বিনষ্টির মধ্যেও নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে। 


জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
গ্রাহকদের জন্য 


ভায়ত্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সভাক ১**০০। যাশ্বাসিক 
৫*০০। ফে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
মংখ্যাগ্ুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 





লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান.চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাগুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সহ্দ্বেও একই নিয়ম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-ফোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি! 


কলকাতার সব স্টলে জয়ঞ্জী পাওয়া যার 


প্রচার অধ্যক্ষ জয়শ্রী 
অফিস: 


২* এ, প্রিন্ন গোলাম মহম্মদ গোড 
কলিকাতা-২৬ 











২*বি। বিধান সরণি, কলি-৬-স্থিড গোবর প্রেস হইতে প্রীকিরণচন্ত্ সিত্র এডতোকেট কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত। 








জয় 





৩৮ বর্ষ ০ ষষ্ঠ সংখ্যা ০ আশ্বিন ১৩৮০ 


সম্পাদকীয় 


পশ্চিম এম্পিল্লাল্প সামন্সিক সংঘ্বাভঃ চতুর্থ ভর 


গত ৬ই অক্টোবর থেকে ২২শে অক্টোবর-__এই 
সতের দিনব্যাপী পশ্চিম এশিয়ার আরব রা্রগো্টি ও 
ইসরাইলের সঙ্গে দুর্বার সামরিক সংঘাত হয়ে গেছে । 
আরব ইসরাইল সামরিক সংঘাতের এই চতুর্থ পর্ধায়ই 
অস্তিম পর্যায় কিনা, না, এই উপাস্তিম পর্যায় 
অতিক্রম করে পঞ্চম অঙ্কে আগামী দিনের চূড়ান্ত 
সংগ্রাম তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ম্বলে উঠবে কিনা 
_-সে প্রশ্নও ঘটনাক্রোতের আড়ালে উচ্চকিত হয়ে 
উঠছে। এবারকার আরব-ইসরাইলের যুদ্ধে এই 
দুই যুদ্ধমান গোষ্ঠির ছুই মুরুবিব সোভিয়েত রুশ ও 
আমেরিকা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে 
সংঘাতের মীমাংসার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করলেও বিশ্বশীষ্তির একনিষ্ঠ প্রয়াসের মধ্য 
দিয়ে মীমাংসার দিকে অগ্রসর হতে পারেন 
" নাই। এই মীমাংসার চেষ্টার ফাকে ফাকে বৃহৎ 
শক্তিরপে নিজ নিজ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম 
এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য এই ছুই যুদ্ধমান 
গোষ্ঠিকে সামরিক শস্ত্র-সম্তারে সজ্জিত করে এসেছে। 


মাকিণ-রাষ্ট্রের ইসরায়েল-প্রীতি কিন্বা সোভিয়েতের 
আরব-গ্রীতি অবিমিশ্র শাস্তিকামনার দ্বারা যে পরি- 
চালিত হয় নাই, এবারকার যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য 
করলে সে-সম্বন্ধে আর সংশরের অবকাশ থাকবে 
না। এবারকার যুদ্ধের গোড়ায় রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে বুদ্ধ-বিরতির জন্য কোনো উদ্যোগই দেখা 
যায় না। যুদ্ধমান রাষ্ট্রসমূহও যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে 
সম্পুর্ণ উদাসীন থেকে, হয় শত্্র সংঘাতেই সামরিক 
মীমাংসার দিকে তাকিয়ে ছিলো, না হয়তো সামরিক 
শক্তিতে সীমিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অধীর 
আগ্রহে চূড়ান্ত শস্তরসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলো । ছুই 
যুদ্ধমান গোষ্ঠির ছুই মুরুবিবরাও ভাবছিলেন যে 
তাদের পোষ্যারা তাদেরই দেওয়া পাশুপাত অস্ত্রের 
সাহায্যে অপরপক্ষকে সামরিক পরাজয়ের ধুলিশয্যায় 
লুটিয়ে দিতে পারবে । তা না হলে, অন্তত আংশিক 
সামরিক বিজয়ের গৌরব নিয়ে রাজনৈতিক মীমাংসার 
বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক-ভৌগোপিক স্বার্থের 
নিংহভগি আদায় করে নিচে পারবে । 


৪২২ জয়গ্রী,আর্বিন ১৩৮০ 

এবারকার যুদ্ধের সুচনা নিহিত রয়েছে ১৯৬৭- 
এর ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের সংশয়াতীত সামরিক 
বিজয়ে । ইসরাইলীয় সামরিক বাহিনীর ক্ষিপ্র- 
দূর্ধযতা আরবদের পরাজয়ের গভীর কালিমায় লিপ্ত 
করে, চূড়ান্ত হীনমন্ততা, ব্যর্থতা, হতাশ! ও 
অক্ষমের নিষ্ফল আক্রোশে আরব-মানসকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলে। ১৯৬৭-সালের হৃত-এলাকা! পুনর৮ 
দ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এই হীনমন্ততার বিষাক্ত অবশেষ 
থেকে আরব-মানস মুক্তি চাইছিলো । ১৯৬৭-সাল- 
পুর্ব আরব-গোর্টির মধ্যে ক্ষমতার ছন্ব, মতান্তর, 
মনাস্তর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক 
বিদ্বেও আরব-জীবনের এই দুই অন্তিম লক্ষ্যের পথ 
অবরোধ করেছিলো । গত ছয় বৎসর আরব- 
রাষ্টরঙুলি এই পারস্পরিক হানাহানি কাটিয়ে উঠে 
নিরবচ্ছিন্ন ইসরায়েল-বিরোধী একা গড়ে তুলে 
ইসরায়েলকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য নানা 
উদ্যোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সংযুক্ত 
আরব যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, লিবিয়ার সঙ্গে মিশরের 
সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় এঁক্যের প্রচেষ্টা তারই নানা 
প্রকাশ। অর্জনের সঙ্গে অন্যান্য আরবরাষ্ট্রে 
বিরোধ, আরব রাষ্ট্রগোষ্টির মধ্যে সৌদী আরবসহ 
পারস্য উপসাগরের আরব রাষ্ট্রগুলির রাজতান্ত্রি 
গড়ন, মিশরের নেতৃত্বে কতগুলি আরব রাষ্ট্রের 
সমাজ-তান্ত্রিক ঝৌক, আবার কোনো কোনো 
রাষ্ট্রের প্রজ্া-তান্ত্রিক গড়নও-_আরব এঁক্যের 
অন্তরায় হয়েছে। কিন্তু এবারকার সংঘাতের মুখে 
রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও সমাজতাস্ত্রিক ঝোঁক নিবিশেষে 


সকল আরব-রাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে চুড়াম্ত 
সংঘতের মধ্য দ্দয়ে ১৯৬৭-এর ছয়দিনের যুদ্ধে 
হৃত-আরব এলাকা! পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়-সর্বাত্মুক 
সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছিলো । 

১৯৬৭- «র যুদ্ধের অঙ্কুর নিহিত ছিল ১৯৪৮-এর 
১৫ই মে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে। ছুরস্ত আরব 
প্রতিকূলতার মধ্যে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের অনিশ্চিত 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিব্যাপ্ত উদ্বেগ সত্বেও আমেরিকা ও 
সোভিয়েত রুশ সমেত অন্যান্য বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি 
পেত্রেছিলে!। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ লরেব্স-এর 


নেতৃত্বে--যিনি লরেন্স অব আরেবিয়া নামে ইতিহাসে : 


খ্যাত হয়ে আছেন _-আরবদের অকু্ঠ সমর্থন পেয়েও 
বৃটিশ সাআজ্যবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যে আর একটি বন্ধু- 
ভাবাপন্ন গোষ্ঠির প্রয়োজন বোধ করে। কারণ 
তারা জানতো যে যুদ্ধোত্তরকালে এশিয়ায় ও আরব- 
প্রধান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের পুনরভুঙানের মুখে 
সাত্রাজ্যবাদের লঙ্গে এই জাতীয়তাবাদের সংঘাত 
অনিবাধ হয়ে উঠবে । ১৯১৭-সালেই “বাফুর 
ঘেষণায়’ ইহুদাদের জন্য জাতীয়ভূমি ‘Jewish 
National Home’—ঠনের প্রথম উদ্যোগের 
স্বাক্ষর দেখা গেছে। প্রথম যুদ্ধের পর থেকে 
ইংরেজ্ের তাবে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ্সনসংখ্যা ধীরে 
ধীরে বৃদ্ধি পেলেও, জার্নাণীতে ইহুদী-পীড়নের 
নির্নম কাহিনীর পর প্যালেষ্টাইনে বিশ্বজনমতের 
সমর্থনে ইহুদী-বসতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-এ 
প্যালেষ্টাইনের ওপর ইংরেজের তাবেদারীতে ছেদ 
পড়ে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে আমেরিকার প্রস্তাব অনুযায়ী 


be 


৪২৩ সম্পাদকীয় 


প্যালেই্টাইন দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক অংশ ইহুদীদের দখলে 
এবং অপর অংশ আরবদের দখলে যায়। এই 
প্যালেষ্টাইন বিভাগ সোভিয়েত রুশ এবং রাষ্ট্রসংঘের 
নিরাপত্ত। পরিষদের অন্যান্য স্থায়ী সদস্যদের সম্মতি- 
ক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিলে!। ভারতবর্ষ সেদিন অবশ্যি 
এই বিভাগের বিরোধী থাকলেও তিনবছর পর 
নবগঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এই 
বিভাগ আরবরা মেনে নেয়নি। প্যালেষ্টাইনের 
অংশের আরবরা অন্যান্ত আরবরাষ্ট্রের আরব 
অধিবাসীদের সঙ্গে একযোগে এই রিভাগের বিকদ্ধে 
দুর্বার প্রতিবাদ করলেও বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের 
বিভাগের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে । কিন্তু আরবরা 
ইসরায়েলের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তরি প্রতিষ্ঠাকাল 
থেকে ইসরায়েলের উৎমাদনের জন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করে এসেছে, তেমনি বিগত পচিশ বছরের মধ্যে 
ইস্পায়েলও তাদের রাষ্ী থেকে প্রায় পঁচিশ লক্ষ 
আরবদের বাস্তচুত, নিপীড়িত ও বিতাড়িত করেছে। 
একদিকে ইসরায়েল উৎসাদনের সমবেত সর্বাত্মক 
আরবীয় প্রচেষ্টা, অপরদিকে নিঙ্জবাসভূমি থেকে 
বিতাড়িত প্যালেষ্টাইনের মারবদের সমস্ত। পশ্চিম- 
এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের মধ্যে ১৯৪৮, ১৯৫৬, 
১৯৬৭ ও ১৯৭৩-এর যুদ্ধের প্ররোচনা যুগিয়েছে । 
১৯৪৮-এর ইদরায়েল তার সদাবিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার 


- জন্য প্রথমবারের সমবেত আরব-আল্রমণের পর থেকে 


গোটা! জাতিকে যুদ্ধমুখীন করে তুলে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা! 
সুনিশ্চিত করেছে। আর আরব জাতীয়তাবাদ 
ইসরায়েল-উৎসাদনের জন্য জোটবন্ধ হয়েছে এবং 


প্যালেষ্টাইনের বাস্তুচ্যুত আরবরা গেরিলা যুদ্ধ থেকে 
সুরু করে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসের পথে ইহুদীদের ও তাদের 
সমর্থকদের বিরুদ্ধে নিম্ষল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত 
মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার 
করে তার সীমান্ত সুনিশ্চিত করে, প্যালেষ্টাইনের 
বাস্চ্যুত আরবদের সমস্ত! সমাধানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য 
সামনে রেখে অগ্রসর হবার স্বার্থলেশহীন বুদ্ধি নিয়ে 
যদি বৃহৎ শক্তিবর্গ অগ্রসর হতেন, তবে চারটি যুদ্ধের 
শোচনীয় অপচয়ের প্রয়োজন হোতোনা এবং পশ্চিম 
এশিয়ার সামরিক সংঘাতের চতুর্থ অস্কের পরও পঞ্চম 
অন্তের আশঙ্ক! বিশ্ব্রনমতকে উচ্চকিত করতো না| 
ইসরায়েল-আরৰ সেতৃবন্ধনের প্রধান অন্তরায়গুলিকে 
আরও একটু সুস্পষ্টভাষায় বললে বলতে হয় এই দুই 
জাতিগোষ্ঠির জাতিবৈরিতা তাদের পারস্পরিক 
ধর্মবৈরিতার জন্ম দিয়েছে, যে ধর্মবৈরিতার ইন্ধন 
যুগিয়েছে মধা-প্রাচ্ের অপর্যাপ্ত তৈলসম্পদ ও 
এই অঞ্চলের ভৌগোলিক-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থানের 
সুযোগসন্ধানে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থবন্য | 

তাই ১৯৪৮, ১৯৫৬-এ মিশরের একটি ফ্রন্টের 
যুদ্ধে এবং ১৯৬৭-এর সিনাই, জর্ডন ও সিরিয়ার 
তিনটি ফ্রন্টের যুদ্ধে ইলরায়েলের কাছে আরবগোষ্ঠি 
পরাজিত হবার পর বিরোধের কারণ গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান না করে পরাজয়ের গ্লানি 
স্থালনের জন্য আরবরা অজুহাত বার করে পরের 
বারের যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েছে । ১৯৪৮-এ আরব- 
রাষ্ট্রগুলি আক্রান্তকারী । এই যুদ্ধে আরবর! সমবেত- 
ভাবে পরাজিত হয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি 


৪২৪ জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


চুক্তি করেও তার বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক অবরোধ গড়ে 
তোলে এবং তিরাণ প্রণালীর মুখে পাহাড় বসিয়ে 
ইসরায়েল-এর একমাত্র সমুন্রপথ আকাবা উপসাগর 
অবরোধ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত 
আকাবা উপসাগরে ইসরাইলী জাহাজ চলাচল বন্ধ 
করে রাখে । ১৯৫৬-এর সিনাই যুদ্ধে ইসরায়েলের 
জয়ের পর তিরাণ প্রণালী ও আকাবা উপসাগরের 
আন্তর্জাতিক প্রকৃতি স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৮ সাল 
থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিরাণ প্রণালী ও আকাঁবা 
উপসারের উপর আরবদের সার্বভৌমত্বের দাবীর 


ভিত্তিতে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র তিরাণ প্রণালীর যুখে- 


পাহারা বসিয়েছেলো। ১৯৫৬ সালে ইসরায়েল 
সামরিক শক্তির জোরে আরবদের এই অধিকারচ্যুত 
করেছিলো । ১৯৫৮ সালে মিশর রাষ্্রদজ্ঘের নিকট 
প্রতিশ্রুত ছিল যে তিরাণ প্রণালী দিয়ে অবাধে 
জাহার্জ চলাচল করবে। কিন্তু ১৯৬৭-এর যুদ্ধ 
আরস্ত হবার কয়েকদিন পূর্বে অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটে। ১৯৫৬-র ইসারেয়েলের সিনাই অভিযানের 
পর মিশরীয় সীমান্ত রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপজ্ঘ বাহিনী 
নিষুক্ত হয়েছিলো । কিন্ত ইসরায়েল সীমান্তে 
রাষ্্রদজ্বের পর্যবেক্ষকবাহিনী নিয়োগের প্রস্তাবে 
ইসরায়েল অসম্মত হয়। ১৯৬৭র সংঘাতের কিছুদিন 
পুর্ব থেকেই গাজ। অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রস্বের সীমান্ত 
রক্ষীবাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য মিশরের রা্ট্রসতি 
নাসেরের হবার দাবীর মুখে সে-বছরের ১৮ই মে 
তারিখে রাষ্ট্রলজ্ঘ বাহিনী গাজা পরিত্যাগ করতে 
বাধা হয় এবং ২৩শে মে ১৯৫৮ সালে রাষ্্রলজ্ৰে 


প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র 
(মিশর ) তিরাণী প্রণালীতে ও আকাবা উপসাগরে 
ইসরায়েলী জাহাজ ও ইসরায়েলের জন্য বাহিত 
সামরিক পনণ্যপূর্ণ জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। 
আকাঁবা উপসাগরের উপর অবস্থিত হুইটি আরব 
রাষ্ট্র, সৌদী আরব এবং জর্ডনও, তিরাণ প্রণালী বন্ধ 
করে দেবার প্রচণ্ড দাবী তুলেছিল! । এরপরই 
১৯৬৭-এ পশ্চিম এশিয়ার ঘনীভূত সঙ্কট 
অনিবার্ধ সংঘাতে পরিণতি পেলো এই প্রত্যাসন্ন 
সংঘাতের লক্ষ্য বিবৃত করে নাসের সেদিন বলেছিলেন 

“The battle will not be limited to 
Syria or U. A. R. and our funda- 
mental objective willbe the destruc- 
tioa of Israel.” মাকাবার অবরোধের সঙ্কটে 
একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে সোভিয়েত রুশ 
পরস্পর মুখোমুখী দড়িয়েছিলো। অবিনন্বে 
ব্রিটেন, সোভিয়েত রুশ ও ফ্রান্সের মধ্যে বৈঠক করে 
সঙ্কট যুক্তরাষ্ট্র মীমাংসার আবেদন জানালে সংযুক্ত 
আনব রাষ্ট্র সে-আবেদন অগ্রাহা করে। আঁকাবা 
অবরোধকে ১৯৫৬-এর যুদ্ধের পূর্বেকার স্থিতাবস্থা- 
রূপে বর্ণনা করে কায়রো! রেডিও থেকে আরবদের 
পশ্চাতে সোভিয়েতের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষিত হোলো। 
আণবিক দ্েেপণান্ত্রে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণসাগর থেকে 
সে:ভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ, সোভিয়েত সাবমেরিন ভূমধ্য 
সাগরে উপস্থিত হল আর অপর দিকে মাক্কিণী ষষ্ঠ ' 
নেবাহিনী এবং ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজও ভূমধ্যসাগরে 
সতর্ক গ্রহবায় নিযুক্ত হোলো। আকাবার অবরোধ 
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উন্মোচনের উদ্ভোগ হলেই সোভিয়েত ও পশ্চিমী 
গোষ্ঠীর নৌদ্বন্ব বাস্তব সংঘাতে পরিণত হোতো। 
কিন্তু তার পূর্বেই ৫ই জুন ত্বরিৎ আক্রমণে ইসরায়েল 
বিমান বাহিনী ২৫টি আরব বিমান খাটিতে অবস্থিত 
মিশরীয় বিমান বহর ধ্বংস করে দিয়ে তিনটি ফ্রণ্টে 
মিশরীয়, অর্ডনীয়, সিরিয় বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত 
করে এই তিন রাজ্যের অনেকটা আরবভূমি দখল 
করে ইসরায়েলের সীমান্ত থেকে বনু দূরে যুদ্ধ-বিরতি 
সামারেখা রচনা করে। 

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের এই পশ্চাৎভূমিতে 5 ষ্টর- 
সত্যের ১৯৬৭-র নভেম্বরের ২৪২ প্রস্তাবের বিচার কর! 
গ্রয়োজন। ১৯৬৭-এর প্রস্তাবে রয়েছে (১) আরব 
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অধিকৃত এলাকা! থেকে ইসরাইল বাহিনীর অপসারণ. 


(২) 'শান্তিও নয়, যুদ্ধও নয়'_-এই ধরণের যুদ্ধযান 
পরিস্থিতির অবসান এবং এই এলাকার প্রতিটি রাষ্ট্রের 
শান্তিতে বসবাসের এবং নিরাপদ সীমান্তের স্বীকৃতি 
(2) তিরাণ প্রণালী দিয়ে অবাধ নাব্যতার 
অধিকারের প্রতিশ্রুতি দান (৪) আরব উদ্বাস্তদের 
সমস্ত/র সমাধান (৫) নিরক্ত্রীকৃত এলাকা গঠন 
(৬) রাষ্ট্রস্বের মহাসচিবের একজন বিশেষ 
প্রতিনিধির নিয়োগ । ইসরায়েল, মিশর, জর্ডন এই 
প্রস্তাব, আলোচনার ভিত্তিম্বরূপ মেনে নিলেও 
‘লিরিয়! সমেত কয়েকটি আরবরাষ্ট্র তা মেনে নেয়নি 
কিন্ত এই প্রস্তাব বাস্তবরূপ পেলো না, কারণ 
আরবদের দাবী অধিকৃত আরব অঞ্চলের মুক্তি 
প্রস্তাবের রূপায়ণে অগ্রাধিকার দিতে হবে; 
ইসরায়েলের দাবী ‘secure and recognised’ 


a 


সীমান্ত সমেত অন্যান্য সর্ভত পরে আলোচিত হবে। 
আর ইসরায়েলের দাবী মিশরীয়দের সঙ্গে সরাসরি 
আলোচনার ভিত্তিতে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করতে 
হবে। মিশরীয়র! চাইলে! তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় 
আলোচনা, যা ইসরায়েল প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৭০- 
এর জুনে সুয়েন্গ যুদ্ধবিরতি এলাকায় আবার 
সংঘাত বেধে উঠলে মাকিণী পররাষ্ট্র সচিব রজার্সের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা 
স্থাপিত হয়। গোড়ায় এই যুদ্ধবিরতি ৯» দিনের 
মেয়াদে স্বীকৃত হলেও ১৯৭৩-এর ৬ই অক্টোবরের 
সংঘাত পর্যন্ত এই যুদ্ধ-বিরতি মীমাংসাই অব্যাহত 
ছিল। 

স্থায়ী শাস্তির অন্য ইসরায়েলের অস্তিত্বের_- তার 
সুরক্ষিত এবং সুনিশ্চিত সীমান্তের দাবীর-_স্বীকৃতি- 
দানে একদিকে যেমন আরবরাষ্ট্রগোষ্ঠির অনিচ্ছা বা 
মতানৈক্যের দরুণ অক্ষমতা তাদের ইসরায়েলের সঙ্গে 
সরাসরি আলোচনা বৈঠকে যোগদানের অন্তরায় 
ছিল, তেমনি জেরুজালেম সম্বন্ধে ইসরাইলী 
অনমনীয়তাও কোনো মীমাংসায় . প্যালেষ্টানীয়দের 
পথে অবরোধন্বরূপ দাড়িয়েছিল। 'জেরুজজালেম নিয়ে 
কোনো আলোচনা চলবে না” অর্থাৎ জেরুজালেম 
ইসরাইলীদের” এই দাবীতে ইসরায়েল অনমনীয়। 
কিন্ত ১৯৬৭র পর নানা আলোচনা, বৈঠক ইত্যাদির 
মধ্যে মাকিণী পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব নেবার পর গত 
৬ইআক্টোবরের যুদ্ধের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কিসিংগার 
মধ্যপ্রাধ্য সঙ্কট সমাধানের একটি খসডু। প্রস্তাব আরব 
নেতাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। সৌদী 
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আরবের রাজা ফৈসাল এই প্রস্তাবটি আপোষ- 
আলোচনার ভিন্তিরূপে গ্রহণ করে মিশর, সিরিয়া ও 
অর্ডনের কাছে পাঠিয়ে দেন। ৬ই অক্টোবর ইসরায়লকে 
আক্রমণের পূর্বে এই তিন রাষ্ট্র প্রধানের যে বৈঠক 
হয়েছিলো; সেই বৈঠকে কিসিংগার পরিকল্পনাটি 
আলোচিত হয়েছিলো! বলে জানা যায়! পরিকল্পনাটি 
মূলত এইরূপ (১). ইসরায়েল সুয়েজের উভয় 
তীরের কিছু ভূখণ্ড থেকে সরে গিয়ে সেই মুক্ত 
এলাকা মিশরকে ফিরিয়ে দেবে (২) তিরাণ প্রণালীর 
মুখে সার্মএল-শেখ যুক্ত মিশর-ইসরাইলী 
তত্বাবধানে যাবে (৩) ইসরাইলী অপসারণের পর 
সিনাই অঞ্চলের কতকাংশ মিশর-ইসারইলী যৌথ 
তত্বাবধানে থাকবে (৪) জেরুজালেম ইসায়েলের 
অধিকারে থাকবে কিন্তু সেখানকার খৃষ্টীয় ও মুসলীম 
পবিব্রস্থান গুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন 
যথাক্রমে পোপ এবং জর্ডন (৫) জর্ডন নদীর পশ্চিম 
তীর জর্ডনরাষ্র ফিরে পাবে; কিন্ত পশ্চিম তীরের 
ইসরাইলী আবাদগুলি অক্ষুণ্ন থাকবে (৬) সিরিয়ার 
গোলান হাইটের কিছু অংশ থেকে ইসরাইল সরে 
যাবে। এই প্রস্তাবে কোনো নৃততনত্ব না থাকলেও, 
পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসার প্রচুর 
অবকাশ ছিলো । মতভেদ তৃস্তর ছিলনা । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা শার্ম-এল-শেখের যৌথ তত্বাবধান 


ইসরায়েল চেয়েছিল ৫০ বছরের মেয়াদে, মিশর 
২০ বছরের । স্থয়েজজ খালের ইসরাইলী -মুক্ত অঞ্চলে 
মিশরীয় সৈম্ভসংখ্যা কত থাকবে এই প্রশ্নে 
মতানৈক্য খাল এলাকায় ইসরাইলী অপসারণের 
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অন্তরায় হয়েছিলে! ৷ তেমনি জর্ডনের পশ্চিম তীরে 
ইসরায়েল কতট। সরে যাবে তা স্পষ্ট না করে 
কেবলমাত্র নৃতন সীমান্তের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবার 
সর্তের উল্লেখ করে। 

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, সীমিত সামরিক, জয়ের 
মধ্য নিয়ে ১৯৬৭-এর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে 
না ফেলে ইসরায়েলের সঙ্গে আপোষ আলোচনা 
মীমাংসার সন্ধানে বৈঠকে বসন্তে মিশর এবং আরব- 
রাষ্ট্র গোষ্ঠি নিজেদের কিছুতেই সম্মত করাতে পারে 
নাই। শুধু তাই নয় মিশর, জর্ডন ও সিরিয়ার 
চূড়ান্ত শীর্ষ বৈঠক কিসিংগার পরিকল্পনার আড়ালে 


/ 


-* 


he 


যুদ্ধপস্তুতি সম্পুর্ণ করেছিলো, সেকথা পরিষ্কার হয়ে এ 


গেছে। মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাইয়াত গত ৭ই 
অক্টেবর নিউ ইয়র্কে খোলাখুলি বলেই দিয়েছেন 
এবার মিশর ‘৪r০und 801700£--স্থলযুদ্ধ প্রথম 
সুরু করে| কায়রোর উপরোক্ত শীর্ষ বৈঠকে 
যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রয়োজনের ফলশ্রগতি হোলে! স্বুয়েজের 
পূর্বতীরে মিশরীয় সেনাবাহিনীর ও ট্যাঙ্কবাহিনীর 
প্রচুর সংখ্যায় ত্বরিৎ উপস্থিতি এবং গোলান 
হাইট সীমান্তে লিরিয়ার ১০০০ ট্যান্কের সমাবেশ। 
আর ১২ই অক্টোবরের মধ্যে এক লক্ষ মিশরীয় 
সৈন্য, প্রচুর সংখ্যায় ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমরাস্ত্র 
সুয়েজের পূর্বতীরে সমাবেশ আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতির 
অবিস্ন্বাদী স্বাক্ষর । ৯ই অক্টোবর বেইরুটে 
রাষ্টরসজ্ৰ যুদ্ধবিরতি তদারক সংস্থার পক্ষ থেকে 
মিশর-বন্ধুদের ইসরায়েলর বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর 
মিথ্যা অভিযোগের উত্তরে বলা হয় যে ইসরায়েলের 


t 


LA 
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সুয়েখালের যুদ্ধবিরতি সীমা লঙ্বনের আদৌ 
কোনো সাক্ষ্য তারা পান নাই বরং পাঁচটি অঞ্চলে 
মিশরীয় বাহিনীর স্থুয়েজ অতিক্রমের এবং সিরিয় 
সেনাবাহিনীর হুইটি অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের 
সংবাদ তার! সমর্থন করেন। ইসরায়েল যেমন 
মাকিনী বিমান ও অন্যান্য সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে, 
তেমনি মিশরীয় ও সিরিয় সেনাবাহিনী সোভিয়েত 
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রূশের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পরিখার অপর পার্শ্বে 


যুদ্ধপ্রস্তুতি করেছে। ১৯৬৭-এর যুদ্ধে সোভিয়েত 
অস্ত্র নিয়ে, সোভিয়েত রুশের তত্বাবধানে সামরিক 
শিক্ষ। গ্রহণ করে এবং যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েতের 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নাসের রাষ্ট্রসজ্ঘের 
বাহিনীকে সীমান্ত থেকে সরিয়ে দিয়ে এবং তিরাণ 
ও আকাবা অবরোধ করে চূড়ান্ত সংঘাতে জয়ের 
আশা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মিশরের 
শোচনীয় পরাজয়ের পরও সোভিয়েত রুশ প্রতিশ্রুত 
সাহায্য নিয়ে এগিয়ে না এলে আরব-জগতে 
সৌভয়েত-বিরোধী বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলে 
সোভিয়েত রুশ আরব-জগতে লুপ্ত প্রভাব উদ্ধারের 
জন্য রাষ্ট্রসম্তবে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ: করিয়ে, 
ইসরায়েলকে হুমকি দিয়ে তার সঙ্গে কুটনৈতিক 
সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমেরিকা এবং ব্রিটনও 
ইসরায়লকে সাহায্যে প্রতিশ্রুত থাকলেও ১৯৬৭-এর 
যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে 
এবং যুদ্ধ চলাকাল!ন তা বজায় রাথে। ১৯৬৭-এ 
আমেরিকা ও বিট্রেনের বিরুদ্ধে ইসরায়লকে 
বিমানবাহিনী দিয়ে সাহায্যের অভিযোগ মরোকোর 


রাজা হুসেন প্রত্যাহার করে নেয় । সোভিয়েত রুশও 
এই অভিযোগ সমর্থন করে নাই। 

এবারকার যুদ্ধে সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকা 
প্রণাশ্যে ছুই পক্ষকে সাহায্য করেছে৷ এবার যুদ্ধ 
বাধবার পর আলজিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট বুমেডিয়েনের 
গোপন সোভিয়েত রুশ সফরের পর এই দুই রাষ্ট্রের 
যৌথ বিবৃতিতে আরবাঞ্চগ যুক্ত করতে সর্বতো ভাবে 
সাহায্য দেবার জন্য--“ eve!) Way” সোভিয়েত 
রুশ প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা প্রতিটি আরব রাষ্ট্রকে 
মিশরের পশ্চাতে সমবেত হতে উদ্বোধিত করে। 
প্রতি সপ্তাহে সোভিয়েত রুশ প্রায় ১০০০ টন 
সমরাস্ত্র দুর্ধর্ষ সাম-৬ ক্ষেপণান্্রসহ_মিশর ও 
সিরিয়ায় বিমানে পৌঁছে দেয় । সমরোপকরণে পূর্ণ 
সতেরটির বেশী সোভিয়েত জাহাজ ভার্ডানেলিস 
প্রণালী পেরিয়ে ভূমধাসাগরে পৌছায় । ফলে ভূমধ্য 
সাগরে সোভিয়েত নৌবহর পঁচাত্তরে পৌছায়। 
ইস্তানবুলের ১০ অক্টোবরের ‘আল নাহার’ (A! 
Nahar ) পত্রিকায় সংবাদ বার হয় “Soviet 
experts are taking part is the defence 
of Egyption and Syrian territories”! 
নর্থ কোরিয় বৈমানিকেরা নবতম সোভিয়েত জেট 
মিশরে পরিচালন! করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধেও 
ব্যবহৃত হয় নাই, মাটি থেকে আকাশচারী, এমন 
ক্ষেপণান্ত্র ব্যবহারে সিরিয়দের উত্তর ভিয়েতনামী 
পরিচালকের! নির্দেশ দেয়। ১৯৭১-এ ২০ বছরের 
জন্য সাদাত সোভিয়েত মিশর মৈত্রী চুক্তি করে 
পরের বছরই ১৭,০০০ সোভিয়েত যন্ত্কুশলীদের ও 
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সামরিক উপদেষ্টাদের, মিশর থেকে বিতাড়িত করে 
আমেরিকার.দিকে সাময়িকভাবে ঝুঁকে পড়েছিলো । 
কিন্ত তা সত্বেও প্রায় ১০০০ রুশ সামরিক 
উপদেষ্টা মিশরে রয়ে যায়। এই যুদ্ধে বুয়েজর 
ছুই তীরে বসানো সোভিয়ে'5 রুশের এস-২, এস-৩, 
এস-৭ এবং দুর্ধর্ষ ও অত্রাস্ত মাটি থেকে আকাশচারী 
ক্ষেপণাস্ত্র সাম-৬ ইসরায়েলের বিমানবহরের 
আকাশে এআধিপত্য খর্ব করে রেখেছিলো । 
মাকিণী বিশেষজ্ঞদের মতে মাত্র প্রথম কয়েকদিনের 
যুদ্ধেই সাম-৬ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ৫০টি 
ইসরাইলী জেট ভূপাতিত হয়। কিন্তু ইসরাইল 
মাটিতেই এই ক্ষেপণান্ত্রগুলি ধ্বংস করবার আগে 
মিশরীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে অগ্রসর 
হতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে৷ মিশরীর 
বিমানও 'সাম-৬ এর পাল্লার বাইরে গিয়ে [ইসরাইলী 
বিমানের মুখোমুখী হয় নাই। তারা ধীরে ধীরে 
সাম-৬ ক্ষেপণান্ত্রুলি এগিয়ে নিয়ে তাদের পাল্লার 
আড়ালে তাদের বিমানের পাল্লা বিস্তার করে 
স্থল-যুদ্ধে সিনাই-এর গিরিপর্ব মিটলা ও গিডিডর 
দিকে অগ্রসর হয়েছে। মিটলা ও গিড্ডিতে 
প্রবেশাধিকার পেলে মিশরীয়দের পক্ষে 
ইসরায়েলের ভূখণ্ডের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবার 
প্রাকৃতিক অবরোধ থাকতো না। তারপূর্বে ৯ই 
অক্টোবর ইসরায়েল তাদের দূর্ভেগ্চ বার-লেভ-লাইন 
ত্যাগ করে এসেছে। এই জয়ের মুখে ১৬ই অক্টোবর 
সাদাত মিশরীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন 
“আহত জাতি তাদের - হাতসম্মান পুনরুদ্ধার 


৪২৮ 


বরেছে'_The wounded nation has res- 
tored its honour; the political map 
of Middle East has changed.” সাদাত 
যখন হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের গৌরব নিয়ে শাস্তির 
শর্ত দিয়ে ২৩৫ মাইল পাল্লার জাফির ক্ষেপণাস্ত্রের 
হুমকি দিচ্ছেন, সে-সময় সিনাই মরুভূমিতে পৃথিবীর 
বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে ঘা দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় ‘এল আলামিনে' রোমেল ও 
মন্টোগোমারী যুদ্ধকেও ম্লান করে দেয়। এই যুদ্ধে 
মিশর বা ইসরাইলের কত ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে তার 
সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে সম্মিলিত 
আরব বাহিনীর মোট ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৪,৯৩১ তার 
মধ্যে মিশরের ১৯৫৫১ জর্ডনের ৪২০, সিরিয়ার 
১০৬৫, লিবিয়ার ২২১) আর ইসরায়েলের ১৭০০। 
মিশর ও ইসরায়েলের ট্যাঙ্ক বাহিনীর একট! বড় 
অংশ দিনাই-এর ট্যাঙ্কে যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিলো । 
তুলনায় “আল আলামিন” যুদ্ধে ইংরেজরা ১৪৪০টি 
ট্যাঙ্ক, জার্মানরা ২৬০ ও ইতালীয়রা ২৮০টি 
নিয়োজিত করেছিলো । ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে 
সোভিয়েত রুশের ৮৯৪টি ট্যাঙ্কের সঙ্গে জার্মানীর 
৬৭৫টির সংঘাত হয়েছিলে] | 

এই যুদ্ধে আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশের 
আধুনিকভম অস্ত্রের মহড়ায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিলো] । সোভিয়েত নিমিত 
নবতম স্যাগার (528০7 ) ট্যাঞ্কবিধ্বংসী রকেট 
প্রথম দশ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের এক তৃতীয়াংশ 

[ শেষাংশ ৪৭২ পৃষ্ঠায় ] 


শ্রাবণ সখ্যার পর 


' স্বাংতলাল্জ জ্ভান্ল-ন্বিগ্রুল্র 2 ভিন্ন অন্প্যান্স 


জ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


“গীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী, -ঈশ্বরই প্রীতি» 
বলেছেন কমলাকান্তের ছদ্মবেশে বঙ্কিমচন্দ্র । 
অনুশীলন-তত্বের প্রবক্তা আমাদের শিখিয়েছেন 
সর্ববৃত্বর-অনুশীপন ও সামঞ্রস্তাই ধর্ম, আর ধার্ন্ের 

/ আদর্শের ভেতরেই আত্ম-গ্রীতি, ব্বজন-গ্রীতি, স্বদেশ- 
প্রীত, মানব-গ্ীতি ও ঈশ্বর-গ্রীতি এক মহাঁসমন্তয় 
লাভ করেছে। স্থুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানবতার 
অবিরোধী স্বদেশ-প্রেমই ধর্ম, আর মানবত1-বিরোধী 
উগ্র স্বদেশপ্রেম বা জাতিপ্রেমই অধর্ম। তাই 
যেখানে কোনো জাতি প্রবল বৈদেশিক জাতির 
শাসন ও শোষণে নিপীড়িত হচ্ছে, সেখানে শাসক- 
গোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর! বা বিপ্লবের 
পথে প্রতিকারের চেষ্টা করা! ধর্মেরই অঙ্গীভূত, ইহাই 
ছিল বিপ্লবী বাঙ্গালীদের জীবন-দর্শন।- গান্ধীজি 
-_প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে বরেণা 
কবি রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে, বিশেষত, দেশের দুর্জয় 
তরুণদলকে অহিংস বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে উদ্দাত্ত 
আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সংহতি -ও আত্মিক 
শক্তির দ্বারা দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করার নির্দেশ 


দিয়েছিলেন, আর তিনি শুধু রাজনৈতিক রঃ 
আথ্িন +০--২ 


স্বপ্নই দেখেন নি, তিনি চেয়েছিলেন জাতির সর্ধাজীণ 
বন্ধনযুক্তির সাধনা, আর এই সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিতে ধর্ম, সাধনারই অঙ্গীভূত। পরবর্তী কালে 
ধারা অহিংস অপহষোগের পথে অগ্রপর হয়ে মাতৃ- 
ভূমিব জন্যে দুঃখবরণ বা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ভারাও 
অনেকেই স্বদেশ-সাধনাকে ধর্ম সাঁধনারই অঙ্গীভূত 
বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের যে 
আদর্শ ব্ৰহ্মবান্ধব ব! শ্ৰীমরবিন্দকে অনুপ্রাণিত 
করেছিল, গান্ধীজি সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হননি। তাই রোমান ক্যাথলিক, উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব 
একদিন বাঙালী “হিন্দুকে' অর্থাৎ ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে শ্রন্ধাবান বাঙ্গালীকে সম্বোধন করে যে 
কথা বলেছেন | 
‘Whatever you are, be proud that 
you are a Bengalee, that you area 
Hindu’ £ 
শ্লীরবিন্দও ভারতবাসীকে সম্বোধন করে সেই 
কথাই বলেছেন ভিন্ন ভাষায় first become 
Indians. Recover the patrimony of 


your forefathers. Recover the Aryan 
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thought, the\ Aryan discipline, the 
Aryan character, the Aryan life, 
Recover the Vedanta, the Geeta, the 
Yoga. Recover them not only in 
- Intellect or sentiment but in your 
lives ?’ 

বাস্তবিক, ভারতবর্ষ-সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ, 
উপাধ্যায় ক্রশ্মাবান্ধব, প্রীঅরবিন্দ ও পরবর্তাকালের 
নেতাজ্জীর ধ্যান-ধারণা গান্ধীজির ধ্যান-ধারণা থেকে 
অনেকাংশে পুথক ছিল। আমরা যে চারজন বরেণ্য 
‘বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করলাম, তাদের দিব্য দৃষ্টিতেই 
শাশ্বত ভারতের সামগ্রিক রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছিল, 
আবার এই ভারতই ছিল মহারাষ্ট্র কেশরী কর্মযোগী 
তিলকেরও ধ্যানের ভারত। 

আমর। বলেছি, চিন্তার ও সাধনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী 
চিরদিন বিপ্লবী । নব্য ন্যায়-চর্চা ও নব্য-্মুতি-রচনায় 
বাঙ্গালী নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন । বৈদিক 
ধর্ম বাংল! দেশে কোনোদিন দৃঢ়গুল হতে পারে নি। 
বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে মিশ্র সংস্কৃতি। গোঁড়ীয় 
বৈষ্বের প্রেম-সাধনায়। বাঙ্গালীর শক্তি-সাধনায়, 
আউল, বাউল, সই, দরবেশ প্রভৃতি আলোকপস্থী 
বা মিষ্টিক সম্প্রদায়ের সহজ সাধনায় বাঙ্গালী যে 
অনেকাংশে বেদবিধিছাড়া বা n০n-conformist, 
তার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক কালে যে সব 
বাঙ্গালী স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করে হুঃখবরখ, 
এমনকি, মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেছেন, তাঁরা অনেকেই 
তাম্ত্রিক সাধনার ধারাকেই বহন করে এনেছেন । 


অবশ্যি, দেশবন্ধু চিত্তরঞীন, ডন্‌ সোসাইটির সতীশ 
মুখোপাধ্যায়, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, লোকনায়ক 
অখিনীকুমার দত্ত, কৃপালন্ধ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত৷! 
প্রতৃতি স্মরণীয় পুরুষগণ বৈষ্ণণ ভাবধারার দ্বারাই 
বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বরিশালের 
শহর-মঠের . প্রতিষ্ঠাত। প্রজ্ঞানানন্দ ( সতীশচন্দ্র 
যুখোপাধ্যায়) ও ভাঁর ভগিনী শ্রীমতী মাতাী 
ছিলেন এযুগে শক্তি সাধনার উত্তরাধিকারী ও 
উত্তরাপ্রিকারিণী। ্‌ 

প্রথম মহাযুদ্ধোত্বর যুগে : যে বাঙ্গালী 
কবি বজ-নিনাদে অর্ধচেতন বাঙ্গালী জাতিকে < 
উদ্ধদ্ধ করেছিলেন, যার কণ্ঠে ভগবানের 
বিরুদ্ধে ক্ষুধা অভিমান ও অত্যাচারী বলদৃপ্ত 
মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত 
হয়েছিল, যিনি মানুষকে ন্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্কে সাম্যের গান গেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন 
বাললীর অন্তরের কবি কাজী নজরুল ইসলাম । 
‘ধূমকেতুর’ সম্পাদক নঞ্জরুল ধূমকেতুর মতোই 
বাংলার সাহিত্যাকাশে আবিভূর্তি হয়েছিলেন । তার 
দেশবাসীকে তিনি উপপ্নব বা বিপ্লবের পথে অগ্রসর 
হয়ে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন। ‘উৰ্দ্ধ গগনে বাজে মাদল’, ‘এই শিকল 
পর ছল আমাদের শিকল পর1. ছল’, ‘আমর। 
ছাদ” প্রভৃতি গানে আমরা শুনেছি 
রণ সংগীতের তৃর্বনিনাদ। “বিদ্রোহী” কবিতায় 
ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত বিদ্রোহীর বণ্ডে আমরা! শুনতে 
পাই-_ 
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‘আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরক-ভোগ. 
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শাস্ত উদার । অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্মযোগ ।' 


আমি হল বলরাম-স্কন্ধে . জ্বী, 
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীনবিশবে অবহেজে হর স্ৃতির 'কিদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি, 
্‌ মহানন্দে। যারে 'তুমি-বহ; সেই ‘আমি’ খুঁজি নিজের অন্ত 


রি a দি ১ 
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লাস্ত : আদ! 


আমি সেই দিন হব শান্ত ‘কবি নজরুল শুধু বাংলা মায়ের বাইরের রূপই ও 
যবে উৎগীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে প্রত্যক্ষ করেন নি, ধ্যানদৃষ্টিতে তার অন্তরের রূপও 
| ধ্বনিবে না, প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি বলেছেন__ 
অত্যাচারীর খড়া-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না ‘আমার শ্যামল! বরণ বাংল! মায়ের 
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত রূপ দেখে যা আয়রে আয়। 
রঃ অমি সেই দিন হব শান্ত |' গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥ 
( অগ্নিবীণ। ) ধানের ক্ষেতে বনের ফাকে, . 
হিন্দু ও মুগ্লিম .এঁতিহোর প্রতি কবি নজরুলের , দেখে যা মোর কালো মাকে, - 
যেমন গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে 
পারস্তের সুফী সাধনা ও বাংলার বৈষ্ণব সাধনার বৈরাগিণী বাণ বাজায় ॥” 


উত্তরাধিকারী । আবার বাংলার শক্তি সাধনার 


দিকেও নজরুলের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা! ছিল “হরিৎ শস্তে লুটায় আঁচল বিশ্লীতে তার নুপুর বাজে, 
এবং যাঁর ভেতর তিনি ভগবানের বিভূতির বা ভাটিয়ালী গায় ভাটির স্রোতে, গায় বাউল মাঠের - 


শক্তির প্রকাশ দেখেছিলেন, তার নিকটই তিনি মস্তক { | মাঝে, 
অবনত করেছিলেন। নজরুলের মুখে শুনেছি, তিনি গঙ্গাতীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥ 
শ্রন্গার সঙ্গে বেদান্তদর্শন অর্থাৎ আন্বৈতবাদের চিত্তরঞ্জনের প্রবল অনভিভবনীয় ব্যক্তিত্ব, 


আলোচনা করেছেন, কারণ, এই বেদান্তই মানুষের বাঁংলার সংস্কৃতির প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভার উদার 
 ব্ৰন্মত্বকে স্বীকৃতি দান কারছে। আমর! “বিদ্রোহী”? মানব-প্রেম, দেশের কল্যাণে তার আত্মোৎসর্গ ভাব- 
4 কবিতায় '‘তুরীয়ানন্দ' কথাটিরও প্রয়োগ পাই প্রবণ কবি নজরুলকে বিশেষ ভাবে, আকৃষ্ট করেছিল । 
( যদিও বৈদান্তিক অর্থে নয়।) ‘অভেদ্ৰম’ কবিতায় তিনি যে সমস্ত কবিতায় চিন্তরঞ্জনের প্রশস্তি গান 
করি নজরুল বলডেন__ করেছেন, তা তার হৃদয় থেকে স্বতঃ-উৎসারিত।- 


সঙ্গী 
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ক মনস্বী বিপিনচন্ত্র পালের মুখেও অনেক বার 
কাজী নজরুলের কবিতার উচ্ছৃসিত প্রশংসা শুনেছি। 
তিনি বলতেন, “আপনারা এই তরুণ প্রতিভাকে 
.' অকালে বিনষ্ট'হন্তে দেবেন না। এ কথার নিহিভার্থ 
তখনো! বুঝি নি নি, এখনও বিনা তিনি কি বুঝতে 
এ লা এট খেক অন ধা ধারে কবিতা ও 
ৎসারিত হচ্ছে, তাঁর কণ্ঠ একদিন সহসা 
নীরব হয়ে যাবে। 

'_' মনস্বী বিপিনচন্দ্র-সম্পর্কে আমরা পূর্বে অনেক 
কথাই বলেছি। এবার আমরা তাঁর জীবন-নাট্যের 

শেষ অন্ধ সম্পর্কে আলোচনা! কোর্ধে!। 
ধারা মনস্বী পুরুষ, তাদের কর্মের বিচার করতে 
.. গিয়ে সমকালীন লোকেরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হন। 
" সকলেই জানেন, ১৯২১ খ্রীষ্টাবের অসহযোগ 
' আন্দোলনের সময় বিপিন চন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসের 
মত বিরোধ ঘটে।. গান্ধীজি মনে করেছিলেন, 
ভারতের - মুসলমানগণ তুরস্কের খলিফা সাআজ্য 
পুনরুদ্ধারের জন্যে যে আন্দোলনের স্থত্রপাত 
করেছেন, সেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে 
কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যুক্ত করলে 
ভারতবর্ষে হিন্দুমুললমান একাবদ্ধ হবে। দূরদর্শী 
বিপিনচন্ত্র বুঝেছিলেন, এরূপ কৃত্রিম উপায়ে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন কখনো সংঘটিত হতে পারে না। 
সকলেই জানেন, যদিও গান্ধী-গ্রবর্তিত অসহযোগ- 
আন্দোলন .সাময়িক উন্মাদনার স্থষ্টি করেছিল, 
তথাপি জাতীয় সংহতির জন্যে তার. প্রয়াস ব্যর্থ 
হয়েছিল, - চরক! ও খন্দর প্রবর্তনের দ্বারা তিনি 


অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধান করতে পারেন নি, 
আবার তিনি যে ‘অহিংস অসহযোগকে’ স্বরাজ- 
17 পশ্থ। বলে নির্দেশ ২ করেছিলেন।_ সেঁ পথ থেকে 
ধীনিজ-কানী অসহিষ্ণু জনগণ | বারে বারে জট 
হয়েছে, এটাই তে! স্বাভাবিক ছিল। 'গান্ধীজি যে 
জাতিকে এক বৎসরের ভেতর স্বরাজ-লাভের 






প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এটাও বিপিনচন্দ্রের নিকট 


অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল । তাই তিন নির্চী্ক 
ভাতে বলেছিলেন I want logic, not magic 
(এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ‘কালাস্তরে’ দ্রষ্টব্য |) 
এই সময়ে বিপিনচন্দ্র উত্তেজিত দেশবানিগণ কতৃক 


ধিক হয়েছিলেন। এর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব € 


পর্যন্ত তিনি তীব্র দারিদ্র্য ভোগ করেছেন এবং নান! 
বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, এমন কি, 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, কৃষ্ণকুমার 
মিত্র প্রভৃতি বরেণ্য পুরুষদের সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ 
ঘটেছে, কিন্তু ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস ছিল 
বলেই বিপিনচন্দ্র শত বিপর্যয়েও বিচলিত হননি । 
বিপিনচন্দ্রের গুরু ছিলেন বাংলার ছ'জন বরণীয় 
সম্তান__পণ্ডিত শিবনাঁথ শান্তী ও প্রভুসাদ বিজয়কৃষঃ 
গোস্বমী। বিপিনচন্দ্র একদিকে ছিলেন অত্যন্ত 
ভাব-প্রবণ, অপর দিকে ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী । 


' মন্বী বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ফলে 


উর ভাব-প্রবণ মনের পরিচয় পেয়েছি। আবার 
ভার কাছে শুনেছি, বাংলার গুরুবাদী উপাসক 
সন্প্রণায়ও অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেন নি। 

তিনি বলেছেন গুরুবাদী “কর্তাভজা? সম্প্রদায়ের 


~ 


\ 


। 


৪৩৩ বাংলায় ভাবাবপ্লব £ তিন অধ্যায় 


শা 


মিল না হলে বিশ্বীস না কর কভু গুকর বচনে ৷? 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র শিবনাথের কাছে 
ব্রাহ্মধর্মে ও স্বাদেশিকতায় দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । 
বিপিনচন্দ্ৰ লিখেছেন 

‘শিবনাথ শাস্ত্রীাই আমাদের স্বাধীনতা! ও 
স্বদেশচর্য্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন।* আমাদের 
প্রতিক্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল--প্বায়ত্তশাসনই 
আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নিরদিষ্ট শাসন বলে স্বীকার 
করি ।* এই প্রতিজ্ঞাপত্রের আর একটি কথ! ছিল 
- লোকশিক্ষা-প্রচারে প্রাণপণ বদ্ধ কোরো! শেষ 
কথা ছিল-_আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন কোবে 
না, বা রক্ষা কোরে! না| 


এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা স্মরণ ' 


রাখা দরকার । বাংলার যুক্তি-আন্দোলনে ব্রাহ্ম 
সমাজের দান বিপুল ও অবিস্মরণীয়। রাজা 
রামমোহন, মহর্ষি দেবেঞ্নাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব- 
চন্দ্রের পর যাঁর! মাতৃভূমির বন্ধন-মোচনকে জীবনের 
অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, ভাদের ভেতর 
মনস্বী চণ্তীচরণ সেন ( ঝান্সীর রাণী’, “মহারাজ 

নন্দকুমার' «ভূতি গ্রন্থের লেখক ও কবি কামিনী 
_ রায়ের পিতৃদেব), শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বন্ধু, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্ধা প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এরা সকলেই স্বদেশ-সেবাকে 
ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। 

' ক ভাষ! কিঞ্চিৎ পরিবন্থিত। | 





- -মনম্বী বিপিনচন্দ্ৰও এক দিন অন্তর-পুরুষের 


ভেতরই একটি প্রবচন আছে-নিজের মনের বঙ্গে 


নির্দেশেই দেশমাতৃকার সেবাকে ধর্ম বা জীবনের ব্রত 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, আবার অন্তর্যামীর 
নির্দেশেই অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি 
তার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। 
"To thine own self be true’, মহামতি 
সেকৃস্পীয়রের এই বাণীই তিনি চিরদিন মেনে 
চলেছেন | | 
বিপিনচন্দ্রের জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটন! 
__প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ | : 
বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের মতে! বিজ্য়কৃষ্ণের আবির্ভাব একটি ' 
উল্লেখযোগ্য ঘটন|। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমন্বয়চার্য 
হলেও প্রধানত ছিলেন শ্রীরামপ্রস দের সাধনার 
উত্তরাধিকারী, দিব্যভাবের সাধনায় যখন তিন 
সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তখন জগম্মাত৷ তার জ্ঞানের 
ভাণ্ডার তাঁর নিকট উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন! আর . 
এদিকে অদ্বৈতবংশোপ্তব বিজয়কৃষ্ণের জীবনের শেষ 
পর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মই যেন মূর্তি পরিগ্রহ 
করেছিল । fl 
" উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম বরেণ্য সন্তান, 
সাধক ও সিন্ধ পুরুষ বিজয়কৃষ্ণের জীবন ছু’টি প্রধান 
পর্বে বিভক্ত,_-ব্ৰাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত প্রচারক বিজ্রয়কৃষ্ণ_ 
ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের_ প্রেমসাধনার উত্তরাধিকারী 
প্রভুপাদ বিজয়কুষ্ণ। তার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী 
কুলদানন্দের আরশ্রীপদ্থর সঙ্গে’ আমরা যে 
বিজয়কৃষ্ণকে পাই, তিনি হচ্ছেন করুণা'ঘন বিজয়কৃষ্ণ । 


es ~ 






তাই: বিজয়কৃষ্ণকে - সামগ্রিক ভাবে বুঝতে 
শ্রদ্ধান্িত হয়ে তার অখণ্ড ব্যক্তিসত্তার পরিচয় গ্রহণ 
- করতে হয়। বলার চেষ্টা কোৰে! । 
বিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা! গ্রহণের পর বিপিনচন্দ্র I (ক্রমশঃ ) 
ষে,অন্ুভূতি লাভ করেছিলেন, সে কথ! তিনি নিজেই 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


__ গীতাশান্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. | ' জীীঅনিলচন্দ্ৰ ঘোষ এম. এ. 
গীতা ১০০০ বাংলার খষি ৪'** 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০ বাংলার মনীষী ১৭৫ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬"০* বাংলার বিদুষী ৩'০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫ বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী ১:৫০ ব্যায়ামে বাঙালী 8০৪ 
Soul of India Speaks 5°60 বিজ্ঞানে বাঙালী 8৫০ 
গু রাজি রামমোহন ০০ 
ভ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি, রবীন্দ্রনাথ ৩০০ 
বিষ্যাদাগর ২২৫ যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ . ১৫০ 
মানুষের মত মানুষ ৮৫ আচার জগদীপচন্দ্ ২৫০ 
শিশু রামায়ণ 2৯০ _ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্্র : ১৫৭ 

শিশু মহাভারত . ১০০ ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 


Bb BE NARI MEETS 
_  প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিকাভা১২ 


আষাঢ় সংখ্যাব পরব 


পশ্চিমনলঙ্রেদ্ল অশাটনতিক সমস্তাল্ন আল্ল ও সমান্যান্ধ 


রাখাল দত্ত 


পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সংগঠিত শিল্পের বর্তমান 
অবস্থা পর্যালোচনার ফলে কেউ যদি হতাশ হন 
তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আধুনিক শিল্পের 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৭ 
সালের শিল্প মন্দা ভারতের প্রতিটি অঞ্চলকেই 


" , ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। . কিন্তু অন্তাহ্য অঞ্চল সম্প্রতি 


মন্দা কাটিয়ে উঠে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সেই 
১৯৬৬ 


১৯৬৪ ১৯৬৫ 
পশ্চিমবঙ্গ ১০৬*৬ ১১২৮ ১০৪৮ 
ভারত ১০৮৬ ১১৮'৬ ১১৭৭ 


এই তুলনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিম- 
বঙ্গের শিল্প মন্দার প্রভাব ১৯৭০ সালেও কাটিয়ে 
উঠতে পারে নি। আমরা! আরও দূর অগ্রসর হয়ে 
বলতে পারি যে, বরং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে শিল্পের সঙ্কট আরও বেড়ে গেছে ১৯৬৯ ও 
১৯৭০ সালে । এ ছুটি বছর উৎপন্ন পণ্যের সুচক 
কমে যায় ১৯৬৩ সালেরও তলায় । 

রাজ্য সরকারের তথ্য অমুলারে একথাও জানা 
যায় যে ১৯৭১ সালেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে 
নি। ১৯৭১ সালের শেষ নাগাদ অবশ্য রাজা 


তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য নামমাত্র । পশ্চিমবঙ্গ 


' সরকারের ১৯৭২-৭৩ সালের “অর্থ নৈতিক সমীক্ষায়” 


একথা স্বীকার কর! হয়েছে। পুস্তিকাটির ১৪ পৃষ্ঠার 
একটি তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৬১ সালকে 
মুল বছর ধরলে ( সুচক সংখ্যা ১০০) পশ্চিমবঙ্গের 
এবং ভারতের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন পরবর্তী 
কয়েকটি বছরে হয়েছে যথাক্রমে £ 


১৯৬৭ ১৯৬৮ ১৯৬৯ ১৯৭০ 
১৩৩-১ ১০৪৩ ৯৯৩ ৯৪৩ 
৯১৬৭ ১২৪২ ১৩৩০ ১৩১৭৩ 


সরকার শিল্পের পুনরুম্নতির জন্য একটি ১৬ দফা! 
প্রকল্প রচনা করেন। এই প্রকল্পের সাহায্যে বিভিন্ন 
শিল্পকে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা কর! 
যায়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা 
গঠিত হবার পরেও একের পর এক কর্মসুচী গ্রহণ 
কর! হচ্ছে। রাজ্য যোজনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে এবং 

জেলাওয়ারী যোজনা সমিতির আয়োজনও করা 
হয়েছে। নতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ত্রাম্বিত 
করার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এই 
রাজ্যের শিল্পপতি ও বণিকদের বাংলাদেশের সঙ্গে 


ad 


৪৩৬ জয়গ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


বাণিজ্যে সাহায্য করার জন্য একটি ‘সেলের’ ব্যবস্থাও 


করা হয়েছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও কলকাতার 
পাতাল রেলের মত ছুটি বড় কর্সসুচীও রাজ্যের 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে বলে 
- মনে করা হচ্ছে। ' 

| এইমাত্র উল্লিখিত ১৬-দফ| প্রকল্প অনুযায়ী 
- মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ও খড়াপুর, নদীয়া 
জেলায় কল্যাণী, পুরুলিয়ার সাওতালদি ও 
" রামকেনালি, বর্ষমানে দুর্গাপুর ও আসানসোল, 


মুশিদাবাদে ফরাক। এবং দাঞ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি, 


_-এই আটটি শহরকে শিল্পোন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে 
গ্রহণ করা হয়েছে। এসব জায়গাগুলো বেছে 
নেবার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, হয় উপকরণের 
সুবিধা নয় বিপণন বা পূর্ববর্তী কালের বিনিয়োগের 
" সুবিধা এসব অঞ্চলে রয়েছে। 

৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে হলদিয়ায় 
এক বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের আয়োজন কর! 
হয়েছে। বন্দরের সুবিধার উপর ভিত্তি করে এরই 
মধ্যে একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
তৈল শোধনাগ!রটির উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২*৫ 
মিলিয়ন টন। তবে ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে ৭ 
মিলিয়ন টন করার কথা আছে। এই শোধনাগার 
: ঘিরেই রাসায়নিক সার ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প 
গড়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৯* কোটি টাকার 
রাসায়নিক সার কারখানায় কাজ নুরু হয়েছে। 
ভারত সরকারের একটি সমিতি ৪০ কোটি টাকার 


একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার স্ুপারিশও 


করেছেন। পুরুলিয়৷ জেলায় একটি ৪৫ কোটি 
টাকার_ মিশ্র ইস্পাত শিল্প কারখানার কাজও 
নাকি কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 
সিমেন্ট কারখানাও নাকি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন বেসরকারী 
শিল্পের কাছ থেকে মোট ১২৬ কোটি টাকার ৬টি 
প্রকল্পের প্রস্তাব পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এ 
কর্পোরেশন নিজেও প্রকল্পগুলোতে ৯৫ . কোটি 
টাকা বিনিয়োগ করবেন। এসব শিল্পে নাকি ৬৩'৫ 
হাঙ্জার লোককে কাজ দেওয়া যাবে । গত বছরের 
মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী একটি পরিকল্পনা 
দিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছিল ১৪০১ কোটি টাকা 


বিনিয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের 


কর্মসংস্থান হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ এই রাজ্যে প্রায় ১২৫০ 
কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এ বছর ৮৮ লক্ষ 
লোককে শিল্পে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। সেই 
তুলনায় শিল্পমন্্রীর (হসাব কিছুট। অতিরঞ্জিত মনে 


করার কারণ রয়েছে । প্রথম, শিল্প প্রতিষ্ঠার বায় . 


বন্ছলাংশে বেড়ে গেছে । ১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় 
আঙ্গ নতুন কলকারখান! বসাতে অন্ততঃ দ্বিগুণ ব্যয় 


করতে হবে। দ্বিতীয়, আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতিও 


তুলনায় শ্রন ব্যবহার করে অনেক কম। বস্তুতঃ, 
মহারাষ্ট্র বা মন্তান্ত অঞ্চলে যেখানে গত ছুই দশকে 
শিল্পের প্রসার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে 
সেখানে আমরা ' এসব বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই। 
কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং বর্তমানের 


শি 


ড় 


/ ৪৩৭ 
-প্রযুক্তিবিষ্ঠার সাহায্যে ১৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করে ১০ লক্ষ নতুন কাজের ব্যবস্থা কর! যাবে বলে 
মনে হয় না। বর্তমানে আধুনিক শিল্পে নতুন একজন 
শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা করতে হলে.১৪ ০০০ টাকার 
চেয়ে বেশি স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন হবে একথা মনে 
করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 

যাই হোক, নানাবিধ পরিকল্পনা নেওয়া সত্বেও 
এবং আরও অনেক পরিকল্পনা ভবিষ্যতে নেওয়া হবে 
এই আশ্বাসবাণী মাঝে মাঝে শোনা গেলেও 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পজগতে কোনও উল্লেখযোগ্য 
পারবর্তন এ পর্যন্ত লক্ষ্য কর! যাচ্ছে না । বেকারদের 
সংখ্যায় যদি কোনও তারতম্য হয়ে থাকে তাহলে 
ব"তে হবে যে সংখ্যাটি বেড়েছে। শিল্পের উৎপাদনের 
মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলেও পরিবর্তন সামান্যই 
চোখে পড়ে। অবশ্য, পাটশিল্প সম্পূর্ণ আকস্মিক 
কারণে কিছুটা সুবিধা করতে পেরেছিল। কিন্তু বন্ত 
শিল্প ও চা শিল্পের অবস্থা খারাপ। সরকার এবং 
কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথাকথিত 
“রুগ্ন” কাপড়ের কল ও চ| বাগানের পরিচালন! 
নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
কোনও স্থায়ী সমাধান নয়, সাময়িকভাবে রোগের 
প্রকোপ প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে মাত্র । 

রাজ্য যোজন! পর্ষদের চিন্তাধারা কিছুটা! ভিন্ন 
- খাতে প্রবাহিত হচ্ছে । এ পর্ষদ মনে করেন শিল্পের 
ক্ষেত্রে এখন আর বেশি কিছু করার নেই। দ্বিতীয়তঃ, 
পর্ষদের ধারণায় একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে 


কৃষিতে অনেক বেশি সংখ্যায় নতুন কাজের স্থষ্টি কর! 
আখিন "৮৪-৩ 


কিন্তু এ ব্যবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্তার স্বরূপ ও সমাধান 


যেতে পারে। এই ধারণার বশবর্তা হয়েই পদ 
থেকে “সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প” রচন! কর! 
হয়েছে। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে এই প্রকল্প 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নতুন কৌশল। এই 


দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত তা জয়লীর বার্ষিক সংখ্যায় 


' আলোচনা করেছি এবং রাজ্য যোজনা পর্ষদের খসড়া 


প্রকল্পের অবাস্তব চরিত্রও এ প্রবন্ধে দেখানো 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ওঁ প্রকল্পের কেন্দ্রে এক 
ধরণের যুক্তি রয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলে 
মনে হয়। যুক্তিটি এই £ শিল্পের অবস্থা ভাল করতে 
হলে রাজ্যে কৃষির উন্নতি করতে হবে। কৃষির 
উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে নানাবিধ উপকরণ দরকার 
হবে। এসব উপকরণের জন্থা শিল্পের কাছে অর্ডার 
দেওয়া হবে । ফলে শিল্পের, বিশেষ করে ইঞ্জি'নয়ারিং . 
শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। হাজার হাজার 
অগভীর নলকূপ, প্রতিটি গ্রামে বিদ্াৎশক্তি পৌছে 
দেওয়া কৃষিতে আধুনিক প্রথায় চাষ করার জন্য 
রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীটনাশক ওঁষধ ব্যবহার, 
বিশেষ ধরণের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হলে 
এগুলো আপে কলকারখানায় উৎপন্ন করতে হবে। 
ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করতে হলে সিমেন্ট, লোহা 
দরকার হবে। কাজেই কৃষির উন্নতির জন্যই শিল্প 
সম্প্রনারিত হবে। পরোক্ষভাবে কৃষির উৎপাদন ও 
আয় বাড়লে কৃষির ক্রয়ক্ষমত বেড়ে যাবে এবং 
যেসব শিল্প ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করে--তারাও উপকৃত 
হবে। 

উপরের এই যুক্তি ক্রুটিপুর্ণ। প্রথমতঃ, বিশাল 


৪৩৮ জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


যে সম্পদ এ ধরণের কর্মকাণ্ডের জন্য আবশ্যক তা 
কোথা থেকে আনবে ? প্রশ্নট! শুধু অর্থের ক্ষেত্রেই 
সীমিত নয়। ধরে নেওয়া গেল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক 
গুলোর কাছ থেকে টাকাটা! পাওয়া গেল। কিন্তু 
টাকাকে প্রকৃত সম্পদে বা উৎপাদনের উপাদানে 
রূপান্তরিত করার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যে ধরণের 
কর্মযন্তের কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে প্রায়ই 
শোনানো হচ্ছে তার জন্য দরকার হবে প্রচুর 
পরিমাণে উৎপাদনের উপাদান। এগুলো আমাদের 
যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে কী? না থাকলে অবশ্যাস্তাবী 
পরিণতি হচ্ছে এসব উপাদানের মূলাবৃদ্ধি। যুক্তিটিতে 
দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, কুষিতে সম্প্রসারণের 
জন্য আবশ্যক সরঞ্জামের কতট। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 
তৈরী করেছে এবং কতটাই বা অন্যাদ্য অঞ্চল থেকে 
আসছে। যদি অনেকটাই অস্ত জায়গা থেকে এসে 
থাকে, যা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, 
তাহলে উপকৃত হবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প, 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নয়। 

-আমল কথা হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের উন্নতির 
জন্য যা করণীয় তা করা হচ্ছে না। কিছু কিছু কাজে 
হাত দেওয়! হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মহারাষ্ট্র প্রভৃতি 
রাজ্যের তুলনায় আমর! এখনও অনেক পিছিয়ে | 





জয়শ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
রয়্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাঘিক সভাক ১০:০০ | ষাগ্মাসিক 
৫*০* | যে কোনে! মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় লা। 


লেখকদের জন্য 
১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

'হ., লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক।পের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত । 
কারণ, পাগুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম । 

৪. রচনা ফের চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোগিতার দন্ত আমর! আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
কলকাতার সব স্টলে জয়ঞ্রী পাওয়] যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়তী 
অফিস: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 


আবপ.সংখ্যার পর 


সহ্হাঞ্রান ভিন্লোক্িও ও ত শ্ষানলীল স্পিল্ষা শু সমাজত 


অরুণ কুমার সেনগুপ্ত 


. চার 

১৮২৩ সাল। লর্ড আমহাঁস্ট” তখন গভর্ণর 
জেনারেলের -পদে নিযুক্ত রয়েছেন। রামমোহন 
দেখলেন, এদেশে সংস্কৃত ও পারশী শেখার স্থুযোগ 
রয়েছে । কিন্তু ইংরেজী শেখার কোন সুযোগ নেই। 
£ তিনি বুঝতে পেরেছেন, এদেশের তরুণদের যদি 
ইংরেজীতে শিক্ষা না দেওয়। হয়, তাদের সর্বাঙ্সীণ 
উন্নতির আশা কম। তিনি লর্ড আমাহাস্ট'কে এক 
সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন। রামমোহনের এই সুদীর্ঘ চিঠি 
ভারতের শিক্ষাজগতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য 
- প্রসঙ্গ। তিনি চিঠিতে স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন, যদি 
ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা কর! না হয়, হিন্দুদের মন 
থেকে কুসংস্কারের ছায়। সরে যাবে না। হিন্তুসমাজে 
জ্ঞানের আলো পড়বে না। এদেশের রুণর। 
অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়ে যাবে। রামমোহন চিঠিতে 
লিখেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার এদেশে শিক্ষাখাতে 
প্রচুর' টাকা ব্যয়ের অনুমোদন করেছেন, আমরা 
এ আশা! করেছিলাম, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ভদ্রলোকের! 
এদেশের তরুণদের অংক, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে নিযুক্ত হবেন 


কিন্তু আমরা দেখলাম, সরকার সংস্কৃত স্কুল স্থাপন 
করলেন | আর পণ্ডিতদের নিয়োগ করলেন। 

রামমোহন লেখেন, সরকারের যদি দেশীয় 
তরুণদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই কাম্য হয়, তাহলে দেশের 
তরুণরা যাতে অংক, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ে ভালভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে সে দিকে 
সরকারের লক্ষ্য রাখ! অবশ্য প্রয়োজন । রামমোহনের 
এই চিঠির একটা! সুফল নিশ্চয়ই ফলেছিল'। সরকার 
ঘোষণ। করেন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন 
করার আগে হিন্দু কলেজের জন্যে বাড়ী তৈরী করা 
হবে। ই 

ডিরোজিও কলকাতায় এলেন।- তিনি হিন্দু 
কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের . পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি 
ছিলেন ছাত্রবন্ধু, ছাত্রদরদী। গোঁড়' হিন্দুদের 
বিষনজরে পড়েছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর 
ডিরোজিও গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থন লাভ করতে 
পারেন নি। গোঁড়! হিন্দুদের মনে মনে ভয় 
করেছিলেন, এই তরুণ বিধর্মী শিক্ষক বেশীরভাগ 
ছেলেকে বিধর্মী কবে ফেলবে । 

ডিরোক্জিও ইংরেজী ও ইতিহাসের শিক্ষক 


৪৪০ জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


ছিলেন। তিনি শুধু যতু নিয়েই ছাত্রদের পড়ান নি, 
প্রতিটি ছাত্রের প্রতি তার স্সেহৃষ্টি ছিল। . তাদের 
অভাব অভিযোগের খবর রাখতেন। কোন ছাত্র 
অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখে 
আসতেন। হিন্দু কলেজের যেসব শিক্ষক ছাত্রদের 
প্রাণমন অধিকার করে রেখেছিলেন, ছাত্ররা যাদের 
_ আদর্শ শিক্ষক মনে করে মতি আপনজনের মত শ্রদ্ধা 
করে ভক্তি করত, যাঁদের কথায় কোনদিন অবাধ্য 
হত না, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে মহাপ্রাণ 
ডিরোজিওর নাম উল্লেখ করতে হয়॥ জাঁতি-ধর্ম-বর্ণ 
নিথিশেষে ডিরোজিও ছাত্রদের গভীরভাবে ভাল- 
বাসতেন। তার কোন জাতের বিচার ছিল না। 
তাঁর কোন জাতির বিচার ছিল না। তিনি ছিলেন 
এক সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী । এক একজন 
তাকে এক এক নামে অভিহিত করেছেন ইণ্ডিয়! 
গেজেট ডিরোঞ্জিওকে বলেছেন, The very 
modest and sagacions editor of East 
Indian ভারতীয়রা তাকে স্বদেশ-প্রেমের কবি 
বলেছেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে মাত্র ছ বছর 
শিক্ষকতা করেছেন ৷ কিন্তু একথা বলতে ' হবে, 
এই ছ বছরে তিনি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন 
যুগ এনে দিয়েছিলেন । তিনি ছাত্রদের মন থেকে 
অন্ধতা, মূঢ়তা, সংকীৰ্ণতা, সব কিছু মুছে ফেগতে 
পেরেছিলেন। ডিরোগিও স্বদেশানুরারগ বিস্ময়কর | 
তিনি বিদেশী হয়েও এই দেশকে যেভাবে ভালবেসে 
ফেলেছিলেন ভার লেখা কবিতা পড়লেই বুঝতে পার! 
যাবে। ডিরোজিও লিখেছিলেন £ 


My country in thy days of glory 
| past 
A beuuteous halo circled round thy 
| brown 
And worshipped as a deity thou 
wast— 
Where is that glory, where that 
reverence now? 
Thy eagle pinion is chained down 
I at last 
And grovelling in the lowly dust 
art thou £4, 
Thy ministrel hath no wreath to 
weave for thee. 
Save the sad story of thy misery ! 
Well —let me dive into the depths 
| of time 
And bring from out the ages that 


have rolled 


A few small fragments of those 


wrecks sublime 
Which human eye may never more 
| behold ; 
And let the guerdon of my labour i 
be 


My fallen country! one kind wish 
for thee”, 


? 


/ 


' তাকে 


৪৪১ মহাপ্ৰাণ ডিরোজিও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ 


স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী 

ভূষিতো ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি 

সে দিন তোমার ; হায় !. সেই দিন যবে 

দেবত! সমান পুজা ছিলে এই ভবে । 

কোথায় সে বন্দ্য পদ ! মহিমা কোথায় ! 

গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 

বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার 

দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ? * 

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন 

অনেষিয়। পাই যদি বিলুপ্ত রতন । 

কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ 

আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ। 

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি, 

তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী ! 

(সেকাল আর একাল ঃ রাজনারায়ণ বন্ধ) 

এই মহাপ্ৰাণ দরদী শিক্ষককে কোন ছাত্র ভাল 
না বেসে থাকতে পারে? সেসময় হিন্দু কলেজের 
ছাত্ররা ডিরোজিওকে আপনজন বলে মনে করত, 
গভীরভাবে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। 
ডিরোজিও শিক্ষকের আদর্শ কোনদিন. বিস্মৃত হন 
নি। তিনি মনে করতেন, শিক্ষকের কাজ শুধু 
পড়িয়ে যাওয়া নয়, ছাত্রদের সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে 
মেলামেশ! করা, তাদের অভাব অভিযোগের খোঁজ 
খবর নেওয়া_এগুলে। শিক্ষকের মহান দাঁয়িত্ব। 
ডিরোজিও ছিল্নে সেই ধরণের এক আদর্শ শিক্ষক 
আর ছাত্ররা তাদের প্রিয় শিক্ষককে চিনতে একটু 
ভুল করেনি। স্কুলের ছুটির পর ডিরোজিও 


ছাত্রদের পড়া বলে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সময় 
কাটাতেন। তিনি সব ছাত্রদের সঙ্গে সমানভাবে 
মিশতেন। তিনি ছাত্রদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে. 


-ষেতেন, তাঁদের বসাতেন, নিজের মায়ের সঙ্গে পরিচয় 


করে দিতেন। 

জুন বুল পত্রিকায় ১৮২৮ সালের ১৫ই জবামুয়ারী 
তারিখের এর সংবাদে জানান হয়, গতকাল 
গভর্নমেন্ট হাউসে আর্ল আমহাস্ট? স্তার এডওয়ার্ড 
বায়রণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দু 
কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়েছে । এখন কলেজে 
ছাত্রসংখ্যা চারশো পঁয়তাল্লিশ। ছাত্রদের গ্রীক, 
রোমান, ইংরজৌ সাহিত্য, দর্শন ও রসায়ন বিষয়ে 
পরীক্ষা! দিতে হয়েছে । এছাড়া ছাত্ররা আবৃত্তিতেও 
অংশ গ্রহণ করেন । যে সব ছাত্র আবৃত্বিতে অংশ 
নেন তারা হলেন প্রথম শ্রেণীর কৃষ্ণহরি নন্দী, 
কাশীনাথ ঘোষ, অতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর রসিককৃ্ণ মল্লিক, গঙ্গাচরণ সেন, কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার | 

সে আমলে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অভিভাবকদের 
উপস্থিত থাকতে অন্থুরোধ জানানো 'হত। জন বুল 
পত্রিকায় ১৮২৮ সালের উনিশে ডিসেম্বর তারিখে 
এক বিজ্ঞাপনে জানান হয়, ধর্মতল। আকাডেমীর 
বাধিক পরীক্ষা! আগামী শনিবার কুড়ি তারিখে 
অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত 
হবে মিঃ ড্রামণ্ড বিজ্ঞাপনের নিচে সই করেছেন। 
এখানে উল্লেখযোগ্য, এই মিঃ ড্রামণ্ডের কাছেই, 
ভিরোজিও পড়াশোনা করেছিলেন | 
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পাঁচ 
ডিরোজিওর বয়স তখন আঠারো বছর৪ নয়। 
,১৮২৭ সালের মার্চ মাসে লেখা তার দি হার্প অফ 
ইণ্ডিয়া এক উল্লেখযোগ্য কবিতা । The Harp 
of India which had so long been silent, 
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and whose music he awoke again to 
such wonderful effect. 


Of Flowers still blooming on the 
minstrels grave 


Those hands are cold —but if thy notes 
divine 

May be by mortal wokened once again 
Harp of my country, let me strike the 
strain, 

কলকাতায় যে সব সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হত, ডিরোজ্িও প্রায় সব পত্রিকাতেই 
কবিতা লিখেছেন। এদের মধ্যে দি বেঙ্গল 
_আ্যানুয়েল, দি ক্যালকাট! ম্যাগাজিন, দি ইণ্ডিয়া 
ম্যাগাজিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তখন 
তার বয়স কুড়ি হয়নি, তিনি কবিতা লিখে যথেষ্ট 
সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন। ডিরোজিও হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরজভাবে মেলামেশা 
করে"ছন, তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে খোলাখুলি 
আলোচনা করেছেন, তিনি সহজেই ছাত্রদের 
আপন করে নিয়েছিলেন, আর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 


তিনি যে সনেটটি লিখেছিলেন ত! অবিস্মরণীয় £ 
Expanding like the petals of young 
flowers 


I watch the gentle opening of your 
minds, 
And the sweet loosening of the spell 
that 
Your intellectual energies and powers, 
That switch (like young birds in soft 
summer hours) 
Their wings, to try their strength, 
O bow the winds 


of circumstances, and fresuning April 
showers 


of early knowledge, and unnumbered 
kinds 


-of new preceptions shed their influence, 


And how you worship truths 
| omnipotence. 
what Joy once rains upon me, when 
] I see 
Fame in the mirror of futurity, 
weaving the chaplets you have yet to 
gain 
Ab then I feel I have not lived in 
vain 
১৮২২ সালের এক দিনে রামমোহন হিন্দু 
ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক ফ্রী স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাপারে তিনি তার কয়েকজন 
বন্ধুর কাঁছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৮২৭ সালে 
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মিঃ উইলিয়াম আযডাম রামমোহনের এই স্কুল দেখতে 
আমেন। মিঃ আঁভাম বলেছেন, এই স্কুলে হন 
শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। একজনের মাইনে মাসিক 
দেড়শো টাকা, আর একজনের মাইনে মাসিক সত্তর 
টাকা । ষাট থেকে সত্তর জন হিন্দুছাত্র এই স্কুলে 
ইংরেজী পড়ত । | 

শ্রদ্ধেয় আলেকঙ্গাপগ্তার ডাফ কলকাতায় এলেন। 
রামমোহন তখন ইংলণ্ডে যাবেন ঠিক করে ফেলেছেন। 
আলেকজ্জাগ্ডার ডাফ রামমোহনের সঙ্গে আলাপ 
করলেন। 
ইংরেজী শিক্ষার জন্যে স্কুল স্থাপন করতে চান। 
" আলেকজাণ্ডার ডাফ এদেশে খুষ্টধর্ম. প্রচার করতে 
আসেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যবস্থা না করতে পারলে খুষ্টধর্মের প্রচার অসম্ভব । 
তিনি রামমোহনের সঙ্গে দেখা করে ইংরেজী স্কুল 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন। রামমোহন ডাফের প্রস্তাবে 
অত্যন্ত খুশী হন। তিনি চীৎপুর রোডের ব্রাহ্মদভার 
হলঘরটি স্কুলের জন্যে ছেড়ে দিলেন। তিনি তার 
বন্ধুদের অনুরোধ করলেন, তারা যষেন- তাদের 
ছেলেদের ডাফ সাহেবের স্কুলে ভি করে দেন। 


ডাষের স্কুল চলতে লাগল । ৃ 
একদিন পাঁচটি ছেলে মিঃ ডাফের সঙ্গে দেখা 


করতে এলেন। রামমোহন তাদের পাঠিয়েছেন । 
তার! ডাষের স্কুলে ভতি হতে চাইলেন। একজনের 
নাম ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জী । তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ 
করে সরকারী অফিসে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
ডাক তীর স্কুলে পাঁচ জনকেই ভতি করে 


~~ 


তিনি রামমোহনকে জানালেন, এদেশে . 


মহাপ্রাণ ডিরোজি ও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ 


নিলেন। ব্রাহ্মদভার হলে ডাফের স্কুল চলতে 
লাগল । 

১৮৩৩ সালের ১৩ই জুলাই সকাল দশটার সময় 
ডাফের নতুন স্কুলের উদ্বোধন হলগ। রামমোহন 
এলেন। তিনি বললেন £ দেশের মানুষ ভুলপথে 
চলেছেন | ডাঃ হোরেস হেমান উইলসন হিন্দুগরানত 
পড়াশোনা করেছেন। তিনি ত হিন্দু হয়ে যান নি। 
আমি কতবার কোরাণ পড়েছি, আমি ত মুসলমান 
হয়ে যাইনি । আমি বাইবেল পড়ি, আমি ত খ্রীষ্টান 
নই। রামমোহন ছাত্র.দর উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা 
বাইবেল পড়বে, তোমরা অনেক কিছু শেখার 
সুযোগ পাবে) প্রত্যেক দিন রামমোহন সকাল 
দশটার সময় স্কুলে এসে দেখেছেন পড়াশোন! ঠিক 
চলছে কিনা । ছাত্ররা নিয়ামত স্কুলে আনছে কিনা । 
এর আগে রামমোহন নিজে মাণিকতলায় এক বেদ 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সেটা ১৮২৬ সাল। 
তিনি স্কুলের নাম: দিয়েছিলেন বেদ বিদ্যালয় । ' 
একজন হিন্দু পণ্ডিত সংস্কৃত পড়াতেন। হিন্দু 
একেম্বরবাদের সমর্থন ও প্রচারের কার্জ করাই ছিল 


এই বেদ বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য | 


ছয় 
১৮৩৩ সালের ১৫ই নভেম্বর রামমোহন বিলাতে 
চলে গেলেন! কলকাতায় ও বিভিন্ন জেলায় তখন 
অনেক স্কুল - প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইণ্ডিয়া গেজেট - 
জানালেন, কলকাতায় বর্তমানে ছটি প্রাতঃকালীন 
স্কুল চলছে, এই সমস্ত স্কুলে তিনশ সত্তরটি ছাত্র 
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পড়াশোন। করছে। ইণ্ডিয়া গেজেট মস্তব্য করলেন ঃ 
It is a pleasing incident that all these 
institutions have been projected and 
by the 
exertions of young men whose youth 


are materially assisted 


would never create in the philosophy - 


any expectation of they are realizing. 
১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে 
ইণ্ডিয়া গেজেট জানালেন আমরা হিন্দু ফ্রী স্কুলের 
ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলাম । মাধব 
চন্দ্র মল্লিক ও তার হুই বন্ধুর সহযোগিতায় হিন্দু 
ফ্রী স্কুল স্থাপিত হয়েছে। ডেভিড হেয়ার, 
ভিরোজিও, বাবু দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়, বাবু 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক পরীক্ষা হলে উপস্থিত ছিলেন। 
সকাল ছটার সময় এই স্কুল বসে আর নটার সময় 


ছুটি হয়। 


১৮৩১ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইপ্ডিয়। 


গেজেট জানিয়েছেন, ১১৮ ধর্মতল! ষ্ট্রীটে ফ্রী ম্যানস 
লজে আলেকজাগার ডাফের স্কুলে এক পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হল। স্কটল্যাণ্ডের চার্চের সহযোগিতায় এই 
স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । যখন এই স্কুপটির উদ্বোধন 
হয়, তখন স্কুলের ছাত্রসংখ্য। ছিল একশ চল্লিশ । 
বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। গ্রুতিমাসের 
প্রথম সোমবার নতুন ছাত্র ভতি করা হয়, যেসব 
ছাত্রের বয়স চোদ্দ রছর পেরিয়ে গেছে, তাদের ভন্তি 
করা হয় না। 

মহাপ্রাণ ডিরোজিও এক নতুন বাংলা গড়তে 


চেয়েছিলেন! তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রদের মন 
অন্ধকুসংস্কারযুক্ত হোক। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু 
পরিবারের গোড়ামি সহা করতে পারেন নি। ছাত্ররা 
তরুণ শিক্ষক ডিরাজিওকে আপন করে নিয়েছিল! 
ডিরোঞ্জিও “আ্যকাডেমিক এসোনিয়েসন’ 
করেন। তিনি ছিলেন এসোনিয়েসনের সভাপতি । 
মানিকতলায় আআকাডেমিক এসোমিয়েসনের সভা 
বসত। এই সভায় ধারা যোগ দিতেন তাদের মধ্যে 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাপ ঘোষ, 
রাধানাথ শিকদার, রামতন্ু লাহিড়ী, প্যারীাদ 
মিত্রের নাম উল্লেখষোগা । এছাড়া কলেজের ছুটির 
পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা 
ডিরোজিওর সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত 
হতেন। এখানে সাহিত্য, কাবা, দর্শন নিয়ে নিয়মিত 
আলোচন! হত। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের যে 
সম্পর্ক পড়ে ওঠা উচিত, যে সম্পর্ক গড়ে উঠলে, 
যে সম্পর্ক বঙ্জায় থাকলে ছাত্ররা উপযুক্ত শিক্ষ। পেতে 
পারে, ডিরেংজিওর সঙ্গে ছাত্রদের সেই সম্পর্কই 
গড়ে উঠেছিল । যদি ভিরোর্জিও হিন্দু কলেজে 
শিক্ষকতা করে যেতে পারতেন মানুষের মন থেকে 
গোড়ামী, কুসংস্কার বিদ্বেষভাব অনেক আগেই দুর 
হয়ে যেত। কিন্তু রক্ষণগীল হিন্দু পরিবারের 
লোকঞ্জন ডিরোজিওর আচার আচরণ সহা করতে 
পারেন নি। তাঁর! মনে করেছিলেন, এই তরুণ 
শিক্ষকের প্রভাবে হিন্দু ছাত্রর। অহিন্তু হবে, হিন্দু 
ধর্ম পরিত্যাগ করবে । 

মহাত্ম। ডেভিড হেয়ার ডিরোজিওকে ঠিকই 


প্রতিষ্ঠা " 


) 
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চিমতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ডিরোঞ্জিও 
এক আদর্শ শিক্ষক, তার শিক্ষকতার গুণে ছাত্রর! 
মানুষের মত মানুষ হতে পারবে । কিন্তু হিন্দু 


“কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের কয়েকজন 


ডিরোজিওকে ভুল বুঝেছিলেন, এব কারণ অন্ধ 
কুসংস্কার আর ধর্মের গোঁড়ামি। 
করেছিলেন, ডিরোজিওর প্রস্তাবে হিন্দু ছাত্ররা খৃষ্টান 
হবে। তারা হিন্দু ধর্মের এঁতিহা বিস্মৃত হবে। 
অথচ ডিরোজিওর কাছ থেকে যদি সুশিক্ষা না 
পেতেন, পরবর্তা জীবনে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, 
রাধানাথ শিকদার, রামতন্ু লাহিড়ী, প্যারীটাদ মিত্র, 
হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ মল্লিক এদের কেউই জীবনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। ডিরোজিওর 
চালচলন, আচার আচরণ, মিষ্টি কথাবার্তা, ভদ্র 
মাজিত ব্যবহার, হাসিখুশী ভব, অবাধ পাণ্ডিত্য, 
গভীর স্বদেশ প্রেম ছাত্রদের সহজেই আকর্ষণ করতে 
পেরেছিল। ডিরোঞ্জিওর জীবনীকার মিঃ এডওয়ার্ড 
ঠিকই লিখেছেন, The teaching of Derozio, 
of his 


winning manners, his wide knowledge 


তারা ভয় 


the force individuality, his 


of books, his own youth,... ... his open, 
his 


humour and playfulness, his fearless 


generous, chivalrous nature, 


love of truth ০. his ardent love of 
India... produced an intellectual 
and moral revolution in Hindu society 
since paralleled. 
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5 
হিন্দু কলেজের' হেডমাস্টার তখন ডি আমলেস। 
কলেজ কতৃপক্ষ হেডমাস্টার মশাইকে কড়া নির্দেশ 
দেন, কলেজের কোন শিক্ষক যেন ক্লাসের সময় বা 
অধ্যসময় ধর্ম বিষয়ে আলোচনা না করেন। একমাত্র 
ডিরোজিও ছাড়! কোন শিশ্মকই ছাত্রদের সঙ্গে 
ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন না। 
শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে 
পদচ্যুত করার সংকল্প নেন। শ্রদ্ধেয় রামকমল সেন 
কলেজ কমিটির এক সভা ডাকেন। এই সভায় 
প্রশ্ন ওঠে, ডিরোজিওর স্বভাল চরিত্র কেমন? 
ডিরোজিও স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে অন্তবজভাবে 
মেলামেশ। করছে এতে ছাত্রদের কোন ক্ষতি হচ্ছে 
কি? ডিরোজিওকে শিক্ষকের পদে বহাল রাখা 
উচিত হবে কি” 
রামকমল প্রস্তাব করেন, ডিরোজিও সব অনর্থের 
মূল, তিনি জনন্বার্থবিরোধী কাজ করছেন। তাকে 
কলেজ থেকে এখনই সরিয়ে দেয়া উচিত এবং 
ছাত্রদের সঙ্গে ভার যাতে আর কোনরকম যোগাযোগ 
না থাকে সে ব্যবস্থা করা উচিত। ম্যানেজিং 
কমিটির ছন্ন সদস্ত জানালেন, তারা. আঞ্জকের 
সভায় ভিরোজিও সম্বন্ধে জানতে পারলেন মাত্র। 
একজন সদস্য বললেন, ডিরোজিও যে সত্যিই দোষী, 
তিনিই যে সব অনর্থের মূল, তার প্রমাণ কোথায়? 
তিনজন সদস্য মন্তব্য করেন, শিক্ষক হিসেবে 
ডিরোজিও অযোগ্য । হেয়ার সাহেব জানালেন, . 
ডিরোজিও একজন আদর্শ শিক্ষক। মিঃ হোরো 
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হেম্যান বললেন, একজন শিক্ষকের যে সব সদগুণ 
থাকা প্রয়োজন ডিরোজিও নিঃসন্দেহে সেই সব 
সদগুণের অধিকারী | দেখা গেল বেশীরভাগ সদস্য 
ডিরোর্জিওকেই সমর্থন জানালেন। হেয়ার সাহেব 
ডিরোর্সিওকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি 
মনে করতেন, ভিরোজিওর কাছে ছাত্ররা সুশিক্ষাই 
পাবে। পরের প্রশ্ন হল, হিন্দুনমাজের বর্তমান 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডিরোজিওকে পদচাত করা 
উচিত কি? চারজন সদস্য বললেন, হা! এটাই 
গ্রয়োজন। একজন বললেন, এট! উচিত হবেন! । 
হেয়ার সাহেব আর মিঃ উইলসন ভোট দানে বিরত 
থাকেন। 
শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব নেওয়া হল, ডিরার্জিওকে 
কলেনের শিক্ষকের পদে রাখলে ক্ষতি হয়ে যাবে। 
ডাক্তার উইলসন এ ব্যাপারে ডিরোজিওর সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন, সেদিনের সভ।য় যে প্রস্তাব নেওয়! 
হয় তাকে জানিয়ে দেন। একথা শুনে ডিরোজিও সঙ্গে 
সঙ্গে মিঃ উইলসনের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠান। 
একই তারিখে ডিরোজিও ম্যানেজিং কমিটিকে আর 
একটি চিঠি লেখেন 1 ডিরোজিও লিখেছেন, আমার 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আন! হয়নি। যদি কোন 
অভিযোগ আনা হয়ে থাকে আমাকে তা জানান হয় 
.নি।' আমার নিজের বক্তব্য জানাবার কোন সুযোগ 
দেওয়া হয় নি। আমার স্বভাব চরিত্র নিয়ে 
আলোচন! হয়েছে অথচ আমাকে কিছু বলতে দেওয়া 
হল ন|| শুনেছি বেশীরভাগ সদস্তই আমাকে 
শিক্ষক হিসেবে অযোগ্য বলে স্বীকার করে নিতে 


রাজী হন নি। তা সত্বেও আমাকে কলেজ থেকে 
বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে৷ বিচারের নামে 
এটা একট। প্রহসন ৷ 


ডিরোজিও তাঁর পদত্যাগপত্রে যেসব প্রশ্ন 


করেছিলেন, তার উত্তর ত পেলেন না, তাকে আরে! 
তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হল । প্রথম প্রশ্ন ঃ 
Do you believe in a God? ভিরোজিওর 
মন তখন গভীর ক্ষোভে আর হতাশায় ভেঙ্গে গেছে। 
তবু তিনি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন আমি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বকে কখনই অস্বীকার করিনি। I have 


never denied the existence of a 


k 


God in the hearing of any human < 


being. 

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ Do you think respect 
and cbedience to parents no part of 
moral duty. ডিরোর্জিও লিখেছেন, পিতামাতাকে 
ভক্তি করা, তাদের কথার বাধ্য হওয়! সন্তানের অবশ্থয 
কর্তব্য | এর চেয়ে বড় কর্তব্য তিনি আর কিছু মনে 
করতে পারেন না। তিনি লিখেছেন, তিনি তার 
ছাত্রদের সবসময় পিতামাতার বাধ্য হওয়ার উপদেশই 
দিয়েছেন । | 

তৃতীয় প্রশ্ন £ Do you think the inter- 
marriage of brothers and sisters inno- 
cent and allowable. ভিরোজি৪ এই প্রশ্লের 
উত্তরে লিখেছিলেন, “না” | Nos my direct 
reply. Ihave never taught such an 


absurdity. 


লা, 


+ 88৭ 
আট 
মহা প্রাণ ডিরোজিও ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক: তীর 
কবিতা To India My—Mother Land 
গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ই দিয়েছে। ডভিরোজিও 
ছিলেন ছাত্রবন্ধু, তীর সনেট To The Pupils of 
The Hindu College অপূর্ব ছাত্রগ্রীতির 
পরিচয়ই 'দয়। ডিরোজিও হৃকবি। ভার দি 
ফকির অফ জঙ্গীর এক অনবদ্য কাব্য । তার 
অনেকগুলো! প্রবন্ধ ছদ্মনামে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় 
হয়েছে। 
৷ ভিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নিলেন। 
“তিনি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন, তিনি 
নিজে হলেন সম্পাদক । এই সংবাদপত্রের নাম 
ইস্ট-ইপ্ডিয়ান। ইস্ট ইণ্ডিয়ান খুব কম দিনের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠা পায়। ডিরোজিও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী । তিনি আদর্শ শিক্ষক, তিনি সুকবি, 
তিনি সার্থক সাংবাদিক ' 
ভিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নিলেন 
বটে কিন্তু তিনি অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত রাখলেন। বাবু মাধব চন্দ্র মল্লিক হিন্দু ফ্রী 
স্কুল পরিচালনা করেছিলেন । এই স্কুলে ত্রৈমাসিক 
পরীক্ষা সুরু হয়। যারা পরীক্ষা ব্যবস্থা দেখতে 
এলেন, তাদের মধ্যে মিঃ. হেয়ার, মিঃ ভিরোজিও 
»বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য । 
১৮৩১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়া 
গেজেটের পাতায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ 
‘ On wednesday last we had the 
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pleasure of witnessing the first quar- 
terly examination of the Hindoo Free 
School conducted by Madhab Chun- 
der Mullick and two other young 
Hindoo gentlemen. The boys assem- 
bled at 10 o’clok and about half 
passed eleven the classes were called 
upon before Mr Hare, Mr Derozio, 
Baboo Mookerjee, 
Baboo Russic Krishna Mullick and a 
few other new gentlemen. 


ডিরোজিওর জীবনে মাত্র বাইশটি বসন্ত 
এসেছিল। ১৮৩৯ সালে তার জন্ম, ১৮৩১ সালের 


ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি তার মৃত্যু হয়। শ্রদ্ধেয় 
শিবন।থ শাস্ত্রী লিখেছেনঃ ডিরোর্জিও কলিকাতায় 
ফিরিঙগী দলের একজন নেতা বলিয়া পরিগণিত 
হইলেন। তৎপরে যে কয়েক মাস তিনি জীবিত 
ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গী সমাজের উন্নতির 
অন্ত যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া কোন 
কান্ হইত না। এইরূপে ঘাটতে ঘাটিতে ১৮৩১ 
সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার তিনি- দুরারোগ্য 
ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয়দিন তিনি 
রোগশঘ্যায় শয়ান ছিলেন। তাহার পীড়ার সংবাদ 
পাঁইবামাঁত্র মহেশ চন্দ্র ঘে'য, কৃষ্ণ:মাহন বন্দো- 
পাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় 
প্রভূতি তাহার শিষ্বদপ আমিয়। উপস্থিত হইল ; 


Duckhinnandan 
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এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাহার সেনা করিতে লাগিল। 
কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা হইল না। 
২৪শে ডিসেম্বর প্রাণীয়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ 
করিয়া গেল ।” (রামন্তমু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙগসমাজ ) 

১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়া 
গেজেট মহা প্রাণ ডিরোঞ্জিওর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে 
লেখেন: It is with extreme regret that 


we have to announce the death of 


Mr H. L. V. Derozio, an East Indian- 


has 
himself by his literary talents, and left 


Gentleman, who distinguished 
a name that will do honour to the 
class of which he was a member, 

১ ৩২ লালের তেসরা জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া! 
গেজেট মিঃ ডিরোজিওর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে 
লেখেন: There are, we feel assured, 
many of our readers who share 
our feelings of sincere concern at 
the death of Henry 
Derozio. When we look back but 
a few brief years, 
the 


East Indian boy that gave such un- 


premature 
and remember 


intelligent and animated 
dubitable promises of something more 
than common-place talent, when we 


reflect on the formidable disadvantages 


he had to contend with, and the elas- 
ticity and success with which he bore 
up against them, even so as to make 
for himself a name’-—our regret for 
departeé genius is mingled with 
admiration at its buoyant energy. 
Destined to terminate his short but 
bright career, when others are but 
commencing their, he, nevertheless, 
lived long enough to acquire a 


reputation that is not likely to 01081), 


and that is honourably associated ৬ 


the 


social, and political improvement of 


with literature—and moral, 
his countrymen. 

ইণ্ডিয়া গেজেট ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে 
মর্মাহত | ইগ্ডিয়া গেজেট মনে করেন, শিষ্ময়কর 
প্রতিভার অধিকারী ডিরোজিওর এই মর্মাস্তিক 
মৃত্যুতে পত্রিকার পাঠকবর্গ শোকাভিভূত। 
ডিরোজিও যদি স্বল্লায় না হতেন, তিনি 
যদি পৃথিবীর শ্যামল মাটিতে বেঁচে থাকতে 
পারতেন, এ দেশের মানুষের অনেক মঙ্গল 
হত। যদি ডিরোজিও-প্রদীপটি অকালে নিভে 
না যেত, এদেশের সমাজেব গায় আরো)” 
অনেক আগে জ্ঞানের আলো পড়ত, মানুষের 
মন থেকে ধর্মের গোড়ামী দূর হয়ে যেত, মানুষের 
মন হত পরিচ্ছন্ন আর অন্ধ কুসংস্কারযুক্ত। কিন্ত 





৪৪৯  মহাগ্রাণ ডিরোজিও ও তৎকালীন শিক্ষা ও সমাজ 


এক বিরল প্রতিভার অপমৃত্যু সব কিছু ওলটপাল্ট 
করে দিয়ে গেল । এ 
রাধানাথ শিকদার ছিলেন মহা প্রাণ ডিরোজিওর 
এক সুযোগ্য শিষ্য। তিনি তার আত্মচরিতে 
ডিরোক্িওর প্রতি গভীর শ্রন্ধ। নিবেদন করেছেন। 


রাধানাথ শিকদার লিখেছেন £ ডিরোজিও দয়ালু ও. 
স্েহশীল শিক্ষক ভিলেন । তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের 


উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিতেন । এ শিক্ষা 
অমূল্য । তাহার শিক্ষা্চ,ণ সাহিত্যিক যশোলাভের 
আশঙ্ক। আমার মনে এমনিভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, 
তা আজও আমার সকল কর্মকে নিয়মিত ও 
অনুপ্রাণিত করছে। তারই নির্দেশে আমি দর্শনশান্ত্ 


- 


অধ্যয়ন করতে আরস্ত কৃরি। তীর নিকট হতে এমন 
কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক' ধারণা লাভ করেছি, 
যা চিরকাল আমার সকল কর্ম প্রভাবিত করবে। 
বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের উন্নতির নানারূপ 
জল্পনাকল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করতেই তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন। নিশ্চিত বলতে পারি, সত্্যানু- 
সন্ধিংসা ও পাপের প্রতি ঘ্ৃণ! বা সমাজের শিক্ষিত 
জনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা 
ভারদ্কবাসীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায় না--এ 
সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই ।” | 

ডিরোজিও ছিলেন মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পুজারী | 
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কণ ভৰ ন্বিজ্ব 
চল্লিশ 


মূলাযোড়ে নিজের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে 
ভারতচন্দ্র। সেদিন ছিল পঁচিশে আষাঢ় । বাঙগ! 
এগারোশ' তিপ্নান্ন সাল । গৃহ প্রবেশের দুদিন আগে 


থেকেই অতিথি অশ্যাগতর! আসতে শুরু করেছিলেন। 


আবার সবাই ফিরে যেতে যেতে আরো প্রায় দিন 
সাতেক লেগে গেল। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণানন্দ মুখুজ্জের 
- যে বাড়িতে কিছুদিন রাধাকে নিয়ে সংসার পেতেছিল 
ভারতচন্দ্র, সেই বাড়িটির গড়ন ভারী পছন্দ হয়েছিল 
রাধার । সেই বাড়ির আদলে নতুন বাড়ি তৈরী 
হয়েছে। ভেতরে মস্ত বাঁধানো উঠোন । উঠোনের 
একপাশে তুলপীমঞ্চ। আর চারদিক ঘিরে চকমিলানো 


দালান। আপাততঃ একতলা । তবে আস্তে আস্তে 
দোতপা হবে : ভারত নিজে না পারুক, ছেলেরা 
দোতলা করবে । 


রাধাকে বলেছিল ভারত- “বুঝলে রাধা, দোতলার 
ভিত করে রাখলুম, আমি যদি না পারি, তোমার 
ছেলেরা মানুষ হয়ে দোতল| তুলবে .» 

_-কেনঃ আপনি পারবেন না কেন, আপনি কি 
বুড়ো হয়ে গেছেন ?” ফিক করে হেসেছিল রাধা । 
_-তা বুড়ে। হতে চললুম বটে, ছুই ছেলের বাপ, 
চল্লিশ হতে আর বেশী বাকি নেই ।” 


শ্রাবণ সংখ্যার পর 


উত্বরখও 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


রাধ। কিন্তু এই একতলাতেই খুশি। তার বাপের 
বাড়িতে একতলা! দালান বটে । তবে এরকম উঠোন 
ঘিরে চারদিকে দালান নেই । শ্বশুর বাড়ি চোখে 
দেখেনি রাধ। 

ভুরশুটের রাজবাড়ি । দোতলা, চকমিলানো, ভিন- 
মহলা বাড়ি । 

কৃষ্ণনগরের রাজ্জবাড়ি দেখেছে। অতবড় বাড়ির কথা 
ভাবতেও পারে না সে। তার এই একতলা দালানই 
ভাল। উঠোনে, মাঝখানে পাকা ইদারা। তিন 
দিকে দালানের সঙ্গে লন্ব। ঢাকা বারান্দা। এক একটি 
বারান্দায় ছুই সারিতে পঞ্চাশজন করে এক সঙ্গে 
একশোজনকে পাতা পেতে বসিয়ে দেয়া যায়। শুধু 
রান্নার দালানের সামনে খোলা রোয়াক 

উপরে দোতলায় দু'খানি ঘর তোলা হয়েছে। ছাদে 
ওঠার দু'টি পিড়ি। একটি বাইরের দিকে বৈঠকখা না 
ঘরের পাশে পশ্চিমের দালানের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে । আর একটি পি'ড়ি ভেতরের দিকে । উত্তর 
পূর্বের ঈশান কোণে, ভাড়ার ঘরের পাশে। এই 
সিঁড়ির মাথায় চিলেকোঠার গায়ে একখানি ছোট 
ঘরে গৃহদেবতার আসন পাতা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণর 
যুগল ধৃত্তির পাশে ছোট্ট সোনার সিংহাসনে শালগ্রাম 
শিলা উত্তর দালানের ছাদে, উত্তর পুব কোণে 
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দক্ষিণমুখী ঠাকুরঘর | অপর প্রান্তে ছাদের উত্তর 
পশ্চিম কোণে আরেকখানি বেশ বড় ঘর।. এখানি 
ভারতের নিজন্ব লেখাপড়ার জন্য । চারদিকে কাঠের 
গরাদ বসানো বড় বড় জানালা । পূব আর দক্ষিণে 
খোলা ছাদ। প্রচুর আলো! আর বাতাস। এঘরে 
দেয়ালের তাকে, কুলুঙ্গিতে পু'থি-পত্তর সাজানো । 
ঘরের আধখান। জুড়ে বড় ঝড় ছুটে। শতরঞ্চির উপর 
ফরাস পাতা । একটা বড় জলচৌকির উপর 
“অমদামঙ্গল'-এর পুথি । মাটির দোয়াত, চারপাঁচট! 
খাগের কলম । এঘরে কোন আসবাব নেই। 
আরেকপাশে পুবদিকের জানাল! ঘেঁষে নিচু একখানি 
তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপর পাতলা. তোষকের 
বিছানা । একটি ছোট তাকিয়1। 

এই ঘরটি নিরিবিলি লেখাপড়ার জন্ত। নিচের 
বৈঠকখ।ন! ঘরে ঘরে সব সময় কিছু না কিছু লোকের 
ভীড়। ঘোঁষালবাঁড়ির বৈঠকখানা ঘরে বসে লেখা- 
পড়ার চেষ্টা করেছে ভারত। কিন্তু সেখানে সময়ে 
অসময়ে কেউ না কেউ হাজির থাকতোই বাইরের 
লোকজন আসতে! সকাল থেকে দুপুর পর্যস্ত । আর 
সন্ধোর পর ঘোষালমশাই সারাদিনের কাজকর্মের 
হিসেবপত্তর বোঝাতে বসতেন। কোন জমির 
পরিমাণ কত, আগে কি রকম আদায় উশুল হয়েছে, 
এখন কি রকম খাঁজন! ধার্য হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে 
আলোচন! চলত । নতুন, ইজারার দায়িত্ব। ইচ্ছে 


না থাকলেও কাঝ/লেখার পুঁথিপত্তর সরিয়ে রেখে. 


এসব শুনতে হত! , 
যার ফলে, গত অস্ত্রাণ থেকে আধাঢ়--এই সাতমাসে 


ঠিক 


অন্নদামঙ্গল রচনার কাজ বলতে গেলে কিছুই 
এগোয়নি। গ্রন্থারন্তে কয়েকজন দেবদেবী॥ বন্দনা 
দিতে হবে। তার মধ্যে গণেশ-বন্দনা আর শিব- 


মনে মনে একট] নিয়ম 
খুব সকালে 


বন্দন! শুধু লেখা হয়েছে। 
করে নিয়েছে ভারতচন্দ্র | 
্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গার ঘাটে যায়। 

জন এবং প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে বাড়িতে এসে আরো 
প্রায় এক ঘড়ি সময় চিলেকোঠার ঠাকুর ঘরে 
পুজোপাঠ করে । তারপর লেখার ঘরে এসে বসে। 
এই সময় একবাটি গরম দুধ আর কয়েকটি বাতাসা 
নিয়ে আসে রাধা! বাতালা খুব ভালবাসে ভারত । 


রোঞ্জ ছুবেলা দুধের সঙ্গে এক এক মুঠো বাতাসা, 


চাই। 


তারপর টানা ছুপুর পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ চলবে । - 


দুপুরে আরেকবার ঠাণ্ডা ইদারার জলে স্নান এবং 
আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর বৈঠকখানা 
ঘরে বসে ঘোষালমশাইর কাজকর্মের বিবরণ শুনবে, 
আদায়-উশুলের হিসেবপত্তর দেখবে । কিন্ত 
আষাঢ়মা”’সর শেষ কটি দিন এই নিয়ম মেনে চলা 
যায়নি। 

আত্মীয়-বান্ধবে বাড়ি পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানের আগের 
দিন, চবিবশে আষাঢ় কষ্ণনগরের বান্ধববৃন্দ আসতে 
শুরু করলেন। . 

প্রথমে পানপী নৌকো করে আনন্দিরাম আর 
রাজকিশোর মুখুজ্জে এলেন । তারপর মারে ছু'খানি 
পানসীতে এলেন অনুকুল বাচম্পতি, গোবিন্দ 
কবিরাজ, কিস্কর লাহিড়ী, গদাধর তর্কালস্কার, 


নি 
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কালিদাস সিদ্ধান্ত। পরের দিন দুখানি বজায় 
পারিষদ পরিবৃত হয়ে মহারাজকুমার শিবচন্দ্র আর 
মধামকুমার শস্তুচগ্র রায় এসে পৌছুলেন। 
মূলাযোড়ে হুলস্থূল পড়ে -গেল। নদীয়ার 
মহারাজকুম।রদের দেখার জ্য গঙ্গার ঘাটে ভীড় জমে 
গেল। আশেপাশের অনেক গ্রাম-_ওদিকে নবাবগঞ্জ, 


কাউগাছি, রহুতা, আর এদিকে ভাটপাড়া, 
জগন্দল, নৈহাটি থেকেও লোক আসতে শুরু 
করল। | 


দু'দিন আগেই মুখে মুখে রটে গেছে, নদীয়ার মহারাঁজ- 
- কুমারের! আসছেন। 

কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। 
আপ্যায়নের কোন অব্যবস্থা নেই। 
আনন্দিরাম বলেছিলেন_-“ভারত-ভায়া, তুমি যে 


আদর- 


এলাহী কাণ্ড করেছ, এতবড় আয়োজনের এমন ' 


চমৎকার ব্যবস্থা যে তুমি করতে পারবে, এ আমি 
স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি :” 

বিশীত্তভাবে জবাব দিয়েছিল ভারতচন্দ্র-_“আজ্ঞে 
এসর আমি করিনি, সব ব্যবস্থা করেছেন ঘোষালমশাই 
আর গণেশদত্তমশাই, সদরের সব ব্যবস্থা তাঁদের আর 
অন্দরের ব্যবস্থ। বলতে পারেন, আপনার বৌমা আর 
তার দুই দিদি করেছেন।» 

অনেকদিন পরে রাধার বড় বোন গঙ্গাদিকে দেখে খুব 


- খুশি হয়েছিল ভারত। 


বড় ভায়রাভাই বাণীকণঠর সঙ্গেও অনেকদিন বাদে 
দেখা। 
গঙ্গার ওপারে গোন্দলপাড়া থেকে 


রাধার মেজবোন 
আঙ্বন ৮০৫ 


যমুনা এসেছেন। শিবদাস মুখুজ্দে একদিন আগে 
স্ত্রীকে পৌছে দিয়ে আবার ফিরে গেছেন । 

রামেশ্বর যুখুজ্জের সেরেস্ত! ছেড়ে একদিনও তার 
থাকার উপায় নেই 

অনেকদিন পরে তিনবোন একক্রঃহলেন! প্রথমে 
পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে খানিকটা চোখের জল 
ফেলেছিলেন। গঙ্গা আর যমুনা এই প্রথম তাদের 


ছোটভাই এর বউ মাধবীকে দেখলেন। চোখের জল 


মুছে গঙ্গাদি বলেছিলেন_-“ছোট জামাই, তোমার 
বাড়-বাড়ন্ত হোক, সংসারে মা লক্ষী বাঁধা থাকুন, 
তোমার জন্যই আবার তিনবোন একত্র হতে পারলুম, 
তবে তুমি আমার বাবাকে নিয়ে আসতে পারলে না, 
আমার মনে এই একটা খেদ রয়ে গেল, ভেবেছিলুম 
বাবাকে এখানে দেখতে পাব |» 

-_“কি বলবো বলুন, আমার অদৃষ্ট 1? আমতা! 
আমতা! করে জবাব দিয়েছিল ভারত--দশ্বশুর মশাইর 
শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল, আর আপনাদের 
ঠানদিদিতো শষ্যাশায়ী, সেইজন্য সাবিত্রীও আসতে 
পারলে! না|” 
আবার বলেছিলেন, গঙ্গাদি--“এবার আমর! তিন 
বোন একসঙ্গে বাপের বাড়ি যাব, বাবাকে দেখে 
আসব, একবার যখন শ্বশুরবাড়ির জোয়াল থেকে 
বেরোতে পেরেছি, তখন আর তাড়াতাড়ি ফিরছি না, 
এই বিশ্ব, তুই আমাদের নিয়ে যাবি, ছোটজামাই, 
তুমি আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দেবে» ূ 
সেদিন বিকেলে ছাদের উপর ফরাস পেতে অন্তরঙ্গ 
কয়েকজনের আসর বসেছিল। আনান্দিরাম, 
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রাজকিশোর, অনুকুল বাচম্পতি, গোবিন্দ কবিরাজ, 
বাণীক ভট্টাচার্য । হাতে হাতে  হু'কো| ঘুরছে। 
পানের ডিবে, পাশার ছক। আধাটের দার্থ 
অপরাহ্ন । সকালের দিকে সামান্ত কয়েকপশল! 
বৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া! দুপুর থেকে ভাঙা ভাঙা 
মেঘ, এলোমেলো! ' হাওয়া ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি 
নামেনি। সেজহ্য কাজকর্মের কোন অন্থবিধে 
হয়নি। বাইরের খোলা মাঠে তখন কাঙালী 
ভোজন বসেছে । বাড়ির ভেতর ঢাকা বারান্দায় 
মেয়েদের থাওয়ানে। হচ্ছে। বাইরে তদারক করছিল 
মহাদেব, নিশিকান্ত। শিবদাস, মুখুজ্জে, গণেশ 
দত্তমশাই। আর ভেতরে গঙ্গা, যমুনা, রাধা, মানদা__ 
সবাই কোমার বেঁধে পরিবেশন করছে। সকাল 
থেকে ভাড়ার ঘর আগলে বসে আছেন বামাসুন্দরী 
আর ব্রজরম| বউঠান। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ অতিথি- 
দের খাওয়া শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। 

দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ আর রামেশ্বর মুখুজ্জে এক 
বজরায় এসেছিলেন। দুপুরে আহারাদির পর 
বিকেলের দিকেই ফিরে গেছেন। তাদের গঙ্গার 
ঘাটে তুলে দিয়ে এল ভারত | মহারাজকুমারদের 
বজরায় এখন সাময়িক নীরবতা । শেষ দুপুরে গুরু 
ভোজনের পর সকলেই বিশ্রাম করছেন। সন্ধ্যার 
পর আবার নাচগানের আমর বদবে ৷ 

বাড়ি ফিরে কাঙালী ভোঞ্জনের তদারক করে আবার 
ছাদে এসেছিল ভারত। 

বলেছিল-_-“একি এখনে! খেল! আরম্ভ হয়নি । 
পাশার ছক পাঁতা রয়েছে--রাজ্কিশোরের সামনে । 


বাচম্পতি মশাই ভাকিয়! মাথায় রেখে শুয়েছিলেন। 
ভারতকে দেখে বিপন্ন সুরে বললেন--“যা খাইয়েছ 
ভায়া, নড়তে পারছি না, এখন কবরেজ মশাই যদি 
দয়: করে হজমিগুলির ব্যবস্থা করেন, তবে বেঁচে 
যাই।” আনন্রিরাম্‌ বললেন--“তোমাদের ঘোষাল 
মশাই কোথায়, তাকে একটিবার ডেকে দাওতো, 
জরুরী কথা আছে? 
আবার নীচে এল ভারত । বৈঠক ঘরের পেছনে 
লম্বা বারান্দার একপাশে আলাদাভাবে জনার্দন 
কুগডুমশাই, ভাই, ভাইপো আর দুই ছেলেকে নিয়ে 
খেতে বসেছেন। ঘোষালমশাই নিজে দীড়িয়ে 
তদারক করছিলেন। 
বৈঠকথানা ঘরের ভেতর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান 
নিয়ে নবদ্ধীপের পণ্ডিত কালিদাস সিদ্ধান্ত মশাইর 
সঙ্গে ভাটপাড়ার পণ্ডিত. তারাকান্ত তর্কবাগীশের তুমুল 
তর্ক শুরু হয়েছে। তর্কের আরম্তটা ছিল ভারত- 
চন্দ্রের নতুন বাড়ির অবস্থান নিয়ে ৷ 
তর্কবাগীশের মতে পূর্বদ্ধারী গৃহ অর্থাৎ পুবদিকের 
সদর দরজাওয়ালা বাড়ির অবস্থানই শ্রেষ্ঠ । পুব 
দিকেই বাড়ির মুখ থাক! উচিত । 
কিন্তু মূলাযোড়ের পশ্চিমে গঙ্গা । গঙ্গার দিকে মুখ 
করে গৃহ নির্মাণ হয়েছে বাল, ভারতচন্দ্রের নতুন 
বাড়ি পশ্চিমছুয়ারী | পশ্চিমদিকে সদর দরজা, 
বৈঠকথানা ঘর ইত্য।দি। কালিদাস সিদ্ধান্তমশাই;- 
গঙ্গার স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন 
“সদ্য: পাতক সংহত্ত্রী, সদ্তোদুঃখ বিনাশিনী | 
সুখদ। মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গৈব পরম! গতিঃ ॥ 
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সুতরাং পুণ্যতোয়া গঙ্গার দিকে মুখ করে গৃহ'নর্গাণ 
কোন দোষের হয়নি ৷” 

এই থেকে শুরু । তারপর সাম্প্রতিক হিন্দুসমাজের 
অধঃপতন, যবন ও গ্লেচ্ছ দোষে সামাজিক অনাচার 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠতে লাগল । 

বৈঠকখানা ঘরের ফরাসের উপর আরো কয়েকজন 
পণ্ডিতের সঙ্গে গদাধর তর্কালঙ্কার বসেছিলেন । 
ওপাশে এককোণে চুপচাপ বিশ্বনাথ পণ্ডিতমশাইদের 
পরিচর্যার জন্য উপস্থিত ছিল । 

একটু সময় দাড়িয়ে এই বিতর্ক শুনল ভারতচন্দর | 
তারপর ঘোষালমশাইকে ডেকে বললো--“আপনাকে 


রি আনন্দিদাদা ডাকছিলেন |” 


গল! নামিয়ে যেন কোন গোপন খবর দেবার মত 
করে বললেন মধুসূদন ঘোষাল--“কেন ডাকছেন, 
আমি জানি, আমার মনে আছে, ওকে গিয়ে বলুন, 
সব বাবস্থা করছি, চিন্তার কারণ নেই ।» 

কিসের ব্যবস্থা ঠিক বুঝতে পারেনি ভারতচন্দ্র । 
ছাদে এসে আনন্দিরামকে বলেছিল-_“ঘোষালমশাই 
বললেন, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে, আপনার চিন্তার 


' কারণ নেই, কিন্তু কিসের ব্যবস্থা দাদা, আমি তে! 


ঠিক বুঝতে পারলুম ন1।” 

তাকিয়ায় কাত হয়ে আধশোয়াভাবে পান চিবুচ্ছিলেন 

আনন্দিরাম। মৃদু হাসিমুখে বললেন_-“কাছে এসো 
একানে কানে বলছি ।» 

পাশে আরেকটা! তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে 

চিত হয়ে শুয়েছিলেন অনুকুল বাঁচম্পতি। তার 

মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ওধারে পাশার ছক 


পেতে ঘু'টি সাজিয়ে একা একাই পাশা ফেলছিলেন 
আর আনমনে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন রাজকিশোর 
মুখুজ্দে। তার ওপাশে তামাক টানতে টানতে 
দেশের হালচাল নিয়ে আলাপ করছিলেন গোবিন্দ 
কবিরাজ আর বাণীক ভট্টাচার্য । ভারতের কানের 
কাছে মুখ নিয়ে গুনগুন করে বলেছিলেন 
আনন্দিরাম__“ঘোষালমশাইকে ' বলেছিলুম চন্দননগর 
থেকে উৎকৃষ্ট ফরাসী সুরা যোগাড় করতে, 
সন্ধোর পর তোমার এই খোলা ছাদে চমৎকার 
জমবে ।” 

রীতিমত ভয় পেয়েছিল : ভারতচন্দ্র। আড়চোখে 
একবার বাণীক্ঠকে দেখে নিয়ে খুব নীচু গলায়, খুব 
অমুনয়ের সুরে বলেছিল--“দাদা, আমার শ্বশুর 
বাড়ির আত্মীয় স্বজন সব রয়েছেন, তাদের সামনে, 
মানে জানাজানি হলে, বুঝলেন তো, আমার মান 
সম্মান ="? 

চোখ ছোট করে বলেছিলেন আনন্দিরাম__“মহারাজ 
কুমারদের বজরায় সম্ধোর পর যে সুরার স্রোত বইবে, 
তা আটকাতে পারবে, তাদের বেলায় বুঝি দোষ হবে 
না, আর আমরা কিছু করলেই তোমার মান সম্মান 
সব ভেসে যাবে, হুঃ, যতোসব--» 

“আজ্ঞে, তার! তাদের ব্জরায় বসে য! খুশি করতে 
পারেন, আমার বাড়ির উপরে তো নয়।৮ 

“তাই নাকি, ঠিক আছে, আমরাও আমাদের 
পানলীতে করে মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে গঙ্গোদক দিয়ে 
স্বরাদেবীর সেবা করবো, কারো কিছু বলার 
থাকবে না।” by 
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--“আপনি রাগ করলেন দাদ!” 

“না, না, রাগ করবো কেন, তোমার আত্মীয়স্বজন 
সব রয়েছে, সত্যিই তো!--৮ 

শেষের কথাগুলি ওপাশে গেল | আলোচনা থামিয়ে 
এপাশে তাকালেন গোবিন্দ কবিরাজ আর বাণীক 
ভট্টাচাধ্য। কবরেজমশাই জিজ্বেস করলেন-__“আবার 
রাগারাগির কি হ’ল, মাঝ-গঙ্গায় ঝাপ দিতে 
যাবে কে?” 

“না, না, সে সব কিছু নয়”_-চট করে সোজা হয়ে 
উঠে বসলেন অনুকূল বাচম্পতি--“আম্বন পাশা 
খেলা শুরু করা, যাক, কই হে রাজকিশোর ভায়া 
এদিকে ঘুরে ব’সো 1” 

চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়েছিলেন মোট! সোটা 
বাচম্পতিমশাই। চোখ বুজেই সব শুনভিলেন। কিন্তু 
আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্য, ওই রকম 
স্থুল দেহ নিয়ে যে ভাবে তিনি চটপট সোজা হয়ে 
উঠে বসলেন, সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। চোখে না 
দেখলে বিশ্বাস করা যায় না|] এখনো মনে পড়লে 


হাসি পায়। - 


সাত আট দিন আগের কথা। 
সপ্তাহ হয়ে গেল। 

অনুষ্ঠানের পরের দিনই মহারাজকুমারের! তাদের 
পরিষদবর্গ নিয়ে কেষ্টনগর ফিরে গিয়েছিলেন । 
আনন্দিরাম, রাজকিশোর অনুকুল বাঁচম্পতি আর 
গোবিন্দ কবিরাজ মশাই আরো তিন-চার দিন 
ছিলেন। রোজ সন্ধ্যা থেকে সারারাত গঙ্গার বুকে 
বিষ্তাধরের সেই রঙীন বজরায় বসে পান ভোজন 


দেখতে দেখতে এক 


পাশাবেলা চলেছে । যাবার দিন আনন্দির।মের হাত 
ধবে বলেছিল ভারতচন্দ্র-_ 


' "দাদ! যদি কোন অসুবিধে হয়ে থাকে, কোন 


অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করে দেবেন» 

_্আরে কি যে বলে৷ তুমি” ভারতকে বুকের 
মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন আনন্দিরাম--“খুব 
আনন্দে কাটিয়ে গেলুম, গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তুমি 
যে রকম ব্যবস্থা করেছিলে, অনেক বড় বড় রাজা- 
মহারাজাও তেমন করতে পারেন না, শুধু টাকায় বড় 
লোক হলেই হয় না, মনের দিক থেকেও বড় হওয়া 
চাই, তবে একটা কথ! কি জানে! ভায়া, দিনকাল 


ভাল নয়, একটু বুঝেশুনে খরচ করো, তোমার উন্নতি, এ 


তোমার জশাকজমক দেখলে এ তল্লাটের অনেকেরই 
চোখ ট।টাবে, গোপনে অনিষ্ট করতে ছাড়বে না, 
হুগলীর ফৌঞ্দার তে! তোমার উপর চটেই আছেন, 
নেহাৎ মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র আর দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের 
জন্য সোজা হুজি হামলা করতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু 
সাবধানের মার নেই, তা’ছাড়া তোমার হাতে কিছু 
টাকা থাক! দরকার, শুধু খরচ করলেই চলবে না, 
টাকা বাধতেও হবে, কারণ এখন দেখবে, তোমার 
চারপাশে ধীরে ধীরে একটি সমাজ গড়ে উঠবে, 
বহুলোক তোমার আশ্রয়ে আসবে, তোমার মুখাপেক্ষী 
হবে, তাদেব রশ্গণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার, সুতরাং 
হাতে কিছু টাক! সব সময় মজুত না থাকলে চলবে 
কিকরে! আচ্ছা আসি ভাই যাত্রার সময় হ’ল, ' 
ভাল কথা, তুমি কে্টনগর কবে আসছ বলো 1৮ 


“যাব দাদা, কয়েকটা দিন পরে যাব, আমাদের ৮ 


Al 
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ভুরশুটের বাড়ি থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এল না, 
অথচ বাবা আসবেন বলেছিলেন, তারপর বড়দা,, 
মেজদা”, ছোড়দারও আসার কথ! ছিল, কিন্ত কেউ 
এলেন না, কারণট! কি বুঝলেম না, সেজম্য মহাদেবকে 
গতকাল পাঠিয়েছি, কি হ'ল জেনে আসার জন্য, 
ওর ফিরে আসা পর্য্যন্ত দেখব, তারপর ধরণ সামনের 
মাসের মাঝামাঝি কেষ্টনগর যাব ।” 

আজ দোসর! শ্রাণ। সকাল বেলায় পুজোপাঠ 
সেরে দোতলার ঘরে পুঁথিপত্তর খুলে বসেছে ভারত। 
গঙ্গাদি’ গেছেন গোন্দলাড়া মেজবোনের শ্বশুর বাড়ি। 
সঙ্গে বাণীকও গেছেন। বিশ্বনাথ আর মাধবী ঘুরে 
এসেছে। গঙ্গার এপার ওপার। ব্রঞ্জরম| বউঠান 
এখানে আছেন। রাধা তাকে যেতে দেয়নি । 

- “আপনার! সবাই একসঙ্গে চলে গেলে এতবড় 
বাড়ি বড্‌ডো ফাকাফাকা লাগবে”__রাধা বলেছিল 
এর পরতো শুধু আমি আর মানদা।» 

আপাততঃ রাধার আগ্রহ, ছুই দিদির সঙ্গে বাপের 
বাড়ি যায়, বাবাকে দেখে আসে। 

কিন্তু এখন রাধাকে বাপের বাড়ি যেতে দেবার, খুব 
একটা ইচ্ছে নেই ভারতের | : 

আগে ভূরশুটের বাড়ির খবর জানা দরকার। যদি 
বাবা কিংবা দাদারা কেউ আসেন, সে সময় রাধার 
এখানে থাকা একান্ত প্রয়োজন | 

খোলা ছাদের উপর ভোরের প্রথম রোদ এসে 
পড়েছে। সেদিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে 
সূর্যবন্দনা লিখতে শুরু করলো ভারত। এরপর 
বিষ্ণু-বন্দনা, কৌধিকী-বন্দনা, জঙ্ষ্দীবন্দনা, সরম্বতী 


বন্দনা, তারপর অন্নপূর্ণা বন্দনা। তারপর গ্রন্থ- 
সুচনা ! 

মোটামুটি একট! খসড়া ভেবে নিয়েছে। লিখতে 
লিখতে হয়তো কিছু অদল-বদল ঘটবে। ্থূ্য- 
বন্দনার আরন্তট| সবে শুরু করেছে 


ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ 
দয়া কর দিবাকর । 
চারিবেদ কয় ব্রন্মো!তেজোময় 


তুমি দেব পরাৎপর। 
এমন সময় দুধের বাটি আর জলের গেলাশ নিয়ে 
এল রাধা । J 
“একট! কথা শুনবেন” ? 
“বলো? । 
“বিন্ধ বলছিল, সেবার রঘুর জম্ভ যে মেয়েটি 
আমর! পছন্দ করেছিলুম, নানা ধান্দায়, সে কথা তো! 
চাপা পড়ে গেল, আপনিও আর সময় দিতে 
পারলেন না, কিন্তু ওরা আর কতকাল অপেক্ষা 
করবে |» 
“ভালই তে লাগিয়ে দাও রঘুর বিয়ে ।»_ হাসল 
ভারত। 
_-“তা"হলে মাঘ ফালগুনের মধ্যেই ওদের ব্যবস্থা 
করছে বলি, আপনি কি বলেন ।? 
_-তুমি যা ভাল বুঝবে, করবে ।” 
“বিন্ধ বলছিল”_-মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে! 
রাধা__“মেয়েটিকে নাকি রঘুরও খুব পছন্দ হয়েছে ।” 
বলতে বলতে হেসে উঠল। দুধের বাটিতে আর 
চুমুক দেয়! হ’ল না। হাসিমুখে বললে! ভারত-- 


৪৫৮ জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


“এসব ব্যাপারে রথুর আবার পছন্দ অপছন্দ আছে 
নাকি, আমি তো জানতুম, ও একেবারে নিরস 
কাঠখোট্রা, তা’ মেয়েটিলে দেখল কোথায় 1” 
_-“আমাদের বাড়ির পুকুরঘাটে দেখেছে বোধহয়, 
আপনাকে তো বলেছিলুম, মেয়েটির মাসাঁর বাড়ি 
আমাদের সারদা গাঁয়ে, বর্ধমানের কাছে ওদের গ্রাম 
বগ্ণর! জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ওর "বাপকে মেরে 
ফেলেছে, বিধবা মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে 
মাসীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ।” 

-_-“ঠিক আছে, আমি তো বিশ্বকে সেবার বলেই- 
ছিলুম, আমার কোন আপত্তি নেই, শুভস্ত শীঘ্রম, 
যত তাড়াতাড়ি হোক শুভকাজ সেরে ফ্যালোঁ ৷» 
--“আমি তা’হলে বিন্বকে সব" বলছি।* থালি 
বাটি আর গেঙ্গাশ নিয়ে নিচে নেমে গেল রাধা। 
একা একা ভারত কিন্তু আর লেখায় মন দিতে পারল 
না। 

এলোমেলো কিছু ভাবনা । সত্যিই তে৷ রঘুর বয়স 
কম হ'ল না। তার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের ছোট 


হবে। অর্থাৎ তিরিশের মত বয়স হয়েছে রঘুর | 


ভাঃছাড়া তিনকুলে ওর কেউ নেই। ছোটকর্তার 
সেবায় একজীবন কাটিয়ে দ্রিল। ওর দিকটাতো| 
ভাবা উচিত। আনন্দিরাম ঠিকই বলেছিলেন । ভার 
চারপাশে এখন একটি সমাজ গড়ে উঠবে । 

কয়েকটি পরিবার নিয়ে সমাজ । মহাদেব তার বউ 
নিয়ে এসেছে । নিশিকান্তও আশ্বিন মাসে; তার 
বউ-ছেলেকে নিয়ে আলবে। মধুসুদন ঘোষাল থেকে 
শুরু করে মহাদেব, নিশিকান্ত, রঘুনাথ এদের সকলের 


উত্তেজিত. রঘুনাথ জবাব 


নুখ-দুঃখের দিকে তাকে তাকাতে হবে, খোঁজ খবর 
নিতে হবে । এমন সময় নিচে থেকে হঠাৎ ঘোষাল- 
মশাইর ডাকাডাকি শোন! গেল 

_-“রায়মশাই, ও রাঁয়মশাই ৷” 

তাড়াতাড়ি আলসের কাছে গিয়ে দাড়াল ভারতচন্দ্র। 
সামান্য সামনে ঝুঁকে দেখল, বাইরের রোয়াকের 
কাছে উর্ধ্মুখ হয়ে দাড়িয়ে আছেন ঘোষালমশাই, 
পাশে রঘুনাথ। 

“কি ব্যাপার, কি হয়েছে ?” | 
দিল --“রাজ্জামশাই 
আঁসিছেন।” 

রাজামশাই অর্থাৎ বাবা। হুড়মুড় করে নিচে নেমে 
এল ভারতচন্দ্র_-“কই, কোথায়” ? ঘোষালমশাই 
খবর দিলেন--“ঘাটে এইমাত্র বজর! ভিড়েছে। 
মহাদেব সঙ্গে রয়েছে, আমি পান্ধী নিয়ে যাচ্ছি, 
আপনি আগে যান ৷” | 

রঘুনাথের পেছন পেছন গঙ্গার ঘাটে একরকম ছুটে 
এল ভারত । ' 
বিশাল বঙ্গরার সামনে গলুই এর মুখে ছোড়দা!' 


দয়ারাম রায, মহাদেব আর বুড়ে। দারোয়ান মুকুন্দ ' 


সিঙ দাড়িয়ে আছে । মাঝিরা একট। পাটাতন ফেলে 
দিয়েছে । একট! বাঁশের ছু'দিক ধরে ছু'জন 
দাড়িয়েছে। সেই বাঁশ ধরে ধরে পাটাতনে প ফেলে 
ফেলে বজরায় উঠে এল ভারত। প্রথমেই 
দয়ারামকে লক্ষ্য করে বললো--“তোমাদের এত 
দেরি হ'ল কেন, ছোড়দা ?? আমত।' আমতা করে 
জবাব দিল দয়ারায়_-“বাবার শরীর ভাল ছিল না, 


hd 


৪৫৯ কঠভর! বিষ 


বড়দ” আসতে চাইলেন না, সে অনেক কথা, যা 
ভেতরে যা--* 


রই ঘরের ভেতরে জানালার পাশে মোটা জাঁজিমের ' 


উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। 
সত্তরের ঘরে বয়স। মাথার চুল সব শাদা। সামনে 
টাক। পেছনে বাবরী চুল। পরিপাটি আঁচড়ানো। 
পাকানো গোঁফ জোড়াও শাদা। গরদের ধুতি- 
ফতুয়া। কাধে পাট কর! গরদের চাদর? পাশে 
আবাল্যবন্ধু, বয়স্ত, সুহৃদ ঈশান গাঙ্গুলিমশীই | 
ভারতের! চার ভাই ডাকে-- “ঈশান খুড়ো 1» 
দু'জনেই বজর! থেকে নামার জন্য তৈরী হয়ে 
বসেছিলেন। দরজার মুখে এসে দাড়াল ভারতচন্জ ! 
প্রায় দশবছর বাদে বাবার সঙ্গে দেখা । রুগ্ন নরেন্দ্র 
নারায়ণ শীর্ণ ফ্যাকাসে মুখে ছোট ছেলের দিকে 
তাকালেন। চোখের দৃষ্টিতে প্রথমে বিস্ময়, পরে 
স্নেহের কোমলতা ফুটে উঠগ। প্রশান্ত গম্ভীর গলায় 
ভাকলেন-_-“আয়, ভেতরে আয়।৮ বাবার পায়ের 
কাছে হাটু গেড়ে বসে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম 
করল ভারত। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে 
বললেন নরেন্দ্র নারায়ণ--“তোর কাছে এলুম, তোর 
আশ্রয়ে ৷” 
সে কি বাবা, এতো আপনার বাড়ি, আপনার 
আশীর্বাদেই সব হয়েছে ।” মুখ তুলে ভাঙা ভাঙ্গ! 
গলায় জবাব দিল ভারতচন্দ্র। চোখের জল আর 
চেপে রাখতে পারল না। 


(ক্রমশঃ) 
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গত সংখ্যার পর 


শোনা জেড ভ্ঞাঙলেলো 


যতীন সরকার 


২ 

কলকাতায় এসে শোভাবাজারের বাড়ীতে 
আশ্রয় পেতে অসুবিধা হয় নি সুজানার । গত যুগে 
পারিবারিক বিরেধি যে পর্যায়েই উঠুক এ যুগে তাকে 
আর নতুন করে জাগিয়ে তুললেন না কেউ । বিশেষ 
সুজাতার মা যখন জোর গলায়ই ঘোষণা করলেন 
মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলে, ছেলেদের ফেলে 
এদেশে এক দণ্ডও বেশী থাকতে চান না, তখন 
খানিকটা! নিশ্চিন্ত হলেন ডাঃ চৌধুরী । 

কিন্তু যে মানুষ চোখে দেখে সে হয় নিশ্চিন্ত আর 
যে কাণ দিয়ে দেখে সে হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত । একদিন 
ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রী আড়াল থেকে শুনতে পেলেন 
স্বজাতা ভার মাকে বলছে-_ডাক্তারী পড়া আমি 
ছাড়বো নানা । 

সুজাতার মা বললেন--ছাড়বে| না বললেই হল ! 
পড়তে টাকা লাগেনা ! সেট। যোগাবে কে?’ 

‘সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে । 

‘ব্যবস্থা আকাশ থেকে হয় না।” 

“আকাশ থেকে ন! হয় জমি থেকেই হবে। 
ওদেশে জমি রেখে কি হবে! আমি সুবলকে লিখে 
দিয়েছি সব জমি বিক্রী করে ফেলতে ।' 


‘সব বিক্রী করবে কেন! তোর বিয়ের খরচের 
জন্য যতোটুকু দরকার ততোটুকু আমি বিক্রী করবে । 
সব জমি বিক্রী করলে ছেলেরা খাবে কি? 

“ছেলে-রা ! দাদা যতোদিন জেলখানায় আছেন 
ততোদিন ছুবেল! ছুমুঠো জুটবেই । আর তোমার 
সুবল খাবে, যেমন খাচ্ছে। এ গাঁয়ে ও গীয়ে। 
যদি তাও না জোটাতে পারে তবে জেলখানা ত’ 
রয়েছেই ॥ | 

‘চিরকাল কেউ জেলে থাকে না। ইংরের্জী 
আমলেও তোর দাদা জেলে ছিল, আবার ছাড়! 
পেয়ে” 

“সে যুগ আর নেই । এখন আয়ুব খানের শাসন । 
একটি বার জেলে ঢুকলে আর'*** 

'থাম্‌ থাম আর বক্তৃত! শুনতে চাই না। 
অনেক বক্তৃতা শুনেছি তোর দাদার মুখে। 
এখন আমার কাজের সময় |. তোর বিয়ের জন্য 
যতটুকু দরকার, তার এক কণাও বেশী বিক্রী করতে 
দেব না 

‘a’! 

‘কিনা’? 

“দাদা বলে গেছেন ডাক্তারী পাশ না-করে'=- 


_ ৪৬১ বোবা ঢেউ ভাঙলো 
“অমন কথ! সে বলতে পারে না। আর বললেও 
-_ আমি ভা-শুনবোঁনা বিয়ে তোকে করতেই হবে|” 
‘আমি পড়বো" 
না-না, 
‘আমি জোঠামশাইকে বলবো? 
‘তিনি রাজী হবেন না” । 
‘যদি আমি রাজী করাতে পারি? ? 


বাকীটুকু সুজাতার জোঠাইমা শুনতে পেলেন 


না। তবে হৃপক্ষেরই কথায় একটি নাম বার কয়েক, 


ছিটকে এসে তার কানে লাগল | নামটি গ্রবীর। 
কে প্রবীর? কোথায় থাকে? 
2 বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলনা, একদিন 


সকালের দিকে গ্রবীরই এসে দাড়াল তার হুয়ারে । 
কপাট খুলে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, পরে তার 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল--তুমি ইনস্পেকটার বাবুর 
ছেলে না? 
গ্রবীর হেসে বলল _-হ্যা” । 
- ‘তোমার নাম প্রবীর' ? 
‘আজ্ঞে হা । 
‘ঢাক! থেকে এসেছ’ ? 
‘না! আমি কলকাতায়ই থাঁকি। 
মায়ের চিঠি পেয়ে এসেছি” । 
প্রবীরকে সাদরেই ঘরে নিয়ে বসালেন তিনি। 
৭ সুঙ্জাতা ও তার মা তখন বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন 
_না। সেই সুযোগে যথাসাধ্য পরিস্থিতি অন্থধাবন 
করে নিতে হবে| কিন্তু অনেক সন্ধান করেও বুঝতে 
পারলেন না এমন স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান ও উপার্জনক্ষম 
জানল ১ ৮--৩ 


সুজাতার 


পাত্রকে নিয়ে মা ও মেয়েতে বিরোধ কেন? এ 
মিলনে আপত্তি কার! ফলত: আর একবার তাকে 
কাণখাঁড়। করতে হল। চা পর্ব শেষ করে প্রবীর 
তখন উঠি উঠি করেও উঠতে পারছে না। প্রাথমিক 
আলাপের চাকটুকু ভেঙ্গে মধুটুকু আহরণ করতে 
যতোখানি চেষ্টা করা প্রয়ো্জন তাতে সে ক্রটি 
করেনি, সুজাতার মাও সাহাষ্য করেছেন যথাসাধ্য 
কিন্তু স্ুজাতাই নিলিপ্ত, নিবিকার। মুনের পুতুল 
সমুদ্রে গেলে যেমন আর ফিরে আসতে পারে না, 
সুজাতার অবস্থাও যেন তেমনি। যে দেশ ছেড়ে 
এসেছে সেই দেশের কথা, তার রাজনৈতিক অবস্থা, 
তার আধিক বিচার, তার নদী নালা, পথ ঘাট, গ্রাম 
প্রান্তর যেন ছবির মত ক্রমান্বয়ে তার চোখের সামনে 


ভেসে উঠছে আর সে প্রবাসী মনের অতুগ্ ক্ষুধায় 
তাকে লেহন করছে। মনের হুঃখে দেশ ত্যাগ 


করলেও গ্রবীরের চোখে সেই সব দৃশ্য আজও মলিন 
হয় নি, বরং বলা যায় রাত্রিতে স্বপ্নের আকাশে তারা 
যে জ্যোতিমণ্ রচনা কবে অনেকদিনের পুর্বাহ্ন তার 
কেটে গেছে সেই সিদ্ধ আলোক-ন্সানে। ভূমি 
হয়েই মানুষ যে ছুটি অমর স্পর্শ লাভ করে তার 
একটি মা অপরটি মাটি। এর বন্দনা দেশকালে 
সীমিত নয়। প্রবীর কেমন করে রাশ টেনে ধরে। 
তবু আজ তাকে বলছে হল--“যতোই বলো না শেষ 
পর্যন্ত জন্মভূমি ত্যাগ করতেই হল |" 

সুজাতা জবাব দিল-_'ত্যাগ ত করিনি। এসেছি, 
সাময়িকভাবে বলতে পারেন 

‘তা! হলে আবার ফিরে যাওয়ার আশা রাখো ?' 
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‘নিশ্চয়ই’ দূর্ভোগ ত’ আছেই আর তা আছে বলেই তাকে 
_ ‘তবে জমি জমা বিক্রী করতে চাও কেন? ' বীচতেও=হবে1_ নিজের _কাছেই_-ভিনি শক্তির 
‘কে বলল? " পরিচয় দিলেন--দ্রুত হেঁটে রান্নাঘরে গেলেন। 
‘তোমার জ্যাঠাইমা বললেন 1, - বড় জাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে এবর ওঘর 


একটু নীরব থেকে সুজাতা বলল-_ভার কারণ ঘুরে আবার ফিরে এলেন প্রবীরের কাছে -আসল 
আছে। বুঝতেই পারেন, দাদা জেলে: সুবল ফেরার । প্রসঙ্গটাই তোলা হয়নি এখনো । 
'একটা কোন মামলায় জড়িয়ে সব বাজেয়াপ্ত করে হা, এবার সুযোগ পেলেন। পুর্ব বাংলার গণ- 
মনিতে-কতোক্ষণ ! 'আন্দোলন নিয়ে কথা চঙ্গছিল। কিছুক্ষণ শুনে তিনি 
'যুক্তিটা প্রবীরের"মনোমতই | নিজেদের 'জমি- বলে উঠলেন-_শুধু দেশ সেবা করলেই ত চলে না, 
'জমাও'যে কবে বেহাত হয়ে'যায় সে বিষয়ে 'তার মনে ঘর সংসারও করতে হয়। ' 
"আশঙ্কা সর্বক্ষণই বিরাজ করে। প্রবীর বুঝতে পারল না কাকে লক্ষ্য করে 
কিন্তু সুজাতার কথার- প্রতিবাদ করলেন তার মা! বললেন। তিনি আবার বললেন-_তোমাকেইস্জ* 
“সব সম্পত্তি রয়েছে "আমার নামে। 'গভর্সেন্ট বলছি। পরীক্ষায় পাশ করে সোনার মেডেল 


“বাজেয়াপ্ত করবে কি বলে % পেয়েছ, মনের মত চাকুরী পেয়েছ, এবার বিয়ে থা 
‘তুমি যদি আর কোন দিন ফিরে' না যাও,' যদি করো; বুড়ো বাবা মা ,দখে যাকৃ। 

'আজ মরে যাও??? কিন্ত প্রবীর জবাব দিতে পারল না । 
মায়ের বুকে কথাট! বাঞ্জল। এমন একটা তরঙ্গের তাড়নায় জলবিন্দু আরোহণ করতে পারে 


'আশঙ্কা তার নিজের ‘মনেও রয়েছে। 'সে' দিন পল্সপত্রে, কিন্ত স্থিতিলাভ করতে হলে চাই আধারের 
সুজাতার সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে এমন উত্তেজিত হয়ে আমুকূল্য। প্রবীরের আগ্রহ ভর! দৃষ্টি ছুটে গেল 
' পড়েছিলেন যে সারাদিন দেহট! অবসন্ন থেকে তাকে ন্ুুজাভার দিকে, ফিরে এল পরক্ষণেই ব্যর্থ হয়ে। 
শষ্যাশায়ী করে রেখেছিল। তারপর মধ্য রাত্রে সথজাতা বলল--'আপনি যদি বিয়ে করেন তবে 
উঠল সেই পুর!নো বুকের-ব্যাথাটা। সেদিন তারও আমার একটি বন্ধুকে বিয়ে করুন। এম. এ. পড়ছে, 
মনে হয়েছিল আর বুঝি ছেলেদের কাছে ফিরে যেতে দেখতে সুশ্রী, বেশ মানাবে -আপনার সঙ্গে । শাপনি 


পারলেন না। যদি বলেন ত’ আমি প্রস্তাব উত্থাপন করি Lr - 
“কিন্ত এত সহজে হার মানলে চলে না। তিনি সুজাতার মা ধমকে উঠলৈন--কি বাজে বকছিস, 
বললেন ‘আমি মরলে ভুগবে কে ? ওর মা বাবা রয়েছে না? ওঁর! থাকতে ও কথা দেবে 


“কথাটায় তিনি জোর পেলেন। ছেলে মৈয়ের জন্য :কেন !, 


8 ৬৩ বোবা ঢেউ ভাঙলে! 


যুক্তি হিনাবে এটা যে খুব সবল নয় তা তিনিও. 
জানেন। কিন্তু এ ধানেই তার জ্বোর। : ঢাকা থেকে 
আলবার সময় যদিও অল্লকাল ছিলেন প্রবীরদের . 
বাড়ীতে তবু .তিনি প্রবীরের মা ও . বাবার সঙ্গে 
এ নিয়ে কিছু আলাপ করে এসেছেন। সুঙ্জাতার 
সঙ্গে প্রবীরের বিয়েতে তার! স্পষ্ট কোন মত্ত প্রকাশ 
না করলেও-মাভাস দিয়েছিলেন প্রবীরের যদি মাগ্রহ 
থাকে তবে তার! শাপত্তি করবেন ন।। 

কিন্তু বাধ! বাইরের নয়, ভেতরের। তাই? 
প্রবীর .চলে গেলে তিনি খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা 
করলেন “প্রবীর এখনে তোকে বিয়ে করতে চায়। 


না-না। ও কথ! বলে! ন1।” 

“কেন শুনি 1 

'না-না-না ॥ 

ক্ষণ ক্যাপ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি ফেটে পড়লেন 

“তার মানে সেই ডাকাতট। ছাড়া! 

’চুপ-চুপ’ সুজাতা মায়ের মুখ-চেপে ধরল । পরে 
বাইরে গিয়ে ধারে কাছে. কাউকে দেখতে না পেয়ে 
ফিরে এসে নীচুকরে বলল--কার কাছে শুনলে ?” 

'যার কাছেই হোক না, মিথ্যে ত’ নয় 

ভুল, তুমি ভূগ শুনেছ। আর কাউকে বলেছ ?- 

সুমাতার মা নীরব। কিস্তু তার চোখে জল, 
আচল দিয়ে তিনি মুছলেন ৷ | 

'কীাদছ কেন? 

চোখের জল এবার গড়িয়ে পড়ল | ম। বললেন = 

“ও তে হিন্দু নয়, মুসলমান |” 


“তুমিও তো! কোন দিন,.মুললমান .বলে আলাদা 
বিচার করো নি। কোনদিন বমির বলে ডাকো নি, 
বাসব রলেই ডেকে ছ। | 

“তোর! সবাই বলিস তাই ,আ'ম ও বলেছি।” ' 

সুন্সাতা-সাত্বন| দিতে চেষ্টা করল---“নামে কি এসে 
যায় মা, ক্লাবের নাটকে উনি বাসবকুমারের ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন, সবারই খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন 
সেই থেকে সবাই ওঁকে বালব বলেই ডাকে. দাদাও 
বলতেন নামে কিছু এসে যায় না। জীবন নাটকে 
মানুষ তার জীবনের অভিব্যক্তিকে কোন চরিত্র 
ফুটিয়ে তুলতে পারে তার ওপরই: নির্ভর করে .তার 
জীবনের সার্থকতা । 

মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তবু সুজাতা বলতে 
লাগল-_“জীবন নাটকে কে বাসব আর কে বির... 

“মামর! কি এখানে নাটক করতে এসেছি ?” 

‘নাটক নয় ] একটু ভেবে দ্যাখ ত’ 

“অত আমার ভাবনার দরকার নেই। 
স্পষ্ট জানতে চাই তুই--.’ 

না, বলেছি না 

মা'র চোখে আবার জল নামল । 

নুর্জাতা তবু বঙ্গল__“একটা০ কথা. বলে রাখি 
শোন, বাসববাবুর ঠাকুরদা ছিলেন রংপুর জেলার 
এক বামুন পরিবারের ছেলে-*** 

“জানি । একটা খুনের মামলায় আসামী হয়ে 
পালিয়ে আসেন ঢাকায়। এখানে এসে বিধবা 
একটি মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করেন। : সেই ঘরের 
নাতি ও ৷? 


আমি 
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যেন একট! মস্ত সাস্বনার সুযোগ মিলেছে 
এমনিভাবে সুজাতা বলল--এটাই বাঙালী 
মুসলমানদের ইতিহাস। এরা প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত 
হিন্দু। এরা একট! ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে আর 
একট। ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাঙালী জাত 
এদের যায় নি, যাবে ন! 
অনর্থক আলোচনা । সুজাতার মা তবু বললেন 
না” 
“তুই কোঁন--.*? 
“আমি জানলে ত খবর নেব” 
“সত্যি বলছিস ?% 
“সত্যি 1৮ 
 পশ্তবে জেনে রাখ সে এখানেই আছে। 
নিজের চোখে দেখেছি তাকে। 
*কোথায়? 


আমি 


“সেদিন যখন কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে 


যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম কাবলীদের মত পোষাক 
পরে বাসব দাঁড়িয়ে আছে একটা দোকানের সামনে, 
সঙ্গে একটা মেয়ে.” 

মেয়ে? 

হ্যা তবে বাঙালী নয়, এ পাঠানদের মতো 
পোষাক পরা এরকম লম্বা, এরকম স্বাস্থ্য '**, 

একট! কাটা যেন সুজাতার বুকের ভিতর 
বিধল। নতুন নয়, পুরানে|। 

কথাটা একটু খুলে বলতে হয় এখানে । 

এম. এ. পাশ করার পর বাসব যখন সৈম্য- 
বাহিনীতে নাম লেখাল তখন তার বন্ধু মহলে একট! 


বিস্ময়ের টেউ আছড়ে পড়েছিল । নাটক, অভিনয়, 
গল্প আর আড্ড! দিয়ে যার ছাত্র জীবনট। কাটল 
কোনদিন রাজনীতির দিকে ধ্রেষল ন! সে কিন! 
বন্দুক কাধে নিয়ে লড়াই করতে চায়। আর 
পাকিস্থানের লড়াই যে ভারতের সজেই একথাট। 
কাউকে ব্যাখা! করে. বলার দরকার হয় ন! ৷ খানিকটা 
সেই জন্যই সুজাতার মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে ফিরে এসে সে আর তাদের সামনে 
দাড়াবে না। এমনকি স্ুঙ্জাতাও তার' ক্ষোভ চেপে 
রাখতে পারেনি, শ্লেষভরে বপেছিল--“লেখাপড়া 
শিখে এই বিদ্যে হল, শেষটায় চললেন খানদের 
লেঠেল হতে 1» - 

স্থজাতা যে তার এই জীবনযাত্র। পছন্দ করবে 
না, সেট! বানবের অঞ্জানা নয়। সে বলেছিল 
“এছাড়া আর কি করতে পারতাম ! আমার যে 
বিছ্যে তাতে বেশী হলে মফঃস্বলের কোন কলেজে 
মাষ্টারীর জন্য দরখাস্ত কর! চলে । তাও জোটাতে 
হলে আজকাল ধৈর্য ধরে.” সুজাতা বলে 
উঠেছিল “সবাইত ধৈর্য ধরেই থাঁকে, আর ফলও 
পায় 1? 

এবার সে সত্য কথাটাই বলে ফেলেছিগ-__“আমি 
মনে করি ইতিহাস পড়ানোর চেয়ে ইতিহাস রচনা! 
করাতেই বাহাছ্রীট! বেশী । আর সেট! করতে হলে 
যুদ্ধবিষ্ঠাটা জানা থাকা চাই। এবার সেই সুযোগ 
পেয়েছি ৷’ 

কথাটার গভীরে যেতে পারে নি সুঙ্জাতা তাই 
কিঞ্চিৎ বাঁকা স্বরে বলেছিল--'তবে যে এতোদিন 


৪৬৫ বোবা ঢেউ ভাঙলো! 


বন্দুক কীধে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড় ঝাঁপ করলেন 
তাতে কি শেখা হল?’ 

বালব জবাব দিয়েছিল_-'সেখানে কি যুদ্ধ 
শেখায়! সেখানে ওরা শুধু তৃষ্। জাগায়। 
তৃষ্ণা মেটাবার সুযোগ এবার পেয়েছি ।' 

ঠোঁট বাক! করে সুজাতা বলেছিল --তেষ্টা মার 
কারো নেই ? তেষ্টা মেটাতে ক’টা বাঙালীর ছেলে 
যাচ্ছে পশ্চিমাদের মুলুকে ?' 

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাসন বলেছিল --তৃষ্ণ। 
সবার এক রকম নয়। কারো তৃষ্ণা আলোর, কারো 
তৃষ্ণা রসের। এ যে তোমাদের বাগানের একধারে 
পাতাবাহার গাছটি উঠেছে, ওর পাতায় রয়েছে 
আলোর তৃষ্ণ। তাই মিটিয়েই সে বাহারে হয়েছে, 
বাহবা পাচ্ছে । কিন্তু ওর শেকড়ের তৃষ্ণ! সম্পূর্ণ 
আলাদ।__সেটা রসের, হ্যা, সেইজন্যই তাঁকে 
চলে যেতে হয়েছে মাটির নীচে, সকলের অলক্ষ্যে 
গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ॥ 

সেই তৃষ্ণার তাড়নায় জীবনের যে স্তরে সে এসে 
দাড়িয়েছে তা বুঝি তার নিজেরও কল্পনায় ছিল না। 
পশ্চিম পাকিস্থানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রুলিতে যথারীতি 
শিক্ষালাভ করে সে যখন একটু উচ্চস্তরের পদে 
অধিষ্ঠিত তখনই বাঙালী বিদ্বেষের শিকার হতে হল 
তাকে । পাক প্রশাসনে প্রায় সবক্ষেত্রেই এই বিদ্বেষ 
দীর্ঘকাল ধরে দেখে দেখে বাঙালীর অভ্যন্ত। তাই 
এতে সে বিস্মিত হয় নি। কিন্তু বিশেষ ধরণের 
প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠাবার যে তালিকা রচিত 
হল্‌ তার মধ্যে তার নাম থাক! সত্বেও বাঙালীত্বের 


সেই 


অপরাধে যখন সে বাদ পড়ল, তখনই সে বুঝে 
নিয়েছিল এই বাহিনীতে কোনদিনই সে তার প্রতিভা 
বিকাশের সুযোগ পাবে না। পূর্ব বাংলায় তখন 
আঘুবখানের সামরিক মুষ্টি সুদৃঢ়, কোনদিকেই শিথি- 
লতা নেই বাঙালীদের দাবিয়ে রাখবার। শেষ 
পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে সে ও আর ছু'জন বাঙালী 
উপরওয়ালার কাছে পূর্ব বাংলায় তাদের ফেরত 
পাঠাবার জন্য আবেদন জানাতে গেল! সেখানে 
তাঃরা পেল অপমান, কটুক্তি । নীরবে তাও সহ্য 
করেছিল কিন্তু যখন সমগ্র বাঙালী জাতিকে আক্রমণ 
করে সেই অশ্রাবা বাক্য বধিত হতে লাগল তখন এল 
সরব প্রতিবাদ। সঙ্গীরা করলেন প্রতিবাদ । বাদ 
প্রতিবাদের চরমে লড়াই। বাসবের এক সঙ্গীর 
বাহু হ'ল গুলীবিদ্ধ আর বাসবের রিভলভারের 
গুলীতে উপরওয়ালার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল। 

এর পরের ঘটনা আরও বিচিত্র। বাসব ও তার 
একজন সঙ্গী সেখানে দ্রাড়ানো একটি গাড়ী নিয়ে 
পালিয়ে যেতে চেষ্ট। করল। খানিকটা এগিয়েও 
গিয়েছিল এমন সময় জনৈক রক্ষীর গুলী এসে লাগল 
সঙ্গীর বুকে। পলকের জন্য বাসব থমকে গিয়েছিল, 
কিন্তু বুদ্ধিভষ্ট হয় নি। তীর বেগে সে গাড়ী চালিয়ে 
বেরিয়ে এল সেখান থেকে । রাত্রি তখন দ্বিগ্রহর । 
একটানা আর এক প্রহর গাড়ী চালিয়ে সে এসে 
পৌছান কাশ্মীর সীমান্তের কাছে এক পার্বত্য 
উপত্যকায়, একটি ছোট নদীর ধারে । আগের দিন 
প্রবল বর্ষণের ফলে নদী তখন পরিপুর্ণা খরস্রোতা 


৪৬৬ জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


বাসব তার সঙ্গীর শব নামিয়ে একটা ঝোপের নীচে 
সমাধিস্থ করল । গাড়ীটাকে ঠেলে ফেলে দিল সেই 
নদীগর্ভে । তারপর তাকাল উত্তর দিকে। দিগন্ত 
আড়াল করে যে পৰ্বতশ্ৰেণী ঘনকৃষ্ণ বর্ণে আচ্ছাদিত 
হয়ে তার পথ রোধ করে দণ্ডায়মান সেইদিকে | 
স্থানটি, ভার অপরিচিত নয়। বছরখানেক আগে 
এক উত্তরপশ্চিম সীমান্তবাসী পাঠান সতীর্থের সঙ্গে 
একবার এসেছিল। তার বাবা এখানকার বন 
বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী । সতীথটি ছিল 
যেমন হ্দয়বান, তেমনি বুদ্ধিমান। অনেকদিন 
আগেই. সে-বাস্বকে বলেছিল তুমি বাঙালী, এই 
পাঞ্জাবী প্রশাসনের চাপে গুড়িয়ে যাবে। যদি 
বাচতে চাও তবে. যতোশীঅ্র পারে! ফিরে যেয়ো দেশে। 
তার কিছুদিন পরেই একটি দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। 
_ কিন্ত তার ভবিষ্যত বাণীই সেদিন পথ. দেখিয়েছিল 
বাসবকে। পাহাড়ের গায়ে একটি বাড়ীর দরজায় 
সে গিয়ে দড়াল। . সৌভাগ্যক্ৰমে গৃহস্বামী জেগেই 
ছিলেন। বাসবকে ঘরে নিয়ে তিনি খোজ করেন 
সহসা এমনভাবে আগমনের কারণ কি। গুরুতর 
কোন ঘটনা যে ঘটেছে তা বলার দরকার .ছিল না। 
বাসবের ঘর্মাক্ত দেহ, পোষাকে রক্তচিহু,, চোখের 
দৃষ্টিতে ব্যাকুলত! তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর! বাসবও 
কিছু গোপন করে নি সংক্ষেপে ঘটন! ব্যক্ত করে তার 
উপদেশ প্রার্থনা করে এ অবস্থায় তার কর্তব্য কি? 
গৃহন্বামী ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন 
“রাত্রি প্রায় শেষ, যা করতে হয় শীত্র কর! বদি, 
পালিয়ে যেতে, চাও তবে আর. বিলম্ব করা উচিত 


নয়। পাকিস্থানে রাত্রি প্রভাত, হলে আর .একটি, 
সূর্যোদয় দেখা তোমার ভাগ্যে ঘটবে না 1” 

বাসব জানিয়েছিল--তার সঙ্গে ৷ অর্থ সামান্যই 
আছে। যদি তিনি দয়! করে কয়েক শ’ টাকা দেন 
তবে সে আর একবার চেষ্টা করবে, সীমান্ত অতিক্রম, 
করে ভারতে চলে যেতে । তাকে বসিয়ে রেখে 
গৃহস্বামী ভিতর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। একটু পরে 
ফিরে এসে বলেছিলেন _«আমার মেয়ের. কথা, 
তোমার মনে আছে কি? সে তোমার সঙ্গে কথা 
বলতে চায় ৷’ 

বাসব উঠে 'ট্রাড়িয়ে, বলেছিল--‘আমারও মনে 
ইচ্ছা ছিল তীর সঙ্গে দেখা করি। কোথয় তিনি? 

‘সে কিঞ্চিৎ অসুস্থ, তুমিই চলো! তার ঘরে ৷”, 


খানিকটা অপরাধীর মতই নত মস্তকে ঘরে 
প্রবেশ করে বালব গৃহস্বামীর কন্যা আখতারকে 
অভিবাদন করে। এ 

প্রাত্যভিবাদন করে আখতার বলেছিল.- “ভাই, 
সাহেব আমি সব শুনেছি। তুমি অস্থায় কিছু 
করোনি । তোমার ভাগ্যে যে এমন, কিছু ঘটবে তা, 
আমার পরলোকগত ভাই বলেছিলেন-. অনেকদিন, 
আগেই । যাই হোক এখন তুমি কেমন করে যাবে? 
কোথায় যাবে? 

বাসব বলেছিল-_এদিকের পথ ঘাট কিছুই 
আমার জান! নেই। কতোদুরে যে ভারত সীমান্ত, 
তাও.জানি না। তাই ভাবছি পালাতে. চেষ্ট! 
করবো! না । 
ন্‌” আখতার ঞোর দিয়ে বলেছিল এখানে তুমি 


৪৬৭ বোবা টেউ ভাঙলো 


স্তায়বিচার পাবে না। সামরিক শাসন বথেচ্ছাচার 


-- চালিয়েছে দেশে 1 তুমি চেষ্টা করে! পালাতে। 


একটি মানচিত্র এনে গৃহস্বীমী বলেছিলেন “চেয়ে 
দেখ এই পাহাড়, তার পরে সৈন্য ছাউনী, তার পরে 
বনবিভাগের ফাঁড়ি। তারপর পথ চলে গেছে পাক 
“কাশ্মীরের দিকে । এখান থেকে মোট দূরত্ব পর্ধাশ 
মাইলের মত হবে * বীসব জানালা দিয়ে তাকায় 
আকাশের পটে। কিন্তু 'দিগন্ত 'আচ্ছন্ন করে যে 
' পাহাড়টি দাড়িয়ে আছে সেই আবার তার দৃষ্টি 
প্রতিহত করেছিল। আখতারের দিকে চেয়ে সে 
'বলেছিল-_আজ্ি অন্ধকারে যতোটা "পারি “এগিয়ে 
থাকি পরে দিনের আলোয় -*-* 

গৃহন্ামী বলেছিলেন_-'রাত্রি প্রভাত হওয়ার 
একটু পরেই বনদপ্তরের “বড় কর্তা আসবেন ভাই 
“আমার পক্ষে তোমাকে এগিয়ে দেওয়! সম্ভব হবে না। 
তবে যদি দরকার মনে কর আমার একটি কাশ্মীরি 
ভৃত্য “আছে তাকে তোমার সঙ্গে দিতে পারি। 
লোকটি বিশ্বাসী 

আখতার 'আপন্তি করেছিল-_“নে হয় না। 
যতোই বিশ্বাসী হোক: তাঁকে এর মধ্যে জড়ানো 
‘ নিরাপদ নয়। শুধু ওর জন্য নয়, আমাদেরও 
বিপদের সম্ভাবনা আছে তাতে।” একটু থেমে 
আবার জোর 'দিয়ে বলেছিল-_“তোমার গাড়ীটা বের 
করে দাও আমিই ওঁকে কাশ্মীর সীমান্ত পার করে 
'দিয়ে আসি। এখন বের হলে সৃর্যোদয়ের আগেই 
আমি বনবিভাগের আফিসে পৌঁছাতে পারবো ।* 

বাসব'বলেছিল--“কিন্ত আপনি অসুস্থ ।? 


আখতারের চক্ষু উজ্জল হয়ে উঠেছিল, বলেছিল 
--“অন্ুন্থ সামান্য, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে 
চোট পেয়েছি। সে যাই হোক্‌, পাঠান পরিবারে 
আশ্রয় নিয়ে এক বাঙালী ভাই বিপদে পড়বে তা 
কখনো হতে পারে না। বাবা আলমারী থেকে 
তোমার পোষাক বের করে দাও ওঁকে, আর 
গাড়ীটাও বের করে রাখ। আমিও তৈরী হয়ে 
নিই । । 
একটু ইতস্ততঃ করে 'গৃহস্বাসী বলেছিলেন 
বনবিভাগের : কর্মচারীরা প্রায় সকলেই তোমাকে 
চেনে | দরকার হলে তাদের সাহায্যও তুমি পাবে। 
কিন্তু আমার চিন্তা -*- . 

‘ওঁ সামরিক ছাউনীর জন্য ? সে জন্য ভেবে না। 
আমি ওঁকে নিরাপদে নিয়ে যাবে। |” 

গাছের ডালে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পাখী ডেকে 
উঠলে ভার] বেরিয়ে পড়েছিল । 

পরিকল্পনা অনুযায়ী না হলেও সব বাধা বিপত্তি 
অতিক্রম" করে মাস ছুই পরে ফিরে এসে বাঁসব 
জানতে পারে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি গুকতর | 
সামরিক বিভাগ থেকে তাকে পলাতক বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে । ' তার বাবাকে জেলখানায় আটক 
রেখে বাড়ীটা দখল নিয়েছে । আর ছোট ভাইয়ের 
কোন সন্ধান নেই। . 

এই ঘটনার পেছনে পেছনে যে-রটনা! তারই 
খানিকটা আঁচ পেয়েছিলেন সুজাতার মা। 

"একদিন দুপুরের দিকে একটি সরকারী ব্যাঙ্কে 


ডাকাতি হয়। দীর্ঘদেহী এক ' পেশোয়ারী যুবক 


৪৬৮ জয়ন্তী, আখিন ১৩৮০ 


ব্যাঙ্কে ঢুকে রিভলভার তাক করে মাত্র কয়েকটি 
মুহুর্তের মধ্যে তিরিশ হাজ!র টাকা ছিনিয়ে নিয়ে 
যায়। তিনচার দিন পরে সুঙ্গাতার এক বন্ধু এসে 
তাকে জানায় ঘটনার সময় সে স্বয়ং উপস্থিত ছিল 
এবং পেশোয়ারী বেশধারী ব্যক্তিকে তার চিনতে 
কোন অন্ুবিধা হয়নি । তার দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই 
বাসবকুমার । শোনামাত্র সুজাত! প্রতিবাদ করে, 
--‘এমন হীন কর্মে বাসব কখনো যোগ দিতে পারে 
না। প্রাণের দায়ে সে ফেরারী হয়েছে কিন্তু পেটের 
দায়ে পরের অর্থ অপহরণ করবে এ তার কল্পনারও 
অতীত ।" | | ৃ 

প্রত্যক্ষদর্শী নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেনি । 

সে জোর গলায় তার অভিজ্ঞতা বিস্তার করতে 
লাগল, আর সুজাতাও তার মনশ্চক্ষ দিয়ে ঘটনার 
ব্যাখ্যা সাজাতে চেষ্টা করছিল। এই বাদ-প্রতিবাদের 
সময় তাদের কণ্ঠন্বর আর নীচু থাকেনি, উচ্চগ্রামে 
উঠে আড়ালে দড়ানো' সুজাতার মায়ের কানে 
পৌছে দিয়েছিল। যদিও সেই পাঠান কম্তার 
স্বৃতিখানি সুজাতা কিছুতেই ভুলতে পারেনি এবং 
মায়ের মুখে সেই পাঠান কন্যার সঙ্গে বাসবের 
উপস্থিতি তাকে কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত করেছে তৰু সে 

নিজের উপর আস্থা হারায় নি। 

সদ্য বিকশিত বেতন পত্রে যখন রাতের শিশির 
ঝরে পড়ে তখন আকাশের তারার আলোয় সে পায় 
জীবনী শক্তি । আর যখন আকাশঙ্জোড়ী শ্রাবণের 
মেঘ ঝরে অবিরল ধারায় তখন সে মাথা নীচু করে 
কাপে কিন্ত নিজের উপর আস্থা কি হারায় | নিজের 


কাটায় নিজেই, বিদ্ধ হয়ে সে স্বপ্ন দেখে মেঘমুক্ত 
আকাশের | 

সেদিন মায়ের মুখে. বাসবের কলকাতায় 
উপস্থিতির কণ! শুনে সুজাতা কি সিদ্ধান্ত করেছিল 
তা জানতে বেশীদেরী হয় নি। একদিন দুপুরে তিনি 
শুনতে পেলেন স্ুঙ্জাতা তার জোঠার কাছে গিয়ে 
বলছে-_-আমি আবার মেডিকেল কলেজে পড়বো, 
আপনি ব্যবস্থা করে দিন। খরচ পত্রের জন্য আপনি 
ভাববেন না, আমি সুবলকে চিঠি দিয়েছি, সব জমি 
বিক্রী করে এখানে চলে আসতে । 

ডাঃ চৌধুরী জানতেন সুজাতার মা কিছু জমি 
বিক্রী করার চেষ্টায় আছেন। সেই জমি বিক্রী'র 
টাকা দিয়েই মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু আজ 
শুনলেন অন্য সংবাদ ; মেয়ে পড়বে, পড়ার জন্য জমি 
বিক্রী করা হবে এবং সমস্ত জমি বিক্রী করে স্থবলও 
এখানে এসে দাড়াবে । | 

কৃথাট। সঠিক যাচাই করবার জ্রম্য বললেন 

‘তোর মা বলেছিলেন--.* 

বলতে বলতে নুজাতা থেমে গেল, জ্যেঠ!ইমাকে 
ঘরে আসতে দেখে । ডাঃ চৌধুরীর মুখ ভার হল। 
তিনি জানেন দেশের সম্পত্তি রয়েছে স্বজাতার মায়ের 
নামে। জমি বিক্রী করতে তার উপস্থিতি অন- 
স্বীকার্য। তাছাড়। তার স্বার্থে আরও একটা ঘা 
লাগল। অআঅজ্জাতার বাবা বেঁচে থাকতেই কয়েক 
বিঘা জমি ছিল এজম।লী। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর 
পর সে জমি ভাগ বাটোয়ার! করার স্থুবিধা হয় নি। 
দুপক্ষ একমত না হলে সে জমি বিক্রী করা যায় না। 


ত 


এ ৪৬৯  পোবা টেউ ভাঙলো 


শ্বঙ্গাতার বাবার মৃত্যুর পর দেশভাগ হল, তখনো 
সুযোগ পেলেন না। তার পর যার! পূর্ববাংল! ছেড়ে 
ভারতে স্থায়ী বাসিন্দা হল তাদের সম্পত্তি এ সরকার 
দখল নিয়ে জমি বিক্রী বন্ধ করেছেন। এবার 
নুজাতাদের আশ্রয় দিয়ে তিনি আশা করেছিলেন 
এ জমি বিক্রী বা বিলি করা যাবে। এবং সে বিষয়ে 
তার সঙ্গে সুজাতার মায়ের পাকা কথাও হয়ে 
গেছে। এখন কিন! সুজাতা বলছে তার মা ঢাকা 
যাবেন না। অর্থাৎ আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে এরা 
দু'জনেই তার ঘাড়ে চেপে বসলেন । এমন কি 
সুবলকেও ডেকে আন! হচ্ছে । এ 
রি. সুজাতাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন 
তার শ্রী--“কি চায় ও?” ' 

ডাঃ চৌধুরী বক্রন্থরে বললেন-_জ্যেঠার মত 
ওরও ডাক্তার হওয়ার সখ । আমাকে বলছে 
মেডিকেল কলেজে ভতি করে দেবার জন্য | 

-**গর মা বলেছে বুঝি 1! 

জোর গলায় সুঙ্গাতা প্রতিবাদ করল-_-“মা বলেন 
নি, আমিই বলছি। পুর্ব পাকিস্থান থেকে যার! 
চলে আসছে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি দেবে একথ! 
আমি খোজ করে জেনেছি ।? 

কিন্তু বললে কি হবে, মায়ের অমতে যে কোন 
আশ্ররয়প্রার্থী মেয়ে এমন কথা মুখে আনতে সাহস 
_$করেসে কথা বিশ্বাস করবে কো] তিনিও পাল্টা 
বললেন-_“ভালো কথা, পড়তে চায়, পড়াও। তুমি 
জ্যাঠা, তোমার” 

আরও বলতেন কিন্তু চোখে পড়ল দরজার ধারে 

অখিল ৮৯ ৭ ‘ 


এসে দাড়িয়েছেন সুজাতার মা, ইপারায় ডাকছেন 
তাকে। | f 

সুজাত। যখন এ ঘরে এসেছিল তখন তার মা 
ছিলেন নিদ্রিত। আর জ্যেঠাইমা দক্ষিণের 
বারান্দায় মাদুর পেতে সেলাই নিয়ে বাস্ত। ৰেশ 
সুযোগ বুঝেই সে এগিয়েছিল। কিন্তু তার সংসার 
অনভিজ্ঞ মন জানে না যে বন্দী সন্তানের মা কখনো 
ঘুমোন না। ঘুমোলেও তার চোখই ঘুমোয় কান 
ঘুমোয় না। আরও একটি কথা সে জানে নাৰে 
স্থগৃহে অধিষ্িত্রী গৃহিনী যতোই সুক্ষ কর্মে নিযুক্ত 
থাকুন ন! স্থূল জগতের বিন্দুমাত্র স্বপন আশংকায় 
তারও কান দুটি সদা সজাগ থাকে । ডাঃ চৌধুরীর . 
সঙ্গে সুজাতার আলাপ কানে যেতেই ছুদিক থেকে 
ছুক্জনে উঠে এসেছেন। 

মুখোমুখী হয়ে দুচারটে কথা হল তাদের মধ্যে। 
অর্থাৎ সুজাতার মা যা বললেন জোঠাইমা ত! বিশ্বাস 
ত’ করলেন না-ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পল্লবিত করলেন 
স্বামীর কাছে। ফিরে গিয়ে বল্লেন--ওর ম! বলছে 
ডাক্তারী পড়া নাকি ওর আসল উদ্দেশ্য নয়। 

“তবে? | 

‘তবে ওর মা যা বলল তার মানে দাড়ায় কেরাণী 
ফেরাণী নাকি ওর পছন্দ নয় । ও চায় বেশ বড় 
ডাক্তারকে বিয়ে করতে । তাই সোন্জাহ্সুক্জি তোমাকে 
বলতে না পেরে, বলছে ডাক্তারী--- _ 

অমন কথা আমি বলি নি’ বলতে বলতে সুজাতা 
বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । 

এর পর মায়ে-বিয়ে যে পরিস্থিতির স্থষ্টি করল 
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তা কোন আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে অনুকুল বলা চলে না। 
প্রথম দিন সাতেক মা রইলেন অনশনে, তার পরে 
মেয়ে । তারপর মা যখন ফের আহার্য বস্তু মুখে 
তুললেন না, তখন সেও বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। 
তিন দিন পরে মায়ের শব্যাশ্রয়ের সংবাদ পেয়ে মেয়ে 
যখন ফিরে এল তখন মা স্বরে অচেতন । 

এবার স্ুুজাতাকে দাড়াতে হল ডাঃ চৌধুরীর বড় 
ছেলে অরুণের সামনে । সে বলল-_ 

‘এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলি কেন সুজা --, 

কথাটা ঘুরিয়ে ফেলল ন্ুজাতা, বলল তুমি ত 

জানো অরুণদা চাকরীর চেষ্টা ঘরে বসে হয় না, 

বেপরোয়। হয়েই লাগতে হয়| 

“কি চাকরী করবি 2 

“যা পাই’ 

শুধু ঘুরে বেড়ালেই কি ** 

“মুরুববীর জোর যার নেই, বিদ্যেও নেই, তার 
পক্ষে ওছাড়া আর কোন পথ আছে বলে|। দাওন! 
তুমি একট! যোগাড় করে । 

“দিতে পারলে তোকে বলতে হত না। 
আমার কথা তুই যে রকম হস্তে হয়ে” ” 

“তোমার এই চাকরী হওয়ার আগে কি তুমি 
হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করো! নি? 

অরুণ জানে সুজাতার কথায় যুক্তি আছে। এই 
ভাবে সে তার বক্তব্য উপস্থিত করতে পারবে না । 
অথচ নুজ্জাতার ব্যবহার নিয়ে এ পরিবারে যে রকম 
অশান্তির ঘনঘট! দেখা যাচ্ছে তাতে কথাট। না 
বললেও নয়। সে তাই খোলাখুলি বলগল-_ 
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কিন্তু 


& 
, তোর কথা আমি মানি। কিন্তু ইদানীং 
কাকীমার স্বাস্থ্য যেরকম দ্রেত ভেঙ্গে পড়ছে তাতে 
তোর ওদিকে আর একটু নঞ্জর দেওয়া উচিত। ওর 
মনেন অবস্থাটা তুই না বুঝলে কে বুঝবে । ছেলেরা 
বেঁচে থেকেও নেই, তোকে অবলম্বন করেই--*৮ 
তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুজাতা বলল 
“একটা কাজ করতে পারবে, মাকে নিয়ে তুমি ঢাকায় 
যেতে পারলে ! অনেকদিন সুবলকে দেখতে না-পেয়ে 
এ অবস্থা হয়েছে। মাকে তুমি বুঝিয়ে বলো আমার 
জন্য তার এখানে পড়ে থাকার কোন দরকার নেই। 
একটু চিন্তা করে অরুণ বলল--“আমার মনে হয় 
কাকীমার ধারণ! স্থবল ধরা পড়েছে। সেদিন মা, 
কাছে কেঁদে কোদ বলছিলেন...” 
“সে আমি জানি। সেই জন্যই বলছি তুমি মাকে 
নিয়ে যাও। সুবলকে একবার চোখে দেখলেই”*% 
“কিস্ত ধরে! যদি সত্যিই সে.» 
“ধরা পড়ে থাকে ?” 
যা” 
স্থঙ্গাতা জবাব দিতে পারল না । কথাটা সেও 
ভেবেছে। খলিলের নামে এতগুলো! চিঠি দিয়েছে, 
ভাব একটারও জবাব আসে নি। আর সুবল যদি 
জেলের বাইরেই থাকত তবে এতোদিনের মধ্যে একটি 
বারও কি না-এসে পারত ? 
সুজাত! বলল-_যদি দেখ হুবলের কোন গা 
নেই তবে মাকে নিয়ে চলে আসবে। 
অরুণ আবার কথাটা! তুঙগল--আমি কাঁকীমাকে 
বলবো, কিন্ত ততোদিন তুই ওঁকে একটু সেবা যত্ন 
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_ কর। বাবা বলছিলেন কাকীমার হার্টের অবস্থা যেদিন তিনি শুনলেন তাসখন্দ চুক্তির কথা সেই দিন 
ভাল নয়। মানুষের আয়ু, কখন যে কি হয়, বলা তিনি বুঝ নিলেন পূর্ব বাংলার কারাগারের লৌহ 
যায় না। কপাট আর খোলা গেলনা । বার ছুই স্ুবলকে 

অরুণের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। বোগী ডেকে তিনি চলে গেলেন সেই দেশে, যে-দেশ কেউ 
দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে লাগল ভাগ করতে পারে নাঁ। | 
পাকভারত যুদ্ধ। একুশ দিন কান পেতে থেকে (ক্রমশঃ) 








The West Bengal Small Industries Corporation Ltd. 
(A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING ) 
45, GANESH CHANDRA AVENUE, (2nd Floor) 7 
০4106077275, 

The West Bengal Small Industries Corporation Ltd. assists the edu- 

cated unemployed persons with indigenous machineries of small value on 
+ hire purchase basis to set up new units. 

The National Small Industries Corporation Ltd. (A Govt. of India 
Undertaking ), Regional Office : 20, British Indian Street ( 7th Aoor ), Cal- 
cutta-1 proposes to supply machinery items worth Rs. 70 crores .to over 
15,000 small units during the Five Year Plan. It has also plans to supply . 

A machineries worth Rs, 25 crores to the existing units with a view to moder- 
0150 these units by replacement of obsolete items of machinery. | 
Small entrepreneurs in West Bengal should take full advantage of this 


* scheme. 
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[৮ ২ সম্পাদকীয়__[ ৪২৮ পৃষ্ঠার পর ] 
ট্যাঙ্ক ঘায়েল করে দেয়। আমেরিকাও তার পোষ্য 
ইসরায়েলের সমরান্ত্র ও বিমানের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে 
পিছিয়ে থাকে নাই, যদিও ১২ইঅক্টোবরের পর। ভার! 
৫০০০ টন সামরিক সরঞ্জাম-ফ্যাপ্টম জেট বিমানসহ 
- ইসরায়েলে পৌছাতে সুরু করে এবং আমেরিকা 
ভূমধ্যসাগরের ষষ্ঠ নৌবহরে দুইটি হেলিকপ্টারবাহী 
জাহাজ, প্রতিটিতে ১৮০০ নৌসেনাসহ, দুইটি 
“ যুদ্ধজাহাজ, বিমানে বাহিত সরবরাহ তদারকীর জদ্য 
৫০ জন বিমানসেনা প্রেরণ করে। ছুই মুরুববীর 
অগ্তরপ্রেরণের প্রতিযোগিতার উত্তাপে যেমন উত্তপ্ত 
সিনাই মরুভূমি তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দুই. পক্ষেরই 
নবতম জটিল অন্ত্রপরীক্ষার সুযোগ দিয়েছে, তেমনি 
কুটনৈতিক স্তরেও উত্তাপ জমে উঠেছিল । এই 
উত্তাপের ঝটকায় দুই বৃহৎ শক্তিরdentente— 
অর্থাৎ শাস্তি প্রচেষ্টা পুড়ে না ছাই হয়ে যায়, সেই 


উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পরামর্শদাতা - 


লেয়ার্ড বললেন, সোভিয়েতের আচরণ দেখে তো 
মনে হয় না কোনো শাস্তির প্রচেষ্টা রয়েছে £ “the 
only manner in which dentente can he 
proven is by deeds not words, and 


the not been 


Soviet Union has 
performing as if dentente were here,” 
সোভিয়েত রুশের প্রধানমন্ত্রীর উত্তর এলে! £ দী!তাত- 
বিরোধীরা ঠাণ্ডা লড়াই ফিরিয়ে আনতে চাইছে: 
“the opponents of dentete are trying 


to revive the cold war and cause 


mistrust by exploiting the hostilities 
in the Middle East.» 

এই কুটনৈতিক বাক্যুদ্ধের আড়ালে ছুই পক্ষই 
তাদের পোষ্যদের সাবাসী দিয়ে গেছে। সোভিয়েত, 
রুশের আশা আরবদের জয়ে তার দৃঢ়মুল প্রভাব 
মধ্যপ্রাচো এই ভৌগোলিক-রা্রনৈতিক তৈলপ্রধান 
অঞ্চলে প্রাধান্য পাবে ॥। আমেরিকার লক্ষ্যও তাই । 
যুদ্ধের গোড়ায়, আরবদের অগ্রগতিতে যুদ্ধবন্ধের জন্তা 
৮ই অক্টোবর ত্রেঞ্জনেভের সাহায্য চেয়ে নিক্সন বার্থ 
হন | কারণ সোভিয়েত রুশ সে-সময় আরবদের জয়ের 
স্বপ্ন দেখছিলেন । কিন্তু ১৫ই অক্টোবর অপূর্ব সামরিক 
দক্ষতার সঙ্গে ইসরাইলীয় সেনাবাহিনী নুয়েজের : 
পশ্চিম তীরে পৌছাবাঁর পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলে। | 
শান্তিস্থাপনের উদ্যোগে সোভিয়েত রুশের ত্রস্ততা 
এবং ব্যস্ততা দেখা গেলো, কি জানি যদি ১৯৬৭র 


. পুনরাবৃত্তি হয়! অবারিত রুশ সাহায্য সত্বেও যদি 


আরববাহিনী পর্যুদস্ত হয়! এই আশঙ্কার কারণও 
ছিল, কারণ ইসরায়েল বাহিনী মিশরীয় বাহিনীকে 


. ছুইভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে! পশ্চিম তীরে 


সাম-৬ ক্ষেপণাস্ত্রথলি ধ্বংস করে ফেলেছে এবং 
সুয়েজের পূর্বতীরে এক লক্ষ মিশরীয় বাহিনীকে 
সমরাস্ত্র সমেত ঘিরে ফেলবার আঁশঙ্ক। রয়েছে। 
যুদ্ধের এই মোড় ফিরবাব পরই সোভিয়েত রুশের 


সম্বিৎ ফিরে আসে। সে-সময় মস্কৌতে, উপস্থিত 


ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর কাছে অকস্মাৎ বিদায় নিয়ে 
কোসিগিন গোপনে কায়রো উপস্থিত হয়ে, তিনদিনে , 
পাঁচবার মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাতের সঙ্গে বৈঠক 
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, করে যুদ্ধ-বিরতিতে তাঁকে সম্মত করিয়ে ১৯শে 
মস্কোতে ফিরে যান। লাদাতও ১৬ই অক্টোবর 
মিশরীয় পার্লামেন্টে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত ঘোষণা করে 
বলেন 2 “We wish to tell the Israelis that 
we donot call for their annihilation”— 
‘ইসরায়েলের উচ্ছেদ আমরা চাই না” । প্রায় 
সমসময়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সেনেগালের 
রাষ্ট্রপর্তিকে বলেন “ইসরায়েল দ্রখল-কর! আরব- 
ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে আসবে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার 
প্র--অবশ্য সুনিশ্চিত এবং সুচিহ্নিত সীমানা 
পেলেই’_ ‘provided she obtained sure 
and recognised frontiers” 

ঘটনার মোড় আরও ঘুরে গেলো । ইসরায়েলী- 
বাহিনী নুয়েজের পশ্চিম তীরে অগ্রসর হয়ে কায়রোর 
প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পৌছে গেছে, তার 
১২,০০০ সেনাবাহিনী ও ৩০০ ট্যাঙ্ক নিয়ে। 
সোভিয়েত রুশ নেতা ব্রেজনেভের সুরও নেমে 
গেছে ইসরাইলী বাহিনীর এই ক্রেতগতি লক্ষ্য করে। 
মস্কৌতে আবার বৃহত্শক্তিবর্গের শাস্তির-_:16760706 
কুন শোনা গেলো ব্রেজনেভের কে £ 
Dentente and better relations between 
the two social systems is still the 
cornerstone of Soviet foreign policy.” 
মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ বিশ্ব-উত্তেজন1 নিরসনে অন্তরায় হতে 
দেওয়া হবে ন!’ — “disrupt the more impor- 
tant policy of easing world tension.” 


তারপরই যুক্ধবন্ধের আলোচনার জন্য ব্রে্নেভের 


উৎকন্তিত আমন্ত্রণ কিসিংগারের কাছে এসে 
পৌঁছালো। আমেরিকার সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের 
নেতা মাইক ম্যান্সফিল্ডের ভাষায় ব্রে্নেভের 
উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। ক্রেমলিন চাইছে কয়েকদিন 
নয়, কয়েক ঘণ্টার. মধ্যে যেন. কিসিংগার মক্ষৌতে 
উপস্থিত হন 2 
in a matter of days ‘but that he come 


“not that Kissinger come 


there in a matter of hours.» 

- ব্ৰেজ্জনেভ ও কিসিংগারের আলোচন! থেকে 
যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাবটি রূপ নিয়েছে, সেটি রচনায় 
নিরাপত্তা পরিষদের কিন্বা পশ্চিমী ন্যাটো গোষ্ঠির 
অন্য কোনো রাষ্ট্রের মতামত নেওয়া হয় নাই । ছুই 
বৃহত্শক্তি তাদের পারম্পরিক সংঘাত থেকে দীতাত- 


প্রচেষ্টা বাঁচাতে প্রস্তাবটি নিরাপত্বাপরিষদের 
উপর এবং আমেরিকা তার পশ্চিমী মিত্রদের 
ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে 


বলা হল (১) ২২শে অক্টোবর বেলা ' ১০২০. 
মিঃ (ভারতীয় সময় ) বিভিন্ন পক্ষের সৈম্তদল সেই 
সময়কার অবস্থান-ভূমিতে যুদ্ধবিরতি করবে (২) 
বিভিন্ন পক্ষ যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরে সর্বতোভাবে 
১৯৬৭-এর ২৪২নঃ প্রস্তাব কার্যকর করতে সুরু 
করবে (৩) যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই সমসময়ে 
উপযুক্ত তত্বাবধানে প্রতিপক্ষসযূহ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী 
শান্তির জন্য আপোষ আালোচনা নুরু করবে। এই 
প্রস্তাব ১৯৬৭-এর প্রস্তাবের চাইতে র্যাশক। কারণ 
এই প্রস্তাবে ১৯৬৭-এর ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের 
সর্বতোমুখী রূপায়ণ এবং স্থায়ী শাস্তির জন্য আপোষ 
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আলোচনা একই সঙ্গে করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
আরবদের সঙ্গে সায় দিয়ে এযাবৎ সোভিয়েত 
রুশও ১৯৬৭-এর প্রস্তাবের 'দখলীকৃত আরব 
এলাকা” মুক্ত করবার সর্তকে অগ্রাধিকার দিয়ে 
এসেছে ।' এমন কি কায়রোতে কোঁলিগিন সাদাতের 
সঙ্গে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে 
এনেছিলেন তাতেও ১৯৬৭-এর প্রস্তাবের 'দখলীকৃত 
আরব এলাকা’র মুক্তির অগ্রাধিকারকে ‘with 
minor modifications’ সংশোধিত করে এনে- 
ছিলেন। ব্রেঞ্রনেভ: যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তার 
চাইতেও সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন “দখলীকৃত 
এলাকা*র মুক্তিকে স্থায়ী শাস্তির আলোচনার 
ারস্তের সর্তাধীন করে| | 
যুদ্ধ-বিরতি কতটা! স্থায়ী হবে সে প্রশ্ন ইতিমধ্যে 
দেখা দিয়েছে । ইসরায়েল অবিলম্বে যুদ্ধবন্দী 
বিনিময় দাবী করেছে। 'দখলীকৃত অঞ্চল মুক্ত” ন! 
করলে মারবর! তাতে রাজী নয়। গত ২৮শে 
অক্টোবর রাষ্্রদজ্ঘের যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষকদের 
তদারকে ইসরায়েল ও মিশরের প্রবীণ সামরিক 
অফিসারেরা সতের বছরের মধ্যে এই প্রথম 
মুখোমুখি বৈঠক করেছে।. সাদাত বৈদেশিক 
সাংবাদিকদের ৩১শে অক্টোবর জানিয়ে দিয়েছেন 
মিশর ইসরায়েল সঙ্গে আর সরাসরি বৈঠক করবে 
না। ২২শে অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির অবস্থান নিয়েও 
মিশর ও ইসরায়েলের বিরোধ বেধেছে । যুদ্ধবিরতির 
সময়ের অবস্থান নিয়ে বিরোধের উত্তাপ ছুই বৃহৎ 
শক্তিদের কিভাবে প্রভাবিত করবে; তার উপর নির্ভর 
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করবে হুদ্ধবিরতির আসন্ন ভবিষ্যৎ । তাছাড়া 
বহু আরব রাষ্ট্র, মিশরের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মতি, হয় 
গ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে নাই, না হয়তো তো! 
বিরোধিতা করেছে। সুতরাং আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠি আর 


এক দফা সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, যদি 


তাদের এই প্রবণতার অনুকুল আন্তর্জাতিক পরিবেশ 
তৈরী হয়। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবার ইসরায়েল 
একেবারে বন্ধুহীন_- একমাত্র যুক্তরাষ্্ী ছাড়া । 
যুক্তরাষ্ট্র যদি সোভিয়েতের সঙ্গে শাস্তির সেতুবন্ধনের 
নীতির খাতিরে ইসরায়েলের ন্যায্য স্বার্থকে বর্জন 
করে__তবে ভিন্ন কথা। অবশ্যি আমেরিকাও জানে 
যে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত স্বার্থের দৃঢপ্রতিষ্ঠায় 
কমুুনিষ্ট শক্তি প্রভাব বিস্তার করে পারস্য 
উপসাপরের তৈল সম্পন্দ ও ভারত মহাসাগরে, 'এমন 
কি মধ্য প্রাচ্য তার একমাত্র অকৃত্রিম সুহৃদ ইরাণকে 
সোভিয়েতের চাপের মুখে ঠেলে দেবে। চীন 
যুদ্ধবিরতির তীত্র সমালোচনায় ছুই বৃহৎ শক্তির 


মধ্যপ্রাচ্যে 'যোগসাজস'-এর উল্লেখ করে যুদ্ধবিরতি 


থেকে শান্তিতে উত্তরণ সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ 
করেছে। চীনও মধ্য প্রাচো সোভিয়েতের বহু 
বিস্তৃত প্রভাব বরদাস্ত করতে চাইবেন! । মধ্যপ্রাচোর 
ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তার তৈল 
সম্পদ বুহৎ শক্কিবর্গের টানাপোড়েনের বৃহত্তম 
সংগ্রামভূমি হয়ে দাড়াবে । 

আরব রাষ্ট্র্থলি এই যুদ্ধে তৈল সম্পদের চাপে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুয়োরোপের এবং এশিয়ার রাষ্ট্র- 
গুলির উপর মারাত্মক চাপ স্থষ্টি করেছে, যদিও 
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৪8৭৫. সম্পাদকীয় 
তাদের আশু লক্ষ্য আমেরিকা । 
রাষ্র কুআইতে মিলিত হয়ে আমেরিকায় তেল 
রপ্তানী বন্ধ করে প্রতিমাসে উৎপাদন শতকরা 
পাঁচভাগ হাসের সিদ্ধান্ত নেন। বোনো কোনো 
আরব রাষ্ট্র যুক্তরাষ্্ীসমেত হল্যাণ্ডেও তেল 
রপ্তানি বন্ধ করেছে। সাউদী আরব পুধিবীর 
বৃহত্তম তেল উৎপাদক। আমেরিকার তেলের 
চাহিদার শতকরা ৬ ভাগ এই অঞ্চলের (তেলের 
যোগানে মেটাতে হয়। আমেরিকা দৈনিক ৮৭ লক্ষ 
পিপা তেল আমদানী করে। প্রতিবছর এই চাহিদার 
পরিমাণ দৈনিক ১৫ লক্ষ পিপা পরিমাণ বাড়ছে, 
১৯৮০তে তার আমদানী প্রয়োজন হতে পারে 
দৈনিক এক কোটি ৪০ লক্ষ পিপা। তাই আশু 
আমেরিকার তেলের খুব টান পড়বে না। পারস্ত 
উপসাগরের পাঁচটি দেশ অশোধিত তেলের দাম 
বাড়িয়েছে। অবশ্য তেল রপ্তানি বন্ধ নির্ভর করবে 
তাদের দৃষ্টিতে কোন দেশ আরবদের বন্ধু অথবা 
তাদের শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীল । 

পশ্চিমী দেশগুলির শতকরা ৭২ ভাগ তেল এবং 
জাপানের শতকরা ৮২ ভাগ তৈল মধ্য প্রাচ্য থেকে 
আমদানী করতে হয়। তাই ব্রিটন, ফ্রান্স, জার্মানী 
সমেত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হয় প্রত্যক্ষভাবে আরবের 
পক্ষ নিয়েছে, না হয়তো ‘আরবতোষক’ নিরপেক্ষতা 
নীতি (‘pro-Arab neutrality’) গ্রহণ করেছে, 


জাপান আরবদের খুশী রাখতে ব্স্ত। ইউরোপীয়, 


দেশগুলিতে ৬০ থেকে ৯০ দিনের তেল মজুত আছে 
এবং সমুদ্র পথে ৩০ দিনের তেল রয়েছে। স্ুৃতমাং 


দশটি আরব ' 


তাদের আতঙ্ক হয়ে গেছে আসন্ন শীতে তারা জমে 
বরফ হয়ে যাবে। 
সাউদী হারবদের-তেল রপ্তানি হাস পরিকল্পনার 
বাইরে ব্রিটেন, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া সমেত 
নয়টি দেশ স্থান পেলেও ভারতবর্ষ স্থান পায় 
নাই। অথচ, ভারত সরকার প্রগলভতার সঙ্গে 
ইসরায়েলকে এই যুদ্ধে আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত 
করে বাস্তবতধ্যের অপলাপ করতে কুঠা বোধ করে 
নাই | ১৯৬৭-র যুদ্ধের পর তৎকালীন ভারতীয় 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন 
জানিয়ে অনুরূপ প্রগলভ উক্তি করে বলেছিলেন: 
“The creation of Israel has given rise 
to tension between Israel and Arab 
countries.” অর্থাৎ ইস্রায়েলের জন্মই আরব 
রাষ্ট্রসমূহ ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধের কারণ। 
রাষ্ট্রসক্কের উদ্যোগে যার জন্ম, বৃহৎশক্তি এবং 
ভারতবর্ষও যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই রাষ্ট্রের 
উন্ভবকে মধ্যপ্রাচোর সঙ্কটের জন্য দায়ী করাতে 
প্রভগলতার পরিচয় থাকলেও নন্‌-এলাইমেণ্টের স্বাক্ষর 
এই ধরণের উক্তিতে নাই | বর্তমান যুদ্ধের পরের 
উক্তিতেও নাই | তার কারণ কি? আরবতোষণের 
সেতু দ্বিয়ে সোভিয়েত তোষণ? না ভারতের 
মুসলীম ভোটারদের তোষণ, বিশেষভাবে উত্তর 
প্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে যখন তাদের ভোটে 
জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে? 

নিক্সনের সাধের ‘Year of Europe’— 
১৯৭৩ কে আমেরিকার কাছে ইউরোপের বছর গড়ে 


৪৭৬ জয়ঞ্জী, আশ্বিন ১৩৮০ 
তুলবার পরিকল্পনা সুয়েজ খালের যুদ্ধ-বিরতি 
সীমারেখায় বালুগাপা পড়েছে। আমেরিকার 
হাটোর শরিকেরা এবার মধ্য-প্রাচ্যের তেলের 
আতঙ্কে আমেরিকাকে একেবারে একঘরে করে 
ফেলেছে। এদিক থেকে ইউরোপে রাশিয়াসমেত 
তার তাবেদার ওয়ারশ চুক্তির দেশগুলি তামাসা 
দেখছে এবং ন্যাটো দেশগুলির এই বিচ্ছিন্নতা মধ্য- 
ইউরোপে সেনাবাহিনী হাসের প্রশ্নে সোভিয়েত 
রুশের দিকে ভারসাম্য বৃদ্ধি করবে। জার্নান বন্দর 
দিয়ে ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহে জার্মান সরকার বাধা 
দেবার পর এই প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। 
কারণ ইউরোপে মোতায়েন তিন লক্ষ মাক্কিণী সেনা- 
বাহিনীর বেশীর ভাগই জার্মানীভে অবস্থান করছে! 
সুতরাং, বিশেষভাবে জার্মানীর এবং ইউরোপের 
অন্যান্ত ন্যাটো! শরিকদের আচরণে ইয়োরোপের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে মাকিণের অনাগ্রহের দরুণ যদি 
মধ্য ইউরোপ থেকে মাঞ্কিনী সেনাবাহিনী বেশী 
সংখ্যায় আমেরিকা স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়, সে-ক্ষেত্রে 
জার্মানীর কল্যাণ হবে না । মধ্যপ্রাচোর যুদ্ধে, তৈল 
রাজনীতির চাপে পশ্চিমীদের স্বার্থের স্ববিরোধিত। 
প্রকট হয়ে উঠেছে। 

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পঞ্চম অঙ্কে পৌঁছালে, তার 
ভবিষ্যৎ কি তা নির্ণয় করা সহজ নয়। ইসরায়েল যদি 
আন্তজাতিক জগতে কোণঠাসা হয়, তবে কষ্টসহিষ্ণু 


কর্মঠ ও নিয়মামুবর্তা এবং আধুনিক সমরায়োজনে 
শিক্ষিত এই রাষ্ট্র মরিয়। হয়ে লড়াই করবে। ফরাসী 
Institute of Defence 5690198-এর প্রধান 


জেনারেল জর্জ বুইস (813) যুদ্ধ চলাকালীন বলেন 
ইসরায়েলের হিরোসিমা-জাতীয় বোমা থাকলেও ত 
মধ্য প্রাচোব জন্য মারাত্মক : “Even if Isreal has 
a small Hiroshima-type bomb-which is 
regarded a chickenfeed by the nucear 
powers today—it is still terrifying for 
the Middle East.» সুতরাং আর এক দফা 
সংঘাতে এই সন্তাবন! উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

‘চীন আরবদের সৰতোভাবে সমর্থন করলেও 
মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েতের, প্রভাব বিস্তারে সাধ্যমন্ত বাধা 
দেবে। সেই বাধ! কোন পথে রূপ নেবে তা অনির্ণেয়। 
আমেরিকা! তো! বাধ! দেবেই। স্থুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে 
পঞ্চম অঙ্কের সঙ্কট সনিবারধধভাবে বিশ্বসঙ্কটে গড়িয়ে 
পড়বে । . 

এই সঙ্কট উত্তরণে আরব ও ইসরায়েলের প্রাথমিক 
দায়িত্ব রয়েছে । বর্তমান যুদ্ধে আরবদের হ্ৃসম্মান 
তারা ফিরে পেয়েছে, সুতরাং এগিয়ে এসে তাদের 
ইসরায়েলের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করা কর্তব্য । 
ইস্রায়েলেরও আরবদের দখলকৃত জমি ছেড়ে দিয়ে 


স্বীকৃত সীমানায় ফিরে এসে আর একটি সর্বাত্মক ' 


সন্কটের রক্তমোঙ্ষণ থেকে বিশ্বকে মুক্তি দেওয়া উচিত । 
প্যালেষ্টানিয়দের সমস্যার মীমাংসার দায়িত্ব রাট্রসঙ্তবকে 
নিতে হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এবং মানবিক 
প্রবণতা নিয়ে এই কঠিন সমস্যার মীমাংসায় অগ্রসর 
হোতে হবে _অন্ধ স্তাবকতা, নিছক আরবতোষণে তা! 
হবেনা । আরবদেন তৈল সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ-_ 
এই সম্পদ দিয়ে ভয় দেখিয়ে স্বার্থসাধন করবার 
তুবুদ্ধি তাদের স্বন্ধে চেপে বসলে তারা পরিণামে 
নিজেদের এবং বিশ্বের সর্বনাশ ডেকে আনবে । 
মধ্যপ্রাচ্যে কী শুভবুদ্ধির উদয় হবে? 
- "৩১ শে অক্টোবর, ১৯৭৩ 


০্রন্টাতগ্ল প্রক্তিগ্াক্রী-সস্পাতিককা 


ন্িগ্রন্লী তেমশ্পন্নে্রী শীলা ল্লান্মেল্ল 
৭8-তম জন্মদিন উদ্যাপন 


৯৯৭৩-এর ২র! অক্টোবর, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 
নয়টায় কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে জয়ন্তীর প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ৭৪-তম 
জন্মজয়ন্তী উদঘাপিত হয়। এই শমুষ্ঠান জয়গ্রীর 
পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আয়োজিত হয়েছিল । 
' অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা! হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি জ্ীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র । 

বিপ্লবী দেশনেত্রীর বহু সহকর্মী- ও গুগগ্রাহীর 
উপস্থিতিতে একটি ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানের 
কাজ আরম্ভ হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে 'জয়প্তী'র 
সম্পাদক সুনীল দাস বলেন £ অধিকাংশ মানুষের 
জীবন সমকালেই নিঃশেষিত হয়ে ষাঁয়। সমকালকে 
অতিক্রম করে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন 
এমন ব্যক্তিত্ব বিরল । লীলা! রায় সেই বিরল ব্যক্তিত্বের 
অন্ততম | কবিগুরু রবীন্দ্রনাণ দেশনেত্রীর প্রথমবার 
কারামুক্তির পর তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন 
“পশ্তণক্তির উধের্বে জয়ী হোক তোমার আত্মার 
{ শক্তি” দেই আত্মার শক্তির বলেই তিনি সারা- 
জীবনের বিপ্লব-সাধনার পথে সকল অন্তরায় প্রতিহত 
করেছিজেন। তাই সমকালের দিগন্ত অতিক্রম করে 


আশ্বিন ?: ০-৮ 


ইতিহাসের দিগন্তে যেমন সন্গ্যাসী-যোদ্ধা স্বামী 
বিবেকানন্দের উত্ত4সাধকরূপে যোদ্ধা-সম্্যালী নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র উদ্ভাসিত . হয়ে রয়েছেন, তেমনি ভাস্বর 
হয়ে থাকবেন শিখাময়ী ভগিনী নিবেদিতার পর 
শিখাময়ী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়। 

ডঃ ফুলরেণু গুহ শ্রন্ধার্থয নিবেদন করে বলেন ২ 
যে-সময় লীলাদি এক ব্যাপক ভিত্তিতে নারীদের 
জীবন আলোকিত করবার সংগ্রাম সুরু করেছিলেন, 
ভাবলে অবাক হতে হয়। 'দীপালি সঙ্ঞে'র নেত্রী 
লীলা নাগ অতিঅল্পলময়ের মধ্যেই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন । | 

শ্রীদিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এম্‌ পি বলেনঃ 
লীলাদির ব্যত্তিত্বে সকল রকম গুণের অপূর্ব সমাবেশ. 
হয়েছিলো । তিনি ছিলেন এককন নিন্ার্থ মহংলোক 
বা ‘বড়লোক’ । 

অধ্যাপক সমর গুহ এম্‌ পি বলেনঃ বিপ্লবী 
দেশনেত্রী ছিলেন আদর্শের প্রতিভু। যে কথ! বলা, 
নিজের জীবনে স্তুপ তা আচরণ করা, এক অসামান্ত 
চারিত্রাশক্তির পরিচয় বহন করে। লীলা রায় 
ছিলেন এই প্রবল চারিত্রাশক্তির অধিকারী, যা! চুম্বকের 


জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০ 


মত তাঁর অগণিত সহকর্মী অমুগামীদের আকর্ষণ করে 
রেখেছে । বর্তমান চারিত্র্য-সন্কটের দিনে তাই তার 
জীবন ওঁজ্জল্যে প্রদীপ্ত। 

সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন ঃ 
ছাত্রীজীবন থেকেই বিপ্লবী দেশনেত্রী তার আগামী 
দিনের প্রতিভার ইসারা দিয়ে গেছেন। ছাত্রী 
জীবনে লীলা নাগ ভার পিতাকে লেখেন “আমার 
উদ্দেশ্য নয় লোকের প্রিয় হওয়া, কিন্তু খাঁটি হওয়া ।* 
আবার পরিণত বয়সেও তাকে বলতে শোনা গেছে 
“আর দশজনের মত চলিনা নিজের নীতিতে 
অবিচলিত থাকবার মত দৃঢ়ত। আমার কাছে এবং 
শেষদিন পর্যন্ত থাকবে। সভাপতি দেশনেত্রীর 


৪৭৮ 


জীবনের বিভিন্ন সময়ে কিভাবে ভিনি ও বিপ্লবী নেতা 
অনিল রায় স্ুভাষচন্স্রের পাশে দাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন তার উল্লেখ 
করে বর্তমান চরিব্রসন্কটেব দিনে এই অনন্ত বিপ্লবী 
দেশনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার্থয অর্পণ করেন। 

সভায় উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক হরিপদ 
চক্রবর্তী এবং নেতাঞ্জীর এককালীন সহকর্মী 
শ্রীসীতারাম সাকসেরিয়াও বিপ্লবী দেশনেত্রীর প্রতি 
শ্রদ্ধানিবেদন করেন । 

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অনিতা 


সরকার, শ্রীমতী পায়না রায় চৌধুরী ও রমনী দীপিকা ২. 


রায়। 


২*৯বি। বিধান ফলি-৬-সরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 





স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর তিরোধান 


সর্বত্যাগী সন্গাসী, সত্যত্রষ্ট। দার্শনিক, তান্ত্রিক 
সাধনার নিগুঢ় তত্বের অন্যতম শক্তিশালী অধিকারী 
স্বামা প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী চুরানববই বছর বয়সে 
গত ২০ অক্টোবর মহাপ্রস্থান করেছেন। এই তব্দর্শী 
মহাপুরুষের তিরোধানে, ভারতবর্ষের অধ্যাত্মঞ্জীবনে 
অপূরণীয় রিক্ততার স্থাক্ষর ভারতীয়ন্বে প্রত্যয়ী 
প্রতিটি মানুষকে, বেদনার্ত করে তুলবে । 

শতবর্ষমুখী আত্মসমাহিত, স্থিতধী এই জ্ঞানতাপস 
সার জীবনের ধন্থ-বিচিত্র তরজাঘাতের মধ্যে বাল্য- 
কাল থেকেই অনন্তের দিব্য হাতছানি দেখে নিজের 
পথ কেটে নিয়েছেন। সেদিনকার জনজীবনে 
স্থপরি চত গ্রমধনাথ মুখোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগদান করেছেন, দিগন্ত প্রনারী অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা করেছেন, শ্রীঅরবিন্দর সহযোগীরূপে 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদ পরিচালনা করেছেন, কারাবরণ 
করেছেন, প্রখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদনা 
করেছেন কিন্তু সত্যের অমুসন্ধিংস! তার কর্মজীবনেই 
নিঃশেষিত হোলো না। তিনি কর্মব্যস্ততার ভূমি 
থেকে অধ্যাত্ুচেতনার রাজ্যে প্রবেশ করলেন। 
আপন অন্তরে অনন্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রৌঢ়ত্বে 
পদার্পণ করে সিদ্ধতাপস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 

তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং সন্ত্যোপলন্কির 
স্বাক্ষরে আকীর্ণ হয়ে আছে ইংরাজী ও বাংলায় রচিত 
তার গ্রন্থাবলীগুলি। ছয় খণ্ডে মহাগ্রন্থ 'জপসুত্রম” 
ভার অক্ষয়কীত্ি। সাম্প্রতিককালে তার রচিত 
লাধনতত্ব বিষয়ক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ “বিচিত্রা 
শ্লোকমঞ্জরী”র নিবেদনে তার এক অন্যতম! অনুগামী 
ভার জীবনমালেখ্য অঙ্কন উপলক্ষ্যে 'জনসৃত্রম* সম্বন্ধে 
লিখেছেন £ “জনসূত্রম স্বামিজীর বিস্ময় স্থষ্টি_যদিও 
ইহা জপকে কেন্দ্র করেই, তবু ব্যক্তিগত জীবনে 
নানাতুমিতে নানারূপ -- সমস্তার সমাধান এতে 


'বিচারপতি স্যার জন 


‘বিচার 


সন্গিবেশিতে হয়েছে। স্বমিঙ্জী ভার আত্মামুভূতি 
থেকে জগতের খবরই শুধু দেননি; এই ধূলার 
জগতের মাটির মানুষের খবরও তিনি . দিয়েছেন ; 
তাই যেন সত্যকার আধ্যাত্মিকতার একটা পূর্ণচিত্ররূপ 
প্রকাশিত হয়েছে ।” 


তন্্শান্ত্রে সুপণ্ডিত কলিকাতা হাইকোর্টের 
উড্‌রফকে - তন্ত্রশান্ত 
আলোচনায় স্বামিজী উদ্ধ দ্ধ করেন। উড্রফ 
তার রচনায় এই খণ স্বীকার করে গেছেন। 
স্বামিত্জী তার সত্যোপলন্ধি নিয়ে গিরিশৃঙ্গের 
একান্ত জীবনযাপন করেন নাই। শুধু বুদ্ধি 
নয়, বোধিদ্বার যে অধ্যাত্মচতনায় 
অবগাহন করেছেন, তার পরিণত ফল সাধারণের 
সমতলে সহঞ্বোধ্যভাবে, তার নানা রচনার মধ্য 
দিয়ে পৌছে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে 
ভারতীয় চিন্তাধারার সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তিনি 
এ-কাজে ব্রতী হয়েছেন। 

“জয়ী তার স্নেহধন্য হয়েছে । তীর নানা রচনা 
প্রকাশের যে সুযোগ “জয়শ্রী পেয়েছে, তা 'জয়গ্রী'র 
কাছে দুর্লভ সম্পদ হয়ে থাকবে । আমরা এই 


ক্রান্তদ্া খষর স্মৃতির প্রতি সম্রদ্ধ প্রণতি জানাচ্ছি। 


জয়শ্ী'তে প্রকাশিত 'আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধের 
পুস্তকের ভূমিকায় স্বামীজি লিখেছেন “যাহ! 
অসম্দিপ্ধ সত্য সেই সত্যের জয় হোক” । স্বামিসীর 
এই জীবনবাণী আকাশে-বাতাসে অন্ুরণিত হৌক-_ 
এই প্রার্থন। জানাই । 

এই সংখ্যায় স্বামিজীর প্রতি অধ্যাপক ত্রিপুরা- 
শঙ্কর সেনশান্ত্রীর শ্রন্ধার্থ প্রকাশিত করে পাঠক 
সমাজে থ্ামীঞ্জির পূর্ণতর পরিচয় উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। 


স্বনীল দাস 


[fe 


$ 


সাধনা গুঁষধালয়-ঢাকা, 
ত ® কলিকাতা-& 





কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 


প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকুফ 


কেশোদগনে সহায়তা করে। 
| মস্তিষ্ক মি ও কর্মক্ষম রাখে। 


৫ 


, ভারত: সরকারে". সবই যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। 
+- সরকারী কথাবার্তায় আচার-আটরণে মনে হবে, তীর! 
-» থই পাচ্ছেন না। কোথায় গিয়ে দাড়াবেন, পায়ের 


তলায় মাটি রইলে! কিনা, এ-বিযয়ে তদের মনে. 


ক্রমশঃ আতঙ্ক দান! বেঁধে. উঠছে। আতঙ্কে আচ্ছন্ন 
মানুষ যেমন দিশেহার! হয়ে যায়, সঃকারী কর্তাদের 
দেখে তাই মনে হওয়া ম্বাভাধিক। মাঠে খরিফ 
শৃস্তের প্রচুর. ফলন দেখে উল্লসিত শীর্ষতম সরকারী 
নেতা কিছুদিন আগেই বল্লেন দুঃসময় কেটে গেছে। 
বন্তা ও খরার দাপট অগ্রাহা করেও ভাল ফলন, মনে 


বুকভরা আশা জাগাবে বৈকি? ' কিন্ত এই ভালো! ' 


যে ভালে! নাও হতে পারে, সে-খেয়াল নেই সরকারী 
নেতাদের । এখনও মাঠের ধান মাঠেই রয়েছে, ধান 
আরও পাকবে,. কাটা হবেঃ ঝাডাই-মাড়াই হয়ে 
গোলায় উঠবে $ তবে তে! বল! যাবে ফলন ভালো 
হয়েছে--এবার আর ভাবনা নেই! দাম পড়তে 
আরম্ভ -ক্রঘে+ রবি খন্দেও এরকম উল্লাস 
দেখা গিয়েছিলো । ১৫০ কোটি টাকার 'ক্র্যাশ 


রঙ 





৩৮ বর্ষ ০ সপ্তম সংখ্যা ০ কাতিক ১৩৮০ 


ৃ অম্পাদকীর 


অথই জল 


গ্রোগ্রাম'কে-রবিশগ্তের উৎপাদন বুদ্ধির তলবী 
কর্মনুচীকে--বৃদ্ানুষ্ঠ দেখিয়ে গমের ফলন পূর্বেকার 
বছরে যা ছিল তাই রয়ে গেলো। ১৫০ কোটি 
টাকার ঘলবী গম উৎপাদনের সাধের "সরকারী 
রাতের স্বপ্ন প্রত্যুষের আলৌতে মিলিয়ে গেলো । 
পূর্বেকার বছরের দুই কোটি ষাট লক্ষ টনেই রয়ে 
গেলো উৎপাদন, ১৫০ 'কোটি টাকার দৌলতে এক ' 
ছটাক গমণ্ড তার চাইতে বেশী হোলো না। আর 
ধরি মরশুমে ৬৭ লক্ষ টন থান্ত শন্তের' রণ্তীম ব্বপ্প 
ঝড়ে শিলাবৃতিতে না ভেঙে “যায় !. পরিকল্পনার 
বড়াই করেও কবিত জমির এক-চতুর্থাংশৈর বেশী 
জমিতে লেচের ব্যবস্থা প্রসারিত করতে সরকার ব্যর্থ 
হয়ে এখন ভালো ফলনের জম্ত' চাতকেব মত 
আকাশের উপর ভরসা করে জাছে। নেই প্রকৃতিই 
নানা দুর্যোগের মধ্যেও অঞ্জলি ভরে খরিফ শস্ত 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে-=একৃতি যঁদি শেষ রক্ষা করে 


তবেই নী! | 


তবুও সরকারী আবোলি-ভাবোলৈর তুঙ্জনা' নাই । 


জয়শ্রী, কাঁতিক ১৩৮৪ 
অর্থমন্ত্রী বলছেন ‘আমর! সঙ্কটের ঢিবিটা উত্তরে 


সুসময়ের সমতলে পৌচেছি'_“We 
crossed the hump”— এবং এই অনুমানের 


8৮5 
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# 


যুক্তি স্বরূপ উচিয়ে ধরলেন বাজরা ও তৈল-বীজের ' 
পড়তি দর। অর্থমন্ত্রী বাহাতুর বটে ! পাইকারী 


মূল্যসথটী এক বছরে শতকরা! ২১-এর উপর সেই যে 
বেড়ে রয়েছে, তার কমতির কোনো লক্ষণ নেই, 
সঙ্কটের নিশানা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। মানুষের 
জীবন ছুধিসহ হয়ে গেছে--তবুগ অর্থমন্ত্রী আশ্বাস- 
বাণী শোনাতে পেছ-পা হলেন না। ১৯৭৩-৭৪ 
সালের অনুমিত বাজেটে ৩৩৫ কোটি-টাকার ঘাটতি 
মিটাতে ২৯২৬ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য .করে সেই 
অনুমিত ঘাটদ্তিকে ৮৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনতে 
চেয়েছিলেন । অবশ্য এই ৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি 
মেটাতে বাজেটে রোনো বিকল্প ব্যবস্থা রাখেন নি, 
অর্থমন্ত্রী,যেটা ফাপাই 'মুদ্রা..দিয়ে পুর্ণ করবার পথ 
ছাড়া অন্ত কোনো! পথ রাখেন নি। সেই ৮৫ কোটির 
.. ঘাটতি. ৫৪১ .কোটি টাকার মত ৩১শে অক্টোবর 
(১৯৭৩) পৌছে :গেছে। এই ঘাটতি গত বছরের 
এই সময়কার..ঘাটতির চাইতে ১০৭ কোটি টাক! 
বেশী । এতো গেলো ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হিসের । 
এরপরও ১৯৭৩-৭৪-এর সীমান্ত, ১৯৭৪-এর ৩১শে 
মার্চ পর্যন্ত, পৌঁছাতে আরও. পাচ মাস অবশিষ্ট 
-রয়েছে। ১৯৭৩-৭৪-এর প্রথম ছয়মাসে গতবছরের 
তুলনায়. মূল্যস্তর ' পড়ে শতকর! :২০. ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । চলতি বছরের শেষের ছয়মাস যদি 
মূল্যস্তর - বৃদ্ধির পতিবেগ হাসও পায়, গোটা 


~ 


বছরে গড় ঙ্াস্তর বৃদ্ধি শতকরা ১৫ থেকে ১৮র 
কম হবে না। অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩-৭৪-এর ঘাটতি 
মেটাবার নানা পথ বাতলেছেন। যেমন, ৪০০ কোটি 
টাকার সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ, ১৯৭২-এর খরাত্রাণের 
কাজ বন্ধ করে বন্যা ও খরার জন্য রাজ/সরকারগুলির 
ত্রাণকার্ষের ব্যয়ের উচ্চসীমানা বাধা, চাউল, 
মোটদানা খাগ্শস্তের এবং গমের সরকারীস্তরে 
রেশনে বিক্রয়ের দর বৃদ্ধি (1830৩ price) করে 
খান্তশস্তের ভর্তুকির পরিমাণ হাস, পেট্রোল ও 
কেরোসিনের অস্তঃশুক্ক (6:০19৩-009) বৃদ্ধি, 
স্বল্পস্ঞচয়ের হার বৃদ্ধি, বাজার থেকে সবকারী খপ 
গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি। A 
কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলশ্রত কি হতে 
পারে? পেট্রোল ও কেটরোসিনের অস্তঃ্তহ্ধবৃদ্ধি করে 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা হয়েছে বটে; কিন্ত 
তার পরিণাম কি? মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে আরবদেশগুলি 
তাদের তৈলসম্পদ যুদ্ধের হান্তিয়াররূপে ব্যবহার করে 
অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতিমাসে 
উৎপাদন হাসের ক্রম গ্রহণ করেছে।' অশোধিত 
তেলের দাম বৃদ্ধিতে বড়জোর লিটার প্রতি 
সাত পয়সা! দাম বৃদ্ধি হতে পারতো। কিন্ত 
অস্তঃশুষ্ক লিটার প্রতি এক টাকা বাড়িয়ে পেট্রোলের 
দাম লিটার-প্রতি ১:০৭ টাকা বৃদ্ধি কর! হয়েছে ৷ 
কেরোসিনের দমি লিটার প্রতি ২৮ পয়সা বৃদ্ধি কর] 
হয়েছিলো এখন সেটা ১৮ পয়সায় নামিয়ে আনা 
হয়েছে, তার মধ্যে দশ পয়সা অন্তঃশুক্ক বৃদ্ধির জন্য, 
অবশিষ্ট ৮ পয়সা অশোধিত আরবীয় তেলের দাম 


টি 


৪৮১" সম্পাদকীয় 


বৃদ্ধির জন্য | এই মুলা বৃদ্ধিতে বর্তমান হারের চাইতে 
পেট্রোলের চাহিদা শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পাবে, এই 
অনুমানে সরকারী কোষাগারে বছরে ১৭০ কোটি 
টাকা আসবে এবং কেরোসিন ও পেট্রোলের অন্তুক্ 
বৃদ্ধিতে অন্ততঃ ২০০ কোটি টাকা জমা পড়বে। 
কিন্তু কেরোসিনের দাম বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে বায়ের 
বোঝা যেমন বাড়বে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধিরও 
সহায়ক হবে।. পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির আঘাত 
ধনীদের ওপর বর্তাবে--এরকম অর্বাচীন উক্তি 
সরকারী নেতৃত্বের মুখে শোনা গেছে । আবার 


পেট্রোল দপ্তরের মন্ত্রী বলছেন পেট্রোল, চিনি ও চায়ের 


মত মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়। সুতরাং তার 
রেশনিং জরুরী নয়। দেশে সারের ঘাটতি রয়েছে 
বিলক্ষণ । সার উৎপাদনের কাচ! উপাদান ন্যাপ থা। 


দেশে স্যাপ থার ঝা ঘাটতি রয়েছে, মূঙ্যবৃদ্ধি করে 


পেট্রোলের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে -তা 
থেকে শ্যাপথা ঘাটতির অধেক মেটানো যাবে। 
সরকারী নেতাদের বিলম্বে একথাট। মাথায় ঢুকেছে 
যে ধনীরা তাদের বধিত পেট্রোলের ব্যয় কোম্পানীর 
বায়ের অস্কে যে পরিমাণে যোগ দেবে সেই পরিমাণে 
তাদের আয় কম দেখিয়ে আয়করের পরিমাণ হাস 
করিয়ে দিতে সফল হবে। 

সুতরাং আয়কর আইন সংশোধনসাপক্ষে পেট্রোলের 
শুক থোক যে পরিমাণে সরকারী তহবিল স্ফীত 
হবে সেই পরিমাণে আয়করের অঙ্ক হাস পাবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। ' আর যার! মধ্যবিত্ত, বাঁধা 
বেতনের তাদের পেট্রোলের ব্যয়বৃদ্ধির ধাকা 


সামলাবার জন্য হয়তো অনেকেই মোটর গাড়ী 
রাখা হাতীপোষার ' সামিল দেখে মোটর গাড়ী- 
বন্ধ করে দেবেন। এ-ছাড়া সাধারণের :পরিবহন 
ভাড়া বৃদ্ধি পাবে । শাক-শজ্জী, কাচামাল; খাস্ব্রব্য 
শিল্পপ্রব্য, : পরিবহনের ব্যয় "বৃদ্ধি পেয়ে মুল্য: 
বৃদ্ধি ঘটবে। মোটর, ট্যাক্সি, স্কুটার, টেম্পোর 
চাহিদা ত্রাস পেয়ে এই সব যানবাহনের উৎপাদন 
হাস পেলে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেকার হবার 
সম্ভাবন! দেখা দেবে। পেট্রোলের ও পেট্রোলজাত 
দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির, এই সকল সস্তাব্য পরিণতি যেখানে 
গুরুতর অর্থ নৈতিক পরিণতির ইসার] দিচ্ছে. সেখানে 
শীর্ষস্থানীয় নেতারা যেন তামাসার ' প্রতিযোগিতায়: 
নেমেছেন। .কেউবা সরকারী আস্তাবলে-.বধিত ও 
লালিত স্পর্ধিত দামী ঘোড়ায় টান! বগী চড়ে 
কর্মস্থানে যাচ্ছেন। কেউবা - গোরুরগাড়ী চেপে 
যাচ্ছেন। কেউবা হাতীতে চেপে যাবার ভয় 
দেখিয়েছেন। অবশ্যি কেউ এখনও পান্ধিতে চেপে 
যাবার ইচ্ছা ঘোষণা করেন নাই । চাউল ও গমের 
রেশনে বিক্রয় মূল্য ( [33Ue. price ) বৃদ্ধিতেও 
মূল্যবৃদ্ধির পতিবেগ বৃদ্ধি পাবে। খাগ্শস্তের সংগ্রহ- 
মুল্য বুদ্ধি পেলে ( Procurement price.) বিক্রুয় 
মূল্যও (1550 Price) অনিবার্ষভাবে বাড়বে । কিন্ত 
সংগ্রহ মল্য ও বিক্রয় মল্যে এতো ব্যবধান কেন? 
ভার পরিমাণ পশ্চিম 'বঙ্গে ২৮ টাকা । কেন? এই 
টাকা তো চাষী পাচ্ছে,না ! দপ্তরের বায়, গুদামের 
বায়, সংগ্রহের ব্যয়ের এতো গুরুভার জনসাধারণের 
উপর চাপানো কেন? মোটা দাবার চালের দাম 


৪৮২ জয়ন্তী, কার্তিক ১৩৮০ 


কুইণ্টাল প্রতি ১:০০ টাক! থেকে ১*২৫ টাকায়, 
মাঝারি দানা চালের দাম ১:২০ টাকা থেকে, ১৫০ 
টাকা-এবং মিহি দানার চালের" দাম ১'২৮ টাকা 
থেকে ১৬৯ টাকায় বেড়েছে, আঁর গমের দাম বেড়েছে 
৯০ পয়সা থেকে ১৭৩ টাকায়। ১৯৭৩-৭৪ সালের 
বাজেটে খা্তগস্ত বিক্রয়ের ভর্তুকি বাবদ ১৩০ কোটি 
টাকা বরাদ্দ ছিল, সংগ্রহমুল্ট বৃদ্ধির ফলে তার 
পরিমাণ ৩৫০ (কাটিতে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা ॥ 
সরকার বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করে তাকে সামলাতে 
চাইছেন। কিন্তু এক বছরে শতকরা ২১ ভাগ 
পাইকারী মূল্যস্তরের সুচক বৃদ্ধি পাবার পরও, 
যখন মৃল্যস্তরের সুচক সংশয়াতীতভাবে নিম্নগতি 
হয়, নাই, . যখন. খাস্শস্য, পেট্রোল, কেরোসিন, 
এবং ' স্মৃতীবন্ত্রেরযার মূল্য শতকরা 
ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে--মুল্যবৃদ্ধি মুল্যস্তরকে আরও 
উর্ধগতি করে তুলবে, সেখানে কি প্ররিমাণ ফাঁপাই 
মুদ্র। দিয়ে ঘাটতি মেটাতে হবে? 

ফাপাই মুদ্র।বা ডেফিসিট ফিন।ন্ি-এর গতিও 
একেবারে একটুরাথা'। ৫কবলই তার উর্ধগতি। 
প্রথম প্ল্যানে ডেফিসিট ফিনাব্দি-এর পরিমাণ ৩৩০ 
কোটি: টাকা'। দ্বিতীয় প্লানে ৪৫০ কোটি টাকা । এই 
প্ল্যানে বছরে শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি হয়ে 
গোট! প্লাঈনের আমলে. পাইকারী যুল্যস্তরের সুচক 
শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় প্ল্যানে অনুমিত 
(ডেফিসিট ফিন্ান্সিং-এর বরাদ্দ ৫৫০ কোটি টাকা 
১১৫৭ কোটিতে পৌঁছায়। ফলে মূল্যস্তর পাঁচ 
বছরে শতকরা ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় । তৃতীয় ও চতুর্থ 


৪০ 


পরিকল্পনার মাঝখানে তিন বছরের (১৯৬৬-১৯৬৯) 
অন্তবর্তা বাৎসরি চ প্ল্যানে মোট ডেফিসিট ফিনাম্সিং 
হয়েছে ৬৮২ কোটি টাকার, আর মৃল্যস্তরের, সূচক 
বৃদ্ধি পেয়েছে শতকর! ২২ ভাগ । চতুর্থ পরিকল্পনায় 
ডেফিসিট ফিনাম্স-এর বরাদ্দ ছিল ৮০০৭ কোটি টাকার 
আর আসলে বছরেই ডেফিনিট ফিনান্সিং হয়েছে ছুই 
হাজার: কোটি টাকার, উপর (২২৩০ কোটি টাকা)। 
বাজাব থেকে খণ সংগ্রহ করে (market borrow- 
126) সেটাক। যদি আবার ডেফিসিট ফিনান্স- 
এর বেশে বাজারে চালু করা হয়, তবে বাজারে 
সংগৃহীত খণ দিয়ে বাজেটের ঘাটতি পুরণের মোট 
ফল কি মূল্যবৃদ্ধি নয়। সরকাবী স্তরে অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি (০0:0700) এবং 
১৯৭৩ সাল থেকে বাণিক্স্যিক ব্যাক্কগুলি (conmer- 
cial Banks) থেকে খণ গ্রহণেদ (ক্রেডিট ) 
সুযোগের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধিও মূল্যবৃদ্ধি স্থষ্টি করে 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। খণদানের 
স্থযোগে মজ্ুুতদারের! মজুদ করেছে, কলকারখানায় 
যন্ত্রপাতি কিনে (10560601193) মজুদের সুযোগ 
হয়েছে এবং শ্লথগতি উৎপাদনের পাশে বেগবান 
টাকার প্রবাহ দ্রব্/মূঙ্যবৃদ্ধিতে অনিবার্ষভাবে সহায়তা 
করেছে। ১৯৭১-এর আগষ্ট থেকে ১৯৭৩-এর 
আগষ্ট পর্ধস্ত টাকার -ষেগান (money: supply) 
বৃদ্ধি পেয়েছে শতকর1 ৩২"৩ ভাগ ; ৭,৩৭১ কোটি 
টাকা থেকে ৯,৭২৩ কোটি টাকায় । 

তাই অর্থমন্ত্রী সঙ্কট উত্তরণের সম্ভাবনা দেখলেও, 
নব দেখেশুনে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত ভাবনায় দেখছেন 


ৰ 
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যে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট যুদ্ধকালীন সঙ্কটেরই 
সমগোত্রীয় । সে-ভাবেই তার সমাধান করতে হবে । 
কিন্ত সাধ ও সাধ্য তো এক হওয়া সোজ| কথা নয়। 
যখন সাধ্যে কুলোয় না, তখন অপরাধীর খোঁন্ পড়ে । 
কখনও তার দায় চাপাতে ইচ্ছা হয় আমলাতন্ত্রে 
উপর, কখনও নচ্ছার সরকারবিরোধীদের ওপর । 
শাসকদের পক্ষে নিজেদের অক্ষমতা, দলীয় অক্ষমতা 
স্বীকার করা দায় হয়ে ওঠে । প্রধানমন্ত্রীও তার 
ব্যতিক্রম নন। 

তবুও বলতে হয়; সরকারের সম্বিৎ কিছুট! 
ফিরেছে এবং তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তারা আর 
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থই পাচ্ছেন না। অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিদের সঙ্গে 
শলাপরামর্শের ডাক পড়েছে। গত ১১ই অক্টোবর 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক দফ। আলোচনায় 


অর্থনীতিবিদর! ইনফ্রেশন বন্ধ করাটাকেই- আধিক 
সঙ্কট উত্তরণের পূর্বদর্তরূপে হান্সির করেছেন। 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে টাকার যোগানের বেগ 
হাসের জন্ত বাজার থেকে সরকার খণ গ্রহণ 
করে .লেই সংগৃহীত টাকা জমিয়ে (‘freeze’) 
রেখে লোকের ক্রয়ঙ্গমতার লঙ্কোচন, ডে'ফসিট 
ফিন্তান্সিং স্ফীত বহর প্রবলভাবে হাস করা, 
বিশেষ বিশেষ ট্যাক্স ধার্য করা, খাচ্চ "উৎপাদন 
বৃদ্ধির বিশেষ আয়োজন, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের 
ব্যাপক উৎপাদনের জন্য একচেটিয়া শিল্প-ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি নীতির পরিবর্তন এবং এই প্রসঙ্গে 
প্রকৃত একচেটিয়া (‘truly monopolistic’) 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাবলিক সের্টরের আওতায় 


আনা, খান্ঠের পাইকারী ব্যবসায় জাতীয়করণ 'না 
করে সরকারী বন্টনব্বস্থাকে মজ্জবুদ করবার প্রস্তাব 
তারা দিয়েছেন | এই প্রস্তাবের বতট! প্রধানমন্ত্রী ও 
তার সরকার গ্রহণ করবেন আর কতটা করবেন না, তা. 
নির্ভর করবে দলের যারা বামপস্থীরূপে বা র্যাডিকাল 
নামে পরিচিত তাদের কাছে 'প্রগতিশীলতার 
তকমার+ কৌলীন্ত হারাবার আতঙ্ক বর্জন করে কতটা 
বাস্তবের মুখোমুখী হতে পারবেন তার উপর ৷ 
এদিকেও প্রধানমন্ত্রীর উভয়সঙ্কট | সোগিয়েত 
রুশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে দলের এবং দলের 
বাইরে মস্কৌপস্থীদের সমর্থন নিয়েই যদি কংগ্রেস 
নেতৃত্ব চলা! সাব্যস্ত করে থাকেন, তাহোলে ক্রমশই 
দেশের স্বার্থের চাইতে সরকারের নীতির মস্কৌ- 
মুখীনতা অনিবার্ধভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারণ 
সোভিয়েত রুশের নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে তারা কট্টর 
একতাস্বিক জাতীয়তাবাদী হলেও আস্তর্্রীতিক জীবনে 
তারা এখনও সমাজবাদের ছটা ছড়িয়ে অন্তান্য দেশে 
তাদের াবেদার, স্তাবক, অনুগামী, অনুগ্রহ প্রার্থীদের 
আকর্ষণ করছেন। সোভিয়েত রুশ নিজ জাতীয় স্বার্থে 


আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করতে এতো 


ব্যাকুল যে আমেরিকার বাঞ্জারে তাদের বিশেষ 
খাতিরের দেশ-এর (most favoured nation’) 
মর্ধাদ! চাই, সোভিয়েত রুশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্য আমেরিকার পু'ঞ্জির বিনিয়োগ চাই, এমনকি 
আমেরিকায় ষে-সকল বহ্ুপ্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলি বিভিন্ন উন্নত এবং অনুন্নত দেশে পর্বত প্রমাণ 
পৃ্দি বিনিয়োগ করে সেই সব দেশের অর্থনৈতিক 
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কাঠামোর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সমৃদ্ধি 
কয়েকগুণ বৃদ্ধি করছে এবং তার উপর অনুন্নত 
দেশগুলির রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেথুসচেষ্ট হচ্ছে, 
সেই সব মাঞ্চিণী মালটি-ম্তাশনাল করপোরেশনের 
(Multi-national Corporation) দরজায় 
দরজায় সোভিয়েত রুশের প্রতিনিধিদল ধর্ণা দিয়ে 
সোভিয়েত রুশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্ত তাদের 
খোসামোদ করছে। আর ভারত সরকার তাদের 
প্রগতিশীলতার তকমার জৌলুস রাখবার জন্য দেশের 
অর্থনীতিকে সমাজবাদে দ্রুত উত্তরণের প্রয়াসে 
নিবিকার জাতীয়করণ করে চলেছে অথচ 
জাতীয়করণের পূর্ব-প্রস্তুতির কোনে! দায়-দায়িত 
তাদের নেই। কোনো সেনাবাহিনীকে অপ্রস্তুত 
অবস্থায় যুদ্ধে নিযুক্ত করা যেমন সেনাধাক্ষের 
গুরুতর সামরিক ও নৈতিক অপরাধ, পূর্ব প্রস্তুতি 
ব্যতিরেকে নিধিচার ' জাতীয়করণ সেই অপরাধের 
সমগোত্রীয় । কয়লাশিল্প জাতীয়করণ এমনি একটি 
স্বলস্ত উদাহরণ । 

গ্রগণ্তিশীলতার মোহ ত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থের 
তাগিদে কালবিলন্ব না করে সরকারের অগ্রসর হবার 
সময় এসেছে | সরকারের মোহভঙ্গ হতে সুরু করেছে 
মনে হয়, তবে এখনও ত্বিধাচিত্ততার জড় শক্ত হয়ে 
আছে । সম্প্রতি শিল্পনীতির কিছু কিছু পরিবর্তন 
হয়েছে । এতোকাল বিদেশী কোম্পানীর সহযোগি- 
তায় কিন্বা তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্ভোগে কিন্বা দেশের 
ছেরে প্রাইভেট সেকটারে সারের কারখানা তৈরীর 
কিন্বা চলতি কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির 


বিরুদ্ধে ভারতমরকারের দৃঢ়মত ছিল । কিন্তু দেশের 
অভ্যন্তরে ভবিষ্বাতের চাহিদা নির্ধারণ করে দুরদৃষ্টি 
দিয়ে পাবলিক সেকটরে আরও সারের কারখানা 
তৈরীর পরিকল্পনা ছিল না। অথচ “সবুজ বিপ্লব? 
সুরু হয়েছে, অতিরিক্ত ফলনের গম ও ধান দিয়ে 
যার অনিবার্য অনুসঙ্গ সার। বর্তমানে দেশে 
সারের নিদারুণ ঘ।টতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
সূচীই অবরুদ্ধ হতে চলেছে। তাই সরকার এখন 
কেঁচে গণুষ করছেন। প্রাইভেট সেকটরে চলতি 
সারের কারখানাগুলির সম্প্রপারণে সরকার এখন 
দরাজ| সারের উৎপাদনে জাপানী পুঁজি বিনিয়োগের 
উদ্যোগও রয়েছে, যদিও ৭৮ বছর মাগে আমেরিকার 
বেল কোম্পানীর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচন! চালিয়েও 
সরকার আর অগ্রসর হতে চান নি। অথচ, 
পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে আজ কৃষির অগ্রগতি 
অবরোধের আশঙ্কা দেখা দিতো না । 

শিল্প সংক্রান্ত নীত্িরও পরিবর্তন হচ্ছে। সরকার 
উৎপাদন ' বৃদ্ধির জন্য বেসরকারী শিল্পোগ্ঠোগের 
বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপাদন ক্ষমতা৷ বৃদ্ধির 
সুযোগ দেবেন এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের 
দায়িত্ব নেবার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। শিল্লোন্নয়ন 
মন্ত্রী নুত্রহ্মনিয়ম বলছেন « 
context of shortages, fair and equitable 


“.In the present 


distribution of products was &s much 
the 


increased production,” 


responsibility of industry as 


পরিকল্পন! মন্ত্রী 
বলছেন; “Government and Industry 
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য় 
must move together in harmony...” 
এ ছাড়া ১ল! নভেম্বর থেকে শিল্প-লাইসেন্স মঞ্জুরীর 
সময়:কমিয়ে আনবার জন্য ‘Projects Approval 
Board’ করে ৫৯৩ দিন থেকে ৯৭৮ দিনের স্থলে 
৯০ থেকে ১৫০ দিনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। 
এককোটি টাকা পর্যন্ত লগ্লীর জন্য লাইসেন্সের 
নিশ্প্রয়োজনীয়ত। স্বীকৃত হয়েছে। মালটি-ন্যাশম্তাল 
করপোরেশন-এর সহযোগিতার চিন্তা নিয়েও 
নাড়াচাড়া হচ্ছে। বর্তমান সঙ্কটে কেতাবী বুদ্ধি ও 
প্রগতিশীলতার মোহ বর্জন করে জনস্বার্থে পুরি 
নিয়ন্ত্রণ করেও ' সোভিয়েত রুশ থেকে আমদানী কর! 
বুকৃনি ‘non-capitalist path of develop- 
ent-এর পথ রচন! কর! যেতে পারে-_ আত্মবিশ্বাস 
নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে । তাতে আমেরিকার কিন্বা 
সোভিয়েতের কারুরই অর্থনৈতিক গোলামীর 
প্রয়োজন হবে না। অবশ্যি যার! সঙ্জানে এই ছুই 
বৃহৎশক্তির পোলামীর ফাঁস পরতে চান তাদের কথা 
স্বতন্ত্র। ভারত সরকারের সামনেও সেই পরীক্ষাই 
উপস্থিত হয়েছে--অথই জলের টানে একদিকে ঢলে 
পড়েন কিনা, না বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ভারতীয় 
কাঠামোতে অর্থনীতি গড়ে তুলবার দিকে দৃঢ় 
পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন। 

শুধু বিভ্রান্ত ভারত সরকার নয়, ভারত সরকারের 
অধস্তন (1) কংগ্রেপী সরকারগুজিও নয়। বিভ্রান্ত 
বিরোধীদলগুলিও। সরকার গঠনের সুযোগ 
পেয়ে বিরোধীরা ইতিপূর্বে শোচনীয় ব্যর্থতার 
পরিচয় দিয়েছে। তাই তাদের উপর জনসাধারণের 


প্রত্যয়ের ভিত ভেঙ্গে গেছে। এই কারণেই কংগ্রেসী 
সরকারের অযোগ্য শাসনের বিরুদ্ধে তাদের 
বিরোধের উদ্যোগ মানুষের মনে দাগ কাটে না। 
দূরস্ত যৃল্/বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য আন্ত বন্ধ, 
বার বার ব্যর্থ হয়। পশ্চিম বঙ্গে গত ২৭শে জুলাই 
বাংলা বন্ধ-এর ডাক ছিল রাজনীতির খেল! ৷ 
পশ্চিমবঙ্গে গত ১৭ই নভেম্বর এই রাজ্যে নয়টি 
বিরোধী দলের উদ্ভোগে আন্থত বন্ধ-ও ব্যর্থ হল, 
যদিও ছুরস্ত মূল/বৃদ্ধির আঘাতে বিপর্যস্ত জনসাধারণ 
প্রতিকারের পথ খুঁজতে সরকারের অপদার্থতার 
বিরুদ্ধে তাদের মন প্রতিবাদের জন্ত তৈরী আছে। 
এই ব্যর্থতার প্রাথমিক দায়িত্ব যারা বন্ধ ডেকেছেন 
তাদের ! কারণ, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মাক্সবাদী 
কনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কয়েকটি বিরোধীদলের 
সমবায়ে গঠিত যুক্তফ্রট জনসাধারণের অবিসম্বাদী 
সমর্থনে এই রাজ্যে জনজীবনে কল)াপম্পর্শ বহন করে 
আনবার ' অবাধ অধিকার পেয়েছিলো | সেদিন 
পুঁজিবাদের তোষক কংগ্রেসের ছুর্নীতি ও অপদার্থ- 
তাকে জনসাধারণ দৃঢ়ভাবে গুত্যাখ্যান করে এই 
বিরোধীদের শাসনক্ষমতায় বসিয়েছিলো। সেই 
্স্ত বিশ্বাস চুরমার করে দিয়ে মার্ক্সবাদীদের নেতৃত্বে 
যুক্তফ্রন্টের শরিকের! হত্যা, লুষ্ঠন, অগ্নিসংযোগের 
রাজনীতির সন্ত্রাস ও হিং্রতা ডেকে নিয়ে ' এসে 
আত্মহননের পথ তৈরী করলো। যে জনসাধারণ 
তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছিলো, তারাই যুক্ত- 
ফ্ুপ্টের নেতা ও শরিকদের আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে 
ছুড়ে ফেলে কোনো বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির 


৪৮৬ জয়ন্ত্রী, কার্তিক ১৩৮৪ 
- অভাবে প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেসের কাছে ফিরে গেলো। 
ফলে যুক্ত যে সন্ত্রাসের রাজনীতির জন্ম দিয়ে 
গেলো, কংগ্রেষ সেই সন্ত্রাসের রাজনীতির কমবেশী 
উত্তরাধিকারী হয়ে শাসনক্ষমতায় .ফিরে এসেছে এবং 
জনসাধারণের প্রতায়সম্পন্ন, কোনো বিরোধীদলের 
অস্তিত্বের অভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় মত্ত ও সন্ত্রাসের 
রাজনীতিতে অভিষিক্ত কংগ্রেস, পশ্চিম বাংলার 
সর্বময় কর্তৃত্ে অধিকারী হয়ে বসেছে। মার্সবাদীরা 
তাদের শাসনের আমলে যে সন্ত্রাসের রাজনীতিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে পরিপুষ্ট করেছিলেন এবং পশ্চিন 
বাংলায় একক দলীয় আধিপত্য বিস্তারে 
মানবিক মূল্যবোধকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে 
লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, 
তাদেরই ন্ষ্ট সেই সন্ত্রাসের রাক্জনীতির 
প্রত্যাধাতে পধু'দস্ত হয়ে তারা পশ্চিম-বাংলার 
জনজীবন থেকে প্রায় উৎসাদিত হয়েছিলেন । তাদের 
হিসাবে, তুল ছিল। প্রথমত যুক্তক্রপ্টের শরিকদের 
. মধ্যে অন্তান্ত মার্ক্স বাদীদের সঙ্গে গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রীর 
দলও ছিল। অন্তান্য মাক্সবাদীদল হয়তো আরও 
কিছুদিন শরিকী হত্যা ও সন্ত্রাসের পথে মার্ক্সবাদী 
কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সহঅবস্থান করে যেতেন। কিন্তু 
গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রীর দল সে-পথে কোনে পাঠও 
যেমন নেননি, তেমনি নিধিচার হত্যা ও নিধিবেক 
ধ্বংসের মুখে মানবিক মূল্যবোধের চরম লাঞ্ছনায় 
তাদের বিড়ৃম্বিত বিবেক বিলম্বে হলেও প্রতিরোধের 
পথ খুঁজে যুক্তক্hণ্টের অবসান ঘটাতে. বাধ্য হোলো। 
এরপর মাক্স বাদ কমুনিষ্টদের প্রশাসনে অবশিষ্ট 


প্রভাব লুপ্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার, একদিকে দ্রুত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুরু করেন, অপর দিকে পশ্চিম 
বাংলায় কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাহিনী গঠনে পরোক্ষভাবে 
সহায়ত! করেন। . মার্ক্স বাদীদের সশস্ত্র ঝটিকাবাহিনী 
সরকারী প্রশাসনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্গচাপে শিবির 
পরিবর্তন করে কংগ্রেসের সশস্ত্র ঝটিকাবাঁহিনীতে 
রূপান্তরিত হয়। এই ঘটনাও যেমন সত্য তেমনি 
মার্স'বাদীদের নেতৃত্বে যুক্তফরণ্টের সন্ত্রাসের পরিণতিতে 
বামপম্থার পতাকাতলে বিপ্লবের নামে দলীয় স্বার্থসন্ধ 
অরাঞ্জকতায় তথাকথিত বামপস্থা। সম্বন্ধে বছ 
মানুষের মোহভঙ্গ হয় এবং তার বিরুদ্ধে ভার! রুখে 
দাড়ায় । বিকল্প কোনে শক্তিশালী শিবিরের অভাবে 
মোহমুক্ত বন্ধ নিষ্ঠাবান তরুণ নবকংগ্রেসের আপাত- 
মনোহর সমাজবাদী গ্রতিশ্রাতিতে আকষিত হয়ে নব 
কংগ্রেসের শিবিরেই তাদের স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। 
এই যুবশক্তি গত কয়েক বছরের কংগ্রেণী শাসনে 
অপচিত, তাদের আদর্শবাদ. তমসাচ্ছন্ন ; তারাও 
আন্ধ স্থার্থলন্ধ দলীয় সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে 
তাতেই মত্ত হয়ে উঠেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের সমাজবাদী রা ১৯৬৭-এর র যুক্তফ্টের 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতার পর সেখান থেকে সরে এসে 
‘সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে কংগ্রেসের একটি 
বিকল্প সমাজবাদীশক্তি সংগঠনে প্রতিশ্রুত থেকে 
অগ্রসর হচ্ছিলেন। আদর্শের লক্ষ্যে স্থির থেকে 
পথ চলা সে-এক দুরূহ সাধনা । এই সাধনার 
প্রয়োজন হলে প্রচারের পাদগীঠের আড়ালে বু 
নিষ্ঠাবান আদর্শবাদীদের নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে 


॥ 


৪৮৭ সম্পাদকীয় 


দিতে হবে--যে পথে আপাতত নাম নাই, যশ নাই, 
ক্ষমতার মত্ততা নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে সে 
নিষ্ঠা দুর্লভ ; অবাস্তবও বা মনে হবে! অথচ 
সমাজবিগ্রবের কোনো সুলভ পথও নাই। কঠিন 
সংগ্রাম, কঠিনতম আত্মাহুতিই পথ করে দেবে ; পীঁচ- 
মেশালী সুবিধাবাদ 'নয়। কিন্তু সে পথে স্থির না 
থেকে সমার্জবাদীর! কংগ্রেসের বিকল্প অনুসন্ধানে দল 
পরিক্রমায় বেরিয়ে প্রথমেই মাক্সবাদীদের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করেছেন। তারপর অন্যান্য বামপন্থীদের 
সঙ্গে_যার! যুক্তক্রন্টে ক্ষমতাসীন থেকে তাদের 
ওপর জনসাধারণের শ্যস্ত বিশ্বাস খুইয়ে সন্ত্রাসের 
রাঁজনীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন । এই জ্রোটই 
পশ্চিম বঙ্গের সামগ্রিক সর্বনাশ সাধন করে 
প্রত্যাখ্যাত ও অপাংক্তের কংগ্রেনকে পাংক্তেয় 
কবেছেন। আঙ্গ চাকা ঘুরেছে, কংগ্রেসের 
অপশাসনে-স্থ্ট সঙ্কটে বিপর্যস্ত মানুষ আবার যুক্ত- 
ফ্রন্টের অপাংক্রেয়দেয় পংক্তিতে বসাবেন এই 
আশায় সেদিনকার যুক্তক্রণ্টের শরিকেরা বুক 
বেঁধেছেন। যুক্তফ্রণ্টের আমলের পর্বজপ্রমাণ 
ব্যর্থতার পর এদের নীতির কোনো পরিবর্তনের 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্থৃতরাং 'দিকৃত্রাস্ত 
জনলাধারণ এদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ 
দিলে, সেই সুযোগ বিগতদিনের এবং বর্তমান 
সম্ত্রাসকে ছাপিয়ে' উঠবে কিনা তার জবাব কে দেবে? 
- সমাঙ্গবাদীর! এই সন্ত্রাসের বিকল্প পথ রচনায় ব্রতী 
থেকে, কংগ্রেস ও কমু] নিষ্ট, এই ছুই গোষ্ঠির সন্ত্রাসের 
আবর্তের বাইরে বিভ্রান্ত জনসাধারপকে-পথ দেখাতে 
কানিক ৮০-২ 


পারতেন। কিন্তু সমার্জবাঁদীরা সেই বিকল্প শক্তির 
স্থান গ্রহণের ইতিহাসবোধ হারিয়ে ফেলে আত্ম- 
প্রত্যয়হীন পাঁচমেশালী স্ুবিধাবাদের মস্থণ পথের 
দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এ পথ আত্মহননের পথ 
কিনা, দেশের সর্বনাশের পথ কিনা, এই সর্বনাশা পথে 


আরও জড়িয়ে পড়বার পুর্বে এখনও ভেবে দেখবার 


সময় রয়েছে । এ পথে হয়তো তার! মর্সিবাদীদের 
নেতৃত্বে আর একটি যুক্তস্রণ্ট শাসনের ছোট শরিকের 
ভূমিকায় আত্মতৃপ্ত হতে 'পারেন। কিন্তু সে পথে 
একতান্ত্রিক দলীয় শাসনের পত্তন হবে, সমীর্জবাঁদের 
পদচিহ্ন লুপ্ত হবে। 

দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতিবেগ 
সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজ্জনীতি-নিরপেক্ হতে 
পারে না। বিশেষভাবে বর্তমান বিশ্বে, যেখানে 
বিশ্বের দূরদূরাস্তের দেশগুলিও বেতারের, আকাশে 
উড্ভীয়মান দেশবিদেশের সংবাদ সরবাহকারা কৃত্রিম 
উপ্গ্রহের (590০11168) এবং সুপারসনিক বিমানের 
কল্যাণে কাছাকাছি এসে গেছে। আন্তর্জাতিক 
পটভূমিকায় সোভিয়েত রুশের বর্তমান নেতৃত্ব 
একদিকে আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে 
বদ্ধপরিকর ' মনে হয়, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে যার 
চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। কারণ সোভিয়েতের 
অন্তত! রয়েছে ইউরোপে তার পশ্চিমী পার্শ্বদেশ 
সামরিক আক্রমণ'থেকে স্থুরক্ষিত করে পূবে চীনের 
সঙ্গে সামরিক সংঘাতের প্রস্তুতির জন্ত'। তাই 
সোভিয়েত নেতৃত্ব চাইছে পশ্চিম এশিয়ার সংঘতি 
প্রশমিত করে পশ্চিম ইউরোপের: নিরাপত্ত। ও মধ্য 


৪৮৮ , জয়ী, কার্তিক ১৬৮০ 
ইউরোপে পশ্চিমীদের্‌ সৈন্য হাস করিয়ে তার পশ্চিম 
সীমান্ত সম্পর্কে যত দ্রুত নিশ্চিত হওয়া রায়। এই 
সঙ্গে এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার বেড়াজালে চীন 
বাদ্রে, এশিয়ার অন্ত দেশগুলিকে বেঁধে ফেলে দক্ষিণ 
এশিয়ায় একটি সোভিয়েতমুখীন ধাটি তৈরী কর! । 
এ-দিকেও সোভিয়েত রুশ অনেকট! অগ্রসর হয়েছে 
এবং ভারতবর্ষকে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ধীটিতে 
পরিণত করতে সক্রিয় রয়েছে। অপরপক্ষে চীন্ও 
আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তার চরম 
আদর্শবাদী শত্রু সোভিয়েত রুশের সম্ভাব্য আক্রমণের 
বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার মহড়া নিতে চাইছে । আমেরিকার 
সঙ্গে চীনের বোঝাপড়ার অস্তরায়গুলি একে একে 
দূর হয়ে গেছে) প্রশান্ত মহাসাগরে মাক্কিণী দখলের 
ওকিনাওয়! হ্বীপকে, ,চীন বলতে। আমেরিকার 
স্থিতিশীল আণবিক বিমানবাহী জাহাজ (+300০- 
nary nuclear air-craft 
ওকিনাওয়। দ্বীপ আমেরিকা জাপানকে ফিরিয়ে দেবার 
পর এই অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। ভিয়েংনাম যুদ্ধ 
ছিলনা, আর (একটি অন্তরায়, সেটিও দূর হয়ে গেছে। 
সব চাইতে প্রবল অন্তরায়. ছিল তাইওয়ান চীনের 
অংশ, আমেরিকার, দিক থেকে এই স্বীকৃতি । 
পিকিং-এ কিসিংগারের সর্বশেষ বৈঠকের পর গত, 
১৪ই নমেন্বর ওয়াশিংটন থেকে তবীর্থহীনভাবে সেই 
স্বীকৃতি দেওয়ায় চীন-মাকিণ . বোঝাপড়ার শেষ 
অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। এই ঘোষণ! সোভিয়েত 
রুশেরও প্রবল শিরঃপীড়ার কারণ হবে। | 
.এই শিরংগীড়া, নিয়েই-ব্রেল্পনেভ আগামী ২৬শে 


carrier”) 


নভেম্বর ভারতবর্ষে, চারদিনের সফরে আসছেন। 
এই সফরে ব্রেলনেভের একটিই মাত্র লক্ষ্য থাকবে, 
সম্ভাব্য রুশ-চীন সংঘাতে ভারতবর্ষের সোভিয়েত- 
মুখীনতা বৃদ্ধি। সম্প্রতি ভারতবর্ষকে সাতবছরের 
মেয়াদে পরিশোধ্য ২০ লক্ষ টন চাল খপ দিয়ে 
সোভিয়েত রুশ তার একটা চেষ্টা করেছে। তার! 
মাকিণী বাজারে কেনা গম ভারতকে খণ দেন নাই 
বটে, অস্ট্রেলিয়ার বাজারে কেনা, গম থেকে 
দিয়েছেন। এই লেনদেন : নেকটা বড়োলোক 
জ্ঞাতির গোলা থেকে গরীব জ্ঞাতিকে সাময়িক 


সাহাষ্যদানের মত। কিম্বা আরও একটু রঢ়ভাবে . 
বলতে গেলে বলতে হয় বড়োলোক মজুতদার তার । 


পুর্জির সাহায্যে বাজারের গায় সব. শস্ত কিনে 
নেবার পর বাজারে য! ক্ষুদ-কুড়ো৷ পড়ে থাকে 


গরীব খরিন্নারদের তা চড়া. দরে কিনতে হয়। কিন্ত 


বড়োলে!ক মন্জুতদার অনেক সময় মুনাফা ন! করে 
তার আশ্রিত গরীব চাষীকে ধান-চাল সহজ কিস্তিতে 
ধার দেয়। সোভিয়েত রুশের গম . খণদ।নের 
মধ্যে এই আশ্রিতবাৎসল্যের, উকি-ঝুটকি দেখলে 
অন্তায় কিছু হবে না। বিশেষভাবে সম্ভাব্য চীন- 
রুশ, সংঘাতে ভারতবর্ষকে রুশশিবিরের অস্তভূক্তি 
করতে সোভিয়েত রুশ যেখানে বন্ৃপ'রকর ৷, 

এই শবিরতূক্তির কাজে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট 
পার্টি ও কংগ্রেসের অন্তভূক্ত মস্কৌপস্থীরা 
নিয়োজিত রয়েছে? ব্রেজনেভের আসম সফরের 
পর মার্সবাদী কম্যুনিষ্টরাও এই শিবিরভূক্ত হবেন 


কিনা সেই প্রশ্নও ভারতীয় রাঞ্চনীতিকে, কিছুদিন: 


. | 
ঠ ১1, 


চি 


নি 


: 
চি 


সম্পাদকীয় 


যাবংই আলোড়িত করছে। সম্প্রতি ভারতীয় 
কম্যনিষ্ট পাটির সঙ্গে মাক্স'বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির 
অনেক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়ে গেছে_-উপরোক্ত 
পরিপ্রেক্ষিতে।  ব্রেঙ্গনেভের সফরের পর মার্স" 
বাদীদের রাজনীতি মোড় নিলে ভারতপর্ষে 
সোভিয়েত শিবির আরও শক্তিশালী হবে। 
জুতরাং রুশ, চীন কিম্বা মাকিণ কোনো! 


৪৮৯ 


বৈদেশিক শক্তির শ্রিবিরেই যাদের স্থান নেই 
অবিলম্বে তাদের ভারতীয় তৃতীয় . শিবিরের . 


মজবুদ ভিত, তৈরী করবার কাজে ব্রতী হতে 
হবে। তাইওয়ান চীনের অংশ ' এই মাকিণী 
ঘোষণার পর প্রশাস্ত মহাসাগর, ভারভ মহাসাগর, 
দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও 
আমেরিকা পরম্পরের স্বার্থরক্ষা করবে এবং চীন 
ও রুশেন সম্ভাব্য সামরিক সংঘাতে আমেরিকা 
চীনের অপরোক্ষ সহায়ক হবে। সুতরাং রুশ-চীন 
সম্ভাব্য সংঘাতে রুশ-চীন শিবিরের বাইরে ভারতীয় 


তৃতীয় শিবিরই সংগঠিত শিবির থাকবে । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় নেতাক্সী সুভাষ চন্দ্র, বসুর 
দুরদৃষ্টি ১৯৪০-এ রামগড়ের আপোষ বিরোধী 
সম্মেলনে এই শিবিরের - পত্তন করেছিলো । 
সেদিনকার সমাজবাদীদেরও এই শিবিরেই স্থান 
নিদিষ্ট ছিল। ভারতীয়ত্বের শিবিরের" অমোঘ 
আহ্বান ধীরে ধীরে স্বম্পষ্ট হয়ে উঠছে। মার্সবাদী- 
দের সঙ্গে, জেটবদ্ধ সমাজবাদীদের অবিলম্বে 
স্থির করতে হবে, তার! কি মাক্সবাদীদের নেতৃে 
রুশ শিবিরের দিকে পা বাড়াবেন, না ভারতীয়ুত্ের 
শিবিরে তাদের ইতিহাস-নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন 
করবেন। ভারতীয় তৃতীয় শিবিরের লক্ষ্যে স্থির 
থেকে: ভারতবর্ষের অর্থনীতি .ও রাজনীতির 


'রূপায়ণেই অথই , জলে কিনারা পাওয়া যাবে, ৷ 


নতুবা জাতীয় জীবনে সর্ধবনাশের পরিখ। খননেই 
সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হবে। I 
১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৩। 


আহ্সী প্রত্যগাক্লানন্দ্জ্ঞীন্ মহ্রাগম্দ্রাতেন 


শ্ীত্রিপুরাশক্কর সেন 


গ্রীমং স্বামী প্রতাগাত্মানন্রজীর মহাপ্রয়াণে' 


ভারত-গপপনর একটি' উজ্জ্বল জ্যোতিফ চিরতরে 
অস্তমিত হোলো! । 


উনিশ'শতকের বাংলায় যে সব স্মরণীয়: ও বরণীয়' 


পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের ভেতর 
প্রত্যগাত্মানন্দদী ছিলেন এক' বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । ( আবির্ভাব_২৭শে আগষ্ট, ১৮৮০, 
শুভ জন্মাষ্টমী তিথি, মহাপ্রয়াণ_-২*শে অক্টোবর, 
১৯৭৩1) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানে তার 
অসামান্য অধিকার ছিল, বিশেষত, তন্রশীস্ত্রে ভার 
পাঞ্জিত্যের খ্যাতি ছিল বিশ্ব-বিশ্রুত; এবং গ্রতীচা 
বিজ্ঞানের আলোকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্য 
উদঘাটন করেছিলেন। আবার শুধু পাণ্ডিত্যই 
তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি, ছুরূহ সাধনা ও কঠিন 
তপস্তার ছারা অধ্যাত্মরাণ্যের সত্যসকল তিনি স্বয়ং 
উপলব্ধি করেছিলেন । কিন্তু শুধু অধ্যাত্ম লাভ করেই 
তিনি তৃপ্তি দিতে পারে নি, তার উপলব্ি-জাত 
ফলসমূহ ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় অকুপণ 
ভাবে বিশ্ববাসীকে দান করেছেন। 

হ্বামীজির সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই 
মনে পড়ে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে গুরু ও শিষ্য 


একদিন সমস্বরে এই শাস্তিবচন উচ্চারণ করতেন 
-- সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্ত, সহ বাঁধং 
করবাঝহৈ। তেজন্ছি নাবধীতমস্ত, মা বিদ্বিষাবহৈ। 
ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ*। 

অর্থাৎ--ব্ৰহ্ম- আমাদের ছু'জনকে সমানভাবে 
রক্ষা করুন, আমাদের দু'জনকে সমান ভাবে বিদ্যার 
ফল প্রদান করুন, আমর! যেন ভুল্যভাবে বীর্ধ্যবান 
হতে পারি, অর্থাৎ বিছ্যার্ছনের সামর্থ অর্জন করতে 
পারি। আমাদের ছু’জনের লব্ধ বিসদ্তা বীর্য্যশালী 
অর্থাৎ সত্যের প্রকাশক হোক, আমরা যেন প্রমাদের 
বশে পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।. 


সেকালে ‘আচার্য্য’ বল! হোতো সেই শিক্ষা- 


গুরুকে যিনি স্বয়ং ধর্ম আচরণ করতেন এবং 

_ অস্তেবাসীদের বা শিষ্যদের ধর্ম্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত করাতেন। 
ভারতে সকল বিষ্াই ছিল গুরুমুখী, আর এদেশে 
গুরুপত বিস্তাই শিশ্ুপরম্পরায় সংক্রামিত হোতো। 
আচাধ্যগণ ছিলেন দীপশিধার মতো, তাদের সান্নিধ্যে 
এসে শত শত শিষ্যের হৃদয় জ্ঞানলে।কে দীপ্ত হয়ে 
উঠতো । অবশ্য, শিয্যেরাও ছিলেন জিজ্ঞানু অর্থাৎ 
জ্ঞানলাভে আগ্রহী ও শুশ্রযু অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে 
তার! গুরুবাকা শ্রবণ ও মনন করতেন । 


4 
|! 


১০ 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর মহাপ্রয়াণে 


স্বামী প্রতাগাত্মীনন্দ ছিলেন একালের একজন 
যথার্থ আচার্য |. তার ভেতর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, 
প্রজ্ঞা ও পৌরুষের এর ছুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। 
বাস্তবিক, তিনি ছিলেন অসাধারণ পুরুষ । বাল্যকাল 
থেকেই তীর ধর্মজিজ্ঞাসা অতি প্রবল'ছিল। মাত্র 
পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি অলৌকিক অনুভূতি লাভ 
করেছিলেন ।. সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য যে 
ব্যাকুলতা ভার অন্তরে জেগেছিলঃ তারি বশে তিনি 
নান! লাধুসন্তের আশ্রমে ঘুরে বেড়িয়েছেন, অবশেষে 
তিনি উপলব্ধি করেছেন 

‘আপনাতে আপনি থেকো মন, 


যেও নাকো কার ঘরে, 
যা চাবে তা বসে পাবে, খোঁজ নিজ অস্তঃপুরে' ॥ 


তারপর তিনি অন্তর পুরুষের নির্দেশেই সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেছিলেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ 
ছিল এবং যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা-পর্যদে কর্ম গ্রহণ 
করে তিনি শ্রীঅরবি'ন্দর ঘনিষ্ঠ সামিধ্য লাভ 
করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের, কৃতী 
ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসাবেও তিনি বিপুল খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি রিপন 
কলেন্দে যোগদান করেন কিন্তু গান্ধী জি-প্রব্তিত 
অসহযষোগ-আন্দোলনের সময় তদানীন্তন অধ্যক্ষের 
সঙ্গে মত-বিরোধ . হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করেন। 
তারপর তিনি সংস্কৃত কলেজে দর্শনের অধ্যাপকরূপে 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন কিন্তু দর্শন ও 
সাহিত্যের মতো গণিত ও পদার্ঘবিষ্তায়ও ভার গভীর 


৫৯৩ 


অনুরাগ ছিল ফলত, উচ্চাঙ্গের গণিত ও পদার্থ" 
বিদ্যা ছিল তার নখদর্পণে ৷ 

তন্ত্রশান্তর-সম্পর্কে নান! গ্রন্থ রচনা! করে তিনি 
আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেম। 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীধামে তিনি নিথিল ভারত 
তান্ত্রিক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন । 

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাঞ্জার, দেশ, ভারতবর্ষ, 
জয়শ্রী, বন্থুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় তার বন্থ মননশীল 
রচনা প্রকাশিত হয়েছে । এককালে তিনি সার্ভেন্ট 
(96780) পত্রিকার সম্পাদকরূপে রাজদ্রোহের 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাবরণ করেন। এই 
কারাগার কিন্তু তার মুক্ত আত্মার বন্ধন রচনা করতে 
পারে নি। এখানেই দেশবন্ধু ও নেতাজীর সঙ্গে 
তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। 

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর রচনাবলীর সংখ্যা বড় 
তাল্প নয়। তার -বৈদগ্ধা, অধ্যাত্মচেতন! ও মনন- 
নীলতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে ছয়, খণ্ডে রচিত 
'জপন্ত্রম নামক গ্রন্থে । ফলতঃ এই গ্রন্থই তার 
অক্ষয় কীতিস্তত্ত (nonumental work) | তার 
অপরাপর বাংল! গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছে_-ইতিহাস. ও. অভিব্যক্তি, বেদ ও বিজ্ঞান, 
পুরাণ। ও বিজ্ঞান, তপোবনের বাণী. ও হিন্দু ষড়দর্শন ৷ 
শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি সরস ভঙ্গিতে, হিন্দু দর্শনের 
মর্মকথা ও আলোচনা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন । 
ছুরহ বিষয়কে হাস্যরসে অভিষিক্ত করে প্রকাশ 
করার দুর্লভ শক্তি যে তার ছিল, এই গ্রন্থে 
তারও পরিচয় আছে। এ বিষয়ে একমাত্র 


৪৯২ প্রয়ণ্রী, কাৰ্তিক ১৩৮৯ 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গেই : তার তুলনা করা 
চলে।, অবশ্য, এই গ্রন্থে বেদাস্তের আলোচনা অন্ধু- 
পস্থিত, কারণ, এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার 
অভিলাষ তার ছিল। স্বামী কিন্তু শুধু দার্শনিকই 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরস- 
রসিক। ‘চলার পথে' ও 'ফেরার পথে’ নামে তু’খানি 
উপন্াসও তিনি রচনা করেছিলেন । | 

স্বামীজির ইংরেজী বইয়ের ভেতর উল্লেখযোগ্য 
4১007080068 to Truth, Metaphysics 
and Physics; Science and Sadhana, 
Tantram, Patent wonder প্রভৃতি | তাছাড়া, 
হাইকোর্টের প্রখ্যাত বিচারপতি স্যার জন উড্রফ 
ঘখন গভীরভাবে তন্ত্রসযূহ অধ্যয়ন করেন ও সাধনার 
দ্বারা উহাদের মর্মে অমুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বের বিদগ্ধ 
সমাজে তন্ত্রপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তখন 
স্বামীজিকে সহযোগীরূপে পেয়েছিলেন । আবার লক্ধ- 
প্রতিষ্ঠ তান্ত্রিপপ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব 
ছিলেন:ম্যার জন উড়ফের গুরু, তিনিও বাংল! ভাষায় 
দীর্ঘ নিবন্ধ, সঙ্গীত 'ও নাটক রচনার ( এই প্রসঙ্গে 
গিলেশ নাটক উল্লেখযোগ্য ) ভেতর দিয়ে তন্ত্রপ্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্যার জন উড্ফের গ্রন্থ 
রচনা ও গ্রন্থসম্পাদনার মূলে ছিল বাংলার এই হু'ঞজন 
মহাপুরুষের প্রেরণা । ' 


স্বামীজির সম্প্রতি প্রকাশিত ‘বিচিত্রা শ্লোকমঞ্জরী” 
তার রচিত শ্লোকের সমষ্টি । এর ভেতর কতকগুলি 
শ্লোক নীতিমূলক (i200), আবার কতকগুলি 
শ্লোকে ভারতীয় সাধনার (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব 
প্রভৃতি) রহস্ত প্রকাশিত হয়েছে। ' ল্লোকের সঙ্গে 
আছে কাব্যান্থুবাদ বা গন্ভে তার মর্ম্ম-বিশ্লেষণ ৷ 
স্বামীজির কাব্যান্থবাদের একটু নমুনা দিচ্ছি। 
“মা ভৈঃ’ কবিতার অনুবাদে তিনি লিখেছেন 


‘নাও গুরু শঙ্কর শরণ | 
ভয়েরে! যে ভয়ে নীলকণ্ঠ, মৃত্যুরে। মরণ। 
সন্ত সত্য সে কারণে, এখনি তোমার অন্তর বাহির__ 
সার! অঙ্গে, লক্ষ্মভাণ্ডে স্তধাকপারাশি হবে যে 
| |. িঞ্চন। 


স্বামী্জির বিপুল রচনাবলীর উৎস ছিল ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রতি পভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অন্তর থেকে 
স্বত-উৎসারিত স্বদেশ প্রেম । লোক-কল্যাণে উদ্ধদ্ধ 
হয়েই তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'যদি 
আমরা গভীরভাবে তাঁর রচনাবলীর তাৎপর্ষ 
অনুধাবন ও তার বাণীর অনুদরণ করি, তবেই 
আমাদের খধি-খণ--শোধ কর! হবে এবং তার 
দিবাধামবাসী আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ করবে। 


ক 


আঁশিন সংখ্যার পর 


্বাংজ্নান্ল স্ভান্ব-ন্বিগ্পন্য £ ভিন অঞ্ঘ্যান্জ 


" জ্রীত্রিপুরাশক্কর সেন 


' বিপিনচন্দ্র সর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান 
হয়েও বাঙ্গালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কথা কখনো 
বিস্বৃত হন নি। বাঙ্গালীর কৃষ্টিতে যে বহু সাধনার 
ধারা মিলিত হয়েছে, বাংলা দেশে যে বৈদিক ধর্মের 
পুনরুজ্জী বনের চেষ্টা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি, 
এই ওঁতিহাসিক সত্য তিনি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছেন। নব্য স্মৃতিরচনায় বাঙ্গালী , মানুষের 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্যকে যে স্বীকৃতি দান করেছেন, অন্ত 


প্রদেশের ধর্মশাস্্কারগণ সে স্বীকৃতি দেন নি। 
মিতাক্ষরার মতে পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক 
সম্পত্তিতে অধিকারী হন, কিন্তু দায়ভাগ-রচয়িতা 
জীমৃতবাহন বলেন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের 
অধিকার পিতার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে,_ 
যে শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই যে উত্তরাধিকারী হবে, এমন 
কোনো কথ। নাই। আবার ম্মার্ত রঘুনন্দন অনেক 
বিষয়ে পূর্ববর্তী ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা ও স্মৃতি নিবন্ধ- 
কারদের অনুসরণ করলেও কোনো কোনো -বিষয়ে 
নিজের . স্বাধীন . মতবাদ 'র্যক্ত'. করতে কুম্টিত 
হন নি। পরবর্তী কালে নব্য স্থৃতি ও নব্য 
স্তায়ে বাঙ্গালীর অবদান-সম্পর্কে মনীষিগণ বিশদ 
আলোচনা. করেছেন ।.. 


1 


, আমার হয়েছিল। 


বিপিনচন্দ্ৰ' বলেছেন--বাংলার আউল, বাউল 
প্রভৃতি সম্প্রদায়, বিশেষত গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মানব- 
মহিমারই জয়গান করেছে। শ্রীমদ্হাপ্রতু সনাতন 
গোস্বামীকে বলেছেন 


কৃষ্ণের যতেক খেলা,  স্বোত্বম রী 
' নরবপু তাহার স্বরূপ |. 
গোপবেশ,বেপুকর, .  নবকিশোর নটবর। 


নরলীলার হয় অনুরূপ’ ॥ 

, জনসভায় ওব্রাঙ্গ সমাজে বিপিনচন্দ্রের উদাত্ত 
কণ্ঠের বাণী একাধিক বার 'শুনেছি, কিন্তু মাণিকগঞ্জ 
(ঢাক! জেলার অন্যতম মহকুমা) প্রাদেশিক সম্মেলন 
উপলক্ষোই তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ 
এই সম্মেলনে একদিন সাহিত্য- 
শাখার অধিবেশন বসেছিল! সেট! বোধ হয় 
১৯৩০ হ্রীষ্টাব্দের কথ; এর তু’ বছর পরে বিপিনচন্দর 
পরলোকগমন করেন। : এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল, ডঃ প্রফুল্লচন্্র 
ঘোষ, দেশবন্ধুর সহকর্মী ও.'সবুজ পত্রের’ অন্যতম 
লেখক কিরণশস্কর রায়, অধ্যাপক ব্বপেন্প নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, টাঙ্গাইলের জনপ্রিয় নেত! অমর ঘোষ 
প্রভৃতি ].. সাহিত্যশাখার ..সভাপতি নিবাচিত 


অয়ত্রী, কার্তিক ১৩৮ 


হয়েছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত তিনি অনুপস্থিত থাকায় বিপিনচন্দ্রই সর্ব- 
সম্মতিক্রমে সভাপতি পদে বৃত হন। 

সম্মেলনের উদ্চোক্তারা স্থানীয় উকীল যোগেন্জ্ 
কুমার কুণ্ডের গৃহে বিপিনচজ্দ্রের আহার ও বাসস্থানের 
বাবস্থা করেছিলেন। অন্তান্য নেতাদের জন্তে স্বতন্ত্র 
গৃহ নির্দিষ্ট হয়েছিল তাই এই সময়ে কয়েক দিন 
বিপিনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাঙ্গিধ্যলাভের সুযোগ আমাদের 
হয়েছিল রি | 

সকলেই জানেন, অসামান্ত মেধা ও বাগৃবিভূতি 
সত্বেও এই সময়ে বিপিনচন্দ্র তার দেশবাসী কর্তৃক 
ধিককুত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন! পরিণত বয়সে তিনি 
দারুণ অবস্থা-বিপর্ষয়ের ভেতর দিয়ে দিনযাপন 
কর্ছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্ত বিপিনচন্স্রের 
বিশ্বাম কোনে! দিন শিথিল হয়নি। দেশবন্ধুর 
জীবিত-কালে তিনি তৎস্ম্পাদিত *নারায়ণ' পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক ছিলেন, এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, 
( অগ্রহায়ণ, ১৩২১, )দেশবন্ধু লিখেছিলেন 
. ‘নমস্তে নারায়ণ! 
তুমিই জীবের, জীরন-ভূমি। সকল জীবের তুমিই 
এরু মাত্র উপায়, একমাত্র, অরলম্বন। আমাদের. এই 
হাসিঅশ্ময় জীবন, ইহাকে বাচাইয়া, জাগাইয়া রাখ 
একমান্র তুমি’ । 

প্রভুপাদ রিজয়কৃষ্ণের শিশ্ত বিপিনচন্ট্রের পক্ষেও 
ইহাই ছিল', জীবন-সত্য। 
বলতে পারতেন--ধন্য জীব, ধন্ক' তুমি; ধন্ভ তোমার 


৪৯৪ 


লীলা? । ' কিন্তু ঢেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পূর্বেই, ভার, 


দেশরদ্ধুর মতো তিনিও' 


সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্ত 
বিপিনচন্দ্র য| সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, তা থেকে 
বিচলিত হন নি। | 

বাংলার ম্যাকন্ুইনী, যতীন্দ্ৰ দাস যখন দীর্ঘ 
হামাসের” অধিক কাল অনশনের ফলে লাহোর 
সেপ্টাল জেলে মৃত্যুবরণ করেন, খন সমগ্র দেশে 
সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একট! প্রবল ধিক্কার 
উত্থিত হয়েছিল।. কিন্তু বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন-_ 
‘বাংলার এই বীর সন্তানের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ 
প্রশংসনীয় বটে কিন্তু স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি ও 
ভবিষ্যদ্বৃষ্টির সমন্বয় ন! ঘটলে জাতির কল্যাণ সাধন 
কর! যায় না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন--বাংলার 
এই মহান সন্তান জীবিত থাক্কলেই দেশের যথার্থ 
কল্যাণ সাধন করতে পারতেন । ভার আত্মাহুতি 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় ফলগ্রস্থ হবে না। বলা 
বাঙ্থল্য, বিপিনচন্দ্রের এই সকল ইংরেজি রচনা 
সেকালে প্রায় সকলেই উদ্দেপত-প্রণো দিত বলে মনে 


করতেন। 


এক দিনের কথা 'মনে, আছে। বিপিনচনত্র 
“ইংলিশম্যানের' জন্তে প্রবন্ধ 'লিখচেন। তিনি দ্রুত 
গতিতে বলে চলেছেন আর তার এক নাতি সঙ্গে সঙ্গে 
তা' টাইপ.কে চলেছেন | ওই প্রবন্ধের একটি 
বাক্য এখনো আমার মনে পর়ে1000515 is no 
holy enthusiasm ‘behind the Khaddar 


propaganda’. 
আর একটি বাক্যে ‘holy’ কা ভেতর প্লেষ' 
বা 2০2 ছিল। খন্দর সম্পর্কে, তিনি Gandhi's 


— তী 


pe বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


boly home-spun—<এই কথাগুলো! ব্যবহার 
করেছিলেন এবং টাইপিস্টকে কথাগুলো! নিয়রেখাক্কিত 

বা underline করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন | 
বিপিনচন্্র বিশ্বাস করতেন, যে কোনো! মহৎ 
আন্দোলনের মূলে থাকে বু প্রতিভাবান ও সহৃদয় 
সাহিত্যিকের উদ্মীপনাময়ী রচনা । ফরাসী বিপ্লবের 
ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন ভলটেয়ার, রুশো, দিদেরো 
প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ।. বাংলা দেশের কবি- 
সাহিত্যিকগণও উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকেই 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত 
+ করে তুলছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালকেই স্বদেশ-প্রেমের 
এআদিগুরু বল! যায়। বিপিনচন্দ্র সভালমিতিতে এবং 
আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার ভেতর এই কথাই বলেছেন 
যে, ১৮৫৮ হীস্টাব্ধে রঙগলালের 'পদ্ধিনী উপাখ্যান’ 
প্রকাশিত হলে 'ক্ষত্রিয়দের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ- 
বাক্য’ পাঠ করে আমরা অন্তরে যে উন্মাদনা! অনুভব 
করেছিলাম, তার হূর্বারতা এ যুগের মানুষ উপলদ্ধি 
_কর্তে পাবে না। রাজার সেই উদাত্ত আহ্বান যেন 

আমর ম্বকর্ণে শুনেছিলাম__ | 
'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 
কে বাঁচিতে চায়? 
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে 
কে পরিবে পায় ? 


+ ফু 
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে 


বাহুবল তার ? 
কার্তিক 7৮*--৩ 


আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে 
দেশের উদ্ধার ! 
সী 
“অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে ' 
চল ত্বর1 যাই । 

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে 
| তুল্য তার নাই’ । 2 

এর -পর এসেছিলেন শ্রীমধুম্দন, হেমচন্দর, 
নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলার বরেণ্য 
সম্তানেরা। দীর্ঘকাল মানসিক প্রস্তুতির ফলেই 
বাঙ্গালী বিপ্লব-আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। 
তাই বাংলার রিপ্লিব-আন্দৌোলন কোনো আকস্মিক 
ঘটনা নয়। কিন্তু গাম্বী-প্রবর্তিতি অসহযোগ 
আন্দোলনের পশ্চাতে দেশবাসীর কোনো মানসিক 
প্রস্তুতি ছিল না, কোনো সাহিত্যের মধ্যেও নতুন 
আদর্শ বা কর্ম-পন্থা বা মূল্যবোধের কথ! ঘোষিত 
হয় নি। 

মাঁণিকগঞ্জের -সাহিত্য-সভায় -বিপিনচন্ত্র যখন 
গ্রবস ভাবাবেগের সঙ্গে এই কথাগুলো! বলছিলেন, 
তখন শ্রোতাদের ভেতর কে একজন বল্লেন, 
অসহযোগ-আন্দোলনে ও তো সাহিত্যিকের! প্রেরণা 
জুগিয়েছেন। যেমন ধকন, কবি সত্যেক্দ্র -দত্ত 
লিখেছেন চরকার গান’। “রকার ঘর্থর বাংলার 
ঘর ঘর, ঘর ঘর ঘথীর দীপ আপনায় নির্ভর, | বিপিন 
বাবু অমনি উত্তরে বল্লেন--ওট! তো ঘুম-পাড়ানিয়। 
গান, জাগরণের গান নয়?। 

বাংলা... সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বাংলার নব 


| 





|] 


'৪৯৬১ জয়ন্তী, কাৰ্তিক ১৩৮০ 
জাগরণের কথা বলতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন 
-_এ বিষয়ে ব্ৰাহ্ম সমাজের দান শবিম্মরণীয়। কিন্তু 
এই দান উপযুক্ত স্বীকৃতি পায় নি। আমি যদি 
ব্রাহ্ম না! হতাম, তবে এ বিষয়ে আমি আরে! বিশদ 
আলোচন! করতে পারতাম। এই সময়ে সভার 
একজন চীৎকার করে বল্লেন--আপনি বাহ্ধ নন, 
শুরমাপনি আমাদেরই মতো হিন্দু । অমনি বিপিনচন্দ্র 
স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন_ হ্যা, আমি হিন্ু, বলতে 
পারেন আমি হিন্দু । - তবে কিনা, ব্রাহ্গধর্সে আমি 
দীক্ষা গ্রহণ করেছি আর ব্রাহ্মাদের সঙ্গে কুটুম্বিতাও 
স্থাপন করেছি। 
বৃদ্ধ বয়সেও বিপিনচন্দ্রের বাঞ্মিতাশক্তির অপহ্নব 
" বা স্বৃতিশক্তির বিলোপ ঘটে নি। মাণিকগঞ্জে তিনি 
তিন দিনে তিনটি বক্তৃতা করেছিলেন। প্রথম বক্তৃতা 
ইংরেজিতে। বিষয় বস্তু ‘Dominion Status for 


India,’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তৃতা বাংলাতে, দ্বিতীয় 


বক্তৃতার বিষয়বস্ত--শতবর্ষের বাংল! ও তৃতীয় 
বক্তৃতার বিষয়বন্ত-__গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন। 


প্রতি দিনের বক্তৃতায়ই দূরবর্তী গ্রামসমূহ থেকে প্রচুর 


জনসমাগম হয়েছিল । প্রথম বক্তৃতায় তিনি প্রবল 
যুক্তিসহকারে এই কথাই বলেছিলেন যে ভারতের 
বর্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কাম্য হওয়া উচিত 
গপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, পুর্ণ স্বাধীনত! নয়। 
- আমর! সকলেই -জানি, তরুণ বিপিনচন্দ্র ছিলেন 
চরমপন্থী বা 0510150 আর ভারতবালী তখন 
এক সঙ্গেই তিনজন চরম পস্থীর নাম উচ্চারণ 
করতেন। ( লাল! লাঞ্গপৎ রায়, বাল গঙ্জাধর তিলক 


ও বিপিনচন্প পাল।) কিন্তু হয়তো শ্রীঅরবিন্দের 
মতো বিপিনচন্দ্রেরও মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। 
বিপিনচন্্র সেই বক্তৃতায় ভারতবর্ষের দিক থেকে 
Pan-Islamism নামক উগ্র সাম্প্রবায়িক 
আন্দোলনের বিপদের কথাও উল্লেখ করেছিলেন | . 
কিন্তু সমগ্র ভারত যে এক অখণ্ড ও অবিভাঙ্জয 
ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা, বিপিনচন্দ্রের সে 
বিশ্বাস কোনো দিন শিথিল হয় নি। 

বিপিনচন্ত্র যুক্তিবাদ হলেও তার ভেতর বাঙ্গালী 
স্বলভ ভাবাতিরেক লক্ষ্য করেছি। কথা বলতে 
বলতেও তাকে উত্তেজিত হতে দেখেছি। বিপিন-শ্‌- 
চন্দ্রের মাণিকগঞ্জে পদার্পণের কিছু পূর্বে কোলকাতায় 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে 
বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে আড়ম্বরের প্রাচুর্যা ও 
ব্যয়ের বাহুল্য ছিল। এই উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে খদ্দরের স্থান ছিল, 
কিন্তু বাংলার তাত শিল্পের কোনে! স্থান ছিল না, 
কেননা, বাংলার তাতশিল্পীরা বিলাতি স্ুত| ব্যবহার, 
কোরতো । এই ঘটনার উল্লেখ করে এবং বাংলার 
তস্তবায়দের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করে বিপিনচন্দ 
তীব্র আবেগের সঙ্গে সেদিন বলেছেন__এত বড়ে 
একটা বৃহৎ ব্যাপারে আমাদের দেশের দরিদ্র তাত 
শিল্পীর! হুটো পয়সা! পেলে না, এতো দস্ভরমতো 


tyranny ( অত্যাচার ), মশায় 1? 


+ 
মাণিকগঞ্জের সাহিত্যসভায় আমি “মানুষ নামে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিপাম। এই প্রবন্ধকে 
উপলক্ষ্য করে বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে অনেক 


1 ৪৯৭ বাংলায় ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


কথাই আমাকে বলেছিলেন| তিনি বলেছিলেন _ 
মানুষ যখন ভগবানের আবাধনা করে, তখন তাকে 
মানুষ ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারে না। 
ইংরেজিতে একে বলে-_ anthromorphic con- 
ception of God. একজন গ্রীক দার্শনিকও 
বলেছেন-_ সিংহ বা ব্যাস্র যদি ভগবানের আরাধন। 
কোরতো, তা হলে তাকে প্রকাণ্ডকায় সিংহ বা ব্যাজ- 
রূপেই কল্পনা কোরতো। মানুষের চিন্তা সীমাবদ্ধ 
বলেই সে ভগবানকে মানুষ ভিন্ন আর কিছু কল্পনা 
করতে পারে না। আব এই জন্যেই হিন্দুগণ নরবপু- 
ধারী ভগবানের উপাসনা করেন । 

% বাস্তবিক, মানুষের চিন্তার মতো তার ভাষাও যে 
সীমাবদ্ধ, বাইবেলের বন্ত স্থানে তার প্রমাণ আছে। 
যেমন = 

‘Man does not live by bread alone 
but by every word that proceedeth 
out of the mouth of God’. 


‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন” সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র _ 


যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে অগণিত ভক্তবৃন্দের 
সমাগম হয়েছিল। শ্রোতাদের ভেতর একজন 
বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে দেখ। 
করতে আসেন। আমি তখন সেখান উপস্থিত 
ছিলাম। শ্রোতাটি বিনীত ভাবে জানতে চান, কেমন 
এ+-কোরে ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হয়েও বৈষ্ণব ধর্মের দিকে 
তিনি আকৃষ্ট হলেন। প্রশ্ন শুনে বিপিন্চন্দ্র তার 
দীক্ষাগুরু বিজ্রয়কৃষ্ণের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে 
প্রণাম করলেন। . তারপূর ভক্তি গদ্‌ গদ কণ্ঠে বল্লেন 


_-এটা গৌসাইজীর কুপা। যে গোসাই আমার 
অন্তরে রয়েছেন, তারি কৃপায় (বলতে বলতে বিপিন- 
চন্দ্র তার বক্ষ স্পর্শ করলেন ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, 
শ্রীচৈতগ্যভাগবত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজির সঙ্গে 
আমার পরিচর ঘটেছে। আমার প্রায় ত্রিশ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত আমি এই সব সম্পদের কোনে! সন্ধানই 
রাখিনি,” 
তারপর বিপিন বাবু বল্লেন__দেখুন অন্যান্য বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের চেয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র 
নারদ যেখানে 'ভক্তির' সংজ্ঞা দিয়েছেন--'সা 
কশ্মৈচিং পরম প্রেমর্ূপা,” মহধি শাণ্ডিল্য যেখানে 
বলেছেম--“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে” গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সেখানে বলেছেন__ভক্তির অর্থ হচ্ছে অমুকুলভাবে 
কৃষ্ণানুশীলন, আর এই ভক্তি হচ্ছে শগুদ্ধা, জ্ঞান বা 
কর্মের দ্বারা অনাবৃতা । অথবা 
'সর্বেবাপাধিবিনিমুক্তং তৎপরছ্েন নির্শ্মপম্‌। 
হৃষীকেন হাধীকেশসেবনং ভক্ভিরুচ্যতে? ॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন 
সকল ইঞ্জিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের 
সেবনের নামই ভক্তি। তাই শ্রীচৈতম্তচরিতামুতে 
বল! হয়েছে__ 
বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান 
যে না হেরে সে চাদ বদন ৷ 
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মাথে বাজ 
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী 
- তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 


৪৯৮ জয়ন্তী, কাতিক ১৩৮০ 





কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ তার স্বাদ যে না জানে জম্মিয়া না মৈল কেনে 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ সে রসনা ভেকজিহবা-সম ॥ 
মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল 
যেই হরে তার গর্ব মান । তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি 
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ তার স্পর্শ নাহি বার, সে যাউক ছার খার 
সে নাসা ভন্ত্রার সমান ॥ সেই বপু লোঁহসম জানি? ॥ 
কৃষ্ণের অধরা মৃদ্ত কৃষ্ণগুণ-স্ুচরিত ( ক্ৰমশঃ ) 
সুধাসারব্বাদ-বিনিন্নন | 
ডি 
Kk 
জ্রন্সক্রী প্রকাশ্ণন্নেল্স কন্দেক্কজি লছ 
নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ _অন্যান্য বই - 
সুভাষচন্দ্র £ পবিত্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে £ চারণিক . ৬. 
১ম খণ্ড ৯'০০ ২য় খণ্ড ১২০০ চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন | i 
নেতাজীর জীবনবাদ $ অনিল রায় ডঃ নরেশচন্্র ঘোষ ২০০০ 
সাধারণ ২৫০, বাঁধাই ৩:৫০ রামমোহন 
সুভাষচন্দ্র ও চ্যাশনাল প্ল্যানিং স্থরজিৎ দাশগুপ্ত ৪*০০ 
শঙ্করী প্রসাদ বসু ৬৪০০ সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ 
NETAJI SPEAKS অনিল রায় ৪-০০/৬*০৯ 
. Volume One বাংলাদেশের বিপ্লব 
সুনীল দাস ১২৫{- 
A collection of speeches & writings ধর্ম ও বিজ্ঞান 
Paper back &- Board 97 অনিল রায় হা 
জয়গ্রী প্রকাশন । 


২০-এ প্রিক্দগোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 








আলোচনা 


অঅভ্ভাজরভ্ডিক্ি লিনিসন্ন শ্যলস্থা ও ডলার ক্ষত 


মঞ্জুলা বন্ 


[ অধ্যাপিকা মঞ্চুলা বন্থুর এই প্রবন্ধটি কয়েকমাস আগে লেখা । নৃতন আন্তর্জাতিক 
নির্ধারণের আলোচনা সম্প্রতি আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। গত ১৪ই জুলাই 
ওয়াশিংটনে- বিশ্ব-মর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের তিনদিন ব্যাগী বৈঠকে প্রায় স্থির হয় যে 
অতঃপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে খোলাবজারে সোন! বিক্রয়ের অবাধ অধিকার দেওয়! 
হবে। ইত্তিমধ্যে যদিও ডলারের অঙ্কে সোনার “সরকারী মূল্য” আউন্স প্রতি 
৩৫ ডলার থেকে ৪২২২ ডলারে উন্নীত হয়েছে, তবুও বেসরকারী বাজারে ১ আউন্স 
সোনার দর গত জুনে ১৩০ ডলারে পৌছে গিয়েছিলো । ১৯৭১ সালের ১৬ই আগষ্ট 
প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডলারের বিনিময়ে সোনা দেবার ৩৭ বছরের পুরাণে! প্রতিশ্রুতি 
বর্জন করে কার্ধত পুরাণে! আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি বাতিলের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে ব্রেটন উড 
সম্মেলনে | পুরাণে! মুদ্রানীতি বাতিলের দ্বিতীয় পদক্ষেপ এ-বছর জুলাই-এর ওয়াশিংটন 
বৈঠকে গৃহীত হয়। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সোনার দর বেঁধে দেবার নীতি স্থির 
হয়েছিলো ১৯৬৮-এর মার্চে । যুক্তরাষ্ট্র ব্রিট্রেন, নেদারল্যাগ্ু, বেলজিয়াম, হুইজারল্যাগ্ড, 
" জার্মাণী ও ইতালী চুক্তিবদ্ধ হয়ে সে-সময় স্বীকার করে নেয় যে তারা সরকারী স্তরে 
খোল! বাজারে সোনা বিক্রয় করবে ন! এবং তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সরকারী 
স্তরে পরস্পরের সঙ্গে ১৯৩৪-এ নির্ধারিত ১ আউন্স সোনার মূল্য ৩৫ ডলার হারে 
সোনার লেনদেন করবে। ১৯৬৮-র এই চুক্তিটি গত ১৪ই অক্টোবর ওয়াশিংটনের 
একটি বৈঠকে বাতিল করে খোলা বাঁজারে সোনার অবাধ বিক্রয়ের অধিকার এই সব 
দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। এই চুক্তির বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির কেন্দ্র 
থেকে সোন! বিচ্যুত- ফলে ডঙ্গারও-_হয়ে প্রতীক 'কাগজী সোনা’র (‘Paper gold) 
জন্য স্থান ছেড়ে দিলো. এই প্রতীক মুদ্রা বিশ্ব অর্থ তহবিলের ওপর বিভিন্ন দেশের জন্য 
নির্দিষ্ট বিশেষ অধিকাররূপে চিহ্নিত (Special Drawing Rights) | জং সঃ] 


বিগত ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক দেশকেই এমন একটি 
বিনিময় ব্যবস্থায় ডলার একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ বিনিময়ের বাহন সঞ্চয় করে রাখতে হয় যা পৃথিবীর 
করে এসেছিল। আন্তর্জাতিক লেনদেনের কাজ বাজারে সাঞ্জনীন অথবা ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে। 


৫০০ জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮০ 


এইরকম একটি সর্বজনগৃহীত ধাতু হল সোনা । 
পৃথিবীর লব দেশের মুদ্রার যূল্যই সোনার মূল্যের 
মাধামে স্থির হয়ে থাকে এবং সারা পৃথিবীর আন্ত- 
আতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত সম্পদের একটি 
বড় অংশ হল সোনা । ১৯৩১ পৰ্যন্ত অধিকাংশ 
দেশে সোনা প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রা হিসাবে চালু ছিল 
অথবা দেশের যাবতীয় মুদ্রার সঙ্গে অবাধে সোনার 
বিনিময় চলত। ১৯৩১ সালে এই প্রত্যক্ষ স্বণমুদ্রা- 
মান বা Gold Currency Standard পরিত্যক্ত 
হল। তার পর থেকে সোনার অবাধ ব্যবহার ও 
আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হ'তে :লাগল বটে, তবুও 
আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম বা সঞ্চয়ের বাহন 
হিসাবে সোনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রইল। 

কিন্তু মুক্সিল হল এই যে, যে হারে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ও পারস্পরিক বাণিজ্য 
বাড়তে লাগল সেহারে সোনার যোগান বাড়লো 
না। সুতরাং ক্রমশঃ কিছু বিকল্প সঞ্চয় ও বিনি- 
ময়ের বাহনের প্রয়োজন হতে লাগল] স্বভাবত্তঃই 
যেসব মুদ্রা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক ভাবে গৃহীত 
হয় যাকে বলা হয় multilaterally convertible 
মুদ্রা-_যেমন ডলার বা পাউণ্ড স্টাল্লিং_সেগ্চলি এক 
বিশেষ মর্ধাদা লাভ করে। ছুই বিশ্ববুদ্ধের মধ্যবর্তী 
কালে অনেক কম সম্পদশালী দেশ ডলার বা পাউণ্ড 
স্টালিং এর মাধামেই তাদের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য 
নির্ধারণ করে। যেমন ভারতবর্ষের টাকার মূল্য 
পাউণ্ড স্টালিং-এর মূল্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। 
বৈদেশিক লেনদেনের চাহিদ! মেটানোর দ্রম্যও 


সোনার সঙ্গে সে ডলার বা স্টালিং মজুত রাখার 
ব্যবস্থা করা হয়। ডলার বা পাউণ্ড স্টালিং আস্ত- 
তিক বাজারে যে বিশেষ স্থান লাভ করে তা 
হল মুখ্য বা সঞ্চয়ী মুদ্রা ( Key or Reserve 
01005000163 ) বলে পরিগণিত হওয়!। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বৃটেনের সাম্রাজ্য 
বনুদুঃ বিস্তৃত ছিল। আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
বৃটেনের একটি ব্যাপক ভূমিকা ছিল। আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের বাহন হিসেবে ব্যাপকভাবে পাউণ্ড 
স্টালিং গৃহীত হত। কোন লিখিত আইন অনুসারে 
নয়, অলিখিত সুবিধার শর্তেই গড়ে ওঠে একটি 
আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা । যার নাম হল 
স্টালিং এলাকা_ যেখানে পাউণ্ড স্টালিং এর 
মাধমেই দেনাপাওনার হিসেব হত। বৃটিশ কমন- 
ওয়েলথের দেশগুলি ছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকা ও 
মধ্য গ্রাচো+ কিছু দেশ স্টালিং এলাকার অন্তভূক্তি 
ছিল। 

কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন হল বৃটেনের রাজ্গনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
প্রাধান্ত হাস এবং ধনতাস্ত্রিক রাষ্টরগুলির মধ্যে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত প্রাধান্য বৃদ্ধি। 
বৃটেন ছাড়াও জার্মানী, জাপানের মত শিল্পোম্নত ও 
ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির প্রাধান্য লোপ পাওয়ার 
ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরা 
ক্রেতা হিসাবে পৃথিবীর মোট আমদানী রপ্তানীর এক 
তৃতীয়াংশ একাই নিয়ন্ত্রণ কবে। চল্লিশ ও পঞ্চাশের 
দ্রশককে ডলারের স্বর্ণযুগ বল! যেতে পারে । চল্লিশের 
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৫০১ 
দশকে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংস্থ!গুলি গড়ে 
ওঠ,--.যমন আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল, বিশ্বব্যাঙ্ক, 
-_সেগ্ুলিতে নি:সন্দেহে নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণ করে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। এই সমস্ত সংস্থার সঞ্চয়ী 
তহবিলে মজুত সম্পদের মধ্যে সোন! ছাড়াও একটি 
প্রধান স্থান অধিকার করে ডলার । উপরস্ত পৃথিবীর 
বাজারে সর্বত্র দেখা যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে 
পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী অন্যান্য দেশকে সরবরাহ করছে 
সে পরিমাণে অন্যান্ত দেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী কিনছে 
না। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারই হয়ে দাড়ায় 
সবচেয়ে আকাহ্ঘিত মুদ্রা ৷ স্থতরাং ডলারই ছিল 
সৰ্বজনগৃহীত পরিবর্তনীয় মুদ্রা। তুলনামূলকভাবে 
অপর একটি সঞ্চয়ী মুদ্র। অর্থাৎ পাউণ্ড স্টালিং এর 
অবস্থা ক্রমশঃই দুর্বল হতে থাকে কারণ বৃটেনের 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে যাওয়া ছাড়াও যুদ্ধ ইত্যাদি 
নানা খরচের জন্য বৃটেনের স্টালিংএ পরিশোধ্য দেনার 
পরিমাণ একটি বিরাট আকার ধারণ করে। ফলে 
স্টালিং এর চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হয়ে 
পড়ে এবং আকাঙ্ক্ষিত মুদ্রা হিসেবে স্টালিং এর 
গুরুত্ব হাস পায়। ডলার-স্টালিং এর এই 
পারস্পরিক তুলনামূলক অবস্থারই ফল হল ১৯৪৯ 
সালের স্টালিং এর মুল্যমান হ্রাস, যখন ডঙল্লারের 
সঙ্গে স্টালিং ও স্টালিং এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি 
দেশেরই মুদ্রার বিনিময় মুল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বিশ্বে 
যে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা! গড়ে উঠেছে তার 
মোটামুটি কাঠামোট। এইরকম £ প্রথমতঃ ; সোনা 


আস্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা ও ডলার সঙ্কট 


এখনও সর্বজনগ্রাহ্থ সঞ্চয় ও বিনিময়ের বাহন হিসাবে 
গণ্য সুতরাং সোনার সঙ্গে প্রত্যেকটি দেশের মুদ্রার 
বিনিময় মূল্য স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়েছে; 
দ্বিতীয়তঃ; যেহেতু সোনার উৎপাদন ক্রমহাসমান 
এবং সঞ্চয়ী সম্পদ হিসেবে সোনার যোগান 
যথেষ্ট নয় সেহেতু পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রিঙ্গার্ভের 
বৃহদংশই হল কোন প্রভাবশালী দেশের মুদ্রা । 
যার মধ্যে প্রধান হল ডলার। ন্ুতরাং ডলারই 
এধন আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বাহন । এছাড়া 
আছে আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল থেকে ধার নেবার 
আুবিধা। 

কিন্ত সোনার পরিবর্তে বিশেষ একটি দেশের 
মুদ্রাকে মজুত তহবিল গড়ে তোলার কাজে লাগানোর 
অন্ুবিধে হল এই যে এই ব্যবস্থা! হল একটি দুমুখো 
তলোয়ার। যেমন ভাবেই একে চালনা করা হোক 
বিপদ আছেই । ডপারকে বদি আন্তর্জাতিক সঞ্চয় 
ও লেনদেনের বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তবে 
তার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য থাকা 
দরকার ; তা না হলে সেই মুদ্রার বিনিময় হার স্থির 
থাকে না। সেই ভারসাম্য ও মূলোর স্থিরতা ন! 
থাকলে আন্তর্জাতিক অর্থনী তিতে নানা গুরুতর সমস্ত! 
দেখ। দেয়। সঞ্চয়ী মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যদি 
যোগান কম হয় তবে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বাহন 
গয়োজনের তুলনায় স্বল্প হয়ে পড়ে ও দেনাপাওন। 
মেটাবার উপযুক্ত liquidity বা গতিপ্রবাহের 
অভাবে একটি সঙ্কটের স্থষ্টি হয়। অন্যদিকে চাহিদার 
তুলনায় যোগান যদি বেশী হয় তবে সেই মুদ্রার 


- ৫২ 


জয়শ্রী, কাতিক ১৩৮০ 


মুলাহ্াস পায় এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে তার 
আকর্ষণ কমে যায়। এককথায় বলতে গেলে 
যেদেশের মুদ্রা সঞ্চয়ী মুদ্রা স্বীকৃত, সেদেশের 
আন্তর্জাতিক দেনাপাওনায় ভারসাম্য থাকা দরকার । 
সমস্তাটির মূল এখানেই । ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের প্রয়োজনে ডলারের যোগান যথেষ্ট হওয়া 
প্রয়োজন এবং সেদিক থেকে মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিঞ্জ্য ব্যলাম্সে ঘাটতিই আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
স্বার্থে বাঞ্চনীয়! চল্লিশ-পঞ্চাশের শতকে মাকণ 
যুক্তরাষ্্র ফুরোপ ও জাপানের পুনর্গঠন এবং 
কমুনিজমের প্রতিরোধের জন্য সামরিক খাতে যে 
ব্যয় করেছে তাই হলো যুরোপের দেশগুলো ও 
জাপানের সমৃদ্ধির ভিত্তি। 

আবার এখানেই ডলারের দুর্বলতা! | ক্রমবর্ধমান 
ঘাটতি-ব্য/লান্সের ফলে সরকারাঁভাবে না হলেও 
বেসরকারীভাবে ডলারের বিনিময় মূল্য ক্রমশঃই 
কমছে'। সরকারীভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ডলারের 
বিনিময় মূল্য ছিল ৩৫ আউন্স সোনার সমান। কিন্তু 
কার্ষতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের ক্রুয়ক্ষম্তা 
আরও অনেক কম হয়ে দাড়িয়েছে সুতরাং সঞ্চয়ী 
মুদ্রা হিসাবে ডলারের মূলা কমে গেছে। এই 
হ্বানমান বিনিময়মূল্য আরও. হ্রাস পেয়েছে ফাটকা- 
বাজীর জন্য । বিভিন্ন মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময়- 
মূল্যের উপর ফাটকাবাজদের কার্যকলাপ অনেকখানি 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে! . ফলে যে মুদ্রার মূল্যস্তর 
নিশ্নাভিমুখী তার নিম্নগতি অনেকগুণ বেড়ে যায়। 
ঠিক এই জিনিষটিই ঘটেছে ডলারের ক্ষেত্রে । মাক্কিণ 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত ঘাটতি বাণিজ্য ব্যালান্সের ফলে 
মুরোপের ব্যবসায়ীরা যেমন সুবিধা! ভোগ-করেছে, 
অন্যদিকে তেমনি ফাটকাবাজরা ডলার নিয়ে যে 
লেনদেন করেছে তাতে ডলারের বিনিময় মূল্য আরও 
কমে গেছে। | 


কিন্তু শুধু ফাটকাবাজ্দদের কার্যকলাপের ফলেই ' 


ডলার সঙ্কট এই তীব্র আকার ধারণ করেছে, একথা 
সম্পুর্ণ সত্য নয়; যদিও নিক্সন’ সরকার ফাটকা- 
বাজদেরই প্রধানতঃ দায়ী করেছেন । এই সঙ্কটের 
পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক-আরও নানা কারণ 
রয়েছে এবং সমস্ত!টির শুত্রপাত আসলে আরও 
অনেক আগে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শেষে, যখন 
থেকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার গ্রতিভূ ও 
রক্ষাকর্ত৷ হয়ে দীড়ায়। কমুনিস্ট ও অকমু[নিস্ট 
শক্তিগোষ্ঠির ঠাণ্তাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘকাল ধরে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যে রণসস্তার সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে তা একদিকে যেমন বহিবিশ্বে ডলার-দেনা 
বাড়িয়ে চলেছে অহ্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে 
মূল্যস্ফীতির সমস্যা স্থষ্টি করেছে। ১৯৬৭ সাল 
পর্যন্ত ডলারের তুর্বলতা এন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি, 
তার কারণ স্টালিংএর মৃল্যহ্থাসের সমস্াটাই বেশী 
করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এ 


সময় সরকারীভাবে স্টালিংএর বিনিময় মূল্য, কমিয়ে 


দেবার পরে দেখা গেল ডলারের দুর্বলতার সমস্ত। 
আরও জটিল | বিশেষ করে ভিয়েতনামের লড়াইয়ে 
ষে কোটি কোটি ডলার খরচ কর! হয় তাই ‘অবস্থাকে 
দ্রুত অবনতির দিকে নিয়ে যাঁয়। শুধু যে দেনা- 


টা 
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পাওনার ব্যালান্সেই যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি হয় তা নয়, 
বাণিজ্যিক ব্যালান্সে যেখানে গড়ে ৫০০ কোটি ডলার 
যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ধৃত থাকত যাটের দশকের প্রথমার্ধে, 
সেখানে ১৯৭১ সালে ঘাটতি বাণিজ্য ব্যালান্স হয় 
৩০০ কোটি ডলার | মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার কি 
আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা এই থেকেই প্রমাণিত 
হয়, যে বিংশ শতাব্দীতে এর আপে যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিজ্য ব্যালান্সে কখনও ঘাটতি হয়নি । 

এর জন্য অবশ্য ভিয়েতনামের যুদ্ধ একাই দায়ী 
+ নয়! মহাকাশ গবেষণার জন্য বিপুল অর্থব্য়, 
জাতীয় আয় বৃদ্ধিও সেই সঙ্গে আমদানী বৃদ্ধি, 
শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি ফলে উৎপাদন বায় বৃদ্ধি, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা 
কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতি ও 
আন্তর্জাতিক দেনা বৃদ্ধি হচ্ছে । কিন্তু এসব ছাড়াও 
আরও একটি ঘটনা--য। মাঙ্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে-_উল্লেখষোগ্যভাবে মাক্কিণ ডলারের 
অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে । এটি হুল পশ্চিম জার্মানী 
ও জাপানের চমকপ্রদ .অগ্রগতি। যুন্ধবিধবস্ত 
এই ছুটি দেশের পক্ষে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মাঞ্কিণ 
সাহায্য ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব 
ছিল কিন্তু এদের যান্ত্রিক উৎপাদনক্ষমত্তা ও প্রযুক্তি- 
বিদ্যার প্রসার এমন অভাবনীয় দ্রুতগতিতে হয়েছে 
যে মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এদের উৎপাদন অনেক 
দ্রেতহারে বাড়ছে এবং এদের রপ্তানী বাণিজ্যও 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিঞ্যকে প্রতিযোগিতায় 
অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। ফলে 
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আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থা ও ডলার সঙ্কট 


ইয়েন ও ডয়েটুশমার' আজকের পৃথিবীর বার্জীরে 
অত্যন্ত শক্তিশালী ও আকাঙ্ক্ষিত মুদ্র, আর ডলার 
সরকারীভাবে স্বীকৃত সঞ্চয়ী মুদ্র। হলেও সময় সময় 
এতই দুর্বল হয়ে পড়ছে যে আন্তর্জাতিক ফাটকা- 
বাজারে ডলারের মূল্য এক আউন্স. সোনা-. ৩৫ 
ডলার, এই হারে বাঁধা না থেকে ১ আউন্স সোনা = 
৫০ ডলার এতদূর পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে। 
ডলারের-ছুবলতার সমস্ত! বিশেষ ভয়াবহ আকার 
ধারণ করেছে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে । 
ডলার এবং ইয়েন ও ডয়েটশমার্কের পারস্পরিক 
সরকারী বিনিময় হার যে এই মুদ্রাগুলির প্রকৃত 
চাহিদাকে প্রতিফলিত করে না তা অনেক দিন ধরেই 
বোঝ! ষাচ্ছিল। যুরোপের দেশগুলির তরফ থেকে 
অনেকদিনই ডলারের বিনিময় মূল্য কমিয়ে দেবার 
জন্য একট! চাপ ছিল, তেমনি আবার মাঁফিণ যুক্তরাষ্ট 
দাবী করছিল জাপান ও জার্মানী তাদের মুদ্রার নূতন 
বিনিময় মূল্য ধার্য করুক অর্থাৎ revaluation 
করুক যাতে তাদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য বেড়ে যায়। 
অথচ কোনও দেশই devaluation বা. revalua- 
000. করতে রাজী নয়। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
devaluation করতে রানী ছিল না কারণ তাতে 
ডলারকে দুর্বল মুদ্রা বলে স্বীকার করে নেওয়! হয়। 
আবার জার্মানী ও জাপান revaluation এ রাজী 
ছিল না কারণ তাদের রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হতে 
পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাফিণ ডলারের বিনিময় 
মূল্য হাঁস করতে হয়েছে এবং তা একবার নয়, খুব 
সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে হু'বারঃ একবার ১৯৭১ সালের 


৫০৪ জয়ন্্রী, কাৰ্তিক ১৩৮৪ 
ডিসেম্বরে, একবার ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৷ 
, এছাড়। ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে প্রেসিডেন্ট নিক্সন 
তার ঘোষণায় ডলারের সোনার পরিবর্ভনীয়তা বা 
convertibility স্থগিত রাখেন যাতে লোকে 
ইচ্ছেমত ডলার ছেড়ে দিয়ে পরিবর্তে সোনা মজুত 
করার চেষ্টা না করে। র্‌ 

"ডলারের এই সঙ্কট আজ এক! মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্কট নয়, সারা বিশ্বের সঙ্কট । বিশ্বের ক্রমবর্ধমান 
আন্তর্জাতিক ‘লেনদেন মেটাতে একটি নির্ভরযোগ্য 
বিনিময়ের বাহক প্রয়োজন যা যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যাবে অথচ যার মুল্যস্তর স্থির থাকবে । 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ডলার বা কোনও দেশের মুদ্াই 
সে. প্রয়োজন আর সস্তোষঞ্জনকভাবে মেটাতে 
পারছে না। একটি নির্ভরযোগ্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে 
তোলাই আজকের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রধান 
লক্ষ্য । ডলারের মূল্যমান হ্রাসের ফলে সাময়িকভাবে 
ডলারের উপর চাপ কমানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্ত 
যত'দন মাঞ্চিণ যুত্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ব্যালান্সে 
ঘাটতি থাকবে ততদিন সঞ্চয়ী মুদ্র। হিসেবে ডলারের 
দুর্বলতাকে ঠেকানো যাবে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ ; মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্তার সঙ্গে 


এ 


অনুন্নত বা অধউন্নত দেশগুলির ভবিষ্যৎ অচ্ছেত্ভভাবে 
জড়িত । একথ! -নিশ্চিত যে অনগ্রসর দেশগুলির 


উন্নতি অনেকখানি সমৃদ্ধ দেশগুলির সাহায্যের উপর 


নির্ভরশীল-_তা প্রত্যক্ষ সাহায্য বাঁ বাণিল্য যেভাবেই 


আন্মক নাকেন। মাকণ অর্থনীত্ভির হূর্বলতার অর্থ - 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ কমে 
যাওয়া, অথবা 
বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া । 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি ভারত তথ! 
অন্তান্য অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে নতুন সমস্যার স্থষ্টি 
করেছে। 


চলবে তাও নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের 
মাধ্যম কি হবে তার উপরে । অনুন্নত দেশগুলির 
সোনার ভাণ্ডার ব৷ সঞ্চয় নেই বললেই চলে । স্রুতরাং 


জ্বর্ণম।ন ব্যবস্থায় তাদের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ মোটেই 


আশাগ্রদ নয়। সোনা বা ডলারের বিকল্প কোন 
বিনিময়ের বাহন আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আবিষ্কার 
করবে এবং অনুন্নত দেশগুলিকে তা ব্যবহার করার 
কতটা সুবিধে দেবে এইগুলোই অমুম্নতত তির 
পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় । 


বিদেশ থেকে আমদানীর উপর ' 
হুরকমভাবেই ' 
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তাছাড। অনুন্নত দেশগুলির বাণিজ্য কিভাবে 


স্ব 
A 


আশ্বিন সংখ্যার পর 


লোল! জেড ভাঙভলেন! 
যতীন সরকার 


৩ 

মায়ের মৃত্যুর পর সুজাতা যেমন বুঝতে পারল 
এ বাড়ীতে তার অবস্থান আর দীর্ঘায়িত হতে 
পারে ন! তেমনি ডাঃ চৌধুরীও বুঝলেন এই মেয়েকে 
পার কর! আর বিলম্বিত হওয়! বাঞ্চনীয় নয়। স্ত্রীর 
পরামর্শ ই তিনি মেনে নিলেন--হ্ুজ্জাতার ও তার 
মায়ের যে অলঙ্কারাদি তাদের হেপাজতে গচ্ছিত 
আছে তার কিছুটা সুজাতার জন্য রেখে বাকীটা! বিক্রী 
করে বিয়ের খরচ তুলতে হবে। স্বভাবতঃই যে 
পাত্রের দাবী-দাওয়া কম তাদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় 
পাক! করে ফেললেন। কনে দেখে তাদের অপছন্দ 
না হলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই শুভ কর্মলম্পন্ন করতে 
বাঁধা নেই। সংবাদটি সুজাতার কর্ণগোচর হলেও 
সে যুখন কোন বিরূপ মন্তব্য করল না তখন 
পরিবারের সবাই ধরে নিলেন মায়ের মৃত্যুর পর 
সুজাতা বুঝতে পেরেছে তার পায়ের তলায় মাটির 
জোর নেই। 

কিন্তু মাটিতে বাস করেও আকাশ উদ্যানে কুসুম 
চয়ন যার দীর্ঘকালের অভ্যাস সে কি নিজের ইচ্ছার 
বা অনিচ্ছার বশীভূত ! যুক্তি দিয়ে, বিবেচনা করে, 
ধীর চিন্তার, বিপ্লেষণে নিজেকে পূর্বাপর পাঠ করতে 


যেয়ে সে খেই পায় না। রাত্রির পর রাত্রি তার 
কেটে যায় আকাশের তারার দিকে চেয়ে । একটির 
সঙ্গে আর একটি গেথে সে পথ খোঁজে । দৃরতম 
আকাশের আলোর ইসারায় দুর ভবিষ্যতের একটা 
পথ বেশ উজ্জ্বল হয়ে দেখ! দেয়। কিন্তু নিকট 
ভবিষ্যতের আকাশে সে বড়ই নিশ্রভ। সেখানে 
আকাশের আলোর চেয়ে মাটির পৃথিবীর অন্ধকার 
গভীরতর। মাটি: আর আকাশ, বর্তমান আর 
ভবিষ্যত, একটি দিগন্তে ধর! যায় এমন রেখাটি স্পষ্ট 
হয়ে উঠে না। তবে কি সে দিগন্ত নেই? -যদি 
না-ই থাকে তবে তৃষ্ণাকাতর বৈশাখী আকাশ. 
মসীময় করে যে ঝড় আসে তা কি মিথ্যা? সেকি 
দিগন্তের পতাকাবাহী নয়? সে কি ঘোষণা করে ন! 
কোন পথের ধারে কালের দুয়ার ফোলা? . 

করে। স্ুঙ্গাতার কাছেও ঘোষিত হল। 

সারাটি রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে 
একটু চোখ বুজেছিল স্বপ্নে দেখল কালো বোরখা 
পরা একটি নারী তার দিকে ছুটে আসছে, সামনে 
এসেই সে বলল সুজাতা পালাও পালাও এখান 
থেকে । এ 

ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে সুজাত! উঠে 


৫০৬ . জয়ন্তী, কাতিক ১৩৮০ 


বসল বিছানায়। মনে পড়ে গেল, রাত্রি প্রভাতে 
যে দিনের আলো নেমে আবে তার মধ্যে থাকবে 
তারই পরাজয়ের কথা। 
কয়েক ঘণ্টা বাকী । 

কপাট খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। 

কিন্তু যায় কোথায় ? পথে শুধু চলার ইঙ্গিত, 
পথচারীদের সত্য জাগ্রত চোখে মুখেও সেই কথা, 
পালাও পাঁলাও। 


সে গিয়ে উঠল এক বন্ধুর বাড়ীতে | কিন্তু 


কতোদিন? 'সেও সমাধান নয়। লমস্তার বিলম্বিত 
বিড়ম্বনা মাত্র । শুধু আশ্রয়প্রার্থীর নয়, আশ্রয়- 
দাত্রীরও। .. 

দিন পাঁচেক, পরে আবার সে এসে দাড়াল 
ডাঃ চৌধুরীর দরজায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে 
গেলে সাহস সঞ্চয় করে দরজায় হাত দিল। কপাট 
খুলে গেল৷ : তার জোঠাইমাই দেখা দিলেন। রান্না 
ঘরের জানাল! দিয়ে তাকিয়ে:-ছিলেন তিনি । বাণবিদ্ধ 
শিকারের মত .এবার সেই ভয়ঙ্কর মৃষ্তিতে এগিয়ে 
এলেন--“বেরিয়ে যাও” । স্ুজাতারও আত্ম মর্ধাদ! 
মাথা! চাড়া দিয়ে উঠল, বলন-- 

“আমি আশ্রয়ের জন্য আসি নি। 
গহনাগুলো দিয়ে দিন’ 

“তোমার দাদার হাতে দেওয়। হবে বলে সজোরে 
কপাট বন্ধ করে দিলেন তিনি? 

কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাড়িয়ে থেকে সুজাতা 
নেমে এল পথে । 

' পথই তাকে নিয়ে চলল। পৌঁছে দিল শেয়ালদ! 


আমাদের 


কনে দেখার আর মাত্র, 


ষ্টেশনে । তার মত বাস্বহারার উপযুক্ত স্থান আর 
কোথায়? দেশ ভাগের পর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যে 
উদ্বাস্ত সমাবেশের এঁভিহা গড়ে উঠেছে তার প্রভাব 
তো আছেই, আরো রয়েছে হুরাশা, একদিন .এই 
পথ ধরে সে ফিরে যাবে দেশে, পূর্ব বাংলায় ৷ 

কিন্তু প্রবেশের পথ নেই। ছু'বার সে চেষ্টা 
করল সীমান্ত অতিক্রম করতে । ছৃ*বারই ফিরে 
এল ব্যর্থ হয়ে। তাসখন্দ চুক্তি হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় 
পর্যায়ে যাতায়াত নেই, নেই পাঁশপোর্ট ভিসার পুনঃ 
প্রবর্তন । | 

তবে.লোক চলাচল নেই? হ্যা চলাচল আছে 
সবারই | পুবের সূর্য পশ্চিমে যায়, পশ্চিমের হাওয়। 
মাঠের উপর দিয়ে পুবে ধায়। ওপারের গাছের 
ডালে পাখীর শিস্‌ শুনে এপারের পাখী উড়ে যাঁয়। 
আর মানুষ যাবে না! যায় তার! সীমাস্তরক্ষীদের 
পকেট ভরে দিয়ে। রক্ষীরা জানে হৃৎপিণ্ডের ভান 
দিকের কক্ষ থেকে রক্ত ল্রোত যেমন বাম কক্ষে যায় 
আবার ফিরেও আসে ডান কক্ষে তেমনি সম্পর্ক ছুই 
বাংলার একে বাধা দেওয়া যায় না। বাধ! দিতে 
পারে নি বৈশাখী ঝড়কে, বাধা দিতে পারে নি 
মুখের ভাষাকে, খণ্ডিত করতে পারে নি রবীন্দ্রনাথের 
রচনাকে, জীবন্ত নজরুলকে | তবে কেন সেই 
বার্থ প্রয়াস! তার চেয়ে বাঁকা পথে উপার্জন 
অনেক সুখের । এই বাঁকা পথের চাহিদা মেটাতে 
অক্ষম সুজাত! পড়েছিল স্টেশন প্রাঙ্গণে মাসের পর 
মাস। 

এই খানেই তার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল 


টা 


€০৭ বোবা ঢেউ ভাঙলে! 


প্রবীরের | শুধুই দেখা হওয়া বললে সঠিক হয় না - 


বরং বলা যায় সর্ধনাশের মুখে পড়ে সে গ্রবীরের দর্শন 
লাভ করল। রাত্রি তখন দশট| বেজে গেছে, ষ্টেশন 
প্রাঙ্গণে যাত্রী চলাচল নেই, শেষ গাড়ীটাকে বিদায় 
দিয়ে রেলওয়ের কর্মচারীরা ফিরে গেছেন যার যার 
ত্বস্থানে। গুতীক্ষারত যে কয়জন মানুষ তখনো 
জেপে আছে তার মধ্যে ছিন্নমূল নরনারী ও জনকয়েক 
প্রহরীছাড়াও আছে কিছু লোক। তাদের কেউ 
আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে শোয়া আর কিছু দুরে 
অন্ধকারে-টাকা মাজগাড়ীর আড়ালে । এদের 
গতিবিধি আর কেউ না জামুক এই ঘরছাড়া মাম্ুষ- 
গুলো জানে। মধ্য রাত্রির ছ'টি প্রহর তাদের কাছে 
প্রলয় কাল। এই কাল অতিক্রম করে কে যে বাঁচবে 
তা কেউ জানেনা । "রাত্রি একটু গভীর হলেই দেখা 
যায় চাদর ঢাকা মামুষগুলে। উঠে বসেছে, বলিষ্ঠ দেহী 
জন কয়েক তাদের 'পাশে। তারপর একটা চাপ! 
শব্দ কোন দিন শোনা! যায়, কোন দিন তাও কানে 
আসে না । শুধু জানা যায় আগের দিনও যে 
কিশোরী মেয়েটি আত্মহারার মত দেশের বর্ণনায় 
বলেছিল কেমন করে তুলেছিল পদ্মফুল ভরাবিলের 
জল থেকে, সেনেই। কোথায় গেছে, কেমন করে 
গেছে, মে কথা কেউ মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। 
তবু তারা থাকে। যেমন করে শীতের রাতে পথের 
কুকুরছানাগুলো৷ কম্পিত দেহে স্মরণ করে ভাঙ্গা- 
রাবিশের ভূপে মায়ের উষ্ণ দেহের সামলিখ্যের 
কৃথা, তেমনি করে এরাও স্মরণ করে, মনন করে, 


আবার কুকুরছানার মতই ঘটনায় দুর্ঘটনায় যুছে যায় . 


সংসার থেকে । যতোদিন মুছে না-যায় 
থাকে। | 

সেদিন সেও একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল 
কান দুটো সঙ্জাগ রেখে । চোখের পাতা বুজে 
আসছিল মাঝে মাঝে | জোর করে ঘুম তাড়িয়ে 
মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়েও দেখছিল । তবু একবার, 
বোধ হয় একটু বেশী ঘুমের বশে ছিল এমন সময়ে 
একট! ঢিল যেন তার গায়ে পড়ল। সচকিত হয়ে 
দেখল টিপ নয় একট! টাকা । একটু দূরে একটা 
বলিষ্ঠ দেহী হাসছে। মুজাতা৷ টাকাটা! ছুড়ে মারল 
তাকে । লোকটা সরে দাড়াল। আরও জন কয়েক 
লোক তার নজরে পড়ল। তাদের মধ্যে ভদ্রবেশী 
একটি শয়তান। সুজ্জাতা জানে বহু নারীর সর্বনাশের 
পর ভার সাহস সীমা অতিক্রম করে গেছে। সেও 
প্রস্তুত হল শেষ লড়াই এর জন্য | সম্বল তার একটি 
চুরি, আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিও নেই সহায়। ঠিক 
সেই সময়ে প্রবীর এসে দাড়াল তার সামনে বলল 
__সিকাল বেলায় আমায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলে 
কেন? 

সুর্জাতার চোখ ভরে এল জলে। 

প্রবীর আবার বলল-__-তোমার রুক্ষ চুল, ময়লা 
ছেঁড়া শাড়ী দেখে আমি তখন বিশ্বাস করতে 
পারি নি। কিন্তু 'সারাটি দিন বড্ড অশান্তিতে 
কেটেছে। বার বার তোমার কথা মনে পড়েছে। 
কলেজের ছুটির পর তাই আর থাকতে পারলাম না, 
বাড়ী যাওয়ার পথে'** 

সুজাতা, বলল--'আমি স্ুবলের জন্য অপেক্ষা 


৫০৮. জয়ন্তী, কাতিক ১৩৮০ 


করছি।” প্রবীর বলল-_ম্বল এসেছিল, তোমার প্রবীর এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল-- চলো 
খোজ না পেয়ে ফিরে গেছে। সুজাতা আর চোখের যদি ঢাকায় যেতে চাও; আমিই সঙ্গে করে রি 

জল চেপে রাখতে পারল না, ছু ফোটা নেমে এল যাবো । চলো । 

পাল বেয়ে। আর একবার সে তাকাল দূরে সেই সুজাতার অবশ কঠ থেকে বের হল-_ঢাক! 
লোরগুলির দিকে । আমি যাবো না। এখানেই আমি আপনার কাছেই 

৷ প্রবীর বলল-__নুবল যদি আসেই আমার আশ্রয় চাই চিরদিনের মত ।+ 


বাড়ীতে যাবে । আমার বাড়ীত্ত সে চেনে। মিছি একটু পরে ট্যার্সির ভিতরে একটা পা দিয়ে ' 


_ মিছি কেন এখানে পড়ে থেকে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। সুজাতা শুনতে পেলগ__'আমাকে ভূল বুঝে না সুজাতা 
তোমার ম! বেঁচে থাকলে কি তাকে নিয়ে এখানে আমি পথ হারাই নি।” 
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চু উপন্ভাস 


কঞভত্র৷ শ্িস্থ 
একচল্লিশ 


মাঁরল্জাফর আলি খ। উড়িয্যা উদ্ধারের জন্য অভিযান 
করলেন। তখন হেমন্ত কাল । মেদিনীপুরের কাছে 
একটা লড়াইতে মীরজাফর জিতলেন বটে, কিন্তু 
কটকের দিকে অগ্রসর হবার মুখেই খবর পেলেন 
মীর হবিব বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বুড়িবালাম নদীর 
“তীরে এসে ছাউনি ফেলেছেন। সঙ্গে বড় বড় কামান, 
আটহাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক। 
তার উপর আরো সৈন্য নিয়ে কটক থেকে রওনা 
হয়েছেন রঘুজী ভেণসলার পুত্র জানোজী ভোসলা। 
মীরজাফর আলি খ সাহেব প্রায় দ্বিগুণ মারাঠাদের 
মুখোমুখি হবার ভরসা পেলেন না। 
মেদিনীপুর ছেড়ে পিছিয়ে এসে বধমানে ছাউনি ফেলে 
রইলেন |. ৰ 
' বিশাল বগা বাহিনী এগিয়ে আসছে। তাদের নায়ক 
এবার জানোজী ভেোসল|। 
বর্ধমান ছেড়ে লোকজন সব পালাতে লাগল ৷ বর্ধমান 
রাজপরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভাগীরঘী পার 
হয়ে যাবার জন্য রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
নবাব আলিবর্দা কড়া হুকুম পাঠালেন, বর্গাের 
আক্রমণ করার জন্ত । 


আদৰ্বিন সংখ্যার পর 
উত্তরখণ্ড 





মিহির মুখোপাধ্যায় 


কিন্তু মীরজাফরের মনে তখন অন্য মতলব। 
রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁর সঙ্গে যড়যন্ত 
করলেন, কোন এক সাক্ষাতের ন্ুযোগে নবাব 
আলিবদরকে খুন করে বাঙলার মসনদ দখল করা যায় 
কিনা। কিন্ত এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে 
পড়ল । নবাব বাহাদুর বর্ধমান এসে মীরজাফরকে 
বরখাস্ত করলেন। নিজেই সৈম্ পরিচালনার ভার - 
নিলেন। | 
সৈশ্যরাও স্বয়ং নবাবের উপস্থিতিতে প্রবল উৎসাহের 
সঙ্গে মারাঠার্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । 

জানোজী ভোসলা মুখোমুখি লড়াইতে হটে 
গেলেন। পাশ কাটিয়ে মুখিদাবাদের দিকে যাবার 
চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ওদিকে আবার বর্ষ। এসে 
গেছে। | 

অগত্যা মেদিনীপুরের দিকেই সরে যেতে বাধ্য হলেন 
জানোজী ভোৌসলা। | 

বর্ষাকালে বরাবরই বাঙলা দেশে জিনিসপত্রের দাম 
চড়ে। এখন মেদিনীপুরের পথে উত্ভিষ্যার চাল আস! 
বন্ধ করে দিল। চালের দাম বাড়ল। আর সঙ্গে. 
সঙ্গে অন্যসব জিনিল অগ্রিমূল্য হয়ে উঠল । যুদ্ধ- 
বিধ্বস্ত বর্ধমানে চাষ-আবাদ বন্ধ। নদীয়া, হুগলী, 


এ 


জয়ন্তী, কার্তিক ১৩৮৮৪ 


সুশিদাবাদে হাহাকার পড়ে গেল। হিজলা থেকে 
তমলুক পর্যন্ত অনেক গ্রাম মারাঠারা দখল করে 
রইল। এখন আর তারা অকারণ খুন-্খম, লুট- 
পাট করে না। এখন তারা স্থায়ী শাসনকর্তার মত 
খাজনা! আদায় করে, পথ-কর আদায় করে। 

. একটা বছর ঘুরে এল । আবার বর্ধার শেষে বর্গাদের 
বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন 
নবাব বাহাদুর । কিন্তু ওদিকে আরেক সর্বনাশ ঘটে 
গেল। ্‌ 

পাটনার ছোট নবাব, অর্থাৎ নায়েব-নাজিম ছিলেন 
আলিবদীঁর ছোটজামাই জৈনুদ্দীন আহমেদ । মির্জা 
মুহম্মদ, পরবর্তী কালের নবাব সিরাজদ্দৌলার বাবা 
এই জৈমুদ্দান অনেকদিন ধরেই থোয়াব দেখছিলেন 
বাঙলার মসনদ দখল করবেন। আর কবে যে বৃদ্ধ 
শবশ্তরমশাই চোখ বুজবেন, সেই আশায় দিন 
গুণছিলেন। 

কিন্তু মসনদ দখলের জন্য অর্থবঙ, লোকবল দরকার । 
কারণ আরো অনেকের নজর রয়েছে ওই মসনদের 
দিকে । বড়জামাই নওয়াজেস মহম্মদ, মেজজজামাই 
পুনিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদ! আরো আছেন 
মীরজাফর আলি খঁ, ইয়ার লতিক খা। দাবীদার 
 অনেক। | 

সুতরাং পাঠান-সর্দার শমশের খা! যখন বরখাস্ত হয়ে 
তার দলবলসমেত দ্বারভাঙ্গায় ফিরে এলেন। তখন 
জৈমুদ্দীন ভাবলেন, এই জবরদস্ত লড়নেওয়াল! 
পাঠান সেপাইদের পাটনায় এনে দল ভারী করি। 
ভবিষ্যতে কাজ লাগবে। পাঠান সেপাইদের চাকরিতে 


৫১০ 


বহাঁল করার জ্রন্য নবাব আঁলিবর্দা খাঁর অনুমতি চেয়ে 
চিঠি লিখলেন নায়ের নাজিম | ! 

চিঠির বয়ান এই রকম £_- 

“এই সব তেজী যুদ্ধ ব্যবসায়ী লোক, বেশীদিন 
কর্মহীন অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, 
তাহারা শীঘ্রই পেটের দায়ে ডাকাতি বা বিদ্রোহ 
আরস্ত করিবে। 

অন্তএব দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য lr দের 
বিহারের সরকারী ফৌজে বহাল করিয়! সুসংযত রাখা 
উচিত৷? . 

নিয়তির নির্দেশ । আলিবদীর্থার মত দুরদর্শী বিচক্ষণ 
ব্যক্তিও এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। পাঠান দলের 
তিনপ্রধান--শমশের খাঁ, মুরাদ শের খঁ| আর সর্দার 


খাঁকে আলাপ আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে পাটনায় ' 


আনলেন জৈহুদ্দীন. আহমেদ | 

আলোচনার শেষ দিকে মুরাদ শের খঁ। হঠাৎ তরবারি 
তুলে জৈম্ুদ্দীনকে খুন করলেন । 

নায়েব-নাঙ্জিমের লোকজন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। যে 
যেদিকে পারলো পালিয়ে প্রাণ বাচালো। অনেকে 
হতাহত হল। 
বিদ্রোহী পাঠানদের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। সেদিন 
পৌষ মাসের সাতাশ তারিখ। কনকনে . ঠাণ্ডা 
পড়েছে। , 

খুব ভোরে মূলাযোড়ের গঙ্গার ঘাটে নিশিকাস্ত আর 
মহাদেব এসেছে । 

রোজ ভোরে ওরা আসে। 
কি বর্ষ।। 


কি শীত. কি গ্রীষ্ম, 
রোজ সকালে গঙ্গাস্সান করা চাই। 


এক প্রহরের মধ্যে পাটনা শহর ' 


TA 


-& 


- দেখতে ছুটি বচ্ছর হয়ে গেল। 


৫১১  কঠভর! বিষ 
সীন-আহ্নিক সেরে গিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ 
করে। 


বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছে নিশিকাস্ত | ভীকে 


, পঁচকাঠ। বাস্তজমি দিয়েছেন রায়গুণাকর ৷ মহাদেব 


চক্রবত্তাও নতুন ঘর তুলে নিয়েছে। মা আর 
ছোটভাই বাস্থদেবকে নিয়ে এসেছে । তবে তাকে 
আলাদা কোন জমি দেওয়া হয়নি । 


. রায়গুণাকরের বাড়ির পেছনে, খিড়কীর পুকুরের 


পাশে দু’'খানি খড়ের ঘর তুলে নিয়েছে । 
বাসুদেব হয়েছে নিশিকান্ত কবিরাজের সহকারী । 
গাছ-গাছালির শেকড়-বাকল শিলনোড়ায় বাটে, 
মাটির হাঁড়িতে করে উনুনে ঘ্বাস দেয় আর সকাল- 
সন্ধ্যা মাধব-নিদান মুখস্থ করে । 
মূলাযোড়ের নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের পর দেখতে 
ভারতচন্দ্রের বাড়িতে 
এখন অনেক লোক। একতলার দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণের সবচেয়ে ভাল ঘরটায় থাকেন নরেন্দ্র" 
নারায়ণ । বৈঠকখান! ঘরের পাশে একটি ঘরে 
থাকেন ঈশান গাঙ্গুলি মশীই। খিড়কীর দোরের 
পাশে ছোট একটি ঘরে থাকে রঘুনাথ আর রঘুর 
বউ গিরিবাঁল1। বি্বনাথের প্রস্তাবমত সেই সন্বন্ধেই 
বিয়ে হয়েছে রঘুনাথের । চৌদ্দ পনের বছরের 
শ্যামল! রঙ, স্থাস্থ্যবতী, ন্ুপ্রী মেয়েটি খুব কাজের 
আর সব সময় হাসি-হাসি মুখ । রাধার সারাদিনের 
সঙ্গী এখন মানদা আর গিরিবাল| | 
বাড়ির লোকজন ছাড়াও, প্রায় প্রতিদিন হএকজন 
বাইরের অতিথি থাকেন । 

কাৰ্তিক +৮*-৫, 


সম্প্রতি ভাটপাড়া থেকে অনস্ত ভটচাজ এসেছেন । 
তিনি এ বাড়ির বাঁধা পুরোহিত। আর প্রতিমাসেই 


কোন না কোন পুজো-অর্চনা, ব্র্ত-পার্বন, লেগে 


আছে। 

সকাল থেকে রাত ছুপুর পর্যন্ত রাধার আর নিশ্বাস 
ফেলার ফুরসৎ থাকে না। গঙ্গার ঘাটে ল্লান- 
আহ্নিক সেরে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছিল 
নিশিকান্ত আর মহাদেব । তখন সবে কুয়াশা! কেটে 
রোদের মুখ দেখা দিয়েছে। গাছ পালার কোলে 


, কোলে তখনো শিশির ভেজা আবছায়া অন্ধকার । 


দুপাশে আগাছার জঙ্গল, আম, কাঠাল, তেঁতুল, 
চালতা গাছ, বাঁশবাগান। মাঝখানে পায়ে চলা 
পথ। সেই পথে বাস্থদেবকে আসতে দেখ। গেল। 
মুখে দাতনকাঠি, কাধে গামছা7 

মহাদেব বললো-_“তুই এত বেলায় ঘুম থেকে উঠিস 
কেন, আমাদের কখন সব হয়ে গেল” নিশিকাস্ত 
বললো-_ “বাস্তু, এখানে একটা অঙ্জুনি-চারা হয়েছে, 


.এদিকে এসো, দেখাচ্ছি ।*» পায়ে চল! পথটা ছেড়ে 


বঝোপঝাড় ঠেলে কয়েক পা গিয়ে আঙ্গুল তুলে 
দেখাল--“ওই দ্যাখো ৮ ছুই কি আড়াই হাত 
উচু একটি শিশু অর্জুন গাছ। চারপাশের গাছ- 
পাছালির মধ্যে সহসা চোখে পড়ে না। আবার 
বললে! নিশিকান্ত-_“এই চারাটিকে শেকড়নুদ্দ তুলে 
বাড়ি নিয়ে লাগাতে হবে, এখানে ভাল রোদ পাবে 
না, এমন জায়গায় লাগাতে হবে, যেখানে সকালের 
প্রথম রোদট। ভালভাবে পায়, ভট চাজমশাইকে বলে 
একটা! ভাল দিন দেখে নিতে হবে, আর ওদিকটায়স 


৫১২: জয়গ্তরী, কাতিক ১৩৮৪ 

_হাত তুলে সামনে দেখাল__“ভূঙ্গরাজের জঙ্গল 
হয়ে আছে, দেখেছ 1” মাথা নাড়ল বান্ুদেব। 

' _-প্চলো দেখাই তোমাকে, এসব দেখে .রাখতে 
_ হবে, শুধু পুঁথি মুখস্থ করে কবরেজি শেখা যায় না, 
খন ছাত্র ছিলুম, গোবিন্দ কবরেজ মশাই কম 
ঘোরান দুরিয়েছেন”-এখানে হাতজোড় করে 
কপালে ঠেকাল নিশিকান্ত-_“কেষ্টনগরের আশে 
পাশে চার' পাঁচ ক্রোশ এলাকা চষে বেড়িয়েছি, 
জঙ্গাঙ্গী নদীর দুই পারের বনে জঙ্গলে ঘুরেছি, 
কোথায়, অনস্তমূল, কোথায় বাসক চারা, কোথায় 
কেশুত কিংবা কালোমেঘ পাওয়! যাবে, সব খুঁজে 
খুঁজে আনতে হত, গাছের শেকড় পাতা লতা, গুল্ম 
সব চিনে রাখতে হত ।” 

গঙ্গার কিনারায় একটি মাটিব রাস্তা গেছে দক্ষিণ 
দিকে। ডাইনে গঙ্গা, বায়ে ঝোপঝাড়, জঙ্গল । 
সামনে কিছুদুরে জেলেপাড়ার ঘাট দেখা যাচ্ছে। 
নদীর ঢালু কিনারায় বড় বড় জাল শুকুচ্ছে। গোটা 
কয়েক নৌকো জলের ধারে উবুর করা রয়েছে । 
কিন্ত ভূঙ্গরাজের জঙ্গল দেখাবার আগেই মাটির 
রাস্তার বাঁকে ঝাকড়া তেঁতুল গাছটার আড়াল, থেকে 
মস্ত একট! হাতি বেরিয়ে এল । গলায় ঘণ্টা বাঁধা । 
ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছিল । 

মাথার উপর মাছুত। পেছনে আর একটা একটু 
ছোট আকারের হাতি। পাশে লাঠি হাতে পাগড়ি 
মাথায় দু'জন পাইক। কিছুট। পেছনে জেলে পাড়ার 
ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে । মহাদেব, বান্থদেব 
আর নিশিকান্ত--ওরা তিনজনে হতভন্বের মত হাতি 


ছটোর দিকে তাকিয়ে রইল। রাস্ত। ছেড়ে কোনদিকে 
দাড়াবে বোধহয় ভাবল এক মুহুর্ত। 

হাতি দু’টি কিন্তু রাস্তা ধরে এল না। ওদের 
বাদিকের ঝোপঝাড় ঠেলে সোজা গিয়ে ঢুকল আশু 
ঘোঁষালের কলাবাগানের মধ্যে । 


‘মধুসুদন ঘোষালের জ্ঞাতি খুড়ো আশুতোষ ঘোষাল 


মশাইর বড় বড় কলাগাছগুলি শু'ড় দিয়ে এক এক- 
টানে উপড়ে ফেলতে লাগল । 

ব্রাহ্মণ গৃহস্থের এই সর্বনাশ দেখতে দেখতে 
ভীত বিভ্রান্ত নিশিকান্ত যণ্ডামার্কা পাইকদের 
একজনকে শুধু জিজ্ঞেস করতে পারল-_'এই হাতি 
কার ?” ণ 
কটমটে চোখে তাকিয়ে গৌঁফে তা” দিতে দিতে জবাব 
দিল পাইকটি__'আমাদের মহারাজার 1” 
“কোথাকার মহারাজা ?” 

--“বৰ্ধমানের মহারাজা, নাম শোনেন নি ?৮ 

তা শুনব না কেন, কিন্তু এখানে তার হাতি এল 
কোথা থেকে ?% " ও | 
“কাউগাহি থেকে 1»--আর দীড়াল না লোকটা। 
হনহন করে হাতি দুটোর পেছন পেছন এগিয়ে 
গেল । | t 
যুলাযোড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আধ ক্রোশের মধ্যে 
কাউগাছি। 

মহাদেব * বলল--“পরশুদিন কুঙুমশাইর 


মহারাঞজজার লোকজন এসে আড্ড। গেড়েছে, ছু"চার- 
দিনের মধ্যে নাকি মহারাণী আসবেন ওখানে গল। সান 


খ্‌ 


লা 


মুখে 
শুনেছিলাম বটে, কাউগাছিতে নাকি বধমানের 


ঢ 


a 


৫১৩ কণ্ঠঁভরা বিষ 


করার রম্য, কুণ্ডুমশাই নাকি দশমণ সরু বাসমতি চাল 
যোগাড় করে দেবার হুকুম পেয়েছেন।” 

নিশিকাস্তর মস্তব্য--“দশমণ কেন বিশমণ নিক, কিন্তু 
গঙ্গার ওপারে-কি চান করা যায় না, হাতি, ঘোড়া 
সব নিয়ে এপারে আসার দরকায় কি, এত ভয়ানক 
ব্যাপার হল দেখছি, গাঁয়ের গাছপালা, শাক সবজি, 
ফল-ফুলের বাগান সব নষ্ট হবে দেখছি, চলো, 
শিগগির চলো, ঘোষালমশাইকে খবর দিতে হবে, রায় 
মশাইকে সব বলতে হবে।” 

তিনজনেই হস্তদস্ত হয়ে ছুটল । 


ছোট জামাই খুন হবার খবর পেয়েও খুব তাড়াতাড়ি 
পাটনার দিকে £ওনা হতে পারলেন না নবাববাহাতূর। 
কারণ মেদিনীপুর বর্গাের দখলে । বর্ধমান জেলায় 
বর্গারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অবাধে লুটপাট 
করে বেড়াচ্ছে । যদি ওরা একবার খবর পায় যে, 
নবাববাহাতুর সসৈম্যে পাটনা চলে গেছেন, তা? 
হলেই বাজপাখির মত মুশিদাবাঁদের উপর ছোঁ মারবে। 
পৌষের শেষ থেকে চৈত্রমাসের শেষ পর্যন্ত প্রায় 
তিনমাস পাটনা শহর পাঠানদের দখলে রইল। 
আদলিবদীঁর বড়ভাই হাজী আহমদকে লুকনে| টাকার 
হদিশ আদায়ের জন্য সতের দিন ধরে অকথ্য যন্ত্রণা 
দিয়ে মেরে ফেলা হ'ল। হাঙী আহমদের নিজস্ব 
সত্তর লক্ষ টাকা পাঠান সর্দাররা ভাগ করে নিল। 

তিনমাস পরে নবাববাহা তুর খবর পেলেন, তার পুরনে। 
বন্ধু বালাজীরাও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাকে 
সাহায্য করতে আসছেন। রাজধানী সুরক্ষার 


বন্দোবস্ত করে আলীবদর্ণ অগ্রসর হলেন। চৈত্র 
মাসের প্রবল গরমের মধ্যে মুঙ্গের পৌছে কয়েকটা 
দিন বিশ্রাম নিলেন । | 

ওদিকে জানোজী ভেসলা আর মীর হবিব পাঠানদের 
সঙ্গে যোগ দেবার জন্য অন্ত পথে দ্রুত. এগিয়ে 
এলেন | পান! থেকে প্রায় আঠারো ক্রোশ পূর্ব 
দিকে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কালোডি গ্রামে পাঠান 
আর মারাঠাদের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হ’ল 
নবাবী ফৌজ । নবাববাহাছ্ুর মারাঠাদের দিকে 
দৃূকপাত না করে, প্রথমেই পাঠানদের উপর ঝাপিয়ে 
পড়লেন। এবং প্রচণ্ড লড়াই এর পর জয়লাভ 
করলেন | এমশের খা আহত হয়ে হাতির পিঠ থেকে 
পরে যেতেই তার মুণ্ড কেটে নবাববাহাহুরকে এনে 
দেখানো হ'ল। . 
সৈনুদ্দীনের ঘাতক মুরাঁঞ্জ শের খাও প্রাণ দিয়ে 
প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সর্দার খা পালিয়ে প্রাণ 
বাঁচালেন। মারাঠারা এতক্ষণ চুপচাপ একপাশে 
অপেক্ষা করছিল । 

তাদের মতলব ছিল স্ুযোগম্ত দু’পক্ষেরই মালপত্তর 
লুট করা। 

তারাও শেষে পালাবার পথ ধরলো । জানোজী 
ভোসলা তার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে সোজা 
নাগপুর চলে গেলেন। অগত্যা মীরহবিধ ফিরে এসে 
আবার মেদিনীপুরেই আশ্রয় নিলেন । 

পাটনায় বসে বিহারের শাসন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা 
করতে করতেই আলিবর্দী সংবাদ পেলেন দিল্লীর 
বাদশাহ মুহম্মদ শাহ পরলোক গমন করেছেন। 


৫১৪  দ্রয়ত্রী, কার্তিক ১৩৮০ 


কালোডির যুদ্ধের একদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে 
" বাদশাহর ৷ - 522 

এখন রাজধানীর রাজনীতি কোন্‌ দিকে মোড় নেয়? 
তামাম হিন্দৃস্তানের উজ্জিরের পদের জন্য ইরাণী তুরানী 
আমীরদের ঝগড়া মারামারি কোন পর্যায় পৌঁছয়? 
নতুন বাদশাহ কে হন? সুবে বাংলার উপর নতুন 
বাদশাহের মনোভাব কি হবে? কি নীতি নেবেন 
তিনি? কাবুলের আমীর আহম্মদ শাহ আব্দালী 
এই সুযোগে হিন্দুস্তান অভিযান করেন কি না? 

এই সব খবরের অপেক্ষায় নবাব আলিবরদাঁ খা 
বাঙল! এগারোশ ছাগ্নায় সালের গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং 
শরতকাল পর্যন্ত উৎকষ্িত চিত্তে দিল্লীর দিকে তাকিয়ে 


পাটনায় বসে রইলেন। 
(ক্রমশঃ) 





জয়ণ্রীর নিয়মাবলী 


Lo গ্রাহকদের ভান 
জয়ী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাৰিক সডাক ১*০*। যাশ্নাসিক 
৫০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ঞ কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 


১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচন! প্রকাশের সুযোগ | 1 


সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পল্রিকার দায়িত্ব 
নেই! 
কবিতা সম্বন্ধেও একই লিয়ম। 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 

- সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নুতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ লানাচ্ছি। 
কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া বায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
অফিস: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কদিকাতা-২৬ 
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+ 





লৰ 


গীতা রহস্ত : শ্রীআগুতোষ গাঙ্গুলী £ প্রকাশক 
- শীমযুজ্যরতন মিত্র, “কৈবল্যবাণী” ১১৩, নেছ্াঙ্দী 
সুভাষ রোড, কলিকাতা__১, যুলা-:-ছুই টাক! | 
মাত্র সাতান্ন পৃষ্ঠার পরিসরে 'গীতা-রহস্ত'-এর 
রচয়িতা শ্রীমাশুতোষ গাঙ্গুলী গীতার অস্তগিহিত 


তত্বের সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় গীতার 
বাণীকে অনুপম করে তুলেছেন । তিনি তাঁর বই- 
এর গোড়াতেই বলেছেন ‘সকল উপনিষদ দোহন 
করিয়া গীতারূগী দুগ্ধ ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত 
করিয়া পৃথিবীতে দিয়াছেন।* অর্থাৎ, উপনিষদ 


গাভীন্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্ক ন বৎস, গীতামৃত . 


হুপ্ধত্বরূপ। ব্যাসদেবের নিকট গীতার এই মাহাস্মা 
সূত শুনেছিলেন £ 

“সর্বেবাপনিষদো গাবো দোষ্কা গোপালনন্দনঃ ! 

পার্থো বৎসঃ স্থুধীভোক্তা তুন্ধং গীতামুতং মহৎ ॥” 
“গীতা রহস্য’ রচয়িতা সাধারণ শ্রোতাদের কাছে এই 
শ্প্ধং গীতামৃতং’-- গীতার সারাৎসার সহজভাষায় 
তাদের বোধগম্য করে উপস্থাপিত করেছেন। 
প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া উপম! দিয়ে স্থানে 
স্থানে গীত রহস্যের মর্ম এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে 
যেভাবে অবারিত হয়েছে, তাতে একথা স্বচ্ছ হয়ে 
ফুটে উঠেছে যে লেখক গীতার মর্মবাণীর সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে উঠেছেন। 


2০ 
পুস্তক-পরিচয় 


সাধারণ পাঠকের! গীতার তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি 
করতে চান। কিন্তু বুদ্ধি সর্বত্রগামী নয়, তাই 
গীতার রহস্ত বহুলাংশে তাদের নিকট অনধিগম্য 
থেকে যায়।__গীতাপাঠে ভীরা আনন্দ পান, 
গীতাপাঠে তাদের মনে শক্তি সঞ্চারিত হয়-কিস্ত_ 
ধারা বোধি দিয়ে গীতার মর্ম আয়ত্ত করেছেন এবং 
সেই উপলব্ধিকে স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করেছেন, 
ভাদের দুর্লভ সাধনার ফলশ্রুতি সাধারণ পাঠকদের 
কাছে গীতার মর্মবাণীকে বার বার নিত্যনৃতন 
আলোকে পৌছে দেয়। "গীতা রহস্ত’ পাঠে 
তত্বজিজ্ঞান্থ পাঠকের এই কথাই বার বার মনে পড়বে 
আশা করি। আলোচ্য পুস্তকের সাংখ্যযোগ অধ্যায়টির 
বারঝরে ছোট ছোট বিশ্লেষণাত্মক সহজবাক্য চমৎকৃত 
করে। তেমনি মোক্ষ যোগ অধ্যায়টির উপসংহারের 
কয়েকটি স্বচ্ছ বাক্য। গীতার সারাৎসার “নিমিত্তমাত্রং, 
কিম্বা “মদর্পণম', কিন্বা “মামেকং শরণং-এর গুঞ্জরণ 
মোক্ষ যোগ অধায়নের উপাস্তে পৌছে পাঠকের মনে 
ধ্বনিত হবে। অন্বয়, টীকা ও ভাষ্য সমম্িত গীতার 
বস উচ্চমানের গ্রন্থ রয়েছে, যে গ্রন্থ পাঠে পাঠকেরা 
অপার আনন্দ লাভ করেন। এই নিরাভরণ ক্ষুদ্র 
পুস্তকটির অনন্ততা আমাদের সেই আনন্দ দিয়েছে, 
একথা নিঃনংশয়ে বলতে পারি। 


সুনীল দাস 





গবদগীত! £ অতুলচন্দ্ৰ সেন £ মূল্য ১৫ টাকা 

উপনিষৎ নবক £ অতুল চন্দ্র সেন £ মূল্য ১৬ টাকা 

প্রকাশক £ অতুলচন্দ্ৰ স্মারক সমিতি 
১৬:৫-ডোভার লেন, ফ্ল্যাট ৪৪ 
কলিকাতা-২৯ | 


একটি প্রাচীন সুপরিচিত শ্লোকে বল! হয়েছে £ 
' গীতা স্ুগীতা কৰ্তব্য! কিমুন্তৈঃ শাস্ত্ববিস্তলৈঃ | 
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুধশদ্মাদ্‌ বিনিঃস্থতা ॥ 
গীতা সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । 


ভগবান কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্নে যে গান করেছিলেন 
তা ‘ভাল করে গাওয়ার প্রয়োজন কোনোদিনই 
নিঃশেষ হবার নয়। গীতার যথার্থ তাংপর্যকে 
হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাই প্রাচীন কাল থেকে 
আজকের দিন পর্যন্ত এদেশে ও বিদেশে নানা জ্রানী- 
গুণী-মনীষীরা ব্যাপৃত থেকেছেন ও ব্যাপৃত রয়েছেন | 
এই হিসাবে গীতাকে অবলম্বন করে এক বিশাল 
সাহিত্য গড়ে উঠেছে_ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, 
ইংরার্জি প্রভৃতি নান! ভাষায়। অনেকে তাই মনে 
করতে পারেন গীত! সম্বন্ধে আর নতুন করে বলার 
বা ব্যাখ্যা করার কি আছে? সবদিক দিয়ে সব 
রকম আলোচনাই তে! হয়ে গিয়েছে। কিন্ত 


আমাদের এধারণ। যে ভান্ত, শাস্ত্রের তাৎপর্য যে 


অনিঃশেষ--একথা আমর! নতুন কবে উপলব্ধি করি 
যখন গীতা সম্বন্ধে আলোচনামূলক+আবার কোন নতুন 
* গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। 

সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে স্বর্গত অতুলচন্দ্র 


সেন মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত শ্রীমন্তগবদগীতার 


একটি সুযুদ্রিত, পরিচ্ছন্ন সংস্করণ |. এটি অবশ্য 
৯৩৪৩ সালে (ইং ১৯৩৬) প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । এবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব 
নিয়েছেন অতুলচন্ত্র স্মারক সমিতি, এবং এর জন্য 
তার! ধস্ঠাবাদার্য! সাড়ে আটশ পৃষ্ঠার বিপুল 
আয়তনের এই দ্বিতীয় সংস্করণে শুধু অতুলচন্দ্রকৃত 
প্রতিটি অধ্যায়ের মূল শ্লোকগুলির সান্বয় অনুবাদ, 
শ্লোকার্থ, শব্দার্থ, ব্যাখ্যাই স্থান পায়নি, গীতাপাঠের 
ভূমিকা হিসাবে বিশিষ্ট কয়েকজন চিন্তাশীল লেখকের 
মূল্যবান কিছু প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছে। হিরণ্ুয় 


বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন গীতার দার্শনিক 


চিন্তা সম্বন্ধে, ব্রিপুরাশঙ্কর সেনশান্্রী গীতাভাস্ত 
পরিক্রমায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমনি বাংলার 
বিপ্পববাদ ও গীতার ঘনিষ্ঠ যোগের উপর আলোকপাত 
করেছেন ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় এবং প্রতীচ্যে 
গীতাচর্চার ইতিহাসও তুলে ধরেছেন অমলেন্দ্র বন্ু। 
এই প্রবন্ধগুলি গীতার অনুশীলনে আদকের অনেক 
পাঠককে উদ্ব দ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। অতুল 
চল্দের ব্যাখ্যায় মৌলিকতা, খুব বেশী না থাকলেও 
তা যে বিশেষভাবে হৃদয়স্পর্শী ও .যুক্তিনিষ্ঠ তাতে 
সন্দেহ নেই | দর্শনের অধ্যাপক হয়েও তিনি নান! 
কুট যুক্তি ্রাল বা বিচারের অবতারণা করে গীতার 
মূল ভাৎপর্বকে অস্পষ্ট বা দুরধিগম্য করে তোলেন 
নি, বরং নান! শংকা সন্দেহকে এক সরল, বলিষ্ঠ 
দৃষ্টি দিয়ে দূর করার চেষ্টা করেছেন। স্থিতগ্রজ্ের 
লক্ষণে গীতায় ‘যঃ সর্বত্রানভিন্সেহঃ, এই কথাটি 


-খ 


৫১৭ পুস্তক-পরিচয় 


উক্ত হয়েছে। অতৃলচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন? তা হলে 
কি মানুষ এই অবস্থায় “জড়-মাটি-পাথরের মত সুখ, 
ছুখ ও স্নেহ-মমতাবিহীন হইয়। যায়? তবে কি 
গীতা মানুষকে জড় পাথরের মত অনুভববিহীন 
হইতে শিক্ষা দিয়াছে 1” উত্তরে নিজেই বলেছেন ঃ 
“না, তা নয়। আমাদের চিত্তের সংকীর্ণ অহঙ্কার 
গ্রস্থুত যে অশুদ্ধ চিত্ববৃত্তি গীত! তাহাই পরিত্যাগ 
করিতে বলিয়াছে উহা অন্ধ মোহাত্মক বৃত্তি। 
গীতা এই সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে লাভ 
করতঃ শান্ত্রসম বিশ্বপ্রেম লাভ করিতে বলিয়াছে। 
'**যিনি এরূপ সমভাবাপন্ন হইতে পারেন তিনিই 
স্থিত প্রজ্ঞ 1৮ এইসব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা থেকে এইটিই 
প্রমাণিত হয় যে গীতার যথার্থ তাৎপর্য উদ্ধাসিত 
হয়ে উঠেছিল অতুলচন্দ্রের যুক্তিবাদী ও মানবদরদী 
মনে। 

শ্লোকগুলির অন্যয়সহ অনুবাদ এবং পুনরায় সমগ্র 
শ্লোকার্থ ও বঙ্গানুবাদ তুলে ধরায় মুল শ্লোকগুলি 
অনুধাবনে পাঠকের বিশেষ সহায়ত! লাভ হবে। 
এছাড়া শবাৰ্থ দিতে গিয়েও শংকর, রামানুজ, শ্রীধর, 
মধুসুদন প্রভৃতি প্রাচীন টীকা কারগণের বিবিধ তাৎপর্য 
সম্কলিত হয়েছে । এতে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যের 
ও গীতাৰ্থ অনুশীলনে একান্ত নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া 
যায়। মেট কথা এমন একটি সর্বাঙ্গ হুন্নর সংস্করণ, 
গীতার মত গ্রন্থের, যে বাংলা ভাষায় বিশেষভাবেই 
অপেক্ষিত ছিল, ভা বলাই বাছুল্য। ধর্মসাহিত্যে 


এর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আাছে-- একথা 


নিদ্বিধায় বল! চলে । 


হৰ hi hd hd 


গীতাকে বল হয় উপনিষদের সার | অতুলচন্্র 
তাই গীতার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের 
মননেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তারই পরিণত” 
ফল প্রকাশ লাভ করেছে ‘উপনিষদ নবক" গ্রন্থ- 
খানিতে। এটিও সাড়ে সাত শ পৃষ্ঠার মহদায়তনের 
গ্রন্থ এবং এরও প্রারস্তে নির্গলকুমার বসু, হিরপ্ময় . 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, ত্রিপুরাশংকর সেনশান্্রী, 
গৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ সাতজন মনীষীর 
উপনিষদ সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ আলোচনা সংকলিত 
হয়েছে৷ তারপর আছে ঈশ, কেন, কঠ, প্রার্থী, মুণ্ডক, 
মাণ্ড, কা, তৈত্তিরীয়, এতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 
এই নয়খানির মূল, সান্বয় অনুবাদ, শব্দার্থ, সরলার্থ 
এবং- ব্যাখ্যা । বলা বাহুল্য এ-ব্যাখ্যাও গীতার 
ব্যাখ্যার মতই প্রাঞ্জল ও গ্রাণম্পর্শী। 


ঈশোপনিষদের প্রথম ছুটি মন্ত্রে যথাক্রমে জ্ঞানের 
পথ ও কর্মের পথ নিদিষ্ট হয়েছে--একটি সন্ন্যাসীর 
জন্য, অপরটি সাধারণ মানুষের জন্য । আচার্য 
শংকরের এ-ব্যাখ্যা অতুলচনন্দ্রর কাছে গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে হয়নি। তিনি বলেছেনঃ “প্রথম মন্ত্রে 
যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহ! কর্মত্যাগ নহে, 
কামনা ও বাসনা ত্যাগ মাত্র । কামনা ত্যাগ করিয়া 
নিরাসক্তভাবে মানুষ যথাযথ কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান 
করিয়া জীবনধারণ করিবে ।”***্যে ত্যাগ করিতে 
শিখিয়াছে সেই স্বাধীন। এইরূপ স্বাধীন পুরুষই 
আনন্দের অধিকারী! তাই প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে 


জয়গ্রী, কার্তিক ১৩৮০ 


'ত্যাক্তেন ভূঞ্জিথাঃ--ত্যাগের ছারা ভোগ কর। 
আর দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে কামনা বাসন! ত্যাগ 
করিয়া যথাযথ কর্তব্য কর্ম কর। এইরূপভাবে কর্ম 
করিলে কোনো কর্মবন্ধনে লিপ্ত হইতে হইবে না। 
এইরূপ কর্ম দ্বারা উন্নত জীবন যাপন করিয় মানুষ 
প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে |” এইসব 
ব্যাখ্যা থেকে, আমরা উপলব্ধি করি যে অতুলচন্দ্র 
উপনিষদের ব্যাখ্যায় একটি সমম্বয়ী দৃষ্টিকেই অবলম্বন 


৫১৮ 


করেছেন য| এ-যুগের শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ব্যাখ্যাকার-. 


গণেরই বৈশিষ্ট্য । 

এই উপনিষদ নবকের শেষে উপনিষদকে অবলম্বন 
করে পৃথিবীর নানা ভাষায় এতদিন ধরে যত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা সংযোজিত 
হয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জীটি যে কোনো গবেষক বা 


অমুসন্ধিংস্থ পাঠকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। 
এছাড়াও আকর নির্দেশসহ উপনিষদের প্লোকসমূহের 
একটি স্থচী অক্ষরানুক্রমিকভাবে দেওয়া হয়েছে। 
আরও আছে উপনিষদাবলীর বিশ্লেষিত বিষয়ন্তুচী 
এবং গ্রন্থমধ্যে শব্বগুলির একটি নির্দেশপল্লী ৷ 
এ-সবই নিপুণ ও সাবধান সম্পাদৃনাকর্মের সাক্ষ্য 
বহন করছে। ষেমন নিভূল ছাপা, মুদ্রণ পারিপাট্য 
এবং শ্বন্দর বাঁধাইও তারই পরিচয় দিচ্ছে । এক্জস্ত 
প্রকাশকের! একান্ত ধন্তাবাদাহ | 

' বই দুটিই সকলের কাছে আদরণীয় হবে, আমাদের 
আশা ও একান্ত বিশ্বাস ।* 
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* ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বেতারভাষণ / 


কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৪-২-৭৩ তারিখে প্রচারিত 
হ্র। | 


২০৯বি, বিধান ফলি-৬-সরণিস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


জয়হী 


৩৮ 
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বর্ষ ০ অস্টম সংখ্যা ০ অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 
সম্পাদকীয় 


গত ১লা নভেম্বর ( ১৯৭৩ ) থেকে নৃতন ফসলী 
বছর (2০০-)০৪:) সুরু হয়েছে। পুরাণো ফসলী 
বছর গত ৩১শে অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে। নূতন 
ফসলী বছর সুরু হবার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাদের নৃতন বছরের খাষ্য নীতি ঘোষণা করেছেন। 
খাদ্য-সংগ্রহ অভিযান ১৫ই নভেম্বর থেকে জম-জমাট 
হতে সুরু করে জানুয়ারীর শেষ কিম্ব। ফেব্রুয়ারীর 
প্রথম অবধি বেগবান থাকে। গন্ত বছর ৪২ লক্ষ টন 
কারে! হিসেবে ৪৭ লক্ষ উন-_আমন শস্তের মধ্যে 
মাত্র তিন লক্ষ টন সংগ্রহের লক্ষ্য ( procurement 
(21256) ধার্য করা হয়েছিলো । তার মধ্যে মাত্র 
১,৭৩,০*০ টন চাউল সংগৃহীত" হয়েছে । ফুড 
কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খান্ত বিভাগ এবং 
লর্বোপরি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
ব্যর্থতার জন্যই খাদ্য সংগ্রহের সামান্য লক্ষ্যে 
_ পৌছানোও গত ফসলী বছরে সম্ভব হয় নাই। 
_ উৎপাদিত খান্তশস্তের প্রায় শতকরা ত্রিশভাগ বিক্রয়- 
যোগ্য উদ্ধত্তর্বপে ( marketable surplus ) 


বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহিত হতে পারে--যদি 
মজুদদার, মিলমালিক, জোতদার, কালোবাজারীরা 
একজোট হয়ে বিক্রয়যোগ্য উদ ত্তের অংশবিশেষ 
বাজারে আসতে ন! দিয়ে মজুত রেখে মূল্যবৃদ্ধির 


সহায়ক হয়।” এই হিসাব অনুযায়ী গত ফসলী 


বছরের--ষা ১৯৭২-এর ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৭৩- 
এর ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বলবৎ ছিল---বিক্রয়যোগ্য 
উদ্ৃত্বের পরিমাপ প্রায় ১৫ লক্ষ টন ছিল, অনুমান 
করা যেতে পারে । এই ১৫ লক্ষ টন বিক্রুয়যোগ্য 
উদ্ধ ত্তের শতকরা অন্তত পঞ্চাশ ভাগও যদি সরকার 
সংগ্রহে উদ্ভোগী হতেন-যা আদৌ অসম্ভব ছিল ন! 
-তাহোলে সেই সংগৃহীত সাড়ে ৭] লক্ষ টন চালু ও 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের চাল ও পম দিয়ে পশ্চিম বাংলার 
প্রায় ৯০ লক্ষ লোকের বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর 
( statutory rationing ) এবং গ্রামাঞ্চলের ও 
অন্যান্য শহর এলাকার ৩ কোটি লোকের মডিফায়েড 
রেশনিং-এর দায় মেটাতে পারতেন। এই লক্ষ্য 
নিয়ে অগ্রসর হলে বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর চালের 


৫২০ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ . 


মাথাপিছু সপ্তাহের বরাদ্দ একহাজার গ্রাম থেকে 
৭৫০ গ্রামে হাস করতে, কিম্বা নামেমাত্র মডিফায়েড 
রেশনিং-এর ঠাট বজায় রেখে জনজীবনে খাগ্ভাসন্কট 
ডেকে আনতে'হোতো না । 
চালের অস্বাভাবিক. দামও সাধারণ মানুষের জীবন 
দূর্ধিসহ করে তুলতে! না| গত এপ্রিলে ( ১৯৭৩ ) 
খোলা বাজারে চালের দর ছিল কিলোগ্রাম প্রতি 
১৬০ টাকা । আর চলতি ফসলী বছরে খান্ত 
৯ সংগ্ৰহ গ্রহ অভিযান, স্থরু হবার.পরও পশ্চিম বঙ্গে গত 


: ইরা (ডিসেম্বর খোল! বাজারে চালের সর্বোচ্চ দর' 


, কিলোগ্রাম প্রতি ২'৬১ টাকা ও সর্বনিম্ন দর ২৩৮ 
রা ওঠানামা করেছে J 
i : খোলাবাজারে চালের দর পশ্চিমবঙ্গে গত দশ- 


বার. বছরে কি হারে বেড়েছে তা লক্ষ্য করলে 


খায় স্যার একটা দিক বোঝা যাবে। ১৯৬০-এ 

+ জুন মাসে খোলা বাজারে চালের দূর কিলো প্রতি ৬৮ 

॥ পয়সা, ১৯৬২তে, ৬৪ পয়সা, ১ ১৯৩ থেকে ৮২ পয়সা, 

. একই মাসে, ১৯৬৬তে ১১৫০ টাক|। ১৯৬৮-এর 

| । এতিলে 

৮৯৬৭ টার |. |. অর্থাৎ ১৯৬৩. থেকে 1১৯৭৩- এই দশ 

টী ব্ছরে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুল্য বৃদ্ধি। অথচ, 

a ১৯্যুতে. পাইকারী মূল্যস্তরের স্থচক ১০০-র 

কি ১৯৭৩-এর জুলাইতে ২৪৭'৬তে পৌঁছায়। 

Ls পেয়ে যেখানে ২৫ পয়সায় নেমে এসেছে, 

্রলেক্ষেত়ে, চালের! আহ্ছপাতিক মূল্য বি আরও 
অনেক বেশী । 


তাছাড়া, খোলাবাজারে 


১'৬৯ টাকা আর ১৯৭৩-এর এপ্রিলে .. 


চালের মূল্য যেমন সাধারণ মূল্যস্তরের উপর 
নির্ভর করে তেমনি উৎপাদনের সঙ্গেও খাদ্যশস্তের 
মূলাস্তরের কমবেশী সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য এর 
ব্যতিক্রম দেখা গেছে | ১৯৬৮-৬৯: সালে পশ্চিম 
বাংলায় ৫০ লক্ষ টন আমন চাউল, ৭ লক্ষ টন আউন 
এবং ৩ লক্ষ টন বোরো! ও মম্যান্ত শহ্য উৎপাদিত 
হয়েছিল । ১৯৬৭-৬৮র উৎপাদন ছিল আমন চাউল 
৪৪' লক্ষ; মাউস উৎপাদিত হয়েছিলো ৬ লক্ষ টন। 
অথচ ১৯৬৭-এর এপ্রিলে খোলাবাজারে চাউলের দর 
যেখানে ছিল কিলোগ্রাম প্রতি ১:২৯. টাকা থেকে 
১৩৭ টাকা, সেক্ষেত্র ১৯৬৮-এর এপ্রিলে খোলা 
বাজারে চাউলের দর ছিল কিলোগ্রাম প্রতি ১৬৯ 
টাকা থেকে ১৭৯ টাকা। 
বাজারে না এসে, মজুত হলে এই আশঙ্কা থাকে। 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এ-ধরণের মূল্যস্তরের বৈচিত্র 
দেখ! গেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে খান্ভশস্তের উৎপাদন 
৮ কোটি ৯০ লক্ষ টনে পৌঁছায়। সে-বছর সাধারণ 
পাইকারী মূল্যত্তরের চক ( general price 
index ) পুর্বেকার বছরের চাইতে শতকরা ১২৮ 
ভাগ বৃদ্ধি পেলেও, খাগ্যশস্তের পাইকারী মূলাত্তরের 
সুচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৬৯, ভাগ। . পরৈর বছর 
উৎপাদন ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন হাস পেলেও খান্ত- 


শস্তের পাইকারী মূল্যস্তর শতকরা ৫'৬ ভাগ বৃদ্ধি 


পায় এবং সাধারণ পাইকারী মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় 
শতকরা ৮'১ ভাগ। J 
উৎপাদন ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টনের রেকর্ড স্থাপন 


' করলেও যেখানে খাঘ্ধশস্তের ' পাইকারী মূল্যস্তর 


ক্্রিয়যোগ্য উদ্ধূত্ত 


১৯৭০-৭১ এ খাগ্ভশস্তের . 


বৰ 


ত্র 


সম্পাদকীয় 


১৯৬৯-৭*-এর ২৪৮'২ থেকে ১৯৭০-৭১=এ 1২৬৭৮ 
এ নেমে এলো, সেক্ষেত্রে সকল পণ্যের পাইকারী 
মূল্যস্তর ১৭১৬. থেকে ১৮১'১-এ বৃদ্ধি পেলো। 
বাজারে খান্তের চাহিদা ও যোগানের বৈষম্য যেমন 
উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও খান্ভশস্তের যুল্যত্তর বৃদ্ধি করতে 


৫২১ 


পারে, তেমনি খাগ্ভশস্তের উৎপাদন, বৃদ্ধি সত্বেও ' 


ইনফ্লেশন-এর চাপে সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়ে 
থাকে । 

বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদ! মেটাবার জন্যও আমু- 
পাতিক হারে খান্ভশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি ' হওয়া 
প্রয়োজন । প্রতি বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাহিদা 
মেটাবার জন্য খাষ্ভদ্রব্যের উৎপাদন অন্তত.শতকর! 
তিনভাগ বুদ্ধি হওয়ার অনিবার্ধহা রয়ে, গেছে । 

তাছাড়া প্রয়োজনের নিরিখ /কি ধরা হবে? 


জনসংখ্যার '৮ দশমিক, বয়স্ক জনসংখ্যার (adult. 


equivalent) হিসাব দেয়। অর্থাৎ জনসংখ্যাকে 
*৮ দিয়ে গুণ করলে,'সেই গুণফল খাদ্ের দাবীদার 
বয়স্ক জনসংখ্যার: অঙ্কবোরাবে। মাথা পিছু “কত 


বরাদ্দ চাই? পশ্চিম বঙ্গে ঘাটতি নির্ণয়ের জন্য 


কখনও:দৈনিক মাথা পিছু ১২ আউন্স, কখনও ১৪৪৩ 
আউন্স, কখনও ১৫ আউন্স, কখনও. বা ১৬ আউদ্দের 
বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট খান্ভের প্রয়োজনের পরিমাণ 
হিসাব কর! হয়ে থাকে। তবে দৈনিক মাথ৷ পিছু 
1৪৫০ গ্রাম বরাদ্দর ভিত্তিতে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান 
প্রয়োজন ৭০ লক্ষ টন খান্তের অনুমান হিসাব করা 
যেতে পারে। ১৯৭২-৭৩ সালে: পশ্চিম বঙ্গের 
উৎপাদিত আমন, আউস, বোরো! এবং গমের সঙ্গে 


প্রতি, ফলন বৃদ্ধির' অন্যতম উপায়? 


৩. ৯১ Sn টু হু 


কেন্দ্রের গম ও চালের সরবরাহ যোগ দিলে সে-বছর ২৮ 
মোট খাগ্চের যোগানের পরিমাণ *াড়ায়, ৭৮ লক্ষ: 
টন-! কিন্তু না 'খাগ্তশত্তের যুলাপ্তরে) টনা: খাগ্ভের। : 
যোগানে, এই. পরিমাণ মোট খান্ভশস্তের. সরবরাহের: ll 
প্রতিফলন.দেখা গেছে ! : 

পশ্চিম বঙ্গে এবার প্রায় ১ কোটি ২৭:লক্ষ একর : 
জমিতে আমন ফসলের চাষ হয়েছে এবং:ফসল হয়েছে - 
আনুমানিক ৫০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ টন । এবারকার 
ফলনকে. ‘সেরা ফলন” বা ‘বাম্পার ক্রুপঃ বলা হচ্ছে + 
চাউলকল মালিকরা বলছেন ৯০ লক্ষ টন ধান অর্থাৎ: 
৬০ লক্ষ টন চাউল ফলেছে। . পশ্চিম: বঙ্গের কৃষি), 
বিভাগ. ও সখ্যাতত্ব বিভা ফসল-কাটার সমী্গাত 
(crop-cutting survey) সুর করেছেন.। ; এদেরা- 
সমীক্ষা শেষ হলে বোঝ। যাবে বাস্তব্রিক পক্ষে ফলন. 
কি পরিমাণ হয়েছে। অবশ্যি এই ছুই দপ্তরের: হিসাব: ' 
কোনে দিনই মেলে না । . 

: অবশ্য একট! তথ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত = বলা যেতে 
পারে-যে'পশ্চিম বঙ্গের একর প্রতি ফলন আরও বৃদ্ধি 
করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হরে॥ . পশ্চিমবঙ্গের. 
একর প্রতি গড়ে .৭'৫ কুইন্টালের, বেশী.ধান কখনও - 
উৎপাদিত হয়নাই । পশ্চিম বাংলায়. চাষের জয়ির 
পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় এতো কম এবং: নুতন 
জমি চাষে আনবার স্থুযোগ এতে কম যে. বিঘা-প্রতি '. 
ফলন বৃদ্ধি' করতে না পারলে খানের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্ভব নয়। দো-ফসলী জমির পরিমাণ, বৃন্ধিও০বিঘ্বান 
পশ্চিমবলেং.. 
১ কোটি ৩৭'লক্ষ একর চাষযোগ্য জমির ‘শতকরা. 
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২৪ ভাগ সেচযুক্ত। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত 
১,৭০৪,১০* একর জমি কষুদ্রসেচের আওতায় ছিল। 
সে-বছর ক্ষুত্রসেচ বাড়াবার অন্ত জরুরী ভিত্তিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা 
দিয়েছিলো এবং পূর্বেকার অব্যবহৃত দেড়কোটি 
টাকা দিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিম বঙ্গে 
আরও ৮,১৭,২৩৫ একর জমি সেচভুক্ত করা 
হয়েছে। এই ব্যবস্থার মুখে পশ্চিম বঙ্গে ১৯৭৩- 
৭৪-এর খান্বর্ষে (যা ১৯৭৩-এর ১লা নভেম্বর 
নথ হয়েছে) ৫* থেকে ৬০ লক্ষ টন আমন 
"ধান উৎপাদিত হয়ে থাকলে তা থেকে এবার খান্ত 
সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্র ৫ লক্ষ টনে ধার্য করে, সেই 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আয়োজনে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
একেবারে হিম্সিম্‌ খেয়ে গেছেন। ১৯৬৫ তে 
পশ্চিম বঙ্গে আমনের ফলন হয়েছিলো! ৪৯ লক্ষ টন, 
১৯৬৬ তে হয়েছিলো! ৩৮ লক্ষ টন, প্রয়োজন ছিল 
"৬৮ লক্ষ টনের ।' সরকারী অদূরদপিতার পরিণামে 
সেবার দুর্বার হৃভক্ফুর্ত খাদ্য আন্দোলনে ব্ছ যুবকের 
লাঠি-গুলিতে প্রাণহানি হয়েছিলো-_-যার। কোনে! 
রাজনৈতিক দলের তকৃমাধারী ছিলেন না । কিন্তু 
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তার পূর্বেকার বছরের অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে ৪৯ লক্ষ 


টন উৎপাদিত চাউলের প্রায় ৬ লক্ষ টন সংগ্রহ 
করতে (procure) সরকারের কোনো বেগ -পেতে 
হয় নাই। এবারকার '(১৯৭৩-৭৪) বিক্রয়যোগ্য 
উদ্ধত্ত (marketable surplus) কোন কারণেই 
প্রায় ২০ লক্ষ টনের কম হবে না। এই বিক্রয়যোগ্য 
' উদ ত্তের শতকরা ৫০ ভাগ, অর্থাৎ ১০ লক্ষ টন ন! 


হলেও, অনায়াসে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৮ লক্ষ- 
৯ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করে নৃতন খাদ্য বর্ষের জন্য 
রেশনিং, মডিফাইভ রেশনিং-এর দায় মিটিয়ে 
চাউলের বাজারের মৃল্যন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে পারতেন। 

এই পাঁচ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহের জন্য ৩৫০০টি 
অঞ্চলের প্রতিটিতে পুলিশ ক্যাম্প কর! হয়েছে। 
আস্তঃরাজ্য, আস্তঃজেল। এবং জেলার উদ্ধৃত্ত অঞ্চল 
কর্তনিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে! গোটা পুলিশবাহিনীর 


ঝৌক, কর্ডনিং সমেত, এন্ফোরস্মেন্টের কাজে 


নিয়োজিত কর! হয়েছে । এই কাজের দায়িত্ব একজন 
অতিরিক্ত ডি, আই. জি'র ওপর স্তত্ত করা হয়েছে। 
ফুড কর্পোরেশন গতবছর গ্রামে-গঞ্জের হাটে সরাসরি 
উৎপাদকের কাছ থেকে ধান-চাউল সংগ্রহের জন্য 
নিয়োজিত ২,২০০ ডাইরেকট পারচেসিং এজেন্টদের 
-সংক্ষেপে ডি. পি. এজেন্ট--পরিবর্তে এবার ' 
২৯০০ জনকে নিয়োগ করেছেন। এছাড়া অতিরিক্ত 
৬০ জন অফিসার ও ৫:০ কর্মী নিয়োগের জন্য ফুড 
কর্পোরেশন কেন্দ্রের নিকট মঞ্জুরী চেয়েছেন । 

কিন্তু গ্রকিওরমেণ্টের জন্ত এই জবরদস্ত প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা সত্বেও রাজ্যসরকারের এবারকার সংগ্রহনীতি 


একান্তভাবে চাউল-কলওয়ালাদের. উৎপাদন-_নির্ভর 
হয়ে আছে। অতীতে চাউল-কলওয়ালাদের ভূমিকা 
খথাত্যসঙ্কট স্থষ্টিতে সহায়তা করেছে। গরীবচাষীর 


ফসল উঠবার মুখেই যখন যে কোনো! দামে বাধ্যতা- 
মূলকভাবে _-1130:538 3৪15--তাদের উৎপাদিত 
ফসলের একটা অংশ পূর্বেকার খণশোধের এবং খাই-- 
খরচা নির্বাহের জন্য, উৎপাদনের পড়া! ব্যয়ের চাইতে 


সম্পাদকীয় 


কম দরে বাজারে গরীব চাষীরা দায়ে পড়ে ধান 
বিক্রয় করে--৫130:638 821০--সে-সময় মিল- 
মালিকরা এই ধান অল্পমূল্যে কিনে নেয়। কারে 
মতে ২৫ লক্ষ গরীব চাষী পরিবার এ-ধরণের দায়ে" 
পড়া-বিক্রুয়ে বাধ্য হয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টন ধান অল্পমূল্যে 
পাইকার-বড় উৎপাদক-মিলমালিকদের কাছে বিক্রয় 
করতে প্রতি বছর বাধ্য হয়। অবশ্থি এবার ডিসেম্বরের 
মাঝামাঝির মধ্যেই এই দায়ে-পড়া বিক্রির ১ লক্ষ টন 
ধান ক্রয়ের জঙ্ ফুড কর্পোরেশনের উপর ভার দেওয়া 
হয়েছে। ত! কতটা সম্ভব হবে, ফুড কর্পোরেশনের 
দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করবে । 
চাউলকলগুলির ভূমিকা কী? পশ্চিম বঙ্গে 
৭৪৬টি চাউল কলের মধ্যে অক্টোবরের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত ২৫০ চাউল কল চাঙ্গু ছিল। পরে আরও 
৬০৭০টি চাউল কল চালু হয়েছে। কো-অপারেটিভ 
সেক্টরের ১৭টি চাউলকলই সে সময় বন্ধ ছিল। এখনও 
বোধহয় বন্ধ আছে। গতবছর চাউলকলগুলির 
উৎপাদিত চাউলের শতকরা! ৫* ভাগ সরকারের 
হাতে লেভিম্বরূপ দেবার দায়িত্ব ছিল। গতবছর 
তাদের উৎপাদিত মাত্র ৮০,০০০ টন চাউল লেভি- 
স্বরূপ ১০৫ টাকা কুইণ্টাল দরে তারা সরকারের হাতে 
তুলে দিয়েছিল । আর এই লেভির আওতার বাইরে 
তাদের উৎপাদিত ৪৫,০০০ টন চাউল ১২৫ টাকা 
কুইণ্টাল দরে সরকারকে দেয়। এবারকাব তারা 
খাদ্বর্ষে মিলমালিকর! গোড়ায় ১৫ লক্ষ টন ধান ক্রয় 
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. করে সেই ধান থেকে উৎপাদিত ১০ লক্ষ টন চাউলের 


৫ লক্ষ টন চাউল লেভিম্বপ সরকার-নির্দিষ্ট 


১২০ টাকা কুইণ্টাল দরে সরকারের হাতে তুলে 
অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টন চাউল লেভির আওতার বাইরে 
১৬০ টাক! কুইণ্টালে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো! 
এই নূতন খাগ্ঠবর্ষে ধানের সংগ্রহমূল্য গতবারের 
৬৪ টাকা কুইণ্টালের পরিবর্তে ৭৩ টাক! ধার্য করা 
হয়েছে। অবশ্যি মোটা চালের ধানের সংগ্রহ-দর 
৭০ টাকা ও মিহি চালের ধানের সংগ্রহ-দর ৭৬ 
টাকায় বৃদ্ধি কর! হয়েছে । সুতরাং মিলের উৎপাদিত 
চালের লেভির দাম কুইন্টাল প্রতি গতবারের ১০৫ 
টাকা থেকে ১২০ টাক! কুইণ্টালে বৃদ্ধি কর! হয়েছে। 
কিন্তু লেভির আওতার বাইরে মিলের উৎপাদ্দিত 
চাউলের দর নিয়ে মিলমালিকদের সঙ্গে সরকারের বেশ 
দর কষাকষি হয়ে গেছে । ফুডকমিশনার চেয়েছিলেন 
১৩৫ টাক! প্রতি কুইন্টালে এই দর ধার্য কর! হউক । 
কারণ, লেভিমুক্ত মিলের চাউলের দর বেশী উঁচুতে 
বাধলে খোলাবাজারে সরকার-নির্ধারিতমূল্যে ধান 
সংগ্রহ করায় বিদ্ব দেখা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী একসময় 
মিলমালিকদের লেভিমুক্ত চাউলের দাম কুইণ্টাল 
প্রতি ১৪৫ টাকায় বেঁধে দিতে সম্মত হয়েছিলেন । 
শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাউলকলগুলির এই 


লেভিমুক্ত চাউল বিক্রয়ের দর ১৪২-টাক! প্রতি 
কুইণ্টালে বেঁধে দিয়েছেন । 

এবার চাউলকলগুলিকে লেভির আওতায় কত 
চাউল সরকারের হাতে দিতে হবে, আর. লেভিমুক্ত 
কত চাউলই বা তারা খোলাবাজারে বিক্রয়ের অধিকার 
পেলেন? স্থির হয়েছে চাউলকলগুলি তাদের 
উৎপাদিত চালের শতকর! ৬০ ভাগ লেভির আওতায় 


কুইণ্টাল প্রতি ১২০ টাকা দরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
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হাতে তুলে দেবে_ গতবার এই হার ছিল শতকরা 
৫০ ভাগ-_এবং সেই চাউলের পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ 
৬০ হাজার টন। : অর্থাৎ চাউলকলগুলিতে ৬ লক্ষ 
টন উৎপাদিত চাউলের শতকরা ৬০ ভাগ, ৩ লক্ষ 
৬* হাজার' টন, ১২০ টাকা প্রতি কুইণ্টাল হারে 
লেভি দেবার পর লেভিমুক্ত অবশিষ্ট ২ লক্ষ ৪০ 
হাজার টন চাউল কুইণ্টাল প্রতি ১৪২ টাকা 
হারে কলওয়ালারা খোলাবাঞ্জারে বিক্রয় করবে। 
এই ৬ লক্ষটন চাউল উৎপাদনের জন্য চাউলকলগুলি 
বাজারে ৯ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করবে, সরকার- 
নির্দিষ্ট সংগ্রহ মূল্যে । কিন্তু খোলাবাজারে চাউলের 
দর চড়া থাকার দরুণ--২রা ডিসেম্বর গড় পড়তা দূর 
কুইণ্টাল প্রতি ২৩৮ টাকা থেকে ২৬১ টাকায় 
ওঠানামা করেছে__বাজারে আনীত ধান সরকার- 
৷ নির্দিষ্ট সংগ্রহের দরের-_কুইন্টাঙ প্রতি ৭৩ টাকার 
(মাঝারী ধানের দর)__চাইতে বেশী দরে চাউলকল- 
ওয়ালার! ও মজুতদারের1 ক্রয় করে নেবার এবং 
তাদের" সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফুড কর্পোরেশনের 
এজেন্টদের পিছু হটবার সংবাদ পাওয়া গেছে। কারণ 
ফুড কর্পোরেশনের এজেন্টদের সরকার-নির্দিষ্ট সংগ্রহ- 
মুল্যের চাইতে চড়া দরে ধান ক্রয়ের উপায় নেই। 
এই চড়া-দামে কেনা ধান থেকে উৎপাদিত চাউল 
_ খোলাবাজারে চাউলকলওয়ালারা লেভিযুক্ত চাউলের 
। খাতে চড়া দরে বিক্রয় করে সংশয়াতীতরূপে মুনাফা 
লুটবে। লেভিমুক্ত চাউলের এই দর সরকার-নির্দি্ 
কুইন্টাল প্রতি ১৪২ -টাকায় সীমিত থাকবে, তার 
নিশ্চয়ত।'কে দেবে? 


নিদিষ্ট সংগ্রহ 


লেভিমুক্ত চাউল বিক্রয়ের যে বস্ত্র জাটুনি দিয়ে 
সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছেন, সেট! ফক্কা গেড়োয় 
অনিবার্ধভাবে পরিণতি পাবে। লেভিমুক্ত চাউল 
সংগৃহীত জেলায় এবং সরকার-নির্দিষ্ট ঘাটতি জেলায় 
খোলাবাজারে লেভিমুক্ত দরে বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট 
চাউল লেভিমুক্ত দরে ফুড কর্পোরেশনের হাতে 
চাউলকলপগুল তুলে দিয়ে রেশনিং ব্যবস্থায় চাউল 
সরবরাহে সাহায্য করবে-_পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই 
সদিচ্ছা! প্রকাশ করেছেন। চাউল কলগুলিকে বাজারে 
দরের (Procurement price) 
চাইতে চড়! দরে ধান ক্রয়ের সুযোগ দিয়ে এবং 
খোলাবাজারে লেভিমুক্ত চাউল বিক্রয়ের অবাধ 
সুযোগ দিয়ে সরকার দুর্নীতির দানছত্র খুলেছেন বলা 
যেতে পারে। ১৯৬৬ সালের ১লা নভেম্বরের 


থাগ্ধবর্ষ থেকে সরকারের আবশ্যিক সংগ্রহনীতি ' 


( মনোপলি প্রকিওরমেন্ট নীতি) ও চাঁউলকলগুলিতে 
উৎপাদিত চাউলের শতকরা ১০০ ভাগ লেভি 
আদায়ের নীতি, বর্জন কর! হয়েছিলো । এই ছুই 
নীতি এবার প্রয়োগ করলে চাউলকলওয়ালাদের 
কালোবাজারীর সুযোগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হোতো। 
কারণ, বর্তযাঁন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন তাদের 
৯ লক্ষ টনের বেশী ধান ক্রয় করে লেভিমুক্ত চাঁউলের 
পরিমাণ বৃদ্ধির পথে কোনো অন্তরায় নেই, তেমনি 
যথেচ্ছ পরিমাণ এই লেভিমুক্ত চাউল সরকার- 
নির্ধারিত ১৪২ টাকা কুইন্টালের চাইতে চড়া দরে 
বিক্রয় করে অতিরিক্ত মুনাফা করতে মিলওয়ালাদের 
পথে কোনো অন্তরায় নেই । পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 


' দিয়ে কি করবেন? 


পুরণ করবেন। 


৫২৫ সম্পাদকীয় 


'বর্তমান খাস্যনীতি তাই চাঁউলকলওয়ালাদের রগ. 


রাজের সিংহঘ্বার তৈরীর নীতি বলা যেতে পারে। 
ফুড কর্পোরেশন এতো জমকালো সাজ-সজ্ব। 


টন ধান সংগ্রহ করে ১ লক্ষ ৪০ হাজার চাউলের 
সংস্থান করে এবারকার ৫ লক্ষ টন সংগ্রহের লক্ষ্য 
ধান উৎপাদক চাষীদের ওপর 
লেভির হার ঃ সেচযুক্ত এলাকায় ৭ একরের উর্ধে 
যাদের জমি তাদের এবং সেচমুক্ত এলাক'য় ১০ 


একরের উর্ধে যাদের জমি আছে তাদের লেভি দিতে : 


হবে। সেচযুক্ত এলাকায় -৭ থেকে ১০ একর পর্যন্ত 


' "যাদের জমি তারা. একর প্রতি ৬-কুইণ্টাল. ধান লেভি 


দেবে কিন্ত এই এলাকায় যাদের, ১০ একরের ওপর 
জমি আছে তাদের লেভির হার একর প্রতি ১৮ 


কুইণ্টাল এবং দশ একরের উর্ধসীমার জন্য একর প্রতি ' 


আরও ৮ কুইন্টাল। সেচমুক্ত এলাকায় ১০ একর 
পর্যন্ত জমির চাষীরা লেভি থেকে ছাড় পেয়েছেন। 
কিন্তু এই এলাকার দশ থেকে ১৪ একর পর্যন্ত জমির 
চাষীদের একর প্রতি ৪ কুইণ্টাল ধান এবং ১৪ 
একরের বেশী জমি যাদের তাদের লেভির হার একর 
প্রতি ১৬ কুইণ্টাল ধান এবং ১৪ একরের বেশী জমি 
যাদের তাদের একর প্রতি অতিরিক্ত ৬ কুইণ্টাল ধান 


দিতে হবে। ১৯৭৪-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 


তারা মিলের দাঁলাল-ফরিয়াদের , 
“সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গ্রাম-গঞ্জের হাট-বাজার থেকে 
সরকার" নির্ধারিত মূল্যে ধান সংগ্রহ করবেন এবং 
« উৎপাদক চাষীদের কাছ থেকে লেভির ধান আদায় 
করবেন।, এই ছুইয়ে মিলিয়ে তারা মাত্র ২১০,০০০ 


‘এই লেভি দেবার তারিখ ধার্য "হলেও, . কোনো 


কোনো জেলায় লেভির ভালিক। তৈরী হতে হতে 
ফেব্রুয়ারী পেরিয়ে যাবে, এ-রকম' আশঙ্কাও 
দেখা দিয়েছে। বড়ো উৎপাদকদের নিকট লেভি 
আদায়ের ব্যর্থতার ফগশ্রুতিরূপে ছোট উৎপাদকদের , 
উপর উৎগীড়ন ও জবরদস্তির আশঙ্কাও রয়েছে । : 

ফসল উৎপাদনের পরিমাণের উপুর, লেভি ধার্য 
না করে জমির পরিমাণের উপর -লেভির 'পরিমাণ 
নির্ধারণ “বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ল্বায়বিচারসম্মত 
কারণ ফলনের ওপর লেভি ধার্য হওয়া উচিত, জমির 
পরিমাণের ওপর নয়। 'বড় মাপের জমিতে ফলন 
কম হলে তার জন্য কৃষককে খেসারত দেবার জন্য দায়ী 
করা হবে, ফলন-নিধিশেষে লেভি ধার্য করলে ৷ 

কৃষি পরিবারের ছুই ভাগ, যারা'দশ একর 'বা 
তহুর্ধ 'জমির মালিক, যাঁদের হাতে কধিত জমির 
এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক জমি রয়েছে,-এদের ওপর 
লেভি ধার্য করলেই প্রায় ১৫ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ 
করা যেতো! | মজুতদারদের হাত থেকে ধান আদায়ের 
আর একটি ' ব্যবস্থা! সরকার নিতে পারতেন যদি: ধান 


ওঠার পর থেকে বৈশাধ মাস পর্যন্ত বর্ধিত হারে ধান 


ক্রয় করে, তারপর ধানের বিক্রয় মূল্য কমিয়ে দিতে 
পারতেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ধান ওঠার পর 
মজুতদারেরা মজুত ছেড়ে দিতে বাধ্য হোতো, পরে 
চড়া দরে ধান বিক্রয়ের জন্য মজুদ ধরে রাখবার দুর্বু দ্ধি 
তাদের হোতো না| 

লাইসেন্সবিহীন. হাস্কিং কলগুলি নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় 
ব্যবস্থা নেই। 'সরকার শুধু বলেছেন “দিনের 


৫১৬ জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 


আলোয়’ হাস্কিং কলগুলি কাজ করবে, আর 
লাইসেন্সবিহীন হাস্কিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। 
কতকগুলি লাইসেন্সবিহীন হাস্কিং কল আছে 
সরকারের জানা নেই, আর গ্রামাঞ্চলে ইতঃস্তত 
' বিক্ষিপ্ত ৬০০০ লাইসেন্স-প্রাপ্ত হাস্কিং মেশিন 
তদারকেরও কোনে! সুব্যবস্থা সরকারের নেই । 


সব মিলিয়ে এই দাড়ায় যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের . 


খাগ্ভনীতি চাউলকলওয়াল! ও বড় কৃষকদের দাক্ষিণ্যের 
ওপর নির্ভরশীল । তাই বুঝতে হবে এরাই সরকারের 
সুহৃদ |. কেন্দ্রীয় সরকার এ-বছর থেকেই চাউলের 
পাইকারী ব্যবস! হাতে নিতে চেয়েছিলেন । রাজ্য 
সরকারও । এবং এই ব্যবস্থার পূর্বপ্রস্তুতির জন্য 
পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চাউলের মজুদ ভাণ্ডার 
buffer ৪০০-গড়ে তুলবার "কথাও বলেছেন । 
- চাউলকল মালিক ও বড়জ্োতের কষকনির্ভর মাত্র 
পাঁচ লক্ষ টনের টিলে-ঢালা সংগ্রহনীতি অনুসরণ করে 
' ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন থাকলে হয়তো বা বিধিবদ্ধ ও 
মডিফায়েড রেশনিং-এর দায় কোনো রকম মেটানো 
যেতে পারে--মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলে মজুতদার- 


মুনাফাখোরদের হাত থেকে খান্ঠ-পরিস্থিতি সঙ্কটমুক্ত 
করা যাবে না। 


এদিকে কংগ্রেসবিরোধীরা মূল্যবৃদ্ধি ও খান্ু- 


সঙ্কটের প্রতিবাদের জন্য সংগ্রামের মঙ্গীন উচিয়ে 
আছেন। যে যুক্তক্র্ট সরকারের আমলে চাউলের 
দাম কিলোগ্রতি পাঁচ টাকায় উঠেছিলো, 
সেই সরকারের শরিকেরাই এখন বিরোধীর ভূমিকায় 
অসক্কোচে কিলে! প্রতি একটাকা দরে চাউলের দাবীতে 
সংগ্রামে নেমেছেন । . 
তাই পক্ষ-প্রতিপক্ষের নীতি দেখে প্রশ্ন ওঠে 
কোনটা রাজনৈতিক সততা, কোনটাই বা রাজনৈতিক 
শঠত! ! না, পশ্চিম বাংলায় শঠত| ও সততার 
সীমারেখা মুছে গেছে? পশ্চিম বঙ্গের মামুষ কি 
কোনো বিকল্প পথের সন্ধান বা’র করতে বদ্ধপরিকর 
হবে না? এটাই আজকের পশ্চিমবাংলার সবচাইতে 
বড় নঙ্কট। এই সঙ্কটের পৃষ্ঠভূমিকায় খাগ্নীতির 
ধারাপাত রচিত হয়েছে। 
৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ 





ব্রেমনেভের ভারত সফর ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 


সম্পর্কে বারাস্তরে আলোচনা হবে। 





ভা সঃ 





A 


কার্তিক সংখ্যার পর 


ল্লাংজান্র ভ্ভান্ন-ন্বিগরীন্ন 2 ভিন অন্খ্যান্স 


জীত্রিপুরাশক্কর সেন 


উনিশ শতকের বাংলার যে সকল স্মরণীয় মনীষী 
দেঁশ-মাতৃকার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, 
তাদের অনেকে সাময়িক পত্রের ভেতর দিয়ে দেশ- 
বাসীকে আত্ম-সচেতন ও আসত্মনমৃদ্ধ করতে 
চেয়েছিলেন, সর্ববিধ অন্তায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
জাতিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এই সব 
সাময়িক পাত্রের ভেতর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ ও তার 
সহযোগী ‘প্রচার’ ও 'নরজীবন”, আচার্য্য কেশবচকন্দ্রের 
'সুলভ সমাচার» শ্রীঅরবিন্দ ও" বিপিনচন্দ্বের “বন্দে 
মাতরম্‌ (ইংরেজি দৈনিক ), উপাধ্যায়.-ব্রহ্ম-বান্ধবের 
সন্ধ্যা’, 'ম্বরাজ” ও “করালী+, বিপিনচন্দ্র পালের 
‘হিন্দু রিভিউ”, ঠাকুর বাড়ীর পত্রিকা “ভারতী” ও 
‘সাধন!’, সুরেশচন্ত্র সমাজপতির “সাহিত্য”, প্রমথ নাথ 
চৌধুরীর “সবুসপত্র”/ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
‘প্রবাসী’ ও দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের ‘নারায়ণ’ পত্রিকার 
“নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

আমরা প্রসঙ্গক্রমে কয়েকখানি সাময়িক পত্র 


টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কোর্বে।। 


অবশ্যি যে মহামানব জাতি-গঠনে সাময়িক 
“পাত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রথম উপলদ্ধি করেছিলেন, 
* অগ্রহারণ ৮৮২ 


প্রকাশ করতে পাঁরে। 
প্রতিবাদে ( Adam’s regulation II of 


তিনি রাজা রামমোহন । তিনিই প্রথম দৃপ্ত কঠে 
ঘোষণা করেছিলেন যে সাময়িক পত্রের স্বাধীনতার 
ভেতর দিয়েই শাসকগোষ্ঠী ও শাসিত জনগণের মধ্যে 
সোহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে কিন্তু শাক 
গোষ্ঠী যদি দস্তবশত সাময়িক পত্রের ভেতর দিয়ে জন 
গণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, 
তবে তাদের বিক্ষোভ একদিন বিব্রোহরূপে আত্ম- 
সাময়িক পত্রের ক রোধের 


1823) রাঙ্জা রামমোহন তার সম্পাদিত সাপ্থাতিক 
পত্র 'মীরাত উল্‌ আকবরের” প্রকাশ বদ্ধ'করে দিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু পরবন্তা যুগে এই সাময়িক' পত্রই যে 
বাঙ্গালীর জীবনে. প্রবল: ভাবতরঙ্গের স্থষ্টি করে 
এবং বাংলার নব জাগৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
কৰবে, সেকালের বাঙ্গালী মনীষীরা তা ধারণ! কর্তে 
পারেন নি। রাজা রামমোহন ছিলেন লোকোত্তর 
পুরুষ এবং নানা দিক দিয়ে যুগের অগ্রগামী, তিনি 
[ছিলেন সাম্য, মৈত্রী ও ন্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত, 
তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক,'সমাক্জ-সংস্কারক 
ও রাঞ্জনীতিকুশল, তথাপি, এ কথা সত্য.যে “আঁম্মীয় 


৫২৮: জয়শ্রী, অগ্রহায় ১৬৮০ 

সভা? ও পরবর্তী কালের “ব্রাহ্ম সমাজ” বা ব্রহ্ম 
সভার’ মুষ্টিমেয় অনুগামী ভিন্ন ব্যাপক ভাবে তিনি 
বাঙ্গালীর জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেন নি। রামমোহনের সমসাময়িক কালে, ষে 
তরুণ বাঙ্গালী দল ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে খ্যাত হয়ে- 
ছিলেন, তারাও যদি রামমোহনের চিন্তাধারার দ্বার 
প্রভাবিত হতেন, তবে ডিরোজিওর শিক্ষা সত্বেও 
তারা জাতীয় এঁতিহোর প্রতি এমন শ্রন্ধাহীন হতেন 
না। রামমোহন যে বাংলা দেশে কোনো মহ! 
ভাবের প্লাবন আনতে পারেন নি, তার অবশ্যি 
_ অনেকগুলি কারণ ছিল। যে উপনিষদ সমূহকে 
' ভিত্তি করে রাজ! রামমোহন ব্রহ্মবাদ ও সাম্যবাদ 
প্রচার করতে চেয়েছিলেন, সেই উপনিষদ ছিল জ্ঞান 
প্রধান, ভক্তি প্রধান নয়। আর উপনিষদের এঁতিহা 
সর্ব ভারতীয় হলেও বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীর এতিহা 
নয়। তাই রামোহনের এই ধর্মের আদর্শ আমাদের 
জ্ঞান-পিপাসাকে যতখানি পরিতৃপ্ত করেছে রস 
পিপাসাকে ততখানি চরিতার্থ করেনি । রাজা 
রামমোহন স্বয়ং ছিলেন জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী, ভক্ত 
বা প্রেমিক নন। তিনি মননশীল, যুক্তিবাদী ও রিচার- 
পরায়ণ ছিলেন, আর ষে ভক্তিরস অন্তঃললিল! ফন্ত- 
ধারার মতো ভার অন্তরে প্রবাহিত হোতো, তাকে 
বড়ো জোর শান্তভক্তি বল! যেতে পারে। তিনি 
্রহ্মসঙ্গীতের প্রবর্তক, কিন্তু তার ও তার অনুগামীদের 
রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের আবেদন যতখানি বুদ্ধির কাছে, 
ততখানি হৃদয়ের কাছে ছিল না। তাই বৈষ্ণব 
প্রেমগাথা-মুখরিত বাংল! দেশে রামমোহনের ব্রহ্ম 


টং 
সঙ্গীত তেমন মর্যাদা লাভ করেনি । অথচ বৈষ্ণব 
পদানলীর মত্তো মতৃভাবরসে অভিষিক্ত শাক্ত 
পদাবলী, .বিশেষত, বাৎসল্য রসে স্নিন্ধ আগমনী ও 
বিজ্যয়ার গান বাংলার জনগণের চিন্তকে দ্রবীভূত 
করেছে। পরবর্তী কালে অবশ্য ব্রহ্মলঙ্গীতের ধারারও 
পরিবর্তন ঘটেছে । আবার, মহামানব রাজ! 
রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখেও এ কধা বল! 
চলে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি, বিশেষতঃ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন, 'গোস্বামীর সহিত 
বিচারে’ তিনি “নিগমকল্পতরোগীলিতং ফলং! 
শ্রীমন্তাগবতের প্রতি এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাঞ্রভুর প্রতি 
ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। তাই তিনি বাংলা দেশে কোনো, 
মহা ভাবের প্লাবন আনতে পারেন নি। 
i 4 
বেদাস্ত-এঁতিপান্ ধর্ম বা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক, 
উপনিষদের খধিগণ ও সুফী সাধকগণের ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত মহধি দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা” ও 
তত্ববোধিনী পত্রিকার’ প্রতিষ্ঠা করে এবং ‘হিন্দু- 
হিতার্থ বিদ্যালয়’ স্থাপন করে আত্মচেতনাহীন, 
বিদেশী ধর্মপ্রচারে বিভ্রান্ত স্ব-দশবাসীগণকে আত্ম- 
সম্বন্ধ করার যে মহতী প্রচেষ্টা করেছিলেন) ভার কথা 
আজ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। যদিও মহবি 
প্রধানত বেদান্ত-গ্রতিপাগ্য ধর্মের প্রচারের জন্যেই 
‘তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তথাপি, , 
জ্ঞানতাপল, যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপর* 
অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ইহ! হয়েছিল জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ব প্রভৃতি প্রচারের বাহন! 


ন 


৫২৯ বাংলার ভাঁব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর, এমন কি, বিদ্যাসাগর 
ও ঈশ্বর গুপ্তের চিস্তাধারায় তত্ববোধিনীর প্রভাব 
ছিল বিপুল কিন্তু বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে "তত্ব 
বেধেনীর যোগ ছিল সামান্য, তাই আদি ব্রাহ্ম 
সমাজের চিন্তাধারা বাংলার জন-মানসে কোনো 
গ্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 
ক 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত যুগ-সন্ধির 
কবি নামে খ্যাত, আবার মনম্বী বঙ্িমচন্দ্রের দৃষ্টিতে 
তার বাল্য জীবনের এই সাহিত্যগুরু হচ্ছেন খাঁটি 
বাঙ্গালী কবি। কিন্তু যিনি যুগলদ্ধির কবি অর্থাৎ 
প্রাচীন যুগের শেষ ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি, 
তিনি খাটি বাঙ্গালী কবি হতে পারেন না, এবং তীর 
কবিতাকে নিধিচারে মার প্রসাদের সঙ্গে তুলনা করে 
কি না, তাও স্ুধীজনের বিচার্য । বন্ধিমচন্্র অবশ্যি 


কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে গুপ্ত 


কবিকে খাটি বাঙ্গালী কবি বলেছেন, কিন্তু তার এই 
অভিমতও যে সমালোচনার অপেক্ষ। রাখে, সে 


সম্পর্কে আমি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে 


সবিস্তারে আলোচনা করেছি। যা হোক, ঈশ্বর গুপ্ত 
অনেকাংশে প্র।চীনপন্থী হলেও বাংলাদেশে একট! 


ভাব-বিপ্লব আনয়ন করেছিলেন এবং তার সম্পাদিত 
'সংবাদ-প্রভাকর+ সে যুগের বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তে 


একট! বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাময়িক 
পত্রের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালী পাঠককে 
স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার অন্তর থেকে 
এই বাণী স্বতঃই উৎসারিত হয়েছিল_ 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া, 
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া? । 

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের জীবনী সংকলন করে 
তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার দিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিলেন। আবার ইংরেজি-শিক্ষিত 
বাঙ্গালী যাতে বিদেশী সাহিত্য থেকে রত্বরাঁ্জি 
আহরণ করে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, সে জন্মে 
তিনি তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। ইশ্বর গুণের 
স্বদেশ-গ্রীতি ছিল মুলত বাঙ্গালী-গ্রীতি। তাই 
বাঙ্গালী যাতে পরাচুবাদ ও পরান্ুকরণ-মোহ ত্যাগ 
করে, স্বার্ানক ধর্মযাজকদের অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে 
স্বধর্ম বিসর্জন না দেয়, সমাজ-সংস্কারের উম্মাদনায় 
যাতে তারা সমাজ-সংহার না করে, যাতে বেশ-ভূষা 
আচার-ব্যবহারে তারা ষোল আনা বাঙ্গালী 
হয়, বাংলার পুরনারীগণ যাতে নবলন্ধ শিক্ষার 
গুণে ব্রত-নিয়মাদির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে 
“বিবি সেজে বিলাতি বুলি’ না বলে, সেজন্যে 
ঈশ্বর গু বহু ব্যাঙ্গাত্মক কবিত! রচনা করেছিলেন। 
বন্ধিমচন্দ্র সত্যই বলেছেন__উশ্বর গুপ্ত ছিলেন 
স্তাটায়ারিষ্ট ও রিয়ালিষ্ট'। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের 
হাস্যারসাত্মক কবিত! সর্বত্রই বিদ্বেষ-বঞ্জিত ছিল, এ 
কথা স্বীকার কর! যায় না। তবে বিদ্বেষ কি সকল 
সময়েই দৃষণীয় ? 
সেকালে ঈশ্বর গুপ্ত ও তার ‘প্রভাকর' সম্পর্কে 
একটি দ্বার্থবোধক ছড়া বহুল প্রচলিত ছিল-_ 


৫৩০ জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, 


“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর। 
যাহার গ্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর? ॥ 
ফা 


১৮৭২ শ্রীষ্টাকে মনম্বী বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন’ 
'প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে একখানি সর্বাজসম্পন্ন, 
বিচিত্র তথ্য ও তত্বে সমৃদ্ধ মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব 
ঘটলো, তাই নয়, এই পত্রিকাখানির ভেতর . দিয়েই 
বাঙ্গালী সর্বপ্রথম বঙগজননীর আত্মাকে প্রত্যক্ষ 
কুরলেন। 'জীবন-ম্মৃতিতে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন? 

বঙ্গদর্শন আসিয়! বাঙ্গালীর হৃদয় একেবার লুট 
করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের 
(প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়ো দলের 
গড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করাও-বেন বড়ো বেশী 
হুঃসহ হইত। বিষ্বৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুসি 
।সেই:অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে 
'গারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া! মাসের পর মাস, 
+কামন। করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্প কালের পড়াকে 
“সুদীর্ঘ অব্কাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত কূরিয়। 
[তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতুহলকে 
অনেক দিন, ধরিয়া গীঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে 


পাইয়াছি, তেমন করিয়া! পড়িবার kl আর কেহ 
পাইবে নাঃ। 


বস্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ছিল নি 
“তাই ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য- 
সমালোচন। প্রভৃতি নানা বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ 
রচন! করে তিনি বাংল! সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করে 
‘ ভুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__“নির্মল, শত, 
সংযত হাস্য বঙ্কিমই প্রথম বাংল। সাহিত্যে আনয়ন 


সমাজের লঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছিল । 


& +. 


করেছিলেন’ । শুধু তাই 
করেছিলেন বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই । বাঙ্গালীর 
ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী কোনে দিন মানুষ 
হবে ন: । তিনি স্বয়ং বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি 
অধ্যায়ের ওপরও আঁলোকপাত করেছেন। বাঙ্গালীর 
বিরুদ্ধে ভীরুতা, কাপুরুষত! ও দুর্বলতার অপবাদ 
যে কতটা মিধ্যা, তা প্রতিপন্ন করে তিনি জাতিকে 
আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। আবার একমাত্র 
সর্বভারতীয় কোর চেতনাই যে অনাগত ভারতবর্ষে 
জাতীয় ও স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করতে পারে, সে 
সত্যও তিনি উপলন্ধি করেছিলেন। মন্্র্রষ্টা খষি 
বঞ্চিমচন্ড যেমন জাতিকে নবা তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষা 
দান করেছেন, তেমনি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র “অনুশীলন 
ও “কৃষ্ণটচরিত্র” রচনা করে জাতির সম্মুখে সর্বালীণ 


মনুষ্যাত্রে আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং শ্রীমন্তগবদ্‌ 


গীতার ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন! (বঙ্কিম 
চন্দ্রের গীতীগ্ডাষ্ত যে অসম্পূর্ণ এটি বাঙ্গালীর 
দুর্ভাগ্য । ) পরিণত বয়সে তিনি যে তিনখানা উপন্যাস 


রচনা কৰেছেন, তাতে রসম্রষ্টা বঙ্কিম ও প্রচারক 


বঙ্কিম যেন অত্তিম্ন কলেবর ও অভিন্নাত্মা। আবার 
প্রবীণ বন্ধিমচন্দ্র ছু'খানি সাময়িক পত্র 'নবজীবন' ও 
‘প্রচারের’ ভেত্তর দিয়ে নব্য হিন্দুধর্মের যে আদর্শ 
স্থাপন করেছিলেন, তাকে অবলম্বন করে আদি ব্রাহ্ম 
বিশেষত, 
‘প্রচারের’ প্রথম সংখ্যায় প্রবীণ বন্ধিমচন্দ্র “হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাকে উপলক্ষ্য করেই 
তরুণ রবীন্দ্রনীথের সঙ্গে তার মতানৈক্য ' ঘটেছিল 


নয়, তিনি উপলব্ধি ' 


fr 


, করেন, তা এক হিসাবে সিদ্ধ, হয়েছিল। 


৫৩১ বাংলার ভাব*বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 


এবং বাংলার এই হুজন প্রতিভাবান সন্তানের 
€ অবশ্যি তখন রবীন্দ্র-প্রত্তিভার সন্ত উন্মেষ ঘটেছে, 
বিকাশ ঘটেনি ) বাগযুদ্ধ সেকালের বাঙ্গালী সমাজে 
এক বিপুল আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল। 
নি | 

কেশবচন্দ্রের প্রতিভা কত বচিত্র ও বহুমুখী 
ছিল, কত নব-নব ভাবরসে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে পরিপুষ্ 
করেছিলেন, রাষ্ট্র-চিন্তা, শিক্ষা-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা ও 
ধর্ম-চিন্তায় যুগের কতখানি এগ্রগামী ছিলেন, সে 
সম্পর্কে এ কালের বন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীরও .নুস্পষ্ট 
ধারণা নেই। রাজা রামমোহনকে যদি বলা যায় 
জ্ঞানযোগী, তবে কেশবচন্দ্রকে বলা চলে ভক্ত ও 
অলোকপন্থী সাধক বা মিষ্টিক। 'অথচ তিনি 'বিজন- 
বাসী আত্ম-নিমগ্ন” সাধক মাত্র ছিলেন না, স্বদেশের 
সৰ্বাঙ্গীণ কল্যাণ চিন্তা তাঁর মনে সর্ধদা জাগরূক ছিল। 
কিন্তু কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম সাধন! এখানে আমাদের 
আলোচ্য নয়, বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা সুলভ দৈনিক 
“সুলভ. সমাচারের’ প্রবর্তন করে তিনি সমগ্র দেশে যে 


॥ 


'ভাকবিপ্লব আনয়ন করেছিলেন, উহাই আমাদের 


আলোচ্য । কেশবচন্দ্র তাঁর বাণীকে দেশের জন- 
সাধারণের কাছে গৌছে দিতে চেয়েছিলেন, এইজন্যে 
পত্রিকাখানির ভাষ! ছিল সর্বজনবোধ্য। আবার 
কেশবচন্দ্রই সৰ্ব-প্রথম শিশুদের উপযোগী মাসিক 

পত্র 'বালকবন্ধুর* প্রবর্তন করেছিলেন । -- 

যে উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র ‘সুলভ সমাচ। গর? প্রবর্তন 
পত্রিকা- 
খানির দৈনিক বিক্রয়ের সংখ্যা ছিল আট থেকে দশ 


আমাদের সর্বস্ব দিতেছে! 


FF ত্র ডি 


£ 


হাজার পর্যন্ত ।' এই পত্রিকায়ই তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টান 
অর্থাৎ স্বামী বিবেকাঁনন্দেরও পূর্বে ধর্ম-ভিত্তিক: 
“কমিউনিজম' বা সোস্তালিজমের : আদর্শ: প্রচার 
করেন। “বড় লোক’ প্রবন্ধে তিনি লিখচেন 8 7" 

‘বাস্তবিক বড় মানুষ কাহার! ? আমাদের দেশে 
এ দেশের ছোট লোকেরা তাহারা না থাঁকিলে 
কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া-ঘোড়- 
দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান 
দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ, সামান্য লোকের! 
তাহাদের ধনে “আমরা 
বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন ত্তাহাদিটগর' 
প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ করিব মনে করেন 
তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিনরাত্রি কষ্ট 


করিয়া আমাদিগকে অন্ন” দিতেছে, কিন্ত কয়জন 


তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে ।* 

কেশবচন্দ্র যুগের কতখানি “অগ্রগামা' ছিলেন; 
‘সুলভ সমাচারের' পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ আছে? তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন, সর্বভারতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
না হলে ভারত কখনো স্বাধীন হতে- পার্ধে নাস 
কিন্তু ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় 
কি? কেশবচন্দ্ের মতে ভাষাগত 'অনৈক্য যেমন 
বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 


. করেছে, তেয়ি ভারতবর্ষে ‘নানা ধর্মের ভেতর বা 


এক ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের ভেতর বিবাদবিসংবাদ 
মিলনের পথে মহান অন্তরায়ের স্থষ্টি করেছে। ব্বপ্ন- 
দ্ৰষ্টা কেশবচন্দ্র চেয়েছেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এক 
রাষ্ট্রভাষা ও এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হোক" 


৫৩২ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 


এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অভিমত আমরা গ্রহণ করছে 
না পারি, কিন্তু তার ভেতর যে আতস কাচের মতো 
এ যুগের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা সংহত হয়েছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
রী 

'ঈশাপন্থী হিন্দু" উপাধ্যায় ব্ৰহ্মবান্ধব ছিলেন 
অগ্রিমন্ত্বে দীক্ষিত। তিনি মনে করেছিলেন, পুণ্য 
সলিল! নর্মদার তীরে আশ্রম নির্মাণ করে সাধন- 
ভজনে জীবন অতিবাহিত কৰেন কিন্তু এক অমোঘ 
দৈববাণী অবণ করে তিনি স্বরাজ-গড় গড়ে তোলার 
জন্তে লোকালয়ে নেমে এলেন। এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী 
ভার সম্পাদিত ‘সন্ধা’ পত্রিকার অগ্নিগর্ভ রচনার 
ভেতর দিয়ে বাংলার তরুণগণের প্রাণে যে বিদ্রোহ ও 
ফিরিজি-বিদ্বেষের বহ্নি ম্বালিয়ে তুলেছিলেন, তার 
তুলনা নেই। কেশবচন্দ্রের ‘সুলভ সমাচারের? ভাষার 
মতে! তার ভাষাও ছিল সব্জনবোধ্য, কিন্ত তার 
বিষয়বন্ত্-নির্বচন ও প্রকাশভঙ্গিতে বিদ্রুপের 
কশাঘাত ছিল। এই খ্যাপা সন্যাসী সর্বদা প্রবল 
হৃদয়াবেগে ভেসে চলতেন বলে কেশবচন্দ্রের মতো 
ভাষার সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। তার 
স্বাজাত্যবোধ ও আত্মমধাদাজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল ৷ 
তাই ‘সন্ধা’, “স্বরাজ”, “করালী+ প্রভৃতি সাময়িক 
. পত্রের প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাংলায় এনেছিলেন এক 
প্রবল ভাব-বিপ্লব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষার 
মতো তার ভাষাও ছিল ওজন্বিনী ও অন্তরের অন্তস্তল 
থেকে উৎসারিত, তাই স্বল্পজীবী হয়েও তিনি বাংলা 
দেশে অসাধ্য সাধন করেছিলেন । 


সী 


এযুগে বঙ্কিমচন্দ্র যে একঞ্জন মন্ত্র্রষ্টী খ'ষ ছিলেন, 


শ্রীশরবিন্দ শুধু মুক্তকণ্ঠে সে কথাই ঘোষণা করেন . 


নি, “আনন্দমঠের” ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 
‘ভবানীর মন্দিরের, পরিকল্পনা করেছিলেন। সে 
কালে ইংরেজি দৈনিক “বন্দে মাতরমের” সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ রাজি ( প্রধানত শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রে 
লিখিত ) শিক্ষিত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে 
প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেছিল এবং মাতৃভূমির 
কল্যাণে আস্মোৎসর্গের প্রেরণ! যুগিয়েছিল 1% 


এই পত্রিকায় তারা বিবেকানন্দের বাণীর প্রতি- 
ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন _“হে ভারত, ভূলিও না, 
তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ।' 

‘আলন্দমঠের’ ইংরেজি অনুবাদের ভেতর দিয়ে 
শ্রীঅরবিদ্দ ভারতবাসীকে নতুন শকি-মন্ত্রে দীক্ষিত 
করেছিলেন | বিশেষত, বন্দে মাতরম' গানের 
প্রীঅরবিন্দ-কৃত ইংরেজি অমুবাদটি সর্বজনবিদিত। 
আর একজন বাঙ্গালীও রাম শর্মা এই ছদ্ম নামে 
গানটির অনুবাদ করেছিলেন, অনুবাদের ভাষ! বেশ 
প্রাঞ্জল । আমরা সেই অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করলাম। ( বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুদ্পুত্র শচীশ চন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের বন্কিম-জীবনীতে সমগ্র অনুবাদটি উদ্ধৃত 
হয়েছে! ) | 


» গবেষক অধ্যাপক শ্রীহরিদাশ মুখোপাধ্যায় ‘বদ্দে 
মাতরমূঃ পত্রিকার কঙ্পর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক সংকলন 
প্রকাশ করেছেন। 


৫৩৩ বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন*অধ্যায় 








f° 
| ‘Mother! to thee I bow! Thou givest vigour to the arm, 
Rich with fine streams and fruits And to the breast devotion warm, 
are thou | In every home, in every shine, 
Cool breezes, cornfields green, are ‘Fhe image all adore is thine, 
thine! Mother mize! Mother mine !# 
্ (ক্রসশঃ) 
‘Wisdom and righteousness thou art ! * বাংলার ভাব-বিপ্লবে সাময়িক পত্রের ভূমিক! 
‘Thou sovereign spirit of the heart, -_সম্পর্কে জালোচনা করতে গিয়ে পনিবার্য কারণে কিছু 
And vital air within ! পুনরুক্তি দোষ খটেছে। ক্রটি মার্জনীর ] 
রঃ 
জন্মত প্রক্ষাস্পল্লেন্স কস্নেক্কজি বছ 
নেতাজী প্রসঙ্গে ঃ _-অন্যান্য বই 
, সুভাষচন্দ্র? পবিভ্রকুমার ঘোষ এ মহামানব আসে £ চারণিক 7" ৬৯. 
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নেতাঁজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় ৷ ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০৩ 
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কেশের কুক্ষতা'রোর্ধ করে এবং 
মতিষ্ক সিফ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 


চা 








আশ্বিন সংখ্যার পর 


সস্শি্িন্বজে্ল অগ্থতলিভ্তিক্ক সমস্তাল্স কল্প ও সমাম্রাল 


রাখাল দত্ত 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের বর্তমান অচলাবস্থার জন্য 
বস্থলাংশে যে রাজ্যসরকারের উদ্ভমহীনতা দায়ী তা 
একাধিকবার ইঙ্গিত কর! হয়েছে। এই উক্তিযে 
কতদূর সত্য তা বোঝা যাবে মহারাষ্ট্র সরকার 
শিল্পের উন্নতি ও সম্প্রনারণের জন্য কি কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন তা জানতে পারলে। মহারাষ্ট্রের যে 


অর্থনৈতিক সমীক্ষ। গত বাজেটের সময় রাজ্য সরকার 


পরিবেশন করেছেন তা থেকেই এসব তথ্য সংগ্রহ 
ক্রা হয়েছে। রর 
১৯৭১-৭২ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্য ফাইনান্সিয়াল 


কর্পোরেশন ছোট ও মাঝারি শিল্পকে ৯ কোটি ৭৯. 


লক্ষ টাকার মেয়াদী খণ দিয়েছিলেন । ১১০৫৬ জন 


প্রার্থীকে এই টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এই 


খাণের মোট ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা কাজে লাগানো! 
হয়েছিল। একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশন ছোট ও 
মাঝারি শিল্পকে. খণ মঞ্জুর করেন মাত্র ৬৭ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা। কাজেই মহারাষ্ট্রের তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানটি খণ মঞ্জুর করেছিল মাত্র 
৭ শতাংশ বা তার চেয়েও কিছু কম। বদি ধরে নিই 
এই খণের সুযোগ সবটাই প্রার্থার৷ নিয়েছিলেন 
অগ্রহায়ণ ৮০-৩ 


তাহলেও মহারাষ্ট্রের তুলনায় পৃশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
ফাইনান্সিয়াস কর্পোরেশন মাত্র, ১০ শতাংশ 
খণ দিয়েছিলেন। এই তুলনা কোনও দিক 
দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানটির গৌরব ' বৃদ্ধি 


করে না। 


এবার আসা যাক মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন ছুটির তুলনামূলক আলো- 
চনায়। মহারাষ্ট্র ইণ্ডাষ্টিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। এই কর্পোরেশনের 
উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রে দ্রুত ও স্বুসংবন্ধভাবে বিভিন্ন 
শিল্পের গ্রসার। এই কর্পোরেশন প্রধানতঃ রাজ্য 
সরকারের নির্বাচিত কয়েকটি শিল্প এলাকা শিল্প 
স্থাপনের উপযোগী করে তোলার এবং বিভিন্ন 
কোম্পানিকে এই সব শিল্প অঞ্চলে কারখানা! স্থাপনে 
উৎসাহী করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রাস্তাঘাট, 
জল, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ছাড়াও 
মহারাষ্্রী ইত্তাগ্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ' 
নিবাচিত শিল্প অঞ্চলগুলির উন্নয়নে অন্যান্য প্রচেষ্টাও 
চালিয়ে যায়। ১৯৭১-৭২ সাল নাগাদ রাজ্য 
সরকার এই কর্পোরেশনকে ৩৫টি শিল্প অঞ্চল গড়ে 
তোলার ভার দেন। কর্পোরেশন এই লব অঞ্চলে 


৫৩৬ জয়ী, অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ূ 

৪,১৪৫টি জমি, কল-কারখানা স্থাপনের উপযোগী 
করে তোলেন এবং ২৫৮৫টি প্লট ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
বিলি করেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে 
ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৩২৭টি জমি ব্যবহারের 
উপযোগী করে ভোলা হয়। মহারাষ্ট্র ইণ্ডাষ্টিয়াল 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (IDC) বিশেষ করে 
নতুন নতুন শিল্প অঞ্চলে জল সরবরাহের কাজে সফল 
হয়েছেন। কর্পোরেশন “নিজের শিল্পের নিজেই 


মালিক হোন” (‘Own Your Industry ' 


5০heme”) নামে একটি প্রকল্প সুরু করে দিয়েছেন। 
' এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কারিগরি কুশলতাসম্পন্ন অথচ 
সীমিত আধিক ক্ষমতার ব্যবসায়ীদের কল-কারখান! 
স্থাপন করতে সাহায্য করা। একজন কুশলী 


কারিগরকে এই প্রকল্প অনুসারে প্রথম বছর 


কারখানার জমি ও ছাউনীর দামের মাত্র ২০ শতাংশ 
দিতে হয়। তার পর ছুই বছর ভার কাছ থেকে 
কিছুই নেওয়া হয় না। আবার চতুর্থ বছর থেকে 
টে কিস্তিতে বাকি দাম তার কাছ থেকে নিয়ে 
নেওয়া হয়। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে এই প্রকল্পের 
সর্তাবলী আরও উদার করা হয়েছে। প্রথম বছর 
জমি ও ছাউনির খরচের ২০ শতাংশ দেবার পর 
৪ বছর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয় ন! 
এবং ৫টি কিস্তির জায়গায় ১০টি কিস্তিতে বাকি 
খরচ আদায় করা হয়। যেসব ব্যবসায়ী টাকা দিতে 
পারবেন না তারা ভাড়ার ভিত্তিতে ১/11)0র কাছ 
থেকে ছাউনি (3) পেতে পারেন । MIDC 
বোম্বে কর্পোরেশনকেও সহর থেকে কিছু কিছু 


কলকারখানা সরিয়ে আনতে সাহায্য করছে । 
মারোল শিল্প অঞ্চলে ১নং উদ্যোপ সদন স্থাপন করে 


৩৬টি ব্লক কলকারখানার উপযোগী করা! হয়েছে । 


২নং উদ্যোগ সদন নামে অপর একটি বড় বাড়ীও 
সম্পূর্ণ কর! হয়েছে । 

মহারাষ্র সরকার MIDCকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ছুটি প্রকল্পের, যথাক্রমে কমাশিয়াল এস্টেটস ও 
ইপ্তাস্িয়াল এস্টেটস, ভার দিয়েছেন। কমাশিয়াল 
এস্টেট প্রকল্প অন্ুদারে শিক্ষিত বেকার ব্যক্তিরা 
নতুন দোকান খুলতে চাইলে তাদের দোকান ও 
থাকার জায়গ! ভাড়া দেওয়া হয়। ইগ্তাস্ট্রিয়াল 
এস্টেটল প্রকল্প অঙ্ুদারে ইঞ্জিনিয়ার ও কুশলী, 
কারিগরদের নিজন্ষ কলকারখানা স্থাপনের জন্য 
জায়গা ও ঘর দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য উভয় 
ক্ষেত্রেই IDC খুব ভাল কাজ করতে পেরেছেন। 
১৯৭১-৭২ সাল এই কর্পোরেশন মোট. ৫ কোটি 
২২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। একই সময় 
পশ্চিমবঙ্গের ইপ্ডান্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে 
(WBIDC) আমর! চুড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে 
দেখতে পাচ্ছি । স্থষ্টির পর থেকে এই কর্পোরেশন 
ছোট ছোট শিল্পকে মাত্র ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাক! 
মঞ্জুর করতে সক্ষম হয় এবং এই টাকার মধ্যে ৪৮ 
লক্ষ ৫০ হাজার ছোট শিল্পপতির! ব্যবহার করেন। 
বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের ইত্তাপ্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 


hl 


? 


কর্পোরেশন তার মূল উদ্দেশ্য পুর্ণ করতে এতদূর 


ব্যর্থ হন যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে 
এই কর্পোরেশনের প্রকৃতি বদলে দেওয়া হয়। 


৬ 
7 
2 


১ 


নব 


১ করেছেন ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। 


৫৩৭ 


এখন আর' এই কর্পোরেশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁজ , 
করে না। ক 
মহারাষ্ট্রের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের 
সঙ্গে" কাজ করছে “The State Industrial 
and Investment Corporation of Mata- 
rastra Ltd.” S৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ এই 
কর্পোরেশনকে রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প সম্প্র- 
সারণের দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই 
কর্পোরেশন একই সঙ্গে আধিক সাহায্য ও অন্বাম্ 
সুযোগন্ুবিধা দিয়ে শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণ করেন। 
এই কর্পোরেশনের কাজকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে 
১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১৫৮৭টি শিল্প 
সংস্থা মহারাষ্ট্রের আপেক্ষিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলে 
মোট ৩৮৯ কোটি বিনিয়োগ করতে প্রতিক্রৃতিবন্ধ - 
হয়েছে। এই শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে ৭০৭টি 


- উৎপাদন শুর করে দিয়েছে এবং আরও ১৫৮টর 


কাজ অনেকট। এগিয়ে গিয়েছে ৷ 'এসব শিল্পে প্রায় 
৪০ হাজার নূতন কাজ স্থষ্টি হবে বলে অনুমান করা 
হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে SIICOM মোট ১২ 
কোটি টাকার মতত খণ মঞ্জুর করতে পেরেছেন। 
মহারাষ্ট্রের এই সংস্থা নিজের অধীনে “The 
City and Industrial Development Cor- 
এর প্রতিষ্ঠা 
এই নূতন 
কর্পোরেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বোম্বাই সহরের 
পাশে ১২০ বর্গ মাইল জায়গ! জুড়ে নয়! বোস্থাই 
গড়ে তোলা | ১৯৭০-৭১ সালে 91100 


poration of Maharastra”, 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্যার স্ব্নপ ও সমাধান 


নিজের অধীনে The' Mabarastra Agri- 
cultural Development and Fertilizer 
Promotion Corporation Ltd, নামে আন্য 
একটি সংস্থাও গড়ে তোলেন। সংস্থাটির নাম 
থেকেই বোঝ৷ ' যাচ্ছে কৃষির উন্নয়নই এর প্রধান 
লক্ষ্য । কিন্তু কার্ধতঃ এই কর্পোরেশন যে কৃষি- 
জাত দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়ে যায় তাদের গুদামে রাখা, 
বিক্রি কর! এবং ভোগপদ্রব্যে পরিণত করায় নিজেকে 
সীমিত রেখেছে। 

মহারাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা স্থাপন 
করেও রাজ্যে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে তুলেছেন। 
এগুলির মধ্যে “মারাথাওয়াড়া ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন”, “ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অব 
বিদৰ্ভ”, “ও'য়ুষ্টান মহারাষ্ট্র ডেভেলপমেন্ট কর্পো- 
রেশন” এবং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অব কোঙ্কন” 
উল্লেখযোগ্য । এই আঞ্চলিক কর্পোরেশনগুলি 
আবার নিজেরা কয়েকটি সহযোগী সংস্থা গড়ে 
তুলেছে । যেমন “মারাঁথাওয়াড়ী ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন” প্রতিষ্ঠা করেছে “The Textile 
Corporation of Marathawada” | শেষোক্ত 
কর্পোরেশনের মূল দায়িত্ব বিদ্াৎংশক্তি চালিত তাত 
শিল্পের সৃম্প্রপারণ । 

রাজ্যে “দুর্বল” কাপড়ের কলগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজ্যসরকার “মহারাষ্ট্র স্টেট 
টেকৃঘটাইল Corporation লিমিটেড* প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। এই কর্পোরেশন বর্তমানে ২৩টি কারখানা 
পরিচালনা করছে | ১৯৭১ সালের জানুয়ারী থেকে 


৫৩৮ জয়ন্তী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ 


অক্টোবর এই কারখানাগুলির মোট লোকসান হয়ে- 
ছিল ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা । ১৯৭২ সালে একই 
' সময় এই ২৩টি কারখানায় লাভ হয়েছে ১ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে 
গশ্চিমবলের “দুর্বল” ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকার- 
খানার জন্য যে সংস্থাটি গড়ে উঠেছে ত! পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার প্রতিষ্ঠা করেন নি। এই সংস্থার লাম 
“ইপ্তাগ্্িয়াল রিকনট্রাকলসন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়।।” 

উপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে যে সত্যট! 
সহজেই প্রতীয়মান, হয় তা হচ্ছে এই £ মহারাষ্ট্র 
শিল্পের সম্প্রসারণ শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাত- 


মূলক সাহায্য নীতির ফলেই সম্ভব হয় নি। রাজ্য 


সরকার শিল্পক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর ধরেই এক প্রকৃত : 


কর্মযজ্ঞেব সুচনা করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র তার 
সুফল এখন পাচ্ছে । আর আমরা মুখে ““কর্মযজ্ঞের” 
কথা বলে বেড়াচ্ছি। 
সম্প্রসারণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হওয়! সত্বেও, 
নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে নানাবিধ অর্থ নৈতিক 
তত্বের দোহাই দিয়ে বলে বেড়াচ্ছি “না, আর শিল্প 
নয়, এখন কৃষির উন্নতি ছাড়! কিছুই হবে না” 
(ক্রমশঃ) 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 





গীতাশীস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 
১০০০ 
গ্রীক ও ভাগবত ধর্ম ৭৫০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫৭ 
কর্মবাণী ' ১৫৩ 
Soul of India Speaks 5:00 : 
i« ২১ 8:4৫ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. 

বি্ভামাগর ২২৫ 
মানুষের মত মানুষ ৮৫ 
শিশু রামায়ণ ১০০ 
শিশু মহাভারত ১০৩ 

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ 


১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


শ্রীঅনিলচজ্্র ঘোষ এম. এ, 


বাংলার খা ৪'*০ 
বাংলার মনীষা ১৭৫ 
বাংলার বিদুষী | ৩'০০ 
বীরত্বে বাঙালী ২'৫* 
ব্যায়ামে বাঙালী ৪'০৩+ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪৫০ 
রাজষি রামমোহন ৩০০ 
রবীন্দ্রনাথ ৩৯০ 
যুগাচাৰ্য বিবেকানন্দ ১৫০ 
আচার্য জগদা শচন্দ্র ২৫০ 
আচার্য প্রফুল্চ্দ্ ১৫০ 


॥ প্রতিটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 
কলিকাতা--১২ 





শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে 
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“ উই অল্পন্বিল্দল ল্াজনীতি-চি্ত৷ 


আ[লাচনা 


সমর বহু 


[We talk of democracy, aristocracy 
and autocracy, collectivism and indivi- 
dualism, imperialism and nationalism, 


the state and the commune, capita- 


lism and labour; we advance hasty - 


generalisations and’ make absolute 
systems which are positively announ- 
ced to-day' only to be abandoned 
perforce to-morrow... our whole 
thought and action with regard to 
our collective life is shallow and 
empirical ; it does not seek for, it does 
not base itself on a firm, profound 
and complete knowledge—“The Ideal 
of Human Unity”— Sri Aurobindo] 

এক ভক্তের এক চিঠির উত্তরে শ্রীঅরবিন্ন 
একসময় বলেছিলেন, “T was.a ‘poet anda 
politician...” (‘আমি কবি ও রাঙ্রনীতিবিদ 
ছিলাম’ ) স্থৃতরাং রাজনীতিবিদ শ্রীঅরবিন্ব সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। 


স্বদেশীযুগের অরবিন্দবাবুর যে-টুকু পরিচয় আমরা 


পেয়েছি_তার মধ্যেই গ্রীঅরবিন্দর রাজনীভি- 
চিন্তাকে আবদ্ধ করে রাখলে রাজনীতিবিদ্‌ 
শ্রীঅরবিন্দকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে 
পারবনা । স্থৃতরাং প্রশ্ন _কোথা থেকে সুরু করা 
হবে, এবং কোথায় গিয়েই বা তার ছেদ টান৷ 
যাবে! 

মোটামুটি ভাবে আমরা যা জানি তা হল এই 
যে, তার রাজনীতিক জীবন স্থুরু হয়েছিল বিলাতে 
এবং প্রত্যক্ষভাবে শেষ হয়েছিল পণ্ডিচেরী যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯১০ সালের চতুর্থ মাস থেকে । 
যদিও অন্যভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, 
রাজনীতিক-ভাবনা! থেকে তিনি কোনও দিনই 
নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। কেননা তাঁর যা 
সাধন! তার সঙ্গে জগৎ ও জীবন--তার সর্বরকম 
পরিস্থিতি নিয়েই__ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; এবং 
জগৎ ও জীবনের সঙ্গে রাজনীতিক ভাবনা 
যেহেতু সম্পুর্ণভাবে অবিচ্ছে্য, সেই হেতু রাজনীতি- 
চিন্তার থেকে দূরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, 
তাই তার রাজনীতি-চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখতে 
পাই ১৯৫০ সালেও যখন তিনি “The Ideal of 
Human Unity* গহ্থর Post script 
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chapter লিখছেন | ১৯৩৯-৪৫ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) 
সালে আমরা তাকে দেখি মিত্রশক্তিকে সাহায্য 
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করতে ; 7৪৬ সালে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন ক্রিপস্‌ ' 


মিশন্কে গ্রহণ করবার জন্ত। ১8৭ সালের ১৫ই 
আগষ্ট ভারতবিভাপের কুফঙস সম্বন্ধে উচ্চারণ করছেন 
সতর্কবাণী। স্থতরাং ১৯১০ সালে জীবনের পরবর্তী 
অধ্যায়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক 
ভীৰনের মৃত্যু ঘটেছে বলে যদি কেউ মন্তব্য করেন 
তাহলে আমরা বলব সে মন্তব্যে আর যাই থাক 
বাস্তব ঘটনার সম্পর্ক নেই । অতএব ও-গ্রসঙ্গ থাক। 
রাজনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
তিনি,য মন্তব্য করেছেন আমাদের আলোচনার মধ্যে 
যথাসস্তব সেই সব. মন্তব্যকে স্মরণ করে তার 
রাজনীতিক-তভাবনাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হবে। 
অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 
রাজনীতি-চিন্তা সম্বলিত বিভিন্ন নিবন্ধরাঞ্জি বিভিন্ন 


সময়ে রচিত হলেও সেই সব রচনাবলীর মৌল বক্তব্য . 


হল একটি । এবং সেটি হল__'আদর্শ-মানব-এঁকোর” 
দিকে বিশ্ব-মানুষের এগিয়ে চলার পথে রাজনীতিক- 
ভাবনাগুলিকে কিছু কালের জন্য পাথেয় হিসাবে 
মানুষকে গ্রহণ করতে হয়ঃ সে-গুলি চিরকালের 
আশ্রয় নয়, সুতরাং কোনওটাই পুরোপুরি সত্য 
নয়) রাজনীতিক-ভাবনার বিচিত্র পথের গতি- 
প্রকৃতি তিনি যেমন পুষ্থা মুপুজ্ঘভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 
তেমনি ্পই ভাষায় একথাও বলেছেন-__ষে, 


মানবাত্মার যা লক্ষ্য এই পথ বেয়ে সে-লক্ষ্ে, 


পৌছুনো সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়__তার কারণ 
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বিশ্লেষণ ভরতে গিয়েই রাজনীতি-চিস্তার বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচন! তাকে করতে হয়েছে। 
বলতে হয়েছে-_সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে এমন একটি সমাজ আজ এসেছে যখন 
রাজনীতির জটিলপথ ছেড়ে অন্ত পথের সন্ধানে 


‘মানুষকে অবস্থাই ফিরতে হবে | 


১৯০৫ সালের ৩০শে আগষ্ট তার স্ত্রীকে লেখ। 
একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,__“.**এই পৃতিত 
জাতিকে উদ্ধার করার বল আমাত্র গায়ে আছে; 
শারীরিক বল নয়, তরবারী. বা বন্দুক নিয়া আমি: 
যুদ্ধ করিতে ধাইতেছি না,_ জ্ঞানের বল ।---চৌদ্দ- 
বৎসর বয়সে বীজটা অন্কুরিত, হইতে লাগিল, আঠারো 
বংসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল 1৮, . 

এই উক্তিটি যদি গভীর ভাবে অনুধারন করার 
চেষ্টা কর! যায় তাহলে আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন 
মাথ৷! তুলে দাড়াবে a 

(১) জ্ঞাতি হিসাবে আমর! ‘পতিত’ হলাম, 
কেন? | Co 
আমাদের উদ্ধার করার প্রয়োজন কি শুধু 
L অ।মাদের জন্যই না অন্য কোনও উদ্দেশ্য 

সাধনে সে-প্রয়োজন অপরিহার্ধ ? এবং 
(৩) ‘উদ্ধার’ পেতে হলে আমাদেরও কি 
কিছু করণীয় আছে না সবই উদ্ধার কর্তার 


দায়? 
এই প্রশ্রগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার 
অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে. শুধু এই কথাই 
বলা যেতে পারে যে, শ্রীঅরবিন্নর যোগ-সাধনার 


রর 


শ্রীঅরবিদ্দর র'জনীতিিস্তা 


উদ্দেশ্বা যা; 'তার মধ্যেই নিহিত হয়ে 'মাছে এই 
প্রশুগুলির যথার্থ উত্তর | . 

বেদ এবং উপুনিষদের ধারা থেকে সরে গিয়ে 
বৌদ্ধযুগের পর দর্শনের যুগ, পৌরাণিক এবং 
এতিহাসিক যুগের মধ্যে দিয়ে যে-জীবনে আমরা 
রর্তমানে প্রবিষ্ট হয়েছি বা যে-জীবন আমরা বর্তমানে 
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' যাপন করি তার মধ্যে বৈদিক এবং ওুপনিষদিক 


ভাবনাকে প্রতিফলিত করতে আমরা সক্ষম হইনি। 
জড়জীবনের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে, জড়জীবনের 
অন্তরালে যে বিশাল অধ্যাত্মজীবন লুকিয়ে রয়েছে__ 
বৈদিক যুগের এই উপঙ্গন্ধ সত্য আমাদের দৈনন্দিন 
জীব্নচর্ধায় প্রকাশ পায়নি। ‘বেদ’ থেকে আমর! 
বিচ্যুত হয়েছি--তাই আমরা পতিত'__-আমর! আর্ট । 
এই ‘পতিত’ জীবন থেকে অবশ্যই আমাদের উদ্ধার 
পেতে হবে, কেননা বিশ্বজনীন মানুষের মুক্তির জন্য 
ভারতবাসী হিসাবে এ"উদ্ধার লাভ আমাদের পঙ্গে 
একাস্তই প্রয়োজন । এই উদ্ধার লাভের অত্য 
আমাদের যা করণীয় বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে সে-সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ । 

আমর! জানি এই ‘পতিত’ জাতিকে উদ্ধার করার 
উপায় হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের তাকে নেতৃত্বে গ্রহণ করতে 
হয়েছিল | এ কথ! অবশ্যই বল] বাহুল্য যে, রাজ- 
নৈতিক মুক্তি মানেই “গৃতিত” জাতির সপ্পুণ উদ্ধার 
নয়। রাজনৈতিক মুক্তির পরও আরও অনেক কিছু 
করণীয় আছে যার সাহায্যে সম্পুর্ণ উদ্ধার লাভ সম্ভব। 
সুতরাং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ, গ্রহণ করা 


হল. শ্ীমরবিন্দর বিশাল কর্মধারার একটি পর্যায় 
মাত্র এবং সেই কারণে এই পর্যায়টিকে__সময়ের 
দিক থেকে তা” যতই স্ব হোকু না কেন-লসমগ্র 
কর্মধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার বিশ্লেষণ করা 
সঙ্গত হবে না। মি 

আমর! এও জানি ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে 
শ্রীমরবিন্দ ছিলেন বিলাতে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র 
হিসাবে বিদ্বজ্জনসমাজে তাঁর নাম তখন নুবিদিত। 
বিদেশী বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, ইন্তিহাস- 
কাব্য ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার 
উদ্দেশে যে জ্ঞান-তপস্বী ॥এই সময় গভীর তপস্যায় 
নিমগ্ন ছিলেন, যে-কবি গ্রীক এবং ল্যাটিন .ভাষায় 
অনবদ্য কবিতা রচনা করে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, ইউরোপীয় সমকালীন বিদগ্ধ 
সমাজের বোধ করি সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ সেই 
কিশোর-কবির, অন্তরের অন্তংস্থলে ম্বদেশ প্রেমের 
যে ফন্তধারা সবার অলপ প্রবহমান ছিল তার 
সম্যক পরিচয় লাভ সকলের পক্ষে “সম্ভর হয়নি । 


তাই কেমৃত্রিজের ‘Indian 742)179-এ ব্রিটিশ 


শাসনের তীব্র সমালোচনা করে যে জ্বালাময়ী ভাষণ 
তিনি 'দান করেছিলেন তাতে অনেকেই, 'বিম্মিত 
হয়েছিলেন, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শাসকগোষ্ঠী । 

এরখার সেই শাস্তশিষ্ট,মেধারী ছাত্রটিকে আমর! 
দেখলাম--একটি গুপ্ত সমিতিতে গিয়ে' শপথ গ্রহণ 
করতে । সমিতির নামটিও যেন বিহ্রাল্লেধ!--Lotus 
and Dagger— কমল ও ক্বপাণ। "অর্থাৎ এই 
সময় বীজটি উপ্ত হয়েছিল | - ৪8 
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‘ একটা বিশেষ রাজনীতিক ভাবনা নিয়েই 
শ্রীঅরবিন্ন ফিরে এলেন স্বদেশে (১৮৯৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে ) এবং সেই ভাবনার সঙ্গে মিলিত 
হল আধ্যাত্মিক উপপলন্ধি__বোম্বাই-এ আযপোলো৷ 
বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই। 'ফলে রাজনীতি 
চিন্তার মূলটি আরও গভীরে প্রবেশ করল। 

বরোদায় এসে সেই রাঙ্জনীতিক ভাবনাকে. কর্মে 
রূপায়িত করার জন্য সমগ্র জাতিকে উদ্ব দ্ধ করার' 
উদ্দেশ্যে ‘ইন্দুপ্রকাশ’ কাগন্জে জ্বালিয়ে দিলেন নৃতন 
দীপশিখ!। পুরোন-ভাবনাকে আশ্রয় করে অলস 
দিন যাপন আর নয়, নূতন আলোয় পথ চিনে চিনে 
“এগিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় রাজনীতিক ভাবনায় 
তিনিই প্রথম তুলে ধরলেন আমাদের রাজনীতিক 
সমস্যার সঙ্গে 22109165219 তদের অস্তিত্ব কত 
গভীর সম্বন্ধযুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ তত্বটি। শুধু তাই 
নয়, বললেন__জাতির জাঁগরণে যে দুর্বার শক্তির 
প্রয়োজন Proletariateই হল সেই শক্তির উৎস। 
2০০০০, Our National effort must con- 
‘tract a social and ‘popular tendency 
before it can hope to be great and 
fruitful .... t-. ‘The Pproletariate among 

US is sunk in ignorance and over- 
whelmed ©" with distress... with that 


proletariate resides whether we like it 


Or not, Our sole assurance of hope, our 


sole chance in the future ... The prole- 
tariate Is the real key of the situation. 


\ 


(“The New Lamps for 8 old— 
published in Induprakash from 700 
Aug. 1893 to 6th March ’94 ) 

রানাড়ের নির্দেশে ইন্দূপ্রকাশের সম্পাদক কে. 
জি দেশপাণ্ডে (শ্রীমরবিন্দের সহাধ্যায়ীবন্ধু ) ভীতি 
বিহ্বল হয়ে যে-কলমটিকে সংযত্ত করার অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন, পরের পর্যায়ে দেখলাম শ্রীঅরবিন্দর 
সেই কলমটি আরও ক্ষুর্ধার হয়ে নিজেকে প্রকাশ 
করল 'বন্দে্মাতরমে'র পাতায় পাতায়। ' তার 
রাজনীতি চিন্তার যে বিশেষ বিশেষ রূপগুলি ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশ পেল “বন্দেমাতরমে” তাদেরই 
পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল দিন 
জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ৷ 

বন্দেনাতরমের+ সম্পাদন! করতে নতি, তাকে 
যেতে হয়েছিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে । এক 
বৎসর পর ফিরে এলেন,-যদিও অন্য মানুষ, অন্য 
জীবন, অষ্য সাধনা__-তবুও একথা সত্যি _তখনও 
তার কিছু বলার ছিল, রাজনীতিক ভাবনায় দেবার 
ছিল অনেক নৃতন তত্ব, তাই প্রকাশ করতে হল 
কির্মযোগিন? (ইংরাজী সাপ্তাহিক ) এবং সঙ্গে সঙ্গে 


রাজনীতিক ভাবনার আধ্যাত্মিক দিকটি উদ্ঘাটিত 


করার উদ্বেশ্থে--( যে কাজ স্বামী বিবেকানন্দ ,সবে 
মাত্র সুরু করেছিলেন__এবং “ভবানী মন্দির” 
রচনার মাধ্যমে তিনি নিজে যার কিছুটা প্রকাশ 
করেছিলেন ) সাধারণের হাতে তুলে দেওয়া হল 
ধর্মকে (বাঙলা সাপ্তাহিক )। এই “কর্মযোগিনের 


পাতায় “Last Testament?” প্রকাশ ক'রে 


প্রীঅরবিন্দর রাজনীতি-চিস্তা 


শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিক. ক্ষেত্র. থেকে সরে 
দাড়ালেন । A 
“আলিপুর-আশ্রমে” ই জানতে পেরেছিলেন 
ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনত! অবশ্যই লাভ করবে। 
কিন্ত সে স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গঠনের দিক 
থেকে ভারতবাসীর ‘যা , করণীয়, নেতৃবৃন্দের যা 
আচরণীয় এবং অনুসরণীয় সে সব কথা৷ বলার সময় 
ছিলনা । পণ্ডিচেরীতে গিয়ে তিনি সেই কাজটাই 
সমাপ্ত করলেন। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মধারার উত্থানপতনের মধ্য 
দিয়ে বিশ্ব. মানুষের যে আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্ভব 
তাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে কি 
ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সেই 
কথাই তিনি ধারাবাহিক ভাবে ব্যক্ত করলেন আর্য 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধের মাধ্যমে । 
সামগ্রিকভাবে তার রাজনীতিক চিন্তাধারা 
বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে কোনও 
41900,-এর অন্ধতায় জাতিকে তিনি আচ্ছন্ন. করেন 
নি। পরস্ত জাতির চিন্তা চেতনা যাতে পরিপুষ্ট 
লাভ করতে পারে, জাতিগত সত্তা যাতে পরিপূর্ণতা 
অর্জন করতে পারে তার জন্য তার কাছ থেকে আমর! 


পেয়েছি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে. স্বদেশী 


যুগের স্থ্টি হয়েছিল, যে জাতীয়তা-বোধে বাঙালী 
৮তথা ভারতবাসী উদ্ধ দ্ধ হয়েছিল তার মূলে ছিলেন 
শ্রীঅরবিন্ন । অন্তরালে থেকে তিনিই সমস্ত কর্মধারা 
পরিচালনা করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসক বর্গ তাই তাকে 
অগ্রহায়ণ *৮০--৮৪ | 
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কারারুদ্ধ করার প্রয়াসে অথবা. দ্বীপাস্তরে পাঠাবার, 
জন্য বার বার উদ্যোগী হয়েছিল | . ইন্দুপ্রকাশ? 


কাগজে তার রাজনৈতিক মতামত প্রথম ব্যক্ত হলেও 


‘বন্দেমাতরমে’ তা একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে! 
জাতির অন্তরে সঞ্চার করে অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধ। 
বিদেশী শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষ প্রচার 
নয়, কোনও ঘৃণার বাণী উচ্চারণ নয়, শুধু তাদের 
নিষ্ঠুর শাসন ও শোবণের হাত থেকে স্বদেশকে কেন 
যুক্তি পেতে হবে-তীক্ষ যুক্তির সাহায্যে সেই কথাই 
তিনি 'বন্দেমাতরমের” পাতায় পাতায় এমন নিপুণ . 
ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রই-যে . 
শুধু তাতে 'উদ্ধু্ধ হয়েছিল তাই নয়, ইংরাজ জাতিও 
স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিরুদ্ধ যুক্তির সাহাযে; 
প্রীমরবিন্দর অভিমতগুলিকে খণ্ডন করার কোনও 
পথই তার! খুঁজে পায়নি। তাই একদিকে শাসন- 
ব্যবস্থার সমালোচনা এবং অন্যদিকে আত্ম-অধিকার 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে দৃঢসংবন্ধ বক্তব্যগুলি 
'বন্দেমাতরম্‌’ পত্রিকায় স্বলস্ত অক্ষরে তুলে ধরা 
হত--তার বিরাদ্ধ ‘Sedition’-এর ‘charge’- 
কেও প্রতিষ্ঠিত করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
এই 'বন্দেমাতরমের' মাধ্যমে এবং পরবর্তাঁ ' 
কালে 'কর্মযোগিনের? মাধ্যমে ভার ্বদেশবনাঁ 
হিসাবে আমর! প্রীঅরবিন্দর কাছ থেকে যা পেয়েছি 
আমাদের স্বাধীনত! সংগ্রামে--তাকেই বলতে পারি, 
ভার বিশেষ অবদান । | মা 

এবিষয় সর্বপ্রথম আমরা ভার কাছ থেকে য৷ 
পেয়েছি তা হল বর্তমান যুগোপযোগী দেশভক্তির 


ন 


জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 


এক নবতম আদর্শ দেশভক্তির আদর্শ আমরা 
পেয়েছি রাণাপ্রতাপ কিংবা'শিবাজীর কাছ থেকেও । 
‘কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জটিল সভ্যতার যুগে প্রবল- 
পরাক্রান্ত ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হতে গেলে কী গভীর-দেশভক্তির প্রয়োজন 'ত| 
সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দই আমাদের কাছে তুলে ধরলেন । 


৫8৪. 


'তিনি বললেন--জ্ঞানের 'দিক থেকে দেশভক্তের থাকা! 


চাই একট। Reasoned conviction যুক্তি- 
বুদ্ধির উপর গড়ে ওঠা একটা! সুদৃঢ় প্রত্যয় । ভাবের 
দিক থেকে থাকা চাই একটা heroic Spiritual 
faith ভলম্ত আধ্যাত্মিক শরদ্ধা। এবং কর্মের 
দিক থেকে--a seeking for true forces of 
the new sprit of Nationalism — জাতীয়তা 
মধ্যে নিগুট হয়ে আছে যে নবতম সত্যশক্তি তার 
মর্ম উপলব্ধি । 

". জ্ঞানে, ভাবে এবং কর্সে' দেশভক্তকে দেশের 
এঁতিহ ও সংস্কৃতির প্রতি যেমন রাখতে হবে অবিচল 
নিষ্ঠা, তেমনি বিদেশী ভাবধারা'- যা স্বার্দেশিকত্তার 


প্রসারে নানা ধরণের , প্রতিকূলতার স্থষ্টি 
করতে পারে, ' য। স্বদেশে. সমৃদ্ধির ' সহায়ক 
নয়ঁ--তার অকুণ্ঠ বর্জন । অবশ্য বিদেশী 


ভাবধারার মধ্যে যা কিছু সম্পদ দেশের উৎকর্ষ 
সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, জ্ঞানে, ভাবে 
এবং কর্মে--দেশভক্তকে সেই ভাবধারা গ্রহণ করে, 
স্বীকৃত করে দেশকে খান্ধ করে তুলতে উদ্যোগী হতে 
হবে। অধিকন্ত দেশভক্তকে হতে হবে ‘বন্দেমাতরম্‌’ 
মন্ত্রের সাধক। দেশ--শুধু ভৌগোলিক সীমায় 


আবদ্ধ একটি ভূখণ্ডমাত্র নয়,_দেশের আছে চিন্যী * 
সত্তা দেশ তাই মাতৃরূপে স্মরণীয়া | জননী এবং ' 
জন্মভূমি যেহেতু স্বর্গাদপি গরিয়সী-সেই হেতু 
সর্বপ্রকার স্বৰ্গপথ ত্যাগ করেও স্বদেশের মুখে হাসি 
ফোটবার 'জন্য দেশভক্তকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে 
হবে। এই ত্যাগের মন্ত্রে শরীঅরবিন্দই আমাদের 
সর্বপ্রথম দীক্ষ! দেন। বরোদার ৭৫০ টাকার 
বেতনের চাকরি ত্যাগ করে জাতীয় কলেনে 
১৫০ টাকার চাকরি গ্রহণ এবং পরে 'সে-চাকরি 
ত্যাগ করে, সম্পুর্ণ নিঃসম্বল ' অবস্থায় সংগ্রামে 
অবতীণ হয়ে শ্রীম্ূরবিন্দ' একটা খল দৃষ্টাত্ত আমাঁদের 
সামনে তুলে ধরেন ৷ ' 

বিণ্ন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের রা 
ইতিহাস সম্বন্ধে দেশভক্তকে যেমন 'বিশদভাবে 
অবহিত থাকতে হবে, তেমনি স্বদেশের সংস্কৃতির 
ইতিহাস সম্বন্ধে ভার থাকা চাই নির্মোহ 'জ্ঞান। 
অর্বাৎ, বৈদিক ধারার অনুবর্তনে দার্শনিক এবং 
পৌরাণিক ধারার জ্ঞান ; পৌরাণিক ধারার অনুসরণে 
এতিহাসিক যুগের 'ঘাত-প্রতিঘাত মুখর অগ্রগতির 
ইত্ভিহাঁস সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান এবং (েই-জ্ঞানের উপর 
ভিত্তি করে বর্তমানের ' রাষ্টরবিজ্ঞানের আলোচন।- ও 
রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর প্রবর্তন বিরতির? সাধ্য হওয়৷ ' 
উচিত । 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের তথা দেশকে 
উপহার দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের 'একটি”বিশদগৎ, 
শান্তর American Wear of [06758007১৩6 
কিংবা French Revolution = যেশশীন্তের" দ্বারা 


method is 
. Countries where 


শ্রীঅরবিন্দর রাজনীতি-চিন্তা 


৫৪৫ 


পরিচালিত, হয়েছিল_-ভার্তবর্মের স্বাধীনতা সংগ্রামে 


সেই শাস্ত্রের প্রয়োগ যে বিশেষ ফলপ্রস্থ হবে না 
সে-বিষয়ে, বোধকরি কারও কোনও সংশয়ই থাকতে 
পারে না। তাই স্রীঅরবিন্বকে সম্পুর্ণ নৃতন নৃতন 
ভাবে, নৃতন পদ্ধতি অবলম্বনে করে নামতে হয়েছিল 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সংগ্রামে। তীর এই নৃতন 
পদ্ধতি--এই নূতন শাস্ত্রের নাম “Doctrine of 


Passive Resistance’, Passive এবং active 


Resistance সম্মন্ধে তুলনামূলক আলোচনা, করতে 


পিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন_“The passive 


especially suitable to 


the Government 


‘ depends mainly for the continuence of 


its administration on the voluntary 
help and acquiescnce of the subject 
people.” | 

'বম্দেমাতরম' পত্রিকায় এই সংগ্রাম-শান্ত্রটি ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
কোন্‌ কোন্‌ নীতির বিরুদ্ধে নিন্কিয় ' প্রতিরোধ 
চালাতে হবে,_কোন্‌ নীতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে 
ফক্রিয় প্রতিরোধ--ত! তিনি বিশদভাবে দেশবাসীকে 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই, সক্রিয় ' প্রতিরোধে 
হিংস্তার ব হিংসার মুল্য কতখানি, এবং যেই হিংসা 
তীব্রতার দিক থেকে মাত্রা অতিক্রম করে গেলে তার 
প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণের তথ! দেশের কি ক্ষতি 
হতে পারে তারও বিশদ বিবরণ 'বন্দেমাতরমে*র 
পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। \ 


কে বা) কোন্‌ দল রাজনীতিতে নেতৃত্ব করার 
অধিকারী সে কথাও তিনি যেমন বিবৃত :করেছেন- 
তেমনি কোন্‌ কোন্‌ দলের, দুর্বলতা কোথায়, কোন্‌ 
কোন্‌ নীতির কার্যকর ক্ষমতা কতখানি তাঁও বিশ্লেষণ 
করেছেন। কারামুক্তির পর ১৯০৯ সালের জুন যাস 
থেকে ‘তিনি কর্মযোগিন্” (ইংরাজী, . সাপ্তাহিক ) 
পত্রিকার সম্পাদনা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ছিন্স্থ্রটি পুনরাবিষ্কীর করে সংগ্রামপদ্ধতিটির 
সংস্কার সাধন করে এই 'কর্মযোগিন্, পত্রিকার, 
মাধ্যমে তিনি, আমাদের উপহার. দিলেন 
40000068000. without control.» 

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে-_চন্দরনগর মারার] 
প্রাক্কালে তিনি যে মৌলিক সংগ্রাম শান্ত্রটি জাতির 
সামনে তুলে ধরেন--সেই -শান্ত্র অবলম্বন করেই 
ভার উত্তরসূরীগণ পরবর্তীকালে সংগ্রাম নীতি পরি- 
চালনা করেন। ১৯১০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত 
এই কর্মনুচীর নাম ছিল-_ Responsive Co- 
0612600১৯২৪ লালে স্বরাজ পারটি এই 
কর্মসূচীই গ্রহণ করল অবশ্য নামটা বদলে দ্রিয়ে__ 
“Non-violent Non-co-operation. from 
withid and without the Legislature” 
এবং এ কথা আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে 
১৯০৯ লালে ভার ‘Last Testament’ * এর: 





* [ ১৯৪৪-একন' ৩১ জুলাই-এর বর্ষযোগিন্-ধ এড . 
প্রবন্ধে অরবিন্দ 
যা বলেছিলেন তাতে আধো Resp :nsive Co-operation, 
বোঝার না। তিনি 400 control'—no Co-operation, 


last political will and tests ment? 


৫৪৬ . জয়ঞ্জী, অগ্রহায় ১৩৮০ 


মাধ্যমে তিনি যে কর্মনীতি আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছিলেন তাকে অনুসরণ করে আমরা পেয়েছি_ 
্বাধীনতা | ( যদিও.ভীরতবর্ষ'ধপ্ডিত হয়েছে ).. 

' এরপর যে কাজটুকু বাকী রইল অর্থাৎ স্বাধীনতা 


অর্জনের পর দেশের পুনর্গঠনের কাঞ্জে দেশবাসী কি. 


পথ অবলম্বন.করবে--ত1 তিনি বিশদভাবে আলোচন! 
করেন_-পগ্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত “আধ পত্রিকার 
(১৯১৪-২১) বিভিন্ন নিবন্ধে। তার থেকে যে সব 
তত্ব আমরা পাই'তা হল £ . 

* (ক) ভারতবর্ষের' স্বাধীনত। অর্জনের সঙ্গে 
এশিয়ার পুনর্জাপরণ' কতটা নির্ভরস্ট্ীল, এবং এশিয়ার 
, পুনর্জীগরণের - সঙ্গে বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাবনা. কতটা 
সুনিশ্চিত তার এটাই হুষ্পষ্ট নির্দেশ । 

 '(খ) স্বাধীন ভারত জগৎকে. কি দান করতে 
পারে এবং অতি প্রাচীন বৈদিক 'সংস্কারে সংস্কৃত 





86351 and passive resistance, Boycott—- 
. poliliodl “# nd “economio—u বর্মপদ্ধতিগুলির কথা 
বপেছিলেন। তারপরও '৭-ই-আগষ্ট বয়কট উৎসব সভার 
'. পুর্বে কলকাতার কুমারটুলি পার্কের বক্তৃতায় তিনি 
বর্লেছিলেন “Passive Resistance; will” bring 1 
peacciful revolution based on .moral force, 
অরবিন্দ তখনও 
রলেছেন .. বৈপ্লবিক চেতনাকে অনির্বাণ রাখতে হবে। 
তবে হয়তো খণ্ড বিদ্রোহের (70855906107) প্ররোগন 
না-ও হতে পারে। তাছাড়া তার পূর্ণ শ্বাধানতার আদর্শ 
খণ্ডিত ভামত-ছিল ন1। সুতরাং, অরবিন্দর আদর্শ অনুসরণ 
'করে খণ্ডিত 'ভারতের স্বাধীনতা! এসেছে, একথা ইতিহ!স- 


সম্মত, লয়?! জঃলঃ] -” 


unprecedented in © Jistury,’ 


সৌন্দর্যবোধ ও সৌষমোর উপাসক :ইতে। ' 


4 


ভারত-_নবীন পৃথিবীকে কিভাবে পরিচালিত করতে 


পারে__তার পরম ইজিত। " "7 ॥ 

স্বাধীন ভারতের প্রাচীন কৃষ্টিতে যে'মহান্‌ সম্পদ- 
রাজি বিদ্ধমান ছিল, তা আধুনিক জগতের সমাজ্র- 
জীবনের পক্ষেও যে অভি প্রয়োজনীয় তা: তিনি 
বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করেছেন তীর "The F6unda- 
tion of Indian Culture এবং Human 
05০15 ( যার' নাম ছিল Psychology ‘ of social 
Development ) নামক গ্রন্থে] “ ভারতবর্ষের 
সমাজজী বন শুধু যে শৌর্ব-বীর্ষের উপাসক ছিল--তাই 


নয়, ভারতীয় সমাজ চৈয়েছিল-- জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার 


উপাসক' হতে, 'প্রাচুর্য ও পুষ্টির উপাসক হতে; 


চারিটি ছন্দ 'দিয়ে সমাজ-জীবনকে সুষ্ঠুভাবে সাজাতে 
পারলে তবেই সমাজের অগ্রগতি-পরম লংক্ষার দিকে 


পরিচালিত হতে পারে। সুতরাং ভারতীয় রাষ্ট্র - 


ব্যবস্থাকে তদমুযায়ী সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু এ- 
যাবৎ ভারতবর্ষের কোনও. নেতাই 'সমাজজীবনের এই 
সাংস্কৃতিক দিকটা (cultural aspect) সম্বন্ধে 
সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত করার কোনও 
চেষ্টাই. করছেন না। তাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি 


এই .. 


রর 


এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় ভাবনার দ্বারাই পরিচালিত ' 


হচ্ছে, দেশের মানুষের 'সঙ্গে যার কোনও নাড়ীর 
সম্বন্ধ নেই। 


যে-সব রচনার মধ্যে তার রাজনীতিক চিন্তা! 
বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত, সেই সব রচনা পাঠ ' 


করলেই বোঝ। যায় ষে, কঠোর সাধনার সাহায্যে 


৯ 


৫৪৭ শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি চিন্তা ও 


তিনি যে-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, জাগতিক 
ব্যাপারেও ষে সেই সত্য পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত 
সেই কথাই ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে-_যে সব ব্যবস্থা 


যুগে যুগে সমাজ ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার : 
_ করেছে অথবা যে-সব ব্যবস্থার ছারা সমাজ ও জীবন 


পরিচালিত__রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
ধর্মনীতি ইত্যাদির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত 
আলোচন!” করেছেন। ফলে তার যা দর্শন তা 


রাজনীতি সংক্রান্ত নিবন্ধ-রাঁজির মধ্যেও সুন্দরভাবে 
পরিস্ষুট। মানবজাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস 


যিনি রচনা করছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-:পতন- 


অভ্যুখান বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী | 

হে চির সারথি। তব রথচক্রে মুখরিত পথ- 
দিনরাত্রি | ;--সেই চিরসারধি__অর্থাৎ ‘Soul in 
7190? রাজনীতির আকার্বাকা পথ ধরে মানব- 
জাতিকে: যে নিদিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছেন__-সেই কথাই তিনি তাঁর যুক্তিভিত্তিক বিস্তৃত 
আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন নিবন্ধে । 

জগৎ. ও জীবনের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনারাজ্জির 
ক্রমসংঘটন যদি বিশ্লেষণ কর! যায় তা হলেই তার 
উপলব্ধ সত্য প্রমাণিত হয়, তিনি দ্রষ্টা,_্িনি যা 
দেখেছিলেন_-অর্থাৎ তার "দর্শন "যাকে ঠিক 
Philosophy বলা চলে না, তা আমরা বুঝতে 
পারি। ইতিহাস বিচারের একটি নৃতন পদ্ধতি তিনি 
এই ভাবে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন । 
যে-ভাবে ইত্তিহাস আমাদের সামনে বিভিন্ন তথ্যাদি 
উপস্থাপনা করে, ভার থেকে অবশ্যই আমাদের 
শিক্ষণীয় কিছুই নেই ; শ্বীঅরবিন্দ বলেছেন, 
History teaches us. nothing, কেননা_-কি 


ঘটনা ঘটেছিল, ইতিহাস তাঁরই ' বিবরণ। কেন সে 
ঘটন। ঘটল, তার বাহ্যিক কারণ যদিও বা মেলে কিন্ত 
তার অস্ত্গূ ঢ় রহস্ত,_-রহস্তই থেকে যায়! ইতিহাস 
সে-রহস্তের যবনিকা উন্মোচন করতে পারেনা সেই 
রহস্তের পর্দাখানি সরিয়ে দিয়ে শ্রী মরবিন্দ ইতিহাসের 
একটি নৃতন রূপ তার গতি-প্রকৃতির নৃতন অর্থ, ভার 
উদ্দেশ্য, তার লক্ষ্য আমাদের সামনে এমন নিপুণভাবে 
উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন, যার থেকে আমরা ব্যক্তি- 


, গত ভাবে স্বম্বজীবনের এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র 


মানবজাতির উদ্দেশ্য কি এবং সে-উদ্দেশ্ সাধনে 
রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন পথ 


' ও মতের ভূমিকা কতখানি সে-সব তথ্যের সুস্পষ্ট 


সন্ধান যেমন পেতে পারি, তেমর্নি-পেতে পারি-- 
মানুষের ' যুক্তিবাদী মন, না অন্ত কোনও শক্তি 
মানবঞ্জীবনের নিয়ন্তা__এ-প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর । 
শুধু তাই নয়, যে-Scientific :৭8€ বা প্রকৃতি 
অদ্বেষণার যুগে আমরা বাস করছি, মে-যুগের অবসান 
কি আসন্ন? 15061911500 .age’ এর বিশাল 
অন্ধছায়া কি অপস্থয়মান 1-_পুরুষ অন্বেষণার যুগ 
অর্থাৎ Subjective Age কি সুরু হয়ে গিয়েছে ? 


সে-যুগ মানুষকে অর্থাৎ জগৎ ও জীবনকে কি এঁখর্য 
দিতে পারে ৯-কি সম্পদে তাকে করতে পারে 


সমুমন্ত1-_সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের ঘাত-গ্রতিঘাত 
ও পতন-উশ্থানের ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে 


'শ্রীমরবিন্দ আমাদের উপহার দিয়েছেন এই সব 


অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের আশ্চর্য সমাধান । 

সুতরাং তার রাজনীতি-চিস্তা প্রসঙ্গে এই সব 
বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনার গ্রয়োজনও 
অনস্বীকার্য । প্রাচীন যুগ থেকে, আধুনিক যুগ পর্যন্ত 
ইউরোপীয় রাষ্ট্র জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করে 


, আমরা বিচার করে দেখতে পারি-আমাদের বক্তব্যের 


মৌল মর্ম সেখানে প্রতিফলিত কি না.) - 


? বআজ্জীভ্ড স্অন্জরল 


নৃপেন্্নাথ ঘোষ 


[ ‘পতীত স্বরণ’ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি ১৩৭৯ র 'জয়ত্রীর' অগ্র্থায়ণ। লংপ্যার প্রথম প্রকাশিত) ছয়। 
আমাদের দীর্ঘ বছরের সুহৃদ, লণ্ডন প্রবাসী, শ্রীনৃপেন্রনাধ ঘোষ এই প্রবন্ধর কিন্তিগুল লণ্ডন থেকে 


পাঠিয়েছেন । কিন্তু কিন্তিপ্তলি অনিরমিততাবে পাঠাবার ফলে গত বছব অগ্রহায়ণ, সংখ্যার -গ্রর আর 


কোনো কিন্তি ছাপালো সম্ভব হয় লাই । এখন থেকে ধারাবাহিক স্ভাবে প্রবন্ধটি ছা! সম্ভব. হবে। 
প্রবন্ধটির লেখকরপে_ শ্রীনৃংপন্জনাথ, ঘোষ ও শ্রীমতী লুৎফা খোষের নাষে, প্রকাশিত হয়েছিলো. ! 
অনিরার্যকারণে এখন থেকে প্রবন্ধটি শুধুমাত্র, শ্ীনৃপেন্দ্রনাধ ঘোষের নামেই প্রকাশিত হবে। 


এই প্রবন্ধে লেখক বাঙালীর ইত্তিহাস-চেতনা জাগ্রত করতে উদ্ভোগী হয়েছেন। আমরা কে 1- 


এই প্রশ্নের উত্তর খুলতে গিয়ে লেখক পাড্মামুসন্ধানের প্ররোলন বোধ করেছেন। লেখকের চোখে 
“জাতির আত্মামুসদ্ধানের নাম অতীত, স্মরণ! লেখক কনিষদের সম্বোধন করে বলছেন জ।ঠিবোধ 
একবার বিন হলে শোধরাবার অবসর [মলবেলা। বাঙালীকে বিন করার ষড়যন্ত্র প্রার সফল হয়ে এসেছে ; 
বাঙালী হয়ে ৪ম্মানো জাজ অতি ভয়াবহ দারিত্ব। দে সাংঘাতিক দায়িত্ব পালন করবার সংলাহল যদি 
থাকে তাহোলে বাঙালী বলে পরিচয় দিন। নচেৎ, রোল নম্বরই বথেই। প্রথম কিস্তিতে লেখক 


বলেছেন ২ “খৃঃ পূঃ 445 বৎসর আগে পারস্তের মহম্মদী বধ তিয়ার থিপীজী বাংলার তৎকালীন। 


রাজধানী লক্ষণাঝতী দখল করেন! তাবপ্রবণ ভিদুর কাছে এর পরবর্তী ইতিহাস আলোচনার যোগ্য 
নয়} যুললমালদের কাছে এঁদিন, থেকে বাঙালী ইতিহাল আরম পলাশীর যুদ্ধে শেষ এবং ১৯৪৭-এ 
তার পুপরুপ্ীবন ॥। ইংরেজী মনোভাবাপন্ন বাঙালীর কাছে ইংরেজের আগমনের পূর্বেকার ইতিহাসটা 


ইতিহালই নয়৷ 'আঁবার এমনও বাঙালী আছেন যাদের কাছে একমাত্র ইতিহাস হুল রুশ বা চীনের . 


ইতিহাল'1” 
লেখক এই প্রধম কিন্তিতে প্রাকখৃ্ট যুগে, বাঙালীর ইতিহাল আলোচনা করেছেন। খু পৃ.৪৬২-এ 
“মিশরের রাজাদের মলণিনে জড়ানো শবদেহ, বঙ্গভূমির মসলিনের' ইলারা, দেয়; খৃঃ পৃঃ ১৪৫০ তে 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাঁজ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন। কাঁপিদাসের রঘুবংশে মনুলংহিতা (খৃঃ পৃঃ ৯০০ অন্ধ), 


বৌদ্ধযুগ . ও অলেকজাগারের আমলে (খু পূঃ ৮১৩) বঙ্গ দেশের উল্লেখ লেখক দেখিয়েছেন। এই গাবে 


Ed 


বাঙালীর ইতিহাল-চেতন। 


এ 


অতীত স্মরণ 


৫৪৯ 


লেখক 'মৌর্ধযুপের পতন পর্যন্ত বিভিন্ন বিবমীতে বঙ্গভূমির উল্লেখ আলোচনা করেছেন॥ মৌর্ঘদের 
পতনের 'পর কুশানরাজ কনিষ্কর ('আহুমানিক ৬৮ খৃষ্টাফ ) রাজধানী পেশোয়ারের পণ্ডিত সভায় দার্শনিক 
বসু মিত্র ও বুদ্ধচরিত রচয়িতা জশ্বঘেষের উল্লেখে বঙ্গদেশের সঙ্গে কনিস্তসভায় যোগাযোগ অনুমান 
করেছেন৷। খৃটগূর্ব অধ্যার প্রথম কিস্তিতে শেষ করে লেখক পররর্ভী অধ্যায়ে প্রবেশ করেন। বর্তমান 


কিস্তিতে সেই অধ্যায় থেকে সুরু | জঃ সঃ] 
‘খৃষ্টপূৰ্ব এক শতাব্দী থেকে খৃষ্টোত্তর পাঁচ শতাব্দী 
অবধি ছশো বছর ভূভারত স্ষ্টিমত্ত । অনেকের মতে 
এই 'সময় রামায়ণ, মহাভারত, যড়দর্শন, কালিদাসের 
'কাব্যসম্ভার, আঁর্য্যভট্টের বীজগণিত ও 'সূর্যসিদ্ধান্ত 
নামে ত্রিকোণোমিতি ও জ্রযোতিধিত্যা' রচিত হয়েছে। 


খৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের ওপর: পড়লে তা কলন্কযুক্ত : 


হয় যদিও চন্দ নিফলঙ্ক। রঘুবংশে সীতা সম্বন্ধে 
লোকাপবাদ ব্যাখ/ করার সময় কালিদাস এই কথাটী 
বলেছেন। 'কেউ কেউ ভাবেন এই প্রথম পৃথিবীর 
অক্ষদণ্ডি এবং ছূর্ধপ্রদক্ষিণের দুটো তত্ব নাকি আধ: 
উটের আবিষ্কার (৪৭৬)। ইউরোগীয়দের মতে 
এই আবিষ্কারের গৌরর কোপানিকাসের (১৪৭৩- 
১৫৪৩) প্রাপ্য। এই মহাজ্ঞানী জার্নাদী বা 
পোল্যান্ডের মানুষ, অধ্যয়ন করেছেন ইটালীতে। 
ইউরোপে রোমক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখন হত 
যেমন ১৯৬৯ লেখা হত 17070150151 
ভাঁরতেরনশূষ্ঠ; বিন্দু ও সংখ্যা লিখন প্রণালী ইউরোপ 
থেকে ভিন্ন ছিল। পরে আরব গুণীদের, মারফৎ 
এন্তলো ইউরোপে পৌঁছায় । ফলে ওরা ভারতীয় 
সংখ্যা লিখন প্রণালী গ্রহণ 'করে। ইউরোপে প্রথম 
বীজগণিত রচিত হয় ১২০২ এ" -রচনাকার ইটালীর 
পিসাঁবিশ্ববিষ্ঠালয়ের 'লিওনার্দো। উত্তর আফ্রিকার 


বাৰারী উপকূলে বুগিয়া বন্দরে লিওনার্দোর 'পিতা 
শুষ্ক বিভাগে চাকরী করার সময় 'মাররী- পণ্ডিতদের 
কাছে ভারতীয় বাঁজপণিতের 'বিয়য় অবহিত হুন। 
অবশ্য এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। এ্ঁতিহা' সির 
এলফিনষ্টোন প্রাচীন 'ভারতকে মাথায় তুলেছেন । 
বেন্টলে, বলেছেন ভারতীয় পাঞ্িত্য গ্রীস থেকে চুরি 
করা। ভিন্সেণ্ট স্মিথ অতীত ভারতের জ্ঞানকে 
ধর্তব্য বলে মনে করেন না। জার্মাণ পণ্ডিতর1--এক 
ভেবার ছাড়া ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

এই কয় শতাব্দীর আর এক আজব সুতি অঅস্তার 
গুহচিত্রশালা। এই অনৈসগ্সিক সৌন্দ্যের সৃষ্টি 
কর্তাদের নাম কেউ জানে না। এদের. নীতি ছিন্ন 
বৈদিক 'নিরহঙ্কার, “ক্রুতোস্মর ‘কৃতম্মর” অর্থাৎ 
কর্মের মধ্যে আমাদের স্মরণ করা হোক)? সাহিত্য 


ও বিজ্ঞান জগতের নামগুলো 'আমাদের জান্ব।। 
‘যেমন, কালিদাস । এ নাম বাংল। ছাড়া: অন্য কোপ্পাও 
ছুশ্রাপ্য। yt 


রথুবংশেঁর প্রথম কয়েক 'ছত্রে কালিদাস 'লিখেছেন, 
“ভিতীর্যু 'দুস্তরং মোহাহডুপেপন্মি সাগরম*, অর্থাৎ 
মোহপ্রযুক্ত হয়ে আমি তুচ্ছ 'ষ্লোর "সাহায্যে 'তুত্তর 
মহাসাগর পার হবার চেষ্টা করছি ।” '্টডুপ "মান 
ভেলা | এট! বাংলার নিজন্ব, শব্দ .'্তিহা।বা 
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ভাষা কারো৷ পৈতৃক সম্পত্তি. নয়- কিন্তু উচ্জয়িনীর, 
কবির পক্ষে 'বাংলার দেশজ শব্দ ব্যবহার, রবীন্দ্র" 
নাথের কবিতায় ছতিশ গড়িয়া! ডায়লেক্ট, ব্যবহারের 
মতন অনিন্ত্যনীয়। প্রবাদ আছে যে সারা ভারতের 
নয়টা রত বিক্রমাদিত্যের আসর অলঙ্কৃত করেছিলেন। 
প্রশ্ন হল কালিদাস কোথা থেকে এসেছিলেন? 

: " গণিত কুলরত্ব আর্ধভট.নাম শুনলেই সভাগায়ক 
যদ্ুভট্রের' কথ! স্মরণ হয়। রাঙঞ্জা. বল্লাল সেনের 
গৃহশিক্ষক" ছিলেন: গোপাল ভট্ট (আম্মানিক 


১১৫৮) নবহীপরাজ বুদ্ধিমস্ত খানের সভাপণ্ডিত, 


ছিলেন, আনন্দতট (১৫১০)।' আর্যভট্ট বীজগণিত 
সঞ্চলন করেছেন কুম্থমপুরে, [িস্ক লোকটা 
কোথাকার 8 কর্ণ মহাবীর কুরুক্ষেত্রের যুগে অঙ্গ 
( মুঙ্গের থেকে বাজমহল ) সুমন (মেদিনীপুর জেলা) 
পুগু (রাজশাহী : ডিভিশান) -ও বঙ্গ (ঢাকা 
ডিভিশান ). এর শাসনাধীনে আনেন । এই: যুক্ত 
রাজ্য সম্ভবত: গঞ্জারাট রাজ্যের ভাগশেষ। পর- 
বর্তাকালে, এই রাজটা সর্বভারতীয় ঘুর্দিপাকে জড়িয়ে 
পড়ে। ' এই দি একটা গতি. ছিল কেন্ত্রাভিমুখী, 
অন্তটা কেন্দ্রুপসারী । প্রথমটার' টানে বিভিন্ন 


অঞ্চলের পণ্ডিত ও যোদ্ধার! যুগের কেন্দ্রে এসে জড় 


হতেন.। এই কেন্দ্র ছিল কখনও পুরুষপুর. ব! 
পেশোয়ার, কখনও-তক্ষপীলা, কখনও -নালন্দা কখনও 
বা পাটলিপুত্ৰ, কখনও উজ্ভ্রয়িনী। কেন্দ্রাপসারী 
গতির 'দাপটে মানুষ. চলে যেত সিংহলে, . যবন্ধীপে, 
চীনে, তিববূতে, পান্ধারে। সে সময় ধ্যান, জ্ঞান 
সাধনা:ছিল মুখ্য, মানুষ ছিল পৌণ। ' জাত, ধৰ্ম, 
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' ভাষ! ও সংস্কৃতি মিলনের সেতু ন! হয়ে. বিরোধের 
ব্যারিকেড হবে এট! আমাদের সংস্কৃতির পথিকৃত্র! 


রাপের জম্মেও ভাবেন নি। ফলে আজ এতিহ্োোর 
দিঘী নিয়ে শরিকে শরিকে লাঠালাঠি। 

খৃষ্টপূৰ্ব ৫০০ অব্দ থেকে' খৃষ্টজদ্মের ৫*০ বছরের 
মধ্যে অতীত ভারতের যা কিছু জ্ঞান, : সৌন্দর্য ও 


- পাণ্জিত্যের সৃষ্টি ॥ গ্রীক:সংস্কৃতি, গড়ে উঠেছে . খাস 


ইউরোপ, মিশর ও ভূম্ধ্যসাগরীয় অঞ্চল ব! লেভাণ্ট- 
এর সংস্পর্শে। ভারতের সংস্কৃতি ভৌগোলিক কারণে 
একাকী গড়ে উঠেছে । এমনও সম্ভব . ষে- ভারতীয় 
মন কেন্দ্রাভিমুখী। (centrifugal) দেশটা ঘুর্গম- 
গিরি, কাস্তার মরু এবং দুস্তর পারাবার- ঘ্বেরা।. যে. 
কারণে যাতায়াত, লেনদেন, যুদ্ধ এবং বাদবিসম্বাদ 
এই ভৌগলিক অস্তিত্বের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। 
বৈদেশিক প্রতিযোগ্রিতা রা.চ্যালেঞ্জ বলে. .কিছু:ছিল 
না) .সে জন্তে আমাদের এতিহ্যের, উপবনে অনেক, 
আগাছা জন্মেছে । বঙ্গ সংস্কৃতিও একক 'গড়ে উঠেছে 


' কিনা সেট গবেষণার বিষয়, তবু আমাদের সংস্কৃতি, 


মহাসরোবরের কোণে ফোট! নিজন্ব - রূপসৌরভময় 
মহাপনদ্ম। | 

১২৪১..এ বধ তিয়ারী.। আক্রমণের. :পূর্ব পর্য্যন্ত 
বঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে বাকী ভারতের .সম্পর্ক্ট! ছিল 
যোগাষেগ.।. বাঙালী কিছু দিয়েছে, কিছু নিয়েছে। 
লেনদেনটা ঘটেছে প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত ভাষার 


মাধ্যমে । সর্বভারতীয় ধারাগুলে| বাঙালীকে. সমৃদ্ধি 


শালী করেছে, - বাঙালী ধারা ভারতকে .সমৃদ্ধিশালী 
করেছে। সেই ভারতে কে বাঙালী, ক্-অবাগালী তা , 


স্ব 
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৫৫১ অতীত স্মরণ 


জানা সম্ভব নয়। . ষড়দর্শনের অন্যতম সাংখ্য দর্শনের 
রচয়িতা কপিল। এঁর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ণ চবিবশ 
প্রগণা জেলার সাগরদ্বীপ। কণাদ রচনা করেছেন 
বৈশেষিক দর্শন। ইনি গৃহস্থদের ফেলে দেওয়া 
চালের কণা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন, সে জঙ্চে 
এর নাম হয় কণাদ। কপিল ও কণাদ দুঞ্গনেই 
বস্তুবাদী, দুজনেই বলেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অপ্রমাণিত। এই ধরণের দুঃসাহসিক কাজ বাঙালী 
ছাড়া অন্ত কোনও প্রদেশবাঁসীর পক্ষে সম্ভব নয়। 
এট। সবাই মানে কিন্ত এদের প্রাদেশিক গোত্র 
সম্বন্ধে কোনও সাক্ষী সাবুদ নেই,_-“ক্রেতোস্মর 
সুতরাং ভারতীয় এঁতিহ্য সাগরে 
অবগাহন না করলে বঙ্গ সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপ 
দর্শন করা সম্ভব নয়। সে কারণে একট! 
সর্বভারতীয় ফিরিস্তি দেওয়া বাঞ্নীয়। কপিলের 
সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক, জীশোপনিষদ, 
শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ, ছান্দোগ্য উসনিষদ, কৌটিল্যের 
অৰ্থশাস্ত্ৰ, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কৃষ্ণ 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত, বাল্সিকীর রামায়ণ, 
ভাসের ন্বপ্নবাসবদত্তম্, কালিদাসের মেঘদূত, কুমার 
সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুস্তলম, ভত্তৃইরির ভট্রিষ্কাব্য, 
ভারবির কিরাতাঙ্জুন, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের 
নৈষধ, শৃত্রকের মৃদ্ররাক্ষপম্‌ ও মৃচ্ছকটিকম (নাটক) 
ভবভূতির মালতীমাধব, উত্তর রামচরিতম | . এই সব 
রচনাকে বাদ দিয়ে বঙ্গ সুংস্কৃতি কল্পনা কর! সম্ভব নয় 
যেমন ছোমার ছাড়া গ্রীস, পিরামিড ছাড়া মিশর, 
উত্তর ছাড়া দক্ষিণ, গলৌত্রী ছাড়া গঙ্গা, মানস ছাড়া 
ভাগই 1৮০০৫ 


মেঘনা কল্পনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এঁতিহ 
অথণ্ড ও চিরবিরাঁজমান। আমরা সেট। স্বীকার করলে 
এতিহ হয় স্বোতশ্বিনী, অস্বীকার করলে হয় পানা- 
পুকুর । ; 
প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি 
তৎকালীন গৌড়তস্ত্রের ওঁৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির আড়ালে 
সুক্ষাতিসূল্স্ম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। এর বহিঃ- 
প্রকাশ গৌড় সম্মাট শশাঙ্কের অভ্যুথানে (৬০৬ 
৬৩৭)। ইনি মহাশক্তিশালী গৌড়রাজ্যের শেষ 
সম্রাট এর প্রভাব ছিল সারাভার্তে।-- বাংলায় 
বৌদ্ধধর্ম তখন ম্লান £ঃ এর কারণ আজও আমাদের 
অজ্ঞাত । দেশে তখন শাজ-ধর্সের প্রাবল্য | সম্রাট 
শশাঞ্ষের তরওয়াল গৌড়ের লোৌহকারের তৈরী, 
শাক্ত মতবাদটা ধুয়া এবং গৌড়ের হাব 
মূলধন ছিল। 

যে বৌদ্ধধর্ম সারা পুর্ব এশিয়াতে আজও প্রবল 
দেই বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের জম্ম ভূমিতে নিশ্চিহ্ন হল 
কেন? কেউ বলবেন বান্মণদের জন্যে । কিন্ত 
সম্রাট অশোক (ধৃষ্টপূর্ব ২৭৩) থেকে হর্ষবন্ধন (৬৪৭ 
খৃষ্টান) অবধি অর্থাৎ প্রায় হাজার বছর ভারতের 
শালকর! ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী । এই সময় ব্রাহ্মণদের 
প্রাধান্ত ছিল না। কেউ বলবেন কম্কন অঞ্চলের 
শঙ্কারাচার্যয । ইনি গেরুয়া পরে, একটা কমণ্ডলু নিয়ে 
সারা উত্তরাপথ থেকে অমিতাভর বাণীকে নির্বাসিত 
করলে । কিন্ত শঙ্করাজ্যের আবির্ভাব কাল খৃষ্টজন্মের 
৮৬০ বছর পরে । সুতরাং প্রশ্থের উত্তর অন্যত্র | 

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই। আছে জ্ঞান, 
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নীতি, ক্ষমা ও প্রেমের স্থান। নে কারণে বৌদ্ধধর্ম 
বুদ্ধ বা জ্ঞানবানদের ধর্ম। জ্ঞান এবং গুণই তদের 
ঈর্বর। তৎকালীন বাংলায় ধর্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। 
ফলে বাঙালী জাতি বুদ্ধের বাণী ভুলে শাক্ত ধর্মের 
আনুষ্ঠানিক চাকচিকা গ্রহণ করলে। গৌড় সআাট 
শশাঙ্কের তরোয়ালের দাপটে তখন উত্তরাপথ বিপর্যস্ত । 
এরপর আর প্রমাণের প্রয়োজন হল না। বুদ্ধ 
বিদায় নিলেন ; বাঙালী শক্তের ভক্ত হল । . 

“ পররাজ্য জয় যদি গৌরবের লক্ষণ হয়-_তাহলে 
গৌড় সম্রাট শশাঙ্কের যুগ (আনুমানিক ৬০৬-৬৩৭) 
গৌরবময়। 'যদি' শব্দটার ব্যবহার এই জন্যে যে 
বাঙালী বরাবর পররাজ্য হরণকারীদের কাছে লাঞ্ছিত 
হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই বিষয়ে বাঙালী হিসেবে 
গোৌরবান্বিত বোধ কর! হাস্যকর। শশান্কের অদ্যুথান 
বৌদ্ধ বঙ্গে অবিচারের প্রতিবাদ না জাতীয় অধঃ- 
'পতনের অবশ্বাস্তাবী প্রতিক্রিয়া সেটা আমরা কোনও 
দিন জানব না। 

"_ উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রবল । 
উত্তরাপথের সআট হর্যবর্ঘ্ধনের সভায় চীন পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাং বেশ কিছুদিন ছিলেন এবং গৌঁড়রাজ্য 
ও শশাঙ্ক সম্বন্ধে নানান অভিযোগ করেছিলেন ৷ তার 
বথার্থত। আলোচনা করা সম্ভব নয় কারণ এই 
মহাপ্রাণ চৈনিক পরিব্রাজক বা হর্ষ সম্বন্ধে বাঙালী 
কোনও কিছু লেখেনি। ০ 

₹' শাক্ত মতবাদটা ছিল ধুয়া, তরবারিটা মাধ্যম। 
এই দুয়ের সমন্বয় ঘটায় গৌড়ের উদীয়মান আত্ম- 
বিশ্বাস। হর্ষ ও শশাঙ্কের যুদ্ধ বৌদ্ধপ্রধান উত্তরাপথের 


সঙ্গে শাক্তবঙ্গের সংঘর্ষ । আর একটা! কারণ ছিল 


সন্দেহ। আনামের রাজ! হর্ষের সঙ্গে গৌড়ের 
বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করেছিলেন। 
শশাঙ্ক দেখলেন যে আসামের লাফালাফি উত্তরাপথের 
জোরে; সুতরাং তিনিও হর্ষের প্রতিবেশী ও শক্রু 
মালবরাজ্জের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেন। হর্ষ নিহত 
হন। যুদ্ধে না গরপ্তধাভকের হাতে সে বিষয়ে 
হিউয়েন সাং ও তিববতীসাধক তারানাথ ভিন্ন মত । 
মুঙ্গেরের তাত্রশাসন ও সারণের শিলাস্তস্ত লিপি 
থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে গৌড়ের রাজ্য- 
সীম। উত্তরে কাশী ও দক্ষিণে গঞ্জাম অবধি। 


x 


রাজনৈতিক প্রভাবাঞ্চলের সীমা ছিল উত্তরে কাশ্মীর, ৮ 


দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে সিন্ধুনদের মোহনা। 

শশান্কের যুগে শক্তি যতটা! ক্ষয় হয়েছে, পূরণ 
ততটা হয়নি। ফলে গৌঁড়তন্ত্রে ক্ষয়ব্যাধি ধরে। 
সম্রাটের মৃত্যুকাল আচ্ুমানিক ৬৩৭ খ্ৃষ্টাব থেকে 
রাজ্যে যে মাংস্তস্তায় আরস্ত হয় তা চলে ৭৫০খৃস্টাব 
অবধি। এ বৎসর গৌড়ের মান্তগণ্য.লোকেরা একত্র 
হয়ে গোপালকে সম্রাট নির্বাচিত করলেন মধ্যবর্তাঁ 
শতাধিক বছরের হট্টগোলে বাঙালী শাক্তধর্ম ভুলে 
আবার বৌন্বধর্ষে আস্থাবান হয়েছে। 


মাৎস্ত ন্যায়ের সময় বাঙালী জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করেনি 
বরঞ্চ রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জ্ঞানের সাধনায় 
সাস্থনা পেয়েছে । এই সাধনাব অন্তফল গোপালের 


নির্বাচন। এর আগে ভূভারতে কোথাও সম্রাট * 


নির্বাচিত হুননি। নিৰ্বাচনী প্রঞ্জাতম্ত্রের প্রতি বাঙালীর 
নাড়ীগত টানের শেকড় রয়েছে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে ৷ 
(ক্রমশঃ) 


কারঠিক সংখ্যার পর 


শোন! জেড ভ্ভাওতে। 
যতীন সরকার 


8 
গুনে গুনে চারটি বছর কেটে গেল, পাক-ভারত 
সম্পর্কের কোন উন্নতি হল ন!। চুক্তির পত্র প্রমাণ 
করে দিয়েছে ধরে বেঁধে প্রেম হয় না। শুধু পাক- 
ভারত সম্পর্কই নয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 


, মধ্যেও। বুঝিবা এই অধ্যায়টিই তাসখন্দচুক্তির 


উত্তর কালে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অস্ত্রবলে 
কাশ্মীর সমস্তার সমাধানে অক্ষমতাই পূর্ব বাংলার 
মানুষের মনে এনে দিয়েছে নতুন চেতনা,__কাশ্মীরের 
কাদা ছিটিয়ে বাঙালী জাতিকে আর নোংরামির মধ্যে 
টেনে নেওয়া যাবে ন1। 
বুকে তৃষ্ণা জেগেছে ভাইএর জন্ত, আত্মীয়ের অন্ত, 
ক্ষুধা জেগেছে সাহিত্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির । ছুই 
যুগ ধরে এপার বাংলার পলিমাটির ডাক উপেক্ষ! 
করে তার! চেয়ে ছিল সহস্র মাইল দুরে রুক্ষ পার্বত্য 
উপত্যকার দিকে, কিন্ত ন! ভরেছে পেট না-ভরেছে 
মন। 

এবার তারা ফিরে তাকিয়েছে নিজের দিকে | 
আয়ুব খানের সামরিক ভ্রাকুটি উপেক্ষ। করে পূর্ব 
বাংলা* মানুষ মুক্ত করেছে তাদের নেতা শেখ মুজিবর 
রহমানকে । এবার সারা দেশ জুড়ে চলেছে আয়োজন 


ওপার বাংলার মানুষের 


নির্বাচনের ৷ পূর্ব বাংল! স্বাতন্ত্র চায়, শোষণ চায় 
না; স্বরাজ চায়, অনুগ্রহ চায় নাঃ বন্ধুত্ব চায় 
নিরবচ্ছিন্ন ধাবায়। 

খবরের কাগজে সেই চমকপ্রদ খবর পড়তে 
পড়তে সুজাত! এমনি নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে যে খোল! 
দরজা দিয়ে বাঁসব যে ঘরে ঢুকল তাও তার নজরেই 
পড়লনা। | 

কিছুক্ষণ দীড়িয়ে থেকে মৃহ্ন্ধরে বাসব বলল 
«এতে! কি পড়ছ মন দিয়ে সুজা তা__” 

চোখ তুলে তাকাল স্ুুজাতা। অনেকক্ষণ 
কেটে গেলেও সুজাতার মুখ দিয়ে যখন কোন 
শব বের হল না, তখন বাব বলল-_“কি চিনতে 
পারছন!1 !* 

পরে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুজাতা বলল 


বন্থন। আপন গ্রহণ করে বাসব বলল--“প্রণীর 
কোথায় ?” 

‘দিল্লী গেছেন? 

‘কেন?’ 

‘চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে ৷? 

‘কবে ফিরবে 2, 


“ফেরবার কথা ছিল দুদিন আগেই । আজ চিঠি 


৫৫৪ জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 


পেলাম অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে দুঃচাব দিন দেরী 
হবে ৷’ 

‘দিল্লীতে আছে কোথায়? বড়দির বাড়ীতে?’ 

‘হ্যা, উনিই লিখেছেন চিঠি ৷? 

কয়েকটি মুহূর্ত কাটল নীরবে, বাসব আবার বলল 

" তুমি কেমন আছ?’ 

“কেমন দেখছেন?” 

“ভালোই ত’ মনে হচ্ছে ।” 

সুজাতাও সমর্থনসুচক ইঙ্গিত করল মাথা নেড়ে, 
পরে বলল--এবার আপনার খবর বলুন, কেমন 
. আছেন, কোথায় ছিলেন এতোদিন; কবে এসেছেন ? 
একসঙ্গে .অতগুলো প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় 
না। একট!:একট।গকরে জিজ্ঞেস করো ।: 

‘তবে বলুন কেমন আছেন ? ‘ভালো ছাড়া! মন্দ 
আমাকে দেখেছ কোন দিন ।” 

‘কলকাতায়ই আছেন বরাবর ? 

না। মাঝে মাঝ আসি ৷’ 

কলকাতায় এলে কোথায়’... বলতে বলতে 
সুঙ্গাতা থেমে গেল, ফেরারী মানুষের ঠিকানা খোজ 
কর! সঙ্গত হবে কি? 

বাসব বলল--কক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে এক 
পেশোয়ারী ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠি.-.ঃ 

‘পেশোয়ার?! - 

“হ্যা, পাকিস্থানে আমার বিপদের দিনে যে 
ভদ্রলোক আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন---* 

“তিনি পাকিস্থান ছেড়ে এসেছেন ?” 

“হ্যা, আমাকে পার করে দেওয়ার ব্যাপারে ওঁর 


যে সাহায্য আছে এরকম সন্দেহ হয় পুলিশের । ্ 
পুলিশী সুত্রে খবরটা পেয়েই উনি সেই রাত্রেই 
মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আসেন পাকিস্থান অধিকৃত 
কাম্মীরে। তারপর ভারতে ৷” 

স্বজাভার মনে পড়ে গেল তার মায়ের কথা । 
বাসবকে তিনি দেখেছিলেন কালীঘাটের পথে। 
সুজাতা বলল “ঢাকা গিয়েছিলেন এর মধ্যে? 
যুদ্ধের পরে ?» 

“দুবার গিয়েছিলাম” 

‘সুবলের সঙ্গে দেখা হয় নি? 
হ্যা, ভার কাছেই তোমার মায়ের খবর পেলাম, 
তোমার মা মারা গেছেন, তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে টা 

“কোথায় দেখা হল?’ 

একটু ইতস্তত্ঃ করে বালব বলল-_-“একটা! 
মিটিংয়ে । 

‘মিটিংয়ে ! কোনদিন ত? মিটিংয়ে যেতেন না। 
এখন বুঝি ভোটের জন্য...” 

“না, ওলব ভোটাভুটিভে আমার বিশ্বাস নেই 
ওর সঙ্গে অন্য একটা গোপন মিটিংয়ে দেখা হয়েছে ।* 

“দাদার খবর কিছু বলল ? 

যা টাকা জেলেই আছেন। মোটামুটি ভালই 
আছেন। প্রাথমিক সংবাদ আদান প্রদানে খানিকটা 
সমন্র কেটে গেলে উঠল পুর্ববাংলার কথা। কিন্ত 
সেদিক থেকেহসুজাতার মনের মত জবাব মিলল না। 
বাসব নির্লিপ্ত । সুজাতা তাই না বলে পারল না * 
“ফেরারী হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন অথচ রাজনীতি নিয়ে 
মাথা ঘামানে। দরকার মনে করেন না? 


৫৫৫ বোবা ঢেউ ভাঙলো 


বাসব এবার মৃতু হাসল কোন জ্ববাব দিল না! 

সুজাতা আবার প্রশ্নী করল-_ পূর্ব বাংলায় কি 
হতে পারে এ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই ?, 

‘আছে বৈকি’ হাসতে হাসতে বানব বলল-- 
“আমার দৃঢ় ধারণা পূর্ব বাংলা পূবেই থাকবে ।? 

‘মানে সোজা করে বলুন’ । 

'এর চেয়েও সোজা কথ! হয়। নুর্ধ এতোকাল 
এঁদিকে আগে উঠেছে, এখনো তাই উঠবে । তবে, 
সোজ। কথায় যদি কেউ হেয়ালী দেখতে পায় ভবে 
বুঝতে হবে তার মনে প্রত্যাশী আরও বেশী কিন্তু --' 

কিন্তু কি বলুন ?” 

“কিন্ত আমি কোথা থেকে তোমার প্রত্যাশার 
জবাব দেব! আমি ত ফেরারী। ফেরারী হয়েই 
জীবন কাটাচ্ছি।” | 

শেষ কথাটায় যে সুক্ষ শ্লেষ পুনরুক্তির মাধ্যমে 
অভিব্যক্ত হল তা সুজ্জাতাকে বি'ধল। 

সেও পাণ্ট! খোচা দিল 

‘বটেই ত’ | ইতিহাসটা রচনা হলে জবাব একটা 
দিতে পারতেন। নাহল ইতিহাস পড়ানো, না-হল 
ইতিহাস রচন!। 

, বাসবের মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু অবিলম্ষে 
নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল---'সুবল বলেছে- 
তোমার একটি ছেলে হয়েছে । কোথায় সে?’ 

পাশের ঘরে ছেলেটি তখন সগ্ ঘুম ভেজে একটি 
রঙীন বেলুন ধরবার জন্য উবু হয়ে ছু"হাত বাড়িয়ে 


দেখছিল সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান কতখানি । . 


এঘরে তাকে নিয়ে এসে বাসবের কোলে 


তুলে দিল সুজাতা । কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বাঁদর 
বলল, 

“কি নাম রেখেছ?’ 

‘নাম এখনো রাখা হয়নি । আপনি একট। ভালে! 
নাম বলুন তো! 

ছেলেকে দোলাতে দোলাতে বাসব বঙগল__'ঠিক 
কথা । ইতিহাসে কত রাজ রাজার নাম পড়লাম, 
আর আজ এই ছোট রাজার একটা নাম রাখতে 
পারবো না ! তা কি বারে জম্মেছে ? 

“বেস্পতিবার, 

“তবেই ত’ মুক্সিলে ফেললে ৷’ 

“কেন”! . 

‘সোমবার হলে সহজ হ’ত। সোমনাথ বা 
সোমেশ্বর বলতে পারতাম । মঙ্গলবার হলেও কঠিন 
ছিল না মঙ্গল চৌধুরী ওরফে মংলা. 

“চৌধুরী”? 

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাসব বলল-__আমারই ভুল 
ছয়েছে তুমি যে বন্থু হয়ে গেছ সেট! খেয়াল নেই। 
যাক গে, মঙ্গলবার যখন জন্মায় নি তখন মঙ্গলা! বন্থুর 
আর দরকার নেই । 

মৃতু হেসে সুলতা বলল-_বুধবার হলে? 
বুধবারে ত সবচেয়ে সহজ, শ্রীবুদ্ধিমান বসু ওরফে 
অর্থাৎ ডাক নামে বুদ্ধ, বস্ুঃ আর যদি পূর্ব বাংলায় 
ফিরে যায় ভবে বুইদ্ধা””ঃ 

ছ'জনেই জোরে হেসে উঠল । 

রবিবার থেকে শনিবার এই সাতটি বারে জন্ম 
গ্রহণ করলে শিশুর কি কি নাম হতে পারে এবং 
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সেই নামের পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণ কেমন ঘটতে পারে 
সেই আলোচনায় যখন এর! ব্যস্ত তখন সুজাতার 
ছেলে বানবের পকেট থেকে একটি কাগজ তাদের 
অগোচরে তুলে-নিয়েছে। কিন্তু সেটি যে আহার্য 
নয় সে জ্ঞান তার নেই। তাই যখন সেটাকে 
মুখে পুরতে উদ্যত হয়েছে তখন ন্ুজাতা তার 
হাত চেপে ধরল-“দেখুন আপনার পকেট মার হয়ে 
গেছে!’ . 
কাগজটা তুলে দেখে বাসব বলল--তোমার 
ছেলের বুদ্ধি আছে। যে কাজের জন্য এসেছিলাম 
অথচ তোমাকে বলা হয় নি সেই কাগজ্জটাই শ্রীমান 
বের করে ফেলেছে। ও নিশ্চয়ই বুধবারে জন্মেছে । 

“কি ওটা? কিসের কাগজ 1 

“ব্যাঙ্ক কার্ড। তোমার নাম সই নেবার জন্য 
এনেছি। একটু থেমে আবার বলল--“বছর কয়েক 
আগে তিরিশ হাজার টাকার একটা হিসাব খুলেছিলাম 
তোমার নামে। অবশ্যি নামই তোমার, অপারেট 
করতাম আমিই। কিন্ত এখন একটু অন্ুবিধা 
হয়েছে । সর্ব সময় টাকার জন্য কলকাতায় আসতে 
পারি না, টাকার অভাবে যৃক্ষিলে পড়ে যাই । এবার 
তাই ঠিক করেছি তোমার সইএর নমুনাটা ব্যাঙ্কে 
দিয়ে যাব। তুমি আমার চিঠি পেলে টাকা তুলে 
পত্র বাহকের হাতে দিয়ে দেবে । 

চমকে উঠে সুজাতা বলল-_'আমার নামে? 
কিসের টাকা, কবে রেখেছিলেন?” 

একটু নীচু স্বরে বাসব বলল--“টাকাটা আমার, 
যাকে বলে, পৈত্রিক সম্পত্তি। আর তোমার নামে 


৫৫৬ 


রেখেছিলাম, কারণ তুমি যে বেশীদিন ওরাজ্যে . 
থাকতে পারবে না সেটা আমি আগেই জীচ 


করেছিলাম ।' 

“পৈত্রিক সম্পত্তি’ শব্দটি কানে বাজল সুজাতার । 
তিরিশ হাজার টাকা ডাকাতির খবরটা সে রাখত 
কিন্তু সেট! নিয়ে কোনদিন বাসবের সঙ্গে আলোচনা! 
করা হয় নি। বাসবও বলে নি, সেও তোলেনি। 
আন্জ সেই টাকা তার নামে রয়েছে জানতে পেরে 
একটা অন্বস্তিভাব দেখা দিল তার মনে | একটু 
ইতস্ততঃ করে সে বলল--“আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা 
না করেত & 

বাকীটুকু শোনার জন্য বাসব চেয়ে রইল | 
সুজাতা বলল “একট! ছুটে! নয়, তিরিশ হাজার'-. 
ওঁকে না জানিয়ে**** 

বাসব বলল--‘তিরিশ হাজার এখন নেই, হাজার 
দশেক খরচ হয়ে গেছে। তবে টাকাটা গোপনেই 
রেখেছি। আর কাউকে জানাতে চাই না। খুবই 
গোপনীয় ৷” 

‘আপনার বন্ধুকেও নয় ?' ওঁকে আপনি বিশ্বাস 
করেন না? 

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাসব বলল “বিশ্বাস,করি। 
তবে আমার হিসাবের যে গরমিলটা এখন তোমার 
চোখে ধরা পড়েছে, সেটা তার চোখে পড়ুক, তা 
চাই ন! 

“হিসেবের গরমিল ! বুঝতে পারলাম না 

বাঁসবের মুখ রাঙিয়ে উঠল। বিন্দু বিন্দু ঘাম 
দেখ! দিল। শিশুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে 


ছে 


*- 


৫৫৭ বোবা ঢেউ ভাঙলে! 
বলল থাক্‌ ও প্রসঙ্গ । 
দরকার নেই |? 

সুজাত! একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে টাকাটা! 
সত্যি ডাকাতির ন! অন্য কোন সুত্রে পাওয়া! কিন্তু 
মুখে এল না। সময় বয়ে চলল নীরবে । আকস্মিক 
এমন নীরবতা বড় গীড়াদায়ক | সুজ্জাত! বলল-_ 

‘সেই পাঠান ভদ্রলোক একাই থাকেন ?' 

‘না, তার মেয়েও থাকেন 

“তবে তার নামহে টাঁকাটা***১ * 

“থাক্‌ ও প্রসঙ্গ সুন্গাতা, অন্ত কথ! বলো।' 

“তার মানে আপনি আমাকেও বিশ্বাস করেন না। 
আমার কাছেও গোপন করছেন !' 

“ বাসব এবারও জবাব দিল না। 

ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণে সুজাতা বলঙল-__“আপনার 
হিসেবের মিলটা কোথায়? জীবনভর ত’ গরমিলই 
দেখলাম 1 আহত কণ্ঠে বাসব বলল 

নুজাতা আঘাত দিতে চাও দাও, কিন্ত অপমান 
করো না । আজ আমার হিসেবে যদি গরমিল দেখতে 
পেয়ে থাকোঁ ও সে ব্যর্থতা আমার, সে বাথাও 
আমার । তোমাকেও একবারও দায়ী করি নি! 

শিশুর হাত থেকে ব্যাঞ্ক কার্ড নিতে গেল বাঁসব 
কিন্ত পারল না, হাতের মুঠো ঢিলে করতে সে রাজী 
নয়! তবু সুজাতা হাতের মুঠো খুলতে গেলে বাসব 
বলল “থাক্‌ ওটা ওর হাতে। পরে ছিড়ে ফেল। 
আমি আঙ্গ যাই। সুজাতা ততক্ষণে কার্ডখান। 


আদায় করে ফেলেছে, বাসবের দিকে এগিয়ে দিয়ে 
বলল-_ 


প্রবীরকে আর কিছু বলে 


‘নিয়ে যান্‌ কাজের জিনিষ 1” 

কাজ না হলে কাজের জিনিষ বোঝ! হয়ে 

থাকে? f 
তুমিই ওটা ছিড়ে ফেলে দিও ॥ 

ক্ষণকাল দিশেহারার মত থেকে সুজাতা বলল-- 

‘যদি সই করে দিই ? 

‘সে আর পারবে না সুজাতা !' 

‘কেন?’ 

“ওটা এখন ভারী! তোমার সাধ্য নেই ও বোবা 
তুমি বইতে পারো ।” | 

“কিন্ত যদি কখনো ১" 

“কি বলো ?” 

“যদি কখনো আপনার ছোট ভাই এসে দাবী 
করে?” 

“কেন কথার জাল রচনা! করছ সুজাত | য। 
পারবে না ভার জন্য ছু'তোর প্রয়োজন নেই। তবে 
তুমি জেনে রাখতে পারো আমার ছোট ভাই আর 
বেঁচে নেই, পাকিস্থানী সামরিক ব্যারাকে তাকে 
পিটিয়ে মারা হয়েছে। আর বাবাও গত বছর 
প্ৰাণত্যাগ করেছেন জেলখানায় 1? 

উঠ, সংসারে আর কেউ রইল না 

না। আজ থেকে আর কেউ রইল ন!" 

কার্ডখনা মুঠোর মধ্যেই রইল, সুজাতা কথা 
বলতে পারল নাঁ। 

হাত মেলে বাঁসব ব্লল-__“দাও ওটা আমিই 
নিয়ে যাই। আমি মন স্থির করে ফেলেছি, এর 
মধ্যে আর তোমাদের জড়াবো না ১ 
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‘যদি আপনার বন্ধুর অনুমতি পাই ?' 

তার আর প্রয়োজন নেই, আমি মন স্থির করেই 
বলছি 

‘কয়েকট! দিন অপেক্ষা! করে-..ঃ 

না, আমার সময় হবে না। আবার কবে 
আসবো, কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তার কোনই 
ঠিক নেই। আমাকে এখনি যেতে হবে ৷” 

“তবে সই নিয়ে যান’ বলে সুজাতা. টেবিলের 
উপর থেকে কলমটা! তুলে নিল। 

“না” স্পষ্ট স্বরে বলল বাসব। 

'আপনার আপত্তির কি যুক্তি থাকতে পারে ! 
একটু আগে বলেছেন: টু 

একটু আগে যে যুগে আমরা, অন্ততঃ 
দাড়িয়ে ছিলাম এখন সে যুগ নেই ।” 

“সে যুগে ফিরে যাওয়া কি এতই অসম্ভব’ 

‘অসম্ভব’ 

“যদি সই করে দিই ? 

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বাসব বলল 

'দিতে পারে! একটি সর্তে 

“বলুন? - 

পারবে ন। সুজাতা, এবোঝা আরও ভারী? | 
জোর গলায় সুজাতা বলল--“এতোকাল যদি ভারী 
বোঝ! বয়ে থাকি তবে ভবিষ্যতেও পারবো। বলুন 
কি আপনার সর্ত ?" 


আমি 


চু 


বাসবের চোখ ছুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তবু ধীরে 
ধীরেই ব্গল-- “তোমাদের বিয়ের সময় আমি ছিলাম _ 
না। কোন উপহার দিতে পারি নি। এই 


বিশ হাজার টাকা তোমাদের উপহার দিলাম | 
আমি এ থেকে একটি পয়সাও নেব না, তোমরা 
যখন হা খুশী খরচ করো তাতেই আমি সুখী 
হব ৷’ 

স্ুলাতার ঠোঁট কেঁপে উঠল বলল 

‘একট! কথা জিজ্ঞাসা করবো? টাঁকাট।-*** 

না, আর কোন কথা নয়। যা বলেছি তার 
বাইরে কোন কথা আর আমার মুখ দিয়ে বের 
হবেনা! 

সুজাতা নীরব | 

বালব আবার বলল “তুমি সই না করলে আমি 


দুঃখিত হবে| ন!। সুখের সংসারে কেউ সাধ করে! 


কথাটা বাসব শেষ করতে পারল না, স্ুজাতাও 
শোনার অপেক্ষায় রইল না, বলল--কি লিখতে 
হবে?’ 

“ভোমার নাম, সুজাত! চৌধুরী । এ নামেই 
হিসেবট! খোলা হয়েছে ব্যাঙ্কে ৷” 

নাম সই করে কার্ডখানা বাদবের হাতে তুলে 
দিল সুজাতা । ছে 
(ক্রমশঃ ) 


২*৯বি, বিধান সরণিস্থিত কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রুকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুত্রিত ও প্রকাশিত । 


ed 





জর 


_ নেতাজী সংখ্যা 
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সম্পাদকীয় 


আহ্বান ও! 


আহ্বান এলো। ' আটাত্তরতম জন্মদিনের 
আহ্বান। যৌবনের যুবরাজ, তারুণ্যের সম্রাট, 
অপরাজেয় অপ্রতিদবন্বী সংগ্রামী, ভারতবর্ষের জন- 
মানসে অচল প্রতিষ্ঠ দেব-ছুর্নভ নেতা এবং ভারতীয় 
-নবিপ্লব-সাধনার সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
আটাত্তরতম জন্মজয়ন্তীর আহ্বান এসেছে। এ- 
আহ্বান রুদ্রের আহ্বান। তাই এ-আহ্বান বিত্বের 
দরবারে নয়, এরীশ্বর্ষের পাষাণপূরীতে নয়, মদমত্ত 
ক্ষমতার উচ্চাসনে নয় ;--এ আহ্বান এসেছে জন- 
সাধারণের শিপর্ষস্ত প্রাঙ্গণে, বাঞ্চত নিগীড়তদের 
হতাশার মধো, ছু্ণাতির কলুষসিক্ত জীবনের মধ্যে, 
ছনিবার অর্থ নৈতিক সঙ্কটের মধ্যে, জাতীয় সংহতির 
ধ্বংসস্তুপের মধ্যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা উদ্ধত 
সংঘর্ষের মধো, জীবনের সর্বস্তরে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের 
আসম্নতার আতঙ্কের মধ্যে এবং সর্বোপরি এক 
সামুহিক দ্রেত অবক্ষয়ের মধ্যে। 


এ. বর্তমানের সবব্যাগী নিংজ্্র অন্ধকারে আকুল 


আতির আবেদনমধিত কণে লক্ষ জিন্তাস! উৎসারিত - 


হচ্ছে? পথ কোথায়? কে সেই ত্রাতা যিনি আমাদের 


পথ দেখিয়ে সঙ্কটযুক্ত জীবনের সমতলে পৌঁছে 
দেবেন? সে পথ আমাদের সম্মুখে, প্রসারিত; 
যে পথে জীবনব্যাপী সাধনার রেখাঙ্কন রেখে গেছেন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র, যে পথে দ্বিতীয়বার রহস্থন 
অন্তর্ধানের পূর্বে দেশকে এগিয়ে 'যাবার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব যে পণ থেকে 
হবলিত হয়ে আজ দেশে সর্বগ্রাসী সঙ্কটের সষ্টি করে 
সঙ্কট উত্তরণের পথ খু'জে না পেয়ে জাতীয় সংহতি 
বিনষ্ট করছে, জাতীয় অর্থনীতি বিপন্ন করছে এবং 
জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সংশয় স্থষ্টি 
করছে। . 

রহস্যঘন অন্তর্যনের অন্তরালের আহ্বান চির- 
কালের আহ্বান, কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র সমকালের 
দিগন্ত অতিক্রম করে চিরকালের দিগন্তে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছেন। তিনি আছেন কি নাই, এই অপ্রাদঙ্গিক 
বিতর্কে . প্রবেশ না করে, যে জীবনবোধ তাঁকে 
উদ্দীপিত করেছে এবং জাতীয় জীবনে সৰীঙ্গীণ মুক্তি- 
সাধন করে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য তিনি যে পথ 
পরিক্রমা করেছেন, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 


জয়ঞ্রী, পৌষ ১৩৮০ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার জীবনের আদিপর্ষে যে ত্রয়ী 
আদর্শকে শিরোধার্ষ করে নিজেকে তিল তিল করে 
গড়ে তুলেছিলেন, ভারতীয় বিপ্লবকে পূর্ণতা দেবার 
জন্য যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বিগ্লবোত্বর 
ভারতের জন্য যে সমাজবাদী কাঠামোর রূপরেখা 
অস্কিত করে গেছেন সে পথে অনিবার্ধভাবে- 
প্রত্যাবর্তনের সময় এসেছে। বিপ্লবী মহানায়ক 
কৈশোরেই সেবাত্রত, ত্যাগত্রত ও শক্তিসাধনার ত্রয়ী 
আদর্শেকে নিজে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। 
এই জীবনবোধের বেদীমূলে আত্মনিবেদনের জন্যই 
ভার সমগ্র জীবনের প্রস্ততি ।- ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ 
মুক্তি সাধনের জন্য জীবনের এই প্রস্তুতি তাকে বিশ্লব- 
সাধনার পথে এগিয়ে দিয়েছে । তাই ভার বিপ্লব- 
সাঁধন। অসামান্য ভারতীয় মূল্যবোধের 'দ্বার| সিক্ত 
হয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার পথে আত্ম- 
দিজ্ঞাসায় প্রবুদ্ধ করেছে, অধ্যাত্বপ্গীবনে প্রবেশের 
দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। | 
দ্বিতীয়বার অন্তর্ধানের পূর্বে দেশবাসীকে এবং 
জাতীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন “আমার 
দেবতাত্ম! জন্মভূমিকে বিখণ্ডিত কোরোনা।-_ তিনি 
আরও বলেছিলেন ‘যুদ্ধোত্তণ ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে? 
* “There willbe post-war revolution 
in India’—লেই যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সহস্র শিখায় 
5৯৪৫-৪৬ সালে প্রজ্ছলিত হোয়ে উঠলে 
'জাতীয় নেতৃত্ব সাত্রাঙ্গাবাদীদের সঙ্গে আপোষ 
করে. বিপ্লবী শক্তিকে ছত্রভঙ্গ ও পধু'দস্ত 
করে দিয়েছিলেন। দেশের বর্তমান - পরিস্থিতিতে 


৫৬০ 


4 


সমাজবিপ্ননের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠলেও, সেই & 
বিপ্লবের সংহত আয়োজন নেই । জাতির সামগ্রিক 
চেতনা আজ অবলুপ্ত । প্ৰান্তীয়, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক 
শ্রেণীগত, শ্রেণীর বাহে অন্তর উপশ্রেণী ও দলীয় 


এবং ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থ জাতীয় জীবনের সামগ্রিক 


চেতনাকে খণ্ড খণ্ড সঙ্ধীর্ণ স্বার্থের চেতনায় বিন্যস্ত 
করে দিয়েছে। এই স্বার্থবোধ তাদের কখনও কখনও 
পরিখার হইপাশে মুখোমুখী সংঘাতে নিয়োজিত 
করছে, ফলে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠি-স্বারথ কিম্বা কখনও 
সন্কীর্ণ ব্যক্তিন্বার্থ বর্তমানে জীবনের সকলপ্রকার 
মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করে উদীর মানবিকতাবোধকে 
পরাস্ত করেছে। ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে আত্ম- 
সর্বস্বতায় উগ্র, বলুষন্র্জর, নিধিবেকী। গস্তরা! 
নিধিচার ধ্বংস, নির্ঠিবেণ হত্যা, নির্মম শোষণ 
মানুষে মন্গেষে সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে ধডিয়েছে 
সকল প্রকার মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের 
সুরু হয়ে ছলো ভারতীয় বিপ্লবে শহীদদের আত্ম- 
দানের - অক্ষয় সম্পদকে চুরমার করে দিয়ে 
দ্বিঞ্জাতিত্বের ভিত্তিতে যেদিন জাতীয়তাবোধকে হত্যা, 
করে ক্ষমতার আদনে বসেছিলেন -ক্ষমতা-লোলুপ 
জাতীয় নেতৃত্ব। তারপর এ-যাবৎ রাষ্ট্রনায়কদের 
অনুস্থত নীতির ফলে সেই অবক্ষয় শীর্ষ পর্যায়ে 
পৌচেছে | ছাবিবণ বৎসর স্বাধীনতার পরও বাইশ 
কোটি মানুষ দারিদ্র্যের, বঞ্চনার, নিপীড়নের শিকার 
হয়ে রয়েছেন। গত এক বছরে শতকরা বিশভাগ মূল্য 
বৃদ্ধির ফলে আরও কয়েক.কোটি লোককে দারিদ্র 
ও নিপীড়নের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন রাষটরনায়কেরা 


- ৫৬১ সম্পাদকীয় 


তাদের মনুস্থত অর্থনৈতিক নীতির ফলে। 
রাষ্ট্নায়কদের আধিক নীতি ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির 
সহায়ক হয়ে এক সর্বনাশের গহ্বরের দিকে 
মানুষকে ঠেলে দিয়ে শোষিত, বঞ্চিত, দরিদ্রের 
সারিতে তাঁদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে এবং 
নিত্য ব্যবহার্য দ্রবোর বাজার তারই ফলে নাই নাই? 
রবের দীর্ঘশ্বাসে মুখর হয়ে উঠছে। তার ওপর 
সরকারী তত্বাবধানে পরিচালিত নাগরিক জীবনের 
অত্যাবশ্যক ব্যবস্থাপনাগুচলিও ক্রমাগত বিপর্যস্ত, হয়ে 
পড়ছে £ রেলগাড়ী বন্ধ, পরিবহন বন্ধ, অফিস- 
কারখান। বন্ধ, পেট্রোলের অভাবে কুষি শিল্প ও 
পরিবহন বিপন্ন, বিহাতের অভাবে গৃহস্থালীর কাজের 
কথা ছেড়ে দিলেও পণান্রব্যের উৎপাদন বন্ধ, কয়লার 
অভাবে কৃষির উৎৎপাদন বিপর্যস্ত | 

এর ওপর পঞ্চানন হাজার কোটি টাকার পঞ্চম 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার দায় দেশের বঞ্চিতদের ওপর 
চাপাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাধ 
আছে, সাধ্য নাই। কোথা থেকে যে বিনিয়োগের 
সম্পদ আসবে তাদের সেদিকে জ্বপেক্ষ করবার 
প্রয়োজনবোধ নাই | সঞ্চত - পুঁজির অধিক 
বিনিয়োগ করতে হলে, সে-অর্থ মাবে ফাপাই মুদ্রা 
মারফৎ-- অর্থাৎ নোট ছ।পিযে। কিন্তু অতিরিক্ত 
নোট ছাপিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব ন! হওয়ার 
ফলে, ভোগ্য পণ্যের ঘাটতি ও পণামূল্য বৃদ্ধি তার 
অনিবার্য ফণশ্রুতি। এই মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে কৃষক, 
শ্রমিক, নিয়মধ্যবিত্ত, বঞ্চিত, শোষিত দরিদ্রের দল 
আরও দারিদ্র্যের গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে; কালো- 


বাঙ্জারী, মুনাফাখোরী বৃদ্ধিও এই ধরণের মুক্রাস্ফীতির 
অন্যতম ফলশ্রুতি। সরকারী নীতি বহু মানুষকে : 
যেমন দারিজ্রের নিম্নপীমায় ঠেলে দিবে, তেমনি কিছু 
সংখ্যক মানুষকে কালোবাজারীর সুঃঙ্গ পথে আরও 
ধনবান করে তুলবে। পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় সম্পদ 


সংগ্রহের শোচনীয় অসামর্থ্য রাষ্ট্নায়কেরা পুরণ 


করতে চেয়েছেন সোভিয়েত রুশের সঙ্গে পনের 
বছরের চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিতে দুই 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও. বাণিজ্যিক সহযোগিতার 
ক্ষেত্রগুলি বিবৃত করা হয়েছে, ভারতীয় পরিকল্পনা 
কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার সর্ত নির্ধারিত হয়েছে । 
অবশ্যি. ১৯৭১-এর ভারত-সোভিযেত মৈত্রীচুক্তির 
বিন্যাসে এই সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং সেই 
প্তিশর্গত অনুযায়ী ১৯৭৫-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী 
ভারত-সে।ভিয়েত দুই দেশের মধ্যে উৎপাদনে 
সহযে!গিতা স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত 
রুশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘমেয়াদী বোঝাপড়ার মধ্য 
দিয়ে ভারতীয় পণ্য উৎপাদন ক্ষমতাকে সোভিয়েত 
কারখানার প্রয়োজন অন্থুযায়ী রূপান্তরের উল্লেখ 
করে ভারতীয় পরিকল্পন! মন্ত্রী ডি, পি, দার 
বলেছিলেন”...“it was proposed .to reach 
an understanding with Russia on this, 
the object being to re-orient produc- 
tion capacity in India to fit the Soviet 
Plants ne€eds—” অর্থাৎ সোভিয়েতের শিল্পযন্ত্রে 
খাভিরে ভারতীয় উৎপাদন-পদ্ধতির পুনধিন্য/স করতে 
শেষাংশ ৬৩০ পৃষ্ঠায় 


অগ্রহারণ 
১৩২৯ 








 শুল্মমশেল্স আহ্বান 


সুভাষচন্দ্র বসু 


" আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ 
উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ এঁশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, 
বিত্তমানের মধ্যে নয়, শীস্তি-শৃঙ্ঘলার মধ্যে নয়, আমি 
আপনাদের আহ্বান করছি, ছু:খ, দারিদ্র, নির্যাতনের 
মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে ; অত্যাচার, 
অবিচার অনাচারের মধ্যে ;--সবার উপর মনুষ্যত্বের 
পদে পদে অপমানের মধ্যে । এইত আমাদের সাধনার 
ক্ষেত্র, এখানে মাধুর্য কিছু নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য 
আছে, এইখানে নিষ্ঠুর ছুঃসহ আবির্ভাবের মধ্যে 
আমাদের যোগ সাধনার জন্য দাড়াতে হবে। আনন্দ 
এই যে এখানে ভোলাব।র কিছু.নেই ; অপরিসীম 
রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের 
নিজের পথ নিঞ্জে করে. নিতে হবে--পশু শক্তির 
সাধনায় নয় কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়,_এখানে 
সমাহিত আত্মলাধনার দ্বারা সর্ববস্পৃহাশুন্য পুণা 
প্রচেষ্টার দ্বারা, নারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা 
মুহমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে। 

তাই বলছিলাম, এত বড় হুশ্চ্য সাধনায় 
আপনাদের আহ্বান করবার সুযোগ যে আমি 
পেয়েছি-_এ আমার পরম সৌভাগ্য ; আর আমার 


পরম আনন্দের কথা এই যে-__আমি এই কঠিন 


তপস্তার গন্থ সত্যের পথে আহ্বান করছি-__বাংলার, 


তরুণ সম্প্রদায়কে । আমি আজ দেহে, মনে, 
আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এক হয়ে তাদের কাছে আমার 
গ্রীতি অর্থ উপহার দিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলি, 


হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাইত যুগে 


যুগে, দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে এসেছ, 
মুক্তি পথের নিশানধারী তোমরাইভ চিরদিন অগ্রগামী 
হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ'। তোমরা যে জেগেছ, 
অলস বিলাদ পরিহার করে তোমরা যে আজ 
আত্মভোল। হয়ে পথে চলবার অন্ত দীড়িয়েছ ভা 
আমি জানি_জানি বলেইত তোমাদের আহ্বান 
করার সাহস আমার হয়েছে। 

গ্রপয়ের ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে 
গেল ; বর্ষার হুর্যোগকে মাথায় করেও আমরা সমান 
দাড়িয়ে আছি। সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ] বিধাতা 
যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, খন ত আর বসে বসে 
তর্কযুদ্ধ ক'রে জাতির লল্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের 
অপমানকে দিন দিন বাড়ালে চলবেনা । 

চেয়ে দেখ যেখানে আমাদের সত্যকার দেশ, 


ঠা 


ih 


৫৬৩ তরুণের আহ্বান 


যেখানে আমাদের জীবনের আশা, ভরসা, উৎসাহ, 


মান, সম্পদ, সেখানে আমরা নাই । সেখানে - 
“গভীর আধার ঘেরা চারিধার নিঝুম দিবস 
রাত্রি। 
বুকের আড়ালে মিটি মিটি স্থলে তৈল বিহীন বাতি। 
গম ধরে আছে পাতাটি কাপেনা, ছম্‌ ছম্‌ করে 
. দেহ। 
দেবতা বিহীন দেবালয় আজ, জনহীন সব গেহ। 
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য-_রণতাণ্ডব সম। 
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম ।” 
তাই আমাদের দেশের বেদনাময়ী মাতৃ, 
নয়নজলে ছিন্ন অঞ্চল ভিজিয়ে আমাদেরই আশায় 
বসে আছেন। 
যেখানে জীবনের লীলা খেলায় আনন্দের লুঠ 
হৃত, যেখানে সুখ স্বাচ্ছন্দের উৎসগুলি প্রাচুর্ষো 
আমাদের ভাগ্তারে উপচে পড়ত, যেখানে জলে সুধা, 
ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণদাফ়িণী 
শক্তি ছিল--সেখানে আজ বিরাট শ্বণান খঁ। খ। 
করছে__গ্রেতের ছায়া দেখে অধ্ধমৃত প্রাণ শিউরে 
উঠছে; লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে 
স্থলে যাচ্ছে-:এক বিন্দু জল নাই, এতটুকু জীবন 
নাই। 
তোমরা জাগো ভাই, মায়ের পুঞ্জার শঙ্খ বেজেছে, 
আর তোমরা তুচ্ছ দীনতা নিয়ে ঘরের কোণে বনে 
থেকোন।, এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন 
বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ আজ মা সত্যই বুঝ 
ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখ 


চারিদিকে ধ্বংসের স্তুগীভূত ভল্মবাশির উপর এক 
জ্যো্তি্ম্ময়ী মুত্তি। কি বিরাট কি মহিমাময়। 

শ্যমায়মান বনশ্রীতে নিবিডকুস্তলা, নদীমেখলা, 
নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়-বিধায়িণী সর্বব।ণী, সদ। 
হস্তময়ী, সেইত আমার জননী | শারদ জ্যোৎস্স|- 
মৌলি মাধিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অন্ুর-দর্প-খব- 
কারিণী মহাশক্তি, চৈত্তন্তরপিণী জ্যোতির্দায়ী আজ 
আমাদের হৃদয় পাদ-পী'ঠ তার গলক্তরাগ রঞ্জিত পা 
দু’'খানি রেখে বলছেন্‌্-_-“মা ভৈঃ _জাগৃহি ৷” 

জাগে! মায়ের সন্তান, দূর কর তোমাদের বৃথা 
তর্ক, ধার করা কথার মালা, ধুলায় ছুড়ে ফেলে দাও 
তোমাদের বিলাস ব্যালন ; মুছে ফেল তোমাদের 
ললাট হতে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত এ দাসন্ব- 
কালিমার রেখা। 

নবীন স্থষ্টির গুক দায়িত্ব মাথায় করে জামর! 
আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের 
তরুণ প্রাণে স্থষ্টি শক্তির প্রেরণ দিয়েছেন। আমাদের 
জীবনের সমস্ত উন্মাদনা সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা 
যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি 
যে, আমব! ছোট নই আমরা বড়, নইলে সমস্ত অিয়- 
মান ধ্বংসো সম্মুখ উপাদানের উপর এই নব স্থষ্টির দুরূহ 
ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন কেন ? 

মনুষ্য জীবনের পরম সার্থকতা সৃষ্টির আনন্দে। 
আমরা আজম সেই স্থষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করবার 
জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব। 

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, 
পতিত জাতির উদ্ধারের অহস্কারের জন্য নয়, কর্ম- 


৫৬৪ জয়গ্রী পৌৰ ১৩৮০ 

কতৃত্বের আত্মস্তরী জ্ঞান হইতে নয়_ আমরা 

আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা 

যে সেবাত্রত উদ্যাপন করব, ত!’ শুধু নিজেদের 
মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জনক, আত্মধিস্মৃত পুরুষ- 
সিংহের জাগরণের জন্য, মধিত নর-নারায়ণের 
উদ্বোধনের জন্তা। অনাদি কাল হ'তে ভারতবর্ষের 
যে মহান্‌ আদর্শ পরসেবা ব্রতে গ্রারন্ধ হয়েছে, তা 
এই সেবাব্রততেই উদ্‌যাপিত হয়ে আমাদের দিদ্ধির 
পথে অগ্রসর করে দেবে। 

আমি জানি এই ছৃদ্দিনে আমাদের এ সাধনা 
কঠোর অতি ভয়ঙ্কর__ 

“পিছনে উঠিছে ঝড়, সম্মুখেতে মধকার বন, 

নামমাত্র পথরেখা, তাও আজ হয়েছে নির্জন; 

চরণ চলেনা আর, দেহ লতা কাপে থর থর; 

কন্টকে সঙ্কট পথ, চোখছুটি জলে ভর ভর। 

. তৰু যে গো যেতে হবে, থেমে থাকা মরণের দায়, 
কেন মিছে থেমে যাও, হে পথিক, ঘরের মায়ায়? 
সর্বহারা! মহাপ্রাণ, তাহারে কে রাখে বন্ধ করে, 
আলোর ইশারা আসে, প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে | 
মৃতদেহ আগ্ুলিয়া, সেই আছে নিশি দিন মান 
কে জানে আসিবে কবে, এক বিন্দু অমৃতের দন |” 
- _ এই অমৃত্তের দানের আশায় আমরা থাকব ; 

নিশ্চেষ্ট হয়ে নয়, অদৃষ্টবাদীর মত নয়, দুর্বল পর- 

মুখাপেক্ষীর মত নয়_আমরা আমাদের স্বাধীন, 
আত্মস্বতন্ত্র কর্মঠ শত শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
সদা জাগ্রত থাকব। সমগ্র বাংলায় এইরূপ অসংখ্য 
কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেখানে কোনও 


কর্মকেন্দ্র নাই) সেখানে উৎসাহী কর্মীদলকে সঙ্ববদ্ধ 


করে নূতন ফর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যে 


সকল স্থানে কর্মকেন্দ্র পূর্ব হতে জাগ্রত অথবা মৃত- 
প্রায় হয়ে রয়েছে সে সবগুলিকে বর্তমানের কর্মোপ- 
যোগী করে, নূতন প্রেরণ দিয়ে; নৃতন আদর্শে 
সঞ্জীবিত করে, একট! বিরাট কর্মকেন্দ্রের অঙ্গীভূত 
করতে হবে। আমাদের আদর্শ যদি সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে নানাভাবে বিস্তৃত ব! বিক্ষিপ্ত 
সকল কর্মকেন্দ্রের মধ্যে একই দুর্লজ্য্য অনিবার্য শক্তি 
আমাদের সমস্ত কর্ম সাধনাকে সেই একই পরম 
লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এইরূপে আমরা ‘এক’ - 
হইতে ‘বহুতে’ এবং “বহু” হইতে “একের? মধ্যে 


একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের স্থষ্টি করে, 7 


আমাদের সাধনার শ্ষরকে আন্তরিক ওঁনার্যের ছারা 
সর্বঙনগ্রাহ্হা এবং সকলের পক্ষে সুলভ করে 


আমাদের কর্ম-বাছল্যের মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্য . 


বিধান করতে পারব। সেখানে রাজনীতিক 
মতদ্বৈধের কোনও স্থান থাকবে না, সমাঞ্জ পদ্ধতির 
কোনও বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠানকে গৌড়ামীর দ্বারা 
বড় করে দেখ! হবে না, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য কোনও 
বাধা স্থষ্টি করবে না--সেখানে সমস্ত দেশবাসী. 
জাতিধর্ম নিবিশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, 
একই লক্ষো, একই পথে আপন আসন মমুষ্যুতকে 
পাথেয় রূপে গ্রহণ করে আমরণ চলতে থাকবে ৷ 


স্কানশিক্ষার বহুল প্রচার ছারা দেশের আত্মমর্ষাদ। |. 


বুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার 
করে তাকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসোম্ুুখ পল্লী 


৫৬৫ তরুণের আহ্বান 


সমূহের সংস্কার দ্বারা দেশের লুপ্ত সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে 
আনতে হবে। এই সব বিভিন্ন কর্মের ভান আমাদের 
কর্মকেন্্র গুলিকেই গ্রহণ করতে হবে| আমাদের 
কর্মকেন্দ্র ক্ষুদ্রই হউক আর বিরাটই হউক, যেখানে 
সহকর্ম্মার সহায়তা, সহানুভূতি ও কর্মকুশলতার 
অভাব, সেখানে কোনও কাজে সাফল্য লাভ করা 
যায় না। যেখানে সখ দুঃখের ভাগাভাগি আছে, 
হাসি কান্নার অংশ হিসাব আছে, সেখানে সাহায্য 
অযাচিত ভাবে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল 
কর্ম সফপগতার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ! যে কাজে 
সাধারণের হৃদয় বিনিয়োগ হয়, তা অসাধ্য হ'লেও 
সমবেত ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার বলে সহজনাধ্য হয়ে 
পড়ে। আন্তরিকতাবিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার 
অভিশাপে ছষ্ট--কাজেই আত্মনাম-ঘোষণার চেষ্টার 
মধ্যে কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বাহ্াড্রপূর্ণ কাজের 
মধ্যে সার্থকতা নাই। তাই বলি, আমাদের হৃদয় 
দিয়ে কার্জ করতে হবে, গছুতমার্গ” পরিহার করে 
অস্পৃশ্যতা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার 
বলে আলিঙ্গন করতে হবে। মনকে ফাকি দিলে 
চলবে না, বিবেকের গলা টিপে ধরলে কুকর্ম আরও 
জোর গলায় প্রচারিত হবে । 

অন্তর থেকে যে কর্ম-শক্তি আমাদের উদ্ধ দ্ধ 
করবে যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও শ্যায়ের পথে- 
চালিত করবে সেই শক্তি সেই বলকে আহুতির অগ্নির 
মত চিরস্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে আশ! 
চাই, উৎপাই চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই 
অনুকম্প। চাই সবার উপরে মানুষ হওয়া চাই। 


চর 


মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের সাধন! 
জীবনব্যাগী এই সাধনার মধ্যে আমাদের মুক্তি 
নাম্তঃ পদ্থা। 

মিলনের এই পুণ্য দিনে, এই কল্যাণ কর্মের 
অনুষ্ঠান কল্পে, প্রারান্তেই আপনাদের আহ্বান করছি। 
এ আহ্বান তার যিনি আমাদের শতাব্দীর পর 
শতাব্দী, বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন, আহ্বান 
করেছেন--ভোগ থেকে বিরত হয়ে ত্যাগ করবার 
জন্য অবসাদ থেকে জেগে উঠে কর্ম করবার জম্তা, 
বিস্বৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের জাতির ইতিহাস- 
লব্ধ আত্মাকে অনুভব করবার জন্য । নরনারায়ণের 
এই আহ্বান উপেক্ষা করবার নয়। রোগে যার! 
অবসন্ন, দারিদ্র, নির্য্যাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে 
আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি 
_ সে আদেশ আজ দেশের কানে পৌঁচেছে, তাই 
আঞ্জ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন 
ভ্ডোগবিলাস ও আরামের মাঝখানে নয়-- যেখানে 
দারিদ্রা, যেখানে ছুভিক্ষ, খানে নিধাতন, যেখানে 
অপমান--সেখানে গিয়ে আজ তাকে পুঞ্জা করতে 
হবে। পুরাতন পুঁথি পড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে 
না; আশার গান গেয়ে ভাকে শুনাতে হবে--যে 
আশার গানে রোগী বিছানা থেকে বল পেয়ে উঠে 
দাড়াবে, খণভার জর্জরিত কৃষক সাহস করে কীধে 
লাঙ্গল তুলবে, অশীতিপর বৃদ্ধ বনুপর্ষ সঞ্চিত দুঃখের 
গুরুভার লাঘব হয়েছে ব’লে মনে করবে। 

আজ পুথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে 
আমাদের প্রাণে সেই অফুরস্ত সঙ্গীতের আনন্দ্ধ্বনি 


৫৬৬ 


আতর, পৌষ ১৩৮০ 


আসছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস-নৃত্য 
আব সেই নুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে । একি 
উৎসাহ। একি আনন্দ! আমার মনে হয় এই 
আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের 
আনন্দ। তিনি কোন্‌ ওপার থেকে আনন্দে এক 
সোনার সুতায় কাটন! কেটে আসছেন_যা আজ 
রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিবিয়ে 
উঠছে _ ভর! নদীর উচ্ছপিত্ত জলে শতধ1 বিভক্ত হয়ে 
আনন্দ স্রোতে ভেসে চলেছে; আবার সেই সোগার 
স্থৃতোই যেন আজ আমাদের রাণী হয়ে আমাদের 
সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে ভোগীর সঙ্গে 
ত্যাগ্নীকে, বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে) কর্ম্মীর সঙ্গে 


& 


ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন. সমগ্র দেশকে 
বেড়ে ফেলবে, তখন আভজিকার এই পুণ্য দিনের 
ভরসার কিরণসম্পাত. আসন্ন ভবিষ্যূতের সার্থকতায় 
সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে-আর তখন, যিনি ওপারে, 


হালোকে আকাশের চরকায় আলোক বৃষ্টির সঙ্গে 


সঙ্গে সহস্র ব্ৰহ্মাণ্ড স্থষ্টি করছেন_-এবং ভূলোকে 
কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহা।সর 
সুবর্ণ সূত্রের স্থপ্টি করছেন-_-তাকে আমরা পরম বিষ্ণু 
বলে নয়__জাতির ভাগ্য বিধাতা বলে বরণ ,করবো। 
[ নিখিল বঙ্গ যুব সম্মিপনী | অগ্ার্থন। সমিতির 
সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক পঠিত। 
১৩২৯ অগ্রহায়ণ ] 


লঙ্গৰ জাণ্ারু স্থাপি সহ ঘরে ছলে 








জ্ঞাকতীন্ন শ্িক্ষচাল্ল ক্া। 
সুভাষচন্দ্র বসু 


যুগে যুগে মানুষ: আপনার শিক্ষা দীক্ষায় সত্যকে 
পরমাশ্রয় করিয়া সিদ্ধি লাভও করিয়াছে-_ আমরা 
কিন্তু মিথ্যা শিক্ষায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি ; সত্যকে 
দূরে সরাইয়। মিথ্যাকেই এতদিন প্রশ্রয় দিয় 
আনিয়াছি। আজ সত্যকে ফিরিয়া পাইতে হইলে 
মানুষ হইতে হইবে এবং মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত 
শিক্ষা চাই । 

যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাকেই আমর! জাতীয় 
শিক্ষা বলি। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার, 
করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । 

দ্বিতীয়ত:-_আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্রা, 
'সেই দারিদ্র্য যাহাতে দূর কর! যায় সে দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। j 

তৃতীয়তঃ-_আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ 
শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সেই শারীরিক ও 
মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালীই 
এ আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে । 

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি যে সকল বই 
পড়িয়াছি--তাহাতে এই সমস্তায় মনের মত মীমাংস 


আমি এপর্যন্ত কোন পুস্তকে পাই নাই। আমার ' 


মতে জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষণ কি তাহা আমি 
পৌষ ১৮০৮২ | . 


সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব। জাতীয় শিক্ষার 
প্রণালী আমাদের দেশে আমাদের দেশবাসী কর্তৃক 
উদ্ভাষিত হওয়া চাই ।. লণ্ডন বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অনুকরণে যে শিক্ষা প্রণালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভিতরে গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহা কোনও মতেই জাতীয় 
শিক্ষা হইতে পারে না। আজ যদি গভর্ণমেন্টের 
সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের .কোন সম্বন্ধ না থাকত তবুও 
আমি এ বিশ্ববিদ্াালয়কে কোনও মতে, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারিতাম না। কবি সম্রাট 
রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন-_বিজ্ঞানে কোনও 
জাত নাই। ভার উত্তরে গুপন্তাসিক-প্রবর শরৎচন্দ্র 
বলিয়াছিলেন__“বিজ্ঞানে জাত নাই বটে, কিন্ত 
০৮160: এর জাত আছে । আমরা আর একটু 


_আগাইয়া বলিতে পাঁরি যে শুধু ০91৮:৩-এ কেন) 
" শিক্ষা গ্রণালীতেও জাত আছে। 


কারণ বিভিন্ন 
দেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে একট! 
প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যে শিক্ষা প্রণালী 
এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে নাসে 
শিক্ষা প্রণালী কখনও সার্থক বা ফলদায়ক হইতে 
পারে না। ৃ 

তাই আমি বলিতেছিলাম যে জাতীয় শিক্ষার 
প্রণালী আমাদের নিজেদেরই ভুল ভ্রাস্তির ভিতর 


৫৬৮  জয়প্রী, পৌষ ১৩৮০ 


দিয়া ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতে হইবে । Froebel 
1467053307০ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ যে 
নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার, 


প্রণালী স্থ্টি করিয়াছেন তাহাতে বহু সময়, উদ্ভম ও ' 


অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে; সুতরাং খুব অল্প সময়ের 
মধ্যে খুব বড় একট। ফল ন! পাইলে হতাশ হইবার 
কোন কারণ নাই। 

প্রথমতঃ শিক্ষা প্রণালী , আমাদের জাতীয় 
ইতিহাসের ও জাতীয় আদর্শের উপযোগী . হওয়া 
চাই।, আমাদের দেশে যে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী 


ছিল তার সহিত আমাদের এই নূতন প্রণালীর যোগ 


স্থাপন করিতে হইবে। ইংরাজের অধীনে ষে ষে 
শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা 
এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শেয় ধারার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 
তাহার ফলে আজকাল স্কুল কলেজের জন্য স্ু্রম্য 
প্রসাদ প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা সিছাসিছি ব্যয় 
হইতেছে, আদর্শ দূরে সরিয়া যাইভেছে। 

কিন্ত জাতীয় শিক্ষায়, আমাদের বিশিষ্ট আদর্শকে । 
চরিতার্থ করিতে হইবে। চরিত্রবত্তায়, জ্ঞানমহিমায়, 
বুদ্ধিবৃত্তিতে আমাদের মানুষের মত মানুষ হইতে 
হইবে। জাতীয় শিক্ষ। সন্ব-দ্ধ ভাবিতে গেলে আর 
একটী কথা আমদের মনে পড়ে- সেটি হইতেছে 
শিক্ষাক্ষেত্রের, কথা । শিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্র সৃষ্টি 
করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার কোনও 
সম্ভাবনা নাই । কারণ, বিভিন্নতার মধ্যে যে অনর্থের 
উৎপত্তি, হইবে তাহাতে আমাদের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ 


হইয়া যাইবে । কাজেই, “শিক্ষার ক্ষেত্র স্নেহময়ী 
জননীর ম্যায় আপনার সকল সম্ভানকে যেন 
একান্তিক স্নেহের সঙ্গে আপনার বুকে টানিয়া লইতে 
পারে।, সেখানে ব্রাহ্মণ, শুত্র, । চণ্ডাল, হিন্দু, 
মুসলমান, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, পারশী, নির্ধন, কাঙাল 
সকলেই যেন জাতিধর্ম নিবিশেষে সমান স্থান পায়৷? 

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণ নিজধর্মের বিশিষ্ট 
ভাবকে আশ্রর করিয়া উৎকর্ষ . সাধন করিবেন, 
তাহাদের ধর্মগত পৃথক ধারাকে বজায় রাখিয়া তাহারা 
সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন কিন্তু যেমন বিভিন্ন 
নদী বিভিন্ন পথে কুলে কুলে মঙ্গল পরিবেশন করিয়। 
আপন গন্তব্য পথ ধরিয়া একই সাগরাভিমুখে বহিয়া' 
চলে তেমনি নানা ধর্মের নান! ছাত্র মাপনার সাধনার 
পথ ধরিয়া, দেশের মঙ্গল বিধান করিতে করিতে 
পথশেষে একই বিধাতার চরণতলে যাইয়া উপস্থিত 
হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বিরোধী 
ভাবের চিহ্ন মাত্র থাকিবে ন!--এই সাবধ্জনীন শিক্ষা- 


. ক্ষেত্রের উপর আমাদের অন্তরের সমস্ত যু অধ্যবসায় 


এবং স্থষ্টি কৌশল নিয়োগ করিয়া আমাদের এক 
অভিনব জাতির স্থষ্টি করিতে হবে । 

শিক্ষ ক্ষেত্রের নায়কগণ হইবেন জীবন্ত জাগ্রত 
মানুষ অর্থাৎ বক্তৃতায় নয় অধ্যাপনায় নয় 
তর্কে নয়, যুক্তিতে নয়,_-মাপনার জ্বলস্ত চরিত্রের 
মূর্ত উদাহরণের ছার! শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে সাহসী: 
সত্যবাদী, স্বদেশ প্রেমিক, স্বার্থত্যাগী এক কথায় 
চারিত্র্য মাহাত্ম্য অতুলনী য়,করিয়া তুলিবেন।. 

প্রতিমুহূর্তের প্রলোভন হইতে, দুর্বলতা হইতে, 
কাপুরুৰতা হইতে, সবার উপর নিরস্তর মনুয্যুত্বের 
অপমান হইতে ছাত্রগণকে রক্ষা জানিয়ে ওর 
জীবনাদর্শ ॥--...- | 

উপাসনা, ১৩৩০ বৈশাখ 

হইতে সংকলিত । 
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পৌড় এবং পাশুয়া মধ্যযুপীয় 
বাংলার দুটি প্রধান শহর... 
আজও অতীতের অনেক 
গৌরব বহন করে আছে । 
সেখানে আজ আর সেই 
রাজকীয় আয়োজন ও 
আতৃম্বর নেই । তবু 
অসংখ্য মিনার 

ও মসজিদ এবং 
অতীতের বহু স্মৃতি - 
চিহৎ এখানে সেখানে ছড়িস্সে 
আছে । চুপিচুপি আজও 
তারা সেই গৌরবোজ্জল 
অতীতের কথা কল্প । 


কলকাতা থেকে ট্রেনে মালদা 
৭ ঘণ্টার পথ । ফরাক্কা সেতু 
হয়ে যাওয়াতে সোজাসুজি 


মোটরে কিংবা বাসে যেতে 


পারেন সহজেই ৷ সড়কপথে 


মালদার দূরত্ব ৩৩৮ 
কিলোমিটার ৷ মালদার 
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নেতাজ্তী ও জান্মাল্নী 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 


নেতাজী যে ১৯৪১ সনের ১৭ জানুয়ারী তাহার 
কলিকাতা বাসভবন হইতে গোপনে ছদ্মবেশে ইংরেজ 
প্রহরীর চোখে ধুলা দিয়া দূর দেশে যাত্রা করেন 
এবং জার্মানিতে পৌছেন-_ ইহা! এখন স্বজনবিদিত। 
কিন্তু ইহার অন্ততঃ ছয় বছর পূর্বেই যে তিনি বালিনে 
গিয়া হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইংরেজের 
সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধিলে হিটলারের সহায়তায় 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরস্ত করিবেন__-এই 
সমুদয় আলোচনা করেন--এ সংবাদ অনেকেই 
রাখেন না। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব । 

অটো জ্যারেক (09৮০ 22161) লিখিত 
“German Odyssey” নামক একখানি গ্রন্থে এই 
বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বালিনে এক 
নাট্যশালার অধ্যক্ষ (অথবা ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ) 
ছিলেন এবং অনেক নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 
জাতিতে ইহুদী ছিলেন সুতরাং হিটলারের আমলে 
ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিটলারের ক্রিয়া-কলাপে ভীত 
হইয়া বালিন ত্যাগ করিয়া ভিয়েনাতে আশ্রয় গ্রহণ 
' করেন। এখানে রচিত তাহার গ্রন্থের ২৬২-৩ 


পৃষ্ঠায় তিনি যাহ! লিখিরাছেন তাহার সার মর্ম এই £ 
“একদিন আমার বন্ধু ফুলোপ মিলার আমাকে 
মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন সেখানে 
তাহার এক ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। তাহার 
নাম ‘চন্দ্র বোস’ ; মনে হইল অনুস্থ। তিনি 
কলিকাতার মেয়র ছিলেন--কিন্ত ইংরেজ গভর্ণ'মণ্টের 
নীতির এবং গান্ধীর মতের বিরোধী হওয়ায়, দেশ 
ত্যাগ করিয়া অস্ত্রোপচারের জন্য ভিয়েনায় আসেন। 
অনেক দিন পর্যন্ত তাহার শারীরক অবস্থা খুবই 
খারাপ ছিল | আমি হাসপাতালে তাহাকে প্রায়ই 
দেখিতে যাইতাম অনুষ্থ অবস্থায়ও তিনি আমার 
সঙ্গে ইউরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতেন। এ বিষয়ে তার ছিল অসাধারণ জ্ঞান- 
তাহার অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ কোন ইউরে।গীয়ান 
আছেন বলিয়া মনে হয় না। সুদূর প্রাচ্যে সমস্থা 
কিসে সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন অনেক 
কথা বলিলেন যাহ! আমি জীবনে এই প্রথম 
শুনিলাম। তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহার যে তীব্র 
ঘৃণা ছিল, সে বিষয়ে আমি ও মিলার তাহার সঙ্গে 
একমত হইতে পারি নাই। 


* 
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৫৭১ নেতাজী ও জার্মানী 


“আরোগ্য লাভ করিবার কিছুদিন পরে হঠাৎ 
একদিন তিনি উধাও হইলেন। প্রায় হুই সপ্তাহ 
পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন তিনি বালিনে 


হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। আমি 


আশা করিয়াছিলাম তিনি হিটলার ও নাৎসী 
সরকারকে তীব্র নিন্দা করিবেন। কিন্তু কার্যত 
দেখিলাম ঠিক তাহার. বিপরীত-_-এবং হিটলারের 
জার্মানীর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ । বলিলেন 
জার্সানীর পুনর্জাগরণের (resurrection) জন্য 
হিটলার অদ্ভুত আয়াস সহকারে অতি সুন্দর 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম জ্রামানীর 
গপুনর্জাগরণের” অর্থ কি? উত্তর দিলেন “ব্রিটেনের 
সহিত ঘুদ্ধ_ইহাই হিটলারের একমাত্র স্যধনা ,» 
বুঝিলাম এই কারণেই তিনি নাৎসী গভর্ণমন্টের 
পক্ষপাতী--কারণ ইংরেজ উভয়েরই শক্র --ইংরেন্সের 
সহিত সংগ্রাম উভয়েরই লক্ষ্য । আমি বলিলাম 
আপনার লক্ষ্য স্বাধীনত৷--অথচ যে জার্মানি 


ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে এবং . 


করিতেছে আপনি তাহার সহিতই মিত্রতা করিতে 
চান? এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে এই প্রশ্নের পরই 
তিনি প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করিয়! রহিলেন_-তার পর 
বলিলেন £ সে কথ! ঠিক কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে 
আমাদের আর কোন বন্ধু নাই-_-হিটলারই- একমাত্র 
সহায়। হিটলারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
বিষয় বনু আলোচনা হইয়াছে- স্বাধীনতা লাভের 
পর ভারত ও জার্মানির যে একাতা-বন্ধন হইবে আমি 
তাহার একটি বিস্তৃত প্রকল্প হিটলারকে দিয়াছি 


তিনি ইহ! পরীক্ষা! করিয়া দেখিবেন তবে ভারত 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জার্মানীর সাহায্য 
লাভ করিবে ইহা নিশ্চিত |» 

ইহার অল্পদিন পরেই বোম ভারতে ফিরিয়া 
গেলেন। তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে 
লক্ষ্যণীয় । ভবিষ্যতে তিনি যে রাজনীতিতে একটি 
বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন সে [ব্যয়ে কোন 
সন্দেহে নাই। তবে আমার জানিতে ইচ্ছা! করে 
আজ হিটলার সম্বন্ধে বোদের-ধারণা কি? (গ্রন্থ 
প্রকাশের তারিখ ১৯৪১ )। 

এই বর্ণনাটি কোন রাজনীতিক নেতা বা কোন 
রাজনীতিক দলভুক্ত কাহারও লেখা নয়। গ্রন্থখানির 
মধ্যে সমসাময়িক কোন রাজনীতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ 
নাই। ইহার আগাগোড়াই নাট্যশালা ও অভিনয়ের 
কাহিনীতে পূর্ণ কেবল প্রসঙ্গক্রমে স্থভাষ বোসের 
সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয়ের একটু কাহিনী আছে।, 
স্থতরাং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও মতবাদ দ্বার] 
প্রণোদিত হইয়! একটি কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা 
করা হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ 
নাই। তবে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে হুইটি ঘটনার 
বিশেষ আলোচন! প্রয়োজনীয় মনে করি । 

নেতাজী যে ১৯৩৫ সনে অসুস্থ হইয়। ভিয়েনাতে 
থাকার সময় বালিনে হিটলারের সঙ্গে দেখ! করিয়া- 
ছিলেন_-ইহার অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই। কলিকাতায় এলগিন রোডে 
নেতাজী ( বর্তমান লাজপৎ রায় রোডে, ভবনে যে 
Research Bureau আছে-_€সখানে নেতাজী 


৫৭২ জয়ন্তী, পৌষ ১৩৮০ 


সম্বন্ধে বহু দলিল পত্র সংগৃহীত আছে। কিন্তু বহু 
অনুনন্ধান করিয়াও তাহার মধ্যে হিটলারের সঙ্গে 
নেতাজীর এই সাক্ষাতের বিন্দু মাত্র ইঙ্গিত বা আছাস 
পাওয়া যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে ছইজন 
জার্মান রাজনীতিকের সঙ্গে নেতাঙ্গী ভবনে আমার 
পরিচয় হয় ও পরে কলিকাতায় জার্সান কন্সালের 
ভবনে তাহাদের সঙ্গে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ হয়। 
প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাহাদের কাছে পুবোক্ত 
হিটলারের সহিত স্থভাষ বোসের সাক্ষাতের কাহিনী 
বিবৃত করি। তাহারা খুব বিস্মিত হইয়া বলিলেন 
যে তাহারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। উহাদের 
মধ্যে একজন হিটলারের বিশিষ্ট অন্ুচর ছিলেন তিনি 
এই বিবরণটি আমাকে লিখিয়া দিতে বলেন। সেই 
অনুসারে গ্রন্থের এ অংশটুকু টাইপ করিয়া আমি 
নৈশ ভোজনের পর তাহাদের হাতে দেই | তাহার! 
ইহ] নিয়া গেলেন এবং এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিয়া আমকে জানাইবেন এই প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। নেতাজীর ভ্রাতুঙ্গু ত্র শিশির বাবুর সামনেই 
এই স্ব কথাবার্তা হয়। কিন্তু তাহার! এ সম্বন্ধ 
শিশির বাবুকে বা আমাকে কিছুই জানান নাই। 
এরূপ একটি গুরুতর বিষয় যে তাহারা ভুলিয়া 
যাইবেন অথব| ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে ন! 
পারিলেও আমাদের কিছু জানাইবেন না--ইহা 
বিশ্বাস কর! কঠিন। আমার কাছে এখনও ইহা 
একটু রহস্তঞ্জনক বলিয়া মনে হয়। 

দ্বিতীয় ঘটনাটি পূর্বোক্ত কাহিনীর ক্তকট। 
সমর্থন করে। পরলোকগত কে, এম. মুন্সী একজন 


প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও এককালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উত্তর 
প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। বোম্বাই নগরীতে 
“ভারতীয় বিদ্যা ভবন” নামে প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক 
কেন্দ্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাত! ৷ তিনিই History and 
Culiure of the Indian People নামক 
একাদশ খণ্ডে সম্পুর্ণ ভারতবর্ষের একখানি বিরাট 
ইতিহাস রচনার প্রকল্প করেন--এবং আমাকেই 
ইহার প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। এই 
উপলক্ষে ত্রিশ বৎসর, যাবৎ আমার সঙ্গে তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে । .আমার পুত্র অশোকও 
ভারতীয় বিদ্যাভবনে কাজ করিত। স্বাধীনতা 
লাভের পর যুন্সীজি ইহার এঁতিহাসিক দলিলপত্র ও 
ইহার সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বিষয় অবলম্বনে 
ছুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। অশোক এ বিষয়ে 
তাহাকে সাহায্য করিত। মুন্সীঙ্জি মহাত্মা গান্ধীর 
একজন বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন | ১৯৩৯ সনের 
ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচন উপলক্ষে 
স্থভ্ষ বোসের প্রতি গান্ধীজ্জির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা 
সম্বন্ধে কথাবার্ত। প্রসঙ্গে মুন্সীঞ্জি একটি কাহিনী বলেন 
_-এবং তিনি মনে করেন যে সুভাষের প্রতি গান্ধীজির 
বিরূপভাবের ইহাই অন্যতম কারণ. বিষয়টির গুরুত্ব 
বোধে তিনি ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া স্বাক্ষর 
করেন। কাহিনীটি তাহার ভাষায়ই বলি ঃ 

“গান্ধীজি ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে যে আমার 
খুব হৃষ্যতা আছে ইহ! ভারত সরকার জানিতেন এবং 
সময় সময় বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার আমার মারফং 
গান্ধীঞ্জিকে জানাইতেন | একবার সরকারের গুগুচরের 


~ 


৫৭৩ নেতাজী ও জার্সানী 


কয়েকটি রিপোর্ট (Secret Service Reports) 
আমার মাধ্যমে গান্ধীজির নিকট পাঠানো হয় এবং 
আমি তাহা গান্ধীজির হাতে দেই! রিপোর্টগুলিতে 
বলা হইয়াছে যে সুভাষ বোসের সঙ্গে বন্ধের জার্মান 


কন্নালের যোগাযোগ আছে-_এবং স্ৃভাষের সঙ্গে 


এইরূপ একটি ব্যবস্থ। (arrangement) হইয়াছে 
যে যুদ্ধ বাধিলে জার্মানি সুভাষ বোসের সহায়তার 
উপর নির্ভর করিতে পারেন।” গান্ধীজ্জি ইহা পড়িয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৮ সনে 
_-এবং মুন্সীজির মনে সন্দেহ হয় যে এই কারণেই 
পরবর্তী বৎসরে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নুুভাষের 
নির্বাচনে গান্ধীন্জি বিরোধিতা করেন। অবশ্য ইহা 
অনুমান মাত্র। তবে স্ুভাষের সহিত জার্মান 
কন্সালের যোগাযোগের অন্য একটি প্রমাণও 
আছে। পরলোকগত বিপ্লবী নেতা প্রতুল চন্দ্র 
গাঙ্গুলী আমার পুত্রকে বলিয়াছেন যে ১৯৩৮ 
সনে কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ বোস কিছু 
দিন বম্বে ছিলেন। সেই সময় তিনি জার্মাণ 
কন্ন|লের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। তবে এটি 
গোপন রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র খুবই সতর্কতা অবলম্বন 
করিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে আমন্্রিত হইয়া কোন 
বন্ধুর বাড়ীতে যাইতেন। আহারাদির পর তিনি 
বিশ্রামের জন্ভত শয়ন কক্ষে যাইতেন | অন্যান্য 
নিমন্ত্রিতিরা চলিয়া গেলে তিনি পোষাক ছাড়িয়া 
ছন্ম বেশে আর এক বন্ধুর বাড়ীতে যাইতেন পথিমধ্যে 
ট্যাক্সি বদল করিতেন। সেই বন্ধুর বাঁড়ীতেই 


জার্সান কমসালের সঙ্গে দেখা হইত। সম্ভবতঃ এই 


জার্মান কন্দাল নিজের সরকারের কাছে সাঙ্কেতিক 
ভাষায় যে সমস্ত সংবাদ পাঁঠাইতেন তাহার সাহায্যেই 
ইংরেজ ' সরকারের গোয়েন্দ। বিভাগ এই গোপন 
সাক্ষাতের বিষয় জানিতে পারেন। 

উপরে যে দুইটি ঘটনার বিবরণ দিলাম তাহা 
( সত্য বলিয়! স্বীকার করিলে) নেতাঙ্গী সুভাষচন্দ্রের 
পরবর্তী জীবনের উপর নূতন আলোক পাত করে। 
ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার 
গভীর অন্তূর্টির ফলে তাহার নিশ্চিত প্রতায় 
হইয়াছিল যে ইংলগ্তের ও জার্মানির মধ্যে গুরুতর 
যুদ্ধ বাধিবে এবং এই উপলক্ষে জার্মানির সাহায্যে 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সাফল্য লাভের সম্ত।বনা 
আছে। ইহার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের 
বহুকাল অন্ততঃ তিন চারি বৎসর- পূর্ব হইতেই এই 
সুযোগ স্থষ্টির চিন্তা করিতেছিজেন। অসুস্থ অবস্থায় 
ভিয়েনায় থাকিতে --সন্ধবতঃ তাহার পুর্বেই--ত্তিনি 
এবিষয়ে সক্রিয় ছিলেন। তাহার সন্বন্ধে জার্মান 
ইন্ছদী লেখক অটো জ্যারেক যে মন্তব্য করিয়াছেন 
বিশেষত স্বল্প পরিচয়ের .ফলে এই বিদেশী 
নাট্যকার তাহার রাজনীতিক জ্ঞান ও অসাধারণ 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত রুরিয়াছেন তাহ! 
বিশেষভাবে প্রণিধাণের যোগ্য । এ যুগে আর কোন 
ভারতীয় নেতার মনে স্বাধীনতা লাভের এই প্রকার 
সম্তাবন! উদয় হইয়াছিল এরূপ আমার জানা! নাই 
_ আর নেগাজীর প্রয়ান সফল না হইলেও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ফলেই বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে 
তাহার এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । 


প্রতীক্ষার হোমশিখা জ্বলে 
শান্তশীল দাশ 
সে-আসন শৃন্ত আজো, সমুদ্থল আজো সেই মতো, 
চারিদিক ঘিরে তার এতটুকু কমেনি বিস্ময় । 
অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্থর করে নিত্য অজভ্র ধারায়, 
প্রতীক্ষ। আজিও চলে--সে মুতি ভাত্বর চিরদিন | 


স্বাধীনতা, স্বাধীনতা জননীর শৃঙ্খল মোচন, 

ওই নাম সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে বুঝি ! 
সেই যুক্তি পেতে হবে১__মঙ্গীকার সমস্ত জীবন 
জীবন অথবা মুক্তি, এর মাঝে অন্ত কিছু নেই। 


মৃত্যু নতশির সদা সেই মহাজীবনের কাছে, 

আসে আর ফিরে যায়; কী দুর্জয় শক্তির আধার 
ও জীবন ! অনায়াসে পার হয় অলজ্ঘ্য পর্বত, 
স্বপ্নভর! দুটি চোখে জননীর জগন্ধাত্রী রূপ ৷ 


দিন যায়, মাস যায়, বৎসর বৎসর হয় শেষ, 


সে-আসন ঘিরে আজো প্রতীক্ষার হোমশিখা জ্বলে; 


সে আসবে, আসবেই--অস্তরেতে কী দীপ্ত প্রত্যয় 
লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি, জন্মদিন সোচ্চার আহ্বানে । 


ঠা 


নললীতরাঞ্থ ও স্ুভলাস্মচল্ক্র ২ ০্পল্ল পন’ 


এক 
সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরই রবীন্দ্রনাথ তীর 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন:। ক্রমে' সেই 
আকর্ষণ সন্মৈহ সহানভূতিতৈ পরিণত হল।' দলীয় 
নেতাদের সম্মিলিত ব্বার্থাহেষণ, নীচতা, সন্কীর্ণত। 
এবং অভীন্দ্রিয় - ভাববাদের বিরুদ্ধে সুভাযচন্দ 


-দ১অভিমম্ত্ুর মতো লড়াই করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সমর্থন 


র্‌ 


স্পষ্টতঃই সুভাষের গ্রতি। সুভাবচন্দ্রের জীবনে এর 
চাইত্যেগৌরৰের নিশ্চয়ই আর কিছু নেই। 
অথচ এটাই স্বাভাবিক। 
সুভাষচন্দ্র নির্মোহ যুক্তিবাদের প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন 
রাজনৈতিক সংগ্রামে। তার কাছে যে-কোনো 
ব্যক্তির চাইতে দেশ বড়। স্বদেশের মুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি'চেয়েছেন'আত্মিক মুক্তিও। আর সেই 
লক্ষ্যের জন্য প্রয়োগ করতে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক 
প্রগতিকে । | 
এখানেই: রবী ন্রনাথের সঙ্গে তার. মিল ।' 
অসহযোগ. আন্দোলনের সময়, ১৯২১ সালের 
জুলাইনশ্র রবীন্দ্রনাথ যধন জাহাঞ্জে করে ফিরছেন 
ইংজপ্ত। থেকে, তরুণ সুভাষও সঙ্গে' ছিলেন। 
অসহযোগ, আন্দোলন নিয়ে উভয়ে'ষে- আলোচনা 
পৌষ *৮*--৩, 


করেন, তাতে- দৃষ্টিভঙ্গীর' একা, ফুটে 'উঠেভিল।১ 
চব্বিশ বছরের তরুণের স্বাধীন চিন্তাধারার অভিনব্ধে 
রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 

অসহযোগ-আমন্দোলনের সন্বীর্ণভা, শিক্ষার বন্ধন, 


‘অতীন্দ্ৰিয় মোহ, ব্যক্তিপূজার অন্ধ-আবেগ' প্রভৃতি 


রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন নি। এক প্রবন্ধে 
বল্লেন £ মামুষ সাময়িক ও স্থানিক' কারণে গণ্তীর 


মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজো ছেড়ে গৃণ্ডীর 


পুজো। ধরে" দেবতার চেয়ে গুগাকে' 'মানে। 
রাজাকে ভোলে ; দারোগাকে- কিছুতেই - ভুল্ভে'পারে 
না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে 3. 
কিন্তু স্তাশনালিজম্' সত্য নয়, অথচ: সেই'জাতীয়- 
গণ্ডীদেবতার পূজোর" অমুষ্ঠানে চারদিক' থেকে 
নরবলির জোগান চল্তে-লাগল'।২ 

গান্ধীজী আধুনিক -বিজ্ঞানের অমুরাগী নন জেনে 
তিনি বিম্মিত.হয়েছিলেন 1", গান্ধীজী পাশ্চান্তা। ক্ান- " 
বিজ্ঞান; সংস্কৃতি ও’ স্ভ্যতা' বর্জন করে দেশকে 
প্রাচীন যুগে: ফিরিয়ে’ নিতে চান) এই: ধারণ! 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গত কারণেই ঘটেছিল'।- বিশেষ 
করে, একবছরের. মধ্যে' - গান্ধীর প্ৰাধীনতার 
প্রতিশ্র্দত এবং তাতে -আবেগোচ্ছল জনস।ধারণের 


৫৭৬ জয়শ্রী, পৌৰ ১৩৮৪ 


অন্ধ বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হয়েছিলেন । 
তিনি লিখলেন £ কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের 
দ্বারা অনূরবর্তী কোনো একট! বিশেষ মাসের 
বিশেষ তারিখে ব্বরাজলাভ হবে, একথা যখন 
অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিন! তর্কে 
স্বীকার করে নিলে| এবং গদা-হাতে সকল তর্ক নিরস্ত 
করতে প্রবৃত্ত হলো, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা 


5 বিসৰ্জন দিলো এবং অস্তের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ 


করতে উদ্ধত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম 
ভাবনার কথা হল না! এই ভূতকেই তাড়াবার 
জন্যে কি আমর! ওঝার খোজ করি নে? কিন্তু স্বয়ং 
ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয়, তাহলেই তো আর 
বিপদের সীমা রইল না। 

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা করলেন চরক।- 
কাটার রাজনীতির । অতঃপর গান্ধীজীকে কয়েকবার 
শান্তিনিকেতনে  ছুইতে হল রবীন্দ্রনাথকে নিরস্ত 
করার জন্ত। | 

এই ধরণের যুক্তিহীন ভাববাদের বিরুদ্ধেই সুভাষচন্দ্র 
দ্বাড়িয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে 


তরুণ নায়ক আকস্মিক ভাবে আঘাত হেনে বসলেন ' 


- সাঁবরমতী ও পণ্চিচেরীর ভক্তিবাদী রাজনীতিকে । 
. বল্লেন যে, নবীন ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার জন্য 
পৃথ হবে অন্য ধরণের, দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতাকে প্রয়োগ করতে হবে জাতির জীবনে 1৩ 

সেই ঘোষণাকেই কাজে পরিণত করতে চাইলেন 
রাষ্ট্রপতি হয়ে। ১৯৩৮ সালেই প্ল্যানিং কমিটি গঠিত 
'হুল। রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের অনুকরণে দ্রুত 


শিল্পো্নয়নের মাধ্যমে দেশকে গড়ে তুলতে হবে, 
দ্িধাহীন কণে ঘোষণা করলেন এই কথা । কৃষি- 


_ বিপ্লব, জনসংখ্যার সীমানিপ্ধীরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের 


ব্যাপ্তি, ভারী ও মুল শিল্পে বয়ন্তরতা প্রভৃতি বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের । জানালেন, দেশের 
পুনর্গঠনে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের স্বাগত আহ্বান 
জানানোর দিন এসেছে। | 

সুভাষচন্দ্রের মতে, ভারতের উন্নতির জন্য চাই 
পাশ্চাত্তোর জ্ঞানের সঙ্গে মিলন! ভারতের স্থপ্রাচীন 
আধ্যাত্মিক এঁতিহোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে 
আধুনিক কালের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে। প্রখর 
ধর্মবোধকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ জাতীয় 
জীবন। 7 
এই দর্শন রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করবেই । তিনি 
তো] দীর্ঘকাল ধরে অনেকটা এই ধরণের কথাই বলে 
আস্ছিলেন। 


তবু, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক-জীবনের সঙ্কট-লগ্নেই 
রবীন্দ্রনাথ তার পাশে এসে দীড়িয়েছিলেন। কৰি 
তখন স্নেহে স্নিঞ্ধ, সুভাষচন্দ্রের প্রতি অবিচারের 
প্রতিবাদে দৃপ্তক | | 
আসলে, ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি থেকেই দ্বন্ব শুরু 
হয়। কংগ্রেসের আপোষকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের 
সঙ্গে কংগ্রেসের বামপন্থী এবং অন্যান্য দক্যের 
বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক কারণ 
অবশ্য প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (যার প্রস্তাব 
. Lad 


রা 


, তোলার কথা ভাব ছিলেন। 


| 


৫৭৭ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : শেষ পর্ব 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ছিল)। ব্রিপুরীর 
আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর বামপস্থী শক্তিপ্ুলি 
এক্যবন্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে 
তাদের তাই, প্রয়োজন 
ছিল সংগ্রামী রাষ্ট্রপতি স্ুভাষচন্দ্রের যিনি ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদের 
ঝড় তুলেছিলেন। বিশেষ করে, দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব 
এই ব্যাপারে যে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন, . সেটা 
ক্রমেই প্রতীয়মান হয়ে উঠ ছিল |৪ | 

ওদিকে আন্তর্জাতিক , রাজনীতি ঘোরালে! হয়ে 
উঠেছে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বিষ ছড়িয়ে 
পড়েছে আকাশে-বাতাসে ৷, জাপান আঘাত হেনেছে 
চীনে |- হিটলার শুরু করেছেন সাআরজ্যবাদী 
সম্প্রদারণ। চেকোণ্নাভিয়ার সঙ্কট দূর করার জন্য 
ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন তার তোষণনীতির 
দ্বারা হিটলারের রাজ্যলিপ্স। বাড়িয়ে চলেছেন। 
কুখ্যাত “মিউনিক চুক্তিতে হিটলারকে স্থদেতান 
ল্যাণ্ড উপঢৌকন দিয়ে সাময়িকভাবে যুদ্ধকে পরিহার 
করা হল। অথচ পৃথিবী দাড়িয়ে রইল এক 
বিধ্বংসী মারণযজ্ঞের মুখোমুখি । এই সঙ্কট সময়ে 
বামপন্থী শক্তিগুলি কংগ্রেস সভাপতির পদে 
সুভাষচন্দুকে পুননির্বাচিত করতে চাইলেন। এই 
দাবী তুলে ধরলেন: অন্যান্যদের মধ্যে ভারতের 
কমুনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট. পার্টির 
জেড, এ. আমেদ,. সোহন সিং যশ, ভগৎ 
সিং, রামযুণ্তি, সুন্দরাইরা, নাম্বুদ্িরিপাদ, প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দ। হুমায়ন কবীর, , মোয়াজ্জেম আলী 


চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার জাতীয়তাবাদী যুসলমান 
নেতারাও সুভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন দাবী করলেন। 
এরপর দাঁবীট! তুলে ধরলেন আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র রায় 
স্বয়ং। দেশের এবং বিদেশের পরিস্থিতি “সম্যকরূপে 
বিবেচনা করিয়।' তিনি. বলেন, “আর এক বৎসরের 
জন্য স্থভাষচন্দ্রকেই সভাপতিরূপে রাখা,উাঁচত' কিনা, 
তাহা আমি মহাআ গান্ধী এবং উচ্চতর কংগ্রেস 
পরিষদকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে, সনিৰহ্ধ 
অনুরোধ জানা ইতেছি |, 

এই সময়েই প্ল্যানিং কমিটির ' অন্যতম . সদস্য 
ডঃ মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্রকে পুননির্নাচিত করার 
প্রয়োজনীয়তা - রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা 
করলেন! ভার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 
এই ব্যাপারে মহাত্মাজী ও জওহরলালকে প্রভাবিত 
করা । 

দ্বিধাঘবন্ব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিনের | 
জওহরলাল, দুজনকেই | 

গান্ধীজীকে লেখা চিঠিটা প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং 
বয়ান আমাদের জানা নেই ।. জওহরলালের কাছে 
লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নথ ভাষচন্দ্রের:মনোনয়নের 
প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট, করেই, উল্লেখ করেছেন। 1 
ডঃ সাহা এরপর রবীন্দ্রনাথের সচিব শ্রীঅনিলকুমার 
চন্দকে চিঠি লিখে (১১২৩৮) কবির উদ্দেশ্যে 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন। 

শী চন্দ অওহরলালক কবির তরফ থেকে 
শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ, জানিয়ে লিখেছেন 
(২৮.১২৩৮). আপনি .পরিকল্পন! , কমিটির সভাপতি 


গান্ধীজী ও 


৫৭৮ জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮০ 


হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে 
'পাওয়া গেছে। তাই তিনি আবার সুুভাষবাবুকে 
রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত দেখতে চান! আমি 
আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করছি না, এবং আপনি বরং 
এরই 'মধ্যে জেনে গেছেন, বা শীঘ্রই নিশ্চিত জান্তে 
পারবেন যে, তিনি এই ব্যাপারে গান্বীজীকে চিঠি 
লিয়েছেন। যদি আপনার দেখা পান, খুব অস্তবদ্তঃ 
সুভায়বাবুকে পুননির্বাচিত করার ব্যাপারে আপনার 
সাহায্য চাইবেন। আপনাকে আমন্ত্রণ জানানোর 
এটা দ্বিতীয় কারণ । 

বলা বাছল্য, গান্ধীজী রাজী হন নি ৰি প্রস্তাবে । 
জওহরলালকে লিখেছেন : এই পত্রখানি ব্যক্তিগত 
'দৃত মারফত গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে। আমি 
ব্যক্তিগত মত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি যে, বাংলার 
দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের 
কাজ থেকে তাকে মুক্ত'রাখা প্রয়োজন । আমার 
সন্দেহ নেই যে, গুরুদেব তোমাকে সোজাসুজি চিঠি 
লিখবেন,; আর নয়তো তোমার সঙ্গে এনিয়ে কথ! 
বল্বেন। তুমি তোমীর নিজের মত জানাবে। 
বুদ্ধিমান জওহরলাল গান্ধীজীর মতের মধ্যেই নিজের 
মতের প্রতিধ্বনি খুঁজে নিলেন। 

অথচ ডঃ সাহা ধারণা করে নিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ 
যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, স্থভাষচন্দ্রকে মনোনয়ন 
না-দেওয়াটা গান্ধী-জওহরলালের পক্ষে অসম্ভব হবে। 
অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তিনি প্রীচন্দকে লিখলেন 
(৩১.২.৩৮) আপনার ৩০শে নভেম্বরের চিঠির জন্য 
ধন্যবাদ । কবি যে পণ্ডিত জওহরলালকে লিখেছেন, 


এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি তার 
চিঠির যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে 
যে, তিনি ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা সত্যিই 
উৎসাহ-ব্যপ্তক | 

অখচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কবিগুরুর অনুরোধও 
সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। এটাই নিয়ম। স্বার্থের 
মুখোমুখি দাড়ালে, গেরুয়ার আড়ালে অনেক সময় 
রক্তমাংসের শরীরটা বেরিয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠা আর 
গৌরবের স্বপ্ন মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সহজ পথের 
বাইরে । 


তিন 


খুব সম্ভবভঃ ডঃ সাহা-ই স্ুুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন !, ৮ 
সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন পরিদর্শন এবং কবির 
সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি দিলেন । উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 
তাকে ২০শে নভেম্বরের পত্রে সাদর আমন্ত্রণ 
জানালেন কবি লিখলেন তোমাকে আমার নিমন্ত্রণ 
পত্র পাঠাবার উদ্যোগ করছিলুম, ঠিক এমন সময়ে 
তোমার চিঠিধানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কখন 
তোমার এখানে আসবার স্থুবিধে হবে আমাকে 
জানিয়ো- তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হব। 
তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষয় অনেক আছে। 
তোমার শুভকামনায় স্বদেশের সঙ্গে আমিও যোগ 
দিই। 

দেখা যাচ্ছে যে, কবি তথন আুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হী 
বলার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী । বিস্তু সুভাষচন্দ্র তখন 
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রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র: শেষ পর্ব 

উত্তরপ্রদেশ, .পাজাব প্রভৃতি স্থানে ব্যস্তভাবে দিন 
কাটাচ্ছিলেন। বোধ হয়, এই জন্যই কবির চিঠি 
যথাসময়ে তার হস্তগত হয় নি। যাই হোক্‌, কবির, 
“অনুগ্রহলিপির' উত্তর দিতে দেরী হল বলে 


সুভাষচন্দ্র ১৪ই ডিসেম্বর চিঠি লিখে কবির -কাছে, 


ক্ষমাপ্রার্থন| করলেন। কবি উত্তরে লিখলেন যে, 
ডিসেম্বর মাসটা এবং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ লোকের 
ভিড়ে কবি অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ পান ন! 
খুঁজে। সেই গোলমালের সময়টা সুভাষ যে এড়িয়ে 
গেলেন, এতে, কবি জানালেন, বরং ভালই হল। 


২১ এরই মধ্যে এগিয়ে এল সভাপতি মনোনয়নের সময় । 


বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল । এতদিন 
পর্যন্ত সভাপতি মনোনয়ন করতেন গান্ধীজী স্বয়ং। 
কিন্তু বিভিন্ন কারণে, এবার নানা দিক থেকে ম্ভাষ- 
চন্দ্রের পুননিবাচনের দাবী উঠতে লাগল। 
সুভাষচন্দ্র নিজেও নীতিগত কারণে সভাপতির পদে 
বহাল থাকতে চাইলেন। এটা আদৌ কংগ্রেসের 
গঠনতন্ত্র বিরোধী নয়। তাছাড়া, ইতিপূর্বে কেউ 
কেউ একাধিকবার সভাপন্তির পদে ' থেকেছেন। 
কিন্তু দক্ষিণপস্থীরা আর সুভাষচন্দ্রকে সহ্য করতে 
চাইলেন না। তাঁদের মনোনীত প্রার্থী মৌলানা 
আজাদ 1৯ 

১৫ই জানুয়ারী সভাপতি মনোনয়নের দিন ধার্য হল। 


“সেদিন আসামের গোপীনাথ বরদলৈ, ফকৃরুদ্দীন 


আলি আহমেদ, বিষ্ণুরাম মেধী, সিদ্ধিনাথ শর্মা ও 
'জে. সি. গুপ্তের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের 
দশজন সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। আর 
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গান্ধীবাদীদের পক্ষ থেকে মৌলান। আজাদ ও-পট্টভীর 
নাম প্রস্তাব করা হল। 

স্পষ্টই বোঝ! গেল ঝড় উঠবে। 

এরই মধ্যে, ( ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ ) স্থুভাষচন্দ্রকে 
“দেশনায়ক*রূপে সম্বর্ধনা জানানোর সঙ্কল্প জানিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিলেন। সুভাষকে রাষ্ট্রপতি পদে 
পুননিয়োগের ব্যাপারে তার প্রস্তাব যে গান্ধী-নেহরু 
গোষ্ঠী মানেন নি, কবি ইতিমধ্যেই তা জেনেছেন 
এতৎসত্বেও যে কবি সেই গান্ধী-বিরোধী সুভাষচন্দ্রকে 
প্রকাশ্য সন্বর্ধনা দিতে চাইলেন, এতেই তার মনোভাব 


স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


নুভাষচন্দ্রের চিঠির উত্তরে তিনি ১৯শে জানুয়ারী 


লিখলেন £ “আগামী কংগ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট 


নির্বাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার জন্য আমার -কাছে 
উপরোধ এসে পৌছেছে । আমার বক্তব্য তোমাকেই 
জানিয়ে রাখছি। এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে 
আমি পূর্বেই মহাত্মাজী ও -জওহরলালকে চিঠি 
লিখেছিলেম বোধ হয় জানো । তারপরে তার 
ফলের হিসেব রাখা আমার কাজ -নয়। ধারা 
কংগ্রেসের চালক, তার! বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে কর্তব্য স্থির করেন-_-আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের, 
বহির্ভূত মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং 
অব্যবসায়ী ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশী আর কিছু করার 
অধিকার আমার নেই ।,"*" 

আজ বাংলাদেশ দূর্বল । আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য 
লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নিধিচারে 
তার চারদিকে সমস্ত বাঙ়ালীকে সম্মিলিত করা হয়। 


জয়ঞ্জী, পৌষ ১৩৮০ | 


সেই' মিলনে বল পাভ করে আর একবার বাঁংলা 
আপন শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে। 
উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই ।. এবং এই 
প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব! আর সকল পথ 
ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি_-এই আমার 
মনের কথা তোমাকে বল্লুম । 

পরদিন একট! প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মৌলানা আজাদ 
প্রতিদ্বন্বিতা থেকে সরে দাড়ালেন । 
যাত্রার প্রাক্কালে স্থুভাষচন্দ্রও প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভার 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছ! জানালেন । বললেন যে, 
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এই ধরণের পদে প্রতিদ্বন্দিতা হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ, 


এতে জনগণের ইচ্ছাট। প্রতিফলিত হতে পারবে ।5০ 
তরে, কর্মতালিকা এবং নির্দিষ্ট সমস্তার ই ভিতিতেই 
নির্বাচন হওয়া দরকার । 

শীস্তিনিকেতনের বিপুল সনম্বর্ধনায়, কবি বল্লেন ঃ 
তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে 
মনে। আমার সঙ্কল্প আছে, জনতার মধ্যে আমার 
সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্য 
দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে 
না, বাংলাকে জানি, বাংলার প্রয়োজন অসীম । সেই 
জন্তই তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে 
হবে--আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী কলকাতায় তোমাকে 
আমি আহ্বান করব রাষ্ট্রীক সম্বন্ধ নিয়ে | 

কবি চেয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র তার শাম্তিনিকেতনের 
সমৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আনুন! কবির আশঙ্কা ছিল 
তাঁর অবর্তমানে শীস্তিনিকেতনের অর্তিত্ইই হয়তো! 


শান্তিনিকেতনে 


বিপন্ন হয়ে পড়বে । অভিমান-ক্ষুদ্ধ কণে জানালেন 
তীর কবি-পরিচয়ের বাইরে লোকে তাকে চিন্ল না। 
সুভাষচন্দ্র বুঝলেন কবির মর্মবেদনা। জানালেন যে, 
সমকালীন মানুষ রবীন্দ্রনাথের অখন্ড সাধনার কথ 
যে উপলব্ধি করতে পারল না এট! অস্বাভাবিক নয়। 
কারণ, ভার ভাষায়, এট! সর্বজীবে দেখতে পাওয়া 
যায়-যীরা নূতন পথ দেখান, মানুষকে যাঁর! নৃতন 
সত্যের উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেন, তাদের মহত্ব, 
তাদের মূলা সাধারণ লোকে বুঝে না। 

বারবার স্বভাষচন্দ্র প্রার্থনা! করলেন কবির আশীর্বাদ.। 


সুভাষচন্দ্র ফিরে আসার পর প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, . া- 


জয়রামদাস দৌলতরাম, কৃপালনী,. যমুনালাল বাজাজ, 
শঙ্কররাও দেও এবং ভুলাভাই প্যাটেল ( সকলেই 
ওয়াকিং কমিটির সদস্ত ) বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, 
মৌলানা আজাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই ওয়াকিং 
কমিটি পট্টভী সীতারমিয়াকে মনোনয়ন দিয়েছে । 
২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র এর প্রতিবাদ করলেন। 
জানালেন যে, এই রকম আলোচনার কথা তিনি 
অন্ততঃ জানেন না। তাছাড়া নির্বাচনের প্রাকালে 
এই ধরণের বিবৃতির দ্বার! নির্বাচকদের উপর নৈতিক 
চাপ দেওয়ার পদ্ধতিটা আদৌ শোভন নয়। [ও 
এ দিনই প্যাটেল, কৃপালনী, দেশাই প্রভৃতি নেতৃবর্গ 


বিবৃতি দিয়ে মৌলানার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের। 


ব্যাপারে ছুখপ্রকাশ করলেন! তার! জানালেন যে, 
গুরুতর কারণ না ঘটলে বিদায়ী সভাপতিকে পুন- 
নির্বাচন না করাই ভাল । 

এরপর সুভাষ এবং দক্ষিণপস্থী নেতৃবর্গের মধ্যে 


[| 


# 
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বিবৃতির লড়াই চল্ল। ২৬শে জানুয়ারী জওহরলাল 


_ পৃথক বিবৃতি দিলেন। বলা বাহুল্য, সীতারামিয়াকে 


সমর্থন করেই | 

তর! ফেব্রুয়ারী স্ভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের কথা | 
হিতৈষীরা রবীন্দ্রনাথকে সাময়িক ভাবে বিরত 
থাকতেই পরামর্শ দিলেন। রাজনৈতিক জটিলতার 


কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ এবার স্ুভাষচন্দ্রকে জানালেন 


যে সম্পুর্ণ অনিবার্য কারণে এবং শারীরিক দুর্বলতা 
বৃদ্ধি হওয়াতে আপাততঃ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান স্থগিত 
থাকৃছে। | 

এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা 
সুচীত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি 
জানিয়েছেন? তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও স্েহ 
অক্ষুণ্ন আছে এ সম্বন্ধে সংশয় মাত্র কোরো না। 
বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে ২৯শে জানুয়ারী ভোট গ্রহণ 
করা হল। প্রায় ভ্ুশো ভোটের ব্যবধানে সুভাষ 
জয়লাভ করলেন। নুভাষচন্দ্র বিবৃতিতে জানালেন 
যে, এই নির্বাচন কিন্তু কংগ্রেসের অনৈক্য সুচীত 
করছে না। কিছুকিছু মতভেদ সত্বেও সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধে সকলে এক। যাতে এই এঁক্য ও 
সংহতি কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়, এমন কোনো কাজ 
কর! বা কথা রল! আমাদের উচিত নয় । 


চার 
কিন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা এই অভিজাত্য-বোধের মর্ধদ। 
দিতে পারে নি সেদিন | 
নুভাষচন্দ্রের জয়লাভে রবীন্দ্রনাথ যে অত্যন্ত 


৬ 


১ 


আনন্দিত হয়েছিলেন, সেটা বলাই বাহুল্য । কিন্তু 
আসন্ন সঙ্কটের আভাস তিনি পেয়েছিলেন কিনা কে 
জানে। বরদৌলী থেকে. ৩১শে জানুয়ারী গান্ধীজী 
তার সেই কুখ্যাত বিবৃতিতে জানালেন যে, 
সীতারামিয়ার পরাজয়. তারই পরাজয়। এই 
বিবৃতিরই শেষদিকে তিনি সুভাষকে নতুন করে 


আবিষ্কার করলেন-__হাজার হোক্‌, সুভাষবাৰু দেশের 
শক্ৰ নন। 

দেশবাসী বিবৃতিটি পড়ে 
হয়েছিলেন । ১১ 84০ 
২রা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে গেলেন। 


নিশ্চয়ই - স্তম্ভিত 


রবীন্দ্রনাথ এবং জওহলালের সঙ্গে তার আলাপ- 


আলোচন! হল। ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র এক 
বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, মহাত্বাজীর পক্ষে -বা 
বিপক্ষে ভোটদাঁতাদের ভোটদানের.জন্য বল! হয় নি 
আদৌ। ন্ুতরাং মহাত্মাজীর . সঙ্গে : সভাপতি 
নির্বাচনের কোনো সংশ্রব নেই । উপসংহারে তিনি 
জানালেন, দেশের আস্থাভাজন হয়েও ঘদি তিনি 
দেশের সর্বোত্তম ব্যক্তিটির আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন, 
তা হলে সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখের । 

১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি জওহলালের সঙ্গে দেখা করেন। 
১৫ই ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর নির্দেশ 
প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ফল হল ন!। গান্ধীজী 
জানালেন যে, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ 
স্থভাষের সঙ্গে একই কমিটিতে কাজ করবেন ন | 
ঘ্বর পায়ে সুভাষ ফিরে এলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের কথা ওয়ার্ধায়। 


৫৮২ জয়গ্রী, পৌষ ১৩৮০ 

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন গুরুতর অহুস্থ। ডাঃ 
নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশেষজ্ঞর! তাকে ওয়ার্ধা 
যাবার অনুমতি দিলেন না। সুভাষচন্দ্র সমস্ত অবস্থা 
জানিয়ে ওয়াফিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখার 
আবেদন জানালেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ওয়াকিং 
কমিটির সদস্যর! সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতির অজুহাতে 
পদত্যাগ করলেন। পৃথক বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ 
করলেন জওহ রলালও । 


৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল। 


স্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি উপস্থিত হতে পারলেন না। 
পরদিন স্ট্রেচারে করে তাকে সভায় আনা হল। 
সেইদিন পন্থ ভার কুখ্যাত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। 
স্থভাষ চাইলেন . আপোষ-আলোচনার দ্বারা 
প্রস্তাবটিকে সর্বসম্মত করে তুলতে । কিন্তু প্রস্তাবটি 
ভোটাধিক্য গৃহীত হল। সভাপতি নিৰ্বাচনে 
পরাজিত নেতৃবৃন্দ এতদিনে প্রতিশোধের নির্মম 
উল্লাসে মেতে উঠ লেন-। ভুলে গেলেন যে, স্বার্থ-বুদ্ধি 
, তীদের'মানবিক'বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন” করে তুলেছিল। 
প্রস্তাবটা কংগ্রেষের গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং অবৈধ । 
গান্ধীপন্থীরা সব শিষ্টাচার ও শালীনতাকে বিসর্জন 
দিয়ে বস্লেন; এট! আরো প্রকট হয়ে উঠল 
অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার মুখে । এতদিন' রাষ্ট্রপতিকে 
মহাসমারোহে বিদায় দেওয়া হত। এবার ব্যতিক্রম 
হল ।' শেষ সময়' অসুস্থ রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে রইলেন 
শুধু পরিবারের কয়েকজন আর কিছু অহুগামী। 
' অঁনীদৃত রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠীনিক মর্যাদা ছাড়াই বিদায় 
নিলেন। শ্রীসত্যরঞ্রন বক্সী’ লিখেছেন রোগার্লিষ্ট 


দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর হয়ে শয্যায় শায়িত--ধুসর A 
আকাশের কাছে নালিশ পাঠালেন --আমি পরাজয় 
মানি না--পরাভব মানি না--পরাভবের' ব্যর্থতা 
নিয়ে সমাজে ফিরতে চাই না। ডাক্তার বল্লেন 
সর্বনাশ ! ১৪ | 
এরপরে অবস্থা আরে! জটিল হয়ে উঠল ।' 

কবি ১১ই মার্চ স্ুভাষচন্দ্রকে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন, 
সম্মানদানের সঙ্কল্প জানিয়ে। অবশ্য চিঠিটা! দেওয়া 
হয় নি। কবি চাইলেন তার বক্তব্য ভাল' ভাবে 
জানাতে । 

এই সময় হিটলারের বাহিনী আঘাত হান্ল 
চেকো শ্র!ভাকিয়ায় । কবি মর্মাহত হলেন'। 

কংগ্রেসের মঞ্চেই গাঙ্ধীজীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা 
করা হল। শ্লোগান উঠল £ হিন্দুস্থানক। হিট্লারকী 
জয়। | | 

ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে এর তীব্র নিন্দা 
করলেন 1১৫ ব্বাধীনতার' জন্য যে বেদী; তাতে 


, য্যাসিষ্ট -সাপ ফস করে উঠ ল জেনে তিনি শিউরে 


উঠলেন। আরো লিখলেন ; ডান হাত দিয়ে 
নেশনের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরে কী! হাত দিয়ে 
তাকে স্বাধীনতার ঢোক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস 
দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ন্ত, এই 
সর্বনেশে মত দেশকে থোকা করে রাখবার উপায়। 

যাই হোক্‌, সুভাষচন্দ্রের প্রতি অবিচারের ফলে দেশে 
যে বিক্ষোভ স্থষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ভা'গান্ধীজীকে 
বোঝাতে চাইছিলেন। ২৯শে মার্চ তিনি গান্ধীজীকে - 
টেলিগ্রাম করলেন-1১৬ টেলিগ্রামের ভাষায়'কবির 


A 


ed 


৫৮৩ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র £ঃশেষ পর্ব 
ক্ষোভ যে ফুটে উঠেছে, সেটা অদ্যাস্ত পরিষ্কার ৷ 
অথচ গান্ধীজী তার জবাবে জানালেন যে, পরিস্থিতি 
অত্যন্ত জটিল। সুভাষকে তিনি কিছু পরামর্শ 
দিয়েছেন, সেটা মেনে না নিলে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ 
নেই। এট! লক্ষ্যণীয় যে,. গান্ধীজী সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
চাপিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্রের ওপরেই । 

সব চাইতে জটিলত। দেখা দিল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন 
নিয়েই। সুভাষচন্দ্ৰ তখনও খুব অনুস্থ। কিন্তু তার 
অসুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ তুলে স্বার্থান্বেষী মহল কুৎসা 
ও" অপপ্রচার চালাতে লাগল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
প্রবন্ধ লিখলেন সুভাষ ।৯৭ | 
সুভাষচন্দ্র জানালেন যে, যদিও পন্থ প্রস্তাব সমাজ- 
তান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী, তবু তিনি এটাকে 
অস্বীকার করবেন না। পন্থ প্রস্তাবে গান্ধীজীর 
পরামর্শ নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কথা বল! 
হয়েছে। স্থতরাং সুভাষচন্দ্র ২৪শে মার্চ গান্ধীকে 
টেলিগ্রাম করে তীর দীর্ঘমেয়াদী পত্র ও সংবাদ 
বিনিময়ের. সুচনা, করেন? ২৫শে তারিখে তিনি 
গান্ধীজীর উপদেশ প্রার্থনা করেন, এবং ওয়াকিং 
কমিটি দক্ষিণ ও বামপন্থীদের আম্ুপা তিক সাম্যের 
ভিত্তিতে গঠিত হলে তার আপত্তি আছে কিনা, 
জান্তে চান। তার আরে! প্রশ্ন ছিল__গান্ধীজী কি 
পন্থ প্রস্তাবকে সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনাস্থা বলে মনে 
করেন! 
পান্ধীলী ভাসাভাসা উত্তর দিলেন। 
শারীরিক দিক থেকে যোগ্য নন। সে অবস্থায় তিনি 

পৌষ +০৪ 


আভাস 
দ্বিলেন, স্থভাষচন্দ্র বোধ হয় দেশের কাজের জন্য 


1 


 সংবিধান-অনুসারে ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। 


দেশব্যাপী উত্তেজনা ও জল্লনাকল্পনার শুরু হল |." 
সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে পারেন, এই . কথাটাও 
প্রচারিত হল চারদিকে । ২র! এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ 
লিখলেন £ সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে 
এমন অনুকুল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও, তাহলে 
আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে 
তুমি ' যে শক্তি পেতে পার তার থেকে বঞ্চিত হবে, 
অস্যপক্ষও চিরদিন তোমার শক্তিহর্ণ করতে থাক্বে। 
এত বড় ভুল কিছুতেই করো না। তোমার জন্ত 
বলছি নে, দেশের জন্য বল্ছি। মহাত্মাজী যাতে 
তার শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান, দৃঢ়ভাবে সেই 
দাবী করবে।, যদি তিনি গড়িমসি করেন, তাহলে 
সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে । 
ডাকে বোলো, শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য 
স্থির করতে হবে, অতএব আর বিলম্ব সইবে না। 
কবি যে কতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন, চিঠির ভাষাই, 
তার প্রমাণ দেবে। নুভাষচন্দ্রের প্রতি হীন চক্রান্ত 
এবং জঘন্য অবিচারে তিনি এত ক্ষুন্ধ হয়েছিলেন যে, 
দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে . অরুচি সত্বেও তাকে মত 
প্রকাশ করতে হল। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে, 
গান্ধাগোষ্ঠী সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর 1 
সেই হীন চক্রান্তের অংশীদার গান্ধী হ্য়ং। ' 

এই সময় গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ঘনঘন চিঠি ও 
টেলিগ্রাম বিনিময় হচ্ছিল। সুভাষ মোট সতেরোটি 
টেলিগ্রাম ও দশটি চিঠি লেখেন। ' চিঠির প্রতিটি 
ছত্রে সুভাষ ব্যক্ত করেছেন তার, বিনীত নিবেদন, 


, : bs 
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প্রার্থনা করেছেন গান্ধীজীর সহযোগিতা । নিজের 
বক্তব্যের সমর্থনে এপিয়ে দিয়েছেন একের পর এক 
অকাট্য যুক্তি। এব্যাপারে সুভাষচন্্রকে সমর্থন না 
করে পার! যায় না।১৮ 

কিন্ত যুক্তির ধারে কাছে গান্ধী রইলেন না। তিনি 
নিজেও ওয়াকিং কমিটির সদন্তের নাম প্রস্তাব 
করলেন না। ন্মুভাষকেও প্রতিশ্রুতি দিলেন না! 
বে, ভার মনোনয়ন সমর্থন করবেন। সুভাষ বারবার 
প্রস্তাব দিলেন সম্মিলিত ক্যাবিনেট (ওয়াকিং কমিটি) 
গঠনের জন্য । প্রশ্ন করলেন, বহুদলীয় সরকার তো 
বিদেশে সঙ্কট সময়ে হয়, আমাদের দেশপ্রেম কি 
এত কম যে, আমাদের একই দলের ছুই গোষ্ঠী 
একযোগে কাজ করতে পারবে নাট আবেদন 
করলেন: মহাত্মাজী, আপনি এক কাজ করুন, 
সংগ্রামের ছুন্দুভি বাজান, দেখবেন সব তুচ্ছ পদের 
দাবী ছেড়ে সবাই আমরা আপনার পেছনে এসে 
দাড়াব। 

গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে এলেন না। অন্ুস্থতার 
জন্য স্ুভাষও দীর্ঘদিন ভার সঙ্গে সাম্না-সামনি বস্তে 
পারলেন না। সুভাষ লিখলেন ঃ রাজকোট তো! 
দেশের একট! অংশ মাত্র । আজ দেশের এই সংকটে 
আপনি যদি এগিয়ে, না এসে রাজকোট নিয়ে ব্যস্ত 
থাকেন, তাহলে এই বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে কতদিনে 
সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ মুক্ত হবে? 

গান্ধী এলেন ন!। ওয়াকিং কমিটি গঠন করতে 
দিলেন না স্তুভাষকে। পদ্থ প্রস্তাব নাগপাশে বেঁধে 
রাখল অসহায় রাষ্ট্রপতিকে । 


রবীন্দ্রনাথ জান্তেন যে, একমাত্র গান্ধীজীই পারেন 
এই অচল অবস্থা দূর করতে। ১৮ই এপ্রিল 
রবীন্দ্রনাথ তাই গান্ধী ও সুভাষকে একই সঙ্গে 
টেলিগ্রাম করে অনুরোধ করলেন প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাৎকারের দ্বারা সমস্যার সমাধান করার 
জন্য । 


কিন্তু সব ব্যর্থ হল। ১০ই এপ্রিল গান্ধী্ী সুভাষকে 


জানিয়েছেন যে, মিলনের সব পথ রুদ্ধ। আথিক 
এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান 


রয়েছে।১৯ স্থত্তরাং স্ভাষচন্দ্রের প্রত্যেকটি প্রস্তাবই 


নস্তাৎ হয়ে গেল। স্থুভাষকে তিনি তার নিজস্ব 
অন্ুগামীদের নিয়ে. ওয়াকিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব 
দিলেন | কিন্তু এই কমিটিকে তিনি অনুমোদন 
করবেন কিনা সেট! জানালেন না আদৌ । 

২৭শে এপ্রিল গান্ধীজী কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে 
কলকাতায় এলেন ৷ সোদপুর আশ্রমে সুভাষের সঙ্গে 
তার চার ঘন্ট। আলাপ হল। কিন্তু গান্ধীজী ও 
দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের অনমনীয়তায় কোনো! সমাধানে 
পৌছোনো গেল না। ২৯শে এপ্রিল সুভাষ পদত্যাগ 
পত্র দাখিল করলেন অশোভন দ্রুততার মধ্যে 
পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। 

কবি তখন পুরীতে। সুভাষকে তারবার্তায় জানালেন ঃ 
অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যেও তুমি যে ধৈর্য ও 
মর্ধাদাবোধের পরিচয় দিয়েছ, তাতে তোমার 
নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মেছে। 
আজসম্মান বজায় রাখার জন্য বাংলাকে এখনও 
ধৈর্য ও মর্যাদাবোধ অব্যাহত রাখ তে হবে। এতেই 


টি 


-১- 


ফরোয়ার্ড রক। 
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তোমার আপাত-পরাজয় চিরস্তন জয়ে পরিণত 
হবে] 

সুভাষ টেলিগ্রামটা কপালে হোয়ালেন। অশ্ররুদ্ধ 
কণ্ঠে জানালেন, কবির এই আশীর্বাদই ভার চলার 
পাথেয় ।২০ 

কংগ্রেসের মধ্যেই সুভাষচজ্্র নতুন দল করলেন 


রইল। 
নতুন সভাপতি রাজেপ্রসাদকে কবি লিখলেন ঃ 
আমার স্থির বিশ্বাদ .কঠোর ও অবিবেচনাপ্রস্থত 


কাজের ফলে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের স্থাষ্টি হয়েছে, . 


আপনার ব্যক্তিত্বে ওই ভাব 'দূরীভূত্ত হবে। কবির 
মর্মবেদনা এবং দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদের আকাক্্ষ। সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই বাণীর 
মধ্যেই । 

১৬ই মে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। 
স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার নিভূত-আলাপ হল প্রায় এক 
ঘণ্ট৷। পরিতাপের বিষয়, এই সাক্ষাৎকারের কোনে! 
বিবরণী এখনও পাওয়া যায় নি। অনুমান কর! 
অসঙ্গত হবে না যে, সুভাষ তার নতুন দলের জন্য 
কবির আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন। 


"পাঁচ 
কবি এরপর মংপু থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তাৰে খোলা 
চিঠি লিখে কংগ্রেসের ভেতরকার দলাদলি সম্বন্ধে 
তার মনোভাব ব্যক্ত করেন।২১ মহাঁত্মাঙ্জীর নেতৃত্ব 


. মেনে নিয়েও তিনি কিন্তু পরোক্ষে স্ভাষচন্দ্রকে তার, 


অগ্রপথিকের অভিযান অব্যাহত ' 


প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন । লিখেছেন ঃ একথা জানি 
ধার! শক্তিশালী ভারা নতুন পথে অসাধ্যসাধন করে 
থাকেন। মহাত্মাজীই তার প্রমাণ। তবু তার স্বীকৃত 
সকল অধ্যবসাঁয়ই চরমতা লাভ করবে, এমন কথা 
শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো! কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার 
প্রেরণ! যদি জাগে, তাহলে দোহাই পাড়লেও সে বীর 
হাত গুটিয়ে বসে থাকৃবেন না। সেজন্য হয়তে| 
যৃধ্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাকে দল বাঁধতে হবে, 
সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ব 
করতে সময় লাগ্‌বে। কংগ্রেসের অভিমুখে যদি 
কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি 
অনভিজ্ঞ, তার সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার 
কামনার অভিব্যক্তি__কিন্তু দূরের থেকে । 

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের নতুন কর্মপদ্থার জন্য বিকল্প 
নেতৃত্বের প্রতি এতে গভীর আস্থা এবং প্রেরণাই 
মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে কবি জানালেন যে, সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি 
ও দন্ব থাকলেও, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান 
পদ স্থভাষচন্দ্রের। লিখলেন ঃ আজকেকার এই 
গোলমালের মধ্যে আমার মন আক্ডে ধরে আছে 
বাংলাকে 1. বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে 
বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের 
মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক 
সুভাষচন্দ্রের তপস্তায়। \ 
বিকল্প, নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র দিলেন যধন, তখন গান্ধী- 
বিরোধিতার অর্থই ছিল রাজনীতি থেকে উৎখাত 
হওয়!।২২ বিশেষ -করে, সুভাষচন্দ্রের প্রতি 
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গান্ধীজীর ব্যক্তিগত বিরূপতা তো ইতিমধ্যেই 
প্রমাণিত , হয়ে, গেছে। অসহযোগ আন্দোলন 
' ঘটেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির 
' বিরুদ্ধেই 1২: তবু-স্থভা ষচন্জর প্রৃতিজ্ঞায় দৃঢ়। আর 
"রবীন্দ্রনাথ মমতায় সিপ্ধ। 

' সুভীষচন্দ্রকে উৎখাত করতে অবশ্য গান্ধীজী চেষ্টার 
কন্থুর করেন নি।২৪ কিন্তু সেটা কিছুতেই সম্ভব 
' ছিল- না।” সেই সঙ্কট লগ্নেই রবীন্দ্রনাথকে দেখি 
সুভাষের পরম নির্ভরশীল প্রেরণাদাতা হিসেবে ! 

' সুভাষচন্দ্ৰ মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
' করে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথকেই। আর স্বাভাবিক কারণেই কবি 
সম্মত হন। কিন্তু ২৩শে মে সুভাষ হঠাৎ অসুস্থ 
“হলেন । উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তার সুস্থতা কামনা 
করে জানিয়েছেন, বারে বারে তোমার শরীরে 
" এই রোগের আক্রমণ দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার 
কারণ । 

এরপর স্থৃভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শৃঙ্খনাভঙ্গের অভিযোগ 
উঠল। তিন বছরের জন্য কোনো নির্বাচিত কংগ্রেস 
কমিটির সদস্য হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
কর! হল 1৯৫ সেইসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতি বান্ধিল করে ‘গ্যাড হক’ কমিটিও স্থাপিত 
হল আকম্মিকভাবে। 

রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেন নি 
সত্য, কিন্ত এতে তীাব মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয়েছিল, তা বোঝা ছুঃসাধয নয়। স্থভাষচন্দ 
তখন আর প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নন, 


মহাজাতি সদন গঠনের জন্ত উদ্যোগী প্রাদেশিক 
কংগ্রেস তখন আর আইনসিদ্ধ নয়। তবু 
রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আয়োজিত মহাজাতি সদনের 
ভিত্তিস্থাপনে সম্মতি দিলেন। | 
মহাজাতিসদনের ভাষণে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 
সম্বোধন করেছেন গুরুদেব বলে। জাতির ইতিহাসে 
সে এক পরমাশ্চর্য ক্ষণ। গুরদেবের সামনে দেশ- 
নায়ক 1২৩ আশীর্বাদ প্ৰাৰ্থনা! করে স্থৃভীষ বললেন £ 
এই আশীবাদ করুন যেন আমরা 'অবিরাম গতিতে 
আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের 
স্বাধীনতা! অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির 
সাধনাকে সকল রকমে 'সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে ' 
তুলি। | 

এরপর, ১লা সেপ্টেম্বর নাৎসী বাহিনী পোলাগ্ড 


আক্রমণ করল। জ্বলে উঠল বিশ্বযুদ্ধের দাবানল । 


কবি পথ খুঁজ ছিলেন তখন। স্থুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
আলোচনারও দরকার ছিল। ১১ই ডিসেম্বর 
স্বভাষচন্দ্র কবির কাছে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতন 
যাওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন। ' কিন্তু কবি 
জানালেন যে, ১৫ই তারিখে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে 
হাওড়ায় পৌছাবেন বেল! তিনটে নাগাদ । সেই 
অনুসারে হাওড়! ষ্টেশনে ছুজনার দেখা হল। কথ। 
হল ঘণ্টাখানেক-_নিভৃত্ আলাপ । . 
২০শে ডিসেম্বর কবি গান্ধীল্ীকে টেলিগ্রাম করে ' 
স্ভাষচন্দ্রের ওপর থেকে নিন্ষধাজ্ঞা তুলে নেবার 
জন্য অনুরোধ করলেন। দুদিন পরে গান্ধীজী 
তাকে জানালেন যে, ওয়াকিং কমিটির পক্ষে 


ন্ 


দরকার তা হল সুভাষচন্দ্রের সংশোধন । 
‘পরিবারের একটা স্পয়েল্ট চাইন্ড 1২৮ 


\ 


৫৮৭ , রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র £ শেষ পর্ব 


এট! সম্ভব নয়। আপনি বরং শুভাষকে বলুন, সে 
যেন শৃঙ্খলা মেনে চলে । 

কিন্তু সুভাষ তো চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক পরিবেশ । 
চিঠি লিখে জান্তে চেয়েছিলেন, কংগ্রেস কি শুধু 
তত্বগতভাবেই গণতন্ত্রের জম্য সংগ্রাম করছে? 
প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কি গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই 1২৭ 
শুধু তাই নয়। গান্ধী এণ্ড জকে লিখলেন যে, যেটা 
সে ষেন 


এই ধৃষ্টতা সত্যিই অমার্জনীয় । 
এরপর আপোধ-বিরোধী জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে 
স্ভাষপন্থী ও গান্ধীপন্থীদের মধ্যে 'সংঘর্ষ বাধল। 


‘তিক্ত হয়ে উঠল রাজনীতির পরিবেশ । 


“শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকাস্ত দাসের কাছে 
কবি এ সম্পর্কে তার বিরক্তি ও উম্মা প্রকাশ 
করেছিলেন। শনিবারের চিঠিতে বিষয়টা মুদ্রিত 


'হল। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ বিরোধীর! 'সুভাষচন্দ্ের 
বিরুদ্ধে অপ প্রচারের অভিযান-শুরু করলেন। 
. দেখাতে চাইলেন যে,.কবির তিরস্কারের আসল: লক্ষ্য 


তার! 


স্থভাষচন্দ্র | 


রবান্দ্রনাথ তখন মংপুতে | এ সম্পর্কে “রবীন্দ্রনাথের 
‘সঙ্গে দুভাষচন্দ্রের কোনো চিঠিপত্র বিনিময় - হয়েছিল 


বলে মনে হয় না। স্ুুভাষচজ্জ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত । 


* ভারতের বিশাল মুসলমান সমাজকে জাতীয় মুক্তির 


সংগ্রামে যুক্ত করে এনে দুর্বার গণ-আন্দোলনের 
সুচনা করলেন হল্‌ওয়েল মন্মেপ্ট অপসারণের দাবী 


"জানিয়ে! ' 


২৯শে জুন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন । ২র! 
জুলাই সুভাষ গেলেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
জন্ত। সুভাষ জানতেন, এর পরের পরিণত্তি 
অজানা । এই যাত্রা কোথায় গিয়ে সমাপ্তির রেখা 
টান্বে, কে জানে? সেদিন কি কথা হয়েছিল, 
জানার উপায় নেই। কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলেন: 


অগাধ তৃপ্তি নিয়ে । ' শুধু একটাকথ|ই বলেছিলেন 3 


কী যে ভাল লাগছে আমার !২৯ 

এই সাক্ষাৎকারের কয়েক ঘণ্টা পরেই স্মুভাষকে 
গ্রেপ্তার করা হল। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বিস্মিত হন 
নি। কিন্তু তীর বেদনার অস্ত ছিল'না। বিশেষ 
করে, শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত ভার বক্তব্য' দ্বারা 
যে সুভাষের নিগ্রহ হয়েছে, এতে কবি-দাঁরুণ মর্মগীড়া 
ভোগ করেছেন। ওর! জুলাই বিবৃতিতে বল্লেন £ 
অল্প কয়েকদিন হোলে। আমার কোনে! ভাষণে আমি 
দেশের লোকের কাছে যে বেদন৷ জানিয়েছিলেম, 
সেটাতে বিশেষভাবে স্ুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করে করা 
হয়েছে বলে একট! অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র 
হয়ে গেছে, মেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ 
ইজিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তিবিশেষকে গঞ্জন! 
আমার স্বভাবসঙ্গত নয়।------ 

ব্যক্তিগতভাবে আমি সুভাষকে সেহ'করি। ভার 
কোন্‌ অভিপ্রায় কোন্‌ প্রণালীর সুদূর 'পরিণতি লক্ষ্য 
করে চলেছে, তা অমি জানি নে; কেনন! পলিটিক্স 
আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে । কিন্তু তিনি 
দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশ-বিদেশের 
রাষ্ট্রনীতি তিনি চর্চা করেছেন। সেইঞন্যই 'তার 


জয়ন্তী, পৌষ ১৩৮০ 


কাছে আমি আশা করি এবং দাবা করি তিনি দেশকে 
তার বর্তমান তুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, 
তার সাংঘাতিক অনৈক্যের গহবরের উপর সেতুবন্ধন 
করবেন, তার প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের 
বিশ্বাসকে উদ্দধ করবেন, তীর দেশসেবা সার্থক হবে । 
চারদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে ভার মনকে 
_ উদ্ভ্রান্ত না করে, তার প্রতি আমার এই সঙ্গেহ শুভ- 
কামনা । 
এরপর ১১ই জানুয়ারী সুভাষ অসুস্থ কবির জন্য 
উদ্বেগ প্রকাশ করে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি 
লেখেন। কয়েকদিন পরেই তিনি গোপনে পেরিয়ে 
গেলেন ভারতের সীমান্ত ।৩০ 
।৩০শে জানুয়ারী কবি টেলিগ্রাম করলেন শরৎচন্দ্র 
বন্থকে। খবর এলেই জানাতে অনুরোধ করলেন। 
সুভাষ-জননীকে দিতে বল্লেন তার অন্তরের 
সহাম্গভূৃতি। অনিল চন্দকেও কবি পাঠিয়েছিলেন 
শরতচন্দ্রের কাছে। কবি এগিয়ে চলেছিলেন 
পরপারের দিকে । অথচ সেই ছয়মাসেও সুভাষের 
জন্য তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না।৩১ 
, একদিন দেশনায়কের বন্দনায় তার সঙ্গে সহযোগিতার 
শারীরিক অসহায়তা জানিয়ে কবি বলেছিলেন ঃ 
আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে 
কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার 
ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করুক কেবল এই কামনা জানাতে 
পারি। তারপর আশীর্বাদ করে বিদায় নেব ,এই 
জেনে যে, দেশের হঃথখকে তুমি তোমার 
আপন- দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি 


৫৮৮ 


অগ্রসর হয়ে আস্ছে তোমার চরম -পুরস্কার বহন 
করে। . 

প্রবাসের রুক্ষ দিনগুলিতে এই আলীবাদই ছিল 

স্ভাষের একমাত্র সান্ত্বনা ॥ 
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৩১, স্থভাষচন্দ্র নাকি ভগতরামের কাছে স্বীকার, 


করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদেশের সাহায্য 
নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন । এবিষয়ে 
গুকদেবের সম্মতিও ছিল। কৃষ্ণ বস্থ—Rabindra- 
nath And Subhas Chandra: Amrita- 
bazar Patrika—6. 5, 73. \ 
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জ্ঞাতীতানৰাকঢ ও স্রুভ্ভাম্নভ্তঞ্ 


ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 


মননার দিগন্ত 

ভারতবর্ষ একটি অনন্য ভৌগোলিক ভূখণ্ড (vide 

P. 26. R. K. M.)>, একটি এরতিহাসিক সমন্বয়ের 
গ্োোতক এবং মানুষের ভবিষ্যং প্রত্যাশার নাম। 
পড্ভারতের জীবন-সাধন! একটি বিশেষ 109. বা ভাবের 
সৃষ্টি করে। এই আইডিয়। ভারতবাসীকে জাতি- 
সত্বায় উত্তীর্ণ হ'তে সাহায্য করেছে। জাতীয়তা 
সম্পর্কে বর্তমান মননাও ieকে জাতি গঠনের শক্তি 
হিসাবে দেখেছে । Hans Kohn বলছেন, ‘In 
modern times, it has been the power 
of an idea, not the call of btood, that 
has constituted and moulded nation- 
lities.’২ ভারত পথিক স্থৃভাষচন্দ্র ভারতের ভাব 
বিধৃত ইতিহাস ( পুরুষ_বিশ্ব কবির ‘আত্মপুরুষ’ 
(কালাস্তর...পুঃ ৩৭৪ ) | জাতীয়তাবাদী সুভাষ- 
চন্দ্রের জাতীয়তার উৎস হ'ল ভারতীয় ভাব যা জাতি 
স্বার্থের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বমানবকে আহ্বান ক'রে 
এসেছে, বেদ-বেদাস্তে যুগ থেকে। সেই ভাবকে 
নৃতন ক'রে ভাম্বর্ত! দান করার জন্যই স্ুুভাষচন্দ্রের 
জাতীয়তাবোধ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 

পৌষ ৮ ৪ 


অমোঘ অন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছিল যার উপর ভর 
ক'রে গড়ে উঠেছিল অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
সংগ্রামী আন্দোলন | ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্থুভাষচন্দ্রের 
ইতিহাস-দৃষ্টি অখণ্ড এবং ভারতের স্বাধীনতাকেও তিনি 
স্বার্থে সেই হিসাবেই গ্রহণ করেছেন আপন সত্বার 
গভীরে। কিন্তু তার স্বপ্নের অখণ্ড স্বাধীনতার স্বর্ণহুয়ারে 
পৌছবার প্রান্কালে অনৈক্যের বিষে জর্জর জাতীয় 
নেতৃত্ব” ছিজাতিতত্ের মিথ্যাদর্শনকে প্রশ্রয় দিয়ে 
ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করলেন-_ রক্তঝরা দেশভাগের 
সঙ্গে খণ্ডিত হ'ল ভারতের ভাব, তার আত্মিক ও 
এতিহাসিক স্ত্বা। ভারতবর্ষের পুর্বদিগস্ত থেকে 
আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন নেতাজী“**আমাদের 
এঁশী মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করোনা ।*৩ সে আবেদনে 
সারা দেননি জাতীয় নেতৃত্ব, কড়ায় গণ্ডায় তার 
মাশুল গুণতে হ'চ্ছে সমগ্র জাতিকে ৷ . 

(১ R, K. M.—Fundamental unity of 


India, Radha Kumud Mookerji 
(২) Hans Kohn—ldea of Nationalism, 


p. 16. | 
(৩) Vide—P, 225 selected speehes..Govt. 


Pub. 
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৮ 1 
৫৯২ জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮০ 


॥ দেশভাগ, সমস্তার সমাধান করেনি বরং সেই 
কৃতকর্মের ফলে সমস্তা! চিরস্থায়ী রূপে দানা বেঁধে 
পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির রাষ্ট্রনৈতিক চক্রান্ত সফল 


ক'রে তোলার হাতিয়ার ‘হিসাবে ধর! ' দিয়েছে।' 


সাম্প্রদায়িক ইন্ধনের আবর্তে রাজনৈতিক ক্ষমতার 
স্বাদ পেয়েছেন ক্ষমতা লিগ, রাজনৈতিক নেতার দল। 
_ দেশ ছুইভাগে বিচ্ছিন্ন হবার পর তাই বিচ্ছিন্নতার 
টল নামিয়ে দিলেন আমাদের অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ = 
আমাদের সমাজ-জীবনে, আমাদের জাতীয়তাবোধে 
আরও সঙ্কট ঘনিয়ে এল। সম্প্রদায়, প্রদেশ, অঞ্চল 
এবং, ভাষাগত বিরোধের ফণা আমাদের এঁতিহাসিক 
এক্যবোধকে দংশন করতে উদ্ধত হ’ল । আমাদের 
নির্বাচনগুলিতেও এই ধরণের সঙ্কীর্ণতা ভারতবর্ষের 
সরল অনদাধারণকে হীনস্বার্থে উদ্বদ্ধ ক'রে 
জাতীয় মানসের ঘন্থকে তীক্ষতর ক'রে তুলতে 
সাহায্য করেছে। জাতীয় শিক্ষার প্রতি, ইতিহাস- 
বোধের ' প্রতি অর্থবহ নির্মম অবহেলা, ভারতের 
জাতি-সত্বায় : আজ দারুণ আঘাত হানতে 
উদ্ধত। গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্ৰ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
স্বার্থ কেমন ক'রে নির্লজ্জ প্রাদেশিক, আঞ্চলিক 
. দাঙ্গায় রূপ নেয় তাও আমরা দেখেছি এবং 
দেশের_রাজনৈত্তিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি 
'মাত্রই' স্বীকার করবেন' পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোন- 
প্রকার. প্রশাসনিক সমর্থন না থাকলে বা সেই 
প্রশাসনিক কাঠামো! ভেঙ্গে না পড়লে, এই ধরণের 
পশবিক' উন্মন্ততার প্রকাশ ঘটতে পারতে। না। 
হত্যাকারী, লুষ্ঠনকারী, নারী নির্ধাতকদের দলকে 


শাত্তিভোগ করতে হয়নি। ভারতের একজন 
ভূতপূৰ্ব রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (শ্রী নিত্যানন্দ 
কামুনগো ) সম্প্রতি এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন: 
‘Quick. and deterrent punishment is 
the best preventive’ 8 কিন্তু সে প্রশাসনিক 
দৃঢ়তার পরিচয় শাসকদের কাছ থেকে আজো পাওয়া] 
যায়নি। 

জাতীয়তা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের , ধারণ! ছিল 
স্বতন্ত্র । তার লক্ষ্য, ভারতের অনুপম এতিহ্োর 
উপরে জাতীয়তার নূতন ইমারত গঠন, যার সাধনা 
দিয়ে সংগ্রামের পরে অঞ্জিত হবে স্বাধীনতা, সুরু হবে 
সাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মযোগ__বিশ্বে ভারতবৃর্ষ 
রাখবে তার বিশেষ অবদান। অখণ্ড- ভারতের 
জাতীয়তার পূর্ণবিকাশ ছিল তার স্বপ্র-তাই বারবার 
ভারত-বিভাগের বিরুদ্ধে! তিনি সাবধান বাণী 
জানিয়েছেন। তাঁর জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতার 
পরিপূরক হিসাবে দেখা দিয়েছে । তিনি বিশ্বমানবের 
মুক্তি ও উন্নতির কথ! বলেছেন । হরিপুর! কংগ্রেসে 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, “ভারতের মুক্তি বিশ্ব 
মানবের মুক্তির পথ ক'রে দেবে । ১৯৪৩ এর ৬ই 
নভেম্বর টোকিয়োতে বৃহত্তর পূর্ব এশীয় সম্মেলনে, 
পূর্ব এশিয়ায় পারস্পরিক উন্নয়ন অঞ্চল গঠন সম্পর্কে 
বলেন, “তা শুধু পূর্ব-এশীয় জনগণের কাছেই নয়, 
সমগ্র এশিয়ার তথা সমগ্র বিশ্বের জনগণের কাছেও. 
তা আকর্ষণীয় বস্তু হবে।' এই প্রকার আঞ্চলিক 


(8) Article—Reviving National 1701987%-1 
tion, Amrita Bazar Patiika. dated 3 8. 75. 





৫৯৩ জাতীয়তাব।দ ও সুভাষচন্দ্র 


সংগঠনের ক্রমবিকাশের পথে একটি আন্তর্জাতিক 
জাতিসংস্থা গড়ে উঠবে ব'লে তিনি তার অভিমত 
ব্যক্ত করেন। এ এঁক্য বাহুবল দিয়ে লাভ করা 
যায় না, যায়না কোন অনুকরণের মধ্য দিয়ে। 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক ও চিন্তা- 
সম্পদের সমস্বয়েই তা গড়ে ওঠে। জাতীয় অবদান- 
গুলিকে অবহেলা ক'রে বা সেগুলির ধ্বংস সাধন 
ক'রে বিশেষ কোন ব্যক্তির ব! জাতির চিন্তাকে 
অপরের উপর শক্তির জোরে চাপিয়ে দিয়ে সত্য 
( আন্তৰ্জাতিক এঁক্য গণড়ে উঠতে পারে না। 
বা আদর্শগত সাম্রাজ্য বাদ, যখন রাষ্ট্রশক্তিকে ভর করে 
তিখন তা বিশ্বের জীতিসমূহের কাছে আশঙ্কার বস্তু 
হ'য়ে দড়ায়। বর্তমান বিশ্ব সে দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই 
পাবার পথ অন্বেষণ ক'রে চলেছে, নান! দার্শনিক 
সাংস্কৃতিক চিন্তার মধ্য দিয়ে, নৃতন থেকে নৃতনতর 
সামঞ্জস্তের পথ রচনা ক'রে। ভারতবর্ষের যুগ 
যুগান্তের ইতিহাসেও এ ধরণের কত দুঃখজনক ঘটনার 
অভিজ্ঞতা আমাদের হ'য়েছে। তাই বলছেন 
সুভাষচন্দ্র £ b 
‘এই প্রসঙ্গে অনেক দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি; 
মধ্যযুগে ভারতবর্ষ এক মিথ্যা বিশ্বঙ্জনীনতা গ’ড়ে 
তুলেছিল এবং এর ফলে ইউরোপের শক্তিবর্গ এখানে 
বসতি স্থাপন ক'রে পরিশেষে ভারতবর্ষ জয় করে 
নেয়। ছুঃখ, বেদনা! আর অপমানের মধ্য দিয়ে 
**আমরা এখন সত্য ও মিথ্যা আন্তর্জাতিকতার প্রভেদ 
বুঝতে শিখেছি । আমরা জেনেছি সেই আস্ত- 
। জ্ীঁতিকতাই সত্য য| জাতী য়'তাকে অবহেলা করে না 


r 


ধর্মগত, ' 


i ক 
i তা চান 


বরং জাতীয়তা থেকেই তা গঃড়ে ওঠে ৷." সত্য 
আন্তর্জাতিকতাই ভারতের অশধ্িষ্ট এবং তা বিভিন্ন 
জাতীয়তাবোধের অবদানের সমম্বয়েই গড়ে উঠবে। 
কম়ানিজমে জাতীয়তাকে অবহেলার চোখে দেখ! 
হয়ে থাকে । ন্ুুভাষচন্দ্র বলছেন কোনও প্রকার 
জাতীয়তাবাদের প্রতি ইহার .( কমুনিজমের ) 
সহানুভূতি নাই কিন্তু ভারতের আন্দোলন একটি 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন--ভারতবাসীর : জাতীয় 
মুক্তির আন্দোলন | (Pp. 3. 14.'1.. ৪7৬: 
সুভাষচন্দ্র কমুনিঙ্গমের উগ্র আস্তর্জ।তিকতাবাদ: 
গ্রহণ করেন নি। তাঁর জাতীয়তা .'অবশ্যই.. 
আন্তর্জাতিকতার অন্যতম সাংগঠনিক উপাদান? 
ভারতের জাতীয়তা আন্তর্জ|তিকতাকে - মহত্বর ক!রে 
তুপবে। প্রতিটি জাতিকেই তার: এঁডিহাসিক 
অবদানের ডালি ভরিয়ে তুলতে হবে বিশ্বনীন্তাকে 
উন্নততর স্তরে উত্তীণ করে তোলার জন্তে। - বলছেন 
সুভাষচন্দ্র: “সগগ্র মানবজাতিকে উদার ও মহত 
করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে 
হইবে, যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্বজগং, মানবগ্রাতির 
বসবাসের পক্ষে অধিকতর ম্বখকর,- কল্যাণকর 
হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে... আবার 





€) ১৩৭৭-এর জারশ্রীর পৌষ সংখ্যার 'ইংগাজীতে 
প্রকাশিত বৃওত্তর পূর্ব-এশীর সম্মেলনে প্রদত্ত সেতাজীর মূল 
কূপান্তর। (৬) 1. 8, 87 1000187 


ভাষণর বংল| 


.S'rug gle. 4 


(৭) -এমরাব?ী ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ 
১:১৯ ২৯ তরুণের স্বপ্ন পৃঃ ১৩২ । হত, 


৫৯৪ জয়ী পৌষ ১৩৮০ 


জাতীয়তাকে পুর্ণতর করবার জন্তে পারস্পরিক দেওয়া 
নেওয়াঁও ঘটবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা 
কিছু মহত্বর তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবাদ্বিত হইয়া 
এই ভারতমাতা সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়ৈশুর্যয- 
শালিনীরূপে দণ্ডায়মান হউক ।***ভারত দেশে দেশে 
পরিপূর্ণ সত্যের .বাণী, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বানী 
প্রেরণ করুক ৮ (এ পৃঃ ১৩৬) । মার্কপীয় কিছু তত 
জাতীয়তার মননায় নান! বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে। 
ভার Manife৪০ তে লিখিত হয়েছে শ্রমিকদের 
পিতৃভূমি বলে কিছু নেই। যা তাদের নেই তা আমরা 
কেড়ে নিতে পারি না। ঘা, Blo০৷ে বলছেন, 
‘এইরকম- স্থূল উক্তি রক্ষণশীলদের সমালোচনা এবং 
বিপ্লবীদের অনেক কল্পনার বিষয়বস্তু হয়েছে 
কার্দমার্কস ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বতন্ত্র রাষ্রগঠনের 
দাবীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন কারণ ছোট 
জাতিগুলির স্বাধীনতার দাবী 'প্রতিক্রিণীলতার’ 
বিপদ ডেকে আনতে পারে; সেই সব জাতি বা 
জাতিগোষ্ঠীরই রাষ্ট্রগঠনের অধিকার আছে যারা 
আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। তিনি 
এমনকি বড় জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকেও 
তার দৃষ্টির বিচারে তুলনামূলক আস্তর্জীতিক স্বার্থের 
নীচে স্থান দিয়েছেন (vide, ibid 0. 35-36) । 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কম্যুনিজম আধুনিক ধ্যান- 
ধারণার সঙ্গে তাল রাখিতে পারেনি এবং তার বিশেষ 
ধরণের আন্তর্জান্কিকতার ধারণার ফলে জাতীয় 


(v৮) FF. Bloom— The World of Nations — 


p24. 


আন্দোলনে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে, ভারতবর্ষে কমুানিষ্টদের জাতীয়তা-বিরোধী 
আচরণ ও বৃটিশ শক্তির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা, 
তাদের ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে 
প্রতারকের ভূমিকায় স্থান করে দিয়েছে। 
ধর্ম সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট ধারণার কথা বন্থ-বিদিত 
তবুও ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণের 
স্বতন্ত্র স্বাধীনতার দাবী এবং পাকিস্তান দাবীর 
প্রতি সমর্থন জানিয়ে তীর! দ্বিজাতিতত্বের অস্তিম 
সাফল্যে বৃটিশ শক্তি, ভারতের অস্থির জাতীয় . 
নেতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের সহগামী হয়ে গেছেন । 
এই সব বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে. ভারতে যে 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে তার পরিণতিতে? 
দেশ বিভক্ত হয় এবং স্বভাবতই ভারতবর্ষে 
জাতীয়তার বিকাশেও সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। 
স্রতভাষচন্দ্রের জাতীয়তার ধ্যানধারণার সঙ্গে 
কমুানিষ্ট চিন্তাধারার বিপুল যূলগত পার্থক্য সহজেই 
অনুমেয়। 

শী এ, আর দেশাই Social Background 
of Indian Nationalism নামক গবেষণামূলক 
পুস্তকে ভারতে জাতীয়তাবোধ গঠনের ইতিহাসকে 
এঁতিহাসিক জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 
ভারতে জাতীয়তাবোধের গঠনে বৈচিত্র্যময় 
ঘটনাগুলি অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বিরল, একথ! 
তিনি বলেছেন ( Na ionalism in otherl- 
countries did not' rise amidst such 


peculiarly powerful tradition and, 


৯ 


৫৯৫ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র 


institution— )৯ | “কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছেন 
বৃটিশ বিজয়ের পরই ভারতে জাতীয়তার 
আগমন ঘটেছে (It came into being 
during the British period -~ ibid) 
এবং বৃটিশ রাজত্বেই ভারতে প্রথম প্রশাসনিক এঁক্য 
সাধিত হয়েছিল (006 of the significant 
results of the British conquest in India 
was the establishment of a centralized 
State which brought about for the first 


time in Indian history, a real and 


basic political and administrative 
unification of the country’—ibid 
P.166)। তিনি আরও বলেছেন, প্রাকবৃটিশ 
যুগগুলিতে নামমাত্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এঁক্য 
স্থাপিত হয়েছিল কারণ সুদূর অতীত থেকে ভারতের 


গ্রামগুলি ছিল ম্বশাসিত রিপাবলিকের মত (In 


‘fact these villages from times imme- 


morial had been 50 many self-gover- 


ning  republics—ibid):; উপরস্ত, অতীত 


এঁক্যের ভাব ছিল ধর্মগত বা দর্শনগত, রাজনৈতিক . 


আথিক নয়_-যা হ'ল জাতীয়তার বিষয়বস্ত (vide 
ibid, 6, 215) | 

ভারতবর্ষে বৃটিশ আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক ও 
প্রশাসনিক এঁক্য. ঘটেনি একথা সত্য নয়। যুগে 
যুগে তা ঘটেছে - প্রসঙ্গতঃ চন্দ্রগুপ্তের কথা বলা 
বায়। ভার সামরিক শক্তিও ছিল ত্বদানীন্তন 


পৃথিবীতে অতুলনীয় এবং গ্রাম-স্বরাজের স্বীয় রাজ্য- 


attempting 


1 


বিস্তারের ক্ষমতাও তাঁর করায়ত্ত ছিল । মেগাস্থিনিসের 
বিবরণের উপর ভিত্তি করে Arria০  ইণ্ডিকায় 
লিখেছেন-- চন্দ্ৰগুপ্ত সে ঘুগে পৃথিবীতে ছিলেন 
সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতি (Chandragupta’s 
was the mightiest throne then existing 
in the World: Rhys Davis) 50 কিন্ত 
হিন্দু রাঞ্জারা ভারতের বাইরে সাআজ্য জয়ে বের 
হতেন না [sense of justice, they (Hindus) 
say, prevented any Indian king from. 
conquest beyond the 
limits of India— ibid ]১০ | ভারতের গ্রামীণ 
সাংগঠনিক বৈশিষ্টোও রাজার! হস্তক্ষেপ করেননি। 
ভারতের সমাজধারা ও শান্রকারগণ রাজার হাতে সে 
ক্ষমতা দেননি। ভারতের ভাবগত ও-দর্শনগত সমাজ- 
শক্তি ও রাষ্ট্রিক আথিক সংগঠনকে শুধুমাত্র 
এঁতিহাসিক জড়বাদের নিরিখে বিচার চূড়ান্ত এক- 
দেশদর্শা। ফলে ইতিহাস চর্চায় ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে হবে । ্‌ 

জাতীয়তার গঠনে বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের কথা 
স্বীকৃত হ'য়ে থাকে এবং এর কতকগুলি প্রধান 
উপাদানের মূল সুদূর অতীতে প্রথিত থাকতে পারে। 
সুভাষচন্দ্র টোকিয়ো বক্তৃতায় বলেছেন, ‘অতীত 
ভারত বেঁচে আছে বর্তমানে ভবিষ্যতেও থাকবে’ 





| 
(৯) A. R. Desai—Social Background of 
Indian Nationalism — P.5 i 


(.০) আঃ Hindu polity—K. P. ৭5) 8৪৪] 
থেকে গৃহীত (দ্রঃ 0-857) 


৫৯৬ জয়ী, পৌষ ১৩৮০ 


[ India of the past lives in the present 


and will live on in the future } বৃটিশ 
সাত্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের এতিহাগত, আথিক, 
সামাজিক কাঠামো. ও প্রমূল্যগুলির উপর 
আঘাত হেনেছিল ' বলেই ভারতের জাতিসত্ব। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত ভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। বৃটিশ রাজ ভারতের ইতিহাসগত 
সমম্বয়ী একো এবং তার 'জাতিসত্বার ক্ষতিসাধন 
করে ভেদনীতির দ্বারা সিংহাসন কায়েমরাখার 
স্বার্থে দ্রিঙ্গাতিতত্ব ও বহুঞ্জাতিতাত্বর সর্বনাশা 
স্কুরণে সক্রিয় হয়েছিল। ভারতবর্ষে তারা 
ভারতবাসী হিসাবে বান করতে আসেনি, এসেছিল 
শোষণ - করতে । তাই বলছেন সুভাষচন্দ্র, 
‘Throughout Indian history all foreign 
elements have always been slowly 
absorbed by ‘The 
British are the only exception’. (I. 5, 
P11) | তিনি টোকিয়ো বক্তৃতায় বলেন, “বারা 
সন্ভানে বা অঙ্ঞানে বৃটিশ প্রচারের দ্বার। প্রভাবিত 
তাদের মনের ধারণা বৃটিশ অতি সহজেই ভারত জয় 
করেছিল এবং তাদের ন্জিয়ের পরই ভারতবর্ষ 
সর্বপ্রথম রাট্রনৈতিক সংহতি লাভ করে। এই ছুই 
ধারণাই সম্পূর্ণ অলীক এবং ভিত্তিহীন । প্রকৃত 
তথ্য এই যে ভারতবর্ষ প্রায় ২৫১০ বৎসর পূর্বে 
বৌদ্ধসত্ট অশোকের রাজত্বকালে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক 
ভাবে এঁক্যবন্ধ হয়েছিল।” সুভাষচন্দ্র অতীত 
ভারতের, গ্রামীণ গ্রাশাসনকে একটি অনন্ত প্রতিষ্ঠান 


Indian society. 


হিসাবে দেখেছেন--যা অর্থ নৈতিক ও গণতান্ত্রিক 
গ্রমূল্যে মহান | 

জাতীয়তা সম্পর্কে কম্যনিষ্ট ধ্যানধারণা 
সুভাষচন্দ্র যেমন গ্রহণ করেননি তেমনি উগ্র- 
জাতীয়তাবাদও তার কাছে গ্রাহ্য নয়, কারণ তা 
অন্যান্য জাতীয়ভাবাদীদের তূচ্ছজ্ঞান করে তাদের 
উপর প্রতৃহ করার দর্শন দাড় ক্রায়। ফ্যাসীবাদ 
তাই করেছে। তাই তিনি বলছেন, ‘আমি যখন মুক্তি- 
সংগ্রাম লিখছিলাম তখন ফ্যাসীবাদ, সাস্রাজ্যবাদী 
অভিযানে লিপ্ত হয়নি এবং মনে হয়েছিল তা 
একপ্রকার প্রবল জাতীয়তাবাদ’ (1, 5. 0. 393) ৷ 
উগ্র-জাতীয়তাবাদের এই সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা 
জাতীয়তার বিকৃতি এবং সুভাষচন্দ্র তা ' বর্জন 
করেছেন। তিনি আরও চেয়েছেন জাতীয়তাবাদের 
সঙ্গে সমজবাদের সমঘ্বয়। বলছেন, “কম্যুনিজম 
যেখানে দুর্বল তা হচ্ছে কম্যুনিজ্রম জাতীয় প্রবণতার 
কোন মূলা দেয় না। আমরা ভারতবর্ষে চাই একটি 
প্রগতিশীল পদ্ধতি য! সমগ্র জনতার সামগ্রিক 
প্রয়োজন মেটাবে এবং যার ভিত্তি হবে জাতীয়তা- 
বাদ অথাৎ তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাঞ্জবাদের 
সমন্বয়, আজ্জকের জার্মানীতে ম্যাশনাল সোসালিজম 
যে জিনিসটি অর্জন করতে পারেনি (টোকিয়ে! 
বক্তৃতা 1) 

জাতীয়তা সম্পর্কে জার্সানীর ধ্যান-ধারণা ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয়তার মননায় চিন্তা- 
বিদেরা নৃতন মূল্যায়ন সুরু করেন। তাদের মধ্যে 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নান! বমালোচনারও উদ্ভব, হয়। 


৯ 





৫৯৭ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র 

বিশেষ ক'রে জাতীয় অবদানের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে। 
সুভাষচন্দ্ৰ ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ সাআজ্যবাদী শক্তির 
উচ্ছেদের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অক্ষশক্তি 
সহায়তা গ্রহণ করেন--পশ্চিমী পণ্ডিতগণ অনেকে 


' সেজন্য ভার চিন্তাধারাকে সজ্ঞানে বা অবহেলায় 


ফ্যাসীবাদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন । Sources of 


‘ Indian Tradition নামক গ্রন্থে ভার ভূমিকাকে 


এইভাবে চিত্রিত ক'রে বলা হয়েছে, ‘is death 
and the failure of fascism abroad 
brought to a sudden close this brief 
period of Indian interest in National 
Socialist ideology.’>> "এর তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলতে পারি এই ধরণের বক্তব্য ইতিহাস- 
নিষ্ঠার পরিচয় বহন ক’রে না এবং তা পাঠকদের 
মনে ভয়ঙ্কর এঁতিহালিক বিভ্রান্তি এনে দেবে। 
পশ্চিমী পণ্ডিতগণের বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন দলীয় 
মনোভাব পরিত্যাগ ক'রে ইতিহাসের ভিত্তিগত 
মূল্যায়নে আত্মনিয়োগের সময় এসেছে । আমরা 
দেখেছি সুভাষচন্দ্র জার্মানীর ম্তাশনাল সোসালিজম 
সম্পর্কে কি ধারণ! পোষণ করতেন। প্রসঙ্গতঃ 
নেতাজী বেঁচে আছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র 
ভারতীয় জনতার এই মনোভাবের মূল্য দেয়না, 
কারণ হয়ত তা গোষ্ঠী স্বার্থের পরিপন্থী হবে। অবশ্য 
এর জন্য আমাদের জাতীয় নেতৃত্বও কম দায়ী নন। 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় 


Sources of Indian Ti;adition—Theo- 
dore be Bary & others P—£89. 


(১১) 


ভাবনায় সম্প্রদায়গত বিরোধ স্থষ্টির মূলে ছিল বৃটিশ 
রাজের ভেদনীতি। শতশত বছরের মুসলিম 
সভ্যতার অবদানের ইতিহাসে নৃতন সমন্বয়ের দিগন্ত 
উন্মোচিত হ'য়েছিল। দ্বিজাতিতত্বের আঘাতে বৃটিশ 
চক্রান্ত সে সমন্বয়ের ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছে। 
আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব এবং সম্প্রদায়গত মুসলিম 
নেতৃত্ব তার শিকার হয়েছেন । আমরা দেখেছি 


'স্থভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ভাষা, প্রদেশ 


ও সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার গণ্ডী ভেঙ্গে খান খান 
হ'য়েছিল। আজাদ হিন্দ ,ফৌজের সংগঠন সে 
প্রতিহাসিক গৌরবের মহিমা অর্জন ক’রেছে। 
যুদ্ধোত্তর কালে আই. এন. এর বিচারপর্বে আসমুদ্র 
হিমাচল নুতন বিপ্লবের সম্ভাবনায় তোলপাড় হ'য়ে 
পড়েছিল এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ শৃ্তে 
উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল । সমগ্রজাতি এক হ'য়ে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের চুড়ান্ত মীমাংসায় বৃটিশের মুখোমুখি 
ধড়িয়েছিল। রণক্লান্ত বুটিশশক্তির সে আঘাতের 
মোকাবিলা করার ধৈর্য ও ক্ষমতা ছিল না। কিন্ত 
জাতির এঁকান্তিক ইচ্ছাশক্তি অখণ্ড জাতীয়তায় 
উত্তীর্ণ হ’বার দ্বারপ্রান্তে জাতীয় নেতৃত্বের আচরণ 
জাতীয় প্রতারণায় পর্যবসিত হ’ল। তারা বৃটিশের 
মতই বৈপ্লবিক আলোড়ন দমন করতে -উৎকষ্টিত হঃয়ে 
উঠলেন। (প্রঃ Indian National Army— 
K. K. Ghosh, 7267 )। 

সুভাষচন্দ্র ভারতের মূলগত এঁক্যের সৃত্রগুলি 
ভৌগোলিক, এঁতিহাসিক, এতিহাগত; রাজনৈতিক 
ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। ভারতের 


রর 1 
১৮ জয়গ্ী, পৌষ ১৩৮৪ 
ক্ষেত্রে এই সৃত্রগুল জাতীয় সত্তার গঠনে সহায়ক 


হ’য়েছে। বলেছেন, "জাতি গঠনের সমস্ত উপাদানই 


আমাদের রহিয়াছে।” ( তরুণের স্বপ্ন --পৃঃ ১৩১)। 
সুভাষচন্দ্র জাতীয় ইচ্ছা বা National will 
জাগরণের কথাও বলেছেন ( দ্রঃ পৃঃ ১৬৮ তরুণের 
' স্বপ্ন _ইউনিভাপসিটি .ইনষ্রিটিউটে প্রদত্ত ভাষণ, ১ল! 


পৌষ ১৩৩৪ )। প্রখ্যাত পণ্ডিত Hans [01003 


সমবেত ইচ্ছ। বা corporate '?]]কে জাতি গঠনের 
সর্বপ্রধান উপাদান হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন । 
জাতীয়তার উপরোক্ত সুত্র ও উপাদানগুলির সঙ্গে 
তার.রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈত্তিক দিকগুলির প্রতিও 
সুভাষ-মনন! সুতীব্র আলোকসম্পাত করেছে ; সব 


) 
J 


মিলিয়ে স্থভাষীয় জাতীয়তাবোধ ভারতবর্ষে নূতন ' 
দিগন্তের প্রতিশ্রুতি বহন করে। তাঁর কাছে জাতীয় 
স্বাধীনতার ' অর্থ হ’ল অখণ্ড স্বাধীনতা যার. 
পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে জাতীয় জনতার হাতে 
এবং যার বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে সামাজিক ও 


আধিক সাম্য । . 
ভারতবর্ষে জাভীয়তার গঠনে ভৌগোলিক, 


খঁতিহাসিক, সাংস্কৃতিক একা, মুসলিম সভ্যতার , 
অবদান, কমুনিজমে জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয়তার 
বর্তমান ধ্যানধারণা ও স্ুভাষমননা” সম্পর্কে বারাস্তরে 
আরও অল্পবিস্তর বিষয়ভিত্তিক আলোচন! করার ইচ্ছ। 
রইলো. 
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রত 


নটর ইতিহাস 


নেত্াজ্তী ্হুভ্ঞাম্্ 
(৯৯১5৯-৯৯১53) 


তৃতীয় পর্ব 
অমূল্য ভূষণ সেন | 


সুত্রধার--“গান্ধিঙ্গীর সত্যাগ্রহ রা ( ব্যক্তিগত ) 
আইন অমান্য আন্দোলন 'ইংরেজ সরকারের উপর 
চাপ স্থষ্টি করতে পারে, ইংরেজের যুদ্ধপ্রয়াসে বাধা 
সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তাতে স্বরাজ আসবে না। 
“মহা যুদ্ধ যতই বিব্রত হোক না কেন ব্রিটিশরা 
ভার কামধেমু-ভারতবর্ষকে কখনও ছাড়বে না। 
বিপ্লবী যুবকবৃন্দ সর্বন্থত্যাগের ব্রতে মহাশক্তি লাভ 
করেছে, সশস্ত্র অভাখান কল্পে জীবন ঢেলে দিয়েছে, 
শত ব্যর্থতাও তাদের হতোছাম করেনি ।-কিস্তু এই 
কি যথেষ্ট পূর্ণ স্বরাজ লাভের মহাপ্রয়াসে ? 

ইতিহাসের পৃষ্ঠা গুল্টাতে লাগলাম। গভীর 
অনুধ্যান দ্বারা গ্রহণ করলাম অনেক পাঠ। উপলদ্ধি 
করলাম কেমন করে স্বাধীন হয়েছে বিভিন্ন পরাধীন 
জাতি । আমেরিকার ন্বাধীনতা যুদ্ধ ভেসে উঠলো 
চোখের সম্মুখে, ভেসে উঠলো ফরাসীর সক্রিয় 
সাহায্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় । বিশ্বইতিহাসে 
একটা জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিড়ে ফেলবার 
এই তো ধারা! বাইরের সাহায্য ছাড়া ভারতের 
, বিপ্লব-প্ৰয়াস সফল হবে না। 
এই যে, বিশ্বজুড়ে মহাযুদ্ধ চলেছে,_-এ যুদ্ধের 

পৌষ ৮৪--৬ 


- ঘটিকা । 


পরিণাম কী, কে জিতবে, কে হারবে? প্রবাসী লক্ষ 
লক্ষ ভারতীয় এ পটভূমিতে মাতৃভূমির স্বাধীনতা 
লাভের উপায় সম্বন্ধে কী ভাবছেন? কী ভাবে তার! 
ব্রতী হবে মহান কর্তব্য সাধনে? ব্রিটেনের শক্র 
পক্ষের সক্রিয় সাহায্য লাভ হবে কী ?--এ সব প্রশ্নের 
জবাব খুঁজতে ভারতের বাইরে যেতেই হবে। যেতে 
হবে এমন একজনকে যার পরিচয় ব্রিটিশ রাজ ভাল 
ভাবে জানে, যার কথায় সমগ্র ভারতবাসী দৃঢ় আস্থা 
রাখে ।- হা, এ গুরুভার আমাকেই বহন করতে 
হবে 1৮ * 

১৬ই জানুয়।রি, ১৯৪১--রাত্রি প্রায় দেড় 
পাঠান মৌলভী জিয়াউদ্দিন চলেছেন 
ব্বদেশাভিযুখে মোটরে চড়ে সবার অজ্ঞাতসারে, 
সারথি ভ্রাতুদ্পু্র শিশির কুমার ! কলকাতা থেকে২১০ 
মাইল দূরে গোমো ষ্টেশনে শিশির কুমার ও জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতুদ্পুত্র অশোকনাথের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি 
ট্রেণে চড়ে যাত্রা করলেন পেশোয়ারের াদ্াশ্যে। 








= ১৯ ৩ সালে আজাদ হিন্দ, বাহিনীর কর্মকর্তাদের 
উদ্দেশে সিঙ্গাপুরে (শ্তোনানে ) প্রদত্ত নেভালীর ভাষণ । 
( ভাবানগবাদ লেখকের) 


৬১০ জয়ন্তী, পৌষ ১৩৮০ 


পেশোয়ারে তার সাথী হলেন তরুণ বিপ্লবী ভক্তরাম। 
পেশোয়ার থেকে কাবুল--এই দুর্গম পার্বত্য ' পথ 
জিয়াউন্দিনেরও রেহমত আলির ( ভকতরামের ) 
পদচিহ্ন সগোঁরবে ধারণ করলে বন্ধুর পথে চলেছেন 
দুই অভিনব পথিক। পুশতু ভাবায় অনভিজ্ঞ 
জিয়াউদ্দিন তখন মুক.ও বধ্রি। রাত্রি নেমে এলো । 
পাঠান উপজ্ঞাতিদের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সে রাত্রির 
মতো বিশ্রাম। অতি কষ্টে একটি নড়বড়ে মোটর 
গাড়ী খাইবার গিরিবর্মের মুখে জমরুদ্‌ হুর্গের অদূরে 
এই অনামা পল্লীতে তাদের পৌছিয়ে দিয়েছে। 


_রাত্রিশেষে এবার সুরু হবে পদ্রজে পথ চলা।' 


সারাদিন পায়ে হেঁটে পথ চলা, ক্লান্তি নেমে এলো 
সকল দেহে। দ্বিতীয় রাত্রি কাটলো আদ্দাশরিফের 
মস্জ্জিদে। আবার যাত্রা স্থরু। চতুর্থ দিনে কাবুল 
নদী পার হয়ে আশ্চর্য পথিক দু'জন পা রাখলেন 
স্বাধীন আফগানিস্থানের রাজপথে । আর পাশপোর্টের 
কোন দাবি আসবে না তাদের উপর । প্রদোষে 
অতি আয়াসে যোগাড় হোলো 'কাবুলগামী একটি 
মালবাহী লরী। দারুণ শীতে বরফের মতো জমে 
গেছেন দু'জন, যখন খোল! লরীতে এসে পৌছোলেন 
কাবুলের উপকণ্ঠে লাহোরী গেটের সম্নিকটে। 
আবায়স্থল যোগাড় হোলো! লরী চালকদের নৌংর! 
আস্তানায়। প্রথম রাত্রে -উদ্চোগী রেহঅত খান 
কিছু খাবার কোথাথেকে সংগ্রহ করলেন-__শুকৃনো৷ 
রুটি আর কাবাব। .খেতে পারলেন না বাংলার 
দুলাল সুভাষচন্দ্র ( জিয়াউদ্দিন ), তিনি তখন পথ- 
শ্রমে, ক্ষুংপিপাসায় আফগানিস্তানের তুষারসিক্ত 


মাঝামাঝি 


হিমবায়ে খুঁকছেন। উদ্বিগ্ন ভকতরাম, তাড়াতাভি . 


চা নিয়ে এলেন। এতক্ষণে চা’ ভেজানো রুটি 
সুভাষচন্দ্র গলাধঃকরণ করলেন ।--চরম অস্যচ্ছন্দ্যে 
এবং দারুণ উৎকঠায় বেশ কয়েকদিন কেটে গেল 


রী 


ওই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে (অবশেষে, ভকতরামের 


কর্মতৎপরতায় তিনি আশ্রয় পেলেন কাবুলে ভারতীয় 
ব্যবসায়ী উত্তম চাদের গৃহে (৩র! ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১)। 
জিয়াউদ্দিন সেজে ন্ুভাষচন্দ্রের কলকাতা 
ত্যাগের দশদিন পরে--২৬শে জানুয়ারি, ভারতের 
এঁতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসে__গুভাতী সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হোলো সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সংবাদ । 


প্রথম দৃশ্ঠ 

[ কাবুলে উত্তম্টাদের গৃহ--মার্চ.মাসের (১৯৪১) 
একদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। 
উত্তমচাদের (কশোরী কন্তা লছ মির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র 
লুডো খেলছেন।--'লছ মি’-কাল্পনিক নাম৷ ] 

লছ মি-_( হাততালি দিয়ে) আমার সব ঘু'টি 
পেকে গেলো। তোমার তো তিন তিনটে ঘুটি ঘর 
থেকে বেরোতেই পারলো ন|। তুমি একেবারে হেরে 
গেছে! চাচাী। ছুয়ে! 

সুভাষ -( মুচকি মুচ্‌কি হাসছেন) বারে। 
হারবো না আমি তুমি লাল দু'টি নিয়ে শাদাটা 


আমাকে দিয়েছে! ষে।--শাদা কি পারে লালের ).- 


সঙ্গে? 
লঙ্ধ মি--( একটু বিষণ হয়ে ) তাই বুঝি ! শাদ। 
বুঝি লালের সঙ্গে এঁটে উঠতে পাঁরে না? 


লি 27 
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L 


৬০১ নেতাজী সুভাষ 


স্থভাষ_-পারেনি, এই তো দেখতে পেলে। 


, বুঝলে লছ মি, এমনি করেই আমাদের সরল শাদামাট! 


দেশ_-আমাঁদের হিন্বৃস্থান-লালমুখো  ইংরেজের 
ধূর্ত ঘু'টির চালে এক সময় হেরে গিয়েছিল। 

লছ মি-- ( গম্ভীর হয়ে ) হিন্দুস্থান তো আমারও 
দেশ চাচাজী | যদিও আমি কখনও যাইনি । আমি 
জন্ম থেকেই কাবুলে ।-_-পিতাজীর মুখে শুনেছি 
আমাদের দেশের কতো গল্প । কতো বড়ো, কতো৷ 
সুন্দর আমাদের দেশ ! তবুও কেন যে লালমুখো 
ইংরেজের অপীনে গেল, বুঝিনে বাপু। পিতাজী 
আরও কি বলেন, জানে চাচাজী ! পিতাজী বলেন, 
আফগানিস্তান ছোট্ট দেশ তবু কতো! যুদ্ধ করেছে 
ইংরেজের সঙ্গে, কিছুতেই ইংরেজ তাকে অধীন করতে 
পারেনি । 

সুভাষ_-তাইতো আমি কাবুলে এসেছি 
লছমি! এখানে এসে আমার আরও বিশ্বাস 
হয়েছে, হিন্দুস্থান আর থাকবে না ইংরেজের 
অধীনে । ৃ 

লছমি- হা, হা! পিতাজী তাও আমাকে 
বলেছেন। বলেছেন, গান্ধি মহারাজ নাকি ইংরেজদের 
তাড়িয়ে ছাড়বেন | আরও কতো বড়ো বড়ো লোকের 
নাম করেছেন ধারা হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করতে 
গান্ধি মহারাজের সঙ্গে রয়েছেন। দুর বাংল! মুলুকে 
কে নাকি একজন মস্তবড়ো নেতা আছেন-হ্থা, 
সুভাষ বোস তার নাম। চাঁচাজীঃ মুভাষবোসের 
কথা তুমি জানো? 


সুভাষ -( হাসিমুখে) সুভাষবোসের নামও 


শুনেছো লছ্মি! স্বভীষবোসের পথ কিন্তু গান্ধি 
মহারাঙ্জের পথ নয়। 

লছ মি--আমি তাও জানি চাচাজী, পিতাজী 
বলেছেন। সুভ।ষবোন নাকি হিন্দুস্থানের তরুণদের 
নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চান।-_-আচ্ছা 
চাচাজী, বিপ্লব কাকে বলে ? 

সুভাষ-_-আর একটু বড়ো হও । দেশবিদেশের 
ইতিহাস পড়ে জানতে পারবে বিপ্লব কাকে বলে। 

( লছ মি চলে গেল) 

[ সুভাষচন্দ্ৰ চিন্তামগ্ন হলেন। উদ্বেগ ও উৎকঠার 
চিহ্ন তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো। আফগানিস্তানের 
পুলিশ তাকে পোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখছে। 
ভকতরামের আপ্রাণ চেষ্টা কি সফল হবে না? যাওয়া 
কি হবে না তার ইউরোপের রণাঙ্গনে ? ফিরে যেতে 
হবে ভারতে, ব্রিটশরাজের কারাগারে চির বন্দী হয়ে 
থাকতে 1] 

( ভেতরের দরজ! দিয়ে প্রবেশ করলেন উত্তম- 
চাদ) 

উন্তমটাদ-_নমস্তে বাবুজী ৷ 

স্থভাষ_নমস্তে ৷ 

উত্তম_-( চেঁচিয়ে ) লছ মি! তোমার মাতাজীকে 
বলে চা” নিয়ে এসো। 

স্বভাষ-আর কোন খবর আছে উত্তম্টাদী ? 

উত্তম_ডান। বাইরে একটু দেখে আসি 
কেউ আবার কান পেতে আছে কিনা । (বাইরে 
গিয়ে একটু পরে ফিরে এলেন ) না, কেউ নেই = 
হাঁ; সকালের দিকে ভকতরাম গিয়েছিলেন আমার 


৬২ জয়গ্তী, পৌষ ১৩৮০ 


দোকানে । বললেন, একটু আশার আলো! তিনি 

দেখতে পেয়েছেন । আজই ঠিক জানা যাবে। 
সুভাষ--আশ্চর্য এই ভকতরাম। পেশোয়ার 

থেকে কাবুল পর্যন্ত আমার সকল মুখ. দুঃখের সাথী 


ভকতরাম। এষাবৎ আমরা বিস্তু স্কুল পথ চলার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এবারও নিশ্চয় সফল 
হবো। 


উত্তম-_বাবুজী, সমগ্র হিন্দুস্থানের মুক্তির পথ 
- রচনাঁয় পরম অনিশ্চয়তার পরিবেশে আপনি হতে 
'চলেছেন বিশ্বপথিক--আমার জীবন ধন্য, আপনাকে 
আজ পর্যন্ত নিরাপদে রাখতে পেরেছি । কাবুল শহর 
ইংরেজের গুপ্তচরে ছেয়ে গিয়েছে। আমাকে ওরা 
সন্দেহ করতে সুরু করেছে। 
নুভাষ--আপনি কাবুপ-প্রবাপী মুষ্টিমেয় 
ভারতীয়দের একজন, সন্দেহ তো আপনাকে ওর! 
করবেই। তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা ধরা 
পড়বো না--ভারত ভাগ্যবিধাতা আমাদের সহায়। 
উত্তম__তাই যেন হয় বাবুঞ্জী ৷ 
সুভাষ--উত্তমচাদজ্জী, আমার জীবনের এই পরম 
সম্কটময় মুহুর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শুধু ভকতরাম 
নয়, আপনিও ।--আপনাদের খণ শোধ হবে সেইদিন 
যেদিন আমাদের দেশ ইংরেজ কবল মুক্ত হবে। 
ঈশ্বর আমাদের প্রয়াসকে সার্থকতায় মণ্ডিত করুন 
-_-এই প্ৰাৰ্থনা | 
উত্তম-__আমারও তাই গ্রার্থন! বাবুজী ।__-আমি 
শুধু ভাবি, কোথায় ছিল কাবুল প্রবাসী এক নগণ্য 


হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী, আর কোথায় ছিলেন দেশ- - 


হি, 
মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক সুভাষচন্্র। আজ কতো 


বড়ো সৌভাগ্য তার, যুগন্ধর মহামানব তারই গৃহে / 
অতথি। এ যে আমার কতবড়ো গর্ব, ত আপনিও 
বুঝবেন না বাবুজী ।-_এই মুহূর্তটি অক্ষয় হয়ে রইলে। 
আমার জীবনে । (লহ্ছমি নিঃশব্দে চা” ও জলখাবার 
দিয়ে চলে গেল) 

সুভাষ--( চা খেতে খেতে ) লছ মি আমার এই 
গৃহবন্দী জীবনের একঘেয়েমি দূর করতে সর্বদাই 
তৎপর । মেয়েটি আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ৷ 
(হেসে) জানেন উত্ত্ম্টদজী ! লঙ্ধুমি আজ 
আমাকে খু'টিয়ে খু'টিয়ে সুভাষবোসের কথা জিগ্যেস 
কচ্ছিল। 

উত্তম--তাই নাকি ! মেয়েটা অল্পবয়সেই ভারি 
পাকা হয়েছে । আমাকে তে সর্বদাই বিরক্ত করে। ' 
জিগ্যেস করে আপনি ওর কীরক্ষম চাচা, আপনিতো 
মুদলমান, আপনার সঙ্গে তো মামার চেহারার কোন 
মিল নেই। আপনি কী মুন্নর দেখতে ।--এ সব 
আর কি।--আমি ওকে কী বলেছি, জানেন? 

সুভাষ _কী বলেছেন? 

উত্তম--বলেছি--খবরদার লছমি| কাউকে 
বোলো না যেন যে তোমার চাচাজী আমাদের কাছে 
আছেন।-উনি কে জানো !--উনি উশ্বরপ্রেরিত 
দেবদূত, দয়া করে তোমার চাচাজী হয়ে এসেছেন: 
যদি কেউ জানে এই কথা, উনি তক্ষুণি অন্তর্ধান . 
করবেন ঈশ্বরের কৃপা! থেকে তাহলে আমরা বঞ্চিত + 
হবো 1” লছ মি কথ। দিয়েছে, কাউকে কিচ্ছু বলবে 
না। এবং সে কথা সে রেখেছে। 
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নেতাজী সুভাষ 


স্বভাষ-আর আপনার শ্ত্রী-্ধার সেব! যত 
আমি অভিভূত হয়ে আছি ? তাকে কী বলেছেন?” 

উত্তম--সে এক কাহিনী বাবুজী। আপনি যেদিন 
এখানে এজেন, তখন কী উদ্বেগ আর কৌতূহল আমার 
স্ত্রীর মনে! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমাকে পাগল 
করে তুলেছিলেন। আমি অগত্যা তাকে আপনার 
পরিচয় দিলাম ।--শুনে একেবারে ‘থ’ মেরে গেলেন । 

স্ৃভাষ--তারপর, তারপর ? 

উত্তম--তারপর তাকে বললাম, কেউ যেন 
একটুও টের না পায় যে উনি এখানে । তাহলে শুধু 
উনি নন, আমরাও ধনে প্রাণে মার! যাবো । উনি 
কিছুদিন এখানে থেকে মহত্তম দেশের কাজে বাইরে 
চলে যাবেন। ওরে এই ষে সেবা করার সুযোগ 
পেয়েছে, এতে তুমি দেবতার পূজার ফল লাভ করবে, 
লছমির মা? 

স্বভাষ-_আমার জন্যে এই যে সপরিবারে আপন 
বাকি নিয়েছেন; বিধাতার করুণায় ভাতে যেন কোন 
বিপদের ছোয়া না লাগে! তিনি আপনাদের কল্যাণ 
করুন। রর 

উত্তম-বাবুজী, আপনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ । 
ভারতে ইংরেজ শাসন অবসানের পথে--এ বিশ্বাস 
আমার আজ দৃঢ়বন্ধ। তবুও একট! প্রশ্ন কর'ব! 
বাবুজী ? | 

স্থভাষ__নিশ্চয়ই করবেন। উত্তর জান! থাকলে 
আমি তাঁ নিঃসঙ্কোচে দেবো। 

উত্তম--আচ্ছা বাবুজী, ইংরেজ না হয় চলে 
গেল। কিন্তু তারপরে স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান 


ঠ 


শান্তিতে বাস করতে পারবে কি? সেদিন তো 
জিন্নার মুশ্রিম লীগ লাহে।রে বসে ঘট! করে পাকিস্তান 
প্রস্তাব" গ্রহণ করলে | এই যে দ্বিঙ্জাতিতত্, এর 
ফল তো! আরও বিষময় হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
দশগুণ' বেড়ে যাবে। 'অখগু ভারতরাদী’ জাতীয় 
কংগ্রেস একে সামাল দেবে কেমন করে? 

সুভাষ এ প্রশ্ন আমাকেও কম বিব্রত করে না 
উত্তমটাদজী। তবে আমার বিশ্বাস কী, জানেন! 
হিন্দু-মুসলমান বিরোধের যে রূপ আন্ত আমরা 
দেখছি, তার প্রধান কারণ ই তৃতীয় পক্ষ সাম্রাজা- 
বাদী ব্রিটিশের ভেদনীতি। অবশ্য আমি বলছিনে 
যে ভারত স্বাধীন হবেই জিম্নার মুশ্রিম লীগ কংগ্রেসের 
সঙ্গে গলাগলি মিশে যাবে । যে বিষবৃক্ষ ব্রিটিশরাজ 
প্রোথিত করেছে ত! আজ মহামহীরুহে পরিণত 
হয়েছে । একে উৎপাটন করতে ব্রিটেনের অনু করণে 
পার্লামেন্টিয় গণতম্ব যা কংগ্রেসের লক্ষ্যত! সক্ষম 
হবে না। 

উত্তম_তবে 2 ' 

সুভাষ--আমি বিশ্বাস করি, ইংরেজ চলে গেলে 
পর আমাদের দেশে বলিষ্ঠ জনকল্যাণকামী একনায়কভন্ 
স্থাপিত হওয়া উচিত- হ্যা, অন্তত কুড়ি বছরের 
জন্ত। আমাদের এই অধ্যাত্ববাদী দেশে এমন 
নিঃস্বার্থদেশব্রভী শক্তিমান অধিনায়ক আছেন উত্তম- 
চাদজী। বৃহৎ আমাদের দেশ শারতবর্ষ, শত জটিল 
সমস্যায় আকীর্ণ আমাদের মাতৃভূমি ।-' এদেশকে 
বাঁচাতে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে 
তখন সত্যই প্রয়োজন হবে একজন““কামাল পাশার ৷” 


৬৪৪ 


1 
জয়্রী, পৌষ ১৩৮০ 


[ বাইরে থেকে দরজায় টোকা দেবার শব্দ শোনা 
গেল । উত্তম্টাদ সন্তর্পণে উঠে গিয়ে “বিড়াল চক্ষু’ 
দিয়ে বাইরে তাকালেন'। তারপর দরজা! খুলে 
দিলেন। প্রবেশ করলেন ভকতরাম। ] 

ভকতরাম--নমস্তে বাবুজী, নমস্তে উত্তমটাদজী। 
(উভয়ের প্রতি নমস্কার )--আন্র সব পাকা করে 
এসেছি। ১৮ই মার্চ যে বিমানটি ছাড়ছে, তাতে 
আপনার আসন পাওয়া গেছে। 
_. সুভাষ _ধহ্যবাদ, সহত্র ধন্যবাদ ভকতরাম। 
ইটালীয় পাশপোর্টে যেতে হবে, তাই না? 

ভক্ত - হ্যা, একমাত্র ইটালীয় দুতাবাসই আশা 
দিয়েছিল সেই কতোদিন আগে। এতো দিনে ওরা 
কথা রেখেছে। 

উত্তম--যাক্‌ এতোদিনে সুরাহ! হোলো ।__ 


আপনিই বাবুজীর যথার্থ বন্ধু ভকতরামজ্জী। আপনার, 


কল্যাণ হোক । 

ভকত-সে দাবি আপনারও কম নয় উত্তম- 
ঠাদসী। বাবুজী আমাদের উভয়েরই সমান গর্ব । 

উত্তম-ঠিক বলেছেন ভকতরামজী। তামাম 
হিন্দুস্থানের আমরা ছু'ঞজনেই আজ সব চাইতে গবিত, 
সব চাইতে ভাগ্যবান। (একটু থেমে) বাবুজী, 
আপনার অনুমতি নিয়ে একটু ভেতরে যাচ্ছি। 
আপনারা হ'জনে কথাবার্তা বলুন। ( উত্তমটাদের 
প্রস্থান ) 

ভক্ত--জ্ানেন বাবুজী ? আজও চেষ্টা করেছি 
রাশিয়ার দূতাবাসে ঢুকতে । 

শ্ভাষ-+এবং যথারীতি পারোনি, এই তো! 


- এতোদিনে 


ভকত-_পারবো কী করে! রাশিয়ার দৃতাবাসে 
সব চাইতে বেশি কড়াকড়ি। পাহারাওয়াঙ্গারা জানে 
শুধু পারি ভাষা। আমি পুশতু বলতে পারি ঠিকই, 
কিন্তু পাশি ভাষা আমার আজও এলো! না। 
আমাকে ঠিক চিনে রেখেছে, তাই গেটেই আটুকে 
দেয়। অগত্যা ইটালীয় দূতাবাসে যথারীতি ওদের 
মনে করিয়ে দিতে গেলাম ওদের আশ্বাস বাণী। 


বলুন না? ৰ 

সভাষ__ভারতীয় বিপ্লবের সাহায্য পাবার 
আশায় ভকতরাম। (লছ.মি 'ছু'কাপ চা” এবং 
খাবার দিয়ে চলে গেল ) 

ভকত--( চা” খেতে খেতে ) মস্কো তো বিপ্লবতীর্থ 
কম্যুনিজমের ধারায়। আপনি তো মাক্সীয় দর্শনে 
বিশ্বাসী নন। মানবেতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যায় তো 
আপনার আস্থা নেই। তবু,কেন_? 

নুভাষ-_( হেসে ) তার আগে আমি একটি ৬ শু 


রাখছি ভকতরাম। তুমি তো শুন্ছি কীতি-কিষাণ 


পার্টির একজন উৎসাহী সদস্ত হয়েছো! তোমার, এই 
পার্টি মার্জীয় মতবাদে আস্থা রাখে। তবু এই 
অমার্জীয় ভারতীয় বিপ্লবীর জন্য তুমি সমগ্র জীবনকে 
বাজি রেখেছো। কেন বলো তো? 

ভকত-_( হেসে ) এর উত্তর খুব সোজা বাবুজী । 
আমি সমাজবাদের আদর্শে সংগঠিত। আপনার 
ফরওয়ার্ড ব্রকেরও একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, যেফরওয়ার্ড 
ব্লকের বর্মপস্থার লক্ষ্য--অল্‌ পাওয়ার টু দ্য পিপজ। 


ওরা ' 


পেলাম ওদের পাঁশপোর্ট ।__আচ্ছা 
, বাবুজী মস্কোতে যাবার জম্তক আপনি এতো ব্যগ্র কেন, 


১৯. 


৬০৫ 


( All power to the people)! বাবুজী, 
এদেশের উপরতলার মানুষের! মিষ্টি কথার আড়ালে 
জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া দূরের কথা, তাদের পেট ভরে 
খাবার, বাসস্থান এবং সভ্যজীবন যাপনের অধিকার 
থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করে রেখেছে । এ দারুণ 
অবিচারের মুলোৎপাটন করতে মার্ক্সীয় ধারায় সর্বাত্মক 
বিপ্লব প্রয়োজন-_এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি 
আমাদের আঞ্চলিক কাঁতি-কিষাণ পার্টির একজন 
সদস্য ।--কিস্তু এট! তে! আমার কর্মজীবনে বড়ো কথ! 
নয় বাবুজী । 

সুভাষ --বড়ে| কথাটা তাহলে কী 2 

ভকত-- বড়ে কথা এবং বর্তমানে একমাত্র কথ। 
ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান। ভারতের মুক্তি 
কল্পে যিনি তার সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, 
উৎসর্গ করেছেন, বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপে চলা ধার জীবনের ব্রত, যিনি বিশ্বের 
যুগাস্তকারী রণাঙ্গনে অবনত দুর্গত শোষণ জর্জর 
আমার হিন্দুস্থানের ন্যায্য দাবিকে উধ্বে তুলে ধরার 
মহান প্রতিশ্রুতি নিয়ে আজ নিঃসঙ্গ মহান পথিক 
সেজেছেন--তাকে যদি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে 
সাহায্য করতে ছুটে না আসি, তবে যে আমি প্রত্যবাঁয়- 
ভাগী হবো বাবুজী | 

সুভাষ কিন্ত ভকতরাম, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি 
তো এ কথা ভাবে না। তার কাছে মতবাদই প্রধান 
হয়ে রয়েছে। 

ভকত--আমি জানি বাবুজী । আমি তা বেদনার 
সঙ্গে জানি। লেনিনের আদর্শে স্বদেশ তাদের 


নেতাজাঁ সুভাষ 


প্রধান কথা! কেন হয়ে উঠলো না, তা ভেবে আমি 
নিকৎসাহ হয়ে যাই। 

সুভাষ (হেসে ) একথ। তোমার বন্ধুদের তানে 
উঠলে মুস্কিল হবে কিন্তু ভতরাম।-_তুমি ঠিকই 
বলেছে! । জড়বাদের কাঠামোর মধ্যে সকল দেশের 
মনুষ্য সমাজকে একই ছকে ফেলে মামুষকে ভালবাসা 
যায় না, স্ুতরাং তার সামগ্রিক সমৃদ্ধি কল্যাণকর 
পথে অভিষিক্ত হয় না--এ আমি বিশ্বাস ওরি। 
আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের সাম্যের লক্ষ্যে যে 
প্রগতি, তা ভারতবর্ষের পথেই আনতে হবে। আমি 
ভারতীয় জীবনবাঁদী, ভকতরাম। মনুষ্য জীবনকে 
মর্যাদা দান করে ভারতীয় ধারায় সমাজবাদের লক্ষে 
পৌছোনো আমার জীবনের ব্রত। নানা সমস্তা- 
জর্জরিত আমাদের বৃহৎ দেশে নানা মতবাদ আছে। 
থাক্‌ না, যদি সকল মতবাদ শত শত নদীর ধারার 
মতে! একই সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। সে সমুদ্র 
ভারতের মুক্তি। ভকতরাম, আমার জীবন দেবত। 
কোন ফাঁকি সইতে পারে না। 

ভকত-_আমার সাম্যবাদ এ সমুদ্রেই যেন মিশে 
যায় বাবুঙ্গী--আমাকে আশীবাদ করুন। 

ন্ভাষ--ভকতরাম, পঞ্জাবের হরিকিষেণ দেশের স্বার্থে 

নিজের সর্বন্থ বিসর্জন দিয়েছিলেন, পঞ্জাবের অত্যাচারী 
গভর্ণর মোরেন্সিকে গুলি করে মেরেছিলেন, 
তারপর ফাসীকান্টে হাসতে হাসতে প্রাণ বলি 
দিয়েছিলেন ? মদমত্ত বলদপাঁ ইংরেজ্জ শাসক এই 
মহান শহীদের মৃতদেহকে পর্যন্ত অপমান করতে দ্বিধ। 
করেনি 1- তুমি তারই অনুজ ভকতরাম। 


৬০৬. জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮০ 


ভকত-_-( অত্যন্ত বিচলিত ) তাইতো ইংরেজ 
আমার পরম শক্র। বাবুজী, এখানেই আমি 
আপনার অনুগত সেবক । | 

্থভাষ_-আমার নয় ভকতরাম, আমাদের মাতৃ" 
ভূমির । শহীদ হরিকিষেণের শাস্তি ও অপমানের 
মধ্যে তুমি এই ছুর্ভাগ! দেশেরই অসহায়ত্ব প্রকটিত 
হতে দেখেছোঁ। তাইতো জীবন, তোমার দেশের 
সেবায় উৎসর্গাকৃত, এদেশের সুপ্ত ক্ষাত্রশক্তির 
উদ্বোধন সঙ্গীত তাইতো তোমার কণ্ঠে। সবার 
উপরে তুমি ভারতবাদী ভকতরাম। 

ভকত-_( আপন মনে) আশ্চর্য, এমন মানুষকেও 
সাম্যবাদী দল ভুল বোঝে !_বাবুজী, শৃঙ্মলিত 
ভারতবর্ষের সকল গ্লানি বুকে পুরে নিয়ে আপনি 
যাচ্ছেন বাপিনে। হিটলারের নাংসিবাদ যদিও 
আমাদের পরম ঘৃণ্য বস্তু, *-_ 

স্থভীষ_-আমারও তাই ভকতরম। “এই যে 
আমাকে বাপিনে যেতে হচ্ছে, তাতে আমি একটুও 
আনন্দ পাচ্ছিনে। কিন্তু কী করবো, আর কোন 
উপায় নেই।” - 

ভকত-_ তবুও আমি বিশ্বাস করি বাবুজী, 
আপনার অনন্য চরিত্র, অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ব 
দেশপ্রেমকে অগ্রাহা করে--এমন সাধ্য হিট্পাঁরেরও 
নেই। হিটলার বা তার দোসর মুসোলিনী আপনাকে 
দেখে ভারতকে পূর্ণ মর্যাদা দান করবেই ! আপনার 
মহান উদ্দেশ্য সফল হোক, ভারত তার পরবশের 
গ্লানি থেকে যুক্ত হোক--এই প্রার্থনা ও শুভকামনা! 
জানাই আপনার বালিন যাবার প্রাকৃকালে। 


হুভাষ_.এখনই কেন ভকতরাম। "তুমি কি সমাজ 
দেশে ফিরে যাবে? ৃ 

ভকত--হা| বাবুজী। এখানকার কান্দ তো 
আমার শেষ।-_-এই আপনার ইটালীয় পাশপো্ট । 
(কাগজ পত্র দিলেন)। (হেসে) মৌলভী 
জিয়াউদ্দিন এবার দ্যড়ি কেটে পোষাক ব্দূলে হবেন 
ইটালীয় ওর্লাপ্ডো মাস্সোট্টা। জিয়াউদ্দিন ধরা 
পড়েননি, যদিও সেই লরিচালকদের আস্তানায় 
একাধিকবার বিপদে পড়েছিলাম। মনে আছে 
বাবুজী, সেই ঘুষখোর গোয়েন্দা পুলিশটার কথা ? 
ব্যাটার কিন্ত সন্দেহ হয়েছিল যে আপনিই সুভাষ 
বন্দু, ধার নামে হুলিয়! বেরিয়েছে, যাঁকে ধরবার জন্য 
ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ তোলপাড় কচ্ছে। 


_ উত্তমট।দজী আশ্রয় না দিলে ধরা পড় অবধারিত 
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ছিল। 

সুভাষ - ( পাঁশপোর্টে মাস্সোট্রার ছবি. দেখতে 
দেখতে ) এবং মাস্সোট্টাও ধরা পড়বে না। 
মাস্সোট নিরাপদে পৌছোবে মস্কো আর রোম 
হয়ে বালিনে। তোমাদের শুভেচ্ছা! যে আমার পাথেয় 
ভকতরাম ।-_-তা হলে উত্তস্টাদজীকে ভাকি। তার 
কাছে বিদায় নেবে তো।, 

ভকত--( ঘড়ি দেখে ) উত্তমটদজী ' বোধ হয় 
এখন একটু বিশ্রাম কচ্ছেন। সারাদিন পরিশ্রম 
করেন তো।-তাকে বলবেন, যাবার সময় দেখা! 
হোলো না-আমি বড়ো দুঃখিত । আমাকে এক্ষুণি 
যেতে হবে বাবুগ্জী | কাবুল বাজারে ভারত সীমান্ত- 
গামী একটি নড়বড়ে মোটর গাড়ী দ্রাড়িয়ে আছে, 


১৮ 


৬০৭ নেতাজী স্থভাষ 

/২পঠান রেহ মত আলিকে শেয়ারে নিয় যেতে_হিং, 
কিস্মিস্‌ আর বাদামের কারবারী কাবুলাওয়ালা 
রেহঅত আলি। সীমান্তে পৌছে কাবুল নদী পার 
হয়ে রেহ্‌ মত আলি ভারত ভূখণ্ডে পা” রাখবে । 
অমনি সে হয়ে যাবে ভকতরাম।__বাবুজী 
ভকতরামের জীবনের পরম গৌরবময় এই মুহুর্তটিকে 
মুছে ফেলে দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে কর্মক্ষেত্রে ৷ 
এই মুহূর্তটুকু তার অন্তরের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল 
হয়ে রইলো] ।__হাঠ, উত্তম্টাদজী সন্তর্পণে পথ দেখিয়ে 
আপনাকে পৌছিয়ে দেবেন কাবুলের বিমান বন্দরে। 
বিদায় বাবুঞ্জী, বিদায় { নমস্তে, শতং নমস্তে । 

[ ভকতরাম উঠলেন। সুভাষচন্দ্র তাকে এগিয়ে 
-”দিলেন দরজ! পর্যন্ত । দরজ! খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে 
গেলেন ভকতরাম। দরঙ্গ! বন্ধ করতে করতে-- ] 

সুভাষ-_দুদিনের বন্ধু ভকতরাম ! তোমাকে 

- নমস্কার করি। * 

ুত্রধার_ ২৮শে মার্চ, .৯৪১।  ওর্দাগ্ডা 
মাস্সোট্রার বেশে সুভাষচন্দ্র বালিনে | পৌছোলেন। 
হিটলারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রিবেনট্রপ, তাকে 
জানালেন অভ্যর্থনা । তিনটি দাবি পেশ করে তিনি 
জার্মানির সহযোগিতা কামনা! করেন--(১) জার্মানিতে 
সামরিক বন্দীশিবিরে অন্তরীণ ভারতীয় সৈম্চদের 
নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ সৈশ্যবাহিনী গঠন করবেন, 
(২) বালিন থেকে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার 


: চালাবেন এবং (৩) ত্রিশক্তি সংঘ (জার্মানি, 
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ইটালী ও জাপান) যৌথভাবে ঘোষণ। করবে 
ভারতের স্বাধীনতা ।--প্রথম ছু”ট গ্রাহ হোলো, 
তৃতীয়টি হোলে! অগ্রাহু । দমলেন না সুভাষচন্দ্র । 
১৯৪১ সালে ২২শে জুন তারিখে হিটলার রাশিয়। 
আক্রমণ করলেন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে নাৎসি 
ঝটিকাবাহিনী ইউরো গীয় রাশিয়ার বৃহত্দংশ অধিকার 
করে বসলো।। উত্তর আফ্রিকায় বন্দী ভারতীয় 
সৈন্যদের ম্ভাষচন্দ্রের অনুরোধে আন! হোলো 
জার্মানিতে । ওদের নিয়ে বিরাট আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠন করে মধ্য এশিয়ার বুক কেটে অভিযান করবেন 
ভারতের অভ্যন্তরে, ইংরেজের বেতনভূক্ত ভারতীয় 
সৈশ্ঠরা যোগ দেবে এই মুক্তিযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের 
গোলামী ছেড়ে, ভারতের জাগ্রত জনগণ বরণ করে 
নেবে তাদের-_ এই ছিল এুভাষচন্দ্রের' পরিকল্পনা | 
ইংরেঞ্জ শাসিত ভারতের একজন অনামরিক 
ব্যক্তি ‘স্বাধীন ভারতের” প্রতিনিধি হয়ে তার 
কাছে মর্যাদার আসন দাবি কচ্ছেন--বলদৃণ্ত 
নাৎসি নায়ক হিটলারের তা অসহা বোধ হোলো। 
হিট্‌পার ভেবেছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারণার 
ব্যাপারে এ মানুষটিকে চরের মতে। কাজে লাগানো 
যাবে । ম্ুভাষচন্দ্রও চিনতেন হিটলারকে । অক্ষ 
শক্তির কার্যক্রম সম্বন্ধে তীর কোন মোহ ছিল না। 
যখন তিনি ভারতের হয়ে কর্মের স্বাধীনতা এবং অক্ষ 
শক্তির মিত্রতা সুলভ আচরণ দাবি করেছিলেন, 
তখন নাৎসি কতৃর্পক্ষ তার উক্ত অধিকারের অভিজ্ঞান 
পত্র দেখাতে ব্ললেন। সুভাষচন্দ্র দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর 
দিয়েছিলেন_-“আমি ত্রিশক্তির (বালিন, রোম ও 


৬০৮ জয়ী, পৌষ ১৩৮৩ 


টোকিও অক্ষশক্তির ) গুণগান করে ইস্তাহার বিলি 
করতে আসিনি ।---*"আমার স্বদেশবাশীদের সম্বোধন 
করে কথা বলার অধিকার আমার জন্মগত। এর 
জম্য মামুলি অভিজ্ঞান পত্রের কোন প্রয়োজন নেই ৷” 

এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি একটি ভারতীয় 
মুক্তি ফৌজ গঠন করতে পেরেছিলেন, যদিও সংখ্যার 
দিক দিয়ে ফৌঙ্গীরা ছিল মাত্র তিন হাজার। এ 
কাজে নান্ঘিয়ার ছিলেন তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ । 
তিনি 'নিজে- এ ফৌজের নেতাজী, পরস্পর 
অভিবাদনের ভাষা হোলে৷ ‘জয়হিন্দ’। এই দু’টি 
কথা (নেতাজী ও জয় হিন্দ) ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের শবকোষে অনন্য স্থান অধিকার করে 
আছে। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১। জাপান ঝটিকাবেগে 
এশিয়ায় আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের ছুর্ভেগ্ সামরিক 
নৌধী।টি পার্ল হারবার ধ্বংস করলে। ত্বরিত গতিতে 
মালয় দখল করে জাপান তাসের ঘরের মতো 
ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে প্রাচ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 
নিরেট স্তত্তত্বরূপ সিঙ্গাপুরের নৌধীটিকে (১৫ই 
ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ )! অগ্রসব হোলে! নিক্সন 
(জাপান ) বাহিনী ব্ৰহ্মদেশ জয় করে পূর্বদ্ধার দিয়ে 
ভারতের দিকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে স্থর্য অস্ত 
যেতোনা, অপরাজেয় জাপানের প্রচণ্ড আঘাতে সেই 
সূর্য অস্তাচলের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো । 

দূর থেকে সুভাষচন্দ্র মনশ্চক্ষে অবলোকন 'কচ্ছেন 
এই সব দৃশ্য । প্রত্যাদেশ পেলেন তিনি--ওই পূর্বের 
রণাঙনেই তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তাকে 
যেতে হবে যে করে হোক্‌ ওই রণাঙ্গনে ভারতের 


স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে। আহ্বানও তার কাছে এসেছে ২ 
ব্যাঙ্কক সম্মেলন হতে । 

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পট- 
ভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা-কল্পে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
অন্যতম নায়ক মহাবিপ্লবী রাঁসবিহারী বন্থু জাপানের 
শ্রদ্ধেয় নাগরিক সেনসাই (মাষ্টার মশাই ) গড়ে 
তুলেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রবাসীদের 
নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স্‌ লীগ, অপুর্ব উদ্দীপনা 
জাগলো! স্থানীয় ভারতীয়দের চিত্তে (১৯৪২)। 
অপর দিকে জাপ বন্দী ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় 
সৈম্তদের নিয়ে প্রথম ভারতীয় মুক্তফৌজ গঠন 


কবেছেন ক্যাপ্টেন মোহনসিং--যিনি নিজেও সামরিক 
জাপ বন্দী শিবিরে অন্তরীণ ছিলেন। 
সম্মিলিত অধিবেশন ব্যান্থকে অনুষ্ঠিত হোলো । 
রাসবিহারী ছুটি সংস্থারই প্রধান ব্যক্তিরূপে বুত 
হলেন। পরবর্তী ইতিহাস গ্লানিকর। মোহন 
সিং-এর জাগলো ঈর্ষা, রাসবিহারীকে তিনি জাপানের 
চর বলে সন্দেহ করতেন। মোহন সিং-এর অবিমৃধ্য- 
কার্রিতায়.. এবং আত্মস্তরিতায় রাশ টানতে প্রয়াস 
পেলেন সাবধানী অভিজ্ঞ ভারতপ্রেমী রাসবিহারী । 
অবশেষে বন্দী করলেন মোহন লিংকে, যিনি গড়ে ন! 
উঠতেই প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন আজাদ হিন্দ 
সংস্থার । রাসবিহারী আর পাচ্ছেন ন! ছুকুল বজায় 
রাখতে । সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন সবাই যুগ- 
পুরুষ মুভাষচন্দ্রের আগমনের | 

আটমাসের অনলস প্রয়াসের পর সুভাষচন্দ্র 
আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে গুথমে জার্মান ইউবোটে 
তারপর জাপডুবোজাহাজে চরম বিপদসন্ধুল সমুদ্র-).. 
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শে কোনও গাড়ীর মীটারেন ক্ল্যাগ যাদি ভাড়া 
র জন্যে আগে থেকেই নামানো থাকে 
তাহলে সে গাড়ী ভাড়া করবেন না । 
গাড়ী ভাড়া করার সময়েই দেখে নেবেন 
মীটাত্রের ফ্ল্যাগ নতুন করে যেন নামানো হয । 
ভাভা মিসরে দেবর আগে দেখে নেবেন 
গ্লাড়ীতে কোথাও “সংশোধিত ভাড়া--চ।্ট নেই” 
এই ্থাগুলি ছাপানো আছে ক্রি না এনা 
থাকলে, প্রচলিত সংশোধিত ভাড়ান্প তালিকা 
অনুভ্ান্নে ভাড়া দেবেন । 
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সীটারে ভাড়া অনেক উঠেছে না? কোনও কারচুপি | 
করেনি তো? কিন্তু কী করে? বোঝা মাচ্ছে না... €ু 1} 
, কোনও দ্রকমে ঠক্িত্রেছে মনে হচ্ছে । | 
আপনি অসহায় বোধ ক'রে কধল কখনও মৃদু 
প্রতিবাদও জানিগ্নেছেন। কিন্তু অসহায় বোধ করাল 
, কারণ নেই। ট্যাক্সি ও হ্টােল মীটাত ওক্রর 
ও মাপ সংক্রান্ত আইনের জআাওতায় পড়ে । 
মীটারে কোনও কারচুপি ব্রা আইনতঃ অপতর্নাধ 
এবং ওর জন্য গুরু অর্থদণ্ড 
দিতে হতে পারে । 
এমন ক্রি চালকের লাইসেঙ্গ 


ডিভি 1 হয়ে যেতে গারে। 
০২২ 0) আগঞজার 

= = কীকরা 
ওঁচিত ? 


হুথনও যদি আপনার 
ধারণা হয় দ্রে মীটারে বেগি 


হলে ব্রাজ্যসরকারের পরিবহন অধিকর্তার সরে 
ফোরে যোগাযোগ করবেন অপ্রবা কাছাকাছি 
ট্র্যাফিক পুদিস অক্রিগার থাকলে ঠাকে জানাবেন 
আন তা না হলে, ওঁদের দুশ্রনের মে কোনও 
একজনের কাছে গাড়ীর নম্বর, কোথা পেকে : 
কোযায় ঘাচ্ছিলেন এবং পর্ধে কোথাও গাড়ী থামিয়ে |) 
থাকলে কতক্ষণের্ অন্যে তা থামানো হয়েছিল ' 
প্রভৃতি ভাড়া সংক্রান্ত মালতীর বিবরণ জানিস 
লিখিত ভাবে আভিষোগ জঃতাবেন । 

অনুমোদিত মাপ ও ওত্রনের অপব্যবহার বা 
কারচুপি আইনতঃ নিষিন্ক এবং কঠোর দণ্ডনীয় 


সেক হায় ও গছ 
৪ প্লাহকদের যাব 
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নেতাঙ্তী ভক্ত কনিশ্ণন 2 


[ ভুবনেশ্বর জেলে বন্দী ডাঃ রামচন্দ্র রাও-এর 
সাক্ষ্য গৃহীত হয়| ডাঃ রাও-এর প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে 
দেখা যাবে তিনি দীর্বকাল জেলভোগ করছেন এবং 
জেলে আতঙ্কিত জীবন যাপন করছেন। তার 
নিকট থেকে মূল্যবান দলিল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 
এবং তার ভবিষ্যত অনিশ্চিত | ভুবনেশ্বর জেলে 
বন্দী থাকাকালীন তাকে নেত জী তদন্ত কমিশনের 
পক্ষ থেকে কমিশন স্বয়ং এবং এডভোকেট 
শ্রী মমরপ্রদাদ চক্রবন্তাী জেরা করেন। জঃ সঃ] 


কমিশনের ডের! 

প্রশ্ন £ সিঙ্গাপুর আপনার জন্মস্থান ? 

উত্তর £ আমি ১৯১৩ সালে সিঙ্গাপুরে জন্ম গ্রহণ করি, 
সেখানেই বড়ো হই এবং শিক্ষ| লাভ করি। 

প্রঃ যুদ্ধ সুরু হবার সময় আপনি কি সিঙ্গাপুরে 
ছিলেন ? 

উঃ না, আমি জার্মানীতে ছিলাম । আমি 
রাজনৈত্তিক কারণে কয়েকবারই সিঙ্গাপুরে 
বৃটিশকতৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার হই । ১৯৩৯-এ 
যুদ্ধ বাধার মুখে আমি জার্মণীতে যাই। 
১৯৩৯ সালে আমি এবং আবও কিছুসংখ্যক 
ভারতীয় নাৎসী দলে যোগ দিই। ১৯৪০-এ 
আমি জার্মাণ সেনাবাহিনীতে যোগদান করি 


ওম্কজি স্ডা-পহ্ৰঞ্পুর্ন সাক্ষ্য 


১৯৪১ সালে জার্মাণ বৈদেশিক দপ্তর অনেক 
ভারতীয়দের নিযুক্ত করে ৷ আমিও বৈদেশিক 
দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পেন এবং অন্যান্য দেশে 
প্রেরিত হই। 

প্রঃ নেতাজী জার্মানী পৌছবার সময় আপনি 
কোথায় ছিলেন ? 

উঃ আমি প্যারিসে ছিলাম। হঠাৎ প্যারিস থেকে 
বালিনে আমার ডাক পড়লো। কর্ণেল হুয়ের 
নেত্ত।জী ও জার্মাণ সরকারের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষাকারী অফিসর ছিলেন। আমি তার 
সহকারী নিযুক্ত হই। 

প্র: নেতাজী কখন জার্মাদী ছেড়ে গেলেন, আপনার 

মনে আছে? 

আমার ঠিক মনে .নই। আমি সাবমেরিণে 

তার সহযাত্রী হই। বালিন থেকে হামবুর্গের 

কাছাকাছি কোথায়ও আমাদের নিয়ে যাওয়া 

হয়, জায়গাটার নাম মনে নেই। সেটা একটি 

যুদ্ধকালীন গুপ্ত খঁটি ছিল। খীটিটার নাম 

কিয়েলও হতে পারে। 

প্র: নেতাজীর সঙ্গে আর কার! ছিলেন? 

উঃ সাবমেরিণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মিঃ ওটো। 
নেতাজীর সঙ্গে সাবমেরিণে যাত্রীদের মধ্যে 
আমিই একমাত্র ভারতীয় ছিলাম। 


জয়গ্রী, পৌষ ১৩৮০ 


সাবমেরিণটি কি বদলানো হয়েছিলো ? 
আমাদের সাবমেরিণে নিয়ে যাবার আগে 
বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করা 
হয়েছিলো । | 

যে জার্মণ সাবমেরিণটি জার্মানীর গুপ্তর্থাটি 
ত্যাগ করে সেটিতেই কি নেতাজী ও আপনি 
জাপান পৌঁছান ? 

হ্যা 

আপনার ঠিক মনে আছে, সাবমেরিণটি 
পরিবর্তন করা হয় নাই 1 


না, সারমেরিণটি সিঙ্গাপুরের জলে অনেকদিন ' 


পর্যন্ত অপেক্ষার ছিল । সিঙ্গাপুরে 
অবস্থানের আগে জাপান হয়ে আসে। 
জাপানে নেতাজী এবং আপনি নেমে যান ? 
সকল ষ্টাফ নেমে যায়, জাপানে জেনারেল 
তোঞ্জে। এবং অন্যান্ত অফিসররা নেতাজীকে 
সন্বর্ধনা জানান | 

জাপানে নেতাজীর সঙ্গে আপনি কতদিন 
ছিলেন? 

আমার ঠিক মনে নেই, কতদিন ছিলাম | 
নেতাজী জাপান ছেড়ে গেলে, আপনিও কি 
তার সঙ্গে চলে আসেন? 

হ্যা, আমি তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে চলে আসি। 
নেতাজীর সঙ্গে থাকাকালীন আপনার কী 
কাজের দায়ত্ব ছিল? 

প্রথমতঃ আমি যোগাযোগ রক্ষার কাজে 
কর্ণেল হুয়েরেকে সাহায্য করতাম! তারপর 


আমি তার ( নেতাঙজজীর) চিকিৎসকও 
ছিলাম। | 

জাপানে আসবার পর তার চিকিৎসার দায়িত্ব 
ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল 2 

সিঙ্গাপুরে আসার পর, আমাকে আবার 
টোকিও পাঠিয়ে দেন।---*** 

আপনার কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে সুনিদিষ্ট- 
ভাবে কিছু বলতে পারেন? 

জাপানে মূলতঃ চার্জ-ছ্য-এফেয়াস-এর দায়িত্ব 
সম্পাদন করতাম । 

যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে আপনি কোথায় 
ছিলেন ? 

বার্মা ও সাইগনে | 

যুদ্ধের সমাপ্তির সময় নেতাজী কোথায় 
ছিলেন ? , 
নেতাজী সায়গণে আসেন। আমি তার সঙ্গে 
ছিলাম । জেনারেল ইওসিদাও ছিলেন। 
নেতাজী কখন কি ভাবে সায়গনে এলেন? 
আমার মনে নেই। 

আপনি কি সায়গনে তার সঙ্গে আসেন !? 

না, আমি আগে থেকেই সিঙ্গাপুরে 
ছিলাম। 

সময়টা! আন্দাজ করতে পারেন? জাঁপানীদের 
আ্বসমর্পণের আগে না পরে ? 

জাপানীদের আত্মসমর্পূণর পরেই হবে। 
কারণ সায়গনে নেতাজীর কাছে বার্তা আসে 
আত্মুলমর্পণ করবার অন্য । নেতাজী তা করতে 


শি 


৬১৬ 


. তার সঙ্গী ভারতীয়দের কারো 


নেতাজী তদন্ত কমিশন £ একটি তাত্ধপূর্ণ সাক্ষ্য 


অস্বীকার করেন। জেনারেল ইওসিদা সেকথ| 
স্পষ্টভাবে বলেন। 

আত্মসমর্পণ ঘোষিত হবার পর কি ঘটলো ? 
তিনি কতদিন সায়গনে ছিলেন ? 
প্লেন পরিবর্তনের জন্য কয়েক 
ছিলেন। , 
উনি পৌছাবার সময় আপনি,কি বিমানবন্দরে 
উপস্থিত ছিলেন? উঃ হ্যা 


ঘণ্ট। 


আর কারা ছিলেন? উঃ বহু আই, এন, এ 


অফিসর ছালন। 

বিমানে তার সঙ্গে আর কার! ছিলেন ?---*** 
কয়েকজন আই, এন, এ অফিসর। তাদের 
নাম মনে নেই। 

কতজন ছিলেন মনে পড়ে? উঃ ভেবে 
বলছি। প্রঃ তাই বলুন । 
সিকিউরিটি অফিসর কর্ণেল হোলৎসম্যান এবং 
কয়েকজন আই, এন, এ অফিসর। 

নাম মনে 
পড়েনা? উঃ না। 

তিনি সায়গনে বিমান পরিবর্তনের জন্য 
গিয়েছিলেন, না সেটাই তার গন্তব্যস্থল 
ছিলো 2. 

তিনি বিমান বন্দরেই অবস্থান করেন। 
সেখানে জেনারেল ইওসিদা এবং জাপানী 
সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাবিভাগের অফিসর 
আসেন । 

আচ্ছা, তিনি আর একটি বিমানে বন্দর ত্যাপ 


N 


করেন--তখন বেলা কটা? উঃ না, মনে 
নেই । | 
কি ধরণের বিমান ছিল? উঃ জাপানী 


সেনাবাহিনীর বিমান |. 

সেই বিমানে কতজন আরোহণ করলেন ? 
বিমানের চালক জাপানী হারিকিরি স্কোয়াডের 
সদস্য ছিলেন । 

আপনি তাকে জানতেন ? উঃ তাকে জার্মাণ 
গোয়েন্দা অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করে 
দেওয়া হয়েছিল | 

নেতাজী ও বিমানচালক ছাড়া সেখানে আর 
কতজন ছিলেন? 

কয়েকজন জাপানী অফিসর ও আমি ছিলাম] 
রওয়ানা হবার পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের 
কর্মচারীদের একটি বৈঠক হয়। সে সময়ে 


,ত্রিটিশ ১৪তম ডিভিসন নেতাজীর পশ্চাদ্ধাবন 


করছিলো । জাপানী অফিসরদের রিপোর্ট : 
শুনে নেতাজীও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। 
পূৰ্বে স্থির হয়েছিলো একটি সাজানো বিমান 
দূর্ঘটনার আড়ালে নেতাজীকে নিরাপদে সরিয়ে 
নেওয়া হবে । আমি এই আলোচনায় উপস্থিত 
ছিলাম, যাতে পরে আমাকে বলবার জন্ত 
নেতাজীর সময় নষ্ট না হয়। বাস্তবিক পক্ষে 
এটা জার্মাণ গোয়েন্দা অফিসরদের পরিকল্পনা, 
জাপানী অফিসাররাও এতে সায় দেয় | 
তারপর, বিমান উড়লে। ? 

হা? 
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বিমানটি কতক্ষণ উড়েছিলে।? ' | 
আমার সঠিক মনে নেই | ২০২৫ মিনিট, 
পরে বিপদের সময় অবতরণের জন্য ব্যবহৃত 
একটি বিমান খাটিতে বিমানটি নেবে পড়ে। 
অবতরণের পর কি সকলেই বিমান থেকে 
নেমে আসে? 

বিমানচালক, কিছু মালপত্র এবং সম্ভবত 
আরও ২৩ জন বিমানে রয়ে গেলেন। 
নেতাজী, আমি আরও ২।৩ জন নেমে আসি। 
জাপানী গোয়েন্দা অফিসরের নির্দেশে 
নেতাজীর তরবারী, তার কিছু বাবহার্য জিনিষ, 
কিছু পরিধেয় পোষাক বিমানে রয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ বাদে বিমানটি উড়ে গেলো। 
বিমানটিকে কি আর দেখেছেন ? 

বিমানটিকে আর দেখি নাই। 


নেতাজী এবং আপনি সেখানে কি করলেন? 


নেতাজীকে জাপানী সেনাবাহিনীদের 
ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়; তার ব্যবহার্য 


অনেক মাল-পত্রও বিমান থেকে নামানো 


হয়ে ছিল । 
আপনাকেও কি জাপানী ব্যারাকে পাঠানো 
হল? 


হা!। প্রঃ কতদিন সেখানে ছিলেন। 


নেতাজী দারুণ উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন। 


তার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি 
এমনিতেই রক্তের চাপের রোগী ছিলেন । 


আমার কাছে রক্তের চাপ পরীক্ষা] করবার যন্ত্র 


ছিল না। একজন জাপানী অফিসারের কাছ 
থেকে তা সংগ্রহ করি। রক্তের চাপ 
পরীক্ষা করে পুর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থ! দিই । 
আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জার্মাণ গোয়েন্দা 
অফিসরটি বিমানবন্দরে এসেছিলেন এবং 
বিমানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন৷ | 
নেতাজী সেই এমার্জেন্দী ধাটিতে কতদিন 
ছিলেন ? | 

নেতাজী সে সময় কারুর সঙ্গে কথা বলতে 
চাইতেন না; খুবই বেদনার্ত ছিলেন। জার্মাণ 
গোয়েন্না অফিপরটি জাপানী অফিসরদের 
কেবলই অনুরোধ করছিলেন বেতার হাটি 
স্থাপন করে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সাবমেরিণের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে । আমরা বোধহয় 
৫-৬দিন সেখানে. ছিলাম। বেতার যন্ত্রটি 
ভাল কাজ করছিলন! তাই তাঁর! সাবমেরিণের 
যোগাযোগ অফিসারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করতে পারছিলেন না। 81৫ দিন বাদে 
সাবমেরিণটি সেখানে পৌঁছালে নেতাজী 
উৎফুল্ল হ'য় ওঠেন। 

আপনি কি নেতাজীকে সাবমেরিণে চড়তে 
দেখেছেন । - 
সাবমেরিণ পৌহ্বার পর দীর্ঘ সময় তিনি 
কনফারেন্সে আলোচনা করেন-- কোথায় 
যাওয়া যায়, কি করা যায়। সাঁবমেরিণের 
কমাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করলেন “আমাদের 
কী ইউ, এস, এস, আর-এ পৌঁছে দিতে 


A ৬১৫ 


নেতাজী ‘তদন্ত কমিশন £ একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য 


পারেন”--০0ঞ% you just push us to প্রঃ 
U. 5.5. R.?” 

আপনার উপস্থিতিতেই এই প্রশ্ন করলেন? প্রঃ 
হা, নেতাজী সাবমেরিণের কম্যাণ্ডারকে 
জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলতে পারছিলে! 
না। অতপর স্বস্তিকা চিহ্ন মুছে ফেলে 
সাবমেরিণটি রওয়ানা হস । উঃ 
নেতাজী দিনের কোন সময়ট! 'সাবমেরিণে 
চড়েন?' | 
তখন সঙ্ধ্যাবেলা। 

আই, এন, এর আর কোন অফিসর নেতাজীব 
সহযাত্রী হলেন ? 

জার্মাণ গোয়েন্দ। অফিনর এবং সাবমেরিণের 
নাবিকরাই ছিলেন । 

সাবমেরিণ রওয়ানা হল? উঃ হ্যা . 
এমার্জেন্সী ধাটিতে আপনি কতদিন ছিলেন? 
জাপানীরা কোনে! ব্যবস্থা! না করা পর্যস্ত। 
হুই-তিনদিন থেকে আমি সিঙ্গাপুর আসি। 
প্রথম জাপানীর। আমাকে ইন্দোনেশিয়ার 
নিকটবর্তাঁ কুকেট-এ নিয়ে যায়। সেখান 
থেকে ব্যাঙ্ক, তারপর সিঙ্গাপুর । জাপানী 
জাহাজ আমাকে কতদূর নিয়ে- গিয়েছিলো 
মনে নেই । 

সিঙ্গাপুরে কবে পৌছালেন? 

মনে হয় সেপ্টেম্বরের শেষে । নভেম্বরে আমি 
নিঙ্গাপুরে মিলিটারী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার 
হই। ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানেই বন্দী থাকি। 


পৌষ +৮*--৮ 
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/ 


- করে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। 


আপনাকে কোথায় রাখা হয়েছিলো? উঃ 
সিঙ্গাপুরের বন্দীশিবিরে । 

সিঙ্গাপুরে কতদিন ছিলেন ? উঃ ১৯৪৬-এর 
আগষ্ট পর্যন্ত । 
তারপর কোথায় আপনাকে নিয়ে যাওয়! 
হোলো? 

করাচীতে সেন্টাঁল জেলে এনে রাখা হয়। 


'সেখান থেকে লাহোর জেলে ; আলো বাতাদ- 


হীন নিঃসঙ্গ সেলে আমাকে রাখা হয়। 
আমার স্বাস্থ্বের অবনতি ঘটে। জেলের 
ইংরেজ স্ুপারিট্টেডেন্টের কাছে আমাকে 
কখনও হাঞ্জির কর! হয় না কারণ আমাকে 
একজন মারাত্মকভাবে বিপজ্জনক বন্দী- 
রূপে গণ্য করা হয়। আমি' পাকিস্তান 
গঠন, ভারতের শ্বাধীনতা এসব বিষয়ে 
কিছুই জানতে পারি না। ১৯৪৮-এর 
গোড়ায় একজন পাঠান অফিসর এসে সেলের 
দরজা খোলে । আমার তখন একেবারে ভগ্ন 
স্বাস্থ্য। ন্ুুপারিন্টেডেন্ট আমাকে জেল 


- হাসপাতালে ভতি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা 


করে। : 

তারপর, কোর্ট মার্শালে আমার বিচারে গুলি 
সম্ভবত 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ পরিচালনার এবং গুলি -করে সাতটি 
ইংরেজ অ.ফলারকে হত্যা করার । আমি 
অনুমতি নিয়ে জেনারেল ম্যাকআর্থারের 


১৬ 
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বরাবরে একটি দরখাস্ত দিই। মে অথবা 
জুন মাসে আমাকে গুলি বরে হত্যার হুকুম 
হয় এবং সেই অনুযায়ী আমাকে গুলি 
করার মাত্র চার মিনিট পূর্বে জেনারেল 
ম্যাকআর্থারের সদর দপ্তর থেকে আমার 
প্রাণদণ্ড মকুব করে যাবজ্জীবন কারাবাসের 
হুকুম এসে পৌঁছায় ৷ 

***১৯৪৯ সালে মুক্তি পেলেও স্নায়বিক 
অসুখের ফলে পাকিস্তানের জেলেই স্বেচ্ছায় 
থাকি ।, 

*৮*১৯৪৯ আমি সিঙ্গাপুরে ফিরে যেতে 
চাইলে, সেখানকার সামরিক কতৃপক্ষ 
আমাকে সিঙ্গাপুরে ফিরে যেতে দিতে 
অস্বীকার করে। ***১৯৫৩ সালে আমার 
অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। আমি তখন 
রাওয়ালপিণ্ডি জেলে । সেখান থেকে 
আমাকে পাকৃ-সীমাস্ত ওয়াঘাতে নিয়ে যাওয়া 
হয় |... 

জেল থেকে মুক্ত হবার সময় আমাকে অনেক 
দলিল, ফোটো, নেতাজীর খাঁটি সোনার 
ষ্টেডলার কলম এবং ভায়েরীর একটি অংশ 
যা সামরিক কর্তৃপক্ষ শীলমোহর করে তাদের 
হেফাজতে রেখেছিল--সে-সবই আমাকে 
ফেরৎ দেওয়। হয়। 

১৯৫৩-এর পর কোথায় কোথায় ছিলেন? 
আমি ডাক্তারী আরম্ভ করি। ১৯৫৬ সালে 
অন্ুস্থ হয়ে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে ভতি 


হই। কর্ণেল এম, এস, রাও আমাকে 
বোন্বাই-এর জে জে হাসপাতালে পাঠিয়ে 
দেন। ১৯৫৩ থেকে সালের 
মধ্যে অনেক, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে 
আমার দলিলপত্র নিয়ে দেখা করি। 
তারা সবাই দলিলগুলি নিতে চাইলেন, 
কেউ আমাকে কোনভাবে সাহায্য করলেন 
না। 

আপনি পরে আবার কবে গ্রেপ্তার হলেন? 


১৯৫৬ 


উঃ ১৯৬৫ তে 

প্রঃ কেন গ্রেপ্তার হলেন? উঃ আমি কয়েকজন 
পুলিশ অফিসারের বিরোধিতা করছিলাম । , 
তার! আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে 
দিলেন। 

প্রঃ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? উঃ 
আভযোগগুলি ভুয়ো । 

প্রঃ বিষয়টি এখনও বিচারাধীন । 

উ হা 

প্রঃ ১৯৫৬তে বোঁন্বের জে. জে হাসপাতালের পর 

| কোথায় গেলেন ? 

উঃ ছয়বছর ডাক্তারী করেছি, তারপর হায়দ্রাবাদে 
গ্রেপ্তার হই। 

এডভোকেট শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তীর জেরা 


প্রঃ 


উঃ 


আপনি কি একমাত্র সিঙ্গাপুরেই শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়েছেন? 
অন্তান্য জায়গায়ও, মেলবোর্ণ থেকে এম্‌, বি 


৬১৭ 


নেতাজী তদন্ত কমিশন £ একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষ্য 


বালিনের আরম ফোসেপি মেডিক্যাল 
ইনস্টিটিউট থেকে এম, ডি নিই। 


ডাঃ রাও, আপনি SF ( জাৰ্মাণ 


সেনাবাতিনী) কণেল কবে হলেন ? 


* আমি পুরো কর্ণেল হই নি, লেঃ কর্ণেল 


হয়েছি জার্দাণীতে তখন কর্ণেল হুয়েরের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ৷ 


এন, এ অফিদারদের 


EE আর 

দেখেছেন? 

মেজর মুখার্জি নামে একজন ছিলেন। 
মাত্র ৬ জন ভারতীয় অফিসার 
ভিলেন । | 
আবিদ হাসান, এস, কে ব্যানাঞ্জি_-এদের 
মনে পড়ে? 
হ্যা, সাবমেরিণে নেতাজীর ভারতীয় 


সহযাত্রীদের মধ্যে আবিদ হাসানও ছিলেন । 
তার নামটা আগে বলতে ভুলে গেছি, সেজন্য 
আমি দুঃখিত ৷ 


সিঙ্গাপুরে যাবার পথে, নেতাজী প্রথম 
টোকিও যান? | | 
আমর! ওকিনাওয়ায় যাই। সেখান থেকে 


তোজোর সদর দপ্তরে... 
জেনারেল ইওসিদা কি গোয়েন্দা বিভাগের 
লোক ছিলেন? 


ছ্যা। 


প্রঃ 


আপনাদের সঙ্গে জার্মাণ গোয়েন্দা বিভাগের 
একজন অফিসার ছিলেন । 

হ্যা, কর্ণেল হোলৎসম্যান । আমর! সাবমেরিণে 
আসবার সময় জার্মাণ সরকার ৭৫ তি 
সোনা দান করেন। 

এই সোনা সাঁবমেরিণে আনেন ? 

হা! স্পেন ও ইতালীর সরকারও আরও কিছু 
অর্থ দান করেন। 


বিমান চালকটিকে হারিকিরি স্কোয়াড থেকে 
নেওয়া হয়েছিল কেন? 

জার্মাণ গোয়েন্দা অফিসারটি বলেছিলেন যে 
প্লেনটি ধ্বংস করে দেওয়া উচিত হবে। সে 
কারণে আখ্মোৎসর্গ করবার জন্য তৈরী 
চালকের গ্রয়োঞ্জন ছিল। এই চালকটি সে- 
দায়িত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসেন। 


এমার্জেন্সী খাটিতে বিমানটি নেমে আসার 
পর আপনি, নেতাজী এবং জার্মাণ গোয়েন্দ! 
অফিসারটি বিমান থেকে অবতরণ - করলে 
বিমানটি আবার রওয়ানা হোলে? 

হয, জার্মাণ গোয়েন্দা অফিসারটির পূর্ব- 
নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই তাই করা 
হয়। 

প্লেনে আর কে ছিল, মনে আছে। উঃ না! 
আমার মনে নেই | 

ওটা! কি ধরণের বিমান ছিল ? 


৬১৮ 


উঃ 


[3 


প্রঃ 


উঃ- 


প্রঃ 


প্রাঃ 
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*.:ওট! . - বিমানযাহিনীর বিমান ছিল। 
জেনারেল ইওসিদ। নিজেই বলেন ইংরেজের 
।-১৪-তম সেনাবাহিনী -দ্রেত এগিয়ে আসছে 
নেতাজীর ' সন্ধানে। তাই এই পরিকল্পন। 
নেওয়া হয়। প্রথমে জার্মাণ গোয়েন্দা 
অফিসার এটি হাজির করেন, পরে - সকলে 


- "একমত হন।. ' 


আপনি কি বলতে চান যে কিছু কালহরণ 
করে এংলো-আমেরিকানদের হাত থেকে 
নেতাজীকে আড়াল করবার জন্যই এই 
- পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল? | 
হ্যা। 

:এটাইংকি আপনার সাক্ষ্য যে নেতালী সকল 
সময়ই - বৃটিশদের কাছে আত্মসমর্পণের 
বিরোধিতা করেছেন? 

' নেতাজী বলেন “আমি কিছুতেই আত্মসমর্পণ 
করবো ন!।?...তিনি উত্তেজিত হয়ে 

“ '্আত্মস্মর্পণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে 

+! (দেন টা! 

"আপনার: কি মনে আছে যে এ অরুরা 
কাগজপত্রগুলি জেনারেল ইওসিদা মারফং 
পাঠানো হয়েছিল? 

ব্য, আমি 'সাইগনে ছিলাম এবং নেতাজী 
সেখানে পৌছুবার 81৫ ঘণ্টা আগে জেনারেল 
ইওসিদ! এসে পৌছান। 
নেতাজীকে ইওপিদাই কি কাগজ্পত্রগুলি 
দিলেন? 


' হবিবর রহমান ছিলেন ন|? : 
- না, এটা একেবারে ভুল কথা যে তিনি (হবিবর 


হ্যা কাগজগুলি- ও সেই 'সঙ্গে কিছু বেতার- রি 
বার্তাও দেন। 

আপনি বলেছেন ..-সায়গন বিমানধাটিতে 
আর কয়েকজন ভারতীয় অফিদর উপস্থিত 
ছিলেন ? 

রহমান ছিলেন । 

যে বিমানটি এমার্জেন্সী- ধাটিতে নেমে যায় 
'সেইটিতে কি রহমানও ছিলেন ? 

আমার স্পষ্ট মনে আছে, রহমান তাতে 
ছিলেন না। 

এমার্জেন্সী ধাটিতে যে বিমান নামলো, তাতে 


A 


রহমান ) সেই বিমানে ছিলেন। অনেকেই 
সেই বিমানে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 
জার্মাণ অফিসারর! পাহারা! দিচ্ছিলেন, যাতে 
কেউ নেতাজীর কাছে না যেতে পারে। 

অন্য কোনো জাপানী অআফনর সেখানে 
ছিলেন কী? 

বিমানচালক ছাড়া আর দুই একজন থ.কতে 
পারেন। lL 

অন্য কোনো অফ্কিসর বিমানে ছিলেন না? 
না। 

জেনারেল সিদাই, জেনারেল ইওসিডা, 
মেজর কোনে! - এ'রা ছিলেন কি না মনে করে '- 
দেখুন তো? 

আমি মনে করতে পারছি না। 
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প্রঃ 
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আপনাদের সকলকে এমার্জেন্সী খার্িতে 
রেখে বিমানটি কোন দিকে উড়ে গেলো, 
বলতে পারেন? উঃ না। 
আপনি বলেছেন যে নেতাজীর অনেক 
মালপত্র, পরিধেয় সেই বিমানে রয়ে যায়। 
কি ধরণের পরিধেয় ? 
কি কি মালপত্র রয়ে গেলো-_-সোন বা 

। বাপো? 
নেতাঙ্গীর অনেক পোষাক-পরিচ্ছদ একটি 
জাপানী অফিসরকে পরবার জন্য দেওয়! হয়, 
বিমানচালকটিও সেই পোষাক পরতে রাজী 
হয়। | ূ 
বিমানচালকটি নেতাজীর পরিথেয় পরেছিলেন 
এটাই আপনি বলতে চান? 
কোনো! কোনে! পরিধেয় পরা হয়েছিলো । 
জার্মান গোয়েন্দ। অফিসারদের নির্দেশ ছিল 
যে নেতাজী ;বিমান দুর্ঘটনায় ছিলেন, এটা 
প্রমাণ করতে হবে | 

* যোগাযোগ অফিসরকে নির্দেশ দেওয়। হল যে 
সে যেন বেতারে জানিয়ে দেয় নেতাজী এ 
বিমানে আছেন! 

সে এই বেতারবার্তা এমনভাবে পাঠায়, যাতে 
ইংরেজ অফিনররাও তা ধরতে পারে। 
বিমান দুর্ঘটনার পরই ডোমাই এজেন্সী সে- 
খবর প্রচার করে। 

, আমি তা সঠিক বলতে পারবো না। এমন- 
ভাবে ব্যবস্থা ছিল, যাতে নেতাজী সাবমেরিণে 


শ্রীচক্রবর্তাঃ তিন বছর যাবৎ আপনি বিচারাধীন- 


চা 


যাবার সময় পান। এমনও জানা গেছে যে 
সুভাষ ব? নিজেই শুনতে পান যে বন্থু বিমান 
দুর্ঘটনায় মারা গেছেন । 

সুতরাং, নেতাঙ্জী সাবমেরিপণে চলে যাবার 
সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন ? উঃ -হ্থ্যা। 
সাবমেরিণটি কোথা থেকে রওয়ানা হয় এবং 
তার গন্তব্যস্থল কি--তা আপনি জানেন 2 
ভারা ইউ, এস, এস, আর যেতে চান এবং 
তিনি কমাগডারকে জিজ্ঞাসা করেন ইউ, এস, 
এস, আর-এ যাওয়া ‘সম্ভব কি না। সে 
নিশ্চয় করে বলতে পারলে! ন; তবে চেষ্ট! 
করবে বললো । ৮5, SE 


৮৩৩ 


আপনি ভূপনেশ্বর জেলে কতদিন আছেন? 
গত ছুই বছর যাবং। এ-পর্যস্ত কোনে! 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমাকে হাজির কর! হয় 
নাই। 


বন্দী হয়ে আছেন ?--- 

ওঁরা আই, এন, এর অনেক দলিলপত্র নষ্ট 
করে ফেলেছে ।। ভারতের একজন মত 
উচ্চ মর্ষাদাসম্পন্ন ব/ক্তি মামার ভায়ারী নিয়ে, 


গেছেন। তার নাম আমি প্রকাশ করতে 
চাই না। আমি ভায়েরীটি দিতে বাধ্য 
হয়েছিলাম | 
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শ্রীচক্রবর্তী £ তিনি কী জীবিত না মৃত? 

সাক্ষী £ নিরুত্বর | 

কমিশন £ সুপ্রিম কোর্টে আপনার দরখাস্তে কি একথা 

, উল্লেখ করেছেন। 

উঃ আমি উল্লেখ করি নাই। 

শ্ীচক্রবর্তা ঃ এই উচ্চমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে 
আপনার সঙ্গে কখন যোগাযোগ করেছিলেন 
মনে আছে? | 

উঃ. ১৯৫৩-এর শেষে । 

্রীচক্রবর্তী ঃ এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 
আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিলে| ? 

উঃ দিল্লীতে। 

প্রীচক্রবতী £ তন মৃতি হাউসে অথবা প্রধান মন্ত্রীর 
বাড়ীতে কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো? 

উঃ অনুগ্রহ করে আমাকে বিপন্ন করবেন না। 
কর্ণেল এম, এস, রাও আমাকে সেই উচ্চ 
মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
কোনও ব্যক্তি আমাকে হেনস্তা করছিলেন I 

শীচক্রবর্ভীঃ আপনি বলেছেন যে অন্ধ প্রদেশে 
আপনি আপনার ব্যবসায় স্বর করবার পর 
উচ্চমর্যাদাসম্পন্নদের মলে বিরোধ দেখা দেয়। 
এই প্রসঙ্গে আপনি একজনের নাম বলেছেন 
তিনি সঞ্জীব রেড্ডী । 

উঃ সুপ্রিম .কার্টের দরখাস্তে তার উল্লেখ আছে। 

শীচক্রবর্তা $ তা হোলে লঞ্চীব রেডিড় ও বিজু 


৬২৬ 


পট্টনায়ক সেই উচ্চমর্াদাসশম্পন্ন ব্যক্তির 
সহকারী ছিলেন, যিনি এসব দলিলপত্র নিয়ে 
যান? 
উঃ হ্যা। | 
শরীচক্রবর্তা £ আজ আপনি ভুবনেশ্বর “থকে এসেছেন? 


উঃ ষ্টেশন পর্যন্ত দুই মাইল আমাকে হাটিয়ে আন! 


হয়েছে। 
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Small entreprenuers in West Bengal should 
take full advantage of the following facilities 
offered by W. B.S, I. C, 

a) Financial assistance on easy terms for 
the procurement of indegenous snd imported 
raw materials, 

' b) Accommodation in the Industrial 
Estates with infrastrdotural facilities. 

০) Accommodation in the (Commercial 

Estates with nominal rent, 


d) upply of scarce categories of raw - 


materials. 

THE WEST BENGAL SMALL 
INDUSTRIES CORPORATION LTD. 
( Govt of West Bengal undertaking ) 
6A, Raja Subodh Mullick Square (3rd 2১07) 
0810066-]1 8, 





| 





Making 
new industries bloom 


Thirty years ago, manufacturing cars in India appeared to many like 
an idle dream. But Hindustan Motors ventured into this new field. 
India is now self-sufficient in automobiles largely because of the | 
pioneering efforts of Hindustan Motors. What is equally important, 
Hindustan Motors have helped to bring into existence a host of new 
ancillary industries employing tens of thousands of skilled technicians 


‘ to manufacture the hundreds of components that go into the 


making of an automobile. 

Over the past thirty years, these industries, brought into being by 
Hindustan Motors, have expanded, diversified and improved their range 
of manufactures to meet the demands of other automobile 
manufacturers not only in 10019 but also abroad. Today one of the 
important items of export of the Indian Engineering industry are 
automobile components and accessories which bring in more 

than Rs. 15 crores in foreign exchange every year. 

Bringing new ancillary industries into existence —this is one of the ways 
in which Hindustan Motors keep India’s economy moving and growing. 


CL ৯ 


Hindustan Motors Limited ৯ 
Keeping India’s economy moving and growing 
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A 
কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং | 
কেশোদগমে সহায়তা করে। রব 


র্‌ মস্তিষ্ক মিঞ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে! | 
টক 

8 (6) শাদা 
শশুর কলিকাতা” 


ল্লিগ্ি তেল ল্যর্থ-হুত্জেভিজ 


পবিত্র কুমার ঘোষ 


নয়টি রা কর্তৃক স্বীকৃত ভারতের প্রথম স্বাধীন 
সরকার ভারতীয় ভূখগুকে জয় করেছিল আপন 
স্বাধীন জাতীয় নৈম্তবাহিনীর সহায়ে এবং ভারতীয় 
ভূখগুকে শাননও করেছিল-_এবং সাময়িক পশ্চাদ- 
পসরণ করা সত্ত্বেও এ সরকার আত্মসমর্পণ করেনি, 
শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপন করেনি। বাংলার অর্ধ 
শতাব্দীর বিপ্লব-সাধনার চুড়ান্ত অভিব্যক্তি এখানে । 


বাংলার অর্ধশতাব্দীর বিপ্লব-সাধনার পশ্চাৎপটে, 


আছে প্রায় আরও এক শতাব্দীর ভাববিপ্লবের, সমাজ- 
বিপ্রপের ও সংস্কৃতি-বিপ্লীবের ইতিহাস এবং তাকেও 


- সম্ভব করে তুলেছিল বাঙালীর বিশেষ মানস-গড়ন, 


চরিত্রবৈশিষ্ট্ট এবং প্রতিভাদীপ্তিব স্বাতস্থয। 
সুভাষচন্দ্র ও সার কর্মদাধন! বাংলায় একট! মূলহীন 
বস্তু ছিল না; আকম্মিক অবির্ভতি বিস্ময়কর একটা 


ছুরবোধ্য জিনিসও তা নয়। শ্রভাষচব্ড্রের জীবন ও 


কর্মের বিকাশের অন্তরালে একট! সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন 
প্রস্তুতিপর্ব ছিল,--তার নিজের ব্যক্তিগত তরফেও 
বটে, বঙ্গ জননীর মন্থর, ধীর ও ক্ষিগ্র-চঞ্চন গতির 
মধ্োোও বটে । - 
তবে কেন কোহিমার প্রাস্তরে পরাজয়ের মধ্যেই 
এত বিশাল একটা সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল! 
পৌষ ৮৪-৯ 


বাংলার তাবৎ বিপ্লবীদের কাছে এই প্রশ্ন আমি করতে 


_ পারি, যদিও জানি বাঙ!লী জ|তিরই এটা মহৎ আত্ম- 


জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত।. সুভাষচন্দ্র ভারতের পূর্ব 
প্রান্তে বিশ্বের মহত্তম বিপ্লবীর বেশে, ভারতের মুক্তি" 
দাত! রূপে, সর্বাধিনায়ক, রাষ্ট্রপতি, নেতাজী রূপে 
আবিভূর্তি হয়ে আমাদের জন্ত যে সুমহান এতিম, 
আত্মপ্রত্যয় ও বর্তব্পথের দিক নির্দেশ রেখে 
গিয়েছিলেন, ছার পর তো আমাদের চলার পথ সহজ 
ও অভ্রাস্ত হওয়া উচিত ছিল। তীর কীতিকথা, 
তার অমোঘ আহ্বান সারা ভারতের জনসমুপ্রে 
জোয়ার এনেছিল, সে ভাবোচ্ছাসের প্রবল তরঙ্গে 
ইংবেজ শাসকের সি'হাসন ভেসে গিয়েছিল, দিকে 
দিকে বিপ্লবের সফেন গর্জন শোনা গিয়েছিল; কিন্ত 
তারপরই কেন অবসাদ, ক্লান্তি, আত্মবিশ্বাস, আত্ম- 
হননেচ্চা মারাত্মক ব্যাপক যুক্তিতে বিস্তার লাভ 
করেছিল এই দেশে? নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের 
কর!ঘাতে ইংরেজ সাআজা চিরতরে চূর্ণাকৃত হয়েছে 
সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্বকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করার ফলেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল | 


বিগ্লনীরা বেঁচেই ছিলেন, কিন্তু বৈপ্লবিক প্রতিজ্ঞা তাঁর! 


বিস্মৃত হয়েছিলেন, অবশিষ্ট ছিল না তাদের দেহে- 


৬২৪  জয়ন্্রী, পৌষ ১৩৮০ 


মনে বৈপ্লবিক বীর্য, একটা নিষ্াণ জড়তার 
তামসিকতায় ভারা ডুবে গিয়েছিলেন। 

কিন্তু কেন? কী এর সমাজতাত্বিক ব্যাখা! ? 
সুভাষচন্দ্র ফিরে যাননি শুধু কোহিমার প্রান্তর থেকে, 
ফিরে গিয়েছিলেন আমাদের বন্ধ হৃদয়দ্বারের বিমুখতা৷ 
দেখে। সে বিমুখতা তারপর আর কোনোদিনই 
ঘোচেনি, আজও নয়। আমরা দেশভাগকে মেনেই 
নিয়েছি, মেনে নিয়েছি এদেশের চিরন্তন অধি- 
বাসীদেরই উদ্বাস্তু হবার শোচনীয় অবমাননাকে | 
এই শতাব্দীর গোড়ায় যে ভারতের স্বপ্ন দেখে, ষে 
বলদৃ্ত উন্নভমন! স্বাধীন ভারতীয় জাতির আবির্ভাব 
কামনায় ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, আমরা 
ছায়াচিত্রে ক্ষুদিরামের নামের সঙ্গে জড়িত গল্প যতই 
উপভোগ করিনা! কেন,--সেই ভারতের স্বপ্ন, সেই 
ভারতীয় জাতির অভ্যুত্থানের আশা তো নিজেরাই 
দলিত করেছি এবং আজ মহীতলে আমরা অন্নেরও 
কাঙাল রূপে পরিচিত। 

কেন বাংলার বিপ্লব-সাধনার এই সর্বনাশ! 
পরিণাম, এই চুড়ান্ত ব্যর্থত1? কেন নিখিল ভারতে 
বাঙালীই বা! আজ সবচেয়ে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, উপহসিত, 
অপমানিত জাতি? এই জ্বালাময় প্রশ্ন থেকে 
আমাদের নিষ্কৃতি কোথায় ? আমর! যদি জাঠি 
হিসাবে ধরাতল থেকে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যাই 
তাহলেও কি এই প্রশ্ন থেকে আমরা অব্যাহতি পাব? 
রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং ক্ষুদিরাম থেকে 
সুভাষচন্দ্র নামক ব্যক্তিদের স্মৃতি, তাদের ইচ্ছার 
স্মৃতি, কর্মের স্মৃতি, তাঁদের উন্নত সবল হৃদয়ের 


সঙ্কল্লের স্মৃতি আমাদের ক্ষীণবহা রক্তে ও ধমনীতে, 
আমাদের বাতব্যধিগ্রস্ত হৃংপিণ্ডে অনুক্ষণ আঘাত 
করতে থাকবে__কেন এত বড় যজ্ঞের এত নিষ্ঠুর 
নিষ্কগতা, এমন রিক্ত বিফলত! ? 

খণ্ডিত বাংলার পশ্চিম অঙ্গে আমরা যারা শিক্ষা 
অন্তে বিচার শক্তি লাভ করেছি আমাদের সামনে 
পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যস্ত সমাজটাই ছিল যাকে অবলম্বন 
করে সমাজ্রতাত্বিক বিচারে আমরা প্রবৃন্ত হ'তে 
পেরেছি । কেন স্থাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালী 


'সমাজে বৈপ্লবিক চেতনা [অয়মান হয়ে যায় এবং 


বৈপ্লবিক শক্তিগুলি ( একমাত্র রাঞ্জনৈতিক অর্থে নয়) 
সংহত হতে পারেনি তার সমাঞ্জতাত্বিক বিশ্লেষণ আমি 
অন্যত্র করেছি। 

কিন্তু এখন যে ওশ্রটি আমি আলোচনার জন্য উত্থাপন 
করেছি তার উত্তর আর্মি সমাঞ্জতাত্বিক বা এঁতিহালিক 
দিক থেকে দাবী করছিনা। আমি আমাদের বিপ্লুব- 
সাধন! ও বিপ্লবীদের জীবনভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য 
আলোচনার মধ্যেই আল্কের বিচার সীমিত রাখতে 
চাই। কেননা ব্যর্থতার আদি কারণ সেখানেই 
নিহিত । সমাজের মধ্যে বা এন্িহাসিক ঘটনা- 
সংস্থানে ও শক্তি-সঙ্মিবেশে বাধা ও প্রতিকূপতা 
অন্বেষণ কর! কঠিন কাজ নয়, সব সময়ই এ সব বাধা 
থাকে। কিন্তু বাস্তবের প্রতিকূলতা ও বাধাকে 
ছাপিয়ে ওঠাই চেতনার ধর্ম, বৈপ্লবিক চেতনার ধর্ম 
তো বটেই। বৈপ্রবিক শক্তি বাস্তবকে পরিবর্তন 
করতে চায় বাস্তবের ওপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করে, বাস্তবের কাছে হার স্বীকার করে নয় বা তার 


৬২৫ বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিদ 
সঙ্গে আপস প্রার্থনা করেও নয়। সমাজতাত্বিক 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিপ্লবের বিফপতার 
মূল কারণ তাতে জানা যাবেনা । . 

বাংলার কয়েকজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতার জীবন 
পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছি__এঁর! 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন! তাদের 
চরিত্রবল, মনুষ্যত্বের দীপ্তি, দেশপ্রেম, দক্ষতা ও 
প্রতিভা আমাদের বিমুগ্ধ করে। সাম্প্রতিক রাজ- 
নৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিরাজমান নেতাদের তুলনায় তাদের 
ত্যাগ, আন্তরিকতা, দেশগ্সীতি আজ আরও ভাম্বর 
হয়ে উঠেছে। এদের সান্নিধ্যে এলে শ্রদ্ধায় মাথ! 
নত হয় সহজেই । তবু কোথায় ফীকি রয়ে 
গিয়েছিল? তাদের সাধনায় ফাক ছিলই, নইলে 
অযোগ্যতরদের দ্বারা তারা সজীব ইতিহাসের ক্ষেত্র 
থেকে দুরে নির্বাসিত হতেন না; রণাঙ্গন থেকে দূরে 
নিক্ষিপ্ত হয়ে মলিন আঁধারে মাদ্গ অবসর জীবন 
যাপনে এরা বাধা হতেন না। 

বাক্যটি রূঢ় শোনাবে হয়তো, কিন্তু তথ্য ও 
অভিচ্ততাকে অস্বীকার করতে পারি,। প্রথমেই 
দেখি বাংলার নেতাদের চিন্তাধারায় একট! অস্বস্থত! 
ছিল, বহিবিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতিও তার! দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখেননি । বিশ শতকে বাঙালী নেতাদের মধ্যে 
হুঙ্জন ব্যক্তির চিন্তায় আমি অস্বচ্ছতা খুঁজে পাইনি 
_ একজন অরবিন্দ, আর একজন রবীন্দ্রনাথ । 
দেশবন্ধুর মহত্ব ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রতিভা ছিল, কিন্তু 
গান্ধীর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি তলিয়ে বুঝণ্ত 
পারেননি, বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়ের সুত্রপাত 


সেজস্ও নেকট। হয়েছিল । গান্ধীমণ্ডলী স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক হিসাব-নিকাশের 
দিকটি সব সময়ই সামনে রাখতেন । বাঙালী 
নেতার! তা পারেননি । বাঙালীর স্বভাবও ত! নয়। 
বাঙালীকে তার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে 
হবে। সেজন্য ক্ষতি হলেও তা হাসিমুখে মানতে 
হবে। কিন্তু অপরের বৈষয়িক বুদ্ধির কাছে নতজানু 
হয়ে বলি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই | গান্ধী 
স্বাধীনতা আন্দোলনের তলায় তলায় অবাঙালী,__ 
গুজরাটি ও মারোয়াড়ি_শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন । 
স্বাধীনতার সুফল এরাই করায়ত্ত করে নিয়েছে। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা সবচেয়ে বেশি দিয়েছে 
সেই বাঙালীদের ঘরের শিশু ও মেয়েরা যখন চরম 
নিগৃহীত, এমনকি বিদেশে পাঁচার হয়ে গিয়েছে, 
যখন বাঙালী উদ্বান্ত্ব সেজে পথে প্রবাসে মরেছে তখন 
স্বাধীনতার সুবর্ণ ফসল ভারতের নবোদিত বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর গোলা ভরিয়ে দিয়েছে, এমনকি খণ্ডিত 
বাংলার অর্থনীতিও চলে গিয়েছে তাদের মুঠোয়। 
দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি গঠনের পর যখন বিজয়ের 
পর বিজয় লাভ করেছিলেন, তখন গান্ধীজী সরে 
গিয়েছিলেন রাজনীতি থেকে দূরে । কিন্তু তিনি 
নিক্ষিয় হননি । চার পাঁচ বছর ধরে তিলক ন্বরাজ্য 
তহবিলের এক কোটি টাকায় তিনি কতগুলি 
দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন,_-চরকা, 
গোরক্ষা ইন্যাদি সমিতি, যেসব সংগঠনের সাহায্যে 
তিনি সারা দেশে একদল গোঁড়া গান্ধীবাদী বেতনভুক 


৬২৬ জয়ী, পৌষ ১৩৮ 


। কমীশ্রেণী গড়ে তুলতে 
গান্ধীজীকে বল জুগিয়ে এসেছে। এরকম নিরেট 
সংগঠন কোনে! বাঙালী নেতাই তৈরী করতে 
পারেনি, কিন্তু এটাও তাদের ক্রুটি নয়। বাঙালী 
নেতারা! বিপ্লবের কথা -ভেবেছিলেন। হাজার হাজার 
লোককে জীবিকার : বন্ধনে বেঁধে, তাদের আনুগত্য 
আদায় করে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করা যায় না। 
তবে একথা ঠিক যে লেনিন এরকম পেশাদারী 
Paid কর্মীদের নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন করেছিলেন। 
তাদেরই সাহাযে লেনিন ক্ষমতা দখলও করতে 
পেরেছিলেন। কিন্তু লেনিনের এই বশংবদ, অন্নদাস 
বিপ্লবীরা! ভালো বিপ্লবী কর্মী কোনোদিনই হতে 
পারেনি, তারা মুলত গণুচর ও বিশ্বাস্ঘ।তক 
হিসাবেই - কান্দ করল। রাশিয়ার ১৯০৫ সালের 
বিপ্লবে ও তার পরবর্তাঁ কালে এবং ১৯১৭ সাল ও 
তার পরও মেনশেভিক পার্টির কর্মীরা যে আদর্শবাদ, 
আস্তরিকতা, দক্ষতা ও বিপ্লবনিষ্ঠা দেখিয়েছিল 
বলশেভিক কর্মীরা সে তুলনায় অতি নিশ্রভ ভূমিকা 
নিয়েছিল। তারা. মেনশেভিকদের পিছন থেকে 
ছুরিকাঘাত করতেই বিশেষ পটু্তা দেখিয়েছে, 
জারতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে নয়। লেনিন ও গান্ধীর 
সংগঠন কৌশল অনেকটা একরকম ছিল। উভয় 
নেতাই ক্ষমতা দখলে সমর্থ হয়েছেন। রাশিয়ার 
আদর্শবাদী মেনশেভিক নেতাদের মতোই বাঙালী 
নেতার! বোকা বনে গিয়েছেন। 

বাংলার আর একজন বিপ্লবী- নেতা বিপিনচন্র 
পাঁল--যিনি ১৯০৫ সালের পর, বিশেষত তার 


পেরেছিলেন | এরাই - 


মাদ্রাজ বক্তৃতাবলীতে জনশক্তি উদ্বোধনের অমোঘ 
মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন পুর্ণ স্বাধীনতা- 
কামী অরবিন্দের সহযে'শী_ তিনি ধর্ম ও রাজনীতির 
এমন একট! বিসদৃশ সম্মিসন ঘটাতে গিয়েছিলেন যার 
ফলে তিনি আধা ইংরেজ সমর্থক হয়ে দীড়ান। 
বিপিনগন্্র পরবর্তী কালে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে চাইতেন গান্ধীর্দীর অসহযোগ আন্দোলন, 
স্বরাঁজ্য দলের সরকার বিরোধিতা ও স্ুভাষচন্দ্রের পূর্ণ 


স্বাধীন! দাবীর বিরুন্ধাচারণ করে গিয়েছেন বিপিন 


চন্দ্র । 
_ সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার স্বচ্ছতা সম্পর্কে আমার 
মনে কোনো সংশয়. নেই! কমিউনিজমের স্বরূপও 


তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। ১৯২১ সালেই, 


লেনিন সরকারের কৃষিনীতির ব্যর্থতা তিনি বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন । তবু মনে হয় তিনি কমিউনিস্টদের 
স্বরূপ বুঝতে পারেননি-কতকটা তার সরল 
বিশ্বাসের দরুণ। ভারতে কনিউনিস্ট পার্টি শক্তি 
সঞ্চয় করতে পারত না যদি গোড়া থেকে জহরলাল, 
সুভাবচন্দ্র প্রভৃতির সমর্থন তারা না পেত। সুভাষচন্দ্র 
ট্রভ ইউনিয়ন আন্দোলন, ছাত্র ও যুব আন্দোলন, 
জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এই ধারণায় 
যে তারা প্রগতিশীল ও বিপ্লবী । তৃতীয় কমিউনিস্ট 
আস্তর্জাতিকের প্রথম ধিবেশনে লেনিনের নির্দেশী- 
বলী থেকেই বোঝা! যায় কমিপ্টার্ণ দেশে দেশে বিপ্লব 
আনার প্রন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সব দেশে জাতায়তা- 
বাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত 


৯২৯ 


৬২৭ বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিল 


হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কমিটার্ণের কার্যকলাপ ও ভার 
ক্রম রূপান্তর, জার্াণ বিপ্লবে, চীন, বিপ্লবে স্তালিনের 
ভূমিকা, গোটা ত্রিশ দশকে ইয়োরোপের- নানা দেশে 
কমিউনিস্টদের কৌশল ও কর্মসথুচী, স্পেনের গৃহযুদ্ধে 
স্তালিন ও কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ জাচরণঃ 
ফ্রান্সে যুক্তফ্রণ্ট তত্ব ও কমিউনিস্টদের আসল মতলব 
-এঞ্চলির ওপর ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে 
পেরেছিলেন কিনা জানিন]। এদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক 
গঠনের পরও তিনি কমিউনিস্টদের সহযোগিতা 
আশা করেছিলেন । তিনি বুঝতে পারেননি স্ত/লিনের 
নেতৃত্বে পরিচালিত কোনো দেশের কমিউনিস্ট 
পার্টিই গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। 
ভারতে কমিউনিস্টরা ছিল আবার বৃটিশের গুপ্তচর । 
মৃঙ্গাফর আমেদের শাত্বজীবনী এবং শ্রীদ্বিজেন নন্দীর 
বইয়ে এসব কথা এখন প্রমাণিত হয়েছে। 
ুভাষচন্দ্রের আশাবাদী মন এই বিশ্বাসঘাতকদের 
সম্পর্কে তীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে । মহা যুদ্ধ 
কালে তার আহ্বান যে জাতির কাছে পৌছতে 
পারেনি কমিটনিস্টদের প্রচার সেজন্য বছলাংয়ে দায়ী । 
সেসময় বিপ্লবী কর্মীদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে 
দেওয়াও ছিল কমিউনিস্টদের কাজ। সুভাষচন্দ্র 
কাধে চেপে কমিউমিস্টরা এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিল-__খেসারতও সেজন্য স্ুভাষচন্দ্রকে দিতে 
হয়েছে পুরোমাত্রায় | | 
আমাদের দেশে বামপন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
ও মধাদার মুলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র | এই বামপন্থীরা 
বরাবরই ধারণ! করে এসেছে যে সোভিয়েত রাশিয়। 


একটি প্রগতিশীল দেশ ও মাক্সবাদ একটি প্রগাতশীল 
তত্ব। আমাদের দেশের বাঁমপন্থীর! অর্ধ-কমি্টনিস্ট 
অথবা পুরা কমিউনিস্ট। ফরোয়ার্ড, লিবার্টি প্রভৃতি 
সংবাবাদপত্রের পাতা খুললে দেখা যায় যে, রাশিয়ার 
গুণগানে প্রবন্গগুলি ভরা থাকত সে সময়] কেবল 
কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আপত্তি এইটুকু যে তার! 
জাতীয়তাবাদী নয়৷ যেন মাক্স'বাদের সঙ্গে জাভীয়তা- 
বাদ যোগ হলেই আর আপত্তি কিছু থাকে না। 
স্বধীনভা-উত্তর কালে কয়েকজন বামপন্থার মুখে এই 
ভায্যই শুনে এসেছি। এরা মান্স/বাদ লেনিনবাদের, 
স্তালিনের কাজকর্মের এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও 
অর্থনীতির জয়ধ্বনি দিতে কার্পণ্য করতেন না, 
কেবল নিজেদের জাতীয়তাবাদে আস্থাটুকু আলাদা- 
ভাবে প্রকাশ করতেন সেই সঙ্গে । 
চিন্তাধারার দৈম্য ও অস্বচ্ছতা থেকেই এরকম 
মনোভাবের উদ্ভব । এরকম মনোভাব আমদানীর 
জন্য আমি জহরলাল, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মানবেন্দ্ 
নাথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে অমার্সবাদী জাতীয়তাবাদী 
কোনো কোনো নেতাকেও দায়ী না করে পারি না। 
মার্কসনাদ, সোভিয়েত সমাজ, রা্রবাবস্থা ও অর্থনীতি, 
কমিন্টার্ণ, কমিউনিস্ট পাটি” কোনোটাই প্রগতিশীল 
জিনিস নয় এবং আমাদের সহামুভূতি বা প্রশংসা 
এদের ওপর বধিত হবার কোনো কারণ দেখিনা । 
বরং গোড়া থেকেই আমরা যদি এগুলি সম্পর্কে সত্য 
ধারণা রেখে কমিউনিস্টদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতাম 
তাহলে ভারতে কমিউনিস্টরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
পারত না, মার্সবাদ প্রভাব বিস্তার করতে 


আমার মনে হয় 


৬২৮ জয়ী, পৌষ ১৩৮০ 
পারত না এবং বামপন্থী শক্তি আজকের মতো 
' কানাগলির দিকে ধাবিদ্ত হত না। 

আমি এসব কথা বলেছি শুধু এটুকু দেখাবার 
জন্য যে আমাদের দেশের বিপ্রবীর1 স্বচ্ছ চিন্তার 
পরিচয় সব সময় দেননি । কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদের 
ব্র্থতার মুল কারণ আরও গভীরে নিহিত। তাদের 
ত্যাগ সম্পর্কে কারও মনে কোনো সন্দেহ থাকতে 
পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সর্বন্ত্যাগী 
হয়েও এরা নিজেদের ত্যাগ করতে পারেননি। 
নিজের প্রাণ বলি দেওয়ার চেয়েও অহং বলি দেওয়! 
কঠিন কাঁজ। বিপ্লবীরা তা পেরে ওঠেননি। তাদের 
সকল ব্যর্থতার মূল সেখানেই । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ “আমর! যে আত্মবিলোপ 
করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে 
ধারণ করিতে পারি ন!। সামান্ত মাত্র ভাবের প্রবাহ 
উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। 
আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে 
হয়, আমাকে কেমন দেখিতে 'হইতেছে। যাহারা 
মাঝারি রকমের” বড়ো লোক তাহারা নিজের শুভ 
সংকল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে 
আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ে! বিষম 
অবস্থ।। আপনিই যখন আপনার সংকল্পের প্রতি- 
যোগী হইয়া উঠে তখন সংকল্পের অপেক্ষা আপনার 
প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিং অধিক হইয়া পড়ে। 
তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষাভ্রষ্ট হয়। 
কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু 
ভালো কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্বাঙ্গমুন্দর কাজটি 


হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধা- 
স্বরূপ বিরাঞ্জ করিতে থাকে, সংসারের সহস্র বাধা 
সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি 
আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্য্থলে নিজের 
শুভকার্ধ স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে 
নিজের মঙ্গলসংকল্প প্রতিষ্ঠিত করে আর যে নিজের 
উপরেই সমস্ত কার্ষের প্রতিষ্ঠা করে সে যখন চলিয়া 
যায় তাহার অসম্পুর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া 
যায়; যদি বা বিশৃঙ্ঘল ভগ্রাবশেষ ধুলির উপরে 
পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না।” (ভারত পথিক রামমোহন রায়, 
১০ সংখ্যক প্রবন্ধ ) 

বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে অটুট শ্রদ্ধা পোষণ 
করেও তাদের বার্থতাঁর মূলে উপরোক্ত মর্মের সিদ্ধান্তই 
করতে হয়, তারা সব দিয়েছিলেন, _স্খ দুঃখ, ভালে! 
মন্দ, জীরনে উন্নতির আশা, অর্থ, স্বার্থ, স্বাস্থ্য, 
এমনকি জীবন-_কিস্ত দিতে পারেননি নিজেদের । 
তাই এত দল আর দলাদলি দেখ! দিয়েছিল তাদের 
মধ্যে । দেখা দিয়েছিল কতৃত্বের মোহ, পারস্পরিক 
অবিশ্বাস, সন্দেহ__-এমন কি হানাহানি । কেন বারীন্্ 
কুমার ঘোষের দল ভেজে গিয়েছিল? বারীন্দ্রকুমার 
কেন বোমারু বিপ্লবীদের নাম ধাম পুলিশের কাছে 
প্রকাশ করে দিয়েছিলেন? যুগান্তর ও অনুশীলন 
দলে এত রেশারেশি ছিল কেন? কেন শ্রীসজ্ব ও 
বেঙ্গল ভলান্টিয়াসের মধ্যে মিল হয়নি? কেন 
বেঙ্গল ভলান্টিয়াসের নেতাদের মধ্যে মুখ দেখ! পর্যন্ত 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ! সুভাষচন্দ্র এদেশ থেকে চলে 


৬২৯ বিপ্লব কেন ব্যর্থ হনেছিল 


যাবার পর তাঁর অনুগামীরা একাবন্ধ হতে পারেননি । 
দেশবিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও এঁক্যবদ্ধভাবে 
তারা সংগ্রাম করেনান। বিচ্ছিন্ন ছিল তাদের 
প্রচেষ্টা । সুভাষবাদী নেতারা পরস্পরের মধ্যে 
কোলাহল ও সংঘর্ষ করেছেন, অথচ তারাই 


কমিউনিষ্টদের সঙ্গে, অপরাপর মার্ক্সবাদী দলগুলির 
সঙ্গে গাটছড়া বেঁদেছেন-কেন ? জীবন যার! দিতে 
পারতেন, তার! কিন্তু ছাড়তে পারেননি নেতৃত্বের 
মোহ, কর্তৃত্বর দুর্দমনীয় বাসন1| দেশমাতৃকার 
চরণতলে তারা জীবনের সব পুঁভিটুকুই উৎসর্গ 
করেছিলেন, কিন্তু উৎসর্গ করেননি নিজেদের অহং- 
চেতনা । সর্বত্যাগীদের জীবন ও সাধনায় এটুকু 
ছিল সুক্ষ ছিদ্র ও অপূর্ণতা। আর এ ছিত্রপথেই 
প্রবেশ করেছে তাদের শনি! চূড়ান্ত মুহুর্তে তাদের 
সব পূজোপচার ও আয়োজন ব্যর্থ হয়ে ধূলায় লুটিয়ে 
পড়েছে। 
বাংলার বিপ্লব-সাধনা এক যুগ বা এক শতাব্দীর 
জিনিস নয়। বাঙালীর বিপ্লবী সত্তা যুগে যুগে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । তারপর তার জাতীয় জীবন 
যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে তেমনি আবার তা অত্ুযুিত 
হয়েছে নতুন শোধ বাধ শ্রী সম্পদ নিয়ে। নিয়াতর 
বন্ধ দরজায় করাঘাতের পর করাঘাত সে করে চলেছে 
-কখনো সে দরজ। খোলে, কখনো বা খোলে না। 
বাংলার বিপ্লব সাধন! ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত 
হয়'ন। আবার সে হয়তো! 'অপেক্ষ। করছে নতুন 
আত্মপ্রকাশের সুযোগের জন্য । অতীতের ক্রুটি 
শুধরিয়ে নেবার দায় আছে তাই । ব্যর্থতাও গঠন 
করে সাফল্যের সোপান--ঘদি সে ব্যর্থতা থেকে 
শিক্ষা নিতে গ্রস্তত্ত থাকি আমরা | ২৩শে জানুয়ারির 
জন্মজয়ন্তী সভায় সেই শিক্ষ। গ্রহণে ভাবী বিপ্লবীরা 
প রাজুখ হবেন না বলে আশা করি। 








জয়ন্তীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 


জয়ত্রী প্রতি বাংলা মাপের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাঘিক সডাক ১*"০০। ষাপ্াসিক 
৫*০* | যে কোনো মাপ থেকে গ্রাহক হওয়া যায়| বিশেষ 


সংখ্যাগুলির জন্য স্থাধী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখ! পরিফার হরফে ফুলস্কযাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত । 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একট নিয়ম । 

৪.. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নৃতন সাহিত্যিক এবং প্রাবদ্ধিকদের 
সহযোগিতার অন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
অফিল: ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড 
কলিকাতা-২৬ 





বি 
Ey 
৬৩০  জ্রয়ঞ্জী, পৌষ ১৩৮০ ০১ | 
সম্পাদকীয় --৫৬১ পৃষ্ঠার পর স্ব সোভিয়েত রুশের সঙ্গে চীনের সামরিক সংঘাত 
হবে। যেমন একসময় ম্যাঞ্চে্টারের স্থৃতী শিল্প- ধীরে ধীরে অনিবার্য হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষ 


যন্ত্রের প্রয়োজন অনুসারে ভারতবর্ষের বন্ত্র শিল্পের 
পুনবিন্তাস করা হয়েছিলো_ অর্থাৎ ভারতীয় বস্ত্র শিল্প 
ধ্বংস করা হয়েছিলো--বর্তম!ন পরিস্থিতিতে রুশ- 
সোভিয়েত অর্থ নৈতিক চুক্তি আবার ভারঙবর্ষকে' 
সোভিয়েত রুশের পণ্যের বাজারে পরিণত করে 
neo-colonialism-এর পত্তন করবে কিনা সে- 
আশঙ্কা অমূপক নয়। বিশেষভাবে পঞ্চম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় সম্পদের দারুণ ঘাটতি সত্তেও 
বিনিয়োগের বহর--ভারতীয় অর্থনীতির সোভিয়েত 
অর্থনীতির উপর একান্ত নির্ভরতার মধ্য দিয়ে 
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও দুর্বার হয়ে 
উঠলে সেই দারুণ সঙ্কটের মুখে ভারতীয় অর্থনীতি 
সোভিয়েত আিক ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত হবে 
কিনা সেই উচ্চকিত.. জ্জিজ্ঞাসা উত্থিত হচ্ছে। 
সোভিয়েত রুশের আধিক ব্যবস্থার উপব একাস্ত 
নির্ভরতার সেই দুর্বল মুহূর্ত ত্রেরনেভের 
চার বছরের পুরাণে। পরিকল্পনা “এশীয় যৌথ 
নিরাপত্তার” রাষটুনৈতিক জোয়ালটি ভারতবর্ষের কাধে 
চাপিয়ে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রুশের 
একটি সম্পূর্ণ বশংবদ ঘাটি তৈরীর পথে কোনে। 
অবরোধ থাকবে না। 


২০৯বি, বিধান লরশিস্থি৬ কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে 


. সোভিয়েতের যত সমীপবর্তা হবে, চীন তত ভারভ- 


বিরোধী হবে। নেতাজী সুভাযচন্দ্র দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির এবং 
সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য ১৯২৮ সাল 
থেকেই উদ্চোগী হবার জন্য দেশকে আহ্বান জানিয়ে 
ছিলেন। আগামী দিনে সোভিয়েত রুশ ও চীনের, 
সম্ভান্য অনিবার্য সংঘাতের ভয়ঙ্কর দাবানলের 
মধ্যে ভার বর্ষের অসমাপ্ত যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সমাপ্ত 
করে বিশ্বমানবতার যুক্তির জন্য প্রস্তুত হবার 


আহ্বানও নিয়ে এসেছে নেতাজীর আটাত্তরতম ₹" 


জন্মজয়ন্তী ৷ এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নেতার্জীর ত্রয়ী 
আদর্শ : সেবা, ত্যাগ ও শক্তিসাধনা অনুসরণ করে 
সবন্বসমর্পণের ব্রত নিয়ে যেমন ভারতীয় বিপ্লব সম্পুর্ণ 
করে ভারতীয় জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ যুক্তি সাধন 
করতে হবে, তেমনি আসন্ন সম্ভাব্য চীন ও রুশের 
সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাঞজ্জীর জীবননেদ যে 
ভারতীয়ত্ব, সেই ভারতীয়ত্ববোধের সুদৃঢ় শিবির 
গঠন করে চীন ও রুশ শিবিরের টানাপোড়েন থেকে 
মাতৃভাম ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হবে । আটান্তরতম 
জন্মঞ্রয়স্তীর এই আহবানে কি দেশ সাড়া দেবে? 
.২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ 


শ্রকিরণচন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । : 


A 


T™e 








বৃহৎ শক্তিবর্গের “তাত” অর্থাৎ শান্তর উদ্ভোগ, 
যেমন অব্যাহত রয়েছে, তেমনি পৃথিবী জুডে নৃতন 
উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্ুও অনিবার্ষভাবে গড়ে উঠছে। 


ইউরোপে নিরাপত্তার আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ' 


তারই পাশে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিরক্ষার খাতে 


ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে । আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণাত্মক 


ও প্রতিরক্ষাযূলক ভূমিকা সীমিত করে কোনো বৃহৎ 
শক্তিই অপর শক্তিকে আণবিক ক্ষেসণাস্ট্রে প্রথম 
আঘাতে সবাত্মু* ধ্বং"ভূ'প পরণত করতে সক্ষম না 
হয়, ছিতাঁয় আঘাতে আক্রান্ত শক্তি যেন আক্রমণ- 
কারী শক্তিকে পরাভূত করতে পারে__এমন ব্যবস্থার 
আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই আক্রাস্ত শক্তির 
দ্বিতীয় আঘাতের সুযোগ, এক পক্ষের আণনিক 
সমরায়োঞ্জনের প্রস্তুতিতে অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। 


আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশের মধো সম্পাদিত 


্ট্যাটোটিজ গ্বারমস জিমিটেসন চুক্তি (Strategic 
Arms Limitation Talks )-আণবিক 
শ্ষেপণান্ত্ চুক্তি প্রায় অবান্তর হয়ে গেছে সোভিয়েত 





'জন্পা্কীর 


স্তাল্পভ্ভ মন্তানাগ্রদ্ল ক্রি স্পা ? 


রুশের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের কারিগরী কৌশলের 
উন্নতির ফলে। 
ক্ষেপণাস্ত্রের (৫0806 1001881158) সুনিশ্চিত আঘাতে 
লক্ষ্মবস্তুর অনিবার্য ধ্বংসের কৌশলটি এযাবং 
সোভিয়েত রুশের করায়ত্ত ছিল না। পরিচালিত 
আপবিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্্র চারপাশে 


সোভিযেত রুশের করায়ন্ত ছিল । গত আগষ্ট মাসে 
'নকট-পাল্লার এই ্ষণণা স্তর প্রায়াগের সংফ-া, 
সম্প্রতি দুর্-পাল্লার ব্যবহারে মোতিয়েত রুশকে 
সাফলা এনে দিয়েছে । 
সামরিক পরিচয় এম. আর, ভি (1২৬) আর 
নৃতন করায়ত্ত কৌশলের পরিচয় এম. মাই, মার 
ভি (এড) নামে । এম. আই, আর. ভি'র 
প্রয়োগের জ্ঞান, সোভিয়েত রুূশের বহু পূ'ব, 
আমেরিকার অঙ্জিত এবং প্রথম আলণ বক ক্ষেপণাস্ত্র 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার বন্ধ পূর্বেই আমেবিকা 
এম, আই, আর, ভি বিশ্যস্ত করে ধটি সাঞ্জিয়ে ফেলে 


নিদিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর পরিচালিত... 


নির্দিষ্ট বিস্তাসে আঘাত হানবার কৌশলটিই এ-যাবৎ . 


পূর্বেকার স্ষ্পেণান্ত্রটির. ; 


ক 


জয়ী, মাঘ ১৩৮০ 


ছিলো। তাই '্ট্রাটের্জিক আরমস লিমিটেসন'-এর 
' পাঁচ বছরের জন্য সম্পাদিত, চুক্তিতে আক্রমণাত্মক 
আন্তমহাদেশীয় আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যার 
আম্ুপাতিক উচ্চসীমা সোভিয়েত রুশের চাইতে 
- কমিয়ে বাঁধতে আমেরিকার অন্ুবিধা হয় নাই। 
এই চুক্তিতে সোভিয়েত রুশকে আমেরিকার 
চাইতে শতকরা ৪০ ভাগ আস্তর্মহাদেশীয় আণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্র ( Inter-Continental Ballistic 
Missiles সংক্ষেপে I0BM ) এবং সাবমেরিণে 
নিয়োজিত ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা শতকর! ৩০ ভাগ বৃদ্ধি 
করতে দেওয়া হলেও আমেরিকার মঙ্জুত আণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্র ৭০০০-এর বেশী এবং সোভিয়েত রুশের 
২২০০র কাছাকাছি ছিল। কিন্তু সোভিয়েত রুশের 
এম. আই, আর. ভি প্রয়োগে দক্ষতা, এই মাক্কিণী 
আধিপত্য খর্ব করে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় 
মাকিদী সমরমহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে । এদিকে পূর্ব 
জার্মানীতে ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিষ্ট দেশ- 
গুলির--কার্ধত সোভিয়েত রুশের__সেনাঝুহিনীর 
এবং অস্ত্রস্তারের প্রচুর বৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে। *" 
শাস্তির আড়ালে যেমন বৃহৎশক্তিবর্গের আণবিক 
ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা অব্যাহত রয়েছে, তেমনি 
নৌবাহিনীর প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়েছে। 
সোভিয়েত রুশের আণবিক সাবমেরিণের সংখ্যা 
পশ্চিমীদের অধিকারে মোট অনুরূপ সাবমেরিণ-এর 
সংখ্যার চাইতে বেশী। সোভিয়েত রুশের ভাসমান 
জাহাজগুলিও আধুনিকতম এবং 'সোভিয়েত রুশ 


| ৬৩২ 


বিশ্বে সর্ববৃহৎ নৌশক্তির স্থান গ্রহণের দিকে দ্রুত 
এগিয়ে বাচ্ছে। সোভিয়েত সাবমেরিণের আপেক্ষিক 
শক্তির পরিমাপ পাওয়। যাবে গত মহাযুদ্ধে জার্মাণ 
সাবমেরিণ ও মিত্রপক্ষের সাবমেরিপ-বিধ্বংসী 
নৌবহরের আম্মপাতিক তুলনায়। জার্নাণ সাবমেরিণের 


সঙ্গে মিত্রপক্ষের সাবমেরিণ-বিধ্বংসী নৌবহরের 


অনুপাত ছিল ১: ৫'৯ আর বর্তমানে সোভিয়েত 
সাবমেরিণ এবং পশ্চিমী সামরিক গোষ্ঠি ম্যাটোর 
সাবমেরিণ-বিধ্বংসী নৌবহরের অনুপাত ১ £ ১'৬। 
তাছাড়া ১৯৪৯তে ন্যাটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় 
মামুলী সোভিয়েত সাবমেরিণের পাল্লা ছিল ট্রপিক 
অফ ক্যান্সার অবধি আর বর্তমানে সোভিয়েত 
সাবমেরিণ জলের ওপর একটি বারের জন্যও ন! 
ভেসেই সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে আসতে পারে। 
আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, আণবিক' 
অস্ত্র সজ্জিত সাবমেরিণের প্রতিযোগিতা এবং 
নৌবহরের প্রতিযোগিতা শাস্তির উদ্যোগের মধ্যে 


অশান্তির বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমকে উঠছে। 'বৃহৎ - 
শক্তিবর্গের কোনো পক্ষেরই-না আমেরিকার, না - 


সোভিয়েত রুশের,-_বিশ্বের শাস্তির জন্য একতরফা 
ক্ষমতায় নিরাসক্তি কিন্বা একক ন্গ্যাস গ্রহণ করে 
গৈরিক ধারণের ইচ্ছা হয় নাই। তাই শাস্তি যেখানে 
অবিভাজা, সেক্ষেত্রে শাস্তির আয়োজন সর্বব্যাপক না 
হলে, শাস্তির আলোচনা-বৈঠকের আড়ালে অশান্তির 
উত্তেঞ্জনা অনিবার্ধভাবেই দেখা দেবে । আণবিক অন্ত্ 
পরীক্ষা বর্জনের চুক্তি ১৯৬৩ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে; 
কিন্তু ভূগর্ভে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ রুরতে বৃহৎ 


A 


L 


_ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। 


সম্পাদকীয় 

শক্তির সম্মতি কৈ? "চীন তখনও বর্তমানের মত 
ক্ষেপণাস্ত্রের বলে বলীয়ান হয় নাই, সর্বাত্মক নিরন্ত্রী- 
করণের প্রস্তাব তাই চীনের পক্ষ থেকে উত্থাপনের 


কোনে দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সে-প্রস্তাব বৃহৎ 
শক্তিবর্গ প্রত্যাখ্যান করেই কি শাস্তি রক্ষায় উদ্ভোগী 


৬৩৬ 


হয়েছিলে।? 


_ বৃহৎ শক্তিবর্গের 'দ্াতাত’ বা শাস্তির উদ্চোগ, 
তাই এক দিক থেকে শাস্তির ছলনা মাত্র, নিজ 
নিজ খুঁটি পোক্ত ও দল ভারী করে পরবর্তী 
সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি--আর যদি শক্ত ধাঁটির 
চারপাশে বশংবদ শক্তি জুটিয়ে পৃথিবীটাকে 
ভাগাভাগি করে তাবে রাখ! যায়, তাই বা 
মন্দ কী? বর্তমান পৃথিবীতে কোনোটাই সহজ কর্ম 
নয়»__বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদের নব-জাগরণের 
তরঙ্গে ছোট ছোট অনেক দেশ স্বশাসনের 
তবুও গণতস্ত্রের 
নামেও যেমন পুঁজিবাদীদের সে-প্রচেষ্টা চলছে, 
তেমনি সমাজবাদের আবরণে একতান্ত্রকতাবাদী 
কম্যুনিষ্টদেরও সে-সাধ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 
শান্তির খণ্ড প্রচেষ্টা অশান্তির জনক না হয়ে যায় না। 
পশ্চিমের ঠাণ্ডা লড়াই তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
উত্তপ্ত লড়াইয়ের জন্ম দেয়, আবার দক্ষিণ-পূর্ব 


১ এশিয়ার উত্তাপ প্রশমিত হলে পশ্চিম 
* এশিয়ায় সে উত্তাপ গড়িয়ে পড়ে; 
- এশিয়ায়ও তা উপচে-পড়ে। 


দক্ষিণ 
ভারত মহাসাগরকে 
করবার উদ্ভোগে 


শান্তির পারাবারে পরিণত 


- এই বিপদ নিহিত রয়েছে, যা অগ্রাহ করে 


ভারত মহাসাগরকে শাস্তির এলাকায় পরিণত কর! 
যাবে না। 

১৯৬৮ সালে ব্রিটেন “মুয়েজের পুব থেকে’ ধাপে 
ধাপে তার সামরিক অবস্থান ১৯৭০-এর মধ্যে সরিয়ে 
নেবার নীতি ঘোষণ। করবার পর. থেকেই ভারত 
মহাসাগরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ 


‘চঞ্চল হয়ে ওঠে । ভারগ মহাসাগরের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, পারস্ত উপসাগরের নিরাপত্তার দায়ি 
“ব্রিটেনের হাতে ছিল । তার সিঙ্গাপুরের ঘাটি, এবং 


পারস্য উপসাগরের ধাটিগুলি এই দায়িত্ব সম্পাদন 
করে এসেছে। 'ুয়েজ-এর পূবে” সামরিক খাটি 
অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ব্রিটেনের শ্রমিক 
গভর্নমেন্ট : কিন্তু ১৯৭০-এর শেষের দিকে ব্রিটিশ 
কনসারভেটিভ দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকার, এই 
নীতির আংশিক পরিবর্তন করে অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যাণ্ড, মালয়ে শয়! ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
হয়ে ভারত মহাসাগরে এই রাষ্্রসমূহের যোগাযোগের 
পথের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্ঠি 
এই চুক্তির বলে ব্রিটেনের 'ন্ুয়েজের পূবে” সামরিক 
দায়-দায়িত্ব অনেকট। হাস পায়। সুতরাং ১৯৭০ 
সালে ‘সুয়েজের পুবে’ ব্রিটেনের সামরিক অবস্থানের 
পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের ( phased reduction of 
British military presence East of Suez ) 
সম্ভাবন! ঘোষিত হবার পর থেকেই আমেরিকা, 
সোভিয়েত রুশ ও চীনের নৌবহরের ভারত 
মহাসাগরে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়| 
১৯৭০-এর ৭ই মে ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষা 


৬৩৪ জয়গ্রী, মাঘ ১৩৮০ 
. উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী এল, এন, মিশ্র-ভারত মহাসাগরে 
এই ভিনশক্তির নৌবহরের উপস্থিতি স্বীকার 
- রুরেছেন। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে লোকসভার সদস্ত 
কে, সি, পাণ্ডা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের উপমন্ত্রীর কাছে 
সোভিয়েত রুশের “Indian Ocean Fleet” 
নামাঙ্কিত ফোটো ও তথ্য পাঠান। ফোটো দেখে 
উপ-প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী বলেন “...If authentic the 
inscription does show that the Soviet 
Union calls some of its Navel Units the 
“Indian Ocean Fleet”— যার মধ্যে আণবিক 
ক্ষেপণান্ত্রে সজ্জিত জাহাজ ও সাবমেরিণ সংযুক্ত 
ছিল। তারপর থেকে অন্তহীন জল্পনা চলেছে 
সোভিয়েত রুশ আফ্রিকার মরিশাস-এ নৌ ধাটি করছে, 
ভারতবর্ষের ভাইজাগ বন্দরে নৌ-বন্দরের আংশিক 
সুযোগ তারা পাবে কিনা;-অবশ্টি ভারত 
সরকারের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীরা বার বার এই ঘটনাকে 
অসত্য বলে বিবৃত করেছে। মাদাগাস্কারের উত্তরে 
দিয়েগো নুয়ারেজ-এ ( Diego Suarej ), 
রিউনিয়ান দ্বীপে ( Reunion Island ) এবং 
কমোরোস দ্বীপে ( Comor০s [31800 ) ফ্রান্সের 
নৌ ধাটির অস্তিত্ব জানা গেছে। কোমোরোস দ্বীপে 
তাদের সাঁবমেরিণ হাঁটি এবং আধুনিক এ খাটি 
নিমিত হয়েছে শোমা গেছে। 

সোভিয়েত রুশের নৌবহরের ভারত মহাসাগরে 
প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৮ সালের মার্চ 
মাসে। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর 


ভারতীয় নৌবহরকে সজ্জিত করবার জন্য 


সোভিয়েতের প্রশান্ত মহাসাপরীয় নৌবহরের মাত্র ' 


কয়েকটি জাহাজ ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে । 
১৯৬২-এ আমেরিকার চাপে সোভিয়েত রুশ কিউবায় 
অবস্থিত ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণে বাধ্য হলে. সোভিয়েত 
সমরদপ্তরে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে নৌবহর বৃদ্ধির 
প্রবল দাবী ওঠে । আজও ক্রেমলিনে সোভিয়েত 


নৌবহরের মুখপাত্রদের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্র 


নায়কদের এবং স্থলবাহিনীর মুখপাত্রদের তুমুল 
বিতর্ক চলছে__নৌবাহিনীর ব্যাপক বৃদ্ধির দাবীতে। 
এ-ছাড়া চীন-রুশ বিরোধ যত প্রবল হয়ে উঠেছে 
আফ্রিকায়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ভারত 
মহাসাগরের সমীপবর্তী রাষ্ট্র্থলিতে চীনের প্রভাব 
বিস্তারের প্রতিরোধ-বাহ রচনা করে সোভিয়েত 
প্রভাব বৃদ্ধির কৌশলরূপেও . ভারত মহাসাগরে 
নৌবহর বৃদ্ধির অনিবার্ধতা সোভিয়েত রুশের নিকট 
দেখ! দেয়। চীন ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী 
অনেক দেশে কয়ল! নেবার খাটি (“Coaling 
Stations”) করেছে, যার সামরিক গুরুত্বও রয়েছে। 
এছাড়া চীন, দক্ষিণ ইয়েমেনে সোভিয়েতের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় এবং তানজানিয়ার দার-এস-সালেম-এ 
নৌবহরের হ্বাটি তৈরী করেছে । ভারত মহাসাগরকে 
‘সোভিয়েত হদ'--49০৮:০% Lake” বলতেও চীনের 
বাধে নাই। : 

১৯৭১-এর আগস্টে অষ্টেলায় সমর মন্ত্রী এণ্ড, 
পিকক মেলবোর্ণে ভারত মহাসাগরকে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভবিষ্যত সংঘাতের ঝটিকা কেন্দ্ররপে বর্ণনা 
করেছেন.-.“the cockpit of the most 


{ : 1 

unsetlled region the worled®” তিনি আরও 
বলেন? *....-...China has no desire 
to see the Indian Ocean domi- 
. nated by Russia or India or both tn 

alliance’ ee | 
পোলারিশ এ ৩ ( Polari৪ £ 3) ক্ষেপণান্ত্রে 
সজ্জিত হয়ে ১৯৬৪'সালে যখন প্রথম আমেরিকান 
সাবমেরিণটির “উত্তর-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে 
অবস্থানের নির্দেশ হয়, সে-সময় সোভিয়েত 
রুশ আণবিক অস্ত্র-বজিত এলাকা গঠনের 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলো । - এই ক্ষেপণাস্ত্র 
সজ্জিত মাফিণী সাবমেরিণের ২৫০০ মাইল পাল্লার 
আওতায় সোভিয়েত রুশের ইউক্রাইন থেকে কুজবাস 
পর্যন্ত যাবতীয় শিল্পাঞ্চল এসে পড়ে । আমেরিকান 
পোলারিসের ধা কা য় প্রশাস্ত মহাসাগরের 
ব্লাডিভাস্টক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সোভিয়েত 
রুশের যাতায়াতের পথ নিরাপদ রাখবার দায় সঙ্গত- 
ভাবেই বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যস্ত 
ভারত মহাসাগরে গড়ে মাসে_“Ship-months®”— 
- সোভিয়েত রুশের জাহাজের উপস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পায়। এই সংখ্যা, ১৯৬৮-এ ২০, ১৯৬৯-এ ৩১, 
১৯৭০-এ ৪৪ এবং ১৯৭১-এ ৪২-এ স্থিতি পাঁয়। 
অবশ্য এই হিসাবে সাবমেরিণের সংখ্যা ধরা হয় 
নাই। সোভিয়েত জাহাজ, এডেন এবং সোমালির 
বন্দর--মোগাদিন্, বেরবের৷ এবং কিসমায়ু- এই 
গুলিই বেশী ব্যবহার করে। ১৯৬৭-এ সুয়ে খাল 
- বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই পারস্য উপসাগর 


৬৩৫ - 


অঞ্চলে সোভিয়েত রুশের ' নৌ-উপস্থিতির -জন্ত 
সোভিয়েত নৌবহরকে হয় কৃষ্ণসাগর থেকে আফ্রিকা . 
পরিক্রমা করে, না হয়তো প্রশান্ত মহালাগরের 
ব্লাডিভটক থেকে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে পারস্ত 
উপসাগর অঞ্চলে পৌছাতে হয়। সুতরাং, এই. দীর্ঘ' 


পথে দ্বালানী গ্রহণের জন্য কিন্বা মেরামতের জন্য - 


ভাসমান বয়ার উপরই তাদের বেশী নির্ভর করতে 
হয়। এডেন উপসাগরের পূবে সোক্রোটা দ্বীপ ভারত 
মহাসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের অন্যতম শ্লর্ধীটি । 
অবশ্যি সোভিয়েত রুশ ইরাকের কাসর-এ (293) 
একটি নৃতন বন্দর স্থাপনে সাহায্য করে এবং ইরাকের 
সাহায্যে উপসাগর অঞ্চলের রাজনীতিতে প্রভাব 
বিস্তার করে এই এলাকার উপর খবরদারী বিস্তার 
করতে সচেষ্ট রয়েছে । পারস্ত উপসাগরে অবস্থিত 
সোভিয়েত নৌবহরের তাবে ইরাকও - উপসাগরীয় 
রাষ্ট্রুলির উপর মোড়লী করবার বামনা পোষণ 
করছে। 

ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত রুশের জাহাজ- 
গুলির চাইতে মাক্ণী জাহাজগুলির গতিবিধি আরও 
অবারিত এই কারণে যে মাকিণী জাহাজগুলসির, 
ভারভ মহাসাগরে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরে, গ্রবেশের 
সুযোগ রয়েছে - যেমন, মরিসাস, কেনিয়ার 
মোস্বাসায়, অস্ট্রেলিয়ার কক্বারন সাউথ বেস-এ 
ও ইরাণের বান্দার আববাস-এ। গত্ব ডিসেম্বরে 
মাদাগাস্কারের ভামাটাভেতে আমেরিকার জাহাজ 
ভিড়তে "দেওয়া হয় নাই এবং পর্তুগীজ অধিকৃত 
মোজাম্বিকের বেইড়ী বন্দর মাকিণী জাহাজগুলি 
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এড়িয়ে চলেছে। পারস্য উপসাগরের বাহারিণ 
থেকে ইংরেজের প্রস্থানের পর, মাকিণীরা! সে-বন্দর 
ইজারা নিয়েছিলে!। ইসরাইল-আঁরব যুদ্ধের 
পর বাহারিণের শেখ সর্ত অনুযায়ী বাহারিণ 
ত্যাগের জন্য মাকিণীদের এক বছরের নোটিশ 


দিয়েছে । 

তাই মাঞ্কিণীরা ভারত মহাসাগরে স্থায়ী 
হাটির সন্ধানে ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
পর আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের তদারকী 


শিথিল হবে, সপ্তম নৌবহরের আয়তন হ্রাস 
পাবে,-অনেকেরই এই অনুমান ছিল। কিন্ত 
১৯৭১-এর জুলাই-এ কিসিংগারের গোপন পিকিং 
সফরের পর দক্ষিণ-এশিয়া সম্পর্কে চীন-মাফিণ 
বোঝাপড়া এগিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক | 
১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 

ংলাদেশ-এর অভ্যাদয়ের উপাস্ত পর্যায়ে মাঞ্চিণী 
সপ্তম নৌবহরের আণবিক জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজের' 
- ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসারে উপস্থিতি তারই 
ফলশ্রুতি। এন্টারপ্রাইজের, ভারত মহাসাগরে 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্কিণী নৌবহরের সমকক্ষ 
সাভিয়েত নৌবহর সাবমেরিণ সমেত বঙ্গোপসাগরে 
প্রবেশ করে এবং ১৯৭২-এর  ১০ই জানুয়ারী 
£এন্টারপ্রাইজ” সমেত সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর 
ত্যাগ করে যাবার পরও সোভিয়েত নৌবহর আরও 
কিছুকাল বঙ্গোপসাগরে টহল দেয়) ১৯৭২-এর 
২১শে ফেব্রুয়ারী চীন যাত্রার পূর্বে মাফিণ কংগ্রেসে 
নিক্সন যে রাষ্ট্রীয় বার্তা পাঠিয়ে যান, তাণ্তে 


সোভিয়েত নৌবহরের এই তৎপরতার উল্লেখ থাকে । 4 
তা সত্বেও 'ম্যাটোর’ সুত্রে জানা যায় যে ১৯৭২-এর 
ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশ বোঝা- 
পড়ার মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরে এই দুই রাষ্ট্রের 
সে-সময়কার নৌবহরের ন্যুনতম উপস্থিতি (present 
minimal prsence’ ) বৃদ্ধা না করাস্থির করে। 
ওয়াশিংটনে ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সহ-সচিব ইউ 
এলেক্সিস জনসনের ভাষায়: “U. 5. A. was 
seeking with Moscow 
for a joint run down of America’s 
and Russia’s limited [indian Ocean 
presence.” 

তার বন্ছপূর্বে, ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে, লুসাঁকায় 
নন্এলাইনভ সম্মেলনে ভারত মহাসাগরকে শাস্তির 
এলাকা এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্বিতামুক্ত 
এলাকারণে গ্রহণ করবার জন্য সকল রাষ্ট্রের প্রতি 
আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭১-এর জানুয়ারীতে 
সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে 
শ্রীলঙ্কার উদ্যোগে প্রস্তাবটির পুনরাবৃত্তি কর! হয় 
এবং সে বছর ডিসেম্বরে রাষ্ট্র সংঘের ২৬-তম সাধারণ 
পরিষদ ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা 
ঘোষণা করে। রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী সদস্তদের মধ্যে 
একমাত্র চীন এই প্রস্তাব সমর্থন করে; আমেরিকা, 
ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত রুশ এই প্রস্তাবে সায় 
দেয় নাই। ৬১টি রা এই প্রস্তাব সমর্থন করে, 
সমর্থনে বিরত থাকে ৫৫টি রাষ্ট্র, যাদের মধ্যে রাষ্ট্র- L 
সভ্বের উপরোক্ত চারটি স্থায়ী সদস্ত রাষ্ট্র 


agreement 


সম্পাদকীয় 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব: এবং পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি: রাষ্ট্র 
রয়েছে। 
সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আমেরিকা! এবং 
সোভিয়েত রুশ মানতেই রাজী নয় যে ২৮, মিলিয়ন 
বর্গমাইল বিস্তৃত ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী 
রাষ্ট্রগুলিই (110079] ৪৮০৪) ভারত মহাসাগরের 
ভালমন্দর একমাত্র নিয়ামক | এই প্রসঙ্গে ১৯৭১- 
এর নভেম্বরে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের 
সংযোজক মালাক্কা প্রণালীর উপর মালয়েশিয়া ও 
ইন্দোনেশিয়ার একাধিপত্যের “দাবীর ফলে এই 
অঞ্চলে যে উত্তেজনার স্থষ্টি হয়েছে তা উদ্ভেখ্য। 
মালয়েশিয়। ও ইন্দোনেশিয়া! যৌথভাবে ঘোষণ। 
করে যে মালাক। প্রণালী আন্তর্জাতিক জলপথ নয়, 
এই ছুই রাষ্ট্রের 'সীমানাভুক্ত রাষ্ট্রীয় জলপথ। 
সিঙ্গাপুরকেও এই দুই রাষ্ট্র যৌথ ঘোষণার সামিল 
করতে চেয়েছিলো! কিন্তু সিঙ্গাপুর তাতে সম্মত হয় 
নাই, তারা এই দাবী লক্ষ্য করে মাত্র noted’ 
এই টুকু স্বীকারের বেশী আর অগ্রসর হতে সিঙ্গাপুর 
অস্বীকার করে। জাপান ও সোভিয়েত রুশ এই 
ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মালাক! গ্রণালীকে 
আন্তর্জাতিক জলপথরূপে ঘোষণ! করে । তার কারণ 
জলপথে জাপান ও সোভিয়েত রুশের প্রশান্ত 
মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে, পারস্য উপসাগরে 
অব্যাহত গতির পথে বিশ্ব দেখা দিতে পারে। চীন 
প্রবলভাবে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন 


৬৩৭ 


ক করে আর আমেরিকা পারম্পরিক এই বিরোধের 


নীরব দর্শক হয়ে থাকে।. . কারণ মালয়েশিয়া কিন্বা 


/ | 
ইন্দোনেশিয়া দারা মালাকা প্রণালী দিয়ে মাফিনী 
জাহাজের অব্যাহত চলাচল বিস্নিত হবে নাঁ_এ 
সম্পর্কে ' মাঙ্কিণী সরকার স্ুনিশ্চিত। সুতরাং 
১৯৭১-এর ডিসেম্বরে “এনটারপ্রাইজ' ভারতমহাসাগরে 
প্রবেশ করবার একমাস পূর্ব থেকেই বৃহৎ শক্তি বর্গের 
গ্রতিত্বন্িতায় ভারত মহাসাগর উত্তপ্ত হতে সুরু 
করেছে। ৩০০ মাইল বিস্তৃত মালাক৷ প্রণালীটিকে 
দৈনিক ১০০টি জাহাজেরও বেশী জাহাজ যাতায়াতের 
ভজন্ত ব্যবহার করে। মালাক! প্রণালী রাষ্ট্রীয় জলপথ 
না আন্তৰ্জাতিক জলপথ, সেই প্রশ্নের মীমাংসার সঙ্গে 
পৃথিবীর প্রায় ১৪৪টি জলপথের প্রকৃতি নির্ণয় করতে . 
হবে। রাষ্ট্রনংঘের সামুদ্রিক আইন সংক্রান্ত সম্মেলনে 
এই প্রশ্নের মীমাংসা! হবে। 

আরব-ইসরাইল সংঘাতের চুড়ান্ত পর্যায়ে ভারত 
মহাসাগরে সোভিয়েত রুশ ও 'মাঞ্কিণ' নৌবহরের 
প্রতিদ্বন্বিতা, ১৯৭৩-এর অক্টোবরে আবার তীব্রভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে যখন সে-বছর ২৫শে অক্টোবর 
সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ 'হানকক*, 
অষ্তাম্য জাহাজ সমাবেশে, ভারত মহাসাগর পরিক্রমায় 
নিয়োজিত হয়। সোভিয়েত রুশও কালবিলম্ব না 
করে তার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাহিনীর নৌবহর 
নিয়মিতভাবে ভারত্তমহাসাপর পরিক্রমায় নিয়োজিত 
করে। মাক্কিণ টাস্ক ফোর্সের ৫।৬টি জাহাজের 
চাইতে ভারত মহাসাগরে পরিক্রমারত সোভিয়েত 
নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা বেশী ছিল। গত 
ডিসেম্বর মাসে মাক্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব জেমস 
স্লেসিংগারের ঘোষণায় জান! যায় মাকিণ নৌবহরের 
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* ভার্ত মহাসাগর পরিক্রমা অতঃপর স্থায়ীভাবে 
' চলবে SE 
₹* অক্টোবরে হানকৃক’ টাস্ক ফোর্সের ভারত 
মহাসাগর পরিক্রমার মুখে মস্কৌ থেকে প্রকাশিত 
সংবাদে গত ৩রা নভেম্বর (১৯৭৩) আমেরিকাকে 
হুশিয়ার করে বলা হয় মাঞ্কিণ নৌবহরের ভারত 
মহাসাগরে উপস্থিতি মক্ষৌর নিরাপত্তার প্রশ্নটির সঙ্গে 
গভীরভাবে জড়িত, কারণ মাঞ্চণি নৌবহর 
সোভিয়েতের দক্ষিণ সীমান্তের সমীপবর্তী হয়ে 
পড়বে ঃ “U.S presence will force Russia 
to reapfrise its role in Indian Ocean 
because presence of American war- 
ships in Indian Ocean will have 
security implications for Moscow as the 
American Armada will be 
tloser to Soviet Southern periphery.” 
সোভিয়েত রুশের দক্ষিণ সীমাস্তটি কোথায়? 
দক্ষিণ এশিয়ার ভারতবর্ষ-বাংলাদেশ পর্যন্ত না পারস্ত 
উপসাগরের আরব তৈলরাষ্ট্রগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত? 
সোভিয়েতের দক্ষিণ সীমান্তের সীমানা সুস্পষ্ট হলে 
সোভিয়েত রুশের আত্যস্তিক প্রভাব কোন পর্যন্ত 
বিস্তৃত বলে সোভিযেত-দা'বী করে তা:জান যাবে। 
উপরোক্ত সংবাদে চীন সম্মন্ধে বল] হয়েছে 
আমেরিকা! এশিয়া ভূখণ্ডে চীনের ভূমিকা সমর্থনে 
প্রতিশ্রুত, সুতরাং এই অঞ্চলে বর্ধমান সোভিয়েত 
প্রভাব খর্ব করতে এই দুই রাষ্ট্রের স্বার্থবৃদ্ধি একই 
কনের. দিকে সংহত হচ্ছে 8 “As for China, 


brought 


it is the belief in diplomatic circles 


that Washington is committed to back- 
ing Peking’s role in Asia and at any 
rate there is increasing convergence 
of interests in checkmating growing 
Soviet inflence in the region.” 

আর সোভিয়েত রুশ কি ভাবছে? ভারত 


মহাসাগরকে শাস্তির এলাকায় পরিণত করবার এবং 


বৃহত্শক্তিবর্গের প্রতিতস্বিতামুক্ত রাখবার জন্য তীরবর্তা 
রাষ্ট্র্চলির দাবী সোভিয়েত রুশ সমর্থন করে কিন্তু 
একটি সর্তে। সেটি কি? যদি অন্ত রাষ্গুলি সম্মত 


"হয় তবেই সোভিয়েত রুশ ভারত মহাসাগরে তার 


নৌবহরের উপস্থিতি হাস. করতে সম্মত আছেঃ 
“...expressed its readiness to scale 
down its own presence, if other powers 
would agree.” 

সোভিয়েত রুশ-মাকিণ 'দ্বাতাত’ অর্থাৎ বোঝা- 
পড়ার ফলশ্রাতর একদিক যেমন ইউরোপীয় নিরাপত্তা 
সম্মেলন, তার আনুসঙ্গিক বৈঠক এবং পশ্চিম 
এশিয়ায় আরব-ইসরাইল শাস্তি প্রচেষ্টা, তেমনি তার 
বিপরীত দিকে রয়েছে ভারত মহানাগরে এই ছুই 
বৃহৎ শক্তির নৌবহরের সমরপজ্জ। বৃ'দ্ধর প্রতিহপ্বিতা 
এবং ফলে ভারত মহাসাগরে বঝটিকার নৃতন কেন্দ্র 
স্থষ্টি করা ।.আমেরিকা ও সোভিয়েত রুশের আণবিক 
শক্তিসম্পন্ন ও আণবিক অস্্রস'জ্বত যুদ্ধজাহাজ ভারত 
মহাসাগরে টহল দিয়ে চলেছে। ৩১শে জানুয়ারী ' 

( শেষাংশ ৬৭২ পৃষ্ঠায় ) 


% 


জগ্রভারল সংখ্যার পর 


স্বাংলান্ল ভ্ভান্ব-ন্বিগ্রন্য £ ভিন্ন অন্যান 


ীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 


আমরা বাংলার ভাব-বিপ্লবে তথা জাতীয় 
জাগরণে কয়েকখানি সাময়িক পত্রের দান সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি । এই সব্‌ সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র 
করেই এক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। 
সাময়িক পত্রের সম্পাদকের! ছিলেন একাধারে সাহিত্য 
স্ৰষ্টা ও সাহিত্যিক শ্রষ্টা। কিন্তু কয়েকখানি সাময়িক 
পত্র বিদগ্ধ ও রসিক সমাজে আদৃত হলেও দেশে 
কোনো প্রবল ভাব-তরঙ্গের স্থষ্টি করতে পারে নি। 
বিদ্াসাগর-দৌচিত্র স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতির “সাহিত্য” 


ছিল এই ধরণের পত্রিকা । সমাজপতি মহাশয় ছিলেন 


একাধারে বাণী, প্রবন্ধলেখক ও সমালোচক । ভার 
ভাষা ছিল গুরুগন্তীর, কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে 
তিনি ছিলেন প্রাচীন-পম্থী। তাই, রবীন্দ্রনাথের 
রচনাকে তিনি অভিনন্দন জানাত্তে পারেন নি, এমন 
কি. শ্রীমধুম্দনের প্রতিও তিনি সুবিচার করতে 
পারেন নি। 

বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে ৮মথ নাথ .চীধুবীর 
“সবুজ পত্র” একটা নতুন যু'গব স্থষ্টি করেছিল সত্তা, 
কিন্ত কোনো ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে নি, 
কেননা, তার গছ্য ও পদ্য উচয়বিপ রচনাই ছিল বুদ্ধি 
দীপ্ত হাস্তরসে (%/1৮) সমুজ্জল। গুরুগস্তীর গদ্য 

মাঘ ৮৯২ : 


রচনায় চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার ( standard 
colloquial) ও তিযক ভঙ্গি তার রচনার 
বৈশিষ্ট্য । রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায়ও এই ক্ষুদ্র 
মাসিকখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, তথাপি, বলতে হয় 


'সবুজপত্র ছিল বিশেষভাবে বিদগ্ধ ও অভিজাত 


শ্রেণীর পত্রিকা, বাংলার জন জীবনের সঙ্গে এর 
কোনে! সম্পর্ক ছিল না। প্রমথ চৌধুরী মশায় নিজেও 
বলেছেন ব্যক্তিগত জীবনে আমর! ‘ডেমোক্রেটিক’ 
হলেও সাহিত্য সাধনায় ‘এরিষ্টোক্রেটিক’ । 

উনশ শতকের বাংলার নব জাগৃতিতে ঠাকুর 
পরিবারের অনলস ও অকৃপণ দানের কথা বিশেষ. 
ভাবে আমাদের ম্মরণীয়। এক সময়ে ভারতী” ও 
“সাধনা” নামে দু’ খানি মাসিক পত্রিক] ছিল প্রধানত 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজের (রাজনারায়ণ বন্দু প্রমুখ শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তিগণ যাকে উন্নত হিন্দুধর্ম বলতেন) এঁতিহা ও 
সংস্কত্তর ধারক ও বাহক। কিন্তু এই তৃ’খানি 
সাময়িক পত্র বাঙ্গালী পাঠকের মনে কোনো ভাপ 
তরঙ্গের স্থষ্টি করতে পারে নি, তলে উনিশ শতাব্দীর 
ধর্ম ন্দোলনের ইতিহাসে ভারতী? পত্রিকার বিশেষ 
দান মাছে । উনশ শতকের শষে প্রচারক বঙ্কিম - 
চন্দ্র ‘ প্রচার” পত্রিকায় “হন্দুদৰ্ম্' শীর্ষক এক শবাধ্ধ 


৬৪০ জয়ন্তী, মাঘ ১৩৮০ 


আদর্শ হিন্দুর নানা গুণের উল্লেখ করে পরিশেষে 
লিখেছিলেন 

“তিনি অন্তরে ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌-__ মিথ্যা কথা কদাচ 
কহেন ন!। যদি কখনও মিথ্যা কথা কহেন,, তবে 
কৃষ্ণেক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিভার্থে মিথ 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়-- অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য 
হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথ! কহিয়া থাকেন ৷ ূ 

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার চার মাস পরে 
তৎকালীন আদি ব্রাক্মপমাজ্ের সম্পাদক তরুণ রবীন্দ্র 
নাথ বন্ধিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিবাদ করে একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_-কোন 
খানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রন্ধাম্পদ বঞ্চিম বানু 


বলিলেও হয় না”। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি “ভারতী; . 


পত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রবীণ ও নবীন সাহিতা- 
রথীর এই বাগ.যুদ্ধ বা আদর্শগত সংঘাত বাংলার 
পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়নের স্থষ্টি করে' 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে বন্ধিমচন্দ্র প্রচারে: 
“আদি ব্রাহ্ম সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । এই 
প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ও মিথ্যার নিপুণ বিশ্লেষণ 
করেন। এর পর রবীন্দ্রনাথের ‘কৈফিয়ত’ ভারতী 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবশেষে উভয়ের ভেতর 
‘ভুল বোঝাবুঝির” ফলে যে বিরোধ ঘটেছিল, তার 
অবসান ঘটে। 
সকলেই জানেন, যে মনম্বী পুরুষ “বঙ্গদর্শনেরঃ 
পরে সর্ববাঙ্গসম্পন্ন মাসিক পত্রের আদর্শ স্থাপন 
সাময়ক পত্রকে উপলক্ষ্য 
মধ্যে যিনি 


করেছিলেন, 
নান! সঙ্কটের 


করে 
জাতিকে কল্যাণের 


পথ প্রদর্শন করেছিলেন, এযং সম্পাদক রূপে 


ধার খ্যাতি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে 
অতিক্রম করে পাশ্চাত্য দেশেও ব্যাপ্ত হয়েছিল, 
তিনি সর্বজন অদছেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 
ভার সম্পাদিত ‘প্রবাসীর’ প্রধান আকর্ষণ ছিল-- 
রবীন্দ্রনাথের রচনা, বিশিষ্ট মনীষীদের নামাঙ্কিত গ্রন্থ 
সমালোচনা ও সম্পাদক মহাশয়ের লেখনী-প্রন্ৃত 


“বিবিধ প্রসঙ্গ' | রামানন্দ বাবুর ‘বিবিধ প্রসঙ্গে” 


উত্তেগনা-স্ৃষ্টির প্রয়াস ছিল না, ছিল গভীর মনন- 
শীগতা, নির্যাতিত মানবতার প্রতি অপরিসীম বেদনা- 
বোধ, শিল্পিঞ্জনোচিত্ত পরিমিতি বোধ ও প্রিহাস 
রসিকতা । তার সম্পাদিত “দি মডার্ণ রিভিউ, বিশ্বের 
বিদ্বজ্জন সমাঞ্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাংলার 
শিক্ষিত সমাজের চিন্তাধারায় ‘প্রবাসী’ যে বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই । পরবর্তী 


কালে বাংলা দেশে আরে! কয়েকখানি -উচ্চাঙ্গের 


মাসিক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এই পত্রিকা- 
গুলি বাঙ্গালীর রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছে কিন্তু 
জাতির চিন্তাধারায় কোনো আলোড়নের স্থষ্টি করতে 
পারেনি । . 

দেশবন্ধু-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা পু্বই 
“নারায়ণের' কথ! উল্লেখ করেছি | বাংলার সংস্কৃতির 
প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবান চিন্তবঞ্জন একটি বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং 
পত্রিক্কাখনি বাংলা দেশে বিপুল আলোড়নের'স্ষ্টি 
করেছিল । পত্রিকাঁসম্প'দনায় দেশবন্ধু হঃসাহসের 


পরিচয় দিয়েছিলেন । একদিকে তিনি প্রাচীন বাংলার 


চা 
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গীতি-কবিতার প্রতি অনুরাগ এবং বৈষ্ণব মহাজন ও 
শাক্ত পদকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্যে এক 
শ্রেণীর পাঠকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন, 
আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরোধিতা বা 
বিরূপতার জন্যে এবং তথাকথিত ন্ুুরুচি-বিগহিত্ত 
সাহিত্যের প্রচারের জন্তে আর এক শ্রেণীর পাঠকের 
নিকট নিন্দিত হয়েছিজেন। | 

সাময়িক পত্রিকার ভেতরে কয়েকথানি সাপ্তাহিক 
এক কালে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং 
বাঙ্গালী পাঠকের মনে প্রবল . ভাব-তরঙগের সৃষ্টি 
করেছিল। এই সব সাপ্তাহিকের ভেতর “হিতবাদী?, 
‘বঙ্গবাসী’ ও ‘সঞ্জীবনীর’ নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। মহাকবি ভারবির একটি উক্তি ছিল 
_ শহতবাদী” পত্রিকার “মটো”__-এই উক্তিটি তখন 
" গ্রবচনে পরিণত হয়েছিল। ভাররি বলেছেন = 
'হিতং মনোহারি চ দুর্জভং বচঃ’, সংসারে হিতকর 
অথচ মনোহর বাক্য দুর্লভ । হিতথাদীতে 'বৃদ্ধের 
বচন’ নামে যে সরস রচন! প্রকাশিত হোতো১ তার 
লেখক ছিলেন প্রধানতঃ ব্যঙ্গ রচনা-কুশল চল্ল্রোদয় 
বিষ্যাবিনোদ। ( ইনি অধুনা বিস্মৃত হলেও এক 
কালে খ্যাতিমান লেখক ছিলেন।) '‘হিতবাদ!” ছিল 


কংগ্রেসের মুখপত্র এবং এর সম্পাদক ছিলেন সাহিত্য 
সাধক, স্বদেশী সঙ্গীতের রচয়িতা ও কঠোর সমালোচক 
কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়! ভার একটি 
সংগীত সেকালে গ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল-- 
“ধায় যাবে জীবন চলে, 
জগৎমাঝে তোমার কাজে 
' বন্দে মাতরম্‌’ বলে ।” 


৬৪১ 


সমালোঁচক হিসাবে তিনি ছিলেন কঠোর ও রূঢ় 
ভাষী, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃত্তির প্রতি তীর শ্রদ্ধা ছিল 
গভীর আর পরাধীনতার বেদনাও তিনি মর্মে মর্ণে 
অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার আদি 
পর্বে ধারা তাকে নানা ভাবে বিদ্রপ করেছিলেন, 
তাদের ভেতর কাব্য বিশারদের নামই বোধ হয় 


- প্রথম উল্লেখযোগ্য, সেকালে রবীন্-বিরোধীদের 


মুখে মুখে কাব্য বিশারদের কবিতা শোনা যেতো । 
কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় রয়েছে 
তার সম্পাদিত বিষ্ভাপতির পদাবলীতে?। 
কালীপ্রসম্নের পূর্বে মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 
সারদাচরণ মিত্র বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কালী প্রসম্নের 
মতে তার! পদাবলী-সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ কর্তে 
পারেন নি। কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন--কে জানিত 
যে অক্ষয়ের বিঘ্যাক্ষয় হইয়াছে, সারদার প্রতি সারদার 
অনুকম্পা নাই’ ? 

রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের রচনার ভেতরেও 
যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল, কাব্যবিশারদ ত! 
উপলন্ধ করতে পারেন নি, যেমন করেছিলেন বিহারী 
লাল গ্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ কাব্যরসিক। কিন্ত 
কাব্যবিশারদ রূটভাষী হলেও মনে-মুখে এক ছিলন। 
বিদ্াপতির পদাবলী সম্পাদন-কালে রবীন্দ্রনাথ এই 
মৈথিল কবি-সম্পর্কে তার হস্ত-লিখিত 'নোট বই’ 
খানি স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে কালীপ্রসন্নকে দান করেন 
এবং তিনিও সে জন্যে রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেন। সে কালের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ - 
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প্রবন্ধকার কালীগ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত-চস্ত।' 
প্রকাশিত হলে কাব্য বিশারদ মহাশয় কবিতাস্্ 
তাঁকে অভিনন্দন জানান ৷ পরে কাব্য বিশারদ যখন 
ভ্নস্বাস্থ্য হয়ে স্বাস্থোদ্ধারের জন্যে ‘জাপান’ যাত্রা 
করেন, তখন হিতবাদীর অন্যতম কর্মচারী স্বদেশ 
প্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় 
হিতহাদীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। জাপান থেকে 
প্রত্যাবর্তনকালে জাহাজে কাব্য বিশারদের মৃত্যু 
ঘটে। 
.. অনেকে মনে করেন, কালীপ্রসন্নের জাপান- 
যাত্রার একট! গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল। কিছু কাল পূবে 
সংঘটিত রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের জয়লাভ 
ছিল একটি অগ্রত্যাশিত ঘটনা, এ বিজয় হচ্ছে 
পাশ্চাত্য শক্তির ওপর প্রাচ্য শক্তির বিজয়। সে 
যুগের একটি প্রচলিত ছড়া ছিল 

“করিয়। চা-পান, জাপান ছুটিল 

রুশিয়ার পানে রুষিয়া, 
কোমর বাঁধিল, কাপড় অটিল 
কাশিয়া এবং কিয়! । 
ফলত, ভারতের - স্বাধীনতা-কামী জনগণ 

জাপানের এই বিজয়-লাভে উল্ল'সত হয়েছিলেন এবং 
অনেকে জাপানের ওপর আশ! পোষণ করেছিলেন । 
সে যুগে অনেকের ধারণ হয়েছিল-_কালী প্রসন্নের 
জাপান-গমনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল-_বিপ্লবীদের 
জন্তে অস্ত্রশন্ত্-সংগ্রহ | যা’ হোক, কালীগ্রসম্ন কাব্য 
বিশারদের মৃত্যুর পর যে “হিতবাদী”, পত্রিকার 
অন্যতম কর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করের ওপর 


পাত্রকাখানির সম্পাদনা-ভার ন্যস্ত হয়, সে কথা 
আমরা পূর্বেই বলেছি। 

সখারাম ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি পালিত 
হয়েছিলেন দেওঘরে ।  বাল্যকালেই তিনি বাংলার 
ছু'জন পুত্চরিত্র শিক্ষাব্রতীর নিকট স্বদেশ-প্রেমের 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এদের একজন হচ্ছেন 
সাহিত্য সাধক খধষিকল্প রাজনারাঁয়ণ রস্থ, আর একজন 
মধুস্থদনের চরিতকার. 'পৃর্থীরাজ* ও 'শিবাজ্জী’ নামক 
দু'খান! মহাকাব্যের রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বন্দু ৷ 
পরবর্তী জীবনে সবারাম বাংল! ভাষায় বহু গ্রন্থ 
রচনা! করলেও তার নানা তথ্যসমৃদ্ধ “দেশের কথ। 
বইখানিই বাংলার তরুণগণকে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরগ! 
দিয়েছিল । পুস্তকখানি সরকার কর্তুক নিষিদ্ধ 
হওয়াতে এর প্রচার আরো! বেড়ে গিয়েছিল। পুস্তক- 
থানিতে উত্তেজন! স্থষ্টির প্রয়াস ছিল না, সহৃদয় 
পাশ্চাত্য পাঁগুতগণের উক্তি উদ্ধৃত করেই তিনি 
ইংরেজ রাজপুরুষদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত 
করেছিলেন। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থুরাট কংগ্রেসকে উপলক্ষ্য করে 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধ উগ্র ভাবে প্রকট 
হয়। এই সময় লোকমান্য তিলক ছিলেন চরমপন্থী 
দলের নেতা । এই সময় হিতবাদীর স্বত্বাধিকারী 
সখারামকে তিলকের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে নির্দেশ 
দেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা সখারাম উত্তর করেন__ 
রাক্রনীতিক্ষেত্রে তিলক আমার গুরু, তার সম্পর্কে 
কোনো বিরূপ মন্তব্য আমি কোরতে পাবো না। 
স্বত্বাধিকারীর নির্দেশ শিরোধার্ধ না করে সখারাম 
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‘হিতবাদীর’ সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং 
দারিদ্র বরণ করেন। 

ত্বদেশগ্জেমিক কাব্যবিশারদের ও পরবর্তী কালে 
সধারামের সুষ্ঠু সম্পাদন-গুণে “হিতবাদী” যে জন- 
প্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা পরবর্ভাকালেও ক্ষন 
হয় নি। 

সেকালে ‘বঙ্গবাসী’ ছিল রক্ষণশীল, অন্ধ আচারের 
অমুবত্তাঁ, বিচার-মূঢ় হিন্দু সমাজের মুখপত্র । এর 
লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে দু'জন শক্তিমান লেখকের নাম 
উল্লেখযোগ্য, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগে 
নাথ বন্থ। ( মধুসথদনের চরিতকার যোগীন্দর নাথ 
বন্থু নন।) 'ভারত-উদ্ধার কাব্যের রচয়িতা 
ইন্দ্রনাথ ও “মডেল ভগিনী”, “নেড়া হরিদাস’, 
‘চিনিবাস চরিতামৃত প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসের 
রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন, সন্দেহ নেই, তাঁদের রচনাবলী একদিন 
বাঙ্গালীর চিস্তাধারায় একটা প্রবল আলোডনও 
এনেছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার! কেউ যুগ- 
দেবতার ইঙ্গিতকে, পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থাকে 
স্বীকার করে নিতে পারেন নি, আর প্রধানত এই 
কারণে তাদের নাম পর্যন্ত আজ বিস্মৃতির গর্ভে প্রায় 
বিলুপ্ত হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর 
মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার, নামক পুস্তিকা 


প্রকাশিত হলে পর তার প্রতিবাদে ‘বঙ্গবাসী’ 
পত্রিকায় 'পি., সি. রায়ের মস্তি ও তাহার 
অপব্যবহার" নামে রচনাটি প্রকাশিত হয়। আবার 


সেকালে প্রসিদ্ধ সাধক ও ধর্মপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণাননেদর 


চরিত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে কতিপয় 
ঈর্যাপরায়ণ ধর্মধবজী ত্রাঙ্গণ যখন মিথ্যা ষড় যন্ত্র 
করেছিলেন, তখনও তাদের মুখপত্র ছিল 'বঙ্গবাসী? 
সর্বোপরি, বিঙ্গবাসী” ছিল কংগ্রেল-বিরোধা, কংগ্রেসের 
'ক্রিয়া-কলাপের প্রতি “বঙ্গবাসীর ছিল বিরূপত্তা। 
‘বঙ্গবাস!” চিরদিন “কংগ্রেসকে' 'কঙ্গরস বলে ব্যঙ্গ 
কোরতে।। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কবি গোবিন্দ দাস 
লিখেছিলেন-_ 
“কি বলহে ব্যঙ্গ ভাষি, এ কী কঙ্গরস? 
তুমি তো বোঝনা অজ্ঞ, 
এ মহ! জাতীয় যজ্ঞ, 
ধমনী-চুয়ানো নাহি চেন সোমরস। 
কবিতার পরিশেষে তিনি লিখলেন 
যারা খায় জুতা-লাধি, 
জাগে সেই ‘মৃত জাতি 
তাদেরই বিজয় গানে কাপে দিক দশ। 
কি বল হে ব্যঙ্গভাষি, এ কি কঙগরস ?” 
সে কালের আর একখানি উল্লেখযোগ্য ও 

জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ছিল “সঞ্ীবনী”, এর সম্পাদক 
ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় উৎসর্াঁকৃত প্রাণ, 
সত্যনিষ্ঠ, ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। কৃষ্ণক্ুমার 
ছিলেন তে্ম্বী ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। 
উচ্ছৃঙ্খল তরুণ সমাজের নৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে 
তিনি 'স্ুনীতি-সঙ্ঘের’ প্রতিষ্ঠা করেন। লাঞ্ছিত 
নারীদের কল্যাণ-সাধন তাঁর ছিল জীবনের অন্যতম 
ভ্রত। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, কিন্ত 


'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি বিষয়ে তার মত-বিরোধ 
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ছিল। শাস্তিনিক্তনে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত শিক্ষার 
আদর্শ তিনি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
তিনি মনে করতেন, নারীদের দ্বারা প্রকাশ্যে নৃত্য, 
গীত ও অভিনয়ের আয়োজন শুধু অবিমিশ্র শুভফলই 
প্রসব করেনা, অনেক ক্ষেত্রে ইহা তরুণ-তরুণীদের 
নীতি-ভষ্টও করে ।. 

সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে যারা প্রতিষ্ঠা লভ 
করেছিলেন, তাদের ভেতর হ'জনকে আমরা কর্মষে গী 
বলতে পারি-_একজন মন্ত্ী রামানন্দ চট্টোপাধ্যয়, 
আর একজন কৃষকুমার মিত্র। | 

বাংলার ভাব-বিপ্লবে কয়েকজন প্রতিভাবান 
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নেতাজী প্রসঙ্গে £ 
সুভাষচন্দ্র? পবিত্রকুমার ঘোষ 
১ম খণ্ড ৯৯০ ২য় খণ্ড ১২০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ £ অনিল রায় 
সাধারণ ২৫০, বাঁধাই ৩'৫০ 
সুভাষচন্দ্র ও ম্যাশনাল প্ল্যানিং 
শঙ্করী প্রসাদ বনু . 
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জ্রন্ঞ্র ও্রক্ষাম্পহল্বন্ কুলন্রেক্ডটি বছ 


সি 


অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 


নাটযকারের দান বিপুল, বঙ্গীয় পেশীদারী রজমঞ্চের 
শতবাধিক উৎসব উপলক্ষে (১১৭২)'সে কথা 
এই সব 
নাট্যকার সম-সাময়িক পটভূমিতে রচিত বাস্তবধরা 
নাটক ( যেমূন-_নীলদর্পণ), সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে 
রচিত প্রহসন, ভক্তিমূলক পৌরা'ণক নাটক স্বদেশ- 
প্রেম ও জাতীয়তার আদর্শস্থাপনের উদ্দেশ্যে রচিত 
ধ্রতিহাসিক নাটক, প্রচারধর্মী সামাজিক নাটক 
প্রভৃতি রচনা করে জাতিকে মোহমুক্ত ও আত্মদমুদ্ধ 
করে তুলেছিলেন । 





(ক্রমশ £ ) 

. অন্যান্য বই 
ওঁ মহামানব আসে £ চারণিক 
চিত্ত্জয়ী চিত্তরঞ্জন 
ডঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ২০০০ 
রামমোহন ( 
স্থরজিৎ দাশগুপ্ত 8০০ 
সমাজতন্ত্র দৃষ্টিতে মার্কসবাদ 
অনিল রায় "...৪*০০/৬*০০ 
বাংলাদেশের বিপ্লব 
স্থনীল দাস ১২৫ 
ধর্ম ও বিজ্ঞান 
অনিল রায় ২০০ 
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বাঙালীর ইতিহাল-চেতনা 


অভ্ভীজ-ক্মজণ 


নৃপেন্্নাথ ঘোষ 


এই নির্বাচনের কিছু পূর্বে -নুমানিক ৭৩৩ 
খৃষ্টাব্দে একটা ঘটনা ঘটে যার উল্লেখ পাওয়া যায় 
কাশ্মীরের ইতিহাস, রাজতরজিণীতে । কবি কলহন 
মিশ্র আনুমানিক ১১০০তে গ্রন্থধানি রচনা করেন। 
রা ₹তরজিণীতে তার পূর্ববর্তী অনেক রাজ! ও রাজত্বের 
সংবাদ পাওয়া যায়। বইখানির একটা শ্লোকে বলা 


২৯ হয়েছে, “কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ত্রিপামী নামক 


স্থানে (বোধ হয় এলাহাবাদে ) গোৌঁড়রাজকে হত্যা 
করেন। গৌডের কিছু সৈম্ত তীর্ঘযাত্রার অজুহাতে 
কাশ্মীরে ঢোকে। কাশ্মীররাজের সৈম্তরা গৌড় 


সেনানীদের এক মন্দিরে ঘিরে ফেলে । যুদ্ধে শোণিত্‌ , 


সিক্ত শ্যামবর্ণ গৌড়ীয়রা ধরাশায়ী, হল | তাদের 
রুধিরধার! দেশভক্তির উজ্জগতম ঘোষণা, ধরণী ধন্য! | 
বাকীট। রাজতর[গনীর ভাষায় শুনতে ভাল, 
“অদ্যাপি দৃশ্যুতে শৃন্তং রামস্বামী পুরাস্পদং । 
রক্ষণাস্তং গৌডুবীরানাং স্বনাথং যশদা' পুনঃ ॥” 


পালযুগ 
শাক্ত বঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করলে বৌহৃবঙ্গ। স্'ট 
গোপাল (4৭৫০-৭৭০), ধৰ্মপাল (৭৭৪-৮১০) এবং 


দেবপাল (৮১০-৮৫*) এরা বন্ধ ছিলেন যদিও 
এঁদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ । পাল যুগে ব্রাহ্মণ, 
বৌদ্ধ ও শাক্ত বিশ্বান 'মলেগলে একরূপ ধারণ করে। 
পালযুগের প্রথম দিকে দেশ জ্ঞানে ও সম্পদে 
গরীয়ান ! নিকট ও দূরপ্রাচ্যের রাজন্যবৃন্দ 'বংালার 


দরবারে রাজদূত পাঠাতেন। শক্তিতে, রাষ্ট্রনীতিতে, .... 


স্তায়ধর্মে, সংস্কৃতিতে বঙ্গরাদ্য তখন প্রথম শ্রেণীর 
রাষ্ট্র এর এতিহাসিক কারণ অতি সহজবোধ্য । 
বাঙালীর অন্তর বাংলাগত, সম্পদ বাঙালীর 
এখতেয়ারে। 

শান্ত ও বৌদ্ধ বঙ্গের ইতিহাস অর্থ নৈতিক ও 
সামরিকভাবে গোঁরবময়। রাষ্ট্রীয় দৃ'দৃষ্টির দিক 


দিয়ে অগৌরবময় | এই সময় আমাদের দেশ একট! 


নিদিষ্ট সীমাযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। তার কারণ 
বাঙালীর সময়জ্ঞানের অভাব, যেমন আল্রকের 
বাঙালীর ঘড়ি আছে, কাটা নেই ।,' 

' পালযুগে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথীকে কেন্দ্র করে - 
যে অপূর্ব নৌবাহিক কর্মকী স্থির স্ষ্টি হয়েছিল আঙ্জও 
তার প্রত্তিচ্ছবি দেখা যায় শ্যাম, কম্বোজ, লাওস, 
ুমাত্রা, যবদীপ-ও বালীদ্বীপের' ভাস্কর্য, ভাষায় 


| ৬৪৩৬ 
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ওমন্দিরে। বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে আমর! পাঠিয়েছি 
শিল্পী, স্থপতি ও সুধীজন। এই জন্যে বঙ্গ রাজ্যের 


সঙ্গে এই অঞ্চলের একটা! স্বাঙ্গীণ যোগাযোগ গড়ে 


" সবজির সাদ ফচ পিন চত কপ তা মা 


উঠেছিল । 
এ যুগের মণিকারদের নাম-ধাম আমাদের অজ্ঞাত! 
শুধু তাদের কীতি বেঁচে আছে বিদেশে। 

পাল যুগের সাফল্য ও গৌরব গৌড়ীয়দের মধ্যে 
এনেছে মিথ্যে আত্মবিশ্বাস ও অহমিকা। প্রাচুর্ধ 
এনেছে উদ্ভোগহীনতা, প্রতিযোগিতার অভাব এনেছে 
আত্মতুষ্টি। পরবর্তা পাল সমর! এই সব গৃহশক্র 
সম্বন্ধ উদাসীন ছিলেন। এই সময় শক্রজয়ের মন্ত 
ও প্যাচোদ্ধারিণী কবচ আবিষ্কৃত হল। বিধাতা 
হাসলেন, আর হানলেন দিল্লীর তক্তপোষের অধীশ্বর 

কুতুবুদ্দিন। 

বখতিয়ার খিল্জী ছিলেন সআট কুতুবুদ্দিনের 

প্রিয় যোদ্ধা । 


. বথতিয়ারের আগমন 

মুশিদাবাদের অদূরে প্রাচীন কর্ণস্ত্ণ নগর'তে 
যখন মহা প্ৰতাপশালী সম্রাট শশাঙ্ক রাজ্জত্ব করছেন, 
সই সময় সৌদী আরবের পুণ্যনগরী মক্কায়_এক 
মহামানবের আন্র্ভাব হয়েছে। ভার নাম হজরং 
মহম্মদ ( দঃ )। সন্ত্রান্তু কোরেশ 
বংশে ; ৪ন্ম সাল ৫৭০ খৃষ্ট'ব্দ, স্বর্গারোহণ ৬৩২ এ 
»আট শশান্কের জীবনকাল ৫৭০--৬৫৮। উত্তরা 
পথের »আট হর্ষ দিন” শীপাদিত্য এদের 
সমসামায়ক। সম্রাট শশাঙ্ককে ব'ঙাল। ভুলে যাবে; 


এর জম্ম 


এই হল আমাদের অতীতের স্বর্ণযুগ। 


কিন্তু হজরৎ মহন্মদকে চিরস্থায়ী সম্মানের আসন K 


দেবে। 

পৃথিবীর একাধিক ধর্ম নিজ নিম উৎসভূমিতে 
দুর্বল হয়েছে, যেমন খৃষ্ট ধর্ম প্যালেন্টাইনে, বৌদ্ধ ধর্ম 
ভারতে এবং জরস্থুস্ত্ের ধর্ম ইরাণে। কিন্তু ইসলাম 
তার উৎসভূমি সৌদী আরবে কোনওদিন দুর্বল 
হয়নি, উপরস্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে রাজ্য সীমার 
বাইরে উপছে পূড়েছে। তার শ্রেত আসে ৬০০ 
খৃষ্টাবে সিন্ধুতে, ১২০২ তে বাংলায় । 

সে যুগে সভ্যঞ্গগত্তের রাজপথ ছিল' তিনটী। 
প্রথমটা ছিল ভারত থেকে তিব্বত হয়ে চীন। 
দ্বিতীয়ট। ইরাণ, বোগদাদ, দামাস্কাস হয়ে লেবাননের 
টায়ার বাঁ সিডোন বন্দর অবধি ; পরে জলপথে গ্রীল, 
রোম, তুর্কা। তৃতীয়টা বোগদাদ থেকে পুণ্যভূমি 
প্যালেস্টাইন- ও সিনাই উপদ্বীপ হয়ে মিশরের 
আলেকজ্ঞান্দ্রিয়া বন্দর | হাজার হাজার বছর ধরে 
পণ্য, ধনদৌলত ও মস্তিষ্কের আদান প্রদান এই কণ্টা 
পথে হয়েছে। এই সব আন্তর্জাতিক রাস্তায় জ্ঞানের 
দৃহীয়ালী করেছে এই অঞ্চ:লর আরবরা । সৌদীরা 
এই সব পথের বাইরে ছিল | হঞ্জরৎ মহম্মদের 
আবির্ভাবে সৌদী আরব কিছুদিনের জন্যে রাজনৈতিক 
গুরুত্ব লাভ করে। পরে আভাস্তরীণ বিবাদে এবং 
খলিফার শাসনকেন্দ্র ম দন! থেকে দামাস্কাল ও পরে 
বোগদাদে স্থানান্তরিত হওয়াতে সৌদী আরব আবার 
জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজপথের বাইরে পড়ে গেল। 


বাৎসরিক তীর্ঘযাত্র। ছাড়া কেউ ওদেশে (বিশেষ 1 


যেতনা। বিস্তা্যাসের স্থান ছিল কায়রোর আল্‌ 


{ 


খা 


>» 


} 


অতীত শ্ররণ 


আজহার, বোগদাদ, ইস্তাধুল; মধ্য এশিয়ার উলুগবেগ 
ও ভারতে দেওবন্দ । তুকারা সৌদী আরব জয় 
করবার পর সৌদীরা একেবারে হতোত্তম হয়ে পড়ে। 
১৪৯৮ তে ইউরোপের সঙ্গে উপমহাদেশের জল পথে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পর সৌদী আরব একেবারে 
অবাস্তর হয়ে যায়। ওদের তরবারি কোনদিন দিল্লী বা 
বাংলা জয় করেনি। ফলে দিল্লী বা বাংলার মুসলমান 
কোনওদিন আরবী পোষাক পরেনি। যারা জয় 
করেছে তারা ছিল তুকা, ইরাণ, আফগানিস্তান বা 
মধ্য এশিয়ার লোক । 

বোগদাদের সৈশ্য বাহিনী সিন্ধুতে পৌঁছনর সময় 
ইরাণ বোগদাদের পদানত । এই সময় ভারত ও 
ইউরোপের ভেতর আদান-প্রদান হয়েছে বোগদাদের 
মারফৎ। পাকিস্তানী অধ্যাপক জনাব ইক্রাম ভার 
“ভারতে মুসলিম সভ্যতা” নামক ইংরিজী বইখানিতে 
বলেছেন যে, বোগদাদের খলিফাদের চিকিৎসার জন্যে 
ভারতীয় চিকিৎসক যেত। ভারতের 'হিতোপদেশ 
খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে এবং পরে ত| ইটরোপে এশপ স্‌ ফেব ল্স্‌ 
নামে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংখা! পদ্ধতি বোগ- 
দাদের আরবী গুণীক্জানীদের মারফত পশ্চিম এশিয়া 
হয়ে ইউরোপ যায়। এই সংখ্যা পদ্ধতিকে 
ইউরোলীয়রা বলে ‘আরবী নিউমেরাল”, মাঞ্ষিনরা 
বলে “হিন্বু-আারাবিক . নিউমেরাল’, এবং আরবীর! 
বলে “আন্‌ রুক্ম্‌ আল্‌ হিন্দইয়া অর্থাৎ হিন্দ, এর 


৬৪৭ 


4 সংখ্যাপন্ধতি. যাইহোক, যাদের দৌলতে বাংলায় 


ইসলাম এল তার! বিষ্যাবুদ্ধির ধার ধারতেন না। 
সাধ ৮০-৫ | 


এই সব মস্তিক্ষহীন, হাদয়হীন যোদ্ধাদের একজন 
হলেন ইরাণের ঘরম্শীর অঞ্চলের খিল্ঙ্জী বংশীয় 
যোদ্ধা মহম্মদী বখ.তিয়ার। | 


সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভে্ব-নিরক্ষরতা 
‘ বখ তিয়ারের অভিযানের পর সহস্র সহস্র বাঙালী 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এর! যে শুধু 
সমাজের বাইরে চলে গেলেন তা নয়, এদের পেছনে 
দাড়াল রাজশক্তি যা এই সময় থেকে ১৭৫৬ অবধি 
অবাঙালী এবং এপ্্রামিক। এদের কাছে মমুসংহিতার 
মাতববরী, জাতিভেদ, মূতিপূজ্জা এবং হিন্দুদমাজের 
সব কিছুই হল অবান্তর! অন্তদিকে, বাঙালী 
হিন্দুদের কাছে বিদেশী শাক ও বাঙালী মুসলমান 
দুটোই ছিল অপাংক্তেয়। | 
বখতিয়ার আসার আগে অত্রাহ্মণদের পাপ ক্রটীর 
ধিচার করতেন ত্র।ক্ষণর।| সাধারণের নিরক্ষরতাই 
ছিল ব্রাহ্মণদের শক্তি । অক্রংহ্ষণ শিক্ষিত হলে তার 
সঙ্গে বান্মণদেব তফাৎ ঘু'চ যেত। অতীতে তার 
প্রমাণ শ্ীকচ। গোয়ালার ছেলে হয়েও তিনি 
হিন্দুদের অবতার । সম্প্রতিকালে “অন্পৃশ্ঠ' মারাঠী 
সম্তান ডক্টর আন্বেদকর স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
রচনা করেছেন। এর স্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ কন্যা! | 
খা মন্ুর অমানুষিক সংহিত। যদি তৎকালীন 
ভারতের সংবিধান বলে বিবেচনা করা যায় তাহলে 
‘অস্পৃশ্য’ আম্মেদকরের রচিত স্বাধীন ভারতের 
সংবিধান তার প্রায়শ্চিত্ত । 
লক্ষ করবার বিষয় হল এই যে জাতিভেদ প্রথার 


জয়ন্তী, মাথ ১৩৮০ 


বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন ব্রাহ্মণরাই। যেমন 
মহারাষ্ট্রের -শঙ্করাচার্ধ, সিলেটের শ্রীচৈতশ্য মিশ্র 
এবং রাজ! রামমোহন রায় ধার পৈত্রিক উপাধি 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম 
কলিকাতার-দত্ত পরিবারের নরেন্্রনাথ ; কিন্তু বাঙালী 
একে জানে স্বামী বিবেকানন্দ বলে। ইনি যদিও 
অব্রা্মণ তবু হাজার হামার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ তার 'শিষ্য 
হয়েছিলেন । ইনিই প্রথম মন্রুসংহিতার নিন্দা করে, 
লেখেন শুদ্ররা সংস্কৃত শিক্ষা করুক। কিন্তু এঁদের 
নেতৃত্ব এঁদের জীবনের সঙ্গে শেষ হয় -এবং 
অশিক্ষিত হিন্দু শেষ অবধি জাতিভেদ প্রথার 
অভিশাপ মেনে নেয়। বাঙালী মুসলমান একই 
কারণে বিদেশী মৌলানাদের বিষাক্ত নেতৃত্বে আত্ম- 
সমর্পণ করে। অবশ্য কাজটা হয়েছে খুব সুস্মভাবে। 
বিদেশীরা বলত £ “শিক্ষা চাও, আরবী ফাসঁ শেখো, 
মায়ের ভাষ! বাংলা শেখা চঙ্গবে ন! ; ওটা পরাজিত 
জাতি-ও ধর্মের ভাষ| ৷” 
এ যেন সৌদী আরবের বেছুঈনদের সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষা করতে বলা। ফল হয়েছিল এই যে, পনেরো 
আনা বাঙালী- আরবী, সংস্কৃত বা বাংলা কোনটাই 
শেখেন। এই ভাবে বাঙালী হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার 
দাবার-বোড়ে | | 

বিদেশী নেতাদের কাছে -বাঙালীকে ইসলামে 
দীক্ষিত করার একটা সর্ত ছিল গোমাংস ভক্ষণ, যেটার 
মতন বীভৎস বাপার হিন্দুদর কাছে আর নেই। 
এই বিশেষ খাছ্যাভ্যাসের ফলে সামাঞ্জিক আদান- 
গ্রদানও কয়েক শতাব্দীর জন্যে বন্ধ হল। 


৬৪৯৮ 


্রাহ্মণরা মনুসংহিতার সাহায্যে দেশের 
অধিকাংশকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত 
রেখেছিল। ফলে সামাজিক : বৈষম্য উত্নুরোত্তর 
গভীরতর হচ্ছিল। মানুষের ইসলাম গ্রহণে সেই 
বৈষম্য দূর হল না। রাজশক্তির সঙ্গে এক হওয়ার 
মিথ্যা আনন্দে মানুষ বৈষম্যের মূল ব্যাধিটার চিকিৎসা 
করতে ভুলে গেল। ১২*২ থেকে ১৭৫৭ অবধি এবং 
পরবর্তা ১৯০ বছর ইংরেজ্জ শাসনে বাঙালী হিন্দু বা 
মুসলমান শিক্ষা ব্যাপারে রাজশক্তির কোনও সাহায্য 
পায়নি। বাঙালী শিক্ষিত হয়েছে নিজের খরচায়। 
বিদেশী শাসনের কারণে নয়, বিদেশী শাসন সত্বেও । 

ইসলামের অনুশাসন হল, “লা এক্রাহা ফিদ্‌ দীন” 
অর্থাৎ ভগবৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ নিষেধ । 
বিদেশী নেতারা দেখলে যে ধর্মের তফাৎট! চিরস্তন 
বিদ্বেষের, স্তরে না নিয়ে গেলে ধর্মান্তরিত বাঙালীকে 
হাতে রাখ! যাবে না। নিরক্ষরতা ও বিদেশীর 
উস্কানিতে বাঙালী জাতির ভেতর পরস্পরকে হানা- 
হানির দৌরাত্মা আরম্ভ হল। যে মন্দিরে মামুষ 
গতকালও ভক্তি নিবেদন করেছে হঠাৎ সেটা হল 
অভক্তির বলত ' অবশ্য এর কাৱণ হুল শাসক বিদেশী, 
সৈন্য বিদেশী, কাণী বিদেশী, মৌপানার! বিদেশী । 
এই সব কলঙ্কের ব্যাপারের পেছনে- মনস্তত্ট। কি 


"ছিল ? বাঙালী মুসলমান যখন হিন্দু প্রতিবেশীর 


গায়ে হাত দিয়েছে তখন সে যুগ যুগাস্তের জাতিভেদ 
প্রথার অমর্ধাদার প্রতিশোধ ' নিয়েছে । -এর ভতর 
হিন্দুপমাজের জাতিভেদ প্রথার ভুক্তভোগী তথাকথিত 
অস্পৃশ্যুপাও ঘা খেয়েছে | যেহেতু এট! সম্ভব-হয়েছে 


\ 


i 


Ls 


2 


৬৪৯ অতীত-ম্ররণ 


বিদেশী রাজশক্তির সহায়তায় সেই হেতু হিন্দু 
মুসলমানকে আঘাত করে বিদেশী শাসককে আঘাত 
করবার সাস্বনা লাভ করেছে। ছুটোই অস্বাভাবিক 
কৃত্রিম মনোভাব । এই মনোভাবের আড়ালে বাঙালীর 
অন্তরে কি নিদারুণ তোলপাড় হয়েছে তা আজ 
আমরা বুঝব নাঁ।. এই অত্তঘ্বন্বের ফলে এসেছে 
জাতি হিসেবে নিক্কিদ্নতা, যেমন পলাশী। অথবা 
সাম্প্রদায়িক সক্ষ্ি্তা বা দাঙ্গা। বিদেশীর বিরুদ্ধে 
নয়? স্বজনের বিরুদ্ধে ; যেট! উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে 
চরম কাপুক্ষতার পরিচয় | ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 
“জাতীয়তাবাদ” নামক বইখানিতে বলেন, “যে 
জাতির ভেতর পরস্পরের ভেতর রক্তের সম্পর্ক 
স্থাপন সম্ভব নয়, সে জাতির মানুষ পরস্পরের জন্য 
রক্ত দিতে পারে না 1৮ ১৭৫৭ থেকে. ১৯৭১ অবধি 


বাঙালী ভ্াঁতির জাতি হিসেবে নিক্রিয়তার উৎস . 


সেইখানে। 

বখতিয়ার থেকে আলাউদ্দিন হোসেনের 'শীসন- 
কালে (১২*১--১৫২৬) একটা ঘটনা ঘটেছে। 
বাঙালী হিন্দুর কাছে দেশ হয়েছে ধর্ম; বাঙালী 


মুললমানের কাছে ধর্ম হয়েছে দেশ। এই তিনশ 


বছর বাংলার হিন্দু-মুললমান বিদেশীর ভাষ! গ্রহণ 
করেনি ; উপরস্ত বাংলা ভাষার প্রীবর্ধীন করেছে । : 


বখতিয়ার গৌড় জয় করার পর তারই 
প্রাদেশিক লাট আলীমর্দান (১২১০-১২১৩), 


বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ( প্রসঙ্গতঃ, 
এরই দুবছর পরে পৃথিবীর আর এক কোণে ১২১৫-এ 
ম্যাগ নাকাটা বা'মহান-সনন্দ রচিত: হয়)। পরে 


গৌড় স্থলভান মহিউদ্দিন তুত্রিল ( ১২৭২-১২৮১), 
বগরা খঁ। (১২৮১), ফক্রুদ্দিন মোবারক শ| 
(১৩৩৮), শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শা (১৩৪ ২-১৩৫৭), 
গৌড়রাজরত্ব আলাউদ্দিন হোশেন শা (১৪৯৩- 
১৫১৯), ভার "ছেলে সুলতান নশরৎ শা (১৫১৯- 
১৫৩২), তস্ত পুত্র গিয়ান্দ্দিন মামু (১৩২-১৫৩৮) 
এরা সকলেই নিজেদের স্বাধীন নৃপতি বলে গণ্য 
করতেন। ধারা দিল্লীর প্রতিনিধি হয়ে আসতেন 
তারাও কিছুদিন পরে বিদ্রোহ করতেন। এ কারণে 
দিল্লীর শাসকদের খাতায়-পত্রে বঙ্গরাজ্যের নাম হল 
বোল্গাকৃধানা বা বিদ্রোহীদের ডেরা। এট! গেল 
পাঠান যুগের কথা । মোগল যুগেও (১৫২৬-১৭৫৭) 
এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 

মধ্য এশিয়ার বাবর মা'র দিক দিয়ে মোঙ্গোল 
যে জন্যে তার মুখে মোঙ্গল জাতির ছাপ ! অথচ 
আত্মজীবনীতে ইনি মোঙ্গোলদের খুবই তুচ্ছ 
করেছেন। ভাগ্যের পরিহাসে ১৫২৬এ ইব্রাহিম 
লোদীকে পরাজিত করে - উত্তরাপথে ইনি যে 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন ইতিহাসে তার নাম হয়ে 
গেল মোঙ্গোল এবং. কালে মোগোল । ভারতে 
এইভাবে মোগোল-পাঠানের বিবাদ আরম্ত হল। 
পাঠান হল আফগান, ইরাঁণ ও তুকরদের বাঙ্জারী 
নাম, যেমন ইণ্ডিয়া, হিন্দু ও হিন্দুস্থান বিদেশীর দেওয়। 
নাম! যাই হোক বছরাম্তর মোগল-পাঠানের লড়ায়ে 
বাঙালী মুসলমান বীতশ্রন্ধ হয়ে ধর্মের আনুগত্য 
রেখেছে, কিন্ত ওদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও 
সম্পর্ক রাখত না। ১২১০ এ -তুকাঁবীর কুত বুদ্দিন 


জয়ী, মাঘ_১৩৮১ 


আইবেক্‌ দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর খলিফা 
মুসলমানের কাছে অবান্তর হয়। আনুগত্য ছিল 
অন্তরের । খাজনা বা সৈন্য যোগানোর নয়। 

তখন খলিফার সদর অফিস মদিনা থেকে 
বোগদাদে এসেছে । সেখানে উম্মায়াদ্‌ বংশকে 
(৬৬১-৭৫০ খৃঃ) অপসারিত করে আববাসিন বংশ 
সিংহাসনে বসেছে ( ৭৫০-১২৫৮)। বিখ্যাত হারুণ 
অল্‌ রশীদ এই বংশের | উম্মায়াদর! ছিলেন সুন্নী 
এবং আরবী ভক্ত । আববামিদ্‌রা ছিলেন শিয়া এবং 
পারশ্য ও তুকাদেশীয় যে কারণে আরবী ভাষা, 
পোষাক ও আচার ব্যবহার তাদের কাছে ছিল তৃচ্ছ। 
এই বিবাদের ফলে তৎকালীন ইস্লামিক সাআাজোর 
বহু অংশ স্বাধীন হয়। ১২৫৮এ মোঙ্গোল 
সেনাপতি ছুলাগুধান এসে বোগদাদকে ধ্বংসত্ূূপে 
পরিণত করেন এবং আব্বাসিদ বংশও ইতিহাসে 
মিলিয়ে যায়। এই বিপর্যয়ের পর এ অঞ্চলের 
মামুষ দলে দলে ভারতে আমে ফলে এদেশেও 
' সিয়া-ুম্লী ও আরবী-অনারবীর বিরোধ শুরু .হয়। 
আর আরম্ভ হয় সৈয়দ (উচ্চ বর্ণ) ও অসৈয়দের 
ঘন্ঘ। বাঙালী মুসলমান দেখলে যে তার! হিন্দু 
ধর্মের কুসংস্কার ত্যাগ করে ইস্লাম গ্রহণ করেছেন 
শাস্তি, সাম্য ও সুবিচারে জীবন কাটাবার জন্যে, 
অথচ বিদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির অবান্তর ঝামেলায় 
তাদের জড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম 
থেকে তার! সরে গেলেন কারণ তাদের আম্গত্য 
ইসলাম, কোরাণ শরীফ ও হজরৎ মহম্মদের প্রত, 
মানুষের বাধানো কৃত্রিম দন্বের বা পক্ষের প্রতি নয়। 


৬৫০ 


বাঙালী হিন্দুদের প্রতি তাঁদের প্রীতির ভাব ছিল 
যদিও পশ্চিম এশিয়ার মানুষ তাদের নানাভাবে | 
উস্কানি দিতেন য়েটা ইলিয়াশ শাহীর পরে প্রকট ' 
হয়। এই অগ্লীতিকর অবস্থার অবসানের কথ! 
তার! ভেবেছেন কিন্তু ধর্ম ব্যাখ্যার একচেটিয়া 
অধিকার তখন পশ্চিমাদের । বাঙালী মুসলমান 
তখন আরবী চর্চার অভাবে ধর্মে এবং ফার্সী চর্চার 
অভাবে রাব্মকার্ষে এগুতে পারছে না। এদিকে 
বাঙালী হিন্দুরা ফারসী শিখে রাজকার্ষে এগিয়ে যাচ্ছে 
শুধু তাই নয় গৌড় সুলতানের সেনাপতি অনেক 
ক্ষেত্রে ছিলেন বাঙালী হিন্দু যেমন গৌরহরি' খাঁ, 
পুরন্দর খাঁ প্রভৃতি । সুভাষচন্দ্র বহর পূর্বপুরুষ 
গৌড় সুলতানের নৌ সেনাপতি ছিলেন। যে সব 
বাঙালী হিন্দুর দয়াদাক্ষিশ্ 'স্থূলতান প্রীত হতেন 
তাদের উপাধি দেওয়া হত সাধু খাঁ অর্থাৎ সাধু শ্রেষ্ঠ। 
গৌড়ের সরকার তখন বঙ্গায়নের পথে নেমেছেন, 
ফলে প্রাচীন বঙ্গের যতেক কবি মুসলমান যুগের কবি। 


‘কিন্তু একই সময়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বাঙালী মুসলমানকে 


বিদেশী করার চেষ্টা করেছে। এঁদের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল মন্দিরের যুতি। হিন্দু প্রজাদের কাছে মুতিই 
ছিল দেবতা। পশ্চিমাগন্ত ধর্মীয় নেতাদের কাছে 
যুতি ও দেবতা পরস্পরবিরোধী । বাঙালী মুসলমান 
মহাবিড়ন্বনায় পড়ল। বাঙালী হিন্দুর ধর্মকে 
মুতিহীন এবং ভাবভিত্তিক করলেন চৈতন্য অন্ততঃ 
প্রথম দিকে । ২ 
চ্তীদাসের পর যিনি বাঙালীর ভাবে, ভাষায় ও 
সঙ্গীতে মৃহাআলোড়ন এনেছেন তিনি হলেন পণ্ডিত 


৬৫১ অতীত শরণ 
জগন্নাথ মিশ্রের মেজ ছেলে নিমাই । কেউ একে 
বলেন গৌরাঙ্গ, কেউ বলেন চৈত্র মহাপ্রভু (১৪৮৫- 


..১৫৩৩)। এরা সিলেটী ; আদি বাসস্থান সিলেট 
' জেলার ঢাকা! দক্ষিণ গ্রাম ৷ 


জগন্নাথ মিশ্রের সময় নবদ্বীপ কাব্য ও দর্শনে 
মিথিলার ( বর্তমান ত্রিহত্তের ) গ্রতিদ্দ্বী। সে 
কারণে চৈতন্তের বাবা সপরিবারে নবন্ীপে এসে 


পণ্ডিতি আরম্ভ 'করেন। ' এ্ীতিহাসিকদের মতে ' 


নবদ্বীপ ছিল নয়টী দ্বীপের সমস্তি। দ্বীপ শব্দের 
গৌড়ীয় রূপ হল “দিয়” । শেষ অবধি এী.অঞ্চলের 
নাম হয়ে গেল নয়দিয়া বা নদীয়া। মুশিদকুলীর 
আগে আধুনিক মুখিদাবাদ এবং বীরভূম ও বর্ধমানের 
কিছু অংশ নদীয়ার অংশ বলে গণ্য হত। এই 
বন্ধিষু। ক্ষেত্রে আমাদের একাধিক যশস্বী লেখক 
কবির জম্ম হয়েছে £-- 


" দ্রলবন্ধভাবে' গাইতেন ৷ 


জয়দেব গোস্বামী কেন্ছুবিঘ ( বীরভূম )। 
চণ্ডীদাস নান্নর (বীরভূম )। 
কৃত্তিবাস ফুলিয়া ( নদীয়া )। 
কবিকন্কন মুকুন্দরাম দামুন্তা ( বর্ধমান )। 
কাশীরাম দাস সিঙ্গ (১) 
ভারতচন্দ পাগুয়া ( , )৷ 
দাশরথি রায় বাদমুড়া ( ,, )। 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুলিয়া ( , )1 
দীনবন্ধু মিত্র চৌবেড়িয়! (নদীয়া )। 
মশরফ হোসেন লাহিড়ীপাড়া(,, )। 
কাজীনগ্ররুল ইসলাম চুরুলিয়া৷ (বর্ধমান )। 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৮ )I 
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যাই হোক; শুধু পাগ্ডিত্যে নিমাইএর মন ভরল না। 
দাদা আগেই সন্সাসী-হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। 
নিমাই কিছুদিন পণ্ডিতি করে সন্গাস গ্রহণ করলেন | 


' এর সন্ন্যাস অরপ্যবাঁসী সাধু ফকিরের সন্ন্যাস নয়। 


ইনি বাংলা ভাষায় মনোহারী ভক্তি ও প্রেমের গান 
অনেকে ভাবেন যে এই 
সময় থেকে কীর্তনের স্বর । নিমাই ও তার ভক্তরা 
অভি ভোরে প্রভাত ফেরীতে বেরুতেন এবং 
ভাবাবেশে ধনীনির্ধন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, তিল্দু 
মুসলমান সবার পায়ের ধূলো নিতেন। কীর্তনীয়ারা 
একত্র আহার করতেন তবে মাছ, মাংস, ডিম 
খেতেন না। 

বাঙালী বোধ হয় তখন মেলামেশার জন্যে অন্তরে 
তৈরী শুধু মাধ্যমের অপেক্ষায় ছিল। যত অবজ্ঞাত 
মানুষ এমন কি চোর ডাকাত অবধি নিমাইয়ের কীর্তনে 
যোগ দিতে লাগল। এইজন্যে তৎকালীন একট। 
প্রবাদ হল :--“যত ছিল নাড়াবুনে, সব হল কীতুনৈ 
থস্তা ভেঙে গড়াল কত্তাল।” সাধারণে নিমাই-এর 
নাম দিলে মহাপ্রভু । এর আন্দোলনের চাঁদা ছিল 
ভক্তি, ভ্রাতৃত্ব এবং দীনভাব অর্থাৎ “আমি সকলের 
নীচে।” রাজ্যের ব্রাহ্মণ ও মৌলানারা এই মেলা- 
মেশার জন্যে তৈরী ছিলেন না। তার! দেখলেন 
চৈতন্ডের ভ্রাতৃত্ব আন্দোলনের ঠ্যালায় তাঁদের পেশা 
ও প্রাধান্য হুটোই বরবাদ হবার দাখিল। সে সময় 
ফারীভাষায় রাজকার্ধ হত (যদিও আরবী ছিল 
ইসলামের ভাষা )। হিন্দুদের ধর্মশিক্ষা হত সংস্কৃত 
ভাষায়, মুসলমানদের আরবীতে । এই তিনটে ভাষা 


বু 
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পণ্ডিত ও মৌলানাদের মূলধন। চৈতন্য যে ভাষায় 
দলবদ্ধ কীর্তন করতেন সেটা হল অধিকাংশের ভাষা, 
সাধারণের ভাষ।__বাংলা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত হিন্দু, 
মুসলমান, উচ্চ, নীচ বাঙালী মাত্রেই হঠাৎ ' উপলব্ধি 
করলে যে তাদেরই মাতৃভাষায় ভক্তি ও ভ্রাতৃত্ব 
সম্ভব.। এর ওপর ছিল কীর্তনের যাছৃকরী স্থুর, 
তালফের্তার বৈচিত্র্য এবং লঘুছন্দের ছুপিবার 
আকর্ষণ। আর একটা কারণ বোধ হয় জাতির হ্যাষ্য 
জাত্যাভিমান _আমার- মায়ের ভাষ! ৷ দুরদর্শী 
পণ্ডিত-ও মৌলানারা দেখলেন যে বাংলাভাষার 
অভ্যুত্থান ঘটলে. তাদের হাতের ভাষাগত তুরুপের 
তান ফাস্‌ কাগজে পরিণত হবে। ছুপক্ষ থেকে 
নালিশ হল যে চৈতন্য. বাঙালীর ধর্ম নষ্ট করছে। 
নদীর . ওপারে গৌড় -নগরীতে, বঙ্গ সম্রাট 
আলাউদ্দিন হোসেনের দরবারে আন্তি পেশ হল। 
চৈতন্ত বাদবিসম্বাদে না গিয়ে দেশ ত্যাগের ইচ্ছে 
জানালেন। সম্্ট স্থকুমঞ্জারী করলেন, “চৈতন্য 
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তা 


রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এঁর গায়ে যেন আঁচড় ন! 
লাগে।” চৈতন্য বঙ্গরাজা ত্যাগ করলেন। তার 
কীর্তনীয়া দলের পুরোভাগে থাকত গৌড়সআ্রাটের 
ফরমান। এট! ন! থাকলে চৈতন্যবিরোধী ' পণ্ডিত ও 
মৌলানার! তার দলকে-দল কোতল করতেন। 

চৈতন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান অথচ তার ভক্ত 
ছিলেন বন্থ বাঙালী মুসলমান! ঠাকুর, নরোত্তম 
দাসের কাব্যে এর উল্লেখ আছে। | 

চৈতম্তের মৃত্যুর পর তার আন্দোলন হিন্দু- 


ধর্মের ও জাতিভেদ প্রথার অঙ্গ হয়ে গেল। কিন্ত 


তিনি বাংলাভাষায় কীর্তন মারফত এমন মাধুর্ষের 
সৃষ্টি. করে গেলেন,' “গৌঁড়জন যাহে আনন্দে 
করিবে পান স্নধা নিরবধি”। চৈতম্তের দৌস্তে 
সঙ্গীত ও' ভাঁষা রাজ্সভা থেকে চলে গেল ধানের 
ক্ষেতে। | 

| (ক্রমশঃ ) 


! 


' লিমান চ্উলাল্স নেতাজী সত্য হন লাই 


ফি. এ সমর গুছ | 


শাহ নাওয়াজ কমিটি বা খোশ লা কমিশন, 
এমনি একটি নেতাজী তদন্ত কমিশন 'গঠনের কোন 
প্রয়োঞজনই হতো না,_যদি ভারত সরকার একটি 
গুপ্ত দলিল. প্রকাশ করতেন। এই দলিলটি পণ্ডিত 
নেহেরুর ব্যক্তিগত ফাইলে আছে। যদি এটি 
কোন কারণে হারিয়ে গিয়ে থাকে ৰ! বিনষ্ট কর! হয়ে 
থাকে,_এই অমূল্য দলিলটি এখনও তাইওয়ান 
সরকারের 'আর্কাইভে” পাওয়া যাবে । ভারত সরকার 
তাইওয়ান সরকারকে ' লিখলে এই দলিলের কপি 
পাওয়া! যাবে । তাইপে ভ্রমণকালে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদটি দিয়েছেন আমাদের ওখানকার উচ্চতম 
সরকারী মহল। 
দলিলটি দু’টি চিঠি সম্বলিত--একটি স্বৰ্গ ত পণ্ডিত 
নেহেরুর, অপরটি জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং 
কাইশেকের | বিমান দুর্ঘটনায় নেতাঙ্জীর মৃতু 
সংবাদ প্রচারের কিছুকাল পরে তদানীস্তন চীনের 
প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেকের কাছে একটি গোপন 
অনুরোধ পত্র পাঠান পণ্তিতজী,__তাইপের তথ! তাই- 
হোকোর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 'মৃত্যু . সংবাদের 
যথার্থতা নির্ণয় করার জন্য । i 

সে সময়ে 'পান্ধীন্জী বারবার বলেছেন যে তিনি 


নিতাজীর- মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না,--এমন্‌ কি 


1 
1 


, ছাই এনে দেখালেও সে সংবাদ তিনি মানবেন না। 


জনসভায় বহুবার এরূপ বিবৃতি দিয়েছেন গান্ধীজী 
এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দমদম জেলে 
আবদ্ধ রাজবন্দীদের সভায় তিনি দৃঢ় কঠ বলেন, 
“অগর মুঝে কোই রাখ, দেখা দে তবভি ম্যায় 
বিশওয়াস করত ন'হী কি সুভাষ জিন্দা! ন'হী হ্যায়”, 
অর্থাৎ ‘কেউ ছাই এনে দেখালেও আমি বিশ্বাস 
করবো না যে সুভাষ বেঁচে নেই ।” 

গান্ধীজীর দৃঢ় উক্তি, শরৎ বাবুর ঘোষণা, 
একজন ক্যানেডিয়ান সাংবাদিকের সংবাদ 
এবং মাউণ্টব্যাটেনের অস্পষ্ট বক্তব্য পগ্ডিতজীর 
মনে সংশয় স্থঙ্টি করেছিল বিমান দুর্ঘটনায় 
নেতাঙ্্ীর মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে ক্যানেডিয়ান 
সাংবাদিক তৎকালীন দেশরক্ষ! মন্ত্রী সর্দার বলদেব 
সিংহকে বিমান দূর্ঘটনার পরে তোল! নেতাজীর 
একটি ফটো দেখান এবং জোর দিয়ে বলেন যে 
নেতাজী মৃত্যু হয়নি! ' সর্দার বলদেব সিংহ একথা 
জানান পণ্ডিতজীকে । আরেকটি সংবাদে জানা যায় 
যে চীনের তৎকালীন ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে 
পগ্তিতজী নেতাজীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। 
এই চিঠিতে নেতাজী পঞ্ডিতজীকে অনুরোধ জানিয়ে 


ছিলেন তাকে .স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার 
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জন্ত। পত্ডিতজীর একক্জন প্রাক্তন স্টেনোগ্রাফার যিনি 
পৃণ্ডিতজীর কাছে এরূপ এক্টি. চিঠি দেখেছেন, 
সেই ঘটনার সাক্ষ্যও দিয়েছেন খোশ লা কমিশনের 
কাছে। ধোশলা কমিশনের কাছে পণ্ডিতঙ্গীর 
ব্যক্তিগত ফাইল জমা দেওয়া হয়নি বলে এরূপ 
চিঠির কপি বা অন্ত চিঠির কপিও কমিশনের পক্ষে 
সমীক্ষা করে দেখা সম্ভব 'হয়নি। 

এমনি নানা সংবাদের জন্য পণ্ডিত নেহেরু চিঠি 
দেন চীনের- তৎকালীন প্রেসিডেন্ট চিয়াং 
কাইশেককে । ফরমোজা দখলের পরে তাইপের 
মেয়রের উপরে ভার দেওয়! হয় ভদস্তের জন্য | এই 
তদন্তের রিপোর্ট চিঠিপহ পণ্ডিতজীকে পাঠান ভার 
তৎকালীন বন্ধু চিয়াংকাইশেক । এই চিঠিতে জানান 
হয় যে, তদস্তের ফল অন্তযায়ী জান! যায় যে বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদের কোন যথার্থ প্রমাণ 
পাওয়া'যায়নি ; তাই এরূপ সংবাদটি সন্দেহজনক | 
খোশ.ল। কমিশনের ফরমোজ্দ! যাওয়ার মাস ছয়েক 
আগে তাইপের প্রাক্তন মেয়রের দেহান্ত ঘটে বলে 
কমিশনের সামনে তাকে উপ স্থত করা সম্ভস হয়নি। 


কিন্তু তাইওয়ান সরকারের কাছ থেকে একথা জান! - 


গেছে ষে নেহেরু ও চিয়াংকাইশেকের পত্র-বিনিময়ের 
দলিল তাইওয়ান সরকারের হাতে আছে এবং এরূপ 
চিঠিগুলি পণ্ডিত নেহেরুর নীতির ফাইলেও : 
থাকারও কথা । 

এই চিঠির কপি তাইওয়ান সরকার খোশ.ল! 
কমিশনকে দেয়নি,--কারণ; কমিশন এরূপ চিঠি বা 
অন্ত (কান দলিল তাদের কাছ থেকে চাননি। 


ভারত সরকার বা খোশ লা কমিশন সরকারী স্তরে 
অমুরোধ ন! জানালে এরূপ কোন দলিল দিতে 
তাইওয়ান সরকার রাজীনন । 

তাইওয়ানের সরকারী মহল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 
আমাদের প্রশ্ন করেন, বিমান দুর্ঘটনার প্রচারিত 
ঘটনাস্থল হলো তাইপে,_সেই তাঁইপেতে সাতাশ 
বছর পরে কেন তদন্ত করতে-এলেন, আগে এলেন 
না কেন! 


সাতাশ বছর পরে তাইপে গিয়েও “তদস্তকার্ধ :. 


মূলত ব্যর্থ হয়েছে কারণ, জানি খোশ লা ভারতে 
যেকথাটি আমাদের জানাননি,__-তাইপে গিয়ে 
আমাদের জানালেন সেই সংবাদ । বললেন, ভারত 
সরকারের নির্দেশ,_ কমিশন তাইওয়ান সরকারকে 
কোন চিঠি দিতে পারবে না বা সেখানকার ' সরকারী 
মহলের সঙ্গে কোনরূপ প্রত্যক্ষ যোগাযোগও করতে 
পারবে না। 

সংবাদটি এত আকশ্মিক ও এত অবিশ্বাস্ত ছিল 
যে, আমরা বুঝেই উঠতে পারনি যে কমিশন ত 
হলে ফরমোজা গেলেন কেন? খুব চিন্তত হলাম 
এই ভেবে যে কমিশনের গুরুত্ব কোর্টের সামিল, 
-সেদেশের সরকারের অনুম'ত ছাড়া সেখানে 'তদন্ত 
সংক্রান্ত কোর্ট প্রোসিডিং সম্ভব হবে' কি করে? 
আমাদের বিশেষ অনুরোধে তাইওয়ান সরকার 
নীরব রইলেন এই কুট নৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ৷ 

তাইপে গিয়ে তদন্ত করার কাজে কমিশনের 
কোন নিজ্ন্ব উদ্যম ছিল না। ‘আমি জন সাতেক 
ব্যক্তির নাম দিয়েছিলাম_-কমিশন তাদের চিঠি দেন 


স্ন 


“ 
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বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ছয় নাই 


মাত্র,--অন্যান্ত সম্ভাব্য সাক্ষীদের তদন্ত কমিশনের 
কাছে উপ স্থত হবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে 
পর্যন্ত, অস্বীকার করেন কমিশন । তাইপে গিয়ে 
শুনি যে এই সাতজনের সবাই চিঠিও পাননি। বিমান- 
বন্দর, কথিত বিমান হর্ঘটনার ঘটনাস্থল, হাসপাতাল, 
ক্রিমেটোরিয়াম__এমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে 
সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য তাইওয়ান সরকারের 
অনুমতি চাইতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন খোশ! 
কমিশন। 


৬৫৫ 


খোশলা কমিশনের মনোভাব দেখে তাইপের 
সংবাদপত্রের রিপোর্টাদের এবং তাইওয়ান সরকারের 
শরণাপন্ন হলাম। তার! যে ভাবে সাহায্য করলেন 
সেই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ দিয়েও শেষ করা যায় না। 
এপার দিনের তাইপে সফরের প্রতিদিন সংবাদপত্র 
ও টেলিভিশন ব্াপকশাবে তদন্ত কমিশন ও 
আমাদের বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে । অপ্রত্যক্ষভাবে 
সরকারও সাহায্য করেছেন-_ শুধু সরকারীভাবে কোন 
দলিল দেননি । 

চাই.প 


ণপ্। 
থাকা সহেও গাড়ী দিয়ে কামশনকে বারবার |বমান- 
গ্রহটি পরীক্ষা করে দেখতে দিয়ছেন আমাদের 
অনুরোধে । এই বিমানগ্রহটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত । 
বলা হয়েছে যে কথিত পিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে বিমান- 
গ্রহের প.শ্চম প্রান্তে একটি প্রাচীন জাপানী মন্দিরের 
কাছে। বিমানগ্রহ ও «কূপ ঘটনাস্থলের মাঝখানে 
কুলং নামে একটি ছোট নদী প্রবহমান। বিমান বন্দরের 
মেটেরিওলঞ্জিক্যাল অফিসারের কাছে অনুসন্ধান 
মাঘ »*-_-৪ 


পমান বন্দ. কড়া স কটা 


করে জান! গেল যে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বায়ু 
পূব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং বিমান 
ওড়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বিমান “টেক-অফ+ 
করে বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিক থেকে। দেখলা» ৪ 
সব বিমান উড়ছে পশ্চিম থেকে রানওয়ের পূব 
দিকে। কিন্তু সব জাপানী সাক্ষী বলেছেন এবং 
শাহ নাওয়াজ কমিটিও বলেছেন যে টেক-অফ. করার 
সময়ে নেতাঙ্জীর বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছে রানওযের 
পশ্চিম প্রান্তে । এরূপ ঘটনা বিমান উড্ডয়ন হিধির 
সম্পুর্ণ বিপরীত,__তাইপে বিমানগ্রহে বিমান কখনও 
পূব থেকে রানওয়ের পশ্চিম দিকে টেক-আফ. করার 
চেষ্টা করতে পারে না, জাস্টিস খোশ লাকে অনুরোধ 
করলাম তাইপে বিমানবন্দরের মেটেরিওলজিক্যাল 
অফিসারের লিখিত রিপোর্ট ও আবহাওয়ার 
চার্ট নিতে। অফিসারটি রাজীও ছিলেন, কিন্ত 
জাস্টিন খোশলা এরূপ সরকারী রিপোর্ট নিতে 
অস্বীকার করলেন। 
তাইপে পিমানসন্দরট ক্নিদিকে পর্বকমালায 
ঘ-। এপং জাণাশী আমলে রাশপয়োদ ঘখন আগ 
ব্যণহার করা হয় না। এই পুরাণে বিমানগ্রহের 
মাঝখানে দীড়িয়ে মিঃ খোশলাকে বিমান দুর্ঘটনার 
দিনটি ছবি দেখালাম । নেতাজীর কথিত বিমান 
দুর্ঘটনার একই প্রেনক্র।শের তিনটি ভিন্নভবি কঃ 
হবিবুর রহমান শাহ নওয়াজ কমিটিকে দেন এবং 
কমিটি তার রিপোর্টে এই ছবি তিনটি সংযুক্ত করেছেন 
বিমান দুর্ঘটনার অকাটা প্রমাণরূপে। কিন্তু এই 
ছবি তিনটির ব্যাক গ্রাউণ্ড টোপোগ্রাফীর সঙ্গে বিমাৰ- 


ক 


Sods 
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গ্রহের বাস্তব টোপোগ্রাফীর মিল নেই । বিমান 
গ্রহের বাস্তব টোপোগ্রাফীর সঙ্গে ছবি তিনটি 
মিলিয়ে দেখা গেল যে এই ছবি তিনটি, তিনটি পৃথক 
বিমান দুর্ঘটনার পৃথক হুবি,-একই বিমান দুর্ঘটনার 
তিন ক্রখসেকসন থেকে তোলা থি, ডাইরেকশনের 
ছবি নয়। তাইপেতে বিঙিন্ন সাক্ষীর! বলে যে 
১৯৪৪ সালে জাপানী মন্দিরের কাছে একটি 
জাপ বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং ১৯৪৫ 
সালের আগষ্ট মাসে একটি জাপ বোম্বার এবং 
একটি আ্যামেরিকান বি-৫২ বোম্বার ক্র্যাস করে 
তাইপের বিমান গ্রহে । ছবি তিনটির টোপোগ্রাফী 
এবং বিমানগ্রহের টপোগ্রাফীর সঙ্গে ভুলনা করে 


স্পষ্ট বোঝ। যায় যে শাহনাওয়াজ কমিটির এই ছবি. 


তিনটি একই বিমান দুর্ঘটনার ছবি নয়-_-তিনটি 
ভিন্ন বিমান দুর্ঘটনার পৃথক ছবি। মিঃ খোশলাকে 
অন্থুরোধ করলাম এসম্বন্ে বাস্তব তথ্য রেকর্ড করার 
জন্য এবং তাইওয়ান সরকারকে বিমানগ্রহের ছবি 
তোলার অনুমতি চাওয়ার জন্য । উত্তরে তিনি 
বললেন, “আই হ্যাভ .নাথিং টু ডু উইথ শাহ 
নাওয়াজ ইনকোয়ারী কমিটিজ রিপোর্ট ।” অথচ 
স্বৰ্গত সুরেশ বস্তুর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই রিপোর্ট 
সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত । ফিরে এসে জাস্টিস ফণীভূষণ 
চক্রবর্তীকে সব কথা বলি,-_শুনে তিনি মন্তব্য 
করেন, ‘কি বলেন। মেটেরিওলজীক্যাল রিপোর্ট না 
নেওয়া এবং কথিত দুর্ঘটনার ছবি এবং বাস্তব 
টপোগ্রাফীর তুলনামূলক রেকর্ড গ্রহণ না করা কি 
কোন কমিশনের পক্ষে সম্ভব?” কিন্তু মিঃ খোশলার 


হব os Eo Fo» 


অস্বীকৃতির ফলে এরূপ ছুঃটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড 
ইনকোয়ারীর রিপোর্ট কমিশনের দলিলে লিপিবদ্ধ 
করা সম্ভব হয়নি । রর টু 
কমিশন হোটেলের বাইরে কোথাও - যেস্ে 
চাননি, আমরা প্রায় জোর করে টেনে. নিয়েছি । 
বিমানগ্রহ, জাপানী মন্দিরের সামনে এবং 
ক্রিমেটোরিয়ামে কমিশনকে নিয়ে গেছি,-_কিন্ত 
কমিশন হাসপাতালে যেতে কিছুতেই রাগী হন না। 
অথচ এক সাক্ষী হাসপাতালের যে ঘরে কফিনটি রাখা 
হয়েছিল বলে বলেছে সেস্থানটি দেখ! প্রয়োল্রন ছিল, 
কারণ পুরাণে! জাপ মিলিটারী হাসপাতাল এখনও 
বর্তমান রয়েছে । | 
বোম্বের এক সাবাদিক, শ্রী হারিণ শা, ১৯৪৬ 
লালে তাইপে গিয়ে কথিত বিমান দুর্ঘটনার তদস্ত 
করেছেন বলে দাবী করেন। এই সাংবাদিকের রিপোর্ট 
পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলকে . বিশেষভাবে 
প্রচাবিত করে, শাহ নাওয়াঙ্ কমিটি গঠনের সময়ে 
তার রিপোর্ট পুস্তকাকারে ছাপান হয় এবং হারিণ 
শা সাক্ষ্যও দেখ । এই বইটিতে যে ক্রিমেটোরিয়ামে 
নেতাজীর দেহ দাহ করা হয় বলে বল! হয়েছে তার 
ক্রিমেটারের ফোটো দেওয়া আণ্ছ। ১৯৪৫ সালের, 
ক্রিম্টোরের দেহাস্ত হয়েছে এবং তার ছেলে এখন 
নতুন ক্রিমেটার। তাকে ১৯৪৫ সালের ক্রিমেটারের 
ছবিটি দেখালাম। অনেকক্ষণ ছনিটি দেখে সে 
বললো,--'নামটি আমার বাবার ঠিকই বটে, (কস্ত 


ছবিটি বাবার নয়,__অন্ত কারোর মিঃ খোসলাকে 


এটা রেকর্ড করতে অনুরোধ করলাম। অনেক. 
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৬৫৭ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই 


আপত্তি করে শেষে তিনি বললেন “ওন্‌লি টু 
স্তাটিসফাই ইয়ু আই টেক ইট ।” 

একজন তাইওয়ানীজ সাক্ষী বলে যে সে তিন 
দিন একটি কফিন গার্ড দিয়েছে আারও তিন জন 
শান্ত্রীর সঙ্গে। কফিনের গায়ে খুব বড় করে জাপানী 
অক্ষরে লেখা ছিল চম্দর বোস । কফিনটি 
হাসপাতালের যে ওয়ার্ডে স্থাপিত ছিল সেখানে 
কয়েকজন রোগীও ছিল। তিন দিন পরে একটি 
ট্রাকে করে জাপানী অফিসাররা এসে কফিনটি 
ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যায় এবং দাহ করে। 
কমিশন বিশেষ সাগ্রহে এই সাক্ষীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
করে। কিন্তু জেরার সময়ে দেখা যায় যে দাহ করার 
তারিখ, সময় 'এবং অন্যান্য জাপানী বিবরণের সঙ্গে 
তার বক্তব্যে অমিল খুন বেশি। কেন মর্গে ন 
রেখে অন্যান্ত রোগীর সঙ্গে একই ঘরে কফিনটি রাখা 
হলো, কেনইবা কফিনের উপরে ‘চন্দর বসুর নাম 
লেখা হলো,_-তার কোন উত্তর সাক্ষীটি দিতে 
পারেনি। সে আরও বলে যে কফিনটি এত বড় 
ছিল যে ক্রিমেটোরিয়ামের চুল্লীতে তা ঢোকানো 
সম্ভব হয়নি বলে কফিনটি ভেঙ্গে শুধু বডিটি চুল্লীতে 
ঢোকানো হয় । জেরার উত্তরে সে বলে যে সামরিক 
কম্বল ও সাদ! কাপড়ে বডিটি জড়ানো ছিল বলে 
মৃত দেহটি কেউ দেখতে পায়নি। তা’ ছাড়া 
উপস্থিত উচ্চ জাপানী অফিসারদের কঠোর নির্দেশ 
ছিল যে বডিটি যেন খোলার ব! মৃতদেহটি দেখার 
কোন চেষ্টা না করা হয়। এই নিষেধ কেউ অমান্ত 
করতে সাহস পায়নি বলে মৃতদেহটি কেউ দেখেনি । 


হারিণ শাহের বইয়ে নেতাজীর কথিত ডেখ- 
সার্টিফিকেট ও ক্রিমেটোরিয়াম সার্টিফিকেট-এর 
ফটোস্ট্যাট কপি এবং তাইপের মিউনিসিপ্যাল বুরোর 
যে অফিসারের কাছ থেকে তা সংগ্রহ কর! হয় তার 
ছবি ছাপা রয়েছে! তাইপে তথা জাপানী আমলের 
তাইহোকোর নিয়ম অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল ব্যুরোর 
পরীক্ষিত ডেথ সার্টিফিকেট ও ক্রিমেটোরিয়াম 
সার্টিফিকেট ছাড়া কোন মৃতদেহ দাহ করতে দেওয়! 
হত না! আমরা খুঁজে সেই মিউনিসিপ্যাল 
অফিসারকে বের করি। তিনি স্বীকার করেন যে 
এই সার্টিফিকেট ছুটি তিনিই দিয়েছিলেন 
জাপানীদের নির্দেশে । তিনি কফিন খুলে মৃতদেহটি 
দেখেন নি। তিনি এখন খুব বৃদ্ধ, _-তাই বললেন 
যে সবকথ! এখন মনে করে বলতে পারবেন ন! বলে 
তিনি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবেন না। 

আমর! এই সার্টিফিকেট ছুটির কপি সংগ্রহ 
করতে সক্ষম হই। জাপানী লেখা অনুবাদ করে 
দেখা যায় যে সার্টিফিকেটে নেতাজীর নাম নেই-_ 
এটি একটি যুবক জাপানী অফিসারের মৃতদেহের 
সার্টিফিকেট। কিন্তু যে জাপানী ডাক্তার নেতাজীর 
চিকিৎসা! করেছেন বলে কমিশনের কাছে সাক্ষ্য 
দিয়েছেন এই সার্টিফিকেটে তার স্বাক্ষর আছে | এই 
দলিল দেখে বোঝা যায় যে নেতাজীর নামে অন্য 
এক জাপানী অফিসারের শব দাহ কর! হয়েছে 
নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত করার জন্য। এই 
অমূল্য দূলিলটি আঁফসিয়েল সার্টিফিকেট বা কোন 
তাইওয়ানীজ আইনজীবী ছারা আফিড্যাভিড 


৬৫৮ জয়ন্তী, মাঘ ১৩৮০ 
করাবার অন্য কমিশনকে অনুরোধ জানাই । কিন্তু 
কমিশন বলেন যে স্তাশন্তাল কমিটির পক্ষ থেকে 
আমি এই সার্টিফিকেটের ফটোষ্ট্যাট কপি ছুটি দাখিল 
করলে কমিশন তা গ্রহণ করবে। কিন্তু এখন 
শুনছি যে আমার দেওয়া এই অমূল্য দলিল ছুটির 
বিশেষ মুল্য নেই। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছি। 

যে নার্ঁপ নেতাজীকে হাসপাতালে শুশ্রাষ! 
করেছেন বলে হারিণ শায়ের বইয়ে খুব বড় করে 
নেতাজীর মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ তার ফটোসহ ছাপান 
হয়েছে সেই ফটো! ও নাম তাইপের সমস্ত বড় বড় 
কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে তাকে সংবাদপত্র অফিস, 
কমিশন বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ 
জানান হয়। কিন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায়নি বা 
বহু খোজ করেও এরূপ কোন প্রাক্তন তাইওয়ানীজ 
নার্সের সংবাদ বা সন্ধান পাওয়! যায়নি । হারিণ 
শা?র বইয়ে নেতাজীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে যে 
কয়ঞ্জন ডাক্তার ও পুলিন অআফপারের ফটো ছাপানো 
হয়েছে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমর! যোগাযোগ 
করতে সক্ষম হই তাইপের সাংবাদিকদের সাহাষ্যে। 
তার! সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলেন যে নেতাজর 
মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে কোন তথ্য তাদের জানা নেই 
এবং একথা তার! হারিণ শা'কে বলেন নি। এদের 
কমিশনের সামনে আসার অন্য অনুরোধ জানাই, 
কিন্তু কমিশন তাতে রাজী হননি । 

কমিশন ফিরে আসার আগের দিন একজন 
তাইওয়ানীজ সাক্ষ্য দিতে আসে। সে বলে যে 
জাপানী মন্দিরের কাছে বিমান দুর্ঘটন! ঘটে ১৯৪৫ 


সালের আগষ্টে নয়_-১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। 
তখন সে স্কুলের ছাত্র ছিল। তাকে এবং আরও 
দশ-পনের জন ছাত্রকে জাপানীরা ডেকে আনে 
ধ্বংসাবশেষ সরাবার জন্য তাদের স্কুল কাছেই 
ছিল। সে বলে যে আরও অনেক সাক্ষী সে আনতে 
পারে ১৯৪৪ সালের বিমান দুর্ঘটন| সম্বন্ধে বলার 
জন্য । এই সাক্ষী এত গুরুত্বপুর্ণ যে তার বক্তব্যে 
প্রমাণিত হয় যে জাপানী মন্দিরের কাছে যে বিমান 
দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৪৪ সালে তাতে বিমানারোহী সবাই 
মারা যায় এবং বিমানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, অথচ 
এই বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গেই জাপানীরা নেতাজীর 
বিমান হুর্ঘটনাকে জড়িত করেছে । আমি শ্যাশন্যাল 
কমিটির পক্ষ থেকে লিখিতভাবে কমিশনের কাছে 
আবেদন করি আরও হু'দিন তাইপেতে কমিশনের 
কাজ বাড়াবার জন্য যাতে এই দশঞ্জন সাক্ষীকে 
কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার জঙ্ক আন! যায়, 
যারা জানে যে জাপানী মন্দিরের কাছে বিমান দুর্ঘটনা 
ঘটে ১৯৪৪ সালে--১৯৪৫ সালে নয়। কিন্তু 
কমিশন সোল স্থঙ্জি আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান 
করে দেয়। 

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্টের জাপানী ব্রডকাষ্টে 
বলা হয়েছে যে নেতাজীসহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটে ১৮ই 
আগষ্ট ১৯৪৫ সালে । কিন্তু তৎকালীন তাইহোকোর 
অর্থাৎ বর্তমান তাইপের একমাত্র সংবাদপত্রে এই 
সংবাদ প্রকাশিত হয় ২৫শে আগষ্ট । এই সংবাদ 


প্রচারিত করে তাইহোকোর মিলিটারী হেড রি 


কোয়ার্টার । কিন্ত বিমান হুর্ঘটন।র সময়, নেতাজীর 


৬৫৯ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই : 


কথিত মৃত্যুর সময় এবং অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে 
টোকিয়ো। ব্রডকাষ্টের গুরুতর গড়মিল রয়েছে। 
তাইওয়ানের গভরনারের সাহায্যে সেখানকার 
হিস্টোরিকাল আর্কাইভ থেকে এই সংবাদপত্রের 
ফটোস্ট্যাট কপি নিয়ে কমিশনের কাছে আমর! দাখিল 
করেছি। 

কমিশন যদি ফরমোজা সরকারের কাছে লিখিত 
অনুরোধ জানাতেন, আরোও কয়েকদিন তাইপেতে 
থাকতে রাজী হতেন এবং তদন্ত কাজে উদ্ঠোগী হতেন 
তাহলে বিমান দূর্ঘটনার সংবাদ যে যথার্থ নয় সে 
সম্বন্ধে অনেক সরকার দলিল ও আরও অনেক সাক্ষী 
পাওয়া যেত। সাতাশ বছর পরে কথিত বিমান 
দুর্ঘটনার ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে যেয়েও কমিশন 
যেভাবে তদন্ত করেছেন তা’কে প্রহসনের আখ্যা দিলে 
অত্যুক্তি কর হবে না। 

কিছুকাল আগে ভারত সরকার কমিশনের কাছে 
অনেক দলিল দিয়েছেন। এই দলিলগুলি মূল 
দলিলের কপি এবং দলিলগু লর পৃষ্ঠা সংখ্যায় বহু . 
ফাক রয়েছে বা” থেকে এই সংশয় হয় যে সব দলিল 
দেওয়া হয়নি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলে নোট লেখা 
আছে বছ দলিল হয় ‘মিসিং’ বা *ডষ্ট্রয়ড'। পণ্ডিত 
নেহেরুর ব্যক্তিগত ফাইল দেওয়া হয়নি । সরকারী 
আরেকটি ফাইলে নেতাজী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে 
কিন্তু ভারত সরকার নেতাজী সম্বন্ধে যে তদন্ত 
করেছেন সেই ফাইলটির সম্বহ্ধে লেখা আছে 
‘ডেট্রয়ড’ ; ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট বহু দলিল দিয়েছে, 
কিন্তু ক? হবিবুর রহমানের বিবৃতি সম্বন্ধে নোট লেখা 


রয়েছে “মসিং' | সর্বোচ্চ বৃটিশ মিলিটারী কতৃপক্ষ 
প্রীণীরেন চক্রবর্তকে নিয়োগ করেছিলেন নেতাজী 
সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্ত। একটি দীর্ঘ রিপোর্টে 
তি'ন বলেছেন “ব নেতাঙ্গীর মৃত্যুর কোন প্রমাণ 
নেই । এই রিপোর্ট বৃটিশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের 
সর্বোচ্চ অফিসার কাউণ্টারসাইন করেছে। 
শ্রীচক্রবর্তী খোশলা কমিশনের কাছে সেকথা 
বলেছেনও। কিন্তু এই রিপোর্টগুলিও কমিশনের 
কাছে দাখিল কর! হয়।ন। এরূপ দলিলে কয়েকজন 
উচ্চপদের জাপানী অফিসারের বিবৃতি আছে যার! 
বলেছেন যে বিমান দূর্ঘটনার প্রচারিত সংবাদের 
পরেও নেতাজী জীবিত ছিলেন। এরূপ ব্যক্তিদের 
সাক্ষ্য নেওয়াও সম্ভব হয়নি। মাউন্টব্যাটেনেরও 
আংশিক ডায়েরী ও বৃটিশ অফিসারদের ইনকোয়ারী 
রিপোর্ট যা কমিশনের কাছে দেওয়! হয়েছে__- 
নেতালীর মৃত্যু সম্বন্ধে তার মধ্যেও কোন নিঃসংশয় 
সিদ্ধান্ত নেই। আন্তজাতীয় আরও দলিলের 
প্রয়োঞ্জন ছিল যা কামশনের কাছে আসেনি । কিন্ত 
কমিশনের কাঙ্জ শীত্রই শেষ হবে। 

ফরমোজায় তদস্ত করে এবং যতটুকু সরকারী 
দলিল পাওয়া গেছে তা পর্মালোচন| করে . দেশবাসীর 
কাছে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা এক পবিত্র জাতীয় 
কর্তব্য বলে মনে করি যে তাইহোকোর তথাকথিত 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। অথচ জাতি 
হিসেবে, রাষ্ট্র হিসেবে, এমন এক মহানায়ক যিনি 
মানব ইতিহাসের এক অনন্ত অভিব্যক্তি,--তার শেষ 
পর্যন্ত কি হলে। তার সন্ধানে আমরা জাতীয় কর্তব্য 
পালন করতে পারি নি। এটা চিরকাঁপ চরম জাতীয় 
অবহেলার এক মর্মান্তিক ধিক্কার রূপে লিপিবদ্ধ হয়ে 
থাকবে ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে । 


৪? 
ক 


নিত শী 





কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 
কেশোদগমে সহায়তা করে। 
মস্তিষ্চ মিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 


সাধনা ওঁষঘালয়-ঢাক. 
কলিকাতা: 


£ উপন্ধাস 


ক্কঞ৯ল্রা নিস্ব 
বিয়ান্নিশ 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বললেন-_“রায়গুণাকর, আপনার 
অন্থবিধের কথা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু তেবে 
দেখুন, স্বয়ং বধমানে৭ মহারাণী আমার ৎমিদাগীতে 
এসে বসবাস করতে চাইছেন, বার ভয়ে তিনি 
সপারবার গঙ্গ! পার হয়ে একরকম আমার আশ্রয়ে 
আসছেন, এটা কি অ'মার পক্ষে কম গৌরবের কথা, 
মহারাণী তার কর্মচারী রামদেব নাগের নামে 


মূলাযোড় অ'র কাউগাছ পত্তনী নিতে চেয়েছেন, . 


এক্ষেত্রে আমি কি অনুমতি না দিয়ে পারি, নদীয়া 
রাজবংশের পক্ষে কতখানি গৌরবের কথা যে, এই 
বিপদের দিনে আমি বর্ধমান রাজপরিবারকে আশ্রয় 
দিতে পেরেছি ।” টা 

বিপন্ন সুরে বললে! ভারতচন্দ্র__“মহারাঁজ, তা'হলে 
আমার পক্ষে আর মৃপাযোড়ে বসবাস করা সম্ভব 
নয়, বর্ধমান রাঞ্জের কর্মচারীকে খাজন! দিয়ে 
আমি ইঙ্জারা রাখতে চাই ন11”__“আপনার বস- 


বাসের কোন অন্থবিধে হবে না, আপনার বাস্তু ভটা 


আর আশপাশের জমি, বাগান, আম নিক্ষর 
ব্রহ্ম ত্তর কবে দানপত্র লিখে দিচ্ছি, কাউকে আর 
আপনার খাজ্জন| দিতে হবে না ৮-মহারাজার 


কার্ক্কি সংখ্যার পর 
উত্তর খণ্ড 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


প্রস্তাব শুনে একটু কাল চুপ করে থেকে আস্তে 
আস্তে বললে! ভাবতচন্ত্র--“কিন্তু রামদেব নাগ কি 
উপদ্রব না করে ছাড়বে, বড় ছূর্দান্ত প্রকৃতির লোক 
এই নাগমশাই 1” 

এই আশঙ্কা অযৌট ক নয়। সেই পৌধমাসের 
সকালে প্রথমবার বধমান রাজের হাতি টুকেছিল 
মূলাযোড়ে। আশু ঘোষালমশাইর বাগান. 
তছনছ করেছিল। নিশিকান্ত, মহাদেব আর. 
বান্থুদেব_তনজনে উধ্ব'স্বথাসে ছুটে এসেছিল 
ভারতচন্দ্রের কাছে। ওদের প্রায় পেছন পেছন 
হস্তদস্ত হয়ে এসেছিলেন আশুতোষ ঘোষাল। 
তারপর মধুসূদন ঘোষাল । তারপর হলধর আর 
জলধরের অনুগত জেলেগাড়ার জোয়ানরা গাঁয়ের 
ইতর ভদ্র আরে! অনেকে এসে জুট ছল 
রায়গুণাকরের বা'ড়র সামনে । 

কিন্ত কাউকে কোন ভরসার কথা বলতে পারেনি 
ভারতচন্দ্র। নিজেই কেমন কিংকর্তব্যাবিমুঢ় হয়ে 
পড়েছিল। কয়েকটা দিন পূবে বর্ধমানের মহ।এাদী 
নাবালক রাজপুত্র তিলকটাদকে নিয়ে সপরিবারে 
গঙ্গাপার হয়ে কাউগাছিতে এসে উঠলেন। সঙ্গে 
দাস-দাসী। পাইক-বরকন্দান্জ আমলা-কর্মচারা, 


৬৬২ জয়ত্রী, মাঘ ১৩৮০ 


লোক-লস্কর সব মিলিয়ে প্রায়.চার-পাঁচশো মানুষ । 
কয়েকটা হাতি, কতগুলি ঘোড়া, গাড়ি-টানা বলদ, 
ছুধেল গরু, মোষ । 

একরাশ পালকী, ডুলি, তাঞ্জাম। নান! ধরণের 
ছোট বড় ভাবু, শামিয়ান!। 

নানা আকারের নৌকো, বজজরা। সে এক এলাহী 
কাণ্ড । 

তারপর থেকে এই তিনমাস প্রায় প্রতিদিনই একট! 
না একটা গোলমাল লেগেই মাছে। যখন তখন 
রাজবাডির হাতি-ঘোড়া-গরু গাঁয়ের শাক্সবজির 
বাগান নষ্ট কবছে। মহারাণীর পোক্জন বড় বড় 
গাছ কেটে 'নচ্ছে উন্ুন ধরাবার গ্রয়োজনে । যদও 
মহারাণীর হুকুম সব কিছুর জন্য নগদ টাকা দিতে 
হবে। গরীব গ্রাসবাসীদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে 
তিনি মুক্ত হস্ত। তার কাছে গিয়ে একবার দুর্দশার 
কথা জানাতে পারলেই হ'ল। 

কিন্ত আমলা-কর্মচারীদের ডিঙ্গিয়ে তার কাছে 
যাওয়াই সম্ভণ নয়৷ 

কর্মচারী,দর প্রধান হলেন রামদেব নাগ। তিন 
মহা ধুধন্ধর বাক্ত। একটি কাণাকড়িও ক্ষতিপূরণ 
না য়ে যতটা সম্ভব জোর জবরদস্তি করে 
জিনিসপত্তর আদায়ের 'দকে তার ঝৌক বেশী। 
একারণে জে পাড়ার জ্রোযানদের সঙ্গে বর্ধমান 
রাজের .সপাইদের ছোটখাট! দু’চারটে মার 
দাগ ।ও হয়ে গেল। 


কিন্তু জেলেপাড়ার জোয়ানরা বৃতই সাহসী হোক না 


কেন, বধনান-রাজের সুশিক্ষিত সেপাই শাস্ত্রীদের 
সঙ্গে তারা পারবে কেন? 

পঞ্চাশজন দীর্ঘ বল্লমধারী ঘে।ডওয়ার । একশোজন 
বন্দুকধারী বরকন্দাজজ। আরে! প্রায় শ'খানেক 
ঢাল-তলোয়ারধারী জাহাবাজ সেপাই রামদেষ 
ন।গের হুকুম তামিল করার জন্য সব সময় তৈরী । 
আর জেলে পাড়ায় লাঠি-সড়কি ধরতে জানে 
এরকম শোকের সংখ্যা জনা পঞ্চাশের বেশী নয়। 
সুতরাং জঙল্ধর, হলধর আর রঘুনাথের নেতৃত্বে 
জেলেপাড়ার ছুঃসাহপী লেঠেপরাও ক্রমশঃ 
কে'ণ)াস হয়ে পড়ছিল । 

সমস্ত ব্যাপার দেখেশুনে বৃদ্ধ নরেজ্দ্রনারায়ণ 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন-__“বর্ধমান রাজের 
পোকছ্রন দুষ্ট গ্রহের মত আমার প্ছেনে লেগে 
আছে, যেখানে যাব সেখানেই এই উৎপাত আমার 
সঙ্গে সঙ্গে যাবে, আমিই তোদের এখানে দুর্ভাগ্য 
নিয়ে এলুম ৷” 

ভারতচন্দর বলেছিল --“না বাবা, ও কথা বলবেন না, 
আমার জীবনে একট! না একটা উপদ্রব লেগেই 
আছে, এর আগে মুলাযোড়ের হাটের ইজারা নিয়ে 
অনেক গোলমাল হয়েছে, আমার এক মৃত বাল্যবন্ধু 
বিদ্ভাধর ত্আচার্ষের বষয়সম্পান্ত নিয়ে অনেক 
ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, আমি এখন যাব 
কেষ্টনগব, দেখি মহারাজা! কি বাবস্থা করেন ।” 

কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ততদিনে বর্ধমানের মহ। রানীর 
অনুবোধে রামদেব নাগের নামে মুলাযোভ্‌ “ত্তনী 
দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। 


খা Auten 


৬৬৩  কণ্ঠভরা বিষ 


রায়গুণাকরের অনুনয় বিনয়ে কোন কাজ্র হল না। 


/ মহারাজার খাস কামবা থেকে যখন বেবিয়ে এল 


সে. তখন বেলা দুপুব । 

ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভারতচন্দ্র, আনন্দিবাম মুখু’জ্জব বা'ড়ব 

দিকে চললো | 

কষ্ণজনগর এলে বরাবব 'আনন্দিরামের বাড়িতেই 

ওঠে সে' একবার ভেপেছিল দেওয়ান রঘুনন্দনের 

দৃপণ্টরর যায়। তাকে সব কথা! বলে, সাহাযষা চায়। 

পরক্ষণেই মনে হল, এখন আর কোন লাভ নেই। 

মহারাজ] যখন মনস্থির করে ফেলেছেন, তখন অন্ত 

কারো অনুরোধে কোন কাজ হবে না। 

আনন্দিরাম জিজ্েস করলেন--“কি ভায়া, কি 

হল ?” 

টহল না কিছুই, মহারাজা মনস্থির করে 

ফেলেছেন”__হতাশভাবে বৈঠকখানা ঘরের 

ফরাসের উপর বসে পড়ল ভারতচন্দ্র। 

তার মানে 1৮. 

--প্মানে আব কি, মহাবাক্স বফ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের 

মহাবাণীব অনুবোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না, 

মহারাণীব কর্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় 

পত্তনীদেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন।” 

“তাহলে, কি করবে এখন ?” 

--“মূলাযোড়ে আর থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, 

মহারাজাকে সে কথা বঙ্গলুম, উনি বললেন 

আনরপুর পরগপার গুস্তে গ্রামে গিয়ে আমি ইচ্ছে 

করলে বসব'স করতে পারি, সেখানে একশো পাঁচ 

বিঘে'জমি আর মূলাষোড় আমার বসত বাড়ি থেকে 
মাঘ '৮০--৫ 


গঙ্গা পর্যন্ত যোল বিঘা জমি নিষ্কর ব্রদ্ঘে'ত্বর হিসাবে 
দানপত্র করে দেবেন, আমাব সামনেই দেওয়ান 
সহনতিকে দলিলপত্তব তৈরী করাব হুকুম দিলেন ।* 
-- এতো! মন্দ কথা নয়, গুস্তের মুখুজ্জেবা নামকরা 
ঘব, তোমার স্বগোত্র নীলাম্বর মুখুক্ষো অ'মার- 
জ্ঞ'তি সম্পর্কে জযাঠতৃতো দাদা হন সেখানে শিয়ে 
তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো” - আনন্দিবাম পরামর্শ 
দিলেন_-“তবে আমার মতে তুমি কেষ্টনগরেই 


'ফিবে এসো, এখানে আগের বাড়িতেই থাকো । ও 


বাড়িটাতো খালিই পড়ে আছে, আগের মতই বেশ 
কাছাকাছি থাকতে পারবে! আমর1।” 

--সে হয় না দাদা, আমার আশ্রিত এখন অনেক 
লোক, আপনি যে বলে এসেছিলেন, আমার চার- 
পাশে একটি সমাজ গড়ে উঠবে, তাই হয়েছে, সেঁই 
সমাজের সবাইকে নিয়ে কে্টনগর চলে আসা ‘সম্ভব 
নয়, গাঁয়ের দিকেই জমি জায়গা নিয়ে থাকতে 
হবে |” i 
কক কাক ক 
মাসখানেক'পরের কথা । মুলাযোড়ে ভারতচজ্ের 
বৈঠকখান! ঘরে গাঁয়ের অনেক ইতর ভদ্র সমবেত 
হয়েছেন। মুলাযোড়ের মাতববরদের মধ্যে আছেন, 
মধুসূদন ঘোষাল, আশুতোষ ঘোধাল, পাচু ঘোষ, 
জনার্দন কুঞ্জ, প্রাণকৃষ্ণ কুঞ্জ, পুরোহিত অনস্ত 
ভটচাজ।- ফরাসের একপাশে বসে ঈশান গালি 
মশাই ডাবা হু'কোয় তামাক টানছেন। দরজ্জার 
কাছে একখানা জলচৌকি.পেতে বসেছিল নিশিকান্ত। 
বাইরের রোয়াকে রঘুনাথ, হলধর, জলধর সমেত 


৬৬৪ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮৭ 


জেলেপাড়ার আরো অনেক লোক। গত কয়েক" 
দিন ধরে রোল ছ"টি বেলা এরা দল বেঁধে আনছে। 
ভারতচন্্র যাতে মূলাযোড় ছেড়ে না যায়, সেজন্ত 
নানারকমভাবে বোঝাচ্ছে। 

আশুতোষ ঘোষালমশ।ই কা কার 
' আপনার ভরসায়, আপনার. মুখ চেয়ে আমর! 
আছি, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে, আমর! 
কার.ভবস'য় এখানে থাকবো, আমাদের কি উপায় 


হবে,_এ1ট গলা নামিয়ে বলজেন_-“রামদেব' 


নাগতো৷ আমাদের হাতে ম!থ! কাটবে'*_ আবার 
স্বাভাবিক গলায়_-“বাপ পিতাম'র ভিটে ছেড়ে 
 পারবার পরিজন নিয়ে আমর! যাবো কোথায় 1” 

ঈশান গাহুপিকে লক্ষ্য করে' বগলেন: মধুসথদন 
ঘোষাল-_-“আপনি কিছু বলুন 

আপনার পরামর্শ ট| কি একটু শু ন।" 
কোন গুরুতর অ!লোচনার সময় গুরুগন্ভীর .ভাষায় 
কথা! বল! গানুলিমশাইর অভ্যাস। আরে! কিছুক্ষণ 
চোখ বুজে তামাক 'টেনে একমুখ ধোয়া. ছেড়ে 
বললেন-_-“যেশানে আত্মসম্মণন বিপন্ন, সেখানে 
প্রতিকারের কোন উপায় না থাকলে, সসম্ম নে সরে 
যাওয়াই উ'চত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এখানৈ 
এতগুল ভদ্রসম্তানের অনুরোধ উপেক্ষ। করে 
নিজের শ্যায্য প্রকার ছেড়ে চোবের মত পালিয়ে 
য'ওয়া শারতচন্দ্রেব পক্ষে উচিত হবে বলে আম 
মনে ক'র না”-,এ৭টু থেমে সকলের মুখের দিকে 
তাকালেন ঈশান গাল । তারপর আবার 
বললেন_এবপদে আপদে আমরা মহারাঞ্ কৃষ্ণচন্দ্র 


খুড়োমশাই, 


কিংব৷” দেওয়ান 'ইন্দ্নারায়ণের সাহাযা প্রার্থনা 

করতে পারি” 
মাথ নেড়ে বললে! ভারত-_“দেওয়ানজ্জী এর মধ্যে 
আসবেন না, গেল পরশুদিন খুব ভোরে আমি আর 
মহাদেব ওপারে গিয়েছিলুম দেওয়ানঞ্রীর সঙ্গে 
দেখা বরতে, তিনি আমাকে বললেন, মহারাঞ্জার 
অধিকারের মধ্যে কোন ব্যাপারে তিনি যাবেন না, 
বিশেষতঃ এক্ষেত্রে যখন বর্ধম'নের মহারাণী॥ সঙ্গেও 
বিবাদ পাবিখে উঠতে পারে, উনি আমাকে 
চন্দননগর গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকতে বললেন, সঙ্গে 
আমি যতখুশ লোক নিয়ে যেতে পারি, সবাইকে 
উ'ন ফরাসী এলাকার মধ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে 
দেবেন, কিন্তু আমি ভাবছ, মহারাজ্জার এলাকা 


ছেড়ে গেলে আমার রাজসভার নি হয়তো বন্ধ! টি 


হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে -'' 
--সেক্গেত্রে আপনার মৃলাযোড় ছেড়ে যাওয়া 
উচিত হবে না রায়মশাই”__ভারতচন্দ্রের হাত 
দুটে! ধরে বললেন মধুসূদন ঘোষাল__“নুখে দুঃখে 
আপদে-বিপদে, আমরা একসঙ্গে আছি একসঙ্গেই 
থাগণবো, আপনাকে - আমবা ছাড়বো না, ছাড়তে 
পারি না।” এমন সময় জন'র্দন কুতুব ছোট হাই 
নিতযানন্দ ওরফে. নিতাই কু একরকম ছুটতে 
ছুটতে এসে খবর দিল, কে্টনগব থেকে কারা যেন 
এসেছেন। এই মাত্তর তাদের পানপী নৌকো 
মূলাযোড়ের ঘটে ভিড়ল 
ভার দেখা করতে আসংছন। 


রায়গুণাকা এরর সঙ্গে 
কাব! এল এ সময়? }. 
মহারাঞ্জা কি গোন খবন্র দয়ে প' ঠালেন কাউকে? 


নমস্কার; 


৬৬৫ কণ্ঠভরা বিষ 


নানারকম জল্পনা কল্পনার মধ্যে মহাদেব আর 
রঘুনাথকে এগিয়ে দেখে আসার. জস্ত পাঠাল 


ভারতচন্দ্র। নিজে একবার বাড়ির ভেতর গিষে 
রাধাকে বলে এল--“কেষ্টনগর থেকে অতিথি 
এসেছে, চার পাঁচ জন হবে বোধহয় 1” 

খানিক বাদেই দেখা গেল, গঙ্গার দিক থেকে মাটির 
রাস্তা ধরে দেওয়ান-সহনতির খাস-মুনশী কিন্কর 


লাহিড়ী মশাই আসছেন, সঙ্গে ভার ছোটভাই, 


গোবিন্দ লাহিড়ী, রাক্স-বাড়িব সদর সেরেস্তার প্রধান 
আমিন নীলক রায়, আমিনের পেস্কার কেষ্ট সেন 
আর ছু'জন পাইক।--“মান্থন, আনুন লাহিড়ী- 
মশাই, কি খবর 1৮_কৈঠকথানা ঘরে এনে সবাইকে 
বসাল ভারতচন্দ্র । নমস্কার!দি বিনিময়ের পর কিন্কর 
লাহিড়ী বললেন__“মহারাজা পাঠালেন, আপনার 
এল বিঘা শির ত্র হ্মান্তর জমির সীমানা মেপে ঠিক 
£রে দেবার জন্য, পাকা দলিলও আপনার হাতে দিয়ে 
বাব, দলিলের একটা নকল দেব পওনীদার রামদেব 
নাগ মশাইকে। দলিলের বয়ান পড়ে শোনালেন 
লাহিডমশাই | 
“অগ্রীতুৰ্গ। শরণং শ্রীতরঙ্গ নকল শ্রীধূত ভারতচন্দর 
রারগুণাকর সহুদারচরিতেষু শ্রীকৃষ্চন্দ্র শর্ম:না 
শিবং বিজ্ঞাপন বিশেষ £--” ইত্যাদি 
ইত্যার্দি। শেষে তারিখ লেখা_-“ইতি সন ১১৫৬, 
১লা সোষ্ঠ ।” 
উপস্থিত সবাই শুনলেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন। 
তারপর -তিনদিন ধরে রাঁয়গ্চণাকরের বসতবাড়ি, 
পুকুর, বাগান সমেত গঙ্গার কিনারা পধ্যস্ত একলপ্রে 


যোলবিঘা জমির সীমান! মেপে দিলেন প্রধান 
আমিন নীলক রায়। একশো হাত অন্তর মোট! 
কাঠের খু'টি পুঁতে সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হল। 

রামদেব নাগের সঙ্গে দেখা করলেন লাহিড়ীমশাই । 
দজিলপত্তর দেখিয়ে মহারাজ্সার ব্যবস্থার কথ! জানিয়ে 
এলেন। আরে! দুদিন ভারতচব্দ্রের অতিথি হয়ে 
মহাসমাদরের মধ্যে কাটালেন কিন্কর লাহিড়ী আর 
নীলক রায়। 

তারপর তার! রওনা হলেন আনরপুব পরগণার গুস্তে 
গ্রামের দিকে । সেখানে রায়গুণাকরের নামে একশো? 
পাঁচ বিঘ। জমি নিক্ষর ব্রক্মাত্তর হিসেবে দান করেছেন 
মহারাজ কৃষ্ণন্্র। সেই জমির সীমানা মেপে দখল 
সাব্যস্ত করে দিয়ে আসবেন লাহিড়ীমশাই আর 
নীলকঠ রায়। ওদের সঙ্গে রায়গ্ণাকরের প্রতিনিধি- 
রূপে গেলেন মধুন্থদন ঘোষাল আর মহাদেব চক্রবর্তী । 
সেদিন রাত্রে রাধাকে বললে। ভারতচন্দ্র--“রাধা, 
মুলাষোড ছেড়ে যাব না স্থির করলাম”-_দলিলখান! 
দেখিয়ে বগলো--“এই দলিলের জোরে এখানে 
থাকবো, আর বোধহয় আমাকে বিরক্ত করার সাহস 
পাবেন না নাগমশাই 1৮ প্রায় পাঁচমাস পরে আজ 
নিশ্চিন্তমনে ঘুগুতে গেল রাধা । আর দোতলার 
ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অন্নদামজগল-এর 
অন্তর্গত “কুষ্ণচন্দ্রের সভ। বর্ণন অংশটি” লিখল 
ভারভচজ্দ্র । কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিষ্ণুর লাহিড়ী আর 
নীলকঠ রায়ের নামও উল্লেখ করল। রাজপভার 
বর্ণনা আরস্ত হ'ল এই ভাবে 


৬৬৬ জয়ন্তী, মাঘ SOE + 
নিবেদন অবধান কর সভাজন 
রাজা কৃষ্ণন্দ্রের সভার বিবরণ ॥ 
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হাস বৃদ্ধি পায়। 
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষটি কলায় ॥ 
তারপর রাঁজপুত্রদের পরিচয়। তারপর মহারাজার, 
অন্যান্ত আত্মীয়স্বদন, প্রিয় পারিষদবর্গ এবং প্রধান 
, কর্মচারীদের উল্লেখ করে লিখস__ 

কিন্কর লাহিড়ী .দ্বিজ্জ মুনসী প্রধান। 

তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান | 
তারপর দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রর উল্লেখ। পরে 
লিখল £-.- 

আমীন রাটীয় দিজ নীলকণ্ঠ রায়। 

ছুই পুত্র তাহার, তাহার তুল্য কায় ॥ 
সভার বর্ণন! শেষ হতে হতে রাত দুপুর ঘুরে গেল। 
জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমোট | শেষ রাত্রির ম্লান জ্যোৎসস। 
পড়েছে খোল। ছাদে । 
কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ আগেও 
একতলা থেকে ঈশান খুড়ার খকৃখক্‌ কাশির শব্দ 
শোনা যাচ্ছিল। এখন একেবারে চুপচাপ । 
শুধু বাড়ির পেছনে পুকুরের ওপারে মস্ত জামগাছটার 
ডালে অনেকক্ষণ ধরে থেকে থেকে একট! পেগ 
ডাকছিল | 


তেতাল্লিশ 
প্রায় পাঁচমাস পরের কথা । কাতিকের ভোর। 
গঙ্গার ঘাটে স্নান করছিল ভারতচন্দ্র। গাড়ু 


গামছা নিয়ে রঘুনাথ দাড়িয়ে ছিল ঘাটের উপর। 


খানিকটা তফাতে নিশিকাস্ত আর মহাদেব স্নান ২ 
করতে নেমেছে । 
চু'চড়োর দিক থেকে একখানা বজরা আসছিল । 
বজরার ছাদে ছাট লোক পাশাপাশি দাড়িয়ে ওপারের 
দিকে লক্ষ্য করে কি যেন বলাবলি করছিল। 
কাছাকাছি আসতে ওদের একজনকে চিনতে পারলেন 
ভারত। এযে বেণীমাধব সিংহ । 

পাশের লোকটিকে ঠিক চিনতে পারল না। 

বজরাটা খানিকদূর চলে যাবার পর, নিশিকাস্ত 
এগিয়ে এসে বললো--“চিনতে পারলেন, উনি হলেন 
রামদেব নাগ, সঙ্গের লোকটিকে ঠিক চিনতে 
পারলুম না * | 

--“আমি চিনতে পেরেছি*।_জবাব দিল ভারতচন্জ্র 
__এউনি হলেন চু'চড়োর গোষ্ঠবিহারী সিংহের ভা 
বেণীমাধব সিংহ, ওদের জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যাঠতু্ে 
দাদা। ভালুকার কৃপারাম সিংহ এক 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু আ 
কাণ্ড, রামদেব নাগের সঙ্গে বেণীমাধবের যোগাযোগ 
ঘটল কোন স্প্রে, এয দেখছি রতনে রতন চিনেছে।” 
--পএই নাকি বেণীমাধব সিংহ 1” নিশিকাস্ত বললো! 
“নামটা শোনা ছিল, আগে জানলে আরে! ভাল 
ভাবে দেখে নিতুম 1৮ 

--“ভালভাবে আর দেখতে হবে না, নিশিকাস্ত 1 
চিন্তিত মুখে মন্তব্য করলো ভারতচন্দ্র--“উনি 
নিজেই ভালভাবে দেখাবেন, নাগমশাইর সঙ্গে 
বেশীমাধবের যোগাযোগ আমার কাছে খুব অণ্ড 
বলে মনে হচ্ছে |» | 








কঠভরা বিষ 


* * 
সেদিন দুপুরের দিকেই বোঝা গেল, ভারতচন্্রের 
অনুমান অভ্রান্ত। তখন সবে ছুই ছেলেকে নিয়ে 
হুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর শোবার ঘরে এসে 
বসেছে সে। 
রোজ এই সময়টা “পরীক্ষিত আর রামতম্থ তালপাতায় 
খাগের কলম দিয়ে হাতের লেখা লেখে । রামতন্ুর 
বয়স পাচ! পরীক্ষিতের সাড়ে ছয়। সকাল-সন্ধ্যা 
ওদের নিয়ে বসবার সময় হয় না। সকালবেলা ওরা 
কিছুক্ষণ মহাদেবের কাছে বসে। কিন্তু সেট! ঠিক 
পড়! নয়! 
পড়া-পড়া খেলা। ছুইভাই কেউই মহাদেবকে 
বিশেষ আমল দেয় না। রামতগ্ বেশী দুরস্ত। 
তাকে পুঁধিপত্তরের সামনে বসানোই মুশকিল। 
রান্নাবান্নার ফাকে ফাকে এক একসময় রাধা এসে 
হু'চারটে চড় চাপড় মেরে বসিয়ে দিয়ে যায়। রাধার 
শরীরও ভাল নয়। . 
পাঁচ বছর পরে আবার সে সন্তানসম্তব। | 
এখন এসে খবর দিল--“বাইরে ঘোষালম পাই 
এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, খুব বিপদ 
হয়েছে, বললেন ।” | 
তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এল ভারভচন্্র । সঙ্গে 
: সঙ্গে পরীক্ষিত আর রামতম্ুও পড়া ফেলে বাপের 
পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসছিল। রাধা কিন্ত 
যেতে দিল না। 
তুই ছেলের হাত ধরে হিড়হিড় করে আবার শোবার 
ঘরে টেনে.নিয়ে এল'। 


৬৬৭ 


ছড়ানো তালপাঁতার সামনে বসিয়ে বললো-“চুপ 
করে বসে লেখ, জায়গা ছেড়ে নড়বি তো পিঠের উপর 
আচ্ছা করে দেব।% 

বাইরের ঘরে ঘোষালযশাই তখন বলছিলেন-_ 
“সর্বনাশ হয়েছে, আজ দুপুরবেল! বর্ধমান রাজের 
দশবারোজন পাইক এসে হলধরকে বেঁধে নিয়ে 
গেছে, জলধর কোনরকমে পালিয়ে এসেছে, ওদের 
ঘরদোর সব তছনছ করে দিয়েছে ।” 

_-«এরকম কিছু যে একট! হবে, আন্র সকালেই 
আমি অনুমান করেছিলুম, তবে এত তাড়াতাড়ি হবে, 
এতট। আশক্ক1 করিনি ।” 

“আপনি, বুঝতে পেরেছিলেন ।*__ঘোষালমশাই 
অবাক। 

_-“আজ সকালে গঙ্গার ঘটে রামদেব নাগ আর 
বেশীমাধব সিংহকে দেখলুম, বজরায় করে চু'চড়োর 
দিক থেকে আমতে, তখনই ভেবেছিলুম, সিংহ আর 
নাগে যখন যোগাযোগ ঘটেছে তখন একট! কিছু 
অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে'না, বুঝতে পারছেন না, 
সাপ আর সিংহের বন্ধুত্ব হল ক্লুরতা আর বির | 
মিলন।” 

ভারতের মন্তব্য শুনে অতখানি উদ্বেগের মধ্যেও 
হেসে ফেললেন ঘোযালমশাই । 

ফৌকলা দাতের ফাকে জিভের ডগ। উকি দিল। 
ধিতখিত শব্দ করে বললেন-_“আপনার উপমাটি 
ভারী চমৎকার হয়েছে, না হেসে পারলুম না, এখন 
বুঝতে ‘পারছি, বেশীমাধব সিংহ প্রতিশোধ নিচ্ছে, . 
চারবন্থর আগে এই হলধর মুলাযোড়ের হাটে আগুন 
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দেবার সময় বেণীমাধবকে পিছমোড়া বেঁধে এনেছিল, 


আজ এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে হলধরকে পিছমোড়া 


করে বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে গেছে, একেবারে 


মেরেও ফেলতে পারে, এখন কি উপায় করি বলুন !” - 


কয়েক মুহূর্ত ভেবে পরামর্শ দিল ভারত-__«মাপনি 
জনাৰ্দন কুতমশাইকে নিয়ে যান, মহারাণীর সংসারের 
চাল ডাঁপ তেলমশলা সব কুণুঘশাইর দোকান থেকে 
যায়, উনি বুঝিয়ে বললে হয়তো নাগমশাই শুনবেন, 
যে ভাবেই হোক হলধরকে ছাড়িয়ে আমুন, 
আপনাদের সঙ্গে ঈশান খুড়ো আর নিশিকান্তকে 
পাঠাচ্ছি ।” 

তারপর জলধরকে লক্ষ্য করে বললো_- “গ্লধর তুমি 
আমার বাড়িতেই কিছুদিন থাক |” 

শুধু জলধর একা! নয়। তার বুড়ো বাপ-মা, বউ, 
তিনটি ছেলেমেয়ে, হলধরের বউ, ছুটি ছোট ছোট 
ছেলে-- সবাই চলে এসেছে। 

তাদের ঘরদোর সব তছনছ করে দিয়েছে বর্ধমান 
রাজের পাইকেরা। গোয়াল- ঘরের পাশে ওদের 
থাকার ব্যবস্থা হল। আত বেলায় আবার চালে 
ডালে খিচুড়ি চাপাল রাধা । মধুসুদন ঘোষাল, 
জনন কু আর ঈশান গাঙুলিমশাই রওনা হলেন 
কাউগাছির দিকে 1 ওদের সঙ্গে নিশিকাস্তকেও 
পাঠাল ভারতচন্ত্র | 


কাউগাছিতে গভবন্দী বাড়ি তৈরী করে আজ প্রায়, 


একবছর হ’ল নাবালক নাতি তিলকচাদকে নিয়ে 
বসবাস করছেন বর্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারী । 
মহারাণীর.সংসারে প্রতিদিন আড়াই মণ চালের ভাত 


রান্না হয় । এই চাল সরবরাহের দায়িব নিয়েছেন EA 


জনাৰ্দন কুণ্ডুমশাই ৷ সঙ্গে পরিমাণমত অড়হর, ছোলা, 
মুগ, মুন্ুরীর ডাল, তেল, মুন মশলাপাতি সব কুণ্ডু- 
মশাইর আড়ত থেকে আসে । 

সুতরাং কুণ্ডুমশাইর অনুরোধে কাজ হ’ল । ছাড়া 
পেল হলধর। কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন হুকুম জারি 
করলেন পত্তনীদার রামদেব নাগ। মূলাযোড় হাটের 
ইঞ্জারা ছেড়ে দিতে হবে মধুসূদন ঘোযালকে ৷ নতুন 
ইঞ্জারাদার হবেন বেণীমাধব সিংহ । 

ঘোষালমশাইর মাথায় যেন বজ্জাথাত হ’ল। এদিকে 
হেটে আসা দূরে থাক, উঠে বসার মত ক্ষমতাও ছিল 
না হলধরের। একখান! দড়ির খাটিয়ায় তুলে জেলে 


"পাড়ার চারঞ্জন ছেলে কাধে করে বয়ে আনল রায় 


গুণা করের বাড়িতে। 

হলধরের অবস্থ দেখে আর টি নতুন হুকুম 
শুনে অসম্ভব রেগে গেল 'ভারতচন্দ্র । 
মশাইকে লক্ষ্য করে বললো--“মাপনি কাল 
সকালেই কেষ্টনগর বাবার জন্য তৈরী থাকুন, 
দেওয়ান রঘুনন্দনের নাম আমার কাছ থেকে চিঠি 


নিয়ে যাবেন, সম্ভব হলে মহারাজ্ার সঙ্গে দেখা করে 


সব কথা নিবেদন করবেন, আপনি ওই হাটের 
ইজার! পেয়েছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হুকুমে, সে 
ইঞ্জারা বাতিল করে দেবার অধিকার পত্তনীদার 
রামদেব নাগের নেই বলেই আমি মনে করি, এখন 
মহারাজ! কি বলেন শুনে আনুন আর নিশিকান্ত, 


- তুমি হলধরকে দ্যাখো, ওকে সুস্থ করে তোল, ওর 
চিকিৎসার ভার তোমার উপর, কোথাও. হাড়টাড় 


ঘোষাল 


+ 


৬৬৯ 


কঠভর! বিষ 


ভেঙে গেছে কি-না পরীক্ষা করো, দরকার হলে 
সারারাত ছেগে থাকতে হবে?” 

নিশিকাম্তকে কিছু বলার দরকার ছিল ন{। বান্ুদেব 
আর মহাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হলধরের শুশ্রাধার ক.জ্জ 
সে আগেই মারস্ত করেছল। 
ততক্ষণে বিকেল নিবে গেছে। 
তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। 
দোতশার ঠাকুর ঘরে সন্ধা! আহ্কঙ্ক সেরে লেখা- 
পড়ার ঘরে এসে বসল ভারত । 

প্রদীপ স্বেলে ধূপ ধুনা দেখিয়ে গেছে রাধা। 
প্রদীপের আলোয় পত্র লিখতে বসল ভারত্চন্দ্র। 
সমস্ত অবস্থা জানিযে দীর্ঘ চিঠি লিখল .দওয়ান 
রঘুনন্দনের কাছে | 

চিঠিখানা সবে শেষ করেছে। এমন সময় নিচ থেকে 
একট। সোরগোল শোন! গেল । প্রায় সঙ্গে সজেই 
ছাদে এল রাধ!। পেছন পেছন পরীক্ষিত আর 
রামতনুর হাত ধরে মান্দা আর গিরিবাল!। 

হাফাতে হাঁফাতে বললে! রাধা--“শিগগির এসে 
দেখুন, আগুন লেগেছে ৮. 

তাড়াতাড়ি খোলা ছাদে এল ভারত । 


কাতিকের বেলা 


আলমেয় 


_ দ্বড়িয়ে দেখতে পেল, দক্ষিণ-পশ্চিম নৈধহ কোণের 


আকাশে ধোয়ার বুগুপীর মধ্যে আগুনের লেলিহান 
শিখা । | 

একতলা!র রোয়াক থেকে মহাদেবের চিৎকার শোন! 
গেল--“বেণীমাধবের দল জেলেপাড়ায় আগুন 
দিয়েছে» : 


দ্ধ উত্তরিত ভারতচন্তর সম্থলেখ। চিঠিধান। কুটি 


আর বানুদেব। 


. নাড়ীর গতি ভাল নয়। 


-জঙলধরের হাতে বেতের ঢাল, 


কুটি করে ছি'ড়ে ফেলল। তারপর তাড়াতাড়ি নিচে - 
এসে কড়া গলায় হুকুম দিল-_“রঘু, যাতো, 
বেণীমাধবকে ধরে নিয়ে আয় ।* 

ছোটকর্তার হুকুম পেয়ে লাঠি হাতে ছুটল রঘুলাখ |. 
সঙ্গে ঢাজ-সড়কি হাতে জলধর | আরো জেলেপাড়ার 
জনাদশেক জোয়ান ।_ 

ভারতও যাবার জন্য বেরোচ্ছিল। বাধা দিলেন 
নৱেন্দ্রনারায়ণ--“তুই যাসনে; তোর যাবার দরকার 
নেই ৷” পু 

ঘোষালমশাই বললেন_-“আপণ্ন থাকুন, 
যাচ্ছি ।” রি 


আমি 


. মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে মধুসূদন ঘোষাল দুটলেন 


জেলেপাড়ার জোয়ানদের পেছন পেছন। মহাদেবের 
হাতে সেই বন্দুকটা, যেট। ঢারবছর আগে বেশীমাধবের 
কাছ থেকে কেড়ে রাখা হয়েছিল । গেল না নিশিকাস্ত 
হলধরের পাশে ঠায় বসে আছে 
নিশিকান্ত। শিয়রে জলধরের বউ একগলা . 
ঘোমটা টেনে' বসে হাওয়৷ দিচ্ছে আর ফু পিয়ে 
ফুঁপিয়ে কাদছে। কিছুনূরে গোয়াল ঘরের একপাশে 
শিলনোড়ায় কি সব শেকড় বাঁটছিল . বান্থদেব। 
বেহুশ হলধর। নাক দিয়ে রক্তপড়। বন্ধ কর! 
যাচ্ছে না। | 

বিষগ্নঘুখে বসেছিল 
নিশিকান্ত। | 

ওদিকে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত ছুটছে রঘুনাথ আর 
অলধর। রঘুনাথের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি আর 
"ধারালো. সড়কি। 


৬৭০ জয়গ্র, মাঘ ১৩৮৪ 


জেলেপাড়ার জোয়ানদের কারো হাতে লাঠি, কারো 
হাতে বল্লম, কুড়ূশ, রামদা, টাঙ্গি কিংবা সড়কি। 

এরা রায়গুণাকরের বাড়িতে এসেছিল আহত হলধর 
আর জলধরকে পাহারা দেবার জম্য। এদের পেছনে 
মহাদেব, হাতে বন্তুক' সকলের পেছনে মধুসুদন 
ঘোষালমশাই হাতে মোটা একটা বেতের লাঠি। 
লাঠিতে ভর দিয়ে থপথপ করে ছুটছেন। পাশে 
পাশে তার চাকর ভিনকড়ি। মধ্যে মধ্যে বলছে 
-_আস্ডে যান, আস্তে যান কর্তা, দেখেন পা! 
ফেলুন ।* " 

--“আরে থাম তুই”_খেঁকিয়ে উটলেন .ষোষাল- 
মশাই--“এখন আস্তে যাবার সময় আছে, বেণীমাধব 
শালাকে যদি হাতের কাছে পাই, এই লাঠি মেরে 
ওর ঠ্যাঙ খোঁড়। করে দেব ।” 

জলধরের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে । ওকে ধরতে 
পারেনি, এই আক্রোশে বোধহয় । আশেপাশের কুঁড়ে 
ঘরের মানুষরা সব শুয়ে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু 
অঞগ্জেন নেপাতে কেউ এগোচ্ছে ন! কিংবা কোনরকম 
বাধ! দেবারও সাহস পাচ্ছে না। 

ছুটি মাত্র লোক মুখে কাপড় জড়িয়ে মশাল হাতে 
ঘুরছিল। কিছুত্বরে ঘোড়ার পিঠে স্বয়ং বেনীমাধব 
সিংহ। হাতে খোলা তলোয়ার। তার দু'পাশে 
বল্পমধারী ছ'ঞজন পাইক| কারো হাতে বন্দুক নেই.| 
মহাদেব বন্দুকের ফাকা আওয়াজ করল। বেনী- 
মাধবকে ধরার জন্য রঘু তাড়া করে গেল। ঘোড়া 
ছুটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেনীমাধব উধাও । 

সঙ্গের লোক চারটিও চটপট মশাল নিবিয়ে ঘোড়- 


সওয়ারের পেছন পেছন ছুটে কাউগাছির দিকে 
পালাল। কাটকেই-ধরতে পারা গেল না । 

তারপর আগুন নিবিয়ে জেলেপাড়ার সকলকে আশ্বস্ত 
করে ওর! যখন ফিরে এল, তখন রাত এক প্রহর 
পেরিয়ে গেছে। 

সমস্ত বিবরণ শুনে হুকুম দিল ভারতচন্দ্র _“রঘু 
পালা করে পাহারার স্যবস্থা কর আর ঘোষালমশাই, 
কাল সকালেই আপনি কেষ্টনগর যাবেন, আমি 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছেই চিঠি লিখে দিচ্ছি, 
আপনার সঙ্গে মহাদেব যাবে!” 

দোতলার ঘরে এসে আবার চিঠি লিখতে বসল | 
দ্ধ উত্তেজন! এবার কবিতার আকারে প্রকাশ পেল । 
সংস্কতে লেখা পত্রকাবা। আটটি স্তবকে বিভক্ত । 
নবম স্তবকটি ভণিত1। প্রতি স্তবকের পর বাঙল! 
কবিতায় অনুবাদ । 

রাধা একবার রাতের খাবার কথা বলতে এসেছল । 
কোন জবাব দেয়নি ভারত। 

আর কিছু বলতে সাহস পায়নি রাধা । ধীর স্থির 
শান্ত মামুষটিব এমন অগ্নিমূতি আগে কখনো! দেখেনি 
সে। বাড়ির সকলকে খাইয়ে নিজে না খেয়ে রইল। 
নরেজ্জ্রনারায়ণ খেতে বসে দ্িজ্রেস করেছিলেন-_ 
“কই, ভারত এল না” 

রে জব রাত্তিরে ঈশান খুড়ো, ভারতচন্দ্র আর নরেন্তর- 
নারায়ণ পাশাপাশি খেকে বসেন । 

একগল। ঘোমট। টেনে রাধা কিংবা মানদ! পরিবেশন 
করে। 

শ্বশুরের কথার কোন জবাব দিল না রাধা । 


সোঞ্ী- 


খা 


শপ 


৬৭১ কঠভরা বিষ 


সুক্রি সে শ্বশুরমশাইর সঙ্গে. কোন কথ! বলে না। 
মানদা ফিসফিস করে বললো--“উনি পরে খাবেন ।৮ 
আর কোন কথা হ’ল না। অস্যদিন খেতে বসে 
ঈশান গাঙ্গুলি মশাই কত মজ্জার মজার গল্প বলেন। 


আজ সে সবকিছু হ’ল না। সমস্ত বাড়ি থম্পম্‌ 


করছে৷ 
নিশিকাস্ত, বাশ্বদেব, মহাদেব সকলেই এবেলা! 
এবাড়িতে খেয়ে নিল। ৃঁ 

রঘুনাথ আর মহাদেব জেলেপাড়ার সকলকে খিচুড়ি 
পরিবেশন করল । 


__ মানদ। বলেছিল-_“দিদি, তুমি খাবে না?” 


--“তোর জামাই দাদা না খেয়ে রইল, আমি খাই 


কি করে, তুই আর গিরি খেয়ে নে» সকলের - 


খাওয়! দাওয়া মিটল। ছুই ছেলে আগেই ঘুমিয়ে 
পড়েছে। ওদের মশারীটা ভাল করে গু'জে দিল। 
তারপর পা টিপে টিপে উপরে এল রাধা। তন্ময় 
হয়ে লিখছিল ভারতচন্দ্র। রাধা চুপি চুপি এসে 
পেছনে বসল । অনেকক্ষণ বসে রইল | মধ্যে মধ্যে 
সাবধানে আঁচল নেড়ে মশা তাড়াল। তারপর 
একসময় ফরাসের একপাশে গীয়ে আঁচল জড়িয়ে 
শুয়েই পড়ল। কিছুই তেমন খেয়াল করল না 
ভারত। ছ্বার্থবোধক ভাষায় লেখা এই পত্রকাব্যখানি 
যখন শেষ" হ'ল, তধন রাত ফস হয়ে আসছে। 
লেখার শেষে বার কয়েক মনে মনে পড়ে শিরোনাম 


রখ 
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দিল *নাগচরিতম্*। পরে ভাবল নাঁগমশীইর চরিত্রের 
পূর্ণ পরিচয় এখানে প্রকাশ পায়নি। স্থুতরাং 
'নাগচরিতম্” নামটি বোধহয় উপযুক্ত হ’ল না। 
কাব্যটি আটটি স্তবকে বিভক্ত । শেষ স্তবকে ভণিতা । 
খানিকক্ষণ ভেবে নাগচরিতম্‌ নামটি কেটে লিখল 
“নাগাষ্টকম্‌”? 
এক রাত্রির মধ্যে এই অভিনব পত্রকাব্যথানি লেখা 
হল! এতক্ষণ পরে যেন মন শান্ত হল। মনে 
শান্তি এস । এখন দেখ! যাক্‌, মহারাজ কি বাবস্থা 
করেন। : | 
আস্তে আস্তে পুথি বন্ধ করে উঠল ভারতচন্দর। 
পেছনে রাধাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে 
গেল। কখন এসে শুয়েছে রাধা কিছুই টের পায়নি 
সে। কেমন গুটিশুটি মেরে শুয়ে রয়েছে। নিজের 
পায়ের চাদরটা আস্তে আস্তে রাধার গায়ে চাপ! 
দিল। ,. . 
ফতুয়ার উপর ধুতির. খুণ্ট জড়িয়ে বাইরের খোল 
ছাদে এসে দাড়াল ভারত। ' ' 
কাতিকের ভোর রাতে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। 
আকাশ ফর্স হয়ে আসছে। চারপাশে চাল খোয়া 
জলের মত কুয়াশার রড. । গাছেগাছে পাখপাখালির 
ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। হঠাৎ নিচ থেকে কান্নার 
রোল উঠল । এই মাত্র মারা গেল হলধর। 
(ক্ৰমশঃ ) 


৬৭২ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮০ 


( সম্পাদকীয়__৬৩৮ পৃষ্ঠার পর ) 
সিঙ্গাপুর থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ আমেরিকার 
আণবিক জাহাজ বেইনক্রিজ-এর সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র 
সজ্জিত'জাহাজ গত ডিসেম্বরের! শেষের দিকে ভারত 
মহাসাগরে প্রবেশ করেছে আর তার 'পুর্বে আণবিক 
শক্তিচালিত ও আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিন 
সহ চারটি সাবমেরিন ভারত মহাসাগরে প্রবেশ 
করেছে। সেই সঙ্গে সোভিয়েত নৌবাহিনীর বিশ- 
ত্রিশটি অশ্তাম্য জাহাজও রয়েছে । ভারতবর্ষের এক 
হাজার মাইল দক্ষিণে দিয়েগো গারসিয়া ( Diego 
Garcia) প্রবাল দ্বীপে ইঙ্গ-মাক্কিন নৌ খাটি 
প্রসারতা বৃদ্ধি এই গ্রতিদ্বন্দিতার সর্বশেষ ফল । 

ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত রুশের নৌবহরের 
আয়ত্তন অপেক্ষাকৃত বড়ো হলেও মহাসাগরের 
মাঝখানে অবস্থিত বয়ায় সোভিয়েত জাহাজের 
নোঙর বাঁধতে হয়। মহাসাগরের মাঝখানে 
ডাঙায় নোঙর বাঁধার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা! 
নেই তাদের, এক সোক্রোটা দ্বীপ ছাড়া 
ইয়েমেন-এ এবং সোমালিয়ায়।। আফ্রিকায় সিচেলেস 
দ্বীপের দক্ষিণে নোঙর বাঁধার জন্য তাদের একটি 
স্থায়ী বয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। আরব ইসরায়েল 
যুদ্ধের পর সিঙ্গাপুরে মাকিনী জাহাজের তেল 
সংগ্রহের স্থষোগ বন্ধ হয়ে গেলে মহাসাগরের 
মাঝখানে স্থল ধাটির জন্য দিয়েগো গারসিয়। প্রবাল 
ত্বীপটিতে মাকিনার! কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
এই ছ্বীপটিকে ব্রিটিশদের অধীনে ১৯৬৫ সালে বসতি 
স্থাপিত হয়। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেন ও মাফিনীদের 


চুক্তি . অনুযায়ী দ্বীপটি মাকিনী যোগাযোগের 
( ‘communication’ ) কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে 
থাকে এবং ১৯৭২-এ ৫০ বছরের মেয়াদী চুক্তির 
বলে দ্বীপটিতে মাকিণী ব্যবহারের পরিধি বিস্তৃত করা 
হয়...“‘t0 conduct such functions as may 
be necessary for security, continuation 
and maintenance auf facility,” গত বছর 
ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এ-বছর ফেব্রুয়ারীর 
প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ইঙ্গ-মাকিন আলোচনার পর 
দিয়েগো গারসিয়া ব্বীপকে একটি পুরোপুরি নৌধাটি, 
বিমান খাটি এবং দূরপাল্লার বিমানের পর্যবেক্ষণ, 
রসদ যোগান ও ম্বালানীর সরবরাহ খীটিতে 
রূপান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । অতঃপর 
সপ্তম নৌবহরের আণবিক জাহাজ এই খাঁটি থেকেই 
ভারত মহাসাগর টহল দেবে। আরব-ইসরাইল 
শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর এই বছরের শেষে স্ুুয়েজ 
খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল সুরু হলে আফ্রিকা ঘুরে 
১১,০০০, মাইলের পরিবর্তে সোন্ডিয়েতের কৃষ্ণ 
সাগরের নৌবহর সুয়েজ্ দিয়ে ২২০০ মাইল অতিক্রম 
কম্রই ভারত মহাসাগরে পৌছাতে পারবে, আর 
ব্লাডিভাস্টক থেকে ৯০০০ মাইল অতিক্রম করে 
এই নৌৰহরকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত 
মহাসাগরে পাড়ি জমাতেও হবে ন!। শ্ব অবস্থায় 
স্থয়েজ দিয়ে ভারত নহাসাগরে সৌভিয়েত নৌবহর 
অব্যাহত ধারায় পৌছানোর পথ অবরোধের জন্য 
মান্চিনীরা দিয়েগো গারসিয় দ্বীপটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ 
শো টিতে রূপান্তরের যুক্তি ঘড় করিয়েছে | 


~~ 
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সম্পাদকীয় 
তাই দিয়াগো গারসিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গের 
'নৌশক্তির, প্রতিত্বন্বিতার নবতম অভিব্যক্তি যা ভারত 
-মহালাগররে অশান্ত করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে 
আমেরিকা, না সোভিয়েত রুশ_-কোন্‌ রাষ্ট্র ভারত 
মহাসাগরে আগে টহল দিতে সুরু করেছে তা অবান্তর 
হয়ে গেছে। যারা অন্যত্র সমঝৌতায় উদ্যোগী, 
‘তারাই এখানে শক্তির প্রতিদ্বন্বিতায় মত্ত হয়ে শুধু 
তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলিকে উদ্বিগ্ন করে তোলে নাই, সমগ্র 
‘বিশ্বে উদ্বেগ স্থষ্টি করেছে। পূর্বেই বল! হয়েছে রাষ্ট্র 
সংঘের সাধারণ পরিষদে ‘শান্তির এলাকা". ঘোষণায় 
‘রাষ্ট্র সংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে চারটিরই 
সায় নাই] - তীরবর্তী রষ্রগুলির কোনো প্রতিবাদেই 
আমেরিকা কাণ দেবার প্রয়োজন বোধ করে 
নাই, ব্রিটেনের পক্ষ থেকে, বলা হয়েছে শান্তির 
এলাকা? প্রসঙ্গটি অবাস্তব -_-:51)762113610, । আর 
ব্রেজনেভ-এর ভারত সফরকালে, সোভিয়েত রুশ 
কূটনৈতিক ভাষায় বলেছে ভারত মহাসাগরকে 
শাস্তির এলাকায়, পরিণত করার প্রশ্নের স্কাষ্য 
সমাধানের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমকক্ষতার 
ভিত্তিতে আলোচনায় তারা বসতে সম্মত 
আছে। প্রেঞজনেভ-ইন্দির। গান্ধীর যৌথ - বিবৃতিতে 
তাই বলা হয়েছেঃ “The two sides re- 
affirm their readiness to participate, 
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together with other states concerned, 
on an equal basis, In finding a fair 
solution to the question .of making the 
Indian Ocean: a. zone of peace.” এই 
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বক্তব্যের অস্তনিহিত' কথা : হোলো, . আমেরিকার 
নৌবহর ভারত মহাসাগরে থাকলে সোভিয়েত 
নৌবহরও সেখানে থাকবে--নিঃসর্ত অপসারণের 
প্রতিশ্রাতি দিতে সোভিয়েত রুশ রাজী নয়। 
আর ব্রিটিশ এবং আমেরিকার বক্ধবাওঁ 
সোভিয়েত রুশের শর্তেরই প্রতিধ্বনি £ঃ সোভিয়েত 
নৌ-বহরের ভারত মহাসাগরে, উপস্থিতির 


ফলশ্রুতিই এই মহাসাগরের তাদের: সাজ সাজ 


রব। ব্রেজনেভ-ইন্দির। গান্ধীর বিবৃতিতে সোভিয়ত 
রুশ ভারত মহাসাগর সম্পর্কে নিজ অনুস্থত নীতি 
বহাল রেখে এ-বিষয়ে ভারত সরকারকে সোভিয়েত- 
মুখীন করে তুলেছে। কারণ, ভারত মহাসাগরকে 
শাস্তির এলাকায় পরিণত করবার যে নিঃশর্ত দাবী 
ভারত সরকার এষাবৎ উত্থাপন করে এসেছেন, 
সোভিয়েত রুশের কূটনৈতিক কৌশলে তা বর্জন করে 
‘equal basis’ ও ‘fair 3০15007-এর শর্ত 
ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষকে 
নন্-এলাইনড-এর পরিচয় বহন করতে হলে এই হই 
বৃহৎ শক্তিকে ঘ্যর্থহীন ভাবে ভারত মহাসাগর থেকে 
মাত্রাতিরিক্ত নৌবহর-_আপবিক নৌবহর তো বটেই 
-_অপসারণের দাবী জানাতে হবে । নৌ-পরিভাধাঁয় 
‘showing the fag’—অৰ্থাৎ মহাসমুত্রে হাজিরার 
জানান দেওয়ায়-_আর নৌবহরের টহলে প্রকৃতিগত 
পার্থক্য রয়েছে। এ-ছাড়া যেখানে আণবিক ডুবো , 
জাহাজ একবারও ভাসমান না হয়ে পৃথিবী 
পরিক্রমা,করে আসতে পারে, উপগ্রহের পর্যবেক্ষণেও 
যাদের ধর! যায় না, তাদের মহাসাগরে উপস্থিতি 


সা 


জয়ী, মাঘ ১৩৮০ 


বন্ধের কি উপায়? সোভিয়েতের ডুবো জাহাজের 
এই ক্ষমতা, আণবিক সশশস্ত্রসম্পন্ন নৌযানের মহাসাগরে 
উপস্থিতির প্রশ্নটি জটিল করে তুলেছে । 

ভারত মহাসাগরে নৌবহরের টহল সম্পর্কে বৃহৎ 
শক্তিবর্গের মনোভাবে যে আদৌ কোনো প্রভেদ নেই 
তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত ৩০ শে নভেম্বর 
তারিখে রাষ্ট্র সংভ্ঘর রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত 
প্রস্তাবে রাষ্রসজ্ঘের সচিব কুর্ট ওয়ালটাইমকে ভারত 
মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিবর্গের নৌবহরের অবস্থান 
সম্পর্কে (Naval deployment) তদন্তের ভার 
দেবার প্রস্তাবে আমেরিকা, সোভিয়েত রুশ, বৃটেন 
ও ফ্রান্সের বিরোধিতায় । চীনের নৌবহর এখনও 
ক্ষীণ, তাই এই প্রস্তাব সমর্থন করতে তাদের বাধে 
নাই 1 

রুশ-মাফিণ-চীন শক্তির এই ত্রিভুজ 
ভারত মহাসাগরকে অশীস্ত করে তুলছে। 
যতদিন চীন-মাঞ্িন এবং রুশ-মাঞ্চিন বোঝাপড়ার-_ 
ঈ1তাতের--আলোচন(র বিষরস্থচীতে ভারত- 


৬৭৪ 


, * মহাসাগরকে অস্তুভূক্ত করে ভারত মহাসাগরের 


ক্রমবর্ধমান সঙ্কট নিরসনে বৃহৎ শক্তিবর্গ দৃঢ়ভাবে 
অগ্রসর না হচ্ছে, ততদিন এই মহালাগরকে ঝটিকার 
কেন্দ্রে পরিণতির দিকে বৃহৎ শক্তিবর্গ ঠেলে দেবে। 
গত ৩রা নভেম্বর মক্সৌ থেকে প্রচারিত সংবাদভায্থা 
অনুযায়ী এশিয়ায় সোভিয়েত রুশের বর্ধমান প্রভাব 


খর্ব করতে যদি চীনের ভূমিকা সমর্থনে আমেরিকা” 


গ্রতিশ্রুত হয়ে থাকে, তবে সম্ভাব্য চীন-রুশ-সংঘাতে 
ভারত মহাসাগর অনিবার্ষভাবে ছুরস্ত প্র্যাটেজিক রূপ 


নেবে। সোভিয়েত রুশের “এশীয় যৌথ নিরাপত্তার রম 
প্রস্তাব এশিয়ায় এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় 
সোভিয়েত রুশের শিবিরের সমীপবর্তা ধাটি তৈরীর 
সুচীমুখে রূপান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ভারত 
মহাসাগরের তীরবর্তী অথচ চীনের সম্গিকটবর্তা 
দেশগুলিকে সেই ধীটির সামিল করে তুলতে 
সোভিয়েত রুশ ব্যগ্র হবেই। ৩রা নভেম্বরের 

উপরোক্ত সংবাদভাত্য অন্রযায়ী সোভিয়েত রুশের 
—“Southern periphery”র--দক্ষিণ সীমান্ত 
এলাকা পৰ্যন্ত দেশগুলিকে সোভিয়েত শিবিরভুক্তির 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হবে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ, এই 
দৃষ্টিতে সোভিয়েত রুশের কাছে অগ্রাধিকার পাবেই। 
সোভিয়েত শিবিরের সমীপবর্তী করবার উদ্যোগ 
ভারতবর্ষকে প্রতিহত করতে হবে, তেমনি প্রতিহত 
করতে হবে মাকিনী শিবিরের কোনে! প্রকাশ্য কিন্বা 
‘প্রচ্ছন্ন উদ্যোগ । তাই ভারত সরকারকে ছ্ার্থহীনভাবে 
মাকণ, রুশ, ব্রিটেন, ফ্রান্সের নৌবহরকে ভারত 


' মহাসাগরে অশান্তি স্থপ্টি থেকে বিরত থাকতে বলতে 


হবে। মাক্কিনী সপ্তম নৌবহরের বহুনিন্দিত ভূমিক! 
বিশ্ববাসীর অজ্ঞাত নয়, সে-সম্পর্কে যেমন আবার 
বিশ্ববাসীকে সচেতন করে দিতে হবেঃ তেমনি 
সোভিয়েত রুশের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা সম্পর্কেও তাদের 
অবহিত করতে হবে। অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে 
সোভিয়েত রুশের অবজ্ঞা বিশ্ববিদিত--১৯৬৮ সালে 
সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চেকোষ্লোভাকিয়া অভিযান 
এবং ব্রেজনেভ-এর১ সীমিত সার্বভৌমত্ব তত্ব 
(limited sovereignty) মাত্র সেদিনকার ঘটনা । 


,এই অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিবর্গের 


' দিয়েগো 


সম্পাদকীয় 


ভারত মহাসাগরে অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত 
রুশের সেদিনকার ভূমিকা স্মরণ রাখতে হবে। বন্ধুত্ব 
আর তোষণ এক কথা নয়; বৃহৎ শক্তি বর্গের ভূমিকা 
পরার্থপরতারও নয়। এই কঠিন বাস্তব সম্মুখে 
রেখে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তা রাজ্যগুলিকে 
অশান্তি স্ষ্টির 
মুখোমুখী দাড়াতে হবে। ভারতবর্ষের ভূমিকা 
হবে ব্যাধির মূলোৎপাটনে এদের নেতৃত্ব দান 
গারসিয়া যে ব্যাধির অন্ততম উপসর্গ 
মাত্র। কেবলমাত্র উপসর্গ নিয়ে মাতামাতি করলে 
ব্যাধি চাপা পড়ে যাবে। ভারতবর্ষের জাতীয় 
স্বার্থের এবং বিশ্বশান্তির অনিবার্যতা ভারতের 
রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ব্যাধি মূলোৎপাটনের অমোঘ 
দাবী তুলে ধরছে। | 
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১৭,২৭৪ 


বিজ্ঞানাচার্ষ সত্যেন্দ্রনাথ 

ভারতের অন্যতম জ্ঞানতাপস, মানবগ্রেমিক, 
জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্ব্্রনাথ বন্থু আশী 
বছর বয়সে গত ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী লোকান্তরিত 
হয়েছেন। তার মাত্র একমাস পুর্বে “বস্তু আইন- 
স্টাইন সংখ্যায়ন”-এর পঞ্চাশবর্ষ পুতি উপলক্ষ্যে আচার্য 
সত্যেন্দ্নাথকে সমগ্রঙ্জাতি ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান- 
জগৎ সম্ব্ধ'ন! জ্ঞাপন করেছেন। | 

আত্মভোল! আচার্য সত্যেন্্রনাথকে তার ঢাক! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের গোড়াকার জীবনে মনে হয়েছে যেন 
একজন দৈপায়ন পুরুষ, সাধারণের সমতলে থেকেও 


তিনি যেন পরিবেশ থেকে একটু দূরে আত্মমগ্ন হয়ে 
রয়েছেন, খাঁতা পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক করছেন কিনব! 
আর কিছুর দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে রয়েছেন। 


অবশ্যি সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মমগ্ন | 


মানুষটির প্বৈপায়ন-সত্বার, পরিখা অতিক্রম করে 
ছাত্ররা তার অন্তরঙ্গ হয়েছেন। তারা “তুমি” সম্বোধন 
থেকে ‘তুই’ সন্বোধনের মর্ধাদায় অভিষিক্ত হয়ে 
আচার্য সতেন্্রনাথের ঘরোয়া! পরিবেশে প্রবেশাধিকার 
পেয়েছেন। | 
আচার্য সত্যোন্দ্রনাথের পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্বের 
আলোচনা ছাত্রদের কাছে ছুরূুহ মনে হলেও অন্যান্য 
অধ্যাপক-শিক্ষকদের দেখা গেছে তার ক্লাশের 
পেছনের সারিতে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার 
তাত্বিক আলোচনা শুনছেন। ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন রীডার অধ্যাপক 
কৃষ্ণানকে দেখা গেছে ছাত্রের মতই আচার্ষের ক্লাশে 
বসে তার পাঠ শুনছেন।। . 
আচার্য সত্যোন্দ্নীথের দূরহ তাত্বিক দিদ্ধান্তগুলির 
নাগাল পাওয়! সাধারণ মানুষরা তো! দুরস্থান, সাধারণ 
বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে নাই এবং তার 
তাত্বিক সিদ্ধান্তের প্রয়োগিক মুল্য উচ্চতম 
বিজ্ঞানীদের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে। 
নব্যবিজ্ঞানে যে সকল সমস্তার উদ্ভব হয়েছে তাদের 
সমাধানের জন্য নিউটনকে অতিক্রম করে নব্য" 
বিজ্ঞানীরা নূতন নূতন সুত্রের সাহাযা নিয়েছেন । 
নিউটনের আমলের কার্ধ-কারণ শুঙ্ঘল যে সম্পূর্ণ 
বিশৃঙ্খল এবং বিকল: হয়ে গেছে তা নয়, জড়ের 


৬৭৬ জয়শ্রী, মাঘ ১৬৮০ 


কোনো কোনো ব্যবহার কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলায় সম্পন্ন 
হলেও অন্যান্ত ব্যবহারের নিয়ামকরূপে অনির্দেশ্য বাদ 
বা সম্তাব্যবাদ-এর সাহায্যে পদার্থের আচরণ নব্য- 
বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন। কিন্তু অনির্দেশ্যবাদ এ! 
সম্তাব্যবাদ যে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ নয়--এই 
'অনিশ্চিতির মধোই যে মহাজগতের ক্ুদ্রতম অস্তিত্বের 
নিশানাকে সুনিশ্চিত করেছেন তাদের মধ্যে আইন- 
্টাইনের সঙ্গে একই সারিতে আচার্য সতেব্দ্রনাথের 
নাম অমরত্ব লাভ করেছে । আলোকের স্বরূপ, নির্ণয়ে 
বিজ্ঞানীর! বল্লেন আলোক তরঈরূপে প্রবহমান কিন্ত 
বস্তুর অবরোধের সম্মুখীন হলেই কণিকার রূপ নেয় 
যে কণিকার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ফোটন’ আর পর- 
মাণুকণা কণিকারূপে গতিশীল হলেও বস্তুর অবরোধের 
সম্মুখীন হলেই তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়।- মৌলিক 
পদার্থের অদ্বৈতসত্বার .দ্বতরূপ কণিকা ও তরঙ্গ-_ 
মৌলিক পদার্থের পরিচতির পথে যে অস্পষ্টতা স্ষ্ট 
করেছিলো, তা দূর করলো আচাধ সত্যেন্দ্রনাথের 
সংখ্যায়ন এবং তার নামাঙ্কিত হয়ে রইলে। একশ্রেণীর 
পরমাণু “বোসন”রূপে চিহ্নিত হয়ে। আর 
অপর এক শ্রেণীর পরমাণুর আচরণ অধ্যাপক 
ফামির সংখ্যায়নে ধরা পড়লে তারা চিহ্নিত 
হয় “ফামিয়ন'রূপে। এরপরও অধ্যাপক বনু 
১৯৫২ সালে আইনষ্টাইনের “সংযুক্ত ক্ষেত্রতত্বের' 
অসম্পূর্ণরপকে—United Field Theory— 
পূর্ণতা দান করে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আর 
একটি স্তম্ভ রচনা করে গেছেন।  বস্ু-আইনস্টাইন 
সংখ্যায়নের প্রয়োগিক মুল্য সম্পর্কে পশ্চিম স্বার্নানীর 


আখেন বশ্ববিদ্যালয়ের  পদার্থবিদ্ঞার তত্ত্বের 
অধ্যাপক ডঃ ফ্রেডরিশ শ্লোগী বন্থ-মাইনস্টাইন 
সংখ্যাতত্বের পঞ্চাশবৎসর পুতি অভিনন্দন 
সভায় বলেছেনঃ অত্যন্ত নিয় তাপান্ছে 
হিলিয়মের আচরণ ব্যাখ্যাই করা যেতো 
না বন্ধু সংখ্যায়নের প্রয়োগ না করলে!’ নিয় 
তাপাঙ্কে কোনো কোনো বস্তু তামার চাইতে 
মাত্রাতিরিক্ত বিদ্বাত্বাহী হয়ে পড়ে। অধ্যাপক ঘ্লোগী 
এ-সম্পর্কে বলছেন? “we know today that 
this is related to Bose Statistics” এবং 
কম্পু'টার-এ বস্তুর এই অবস্থান্তরকে কাজে লাগানো 
যেতে পারে। ; 
অধ্যাপক বন্ধুর জ্ঞানের সীমান। Ga অন্যান্য 
বিভাগেও সমভাবে বিস্তৃত ছিল এবং এইসব শাখার 
গবেষকরা ও তাদের সমস্ত। নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত 
হতেন। অধ্যাপক বন্ুর' বিজ্ঞানীমন শিল্প-কলার 


ক্ষেত্রেও সমভাবে সঞ্চারিত ছিল। শিল্প-সাহিত্যের 
বৈঠকেও তার স্থান, ছিল উঁচুতে, তার 
সহজ্জাত প্রতিভার দাবীতে । সঙ্গীতশিল্পলে তার 


অনুরাগ উপকথার মত ন্ুবিদিত। ঢাকায় 
তাঁর বাসভবন বহু সঙ্গীতাচার্ষের গানের বৈঠকের 
মুচ্ছনায় মুখরিত হয়েছে। 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের আলোচন! এবং ভা 
শিক্ষাদানের প্রয়াস বিজ্ঞানাচার্ষের আর একটি 
জীবনবা।গী সাধনা ছিল 1 “বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ” 
বং 'জ্ঞান-বিজ্ঞানঃ পত্রিকা তার সেই সাধনার 
পরিণত ফল। 


* 


২৬৭৭ সম্পাদকীয় | 
/ আমরা আত্মভোলা, মানবপ্রেমিক জ্ঞানতাপসের 


স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন 


, করছি । 


পা, 


্‌ 


= 


চে 


শরদ্ধাতর্পণ 
ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অপর এক ছাত্রবৎসল 
স্বনামধ্যাত অধ্যাপক প্রফুললকুমার গুহ গত ওরা 
ফেব্রুয়ারী ৮৪ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। 
অধ্যাপক পি. কে. গুহ, ১৯২১ সালে ঢাক! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সুরু থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এবং পরে 
যাদবপুর বিশ্ববিগ্ালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান" 
রূপে প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষকরূপে ছাত্রদের বরেণ্য 
ছিলেন। তার সেব্সগীয়রের নাটক পড়ানে। উপকথার 
শ্মত ভার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীমহলকে আজও 
উচ্চকিত করে। বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় এবং 
বিপ্লবী ও .সমাজবাদী নেতা অনিল রায় তার 
প্রথম বছরের ছাত্ররূপে অধ্যাপক গুহের প্রীতিধন্ত 
ছিলেন। 
ভারতবর্ষের প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পসমালোচক 
অর্ধেন্লুকুমার গান্ুপী,_-ও, সি, গাঙ্গুলী নামে যিনি 
সমধিক পরিচিত ছিলেন-_ ৮৪ বছর বয়সে গত ৯ই 
ফেব্রুয়ারী লোকাম্তরিত হয়েছেন! তিনি তার 
মাতামহের নিকট অঙ্কন বিদ্যার প্রথম পাঠ গ্রহণ 
করলেও বিখ্যাত শিল্পী হাভেল, পালি ব্রাউন, কুমার- 
স্বামী প্রযুখদের নিকট শিল্পশিক্ষালাভে উদ্দীপিত 
হন। “রূপম” নামে একটি শিল্প পত্রিকা তিনি 
দশবছর পরিচালনা করেন, এবং কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্পের জন্য নির্দিষ্ট বাগেশ্বরী 
অধ্যাপকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। জয়শ্রীর জন 
শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে এবং জয়গ্রীতে তার 
অন্কিত ছবি প্রকাশের সুষোগ দিয়ে আমাদের তিনি 
অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ রেখে গেছেন। ভারতীয় 
শিল্প-চেতনার এই অতন্দ্র প্রহরীর স্মৃতির প্রতি 
আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 

প্রখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, ওস্তাদ 
আমীর খঁ। সঙ্গীত শিল্পা ডাঃ এস, এন, রতনজস্কার, 
সুরসাধক অনাদি ঘোষ দস্তিদারের স্মৃতির প্রতিও 
আমাদের শ্রদ্ধা নিব্দেন করভি। নুর ও সঙ্গীত 


" জগতে এদের লোকান্তর অপুরণীর ক্ষতির স্বাক্ষর 


রেখে গেছে। 


ত্রিপুরা সরকার পথ দেখালো 
কুদ্র ত্রিপুরারাজ্য ভারতের অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
রাজ্যগুলিকে জনচিত্বের এক দুরস্ত আবেগ-স্পন্দনকে 
অভিব্যক্ত করেছেন গত ২৩শে জানুয়ারী সরকারী 
স্তরে সর্বপ্রথম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী 


' উদ্যাপন করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী 


স্তরে মহাত্মা! গান্ধীর জম্মদিবন স্বভাবতই উদযাপিত 
হয়ে আসছে। জহরলাল নেহেরুর জম্মদিবসও | 
কিন্তু বিপ্লবী মহানায়ক নেতাজীর জদ্মপ্রয়ন্তী সরকারী 
স্তরে পালন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য 
সরকার সতর্কতার সঙ্গে বিরত থেকেছেন। কিন্তু 
ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীন্ুখময় সেনগুপ্তর উদ্যোগে এবং 
ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ এবং পর্যটন পর্ষদের 


৬৭৮ জয়শ্রী, মাঘ ১৩৮০ 


ডিরেক্টর শ্রী (কে, পি দত্তের তত্বাবধানে গত ২৩শে 


 জান্থুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত আগরতলায় | 


নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদযাপনের সঙ্গে নেতাজী 
প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথিরূপে নেতাজীর ভ্রাতুম্পুত্র ডঃ অশোক 
নাথ বস্তু উপস্থিত থেকে ত্রিপুরা সরকারের 
অমুরোধে ত্রিপুরা আকাশবাণীর কেন্দ্র থেকে ১৯৪১ 
সালে কলকাতা থেকে নেতাঙ্গীর এঁতিহাসিক 
অন্তর্ধান সম্পর্কে ভাষণ দেন। ১৩৫ টি চিত্র সম্বলিত 
নেতাজী গ্রদর্শনীটি বিশ হাজারেরও বেশী দর্শক 
দেখেছেন। এই প্রদর্শনীটির আয়োজনে ত্রিপুরা 
সরকারের তথ্য ও পর্যটন অধিকারকে কে সহায়তা 
করেছেন কলকাতার স্যাশান্যালিষ্ট ফোরামের অন্যতম 
আহ্বায়ক শ্রীশিবব্রত ঘোষ । 


আমর! ত্রিপুরা সরকারের এই উত্তমের জন্য . 


ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং তার তথ্য ও পর্যটন বিভাগের 
অধিকারিককে সাধুবাদ জানাচ্ছি। 
i ১৭.২.৭৪ " 





| দয়গ্রীর নিয়মাবলী '* 
গ্রাহকদের জন্ম * ১... 
জর়প্রী প্রতি বাংল, মাসের শেষ ও. ইংরেণী ন মাসের তীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাথিক সভাক ১০০০ ষাণ্মাসিক 


৫০* | যে কোনে! মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী -গ্র!হকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 


হয়না। 
- লেখকদের জন্য ' ' 
7১, শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা! প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।' 


, ২, লেখ! পরিক্ষার হরফে ফুলস্ক্যাপের টা লিখে 
পাঠান চাই। - নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 4" 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব 
নেই। 

. কবিতা সব্বন্ধেও একই নিয়ম । 
৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 

॥_ লঙগে দিতে হয়।, 

শক্তিশালী 'নৃতন সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের 

সহ-যোগিতার জন্ত আমর! আত্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । . 





কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়] বার 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
জফিল : ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মৎম্মদ খোন্ 
কলিকাতা-২৬ . 


২*ঈবি, বিধান সরশিশ্থিঙ কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচুন্ত্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

















৩৮ বর্ষ ০. একাদশ সংখ্যা ০ ফাল্জন ১৩৮০ 


সম্পাদকীয় 


লাজ্তেজে 


গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত 
প্রাক-বাজেট সমীক্ষায় ১৯৭৪-৭৫-এর আধিক 
পরিস্থিতিকে ‘আর একটি দুর্বংসর+ রূপে চিহ্নিত করা 
হয়েছে এবং মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণকেই সরকারের প্রাথমিক 
লক্ষ্যরূপে গ্রহণ কর! 'হয়েছে। সরকারী আধিক 
ই নীতি যে মূল্যস্তরের ওপর প্রভাব বিস্তারে শৌচনীয়- 
* পে ব্যর্থ হয়েছে গত ১৯শে জামুয়ারীতে সমাপ্ত 
এক বছরে যুল্যস্তরের শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি তা 
ঘোষণা করেছে। আরও তাজ্জবের বিষয় এই যে, 
নৃতন ফদল ‘ওঠার মুখে যে-সময় মূল্যস্তর স্বাভাবিক 
ভাবে হ্রাস পায়, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে গত 
অক্টোবর (১৭৩) থেকে এবারকার জানুয়ারীর (৭8) 
মধ্যে মুঙ্গাস্তরের ৮ ভাগ বৃদ্ধি। বে-সময়ে এই 
মূল্যস্তর বৃদ্ধির কি কারণ তার কিনার! করতে গিয়ে 
অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন পত ছই বছরের কৃষি 
উৎপাদনের কমতি, শিল্পোন্নয়নে মন্দা_ কাচা 
মালের এবং বিদ্যুতের ঘাটতি, --রেশনের খাছাশস্তের 
- মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোলের মুল্যবৃদ্ধির ফগশর্তিরূপে মুন্রা- 


স্কীতির অব্যাহত গতি রোধ কর! যায় নাই। এ- 
বছর কৃষি উৎপাদন ভাল হয়েছে তা সত্বেও মুদ্রা- 


. ষ্ফীতি বধিত উৎপাদন দিয়ে সামলানো যায় নাই। 


অথচ তুলার দাম পড়ে গেছে. চীনাবাদামের উৎপাদন. 
তিনগুণ হয়েছে, চিনির ও থাগ্যশস্তের উৎপাদনও বৃদ্ধির 
দিকে। বাজারে টাকার যোগান বৃদ্ধিও এর অন্যতম 
কারণ, ১৯৭৩-এ টাকার যোগান শতকরা ১৫'৮ ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। সব কিছু বল! হয়ে গেলেও, যূল্য- 
বুদ্ধির করণ কিছুটা না-বলা থেকে যায়। তার 
একটি হল খান্তের ফলন ভাল হলেও, খাছ্যের গুরুতর 
টানাটানি__১৯৭৩-৭৪-এ দশকোটি আশী লক্ষ টন 
থেকে এগার কোটি বিশ লক্ষ টনের মধ্যে খান্যশত্তের 
উৎপাদন অনুমান করেও প্রয়োজনের তুলনায় পঞ্চাশ 
লক্ষ থেকে সত্তর লক্ষ টন পর্যন্ত খানের অকুলানের 
সম্ভাবনা, মূল্যবৃদ্ধির একটি নিহিত কারণ হতে পারে। 
ুত্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, বে-সময়েও 
এ-ধরণের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্ক। দেখা দেয় . 

এই ফাপাই মুদ্ররোধের উদ্ভোগ দিয়েই ১৯৭৪- 


৬৮০ 


জয়শ্রী, ফান্তুন ১৩৮০ 


৭৫-এর বাজেট মূলত বিচার ‘কর! হলে. দেখা যাবে 
অর্থমন্ত্রীর উপস্থাপিত বাজেট সেদিক থেকে ব্যর্থ 
হয়েছে | নূতন ট্যাক্স বসিয়ে বাজেটের ঘাটতি 
পূরণের চেষ্টার পরও যে ঘাটতিটা থেকে-যায়, গত - 
কয়েক বছরই সেই ফাক ফাপাই মুদ্রা দিয়ে পূরণ 
করা ছয়ে আসছে। আর মৃঙ্যবৃদ্ধির »ভিবেগও 
ফাপাই মুদ্র। দিয়ে ঘাটভি পূরণের মধ্যেই নিহিত 
রয়েছে। এক বছরের বাজেটের অঙ্গুনিত ঘ।টতি, 
পরের বছরের বাজেটে সংশোধিত ঘাটতির বর্ধিত 
আকারে দেপা দেয় এবং বছর ফুরালে সেই ঘাটতির 
. প্রকৃত চেহার। বেরিয়ে এর্সে দেখা যাবে ছু*বছরের 
আগেকার অঙ্গুমিত ঘাটতি কতটা বেড়ে গেছে! 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৭৩-৭৪-এর ঘাটতি ধর! যাক। 
১৯৭৩-৭৪-এ, অর্থাৎ গত বছর, বাজেট বরাদ্দে ৩৩৫ 
কোটি টাকার অঙ্তুমিত ঘাটতি মেটাবার জন্য ২৯২৬. 
কোটি টাকার নূতন টাক্স ধার্য করেও ৮? কোটি 
টাকার ঘাটতি থেকে যায়, বেটা মেটাবার জন্য কোনো 
ট্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল'ন।। এই ৮৫ কোটি টাকার 
ঘাটতি ফাপাই মুদ্র। দিয়ে মেটানো হবে-_অর্থমন্ত্রীর 
এটাই ছিলো উদ্দেশ্য | কিন্তু ১৯৭৪-এর ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সনের বাজেট 
পেশ করলে দেখা গেলো সেই ৮৫ কোটি 
টাকার ফাকটা বৃদ্ধি পেয়ে সংশোধিত হয়ে 
৬৫০ কোটি টাকায় দীড়িয়েছে! তার সঙ্গে 
একশ কোটি টাকার ট্রেঞ্সারী বিল যোগ দিলে ঘাটতি 
দাড়াবে ৭৫০ কোটি টাকায়! ১৯৭৪-এর ৩১শে মার্চ 
১৯৭৩-৭৪-এর আধিক বছরটা ফুরিষে গেলে এই 


ফাকটা আরও বুদ্ধি পেয়ে সংশোধিত ঘাটতির 
পরিমাণ নানপক্ষে ৮৫০ কোটিতে দাড়াবে এই আশঙ্কা | 
রয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট থেকে এই 
পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়ে আসছে যার ফলে বাজেটের 
অনুমিত ঘাটতির অঙ্ক .গ্রহননে পরিণত হয়ে আসছে, 
বাজারে টাকার যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ফাপাই 
মুদ্রা বা ইন্ফ্লেশনের গতিবেগ দুরন্ত হারে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে! ১৯৭২-৭৩-এ বাজেটে, ডেফিসিট ফিনান্স 
বা পাই মুদ্রার পরিমাণ ছিল ২৫২ কোটি টাকা, 
১৯৭৩-৭৪-এর বাজেটের সময় তা সংশোধিত হয়ে 
দাড়ায় ৫৫০ কোটি টাকা । এই অস্ক- ৮৮০ কোটি 
টাকায় - দাড়িয়েছে এবং রাজ্য সরকারঞুলির 
ওভারডাফট যোগ দিয়ে ১৯৭২-৭৩-এ ডেফিসিট 
ফিনাব্সিং-এর পরিমাণ দড়ায় সর্বসাকুল্যে রি 
কোটি টাকা । এ 
অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ থেকে" চারটি বাঁজেট 
পেশ করলেন। ১৯৭১৭২-এ কার্যত পরপর 
তিনটি বাজেট-এ-_একটি মুল, দুইটি সাপ্লেমেণ্টারী 
--কর বসিয়ে ৫০০ কোটি টাকা নিঙরে নেন; 
১৯৭২-৭৩-এ ১৮৩ কোটি টাকা কর বসান। 
১৯৭৩-৭৪-এ ২৯২৬ কোটি টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫-এ 
২৭০ কোটি টাকা কর বসিয়েছেন। এই ২৭০ কোটি 
টাকার মধ্যে ৫৭*০৮ কোটি টাকার আয় ডাক ও তার 
বিভাগে যাবে! ২৫ কোটি টাকা রাজ্যগুলি পাবে 
এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে জমা হবে ১৮৬ কোটি টাকা। 
অর্থাৎ চার বছরে মোট ১০০০ কোটি টাকারও বেশী, 
কর ধার্য করবার কৃতিতবঃনিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু! 


০2 


সি 


৬৮১ 


সম্পাদকীয় ৫ 
১৯৭৪-৭৫-এ ১৮৫ কোটি টাকার নৃতন ট্যাক্স বসিয়ে 
এবছর ৩১১ কোটি টাকার ঘাটতিকে কমিয়ে ১২৫ 
কোটি টাকায় দাড় করালেও, ১৯৭৪-৭৫-এর ফাঁপাই 
মুদ্রার পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার সীমানা ছাড়িয়ে 
কৌথায় গিয়ে যে দড়াবে এবং তার পরিণতিতে 
ইনফ্লেলন বল্সাহীন গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে . অর্থ নৈতিক 
সন্কটকে নাগালের বাইরে ঠেলে দেবে কি না, সেটাই 
আজ ‘শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর-এর রূপ' নিয়ে বিপদের 
লালসঙ্কেত তুলে ধরছে। এই ঘাটতি. যে ১২৫ 
কোটি টাকার অনেক বেশী হবে ত বাঁজেট বি'শ্রষণেই 
ধরা পড়ে। ৰ 

১৯৭৩-৭৪5এ রেশনে বন্টিত খাদ্যের ভরতুকি 
বাবদ বরাদ্দ ১৩০ কোটি টাকা, এ বছরের বাজেটের 
সময় আরও ১২১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ২৫১ 
কোটিতে দীড়িয়েছে;' অথচ ১৯৭৪-৭৫-এ এই 
খাতে মাত্র ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
১৯৭৪-৭৫-এ রেশনে অন্তত ১ কোটি টন 
খাদ্যশস্য বিলি করতে হবে অনুমান কর! হয়েছে। 
তাঁর মধ্যে ৮০ লক্ষ টন গম, ১১ লক্ষ টন চাউল এবং 
বাকীটা অন্যান্য মোটা দানার শস্য! ৮০ লক্ষ টন 


- গমের জন্যই ২০৬ কোটি টাকা ভরতুকির হিসাব 


২ 


পাওয়া যায়-_সরকারী সংগ্রহ মূল্য এবং আমদানীর 
ব্যয় সমেত । ৬৫ লক্ষ দেশী গমের জন্য ভরতুকির 
পরিমাণ হবে ১৩১: কোটি টাকা: এবং সোভিয়েত 
রুশের নিকট থেকে পাঁওয়! ১৫ লক্ষ টনের জাহাজ 
ভাড়া এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে গম যোগানোর- ব্যয় হবে 


+ ৭০,কোটি টাকা। চাঁউলের খাতে কিছু লাভ অনুমান 


সম্তাবনা রয়েছে। 


ছি 


করে এবং মোট দানার জন্য ভরতুকি হিসাব করে 
খাঁষ্যশস্তের জন্য মোট ভরতুকি ২২০ কোটি টাকায় 
দাড়াবে । আর গমের সংগ্রহ, মুল্য : কৃষি মূল্য ' 
কমিশনের নির্ধারিত হার, কুইণ্টাল প্রতি ৯৫ টাকা, 
চালু হলে ভরতুকর অঙ্ক আরও বেড়ে যাবে, যদি 
রেশনে বন্টিত গমের দাম আরও বৃদ্ধি করে ভরতৃকির 
পরিমাণ কমানো না হয়। 

বাজেটে খরা, বন্যা, আকালের জন্য পৃথক কোনো 
বরাদ্দ রাখ! হয় নাই, যদিও চলতি বছর ১৯৭৩- 
৭৪-এ এই খাতে বাজেট বরাদ্দের ১০০ কোটি টাকার 
চাইতে আরও ২২০ কোটি বেশী ব্যয় হবে। এর 
কারণ হিসাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের 
সুপ৷রিশ অনুযায়ী এই সকল সঙ্কটের ব্যয়, প্রানের 
উন্নয়নমূলক ব্যয়ের সঙ্গে সংহত করতে হবে এবং 
এই কারণে রাজ্যগুলিকে: প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০ 
কোটি টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ফাইনান্স 
কমিশন খরা, বন্যা, আকাল প্রবণতাসম্পন্ন এলাকার 
জন্য প্রানে আরও বধিত বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন, 
যেটা অর্থমন্ত্রী গ্রহণ ন! করেই, এবারকাঁর বাজেটে 
স্কট ত্রাণ বাবদ-বরাদ্দ ছাটাই করেছেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্থ ভাতা বাবদ 
এবারকার বাজেটে বরাদ্দ ১২০ কোটি টাকা 
ডিঙিয়ে - আরও অন্তত ১০০ কোটি টাকা বায়ের 
কারণ এবছরের জানুয়ারী থেকে 
জীবন-নির্বাহের ব্যয়ের স্থচক (০0080678, price) 
বৃদ্ধি পেতে নুরু করেছে। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী 
মূল্যস্তরে বারো মাস স্থিতি থাকলে চলতি হারে মহার্থ 


৬৮২ জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৩৮৪ 


ভাত দিয়ে সরকার দায়মুক্ত হতে পারেন। বর্তমান 


পরিস্থিতিতে এ অনুমান অবাস্তব, কারণ বর্তমানে ' 


প্রতিমাসেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যগুলিকে 
কেন্দ্রের দেওয়া খণ ও মঞ্জুরীর বরাদ্দ যে বৃদ্ধি পাবেন! 
তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? কেন্দ্রে মহার্থ ভাতা 
বাড়লে, রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতাও 
বাড়াতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত এই বুজি কেন্দ্রের 
ঘাটতি বৃদ্ধি করবে। 

.রেল বাজেটের ঘাটতির ধাক্কা কেন্দ্রীয় বাজেটের 
ঘাটতি বৃদ্ধি 'করবে। ১৯৭৩-৭৪-এর সংশোধিত 
রেল বাজেট-এ ৯৯৭৫ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে। 
আর ১৯৭৪-৭৫-এ প্লাাটফরম টিকিট, তৃতীয় শ্রেণীর 
টিকিট, তৃতীয় শ্রেণীর শ্লিপারের ভাড়া, মালের এবং 
উচুক্লাসের ভাড়া বাড়িয়ে ১৩৬"৩৮ কোটি টাকা নৃতন 
রাজস্ব আদায় করেও ১৯৭৪-৭৫ রেলবাজেটে ৫২৭৯ 
কোটি টাকা ঘাটতি রয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ 
সালে রেলে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ টন মাল 
চলাচলের যে লক্ষ্য অনুমান করা হয়েছেঃ তা 
একেবারে অবাস্তব এবং চতুর্থ পরিকল্পনার সব 
চাইতে উর্ধতম সীমা ২০ কোটি ৩০ লক্ষ টনও 
পৌঁছবে কিনা সে-সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে । প্রতি 
দশ লক্ষ টন মালের ঘাটতিতে ৪ কোটি টন লোকসান 
হবে- রেলওয়ে বোর্ডের এই অনুমানের ভিত্তিতে 
মাল চলাচলের নির্দিষ্ট সীমা হ্রাস বাবদ অস্তত ৫০ 
কোটি টাক! রেলের আয় কমবে । এছাড়া রেলের 


কর্মচারীদেরও মহার্থভাতা দিতে হবে, এবাবদও - 


রেলের বাজেটে আরও ঘাটতি হবে। 


বাজেটে রাজস্ব আয়ের খাতে বরাদ্দের চাইতেও 
হয়তো সারও বেশী রাজন্ব আদায় হবে। বাজারে 
নেওয়া খণের পরিমাণও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। 
১৯৭৩-৭৪-এর ১,০২৫ কোটি টাকা বাজ্জার খণের 
পরিবর্তে ১৯৭৪-৭৫-এ এই খাতে বাজেটে বরাদ্দ 
৭৯০ কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। বাজারে সংগৃহীত খপ এবং ডেফিসিট 
ফিনান্সিং-এর--ফাপাই মুদ্রার-_প্রভেদের সীমারেখ।ও 
ইতিমধ্যে মুছে গেছে। 

সুতরাং, উপরোক্ত রক্ত্রপথগুলি দিয়ে বাজেটের 


ঘাটতি ১২৫ কোটি টাকার সীম! ডিঙিয়ে ৬০০ কোটি - 


টাকায় পৌছানোট! কোনো অসম্ভব ঘটনা হবে না। 
তাছাড়া, পর পর রেল বাজেটে ১৩৬ কোটির, সাধারণ 


বাজেটে .২৭০ কোটির নূতন করের ঝাপ্টার সঙ্গে ' 


পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্য ৪৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধির 
প্রকোপ একত্রিত হয়ে মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত 
বৃদ্ধি হয়ে বল্পাহীন ইনক্লেশনের আবর্ত স্থষ্টির 
আশক্ক। রয়ে গেয়ে। 
বাজারে টাকার যোগান বৃদ্ধির গতিবেগ এবং উপযুক্ত 
ধণ নিয়ন্ত্রণ ( credit ০০:0০] ) নীতির অভাব। 
১৯৭৩ সালে টাকার যোগান শতকরা ১৫৮ ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭১-এর অগাষ্ট থেকে ১৯৭৩-এর 
অগাষ্ট পর্যন্ত তা শতকরা ৩২-৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ইনফ্লেপন ও মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে এমনিতেই 
মজুদদারী ও কালোবাজারীর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তার 
ওপর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন টাকার যোগান 


বৃদ্ধি পেলে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে। অর্থমন্ত্রী . 


এর ওপর রয়ে গেছে 


€ 





Y 


৬৮৩ 


সম্পাদকীয় 


উচ্চতম আয়কর শতকরা ৯৭'৭৫'ভাগ থেকে শতকরা 
৭৭ ভাগ-এ নামিয়ে এবং ৬০০০ টাক! পর্যন্ত আয়কে 
কর থেকে ছাড় দিয়ে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির যে 
চেষ্ট! করেছেন, ইনফ্লেশনের ও মাত্রাতিরিক্ত টাকার 
যোগান বৃদ্ধির বালুচরে তা ব্যর্থ হয়ে ষাবে। পঞ্চম 
পরিকল্পনার আমলে এক হাজার কোটি টাকার 
সীমায় ডিফিসিট ফিনাম্সিং সীমিত রাখার এবং এই 
পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে ডিফিসিট ফিনান্সিংকে 
প্রশ্রয় না দেবার সাধু সম্ধন্পকে ব্যঙ্গ করেই যেন পঞ্চম 


পরিকল্পনার প্রথম বছরই এই সন্কল্পের মৃত্যু ঘোষণ। 


করে দূরস্ত ইনরেেশনের আবর্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে 


" টেনে নেবার ব্পিদসক্কেত দিচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৪-৭৫ বাজেটে ২৪ কোটি 


টাকার নৃঙন ট্যাক্স বসিয়েও ৩৮ কোটি টাকার 
"ঘাটতি রয়ে গেছে। এই ঘাটতি পুরপের জন্ত কেন্দ্রীয় 


সাহায্য, বাজার খণ, প্্যান-বহিভূতি. ব্যয়-সক্কোচ 
এবং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করা হয়েছে । 
এই বাজেটে অনুর্ধ দশ টাক! মুল্যের পোষাক, হাতে 
তৈরী বিস্কুট, তুলোর বিছানা, পুতুল, ধেলনা 


মোমবাতি, রেশন দোকানের বস্তার বিক্রির: 


ওপর বিক্রয় কর ছাড় দেওয়া! হয়েছে, রান 
খানের বিক্রয়কর ছাড় দেড় টাকা থেকে ছুই 
টাকায় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, গোছা এধধের উপর 


বিক্রয় কর শতকরা ছয় থেকে তিন-এ নামিয়ে আনা 


হয়েছে, তুলাজাত সত্তার এবং ন্ুতার গেঞ্জীর 
সৃতা সমেত-_বিক্রয় কর ছাড় হয়ে তুলাজাত নয়, 
এরূপ সকল প্রকার সুতার উপর শতকরা ৩ টাক! 
বিক্রয় কর ধার্য কর! হয়েছে.। বাদাম ভেলের উপর 


অবট্য় শুষ্ক শতকরা ৬ থেকে ১ নিয়ে নামিয়ে আনা . 


হয়েছে। এছাড়া বিত্তবানদের ওপর করের হার 
বৃদ্ধির জ্য ঘোড়দৌড়, মদ, কাবারেট নৃত্য, শীতাতপ 
নিয়ন্থণের যন্ত্রের উপর, . তার জঙ্ক প্রয়োজনীয় 
বিছ্যতের ওপর এবং অন্তান্ত সৌখিন ও বিলাস- 
সামগ্রীর ওপর কর বসানো হয়েছে। 

কিন্তু বাজেটে মূল্যস্তর বাঁধবার কোনো নীতি 
কিম্বা কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু পরিকল্পনার . মধ্য দিয়ে তীব্র 
বেকার সমস্যার সমাধানের. কোনো উদ্ভোগ নেই। 
যূ্যনীতি এবং মুদ্রাম্ফীতির সর্বাত্মক আঘাত থেকে 


"কোনো রাজ্যের অর্থনীতিই যুক্ত থাকতে পারে না। 


সেদিক থেকে এই উদ্ভোগ রাজ্যের একক শক্তির 
উপর যেমন নির্ভর করে না, তেমনি রাজ্যের বাজেটও 
মূল্যস্তর এবং ফীপাই মুদ্রার চাপ-নিরপেক্ষ হতে 
পারে না। এই যোগস্থত্র মনে রেখে বাজেট রচিত 
হয়েছে, এই দাবী পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী করতে 
পারবেন না। সেদিক থেকে বাজেটের একট! বড়ো 
রকমের অবাস্তব দিক রয়ে গেছে। 

এ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের ১৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প 
লোকসানে যাচ্ছে, ১৯৭৩-৭৪-এ এদের লোকসানের 
পরিমাণ ৫ কোটি টাকা | রাজ্যের অর্থনীতির এটি 
একটি মারাত্মক দুর্বল দিক। 

কেন্দ্রের ও রাজ্যের বাজেট দেখে বলা চলে 
স্বনির্ভর অর্থনীতি এখনও বহুদূরের বস্তু । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য অর্থনীতি স্বনির্ভর অর্থনীতির কুল-কিনারা 
ন! পেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মদ-খাওয়া, ঘোড়দৌড় 
খেলা, ক্যাবারেটের অশোভন ন্বত্য দেখার প্রবণতা 
বৃদ্ধির দিকে চাতকের মত তাকিয়ে আছেন বধিত 
রাজন্ব আদায়ের অন্ত! নিজেদের অক্ষমতার 
আড়ালে মানুষের এই অশুভ বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে 


- তুলতে চেয়ে নৈতিক মূল্যমানের অবনতির পথ 
, প্রশস্ত করতেও তার! পিছ-পা হন নি। 


১০,৩৭৪ 


ক্নিন্ধীভলেল ক্রি সিউল ? 


_ ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে উত্তর প্রদেশ, ওড়িষা, 
মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, .. পণ্ডিচেরীতে নির্বাচন এবং 
কোয়াম্বাটুর, পণ্ডিচেরী লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন 
হয়ে গেলো । এ-ছাড়া কোয়াম্বাটুর-পশ্চিম বিধান 
সভা কেন্দ্রে এবং মধ্য প্রদেশের বিধান সভার তিনটি 
কেন্দ্রে এবং পশ্চিম বঙ্গ বিধান 
বেলগাছিয়া ও গাইঘট! কেন্দ্রে, বিহারের মধুবনীতে 
উপনির্বাচন হয়ে গেলো। এই নির্বাচন ও 
উপনির্বাচনে কোন্‌ সমস্ত৷ মিটলো! এবং কোন্ট। 
মিটলো না, সেটাই এশ্। অর্থাৎ, ভারতীয় রাঞ্জনীতি 
যে পর্যায়ে এসে পৌছেছে, সেখানে নির্বাচনই শেষ 
কথা কিনা? নির্বাচনের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক স্থ্র্ধ ফিরে সাধারণ মামুষের জীবনে 
সঙ্কট ও সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের পথে 
তাদের এগিয়ে দেবে কি না, না, নির্বাচনের হার- 
জিত সত্বেও সঙ্কটের আবর্ত আরও তীব্রতর হয়ে 
উঠবে? নু - 
উত্তর প্রদেশ ও ওড়িষ নিয়ে কংগ্রেসের উৎকণঠার 
অবসান হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ৪২৫ সদ্স্ত বিশিষ্ট 
বিধান সভায় কংগ্রেস ২১৩ আসন পেয়ে একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছে যেখানে ১৯৬৯-এর অবিভক্ত 
কংগ্রেসের আদন সংখ্যা ছিল ২১১। সংগঠন 
কংগ্রেস মাত্র দশটি আসন পেয়েছে এবং তাদের নেতা 
চন্দ্রভামু' -গুপ্তর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। 


সভার চু চূড়া, ক 


বি, কে, ডি_-এস, এস, পি--মুসলিম মজলিশের জোট 
১০৬টি আসন পেয়েছে যার মধ্যে বি, কে, ডি ৮২. 
(৯৮), এস, এস, পি ২২ (৩৩) মুসলিম মজলিশ ২টি 
আমন পেয়েছে । (ব্যাকেটের সংখ্যাগুলি ১৯৬৯র 
নির্বাচনের 1) এস, এস, পি এবার বি, কে, ডির 
নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্বিত৷ করে, সুতরাং 
কার্যত এগুলি বি, কে, ডিরই আসন। জনসঙ্ঘ 
১৯৬৯ সালের ৪৯টি আসনের তুলনায় ৬১টি আসন 
পেয়েছে । নি, পি, আই *৬৯র ৪টি আসনের 
তুলনায় এবার ১৬টি পেয়েছে। অবশ্যি: এবার 
কংগ্রেস সি, পি, আইকে ২১টি আসন ছেড়ে 
দিয়েছিলো, তার ১০টি তে সি, পি, আই জিতেছে 
বাকী ৬টি সি, পি, আই কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিত্বন্বিত! 
করে জিতেছে__সি, পি, আই যে প্রতিদ্বন্বিতার 
নামকরণ করেছে ‘friendly contest’ | সি, পি, 
আই-এর ‘দুধ ও তামাক খাবার’ নীতির অঙ্গসজ্জ। 
এই বন্ধুহ্মূলক প্রতিদন্থিতা। এছাড়া স্বত্ব 
পেয়েছে ১টি, মাক্স বাদী কমুনিষ্টরা *৬৯র একটির 
পরিবর্তে এবার ২টি, সোস্তালিষ্ট পার্টির ৫টি । '৬৯র 
বিধান সভার সোস্তালিষ্ট পার্টির বিভক্ত শাখা, এস, 
এস, পি ও পি, এস, পির সদস্য সখ্য পঞ্চাশের 


কাছাকাছি ছিল । নির্দলের সংখ্যা ”৬৯র ২৩ এবার 
৮-এ নেমেছে। স্বতন্ত্র '৬৯-র ৫-এর পরিবর্তে 
এবার পেয়েছে ১। রি “ক 


৬৮৫ নির্বাচনে কি মিটলো? 


_গুড়িষায় ১৪৭টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৬৯ 
(৫১), উৎকল কংগ্রেস ৩৩(৩৩), স্বতন্ত্র ২১ (৩৬), 
এস, এস, পি-২ (০); সি, পি, আই ৭ (৪), 
সোস্তালিষ্ট পার্টি ২ (পি, এস, পি-৪ ) জন কংগ্রেস 
১ (১), নির্দ ৮(৪), সংগঠন কংগ্রেন ও বাড়খণ্ড দল 
কোনো আসন পায় নাই। ব্রাকেটে বিভিন্ন 
দলের ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর আসন সংখ্যার 
হিসাব রয়েছে। ১৯৭১-এ ঝাড়খণ্ডের চারটি এবং 
সংগঠন কংগ্রেসের ১টি আসন ছিল । ' ওড়িষায়ও 
কংগ্রেস ১১টি আসন সি, পি, আইকে ছেড়ে দেয় _ 
এবং এছাড়া আরও তিনটি আসনে সি, পি, আই 
কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি কনটেস্ট' করেছিলো । 
ওড়িষায় একজন নির্দল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, ২জন 
কংগ্রেসকে সমর্থন করছে এ ছাড়া সি, পি, আই-ও 
কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। ওডিযায় উৎকল কংগ্রেস, 
স্বতন্ত্র ও এস, এস, পির জোট প্রগতি পার্টি বিজু 
প্টনায়কের নেতৃত্বে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়েছে। 
উত্তর প্রদেশের মত এখানেও এস, এস, পি জোটের 
বৃহত্তম শরিক উৎকল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 
নিয়ে প্রতিঘম্ৰিত৷ করায় কার্ধত তাদের ২টি আসন 
উৎকল কংগ্রেসেরই আসন বল! যেতে পারে । 

ওড়িষায় কংগ্রেসের জয়লাভের গুরুতর সংশয় 
ছিল। কংগ্রেস ও প্রগতি পার্টি ছুই পক্ষই নির্বাচনে 
গ্রচুর-অর্থব্যয় করেছে, অবশ্য এ-বিষয়ে কংগ্রেসের 
সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করা প্রগতি পার্টির পক্ষে 
সম্ভব নয়। প্রগতি পার্টি রাজ্যের অর্থ নৈতিক 
স্বাতন্ত্যের ওপর ঝৌক দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেছে 


আর কংগ্রেস থেকে প্রচার হয়েছে কেন্দ্রের সঙ্গে 
সন্ভাববিহীন রাজ্য সরকার কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় 
সম্পদ সংগ্রহে বাৰ্থ হবে, ফলে রাজ্যের উন্নতি ব্যাহত 
হবে। ১৯৭১-৭২-এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী 


ভোটারদের সামনে গোটা দেশেই এই প্রচার করেছেন, 


যার গোড়ার কথাট| হোলো কেন্দ্রের বশংবদ 
দলকে রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের আসন না দিলে 
কেন্দ্র আধিক 'সাহায্য থেকে সেই রাজ্যকে বঞ্চিত 
করবে। এই প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক স্থষ্টি, গণতন্ত্রের মুখোস 
হতে পারে, কিন্তু মারাত্মকভাবে ফেডারেল গণতন্ত্রের 
প্রতিকূল। উত্তর প্রদেশে এই প্রচার ও তার প্রয়োগ 
একই সঙ্গে চলেছে । নির্বাচনের মুখেই নানা পরি- 
কল্পনার পত্তন করে প্রশাসনিক ক্ষমতা দলীয় স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য অসক্ষেচে কাজে লাগিয়ে দল ও 
প্রশাসনকে কি ভাবে অভিন্ন করে তুলে দলতন্তরকে 
গণতন্ত্রের স্থলবর্ভী কর! যায়, ইন্দিরা গান্ধী, 
উত্তর প্রদেশে সেই' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন। . | 
সাম্প্রতিক নির্বাচনে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ যেমন 
কপুরের মত উবে গেছে, তেমনি জাতীয় সংহতি- 
বোধের আর এক দফা অবক্ষয় হয়েছে। এই কাজে 
কংগ্রেন এবং বিরোধীরা, উভয় পক্ষই দক্ষতার প্রতি- - 
যোগিতায় নেমেছিলেন! তবে কংগ্রেসের হাতে 
ক্ষমতা রয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছেন 
-_সুতরাং, তারা নিপুণভাবে একাজ সম্পন্ন 
করেছেন,_বিরোধীর! তাদের ছায়ার মত অনুসরণ 
করেছেন মাত্র! তাই নীতির আবেদনের চাইতে 


Pl 
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জাতি-ধর্সের আবেদনে ভোট দখলের মত্ততায় উত্তর 
প্রদেশের নির্বাচকমণ্ডপী আলোড়িত হয়েছে। 
কংগ্রেস বড়ো দল তাই সব জাত নিয়েই তার ভিত্‌। 
তাদের মধ্যে হরিজন সব চাইতে বেশী । বি, কে, 
ডি'র ভিত, মধ্যবিত্ত জাঠ ও আহির কৃষক, এস, এস, 
পি’র কুমী, জনসজ্ঘের রাজপুত জোতদার এবং শহরের 
বানিয়া ব্যবসায়ীরা । উত্তর প্রদেশে বসবাসকারী 
বিভিন্ন প্রান্তীয় অধিবাসীদের ভোট সংগ্রহের জন্য 
কংগ্রেস ভাষাগত, জাতিগত, প্রান্তীয় আবেদন পৌছে 
দেবার জন্য নির্বাচনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রান্তরে 
মুখ্মন্ত্রীদের নির্বাচনীপ্রচারে নিয়োজিত করে কিছুটা! 
সফল হয়েছিল। মুসলমানরা উত্তর প্রদেশের জন- 
সংখ্যার শতকরা ১৬ ভাগ, অন্তান্য কোনে! জাতই 
শৃতকর! ১০ ভাগের বেশী নয়। ১৫৭ ও ’৬২ সালে 
মুসলমান ভোটারর! কংগ্রেসকে সমর্থন করে কিন্তু”৬৪র 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে'ও 
মুসলিম মজলিস গঠিত হয়। ১৯৬৭র নির্বাচনে মুসলিম 
মজলিশ কংগ্রেসকে সমর্থন করে নাই; কিন্তু ১৯৭১-এ 
আবার সমর্থন করে। এবার মূসলিম মজলিস কংগ্রেস 
থেকে সরে. দাড়ালেও নির্বাচনের মুখে সংখ্যাধিক্য 
মুসলিম ভোটার কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে 
কংগ্রেসের জয়ে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় 
সরকার গম, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্ষ 
জিনিষগুলি নির্বাচনের পুর্বে উত্তর প্রদেশে 
অটেলভাবে সরবরাহ করে ভোটারদের ‘চিত্ত জয় 
করেছেন। পশ্চিম বাংল! থেকে রিহাণ্ড বিদ্যুৎ 
চক্রে গোপনে বিছ্যুৎও সরবুরাহ করেছেন ভোটারদের 


৬৮৬ 


মন ভেজাবার জন্য ।  এ-ছাড়া শেষমুহূর্তে সরকারী 
কর্মচারীদের হুযু'ল্য ভাতা বাড়িয়ে কেন্দ্রের 
কর্মচারীদের সমান কর! হয়, ইঞ্জিনিয়ারীং শ্রমিকদের 
অন্তর্বভাঁকালীন ত্রাণ ভাতা মাসে ত্রিশ টাকা থেকে 
চল্লিশ টাকা মঞ্জুরী কর! ছলে বকেয়া! টাকা সমেত 
প্রতিটি শ্রমিকের হাতে থেকে প্রায় চারশ টাক! সরকার 
তুলে দেয়। এ ছাড়! সরকারী প্রতিশ্রুতির ছড়াছড়ি 
হয়েছে! এমন কি মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণ! ললিতপুর অঞ্চলে 
একটি নূতন জেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছেন। 
নির্বাচনের পর বাজারে যেমন নিত্যব্যরহার্য দ্রব্যের 
ঘাটতি দেখা গেছে, তেমনি এ ধরণের প্রতিশ্রুতি 
পুরণের ঘাটতিও দেখা বায়। মির্জীপুরের নিকট 
গঙ্গার ওপর দিয়ে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রগতিতে গত 
সাত বছর যাবৎ ঘাটতি পড়ে আছে। 

উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে সি, পি, আই-এর সঙ্গে 
আঁতাতে কংগ্রেসের চাইতে সি, পি, আই-ই বেশী 
লাভবান হয়েছে, যেমন হয়েছে ওড়িষায়। পূর্বেকার 
নির্ধাচনের চাইতে এবারকার নির্বাচনে তাঁদের 
আসনের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই ত! বোঝা যাবে। শুধু 
তাই নয়, এই ছুই রাজ্যে কংগ্রেনী মন্ত্রীসভার ওপর 
প্রভাব বিস্তারেও অনস্বীকার্যভাবে তাদের শক্তি বৃদ্ধি 
পেয়েছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ বৃদ্ধিতেও 
যেমন কম্যুনিষ্টর! এ-যাবৎ সহায়ক হয়েছেন, কংগ্রেসের 
মধ্যে প্রিগতিপন্থী' ও ‘প্রতিক্রিয়াপন্থা’ আবিষ্কার 
করে, তেমনি কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধে 
কংগ্রেস রাজনীতিতে কমুনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি 


( শেষাংশ ৭২৭ পৃষ্ঠায় ) 


1০৫ 


“মান্নান ক্লেকাক্ত স্ুহত্ডাি ০2উন্লে ছিড়ে ক্ষেল্নুন্ন? 


সম্দর্শী 


“মাক্সবাদের ক্লেদাক্ত ও অপরিচ্ছনন কুর্তাটি টেনে 
ছি'ড়ে ফেলুন ; সেটি এতো রক্ত-সিক্ত যে আমাদের 


জীবন্ত দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে অন্তরায় হয়ে 


দড়িয়েছে।” নির্বাসনের ছয়মাস পূর্বে ক্রেমলিনে 


অধিষ্ঠিত সোভিয়েত রুশের নেতাদের নিকট. 


দশহাজার শব্দ সম্বলিত একটি পত্রে সমকালীন 
শ্রেষ্ঠতম রুশ সাহিত্যসষ্টা, ১৯৭০-এর নোবেল 


পুরস্কার বিজয়ী আলেকজাপ্ডার সলবেনিতসিন . 


উপরোক্ত কথাগুলি লেখেন। এই পত্রে 
অন্তরের উদ্বেলিত বেদনা দিয়ে সলঝেনিতনিন 
লেখেন যে ১৯৭০ বলশেভিক বিপ্লবের পর 
ছয় কোটি বাট লক্ষ সোভিয়েত নাগরিকদের হত্যা 
কর! হয়েছে--শ্রেণীগত, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
কারণে । সোভিয়েত রুশকে মার্ক্স বাদ বর্জন করতে 
হবে। অন্যথায় চীনের সঙ্গে আদর্শগত যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়ে ছয় কোটি লোকের প্রাণনাশের দায় গ্রহণ 
করতে হবে, কারণ সে-যুদ্ধ হবে মানব-ইভিহাঁসে দশ 
থেকে পনের বছরের দীর্ঘস্থায়ী সব চাইতে রক্তাক্ত 
সংগ্রাম যার পরিণতিতে সোভিয়েত রুশের জনসাধারণ 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা; ধর্মীয় 
আচরণের ম্বাধীনত্।, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং 
অ-কমুনিষ্টদের অবাধ নির্বাচনের স্থযোগ দিয়ে 
ফান্তুন ৮০-২ 


সলঝেনিতসিন ক্রেমলিনের শাসকদের দেশকে 
বাচাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই পত্রে । 
সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে বহিষ্কৃত হবার 
পূর্বে ১৯৬৭-এ তার স্থষ্টির স্বাধীনতার সংগ্রাম চরাম 
পৌছেছিল 1! মনের বদ্ধন-মুক্তির সংগ্রামে সে বছর 
লেখক সংঘের বৈঠকে তার অকুতোভয় ঘোষণা! 
বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়ে যায় শিল্প-সাহিত্যের 
আদর্শকে রক্ষা করবার জন্য 'মৃত়ুপণ সংগ্রামের জন্য 
তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন £ “লেখক হিসেবে সকল 
অবস্থাতেই আমার কর্তব্য পালন করে যাবো, 


এ-বিষয়ে আমি স্থুনিশ্চিত। জীবিত অবস্থার চাইতে 


মৃত্যুর পর আরও অপ্রতিহত সাফল্যে আমি এই 


দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হবো ৷ কেউ সত্যের পথরোধ 
করতে পারবে না এবং আদর্শের পরিপূরণের জঙ্ত 
আমি মৃত্যুকেও বরণ করতে প্রস্তুত» 

গত ৫ই থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী সলঝেনিতসিন 
এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ?৭৩-এর ২৮শে 
ডিসেম্বর তার শেষতম গ্রন্থ গুলাপ দ্বীপপুঞ্জ’ 
(“Gulag Archipelago”) প্যারিসে প্রকাশিত 
হলে, আর একদফ!| চরম লাঞ্ছনার জন্য-- হয় কারাদণ্ড, 
নির্বাসন কিন্ব! মৃত্যু--তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এই 
গ্রন্থে ষ্টালিনী বন্দীশিবিরের ভয়াবহ ' সন্ত্রাসের 


৬৮৮ আয়, ফান্তন ১৩৮০ 

বিভীষিকাময় বাস্তবামুগ ইতিহাস উদঘাটন করে তিনি 
ক্রেমলিনের কর্তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। 
কারণ যার! ' ষ্টালিনী আমলের অত্যাচারের 
শরিক ছিলেন, কিন্ব। অত্যাচারের নীরব সমর্থক 
থেকে বর্তমানে সেই বীভৎস অধ্যায় বিস্মৃত হতে চান, 
“গুলাপ দ্বীপপুঞ্জ” প্রকাশের পর স্বভাবতই তাদের 
স্থৈৰধচ্যুতি ঘটবে এবং সলঝেনিতসিনের প্রতি তাদের 
জিঘাংসাবৃত্ধি স্থলে উঠবে । তাই গত ৮ই ফেব্রুয়ারী 
সরকারী সোপর্দকারীর বরাবরে সলঝেনিতসিনের 
তলব হল। সেটি সলঝেনিতসিন অগ্রাহা করলে 
দ্বিতীয়বার ভলব এলো । সেটিও অগ্রাহ্য করে তিনি 
ঘোষণ! করলেন "যারা আইন মানে না, আইনের 
ব্যভিচার যেখানে অব্যাহত, তাদের আইন মানবার 
প্রশ্ন ওঠে না। শাসকদের আহ্বান করে বল্লেন “... 
আইন মানতে শেখে» নিরপরাধ বন্দীদের মুক্তি 


দাও এবং যার! মিথ্যার জালে জড়িয়ে নিরপরাধদের : 
উৎসাদিত করেছে, তাদের শাস্তি দাও” (“I refuse: 


to recognise the legality of your 
summons, Before asking that citizens 
obey the law, learn how tc observe it 
yourselves, Free the innocent, and 
punish those guilty of mass murder”)! 
এখানেই শেষ নয় ১২ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তারের পূর্বেই 
তিনি গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করে যা লিখে রেখে যান 
তা লেখক সঙ্ঘের বৈঠকে দৃপ্তপ্রতিবাদেরই উপাস্তিম 
অধ্যায়ঃ “আমি সোভিয়েভ রুশের সত্য উদঘাটন 


করেছি, তাই আমাকে (ওদের ) ব্রত্ততার সঙ্গে 


হত্যা করতে হবে ।."আমি স্বেচ্ছায়. কোনে! 
বিচারালয়ে হাজির হবঝোনা--] shall not go 
there on my own 1628,-কারণ আমি মনে 
করিনা রুশ সাহিত্যের কোনো গ্রন্থ কিন্ব। কোনো 
সাহিত্যিককে বিচারের যোগ্যতা কোনো আদালতের 
আছে ।|...-আমাকে শৃরঙ্থলিত করে বিচারালয়ের 
সিদ্ধান্তকে গোর করে মানাবার ব্যবস্থা করতে হুবে। 
আমার জীবনের সবোত্বম, আটটি বছর বন্দীশাপায় 
রাষ্ট্রের জন্য শ্রম দিতে বাধ্য হয়েছি এবং সেখানে 
ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছি। আমার নির্ধযাতকদের 
আমি আর আধঘণ্টার শ্রম দেবো ন11” গ্রেপ্তারের 
পর কয়েক ঘণ্টা তাকে দেশদ্রোহিভার অপরাধে 
মস্কৌর এক কারাগারে বন্দী রেখে ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
পশ্চিম জার্মানীতে নির্বাসিত করা হয়। 2 

সলঝেনিতসিন তার ‘ফাষ্ট সার্কেল’ উপস্যাসে যেন ' 
ভবিষ্যত্বাবাণী করেই বলেছেন? “কোনো দেশে 
একজন বড়ো লেখক সেই দেশে আর একটি 
সরকারেরই সামিল, সেজন্য কোনো সরকারই বড়ে৷ 
লেখকদের বরদাস্ত করতে পারেনা। ক্ষুদে 
লেখকদেরই তার! পছন্দ করে।” এই “বড়ো লেখক' 
অতঃপর সে-মাশুপ দিলেন। - গুলাগ’-এর--যা 
সোভিয়েত রুশের কেন্দ্রীয় সংশোধক শ্রমুশিবির 
প্রশীসন*-কে বুঝায়--অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের মত অঞজভ্র 
বন্দীশিবিরের স্বৈরাচারের শিকার, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত 
সহস্র সহস্র বন্দীকে পশুত্বে অবনমিত করে গোটা 
জাতিই চল্লিশ বছরের মধ্যে মনুয্যত খুইয়ে বর্ধরের 
পর্যায়ে নেমে এসেছে_"“Thus have we been i 


” তার 


৬৮৪ 


driven to become 92%8068৮1_-তাঁরই ম্মস্তদ 
খুটিনাটি বিবরণ দিয়ে সলঝেনিতসিন এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে ষ্টালিনী সন্ত্রাম কম্যুনিজমের 
বিকৃতি নয়; লেনিন কয্যুনিজ্ঞমের নামে যে কাঠামোর 
জন্ম দিয়েছেন, ই্টালিন যাকে সংহত করেছেন এবং 
ক্রেমলিনের বর্তমান শাসকরা যাকে লালন করছেন, 
কম্যুনিজমের সেই কাঠামোর মধ্যেই এই ভয়াল 
সন্ত্রাস মিহিত রয়েছে। “এই গুঁতিগন্ধময় আবর্জনা 
থেকে আমরা মুক্ত না হলে সমূহ ধ্বংসের প্রসারিত 
পথ দুর্নিবার বেগে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে? £ 
“What 21581 to ruin lies ahead if we 
cannot cleanse ourselves of this filth 


. festering in our body.» 
মার্কসবাদে মানুষের স্বাতন্ত্রা অস্বীকৃত হয়ে মামুষ ' 


ও তার চেতনাকে পারিপাস্থিকের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে | মার্সের ভাষায় “মানুষের চেতন! তার 
নিয়ামক নয়। আঅপরপক্ষে মানুষের সামাজিক সন্তাই 
চেতনার নিয়ামক্—“It 13006 the 
consciousness * that determines men’s 
existence, but on the contrary it 13 their 
social existence (being) that determines 


their consciousness” | পারিপাশ্বিকের নিয়ন্ত্রণে ' 
মামুষ ও তার চেতনা পূর্ব নির্ধারিত খাতে প্রবাহিত 


হয়ে নিয়স্ত্রণবাদের শিকার হয়ে পড়ে এবং এই 
ন্যস্ত্রণবাদই যাস্ত্িকতাবাদে পরিণত হয়। সমাজ- 
জীবনের এই নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা ব্যক্তির স্বাতন্ত্রাকে 
লুপ্ত করে সমষ্টির 'অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে 


'মাঝবাদের ক্লেদাজ কুর্তাটি টেনে ছিড়ে ফেলুন” 


এবং সমষ্টির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে মানুষে মানুষে সম্পর্কে 
মানবিকতাবোধ নির্বাসিত হয়ে সমষ্টির যান্ত্রিক পীড়ন 
ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের 
বাক্তিপত্তা ও সমাজসত্বার সঙ্গে সম্পর্কের 
গারম্পরিকতায় প্রত্যাবর্তনে সমাঞ্জজীবনে মাক্সবাদী 
একতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
যাবে! এই পারস্পরিকতাঁর অনুপম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 
ভারতবর্ষের.রাজনীতিতে নিধিচারে মার্সবাদ গ্রহণের 
উষাকাল ১৯৩০ সাল থেকেই মাক্সবাদী একদেশ- 
দশিতার প্রবল সমালোচক, প্রখ্যাত সমাজবাদী অনিল 
রায় ভার “সমাঞ্রতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্সবাদ” গ্রন্থে! 
****কিন্ত্ব সমস্ত মানুষের সঙ্গে সকল যোগন্যত্রের 
বাহিরে একটি নিরাঙগা অন্তর্লোক আছে যেখানে, 
অপরের প্রবেশপথ নাই। যেখানে মানুষ একক । 
বাহির ও ভিত্তর এই ছুই-এর -সমবায়েই মানুষের 
ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ।*..সমুদ্র ব্যবধানও বটে সংযোগ 
বটে। তেমনি ব্যক্তির স্বাতম্না ও যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য তার সমষ্টির অন্তর্ভূক্তি ও সযোগ। মানুষ 
যেমন একক ও পৃথক ; তেমনি মানুষ বহুর সহযোগী 
এবং সমাজের অংশীদার । (১৪১-১৪২ পৃঃ) 
সঙঝেনিতস্ন-এর এই. নিরাল! অন্তর্লোক যেমন 
তীর সকল মহৎ স্যষ্টির উৎস তেমনি এই মহৎ 
সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
এবং সোভিয়েত জীবনের ভিত্বিভূমি মার্ক্স বাদের 
অমানবিক গীড়ন ও পশুত্বের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ বিদ্রোহী 
করে তুলেছে। | 

সলঝেনিতদিন তাঁর নোবেল বক্তৃতার পূর্বে তার 


৬৯০ জয়ন্তী, ফান্তুন ১৩৮০ 


“কালার ওয়ার্ড’ উপন্তাসে সোভিয়েত রুশের 
বন্দীশিবিরে ও নির্বামূন শিবিরে মানবিক মূল্যবোধের 
শোচনীয় অবক্ষয়ের ইসারা দিয়ে লেখেন £ “একটি 
শোক টিউমার গজিয়ে প্রাণত্যাগ করলো-_ষে দেশে 
কেবলই শিবির এবং নির্বাসন গজিয়েছে, সে দেশই 
বা বাঁচে কি করে?”১ এর পর ভার নোবেল 
অভিভাষণে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করে "ক্যান্সার 
ওয়ার্ডের প্রতীকী ইসারাকে বাস্তবের আরও কিনারায় 
নিয়ে আসেন, : “আমি শত শত কিম্বা সতম্র সহত্র 
সিড়ি বেড়ে উঠেছি; অতি কষ্টসাধা, খাড়া, বরফে 
টাকা সিডি আমায় নিয়ে এসেছে এক চিরান্ধকার, 
হিমশীতল ভূমির বাইরে--যে ভূমিতে নিয়তিরই 
লিখনে, আমি জীবিত ছিলুম__যেখানে আমার চেয়ে 
প্রতিভাবান, আমার চেয়ে শক্তিমান কতো না ব্যক্তি 
প্রাণ হারিয়েছেন । তার মধ্যে আমি কয়েকজনকেই 
মাত্র স্বচক্ষে দেখেছি যাঁর! অসংখ্য ভগ্নাংশে বিখপ্ডিত 
গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে বাস করছিলেন ; সন্দেহদৃষ্টি ও 
অনুস্যতির ধাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছিলেন এঁরা ।-*- 
" সাহিত্যিক খ্যাতি নিয়ে ধারা সেই অতল গহ্বরে 
পড়েছিলেন তাদের অস্তত পরিচয়টুকু অজানা 
ছিলো না। কিন্তু কতোই (তো রয়ে গেল চির-অজ্ঞাত, 
চির-অধ্যাত! প্রকৃতপক্ষে কেউই ফিরে আসতে 
পারেন নি "২ 


১) আলেকজ্লার সলবঝেনিতসিন £ জয়গ্রী, বৈশাখ, 


১৩৮০, পৃঃ ৩৭ 
২। এ, সলঝেনিতগিন £ উনিশ'শ সত্তরের নোবেল 
শতিত(যণ। জয়শ্রী, বেশাখ ১৩৮* পৃঃ ৪৩-৪৪ 


ধারা গুলাগ ছ্বীপণুঞ্রে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে ' | 


গেছেন, তাদের সঙ্গে সংযোগ হবার পরই বন্দীশালায় ' 


. স্বাধীন মতবিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে মার্ক্স ও লেনিনের 


মতবাদে তার প্রত্যয়ে ফাটল ধরলে|। লেনিনের 
এক প্রাক্তন সহকর্মী এবং শিবিরের পুরাতন বন্দী 
তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন “তুমি তো! একজন 
গণিতজ্ঞ। দাৰ্শনিক দেকার্তেকে ভুলো! না। সব 
কিছুকেই নিধিচারে গ্রহণ না করে সংশয়াতুর বিশ্লেষণে 
বিচার করে দেখবে। সবকিছুকেই।” কম্যুনিজম- 
এর বিকল্প বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সন্ধানও এখানেই 
তিনি পেলেন। নাৎসী বন্দীশালায় আটক 
রুশ যুদ্ধব্দীদের ষ্টালিন কার্ধত পরিত্যাগ 
করেছিলেন। সান্তান্ন লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীদের 
মধ্যে বিশলক্ষ অনাহারে,  উৎগীড়নে নাৎসী 
বন্দীশিবিরে প্রাণস্টাগ করেন । ধারা বেচে রইলেন 
তাদের নাৎসী-গোয়েন্দা সন্দেহ করে নাৎসী বন্দী- 
শিবির থেকে সরাসরি রুশ বন্দীশিবিরে আনা হয়। 
এদের মধ্যে, সলঝেনিতসিনের অনুমান, পাঁচলক্ষ রুশ 
সেনা নাৎসী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে থাকবে। 
কিন্তু, সলবেনিতসিনের ভাষায়, পৃথিবীর্র ইতিহাসে 
এই প্রথম একটি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে, তাঁর দেশের 
যুদ্ধবন্দীদের পরিত্যাগ করেঃ কারণ যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত 
জেনেভা বিধিতে ষ্টালিন স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃত হলেন। 
‘গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ" গ্রন্থে হতভাগ্য রুশ যুদ্ধবন্দীদের 
তথ্য সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ' সলঝেনিতসিন 
প্রশ্ন তুলেছেন সহত্র সহস্র রুশ যুবক নাৎসী 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে 


A 


bd 
৮ 


৬৯১ 


অন্ত্রধারণ করেছেন। এ-এক অক্রুতপূর্ব ঘটনা । এর 
সামাজিক কারণ কি? 
যুবকেরা, না তাদের মাতৃভূমি? পরিশেষে 
সলবঝেনেতসিন সিদ্ধান্তে এলেন--সাধারণভাবে এই 
যুদ্ধ প্রমাণ করলো, এই পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম ঘটনা 
হোলো রুশীয় পরিচয় বহন করা_£ “In general, 
the war showed us that the worst 
thing on earth is to be a Russian.” 
সলঝেনিতসিনের নির্বাসন, সোভিয়েত নেতৃত্বের 
সংশয়াতীত পরাজয় | 
নামী সোভিয়েড-রাষ্ট্রনীতি-বিরোধী শিল্পী, সাহিত্যিক 
ও গ্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তি সলঝেনিতসিনকে প্রবলভাবে 
সমর্থন করে বলেন, “তার তথাকথিত দেশদ্রোহিতার 
বিষয়বন্ত হলো নিকট অতীতে সে।ভিয়েত রুশে যে 
দানবীয় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তিনি প্রচণ্ড 


. গতিবেগে তা গোট| পৃথিবীতে উদ্ঘ।টিত করেছেন ।” 


সোভিয়েত কতৃপক্ষ অনস্কোপায় হয়ে নির্বাসনের পথ 
নিয়েছেন | কারণ সলঝেনিতসিনের অভিযোগ খণ্ডন 
তাদের সাধ্যের অতীত, তাকে হত্যা করে স্তব্ধ 
করবার দুঃসাহস তাদের নেই, সোভিয়েত রুশে বন্দী 
সলঝেনিসিনও তাদের ভয়ের করিণ। অথচ আর 
বেশী দিন তার উচ্চক অকুতোভয় সমালোচনা 


‘এ-জন্য কে দায়ী? এই 


সাখারভ এবং অপর নয়জন | 


‘মাক্সবাদের ক্লেদাক্ত কুর্তাটি টেনে ছি' ডে ফেলুন, 


সহা করে যাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। 
দলবেনিতসিন . সোভিয়েত-রাষ্ট্রনীভি-বিরোধীদের 
আত্মিক নেতার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কতৃপক্ষের 
শাসানিতে এদের আর দমানো যাবে কিনা, 
সলঝেনিতসিনের নিরসনের পর সেই পরীক্ষা 
হবে। এই পরীক্ষা অতঃপর সোভিয়েত রুশের 
আভাস্তরীণ বিষয়রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে 
না। কারণ, মলঝেনিসের নোবেল অভিভাষণের 
ভাষায় “***এই পৃথিবীতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে 
আজ আর কিছু নেই। মন্ুস্যসমাজের পরিত্রাণের 
একটি মাত্র উপায় আছে। সে হোলো প্রত্যেকেরই 
প্রত্যেক বিষয়কেই স্বীয় মনোযোগের বিষয় বলে 
ধারণা কর!) "** আর সাহিত্যই মানুষ-প্রাণীর সবচেয়ে 
অন্থুভূতিসম্পন্নঃ সংবেদনশীল যন্ত্র হিসেবে সর্বপ্রথম 
মানবসমাজের এই বর্ধমান একোর বোধকে নিজন্বী- 
করণ, পরিপাক ও পরি গ্রহ করে থাকে । এই কারণেই 
আমি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাকাই আজকের বিশ্ব- 
সাহিত্যের দকে_ এমন শত শত বন্ধুর দিকে, 
শারীরিকভাবে যাদের সঙ্গে আমার আজও দেখ! 
হয়নি, যাদের কখনও হয়তো দেখতে পাবো না ক 





উ নশ 'শ সত্তরের নোবেল অভি- 
দয়, চাট, ১৩ ০ পৃঃ ১২৪ । 


* এ, সঙলবেনিতলিন £ 
ভাষণ £ 


স্থৃতি-চারপ 


সাষ্টান্স স্পাই 


সন্ধ্যা মিত্র 


[ লেখিক। জাচার্য শত্যেন্ৰনাধ বসুর প্রথম ছাত্রীরূপে 
তাঁর নিকট-সানিধ্যে-এসেছেন। এই প্রবন্ধে 
লেখিকা আচার্য বসুর অপূর্ব মানবিকতার গেখাক্কন 
করেছেন। জং সঃ] 


ঢাকা বোর্ড পরিচালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার 

জন্য ইডেন স্কুলে পরীক্ষার হলের সামনে দাড়িয়ে 
আছি, এমন সময় আমাদের চার পাঁচ বন্ধুর দৃষ্টি নিবন্ধ 
হ'ল এক প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে-_মাথার চুল 
বেশী পাকা, গায়ে চকোলেট রংয়ের আলোয়ান 
' জড়ান--স্কুল বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তিন- 
চার বন্ধু আমর! একসঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বলে 
উঠলাম “উনি নিশ্চয়ই একজন eat 0790 হবেন।” 
মনে একটা কৌতুহল রয়ে গেল 7 এই great man 
কে? ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হলে ঢুকতেই আমাদের 
স্কুলের অস্কের শিক্ষিকা প্রতিভাদি ( বর্তমানে লেডী 
ব্রাবোর্ণ 'কলেজের অধ্যাপিকা ) বললেন “আজ 
তোমাদের' পরীক্ষ। খুব ভাল হবে। কাকে দেখে 
পরীক্ষা দিতে ঢুকলে জান? উনি প্রফেলর এস. এন, 
বোস।” আমরা টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
ঢাকা হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক এস, এন, বোসের 
. নাম শুনেছি এবং এও শুনেছি তিনি একজন বিশ্ব- 


রা 


দেখিনি। 


বিখ্যাত বিজ্ঞানী । অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু নিজে 


প্রচার চাননি বলেই হোঁক্‌ বা তীর কাজ দাধারণের 
বোধগমা না হওয়ার জন্যই হোক, আমরা কিন্ত 
ছেলেবেলায় এই মনীষীর ছবি বইয়ের পাতায় 
দেখিনি যেমন দেখেছি তারই সমসাময়িক অন্যান্য 
ভারতীয় বিজ্ঞানীর ছবি। তাই প্রথম দেখে তাকে 
আমরা চিনতে পারিনি যদিও প্রথম দর্শনেই তার 
ব্যক্তিত্ব আমাদের অভিভূত করেছে। পরবর্তাকালে 
অনেক বড় বড় ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছি কিন্তু এরকম 
প্রতিভাদীপ্ত সৌম্যমূতি বোধহয় আর কারুর মধ্যেই 
অনেকে তাকে খষি সত্যেন্দ্রনাথ বলে 
হয়ত’ অত্যুক্তি করেন না। কারণ প্রথম দর্শনে তাকে 
খধি বলেই মনে হয় ' | 


অধ্যাপক বস্তুর বিজ্ঞান-সাধনার বিষয় আমার 
আলোচ্য নয়। অধ্যাপকের প্রথম ছাত্রী হওয়ার 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং ঢাকা বিশ্ব ্যালয়ের 
ছাত্রী আবাসে থাকতাম বলেই সে সময়ই তার এবং 
তার পরিবারের খুব কাছে এসেছিলাম। আজ 
বিচ্ছিন্ন কতকগুলে! ঘটনা মনের মধো ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
তারই কয়েকটি বলব আজ । টুকুরো! টুকরো! ঘটনা-- 
হয়ত স্ব গুছিয়ে বলাও যাবে না। 


পি ও 
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৬৯৩ মাষ্টার মশাই 

ওই বাড়ীর মধ্যে যার সঙ্গে আমার বেশী 
যোগাযোগ ছিল তিনি হলেন অধ্যাপকের শ্রদ্ধেয় 
পিতা শ্রীস্বরেজ্্রনাথ বন্্ু। অধ্যাপকের এক কন্যা! 
জয়া আমার সহপাঠিনী ছিল। ওর সঙ্গে সঙ্গে 
নুরেন্দ্রনাথকে আমি দাত ডাকতাম। ক্লাশের ফাকে 
সময় পেলে চলে যেতাম জয়াদের বাড়ী। দাদু 
নানরকম গল্প করতেন, কত কি প্রশ্ন করতেন। 
দেখেছি সেই বৃদ্ধের কি অদ্ভুত মনের সবলতা ও 
জ্ঞানতৃষ্ণা। ওই বয়সেও একটার পর একট! বই 
পড়ে চলেছেন। দেহে বার্ধক্যের ছাপ পড়লেও মনটা! 
ছিল অদ্ভুত সতেজ পিতার সবগুলি গুণ পুত্র 
সত্যেন্দ্রনাথের, মধ্যে সমাবেশ হয়েছে । 

ঢাক! বিশ্ববিদ্ঠালয় হল আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র। 
আমরা যখন বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশ করি তখন 
অধ্যাপক বনু ঢাকা হলের প্রভোষ্ট। আমি ঢাক! 
হলেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। হলের প্রত্যেকটি উৎসবে 
এবং সভাসমিতিতে তিনি সভাপতিত্ব করতেন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর তিনি আমাদের কোন 
ক্লাশ নিতেন না কিন্তু তার সাল্সিধ্য পেতাম বিভিন্ন 
সভাগুলিতে । মাঝে মাঝে বনত আমাদের সাহিত্য 
বাসর" একবার এক সাহিত্যসভায় আমরা পান, 
কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত ক্বিতা পাঠ, স্বরচিত 
গল্পবল। প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের পারদশিতা 
দেখাবার জন্য সমবেত হয়েছি। সব শেষ হওয়ার 
পর সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন “ঢাকায় এসে 
যখনই নেমন্তন্ন খেতে গেছি একশ’ আট পদ খেতে 
হয়েছে। এওত' দেখছি সে রকমই .ব্যাপার।” 


নিজের পছন্দর ব্যতিক্রম - হ’লে স্বভাব সুলভ 
রলিকতায় সমালোচনা এমনি করেই করতেন ভিনি। 

সেকেণ্ড ইয়ার বি. এসপি তে সপ্তাহে হ"দিন ক্লাশ 
নিতেন অধ্যাপক অনৈকদিন লেকচার ঠিক বুঝে 
উঠতে পারিনি। কিন্তু যেদিন ধরতে পারতাম 
খুবই ভাল লাগত। তখন তিনি ইংরাজীতে পড়াতেন 
এবং সা্টপ্যান্ট পরে ইউনিভার্সিটিতে আসতেন । 
বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আমাদের প্র্যাকটিকালের 
রিপোর্ট আসত তাঁর কাছে। যেবার আমার রিপোর্ট 
খারাপ হ'ত তিনি ডেকে খবর নিতেন কেন সেট! 
হ'ল। “চোখের নজরে কোন গোলমাল হয়নি ত!” 
দেয়ালের গায়ে লেখাগুলো পড়তে বলতেন, সত্যি 
ৃষ্টিশক্তির দোষে গ্র্যাকটিকাল খারাপ হ'ল কিনা। 
এই যে সঙ্গেহে একটি সাধারণ ছাত্রীর জন্য কিছুক্ষণও 
ভাবনা করেছেন নিজের গভীর গবেষণার মধ্যেও, 
সেটা নেহাংই নিজের সৌভাগ্য মনে হয়। আমাদের 
অল্প কয়েক সপ্তাহ ক্লাশ নেবার পর ১৯৪৫ সালে 
তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। এরপর 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ে সেই যে একটা গভীর শৃহ্যত। 
সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোধহয় কোনও দিন আর পূর্ণ 
হয়নি। 

দেশবিভাগ হওয়ার পর কলকাতায় এম-এসনি 
ক্লাশে ভর্তি হই। এক্স-রে স্পেশাল পেপার নেওয়ার 
জন্য আবার অধ্যাপক বন্থকে পাই মাষ্টার মশাই 
হিসেবে। সেটা ছিল এক অদ্ভুত ক্লাশ। আমরা 
মাত্র পাঁচ ছয় জন ছিলাম. সে ক্লাশে। একটা 
টেবিলের চারদিকে ঘিরে বসে ক্লাশ হ'ত। ব্ল্যাক 
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বোর্ডে যেতেন না মাষ্টার মশাই । টেবিলে বসে 
কাগজ কলম নিয়ে বক্তৃতা দিতেন! আমরা নিজেরা 
রেজিষ্টারে উপস্থিত-অনুপস্থিত চিহ্ন দিতাম। মাষ্টার 
মশাই চা খেলে আমাদেরও চা খাঁওয়াতেন। অত্যান্ত 
ঘরোয়া পরিবেশে আমরা এক্স-রে ক্লাশ করতাম। 
মাষ্টার মশাইর পরণে থাকত ধৃতি ও গেঞজি। 
পড়াতেন সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায়, কদাচিৎ ইংরাজী শব 
ব্যবহার করন্তেন। ক্লাশে উপভোগ করলেও কখনও 
কখনও বাংলায় পড়ানোটাকে গোড়ামি মনে হ’ত। 
বিশেষ করে ক্লাশে নোট নেওয়া সম্ভব 'হ'তনা। 
কোন একট! বিশেষ পাঠাবই ধরে ক্লাশের বক্তৃতা 
অনুধাবন করা সম্ভব হ’ত না। পরীক্ষা পাশের 
পক্ষেও সেটা ছিল অন্তরায় ।__-এখন পরিণত বয়সে 
এসে বুঝতে পারছি কেন মাষ্টার মশাই বাংলায় 
এম-এসসি পর্যন্ত পড়ানো স্থির করেছিলেন। মনে হয় 
দেশের সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাতৃ- 
ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা প্রয়োজনীয় সেট! তিনি দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন 
এবং সন্ত্রিয়ভারে তা পালন করে গেছেন। বাংলার 
সাংস্কৃতিক উন্নতি বাংল! ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব । 
আর একট! দিক তিনি চিন্ত! কবেছেন যে দেশের 
লোকের মনের কুসংস্কার ও সংকীর্ণত| দূরীকরণের 
একমাত্র উপায় ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার 
- যাঁতে সমাজের সব স্তরের লোক সে সুযোগ পায়। 
যার! শিক্ষা জগতে প্রবেশের অধিকার থেকেই বঞ্চিত 
তাদের আমরা কোন্‌ ভাষায় বিজ্ঞানের সংস্পর্শে 
আনবো ? ' এই কারণেই হয়ত শেষ দিন পর্যন্ত 
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বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার দিকে তিনি এত বেশী লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিদেশী ভাষায় শিক্ষার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। 
ক্ষান্ত হননি, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজে সেটা পালন 
করেছেন। সেজন্য উপযুক্ত পাঠ্য বইয়ের প্রভাবকে 
সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে নিজে সর্বোচ্চ স্তরে ও বাংলায় 
পড়িয়েছেন। এট! অবশ্য অনস্বীকার্য নয় যে কোন 
বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে কোনও বইয়ের 
সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ এরকম শিক্ষাদান করতে 
পারেন এবং একমাত্র অধ্যাপক বসুর পক্ষেই সেট! 
সম্ভব হয়েছে। 

ভার উদারতা ছিল সীমাহীন। যারাই একটু 
কাছে এসেছে তারাই তার উদারতার স্পর্শ পেয়েছে । 
মুক্ত হস্তে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে কত দুস্থ ছাত্র- 
ছাত্রীকে সাহায্য করেছেন সেটা তার হিসাবের খাতায় 
কোনদিনই লেখা হয়নি এবং পরোক্ষভাবেও সেট! 
প্রচার করেননি তিনি । এট! সম্ভব হয়েছে কারণ 
মাষ্টার হিসাবে ছাত্রদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল 
আদর্শ--যেন পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক। 

অধ্যাপক বসুর গবেষণাগারের এবং নিজ বাড়ীর 
দরজা সব সময় সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং অন্তান্য 
বিজ্ঞান-সাধক বা গবেষকের সঙ্গে এখানেই তার 
পাৰ্থক্য এবং যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন অনায়াসেই 
তারা মনের দরজা দিয়ে তার অন্তরেও প্রবেশ করতে 
পেরেছেন। এই অনন্যসাধারণ মহত্বের জন্য তিনি 
চিরকালই আমাদের. কাছেই থাকবেন, তার ছাত্র- 

-. (শেষাংশ ৭২৫ পৃষ্ঠায় ) 


শুধু বক্তৃতা দিয়ে 


রি, 


সভ্ভীভ-স্মন্সণ 


বাঙালীর ইতিভাস-চেতনা 
মাঘ সংখ্যার পর 


নৃপেন্রনাথ ঘোষ 


পাল যু 


কেন্দ্রের অধীনে আসামাত্র বাংলায় সরকারী ও. 


বেসরকারী বাট্পাড়দের আগমন ঘটেছে। ' দিল্লী 
সম্রাট জালানুদ্দিনের আমলে- ( ১২৯০-১২৯৬ ) 
_ উত্তর ভারতের চেরি, জোচ্চোর, খুনে ও ডাকাতদের 
নৌকো-ভতি করে এনে বাংল! দেশে ছেড়ে দেওয়া 
হত। উত্তর ভারতের পাষণ্ডরা যে যার লাইনে হাত 
১ পাকে বাংলায় চলে আসত। এরই নাম হল 
সুশাসন । 
বাঙালী এর প্রতিবাদ. করেছে কিন্তু সেটা দ্তহীন 
বাঘের গ্রতিবাদ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ 
হল বারভূ' ইয়ার অভ্ার্থীন ( ১৫৫৯-১৬০৫ )। 
আইনী আকবরীর হিসেবে বারভু ইয়ার অধীনে তখন 
২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫০ পদাতিক, ১৭০টী 
রণহস্তী, ৪,২৬০টী কামান এবং ৪,৪০০ রণতরী। 
এই সৈন্যবাহিনী এক হয়নি। ' বারভূ'ইয়ারা 
পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব ও সেনাপত্তিত্বের পরিচয় 
' দিয়েছেন তা যদি এক যোগে বিদেশীর বিরুদ্ধে 
_ দেখাত তাহলে মানসিং ও ভার মোগল সেনানী 
এ গড়মাম্দারণ বা তেলিয়াগড়ির পথে সমাধিস্থ হত। 
'৪৭ বছরে শ্রীপুরের টাদরায়, টাদপুরের কন্দর্পনারায়ণ 
ফাল্ডন ৮*- ৩ 


বন্ধ, ভূষণার. মুকুন্দরাম রায়, ভুলুয়ার লক্ষণমাণিত্য, 
বিষ্ণুপুরের হালীরমাল, হিজলী-কীধির ইশাখ। 
মস্নদিআঙ্গা, ভাওয়ালের ফজেল "গাজী, চন্ত্র- 
প্রতাপের টাদগাজী, ‘বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং 
যশোরের প্রতাপাদিত্য -প্রভূতি ছ্বীপমাল1--একে 
একে নিভে গেল । এদের ভেতর একাধিক 
ব্যক্তি মোগল সৈ -দলে যোগ দিয়ে বাঙালী id, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। : 

বাংলা দধল করার পর দিল্লীর বাদশা বা তার 
স্থবেদাররা বাংলায় অবাঙালী সৈস্তসামস্ত রাখতেন । 
বারভূ ইয়ার__মশ্বারোহী, পদাতিক, রগহস্তী ও 
নৌসেনা ছিল বাঙালী । 

১৬০৫এ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর 
বাঙালীর সৈন্যবাহিনী গড়তে এক শতাব্দী লেগেছে। 
দ্বাদশ ভূম্যাধাকারীর আমলে নিজন্ব সৈম্যবাহিনীর 
মাধ্যমে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের যে 
বোঝাপড়া হয়েছিল তার .্ুুরু. গৌড় সঞ্াট, 
আলাউদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বে এবং শেষ রাজা 
সীতারামেয় পরাজয়ে । সীতারামের পর থেকে 
বাঙালী ও আত্মবিশ্বাস হয়েছে পরস্পর বিরোধী. 
শব্দ । 


জজজ্রী, ফান্তুন ১৩৮৩ : 


সা আলাউদ্দিন হোসেন গোঁড় সিংহাসনে 
আরোহণ করার ছু'বছরের মধ্যে (১৪৯৫) বিগ্রদাস 
পিপলাই,মনসামজল রচনা করেন। ( একই সময়ে 
ইংল্যাণ্ডের আদি কবি চসার রচনা করেন ক্যাপ্টরি- 


৬৯৬ 


বারি টেল্স্৮ )। মনসামঙ্গলে বাণিজ্য মুখর সপ্তগ্রাম... 


বন্দরের বর্ণনা আছে। চাদ সদাগর এই বন্দরে এসে 
দেখলেন ৮ 
“সভেস্দেবে ভক্তি মুক্তি, প্রতি ঘ ঘরে নানা ডি 
র্তুময় সকল প্রাসাদে । l 
আনন্দে বাজায় বান্দি, শঙখঘণ্টা দাদি রঃ 
দিখি রাজা বড়ই প্রমাদে ॥ 
. নিবধে যবন যত, তাহ! বলিব কতো, 
-_- -মোঙ্গোল পাঠান মোকাদীম। 
ছয়দ মোল্লাকাজী, কেতাব কোরাণ রাজী -. 
ছুই ওক্ত করে তছলিম ॥ 
মসিদঞ্চ মোকাম ঘরে, সেলাম বাজায়ে করে 
ফয়তা করয়ে পি্য লোকে । | 
বন্দিয়া মনসা দেবী, ছিজবিপ্রদাস, কবি 
উদ্দারিয়। ভকত সেবকে ॥ 
ক্যান্টারবারি টেল্স্‌ এর ইংরিজী যেমন এখনকার 
ইংরিজী নয়“ তেমনি মনসামঙ্গলের বাংল! এখনকার 
বাংলা নয়। ববিপ্রদাসের বানান থেকে সেটা বোঝা 
যায়। আর একটা! লক্ষ্যবীয় বিষয় হল এই যে পশ্চিম 
এসিয়ার বন্ধ শব্দ বাংলাভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে 
যবন শব্দটীতে অভি প্রাচীন কালে গ্রীকদের 
বোঝাত। এরা পশ্চিম এশিয়া দিয়ে এসেছিল সে 
ক মলণিদ? 





কারণে এ অঞ্চল থেকে আগত যাবতীয় অভিযাত্রী- 
দের বলা হত যবন। কবির বর্ণনায় বলা হয়েছে, 
“মোঙ্গল, পাঠান, মোকাদীম*। সুতরাং সপ্ত- 
গ্রামের মুসলমানর! মোগোল আফগান, ইরাণী, আরব 
ও তুকী জাতীয়। বাঙালী মুসলমান নয় । 
বিগ্রদাসের পরে এলেন কৃত্তিবাস (১৫০০ )। 
তাঁর রচিত বাংলা রামায়ণ এবং এক শতাব্দী পরে 
(১৬৫০ ) কাশীরাম দাস: রচিত, বাংলা মহাভারত 
তৎকালীন বঙ্গের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বা:এ যুগের 
ইংরিজী শিক্ষিত বাঙালী গ্রহণ করেনি। তার কারণ 
কৃত্তিবান ও কাশীরাম ছজনেই সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ 
ছিলেন। দুজনেই সংস্কৃতজ্ঞানহীন কথক . ঠাকুরের 
কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শুনেছিলেন ; 


£ 


১০ 
৯ 


তার ওপর বাঙালীর স্বভাব সুলড্‌ কল্পনা দিয়ে এর! . 


যে কাব্যগ্রন্থ রচন! করেছিলেন সে ছুটে। কাব্য এবং 
গ্রন্থ কিন্ত বা্মকীর রামায়ণ বা কৃষ্ণ ঘৈপায়ন বেদ 
ব্যাসের মহাভারত শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ -নয়। বাঙালী 
রামায়ণে ও মহাভীরতে এমন সব ঘটনাবলী আছে 
যা বান্মিকী ও বেদব্যাসের কল্পনাতীত । বাল্মিকীর 
«মর! মরা” বলে সাধনা, বীরবান্থর যুদ্ধ, প্রমীলার 
চিতারোহণ, হুর্যরগলদাবাই করে হনুমানের লংঘাম্প্রঃ 


কুস্তকর্ণের ছমাস: ঘুম, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, লব - 


কুশের যুদ্ধ, অহিরাবণ্‌,  মহীরাবণ, তরণীসেনের যুদ্ধ, 
রামচন্দ্রের দৃর্গোৎসব, অকালবোধন, নিজের চোখ 
উপড়ে নীলপদ্মের ঘাটতি মেটানো, মরপকালে রাবণ 


কর্তৃক রামকে উপদেশ দান এসব কাহিনী বান্মিগীর bb 


রামায়গে নেই । বান্মিকীর রাম সত্যাশ্রয়ী" মানুষ । 


টু 


৫ 


৬৯৭ অতীত শ্বরণ 


- কৃত্তিবাসের রাম দেবতা । বাঙালী রাঁমায়ণের সীতা! 


রাবণকে দেখে- কলাপাঁতার মতন" কীপছেন। 
বাল্মিকীর সীতা উত্তর প্রদেশওয়ালী বলদপিতা 
ভুজঙ্জিনীর মতন গর্জন করছেন। 

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় নেতা। 
মহাভারত কাব্যে লীলাখেলা, -গোপিনী বিলাস, 
জলকেলি, সাপের মাথায় দাড়িয়ে বাঁশী বাজানো, 
রাধিকা, ললিতা, বিশাখা, শ্রীদাম, স্থদাম এসবের 


কোনও উল্লেখ নেই। এগুলো! বাঙালী মগঞ্জের 
উদ্ভট কল্পনা । | 

বহু অহিংসাপন্থী রাজনৈতিক কর্মী গীতা 
পড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ যদি অহিংসাতে বিশ্বাস 


করতেন তাহলে তিনি যুদ্ধের সমর্থনে ৬২০ 
শ্লো কের বক্তৃতা ' দিলেন কেন? তিনি 
ছোটবেলা! থেকেই রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন। 
জন্ম, মথুরার সেল জেলে। বাপ মা জেলে 
আটক সে কারণে রাজার ওপর রাগ ' হওয়া 
স্বাভাবিক। তারপর সে রাজা নবজাত শিশুদের 
খুন করতেন; এসব কারণে রাজ্যে বিদ্রোহ 


'ধুমায়িত। ' এরই বর্শাফল ক হলেন গোয়ালার ছেলে 


শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একদিন রাজসভায় ঢুকে কংসরাজাকে 
খুন করলেন" 'এই বোধ হয় উপমহাদেশের প্রথম 
Political £8805881)2.0010 1 সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী 


"অনেক বাঙালী এই কারণে” গীতা পড়তেন । -এই 


বিশ্বাসের হ্রোয়াচ রবান্দ্রনাথের কাছেও 
পৌছে ছিল যদি” তিনি সবরকম জবরদস্তির নিন্দা 


করতেন £ 


“হায় সেক সুখ এগহন ত্যজি হাতে জয়ে জয় তুরী, 
জনতার মাঝে দুটিতে ছুটিতে, রাজ্য ও রাজা 
ভাঙিতে গড়িতে 
অত্যাচারীর বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ ছুরী ৷” 
: পরবর্তাকালে ওয়াজেদ আলী শা’র “ভারতবর্ষ” 
নামে ছোট গল্পটা বাঙালী মনকে অভিভূত 
করেছে। তার কারণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ গুণে নয়, 
গল্প লেখকের রচনাশক্তির গুণে । 
বাঙালী মনমন্দিরের ভিত্তি কৃত্তিবাস ও কাঁশী- 
রামের গড়া | ফলে, আমাদের মনে বাস্তব ও কল্পনার, 
মৌলিকওও কুত্রিমের, ফ্রুব ও অঞ্রবের সীমা অস্পষ্ট । 
আজও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পলা দিয়ে ভাবি । 
অসঙ্গতি ও অন্ুপপত্তি পূরণ করি কল্পনা দিয়ে অথবা 
গলার জোরে । অবাস্তবের আশ্রয়ে থেকে আমর! 
যে আমরাই, এই রূঢ় বেদনাদায়ক সত্য ভোলবার 
চেষ্টা করি। এই অস্বাভাবিক ভাবের এক 
অবশ্তস্তাবী প্রতিক্রিয়া হল অতীতের যাবতীয় গুণ 
গাথা কবি কল্পনা বলে অস্বীকার করবার চেষ্টা। 
এই ছৈত্ব মনোভাবের , দ্বৈরথের ধুলোয় মহারাজ 
গ্রতাপাদিত্যকে খুজতে হবে । 
প্রতাপাদিত্যের ‘সমসাময়িক . কবি” কবিরাজ 
গোবিন্দদাস এক কুষ্ণবিষয়ক পদে লিখেছেন £ 
*এতহি বিরহ আপহি মুরছয়ি 
ই শুনশুন নাগর কান । 
প্রদাপ আদিত এ রসে ভাসিত 
দাস গোবিন্দ গান | . 
কবি ভারভচন্্র- রায় গুণাকর মহারাজের এক 


৬৯৮ জয়ী, ফার্ডন ১৩৮৪ 
শতাব্দী পরে জন্মেছেন ( ১৭১৩ )। তীর লেখা 
অন্নদামলগলে বলা হয়েছে 
ষশোর নগরধাম - প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ বজজ কায়ন্ু। 
নাহিমানে পাতদায় কেহ নাহি আটে তায় 
টু ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ 
'. বরপুল্প ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
| বাহাম্ন হাজার যার ঢালী। : 
* ষোড়শ হলুৰ হাতী : অযুত তুরঙ্গ সাথী 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥ 
ভার খুড়া মহাকায় . আছিল বসন্ত রায় 
রাজা তারে সবংশে কাটিলা | . 
তার বেটা কচুরায়, - রাণী বাচাইল তায় 
_ জাহাজীর। সেই জানাইলা॥ 
ক্রোধ হইল পাতলায় বান্ধিয়া আনিতে তায়, 
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা। 
 বাইশী লস্কর সঙ্গে  কচুরায় যায় রঙ্গে ' 
মানসিংহ বাঙ্গাল!,আইল। ॥ 
সঙ্গে যত রজপুত, কেবল যমের দত, - 
নানাজাতি মোগল পাঠান। 
নদীবন এড়াইয়া, নানাদেশ বেড়াইয়া, 
উপনীত হইল বন্ধমান ৷ 
ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ প্রচলিত গ্রবাদে অনুপ্রাণিত 
হয়ে মহারাজের কথা লিখেছেন) বর্ণনার সত্যি 
মিথ্যে বিচারের উপায় নেই, তবে, কচুরায় নামটা 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন. কারণ কচু'র দল বাঙালীর 
ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছে, |. 


উজ 


খোজ! নামে পরিচিত )। 


১৮০১এ রামপুর মুদ্রিত রামরাম বনু EL 
(১৭৫৭-১৮১৩) লিখিত “প্রতাপাদিত্য চরিত্র” 


প্রকাশিত হয়। বইখানি মোট ১৫৬ পৃষ্ঠার 1 এতে 


সহারাজের পূর্বপুরুষ, আত্মীয়ন্বঙ্জন, ধুমঘাট দুর্গ, 
প্রতাপ সেনাপতি খাজা কামালএর বিশদ বর্ণন! 
আছে। ( প্রধান সেনাপতি আমাদের কাছে কমল '- 
এক্ষেত্রেও এতিহা'সিক 
উৎসের নাম নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের 
কন্ঠ! বিন্ুমতী ও জামাত! রামচন্দ্রকে নিয়ে “বউ 
ঠাকুরামীর হাট” রচনা করেছেন। কিন্তু বাঙালী 
মহারাজ গ্রতাপাদিত্য শিবাজী বা আওরগুজেবের 


সম্মান (“মানীর মান”) পান. নি। সত্যেন দত্ত 


লিখেছেন, ৫ 
“মোদের কথায় হঠিতে হয়েছে 
মোগল দিল্লী নাথে।* 
ইঙ্গিত অত্যন্ত অস্পষ্ট| ব্রতচারী নৃত্যসঙ্গীতও 
মহারাজ প্রতাপ বর্জিত £-- ' 
«গঙ্গারাঢ়, পালরাজার বীধ্য গরিমা, 
চণ্তীদাস, জয়দেবের ছন্দ. ভঙ্গিমা,. - 
হোসেন শার, ইশা খাঁর শক্তিমহিমা, 
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল। 
- (বাংলা মার ছুণিবার শ্মামরা তরুণ দল )%। 
পণ্ডিতাগ্রপণ্য  যহুনাথ .সরকার সম্পাদিত 
HISTORY OF BENGALএ বার ভূ'ইয়াকে 
বল! হয়েছে, “ঢাল-নেই, .ভরোয়াল-নেই, নিধিরাম 
সর্দার ( BLOATED ZAMINDARS )?| 
প্রতাপাদিত্যকে বলা হয়েছে, “উ টকে! 


2.4 


সি 


/ ৭ 
০৭, 


_ অতীত স্মরণ 
(UPSTART )| সম্প্রতি ইংরেজ যুগের জনৈক 
বাঙালী আই. সি. এস্‌ প্রতাপাদিত্যের অস্তিত্বটাই 
অস্বীকার করেছেন |. কারণ হিসেবে ইনি বলেছেন 
যে আইনী আকবরীতে মহারাজের উল্লেখ নেই।' 
আইনী আকবরী রচনা করেছেন পৃণ্যশ্লোক 
আকবর বাদশার অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় আবুল ফজল ও 
আবুল ফৈগী। ফলের মৃত্যু ১৬০২; কিছুকাল পরে. 


৬৯৯ 


 ফৈছীর মৃত্যু। আকবরের রোগ ও স্বর্গলাভ ১৬০৫। 


মোগলের সঙ্গে প্রভাপের ছুটে! যুদ্ধ হয়। প্রথমটায় 
মোগল পরাজিত হয়, দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত 
হন, আনুমানিক ১৬০৫এ। .প্রতাপের পরাজয়ের 
পর ভবানন্দ ১৬৭৬ আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের কাছ 
থেকে জমিদারীর ফরমান লাভ করেন । 
প্রভাপাদিত্যের কাল বাংলায় যুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় 


| অনির্দিষ্টতার কাল ; একই সময় দিল্লীতে ফল ও 


ফৈজী ভ্রাতৃঘ্বয় পরলোকগত, আকবর বাদশা 
শষ্যাশায়ী । এক্ষেত্রে আইনী আকবরীর নীরবতা 
বোধগম্য । প্রতাপের বিষয়ে সমসাময়িক বিদেশী 
পৰ্য্যটক বা ধর্মযাজকদের কোনও রচনা নেই, অন্ততঃ 
আজও পাওয়া! যায় নি। অথচ মহারাঞ্জ, প্রধান 
সেনাপতি কমলখোঞ্া, সেনানায়ক. শঙ্কর চক্রবন্তা, 
সেনানায়র স্র্যকান্ত গুহ, সেনানায়ক-রঘু (পদাতিক), 
সেনানায়ক মদন মাল (ঢালী), সেনানায়ক সুখ 
(গুপ্ত সেন! ), সেনানায়ক সুন্দর ( রণহস্তী ), সেনা 
নায়ক প্রতাপদত্ত ( অশ্বারোহী ) এবং নৌ সেনাধ্যক্ষ 
পর্তুগীজ রড। আমাদের অন্তরে, কল্পনায়, নাটকে 
মৌরুসীপাটটা লাভ করেছে। এই নদীরহীন এঁতি- 


কামালের আবিষ্ধার। 


হাসিক অনুপ্রেরণার বিদেশী উপমা হল ইংরেজের 
কিং আর্থার, সেন্ট, জর্জ, ও রবিনহ্থভ। 

- রামরাম বন্ধুর মতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে 
জানোয়ারের মতন খাঁচায় পুরে নিয়ে যান। মানসিংহ- 
যশোরেশ্বরীর মূর্তির অপূর্ব কারুকার্ষে মুগ্ধ হয়ে 
মূর্তিটা স্বদেশ জয়পুরে নিয়ে যান এটী এখন আম্মের 
গ্রামে শিলাদেবী বা সল্প! দেবী বলে পৃজিত হয়। 
রাজস্থান সরকারের নথাতে মুর্তিটী কেদার রাজার । 
রামরাম বন্থুর মতে এটী বঙ্গরাজ্যের প্রধান সেনাপতি 
শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে 
শিশোদিয়া, বংশসম্ভূত রাণা প্রতাপের নাম। মেবার 
বাসীর কাছে মহারাজ! গ্রতাপাদিত্যের নাম-অজ্ঞত। . 

এক শতাব্দী পরে-_ এঁতিহাসিক যশোহর 
জেলাতেই - রাজ! সীতারামের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। ' 
ইনি ছিলেন “অধ্ধবঙ্গেশ্বর” | অপরাধ্ধের মালিক 
ছিলের নাটোরাধিপতি। সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নাটোরের সেনাপতি রঘুনন্দন স্বয়ং মোগল সেনানীর 
নেতৃত্ব করেন। সীতারামের সেনাপতি সেনাহাতীর 
মাথা কেটে মহন্মদপুরে পাঠান হয়। রাজ! সীতারাম 
তারপর আত্মসমর্পণ করেন। রাজধানী মহম্মদপুরের 
রাজপ্রসাদ লুটকর! সম্পদে দিখাপাভিয়ার জমিদারীর 
প্রতিষ্ঠা হয়। 

সামরিক এতিহোর দিক. দিয়ে বারভূঁইয়ার 
যুদ্ধ বাঙালীর নাভিশ্বাস। রাজা সীতারামের যুদ্ধ 
(3৭১৪.) শেষ হাদস্পন্দন।. ১৭৭২-৭৩ এর 


সম্নযামী বিদ্রোহ মরণোত্তর-পেশী সঙ্কোচন (* এই সব 


ক Post mortem muscular contraction 


৭৯০ জয়ন্তী, ফান্তন ১৩৮, 

যুদ্ধে বন্থ বাঙালী মরেছে। যার! বেঁচে ছিল তারা 
কপালে পরাজয়ের তিলককে অঙ্গভূষণ বলে মেনে 
'নিয়েছে। আজও যেসব বাঙালী ক'চুর বংশ বলে 
গোমর করে, বিদেশের অহেতুক প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হয় এবং না দেখ! দেশের নামে ভাই ভাইকে খুন 
.করে সেই মনোভাবের উৎস দ্বাদশ ভূম্যাধিকারীর 
পরাজয়ে । 


বিদেশী সৈন্যের অস্তিত্ব এনেছে পর বাঁছুবলের ' 


ওপর নির্ভরতা, দাসত্ব, আত্মবিশ্বাসের অভাব। পুরুষ, 


নারী, বালক, বৃদ্ধ শিখেছিল ভয়--বিদেশীর ভয় ৷. 


ভীরু মানুষের সবার বড় ইচ্ছে সে সাহসী হয়। তার 
ফলে ইংরেজ যুগে হল সন্যাসী বিদ্রোহ। পরে 
১৯০৫ থকে ১৯৩৩ অবধ মুষ্টিমেয় বাঙালী বিপ্লুব- 
বাদীর গগনচুম্বী সাহস। দাসত্ব ও বিদ্রোহ বাঙালী 
মনস্তত্বের ইতি আর নেতি। 

| ব্বাতস্ত্যলি্স! মানুষের ও জীব জগতের জন্মগত 
প্রবৃত্তি | চিন্তা, দৃষ্টি, কথা ও কর্মক্ষমতার মতন 
স্বাধীনতাই স্বাধীনতার পুরস্কার। মামুষ স্বাধীন 
হলে যে স্বাধীনতা রক্ষে করতে পারবে কি না, তার 
বংশধররা আবার বিদেশীর কাছে 'আত্মবিক্রয় করবে 
কি না, স্বাধীনতার ফলে ধানের ক্ষেতে পাকা কলঘর 
উঠবে কি ন! এসব ঠগ ও গ্রবঞ্চকদের প্রশ্ন । 
দারিদ্র্য স্বাধীনতালিপ্ায় ইন্ধন যোগায় কিন্তু সেটা 
কারণ নয়। মানুষ বরং অনিশ্চিত ও অর্ধাহারী 
অবস্থায় স্বাধীন থাকবে তবু সে স্বাচ্ছল্যমণ্ডিত দাসত্ব 
গ্রহণ করবে না। প্রশ্ন উঠবে, কে সুখী, অর্ধাহারী 
স্বাধীন মানুষ না সম্পদশালী দাস? বারভূঁইয়ার 


পতনে বাঙালী এই ওঁতিহাসিক প্রশ্নের অসম্মানজনক £ 


উত্তর মেনে নিয়েছে। ফলে যুগে যুগে বাঙালী 
ভাতের বদলে বিদেশীর কাছে স্বদেশকে বিক্রী 
করেছে। ভাতও পায়নি, দেশও গেছে।' 
বারভূ'ইয়াদের সময় ও স্বাধীনতা চাওয়া বাঁ বজায় 


য়াখ! মানে যুদ্ধ, সম্ভবতঃ মৃত্যু । সুতরাং ওদের 


যুদ্ধ বিগ্রহ শুধু হীরে জহরৎ এর মোহে নয়। দেশ 
বিক্রী করে ওরা ভাতে কাপড়ে থাকতে পারত, তবু 
ওর! অস্ত্র ধরে নিশ্চিত হয়েছে। সেকারণে ওরা 
আমাদের রদ্ধার গাঁত্র। 

বারভূ'ইয়াদের পর স্বাধীনতা শব্দটা হল হয় 
বিস্মৃত, না হয় বৈদেশিক } সে কারণে পলাশীর যুদ্ধে 
মুষ্টিমেয় বাঙালী ছাড়া, আমাদের পূর্বপুরুষর1 ছিলেন 
দর্শক, ভীত, চকিত, দাঁসানুদাস। ঝড় গৃহপতনের 
কারণ নয়, উপলক্ষ মান্র; আসলে গৃহ পতনোমুখ 
হয়েছিল। বারভূ'ইয়ার দুরদশিতার অভাবে তার! 
পরাজিত হয়েছেন এবং পলাশীর পরাজয়ের। সুচন! 
হয়েছে। রঃ 

'বারভূঁইয়ার সামরিক শক্তি সংযুক্ত হলে 
তেলিয়াগড়ি (রাজমহল পাহাড়ের উত্তরে ) এবং 
গড়মান্দারণের পরে ( বীঁকুড়ার পশ্চিমে ) মোগল 


'সৈম্ক বাংলায় ঢুকতে পারত না। বার 'ভূ"ইয়াদের 


অনৈক্যের কারণ--রাষ্ট্রীয় আদর্শের অভাব এবং 
সামরিক অনূরদশিতা। মোগল সৈন্য. সন্মুধ যুদ্ধে 
অভিজ্ঞ ছিল ; বাঙালী সৈন্য এ ধরণের যুদ্ধ করেনি। 
ফলে, ৪৭ বছরে বাঙালী সামরিক ছ্বীপমাল। একে 
একে নিভে গেল। 


অতীত ম্মরণ 


বারভৃইয়ার পরবর্তী সামরিক প্রস্তুতি হয় 
যশোরের রাজা সীতারামের নেতৃত্বে এবং- সেনাপতি 
মেনাহাতীর শিক্ষায় । বাংলার, মোগল নুবাদার 
তখন মুশিদকুলী খঁ। সীতারাম বারটা চাকল! দখল 
করলে পর দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর 'সঙ্গে তার যুদ্ধ 
বাধে। প্রথম যুদ্ধে সেনাহাতী--দিল্লীর সেনাপৃতি 
আবুতোরাবকে প্ররাদ্দিত করেন। তখন মুশিদকুলী 
নাটোরের সেনাপতি দয়ারামকে পাঠান।.. তিনি 
সীতারাম্ের রাজধানী 'মহম্মদপুর আক্রমণ করেন এবং 
সীতারাম পরাঞ্জিত হন। - সীতারামের রাজকোষ 
লুট করা সম্পদে দয়ারাম দিঘাপাতিয়ার জমিদারীর 
পত্তন করেন। 


৭১১ 


১৬৬৬র. এপ্রিলে দিল্লা থেকে. চারজন সাধু ul 


ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন এলাহাবাদের দিকে। এদের 
সবার মাথা ন্যাড়া, দাড়ি গৌফ কামানো, মুখ ভস্ম- 
মাধা। চেহারা শ্ঠামবর্ণ, গঠন বজ্জবীটুল। এঁদের 
একজন হন্েন শিবানী ভৌস্‌লে। ইনি বাদশা 
আওরঙজেবের দরবারে এসেছিলেন উচ্চ সম্মানের 
আশায়, পেলেন পাচহাজারী মন্সবদারের পদ । 
গ্রে বন্দী হলেন এবং পলায়ন করলেন। ন’মাস 
পরে পুরী হয়ে শিবাজী রায়গড়ে পৌছলেন। ১৬৭৪-এ 
সেই সহরেই তার রাজ্যাভিষেক। ১৬৮ৎর .৫ই 
এপ্রিল ছত্রপতি শিবাজীর. মৃত্যু হল। এ বিষয়ে 
রাদশ! আওরংজেব লেখেন, “শিবাজী ছিলেন এক 
মহানায়ক । যে সময় আমি ভারতের প্রাচীন রাজা" 
গুলো জয় করেছি সেই সময় একমাত্র ইনিই মহত্ব 
বলে রাজ্দ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। আমি ১৯ বছর. এর 


শা ০৩ রি 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি অথচ সর্বক্ষণ এঁর রাজ্যের 
উত্তরোত্বর শ্ীবৃদ্ধি হয়েছে |” ও 
উত্তরাপথে বীরর্ধভ-শেরশ! ও মহাত্মা আকবরের 
সঙ্গে অন্যান্য বাদশার যে তফাৎ দক্ষিণাপথে শিবান্গীর 
সঙ্গে তার ছেলে, নাতি, ও অন্যান্ত-মারাঠা নেতাদের 
সেই তফাৎ। শিবাজীর পরবর্তী মারাঠার! না ছিল 
বীরধর্মী, না ছিল সংগঠক। «এক ধর্মরাজ্যনাশে 
খণ্ডছিম্,, বিক্ষিপ্ত ভারত,” এটা ' ছিল ছত্রপতি 
শিবাজীর ম্বপ্র। পরর্া মারাঠা,নেতাদের স্বপ্ন ছিল 
লুট, বাকী সময়টা বখরা নিয়ে বিবাদ। এদের. এক 
লুটেরা রঘুনাথরাও বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা, ও 
কাহিনীতে লিখেছেন ৫ 7 
_ “কহিলা শান্তী বধিয়াছ তুমি 

আপন ভ্রাতার পুজে, 

বিচার তাহার না হয় যদিন 

ততকাল ভূমি নহত স্বাধীন 

বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন 

ন্যায় বিধানের সুত্রে |” 
এই গোষ্ঠির জনৈক সেনাপতি ১৭৪১ এ ভাস্কর 
পণ্ডিতকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী সমেত বাংলায় 
পাঠালেন।- স্থবাদার আলীবরী খঁ দেখলেন যুদ্ধ 
ছাড়া গতি নেই। + থম যুদ্ধে আলীবদা জিতলেন,। 
১৭৪৩এ বর্গারা আবার ফিরে এল ' সঙ্গে 'রঘুক্তী 
স্বয়ং। মেদিনীপুরের অদূরে যুদ্ধ হবে। আলীব্দী 
দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাকে ফৌজ পাঠাতে আক্তি 
করলেন। বাদশা তখন পেশোয়া-বালাজী রাওএর 
বিরাট মারাঠা. বাহিনীর . সমর্থনের জন্তে গোপন. 


- বল্লেন। 


t 


জয়তী, ফান্তুন ১৩৮০ 
আলোচনা 'করছেন। তিনি পেশোয়াকে বল্লেন, 


৭০২ 


তুমিই রঘুজীকে বাংল! থেকে তাড়াও আর দিল্লীকে 


দেয় বাংলার রাজন্বটা তুমিই এবার নাও।” 
পেশোয়া- লুটের গন্ধ পেয়ে তার অশ্বারোহী সৈগ্ক 
নিয়ে বিছ্যৎগতিতে আমাদের তৎকালীন রাজধানী 
মুশিদাবাদে এলেন। তারপর ছুই মারাঠায় যুদ্ধ। 
রঘুঞ্জী পরাজিত হয়ে সাতারায় ফিরে গেলেন। 
বাংলার, রাজন্ব দিল্লীর বদলে গেল' মহারাষ্ট্রে । 


স্বদেশে ফিরে. পেশোয়া বালাজীরাও- রথুজীকে ৷ 


বিদেশে 'রাখার জন্যে তাঁকে বাংল! লুট করতে 
এই বগীর! “যবন পণ্ডিতদের গুরু মারা 
- চেল! *। এদের ব্বশংসতা ভীরু বাঙালীকে কতদূর 
বিহ্বল করেছিল তার প্রমাণ আমাদের অমর 


ঘুম পাড়ানী গান, “ছেলে ঘুমল, পাড়া জুড়ল, বর্গী . 


এল দেশে» _ প্রতি বছর এরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে 
পঙ্গপালের মতন আনত আর দেশকে মরুভূমিতে 
পরিণত করত। এই .সব যুদ্ধে আলীবদীর সঙ্গে 
সিরাজ যোগ দিতেন] ১৭৫১ এ এরা ছুজন যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বর্গানেতা ভাস্কর পণ্ডিতঞ্চে একক আলোচনার 
জন্তে ডাকেন। বর্গী সর্দার নিহত হন। পরে 
রঘুজ্জী ভোস্লেকে কটক জেলা ও১২ লক্ষ টাকা 
ঘুষ দিয়ে সন্ধি করা হয়. বাংল, “শাস্তি” ফিবল। 
আলীবদদী ও সিরাজ মুশিদাবাদে এসে গুপ্তচর 
মারফত জাঁনজেন যে তারই পরমাত্মীয় 'মীরঞ্জাফর 
ইংরেজের কাছে. বাংসাদেশ বিক্রীর ব্যবস্থা 
করছেন। - | 

বাঙালীর খরচে কত যে “শাস্তি” ও “সঙ্ধি” 


-কয়েকটা ঘটনা জ্ঞানা। 


ফরমান দেন। 


হয়েছে তার পুরো! ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। তবে 
১৬১৫ থেকে ১৬১৮র 
কোনও এক কুখ্যাত দিবসে বাদশা জাহাঙ্গীর 
ইংরেজদের ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য-করবার অনুমতি 
দেন। গার ছেলে শাহাজানের মেয়ের অন্থুখ 
সারান ইংরেজ ডাক্তার বাউটন। বাদশা! খুশী হয়ে 
ইংরেজকে বিন! শুদ্কে - বাংলায় বাণিজ্য করবার 
১৬৯৮তে আগিরংজেবের নাতি 
আজিম উস্মান বাংলার সুবাদার। ইনি ইংরেজকে 
সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বিক্রী করেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, বাদশা জেনেও বাধ! দেননি। 
ইনি সিংহাসনের ঝগড়ায় বড় ভাই জাহান্নার শা'র 
হাতে খুন হন। পরে এ'র ছেলে জাহান্দার শা'কে 
খুন করে বাদশা ফারুকশিয়র নাম নিয়ে দিল্লীর 
সিংহাসনে বসেন। $৭১৯এ ইনি আমীর 
ওমরাহদের হাতে খুন হন।. মৃত্যুর আগে ১৭১৩য় 
বাদশা ফারুকশিয়রের রোগ সারান ইংরেজ 
চিকিৎসক -হ্যামিপ্টন সাহেব । বাদশা খুশী হয়ে 


বাংলার ৩৭ খান গ্রাম ইংরেজদের নিষ্ষবভাবে 'দান 


করেন। দেশ বিক্রী ব্যাপারে আলীবদাঁ ও 
সিরাজের একটা গুণ স্বীকার করতে হবে। এ'রা 
দিল্লীর অনুগত ছিপ কিন্তু বাংলায় বিদেশীর প্রভাব 


বিস্ত।রে, সর্বদা বাধা দিয়েছেন। 


এ সময় উপমহাদেশের মানুষ অন্তর্যু্খী, গৃহ- 
বিবাদে মত্ত । বাঙালীর গৃহবিবাদ করার মতন 


চি 


সামরিক সাহসও ছিল না। বাংলায় দিল্লীর বিরুদ্ধে i 


বিদ্রোহ হয়েছে 'দৃল্রীর অধীনে আসা. থেকে কিন্ত 


চি সে বিদ্রোহ (এক বারভূ'ইয়া ছাড়া) অবাঙালী 


a 


৭০৩ অভীত শ্বরণ 


প্রাদেশিক লাটদের বিদ্রোহ ; এদের সৈহ্যবাহিনীও 
ছিল বিদেশী। সীতারামের পর. একমাত্র নবাব 
সিরাজই বাঙালীকে সামরিক ও উচ্চ রাজকার্ধে 
নিযুক্ত করছেন। সে জন্যে বাঙালীরাই শেষ অবধি 
নবাবের অনুগত ছিল। রাঞ্জদ্রোহীরা পরমানন্দে 
সিরাজ্জকে কোতল করেন ( ২রা জুলাই, ১৭৫৭)। 


দেশদ্রোহীদের আখেরও চমকপ্রদ, £--মীরজাফর . 


(কুষ্ঠরোগে ), তন্তপুত্র মীরণ ( বজ্াঘাতে.), উমি 
চাদ (উন্মাদ রোগে)। মীরজাফরের জামাই 
মীরকাশিম জগংশেঠকে দূর্গের চুড়ো থেকে আছড়ে 
মেরে ফেলেন । পরে জগৎ শেঠের সোনার দেউলে 


"3 ঘুঘু চরেছে। এই সব চরিত্র ছিল তৎকালীন 


১৯ 


বাংলার মাতববর। সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


. { ইংরেন্জের লেখা ইতিহাসে ) যে ইনি অত্যাচারী 


ও নিষ্ঠুর ছিলেন। ইনি যদি দেশদ্রোহীদের প্রতি 
আর একটু নিষ্ঠুর হতেন তাহলে বাংলার ইতিহাস 
পলাশীর চিরকলস্কের হাত থেকে রেহাই পেত। : 
টি (ক্রমশঃ) 


ফান্তুন ৮০-৪ 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 
২,5১0 গ্রাহকদের জন্য 
ভয় প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সভাক ১***। যাখ্াসিক 
৫"০* |,-যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 
সংখ্যাঞ্ডলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


ৃ লেখকদের জন্য 
১, শক্তিশালী নৃতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
* সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, পাওুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দারিত্ব 
নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম । 

৪. রচনা ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার 
সঙ্গে দিতে হয়। | 


শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক : এবং প্রাবন্ধিকদের 
সহ-যোগিতার জন্ত আমর! আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়ঞ্জী পাওয়া বার 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
ফিশ: ২০ এ, প্রিজ্প গোলাম মংম্মদ রোড 
৭ কলিকাতা-২৬ 





০্বেভ্ঞাজী ভক্ত ক্ুমিল্ণল £ আল একটি সাক্ষ্য 


[খাদ্ররজে ১৯৭১ এর ৭ই জুলাই তারিখে রাজাজী হলে অনুষ্ঠিত কমিশনের শুনানীতে তামিল নাড়ু 
ফরোয়ার্ড ব্রকের (হুভীববাদী ) চেয়ারস্যান শ্রী টি এল শশীবর্ণ খেবরের সাক্ষ্য কমিশনের চেঙ়ারস্যান 
প্রীজি, ডি, খোশলা গ্রহণ করেন। ভ্রীঅমর প্রসাদ চক্রবর্তী, এডভোকেট ফরওয়ার্ড বুকের পক্ষ থেকে 
উপস্থিত ছিলেন। 

১৯৪৫-এর ৩১শে আগস্ট স্বারিধে “কলকাতায়, হিন্বুস্থান ঠ্াওার্ডে নেতাজী সংক্রান্ত প্রকাশিত 
সংবাদের প্রতি প্রীপমর প্রসাদ চক্রবর্তী কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একজন আমেরিকান সাংবাদিক 
বলেন ৪ দিন পূর্বে সারগনে নেতাজীকে দেখা গেছে এবং নেতাজী জীবিত আঁছেন.| এ-সমন্ধে এই 
সাংবাদিকটি নেহেরুর নিকট লেডাদী সম্পতি বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানতে চান। এ পত্রিকায় 
১৯৪৫হএর ১৩ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত আর একটি সংবাদে বলা হয় নেডাঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে। নেহেরু 
এই সংবাদ অবিশ্বাস করেন। নেহরু বলেন যে তাঁর কাছে এমন জনেক ল্মারকপত্র এসেছে যাতে এই 
সংবাদের সত্যত! সৱাহ থে সন্দেহের কারণ রয়েছে।"* 

পরী টি, এল শশীবর্ণ থেবর সাক্ষ্য দিতে এলে কমিশন কে লিজ্ঞাস। করেন প্রীমুখুর!মলিদম্‌ থেবরের সঙ্গে 
তার সম্পর্কটা কি। উত্তরে শশীবর্ণ খেবর জানান যে মুখুরামলিঈম্‌ থেবর তার জ্যেঠতুত তাই ছিলেন এবং 
তিনি ১৯৬৩ 'র অক্টোবরে পরলোকগমন করেছেন। ] j 


চেয়ারম্যান £ . তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব থেবর ; . জ্্যা। : : 
ঘনিষ্ঠ ছিল £ : চেয়ারম্যান £ এই ছবিতে নেতাজী, আপনি এবং 


শশীবর্ণ থেবর ২ হ্যা! . আপনার কাকা রায়ছেন 2. 
চেয়ারম্যান ঃ আপনি নেতাজীকে দেখেছেন? থেবর; . হ্যা, এই সেই ছবি। 

থেবর £ঃ হ্যা। চেয়ারম্যান? নেতাজীকে আর কবে দেখেছেন? 
চেয়ারম্যান £ প্রথম ডাকে কখন দেখেন? থেবর £ মুথরামলিঙ্গম্‌ থেবরের সঙ্গে 
থেবর £ ১৯৩৯-এর জুনে । | কলকাতায় তিন চারবার | 


চেয়ারম্যান £ ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে মাদুরাইতে চেয়ারম্যান £ সংবাদপত্রে কিল্ব। অন্ত কোনো 


তার একটি গৃহীত ফোটে। আপনি 
পাঠিয়েছেন ? সংবাদ শুনেছেন ? 


সুত্রে কোনো সময় নেতাজীর মৃত্যু 


যা 


চেয়ারম্যান £ 
থেবর £. 


চেয়ারম্যান £ 


থেবর £ 
চেয়ারম্যান £ 


থেবর : 
চেয়ারম্যান £ 


থেবর $ ' 
চেয়ারম্যান £ 


নেতাজী তদন্ত কমিশন £ আর একা সাঙ্গ, 


নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ যখন আসে 
সে সময় আমি ও আমার জ্যেঠ- 
তুত ভাই ভেলোর জেলে 'বন্দী 
ছিলাম। আমরা ১৯৪৩ থেকে 
'জেলে বন্দী ছিলাম । 

আপনি এবং নেতাজী একই জেলে 
ছিলেন? 
না, আমি এবং, আমার ভাই 
মুখরামলিঙ্গম্‌ খেবর। 

নেতাজীর ভারতবর্ষ থেকে 
অস্তর্ধানের সংবাদ নিশ্চয়ই শুনেছেন 
এবং তার এক, দুই বা তিনবছর 
পর ভার মৃত্যু হয়েছে বলে কি 
শুনেছেন ? 

না। 

এ ধরণের কোনো সংবাদ শোলেন 
নাই ? 
না। র 
ভারতবর্ষ থেকে নেতাজীর 
অন্তধণনের সংবাদ শুনেছেন তো? 
হ্যা। 

তারপর কোনে! সংবাদপত্রে কিন্বা 
বেতারে নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ 
পান নাই 

১৯৪১ এ নেতাজী যখন ভারতবর্ষ 
থেকে অন্ত্ধান করেন, বালিন 
রেডিও থেকে সে-সংবাদ শুনি। 


চেয়ারম্যান £ 


খেবয় £ 


চেয়ারম্যান £ 


থেবর ; 
চেয়ারম]ান £ 


থেবর £. 


চেয়ারম্যান ১. 


থেবর ঃ i 


চেয়ারম্যান -ঃ 


থেবর £ 


চেয়ারম্যান £ 


মিথ্যা হৌক, সত্য হৌক' ১৯৪৫-এ 
ভার মৃত্যু সম্পর্কে কোনে সংবাদ 
শোনেন নাই? টা 
১৯৪৫-এ বেতারে একটা সংবাদ 
শুনি। 

মিঃ থেবর কবে আপনি জেল 
থেকে মুক্তি পান? 

১৯৪৫এর ৪ঠ| সেপ্টেম্বর ।' 

জেল থেকে বাইরে এলে নেতাজী 
সম্পর্কে কোনো সংবাদ পান? 


১৯৪৬ সালে ‘আমি জানতে পারি 


নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ মিথ). 
কি ভাবে এই সংবাদ জানলেন ? 
ডাঃ পি ভরদারাজুলুর নাইডুর মত 
নামী লোকের কাছে থেকে শুনি, 
[যিনি আর ইহজগতে নেই। 

ডাঃ ভরদারাজুনুর নাইডু 
আপনাকে বলেন সুভাষ বন্ধু 
সে-সময় জীবিত ? 
হ্যা। 

তিনি কি নেতাজীকে দেখেছেন, না 
কারুর কাছ থেকে শুনেছেন, 
বল্লেন ? 

দিল্লী থেকে এ সংবাদ পেয়েছেন 
বলেন। 

কার থেকে শুনেছেন তা কি বলেন? ' 
না। | 


৭৮৬ 


নেই, তবে 


, এলে 


জয়ী, ফার্তীন ১৩৮১ 
নেতাজী জীবিত আছেন আর কারা, 


- আপনাকে বলেন! 
" কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুববারায়নও 

,বলেন। ) 
তিনি কি বলেন? 
তিনি বলেন নেতাজী জীবিত 
আছেন। 
কি সুত্রে জানেন বলেন কি? 
দিল্লার সরকারী সুত্রে। 


£. দিভীর সৃত্রের নাম বলেন কি? 


না, স্যার । 
আপনার ভাই-এর দেশের বাইরে 


 নেতাজীর সঙ্গে ‘সাক্ষাৎ সম্পর্কিত 


কিছু বলবেন কি? 
হ্যা, ১৯৪৯-এর শেষে এবং 
১৯৫০-এ | | 


: আপনার ভাই কখন গিয়েছিলেন? 
প্রায় দশ মাস, স্তার। 


তিনি ফিরে আসার পর কি আপনি 
ভার সঙ্গে দেখা-করেন? 

আমার সঠিক তারিখটা মনে 
আম বলতে 
পারি নয় দশ মাস পর ফিরে 
আমি. তার সঙ্গে দেখা 
করি । 


হনেভাজী সম্পর্কে তিনি. আপনাকে 


কি বলেন? 


থেবর £ 


চেয়ারম্যান £ 


চেয়ারম্যান $ 


চেয়ারম্যান £ 


থেপর £ 
চেয়ারম্যান £ 


Ed 


থেবর ঃ 


চেয়ারম্যান £ 


 থেবর £ -.. 


নেতাজীর সঙ্গে তর দেখা হয়েছে, 
. একথাই বলেন। 


এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার যা 


মনে আছে আমাদের বলবেন কি 2 


কখন). কোথায়, কি পরিস্থিতিতে 
দেখা হোলো! 


নেতাজীর সঙ্গে কোরিয়ায় এবং, 
- চীনের কোনে! কোনো জায়গায়, 


দেখা হয়েছে বলেন। 

আপনার ভাই কি এই সংবাদ 
কোনো সংবাদপত্রে, পুস্তকে কিন্বা 
পুস্তিকায় প্রকাশ করেন। 
মাত্রাইউ-এর এক জনসভায় 
প্রকাশ্যে এসংবাদ ঘোষণা করেন। 
আপনি সেই জনসভায় উপস্থিত 
ছিলেন? 


‘ হ্যা ।- 


নেতাজীর সঙ্গে যে তার কোরিয়া ও 
চীনের অন্তান্ত স্থানে সাক্ষাৎ, হয়ে- 


ছিলো ‘নিজের নামে স্বাক্ষরিত 
এ সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই কোথায়ও 


প্রকাশ করেন নাই। . ৯. 
“নেতাজী” নামক সাপ্তাহিকে 
নিজের নামে প্রকাশ করেছিলেন। 
তিনি নিজে কি কোনো প্রবন্ধ লিখে- 
ছিলেন? 

্যা। .. 


4 


t 
:৭০৭ 


চেয়ারম্যান £ 


নেতাঁজী তদন্ত কমিশন £ অর একটি সাক্ষ্য 


একমাত্র সেই একবারই কি আপনার 


. ভাই এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন? 
- না, আরও অনেকবার ? | 


অনেকবার বোদ্বে, ক’লকাতা, 
দিল্লী, মাদ্রাজ, নাগপুর, লাহোরে 


এবং অন্যান্য স্থানে জনসভায়। 
যখনই কলকাতা, নাগপুর, বোদ্বে, - 
চিল্লা প্রভৃত্তি স্থানে তিনি. বিবৃতি 


দিতেন প্র তবারই কি তা সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত .হোতে! 
হা 


£. নেতাজী'জীবিত আছেন এই মর্মে 


তার বিবৃতি যে সকল 'পৃত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি আপনার 
কাছে আছে? | 

আমার কাছে কোনো. কোনো 
সংবাদপত্র আছে, তবে আমার সঙ্গে 
নেই। আমি সেগুলি দাখিল করতে 
পারি। 

১৯৫৬-এ শাহনওয়াজ কমিটি গঠিত 


হয়েছিলো আপনি জানেন! 
হাঁ, আমি জানি। 

. দেই কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়ে- 
ছিলেন? 
না। 


আপনার ভাই সেই কমিটির কাছে 


. উপস্থিত হয়েছিলেন? 


i 
i 
/- 
| 
| 


থেবর £ হা 
চেয়ারম্যান £$ আপনার ভাই ধন শা 'নওয়াজ . 
কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেন, সে-সময় 
তে! আপনি উপস্থিত ছিলেন না। 
থেবর £ না। ৷ 
চেয়ারম্যান ঃ আপনি যে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাতে. 
উল্লেখ করেছেন যে ইরাণ থেকে 
কাদাগ। সুত্ৰমনিয়ন আপনার কাছে . 
একটি চিঠি লিখেছেন। 
চেয়ারম্যান £- সুত্রমনিয়ন' কে? ইরাণে তিনি 
কি করছেন? | 
থেবর $  - সে অন্ধপ্রদেশবাসী, ব্যবসা করে, 
.  ফোটোতে তাকে দেখ! যাচ্ছে । 
'রম্যান £ ' কিন্ত ইরাণে বর্তমানে সে ফি 
"করছে? 
থেবর : সে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রে রয়েছে। 
চেয়ারম্যান £ রা কোথায়? 
থেবর £ জানিনা, ১৯৬৬-এ ইরাণ থেকে 
$c একটি চা পেয়ে ছলাম এইটুকু 
'_. জানি। 
চেয়ারম্যান £ তিনি লিবারেশন আন্সিতে হবাৰ 
বৈজ্ঞানিকরূপে কাজ করছেন বলে 
আপনি বলেছেন।  " ll 
থেবর £ সে চিঠিটা লিখেছে, ৰুং ১৯৬৬ 
এ সালে। 
চেয়ারম্যান £ : সেই চিঠিতে নেতাজী জীবিত আছেন ্‌ 


এ-সংবাদও রয়েছে? 


[| 
|| 
lL 
1 


1 
1 
i 
| 
t 


ক 
98৮ 
থধেবর £ 
চেয়ারম্যান £ 


চেয়ারম্যান £ 


জয়ন্তী, ফান্তন ১৬৮ 


হয] । De ৃ 
চিঠিটা আপনার কাছে আছে? 


দেখাতে পারেন? 


হ্যা, স্তার । ( থেবর চিঠিটা দাখিল 
করলেন )। 
চিঠিটায় কার হাতের লেখা জানেন 


, কি? স্বত্ৰমনিয়নের হাতের লেখা. 


কি? এটাই কি ুব্রমনিয়নের 
কাছ থেকে পাওয়া চিঠি ? 

চিঠির তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে বোঝা 
যায় যে এটা সুব্রমনিয়নের চিঠি। 

চিঠিতে গুলাম মহম্মদের ( একজন 
মুসলমানের .নাম ) নাম রয়েছে। 
সুত্রমনিয়নের নিকট থেকে প্রাপ্ত 
চিঠিতে এই তথ্য ?য়েছে। কিন্ত 
চিঠিতে সুব্রম'নয়ন এই নামে সহি 
করেনাই। ,. 
এট! ঠিক চিঠি নয়। কতকগুলি 
ভবিশ্যদ্বাধী মাত্র । এই চিঠিটি এই 
তুইটি খামে এসেছে? ডাকে না 
হাতে! 

ডাকে। - 

একটা খামে কোনো টিকিট লাগানো 


নাই । এটা ১নং খামে এসেছে। 


১নং খাম ২নং খামে ছিল। কিন্ত 
২নং খামের টিকিট কি আপনি খুলে 


ফেলেছেন? . চিঠিটা কোথা থেকে 


ডাকে দেওয়া হয়েছে তা বোবা 


ঘাচ্ছে না ' ডাকঘরের শীল মোহরে 


কিম্বা টিকিটের মাথায় তার কোনো 
নিশানা নেই । খু 
আমার এক ভাগ্নে টিকিট সংহছের 
জন্য খামের টিকিটগুলি খুলে 


ফেলেছে। ই. এত ক ও 
তার ভবিধ্যত্বাণীগুলি যে আপান 
পেয়েছেন, সে-কথা কি 
ছুব্রমনিয়নকে জানিয়েছেন। 

হ্য। | : 
কৌন্বলী ঃ 


নে্তাজজীর সঙ্গে কতদিন যুক্ত 
ছিলেন? 

১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পৰ্যন্ত ৷ 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে কি তার 
সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? 

না। 


মুখুরাম লিঙ্গম্‌ সঙ্গে 


থেবরের 


- তার পুর্বে কখন আপনার' দেখা 


হয়েছিল? 
১৯৬৩ র ২৮ অক্টোবর তার মৃত্যুর 


. সময় আমি উপস্থিত ছিলাম । 


তার পূর্বে তার সঙ্গে আপনার কি 
কোনো যোগাযোগ ছিল? 
রাজনীতিতে আমি তার সঙ্গে:যুক্ত, 
ছিলা]ম। - 


৭০৯ নেতাজী তদন্ত কমিশন £ আর একটি সাক্ষ্য 


} ২ কৌঃ 


এ 
: 


i 


" শ্রীনগর থেকে 
থেবরের জন্য একট! চিঠি এসেছিলো ' 


"১৯৬৩ গর্যস্ত আপনি মুখুরামলিঙ্গম 


- থেবরের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজে 


যুক্ত ছিলেন এটাই বলতে চান ? 
মুখুরামলিঙ্গম 


আপনি বলেছেন। চিঠিটা আপনি 
দেখেছেন ও চিঠিটা থেবরের কাছে 
আসে, না থেবরের অনুপস্থিতিতে 
আপনার-কাছে? 

আমার কাছে আসে। 

চিঠিতে কি লেখা, ছিল? 

সেই চিঠিতে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী 
সম্পর্কে নেতাজীর কিছু বক্তব্য 
ছিল। 

‘ভবিষ্যৎ কর্মহ্কুচ!” বলতে আপন 
কি বলতে চান? আপনার মনে 
থাকলে বলেন। দু’ একটি দৃষ্টাস্ত 
দেন ।. 

আমার মনে নেই । 


" ভবয্যৎ কাজ সম্পর্কে নির্দেশ: ছিল 


বলে আপনার মনে আছে? 


. “নিৰ্দেশ 'নয়। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ' 


' সংগ্ৰোন্ত | - 


থেবরজী নেতাজীর সঙ্গে দেখ! 


করবার জন্য ভারত ত্যাগের কতদিন 
পরে “ফিরে এলেন ? আপনাকে 


ফিরে এসে কি বলেন মনে থাকলে 


~~ 


ডং 


মাননীয় বিচারপতিকে তা বলেন। 


‘আপনার সামনে ওটা কি বই? 
" একটি তামিল ভাষায় লেখা পুস্তক। 


বইটিতে কি আছে? কার লেখা! 
এটি থেবরের বক্তৃতার সংকলন 
শত্তিমোহন পাল সংকলক ও 
গ্রকাশক। 

বইটিতে কী লেখা আছে 1 নৈতাজী 
জীবিত? বইটির ১৪৬ পৃষ্ঠা পড়ে 
অনুবাদ করুন। বইটি ছাড়া . 
নেতাজী সম্পর্কে থেবরজী কী সভা- 
সমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন? | 
হ্যা, অনেক সভায় । ১৯৫৬ সনের 
৪ঠ এপ্রিল এটা প্রকাশিত 
হয়েছিল। 


' কিকি সংবাদপত্র পড়েন? 
7 হিন্দু ‘ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ অন্ত 


কোনো পত্রিকা নয়। 


হিন্দুস্থান ষ্টযাণ্ডার্ডে খবরট! নিয়- 
'""লিখিতরূপে প্রকাশিত হয় ঃ 

" ফরওয়ার্ড ব্লকের মাপ্রাজ বিধান 
,সভার' 'সদস্ত - শ্রীমুখুরামলিঙ্গম 
" থেবর, মঙ্গলবার নূতন. দিল্লীতে 


অনেক-বৈঠকে বলেন যে নেতাজী 


' স্থভাষচন্দ্র বন্দু জীবিত আছেন। 


নেতাঞ্জ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 


-সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কমিটিটি 


৭১৪ জয়ী ফাস্তুন ১৩৮৪ 


জীথেবরের ' সঙ্গে মাদ্রাইতে EL 


৪, ৪. ৫৬ তারিখে পুনর্গঠিত হয়েছে। কৌঃ 


এই সংবাদটি দিল্লী এবং কলকাতায় 
প্রকাশিত হয়েছিলো । ' মাদ্রাজ 
থেকেও একটি বিবৃতি বাঁ’র হয়। 


১৯৬৩এ নেতাজীকে দেখেছেন? 
তার সঙ্গে আপনি কোনো কথা! 
বলেছেন? 


সি, পি, রামস্বামী আয়ার কে? থেঃ আমার উপস্তিতিতে নেতাজীর, 
থেঃ -- তিনি ভারতবর্ষের একজন প্রীথেবরের সঙ্গে কথা হয়। 
*  বাজ্জনীতিবিদ। I কৌঃ  নেতাজীকে শ্রীথেবরের সঙ্গে কথা 
কৌ শ্রীথেবরের সঙ্গে সি, পি, রাম- বলতে শুনেছেন ? 
স্বামী আয়ারের আলোচনার সময় থেঃ আমি অনেক কথা শুনেছি, এখানে 
আপনি উপস্থিত ছিলেন ? তা ব্যক্ত করতে চাই না। . 
থেঃ - হ্যা, আমি উপস্থিত ছিলাম । কৌ: আপনি কাদাপ্না সুত্রমনিয়নকে 
কৌ নি, পি, রামন্বামী আয়ার থেবরকে জানেন কতদিন যাবৎ । 
কি বলেন? থেঃ হ্যা, পাঁচ বছেররও বেশী সময়. .-- + 
থেঃ - ভিন্ন থেবরকে বলেন যে গান্ধীজী, কৌ: - কিস্ুত্রে? ১ 
নেহেরু, আজাদ, জিন্নাহ, এবং থেঃ আমি সে সময় ফরোয়ার্ড ব্লক দলের 
আরও কেউ কেউ ব্রিটিশ সরকারের ._ কর্মী। 
সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কৌ: ' সে এশিয়ান লিবারেশন আগতে 
নেতাজী ভারতে কিন্বা পাকিস্তানে কাজ করছিল বলছে। এশিয়ান 
এলে তাকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে লিবারেশন আমিট। কি? 
তুলে দিতে গ্রতিশ্রভ হয়েছেন থেঃ  শ্রীঘেবরকে বলতে শুনেছি 
( সাক্ষী এ বিবরণ তার দরধাস্তের যে এটি এশিয়ার সকল দেশের 
২য় পৃষ্ঠা থেকে পাঠ করেন )। প্রতিনিধি--নিয়ে : গঠিত 
কৌঃ - ১৯৪৫-এর পর নেতাকে সেনাবাহনী এবং এর উদ্দেশ্য 
দেখেছেন?" ও ' এশিয়াকে প্রশাসন থেকে মুক্ত 
থেঃ মাদুরাই-এর থিরুনগরে ১৯৬৪-এর কর!। i 
জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আমি কৌঃ ডঃ রাধাকৃষ্ণানকে জানেন ? রি 
তাকে শ্রীথেবরের সঙ্গে দেখেছি। থেঃ কাদাগ্না হুব্রমনিয়নের চিঠিতে লেখা. 


টং 


৭১১ নেতাজী তদস্ত কমিশন £ আর একটি সাক্ষ্য ূ্‌ 8] 
Ma আছে সে ডঃ রাধাকুষ্ণানের সঙ্গে আয়েঙ্গার $ সংরাদটি আমার কাছে আসে এবং 
সাক্ষাৎ করেছিলে! 1 | রঃ ১৯৫৪ সালে মাদ্রাজের তৎকালীন 
কৌঃ আপনি কি করে জানলেন? মুখ্যমন্ত্রী ও, পি. বামস্বামী 
£ নেই চিঠি থেকে। | রেডিডয়ারের কাছ থেকে জানতে 
কৌঃ কি করে জানেন সুত্রমনিয়ন এখনও পারি, সংবাদটি সত্য ৷ ৃ 
নেতাজীর সঙ্গে রয়েছেন? কৌ ঃ তিনি আপনাকে কি বলেন? , 
থেঃ সেই চিঠি থেকেই। আয়েঙ্গার £ তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি 
কৌঃ ডঃ রাধকৃষ্ণানের নুব্রমনিয়নের _ হয়। আমাকে তিনি জানান, ষে 
পিতার সঙ্গে কি সম্পর্ক, . তিনি, ডাঃ স্বরারায়ন এবং ডাঃ 
থেঃ আমি এ-সন্বন্ধে কিছু জানি না, আলাগাঁপ। চে টয়ায় ১৯৪৮ সালে 
চিঠিতে লেখ! আছে। একজন অলৌকিক . পুরুষকে 
কৌঃ এ চিঠিতে গোলাম মহম্মদ নামের" (miracle man) বিমানে দিল্লী 
পেছনে সে আত্মগোপন করেছে। . নিয়ে যান রেডিডয়ার বলেন এই 
কি করে জানলেন গোলাম মহম্মদই অলোকিক পুরুষটি নেতাজী ছাড়া 
স্ুত্রমনিয়ন ? আর কেউ নন। ১৯৪৮-এর ২র! 
থেঃ সুত্রমনিয়নই গোলাম মহম্মদ এই ফেব্রুয়ারী এই সংবাদটি প্রকাশিত 
ছদ্মনামে পরিচিত। করানো হয়। 
[ রামনাথপুরম জেলার থিরুপট্টরের  কৌন্দুলীর আরও প্রশ্নের জবাবে আয়েক্গার, 
এডভোকেট শ্রীআর প্রীনবাস বলেন যে উপরোক্ত তিনজন গভর্ণরের সঙ্গে 
আয়েজারের সাক্ষ্য নেওয়া হয় ] সাক্ষাৎ করে দিল্লাভে বাপুজীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা 
দন Ses 8 EY জ্বাপনের জশম্য বিমানে যাবার ববস্থা করেন। 
কৌঃ নেতাজী সম্বন্ধে কি বলতে পারেন? রাজাজী হলে তিনজনের এই বৈঠকটি অন্পষ্টিত 
আয়েজার £ঃ আমার মতে বিমান দূর্ঘটনায় তার হয়েছিল। সাক্ষী এসবই রেড্ডয়ারের নিকট 
মৃত্যু হয় নাই। তিনি যে ১৯৪৮ জেনেছেন। 
সাজে ভারতবর্ষে ছিলেন সে-সংবাদ. কৌন্থুলী জানতে চান অলৌকিক পুরুষটি কে? 
আমি জানি। উত্তরে সাক্ষী বলেন তিনি সুভাষ বন্থু ছাড়া আর . 
কৌঃ কার নিকট এ-সংবাদ জানলেন? কেউ নন। ডঃ রাধাকৃষ্ণানের নিকট থেকে কোনো 
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চিঠি পেয়েছেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন 
কয়েকটি চিঠি পেয়েছেন তার ছুটি কমিশনের সামনে 
দাখিল কর! হয়েছে। এই চিঠিগুলিতে দৃশ্যত কিছু 
অসঙ্গতি আছে সে-সম্বন্ধে সাক্ষী কিছু লিখেছেন 
কিনা। শ্রীরোড্ডয়ারকে কোনো চিঠি সাক্ষী 
লিখেছেন কিনা তার উত্তরে সাক্ষী একটি চিঠি 
দাখিল করেন। 

কোনোও এক শ্রীব্যানাঞ্জির কাছ থেকে কোনো 
চিঠি পেয়েছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন 
তিনি এক গ্রীভট্রাচার্যকে জানেন ব্যানার্জি নয়। 
ভট্টাচার্যের চিঠিতে লেখা আছে যে নেতাজী 
স্থভাষচন্দ্র বনু এক জায়গা হতে অন্ত জায়গায় 


৭১২ 


পরিভ্রমণ করছেন।  মলোলিয়ান ডেলিগেশন 


সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে। 


ডঃ রাধাকক্জানকে সাক্ষ্য ডাকা হবে কি ন 
কৌনুলী এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ডঃ রাধা- 
কৃষ্ণানের নিকট থেকে পাওয়া এবং তার নিকটে 
লেখা অনেক চিঠি রয়েছে_নেতাজীর .বিষয় 


সম্পর্কেও তিনি চিঠিতে কিছু লিখেছেন। তাই 


কৌন্ুুলী ডঃ রাধাকৃষ্ণানকে সাক্ষ্য হিসাবে প্রশ্ন 
করবার গ্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। 

কমিশন বলেন যে ভারা ডঃ রাধাকুষ্ণানের সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। তিনি, অনুস্থ। 
কৌকুলী চাইছিলেন এই সেসনেই ডঃ রাধাকৃষ্ণানের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক। কমিশন উত্তরে জানান যে 
এই সেদনে বোধহয় তা সম্ভব হবে না। 
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দিল্লী থেকে ফিরল প্রবীর বোবা হয়ে । সপিষ্থরে 
সামান্য ভূগেছে দিন কয়েক । এখন আর কোন 
কষ্ট নেই, কিন্তু সেই যে স্বর বসে গেছে, তার আর 
উদ্ধার হচ্ছে না। ফিস ফিস করে কি বলে বোঝা 
যায় না। মুখের খুব কাছে কান নিয়ে মন দিয়ে 
শুনলে . খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্ত 
এ ভাবে আভাসে ইঙ্গিতে কি দিন চলে ; অধ্যাপনা, 
বাজার হাট, লোক সমাজে. মেল! মেশা১ কোনটাই 
চলে না। পানের দোকানে গিয়ে সিগারেটটা চাইলেও 
দোকানী ভুরু কৌচকায় একটার বদলে আর একটা! 
দেয়। বিরক্তিকর রোগ! যে ভোগে সে কষ্ট পায়, 
ষারা.ভাব বিনিময় করে তারাও বিরক্ত হয়। ভাষার 
কত রকম আছে, শব্দের বিভিন্ন সন্কেত আছে, কিন্ত 
এর কোনটাই যে ব্যবহার করতে পারে না তার দুঃখ 
বোঝে কে! সে দিন বুঝি দীর্ঘশ্বাস ও চাপতে 


পারল না। সে জিজ্ঞাসা করেছিল-_-টাকা আছে, . 
‘স্বগত! অনুমান করল “রান্না হয়েছে’, জবাব দিল 


এই ত’ হয়ে এল, মাছের ঝোলটাই বাকী। কাছেই 
নাড়িয়ে ছিল তাদের বালক ভৃত্য দুলাল, সে 


1. 


তাড়াতাড়ি গ্রবীরের দিকে ভাল করে নঞ্জর করে 
বুঝিয়ে দিল--'রান্ন নয় মা, বাবু টাকা চাইছেন। 
দীর্ঘশ্বাস না পড়ে যায়। দুলাল তার মুখের দিকে 
চেয়ে তার মনোভাব ব্যাখ্যা করবে আর, সে সী 
নিয়ে সংসার করবে। 

উরি 
ছেলের কাছে ঠোঁট নেড়ে প্রবীর যা বলে তার 
সবটাই যেমন সে বুঝে ফেলে, তেমনি ছেলের অদ্ভুত 
কথার পরিপূর্ণ অর্থ বোধগম্য হয় বাপেরও। ছঃখের 
মধ্যেও সুজাতার হাসি পায়, বলে বাপ বেটা দু'জনেই 
বোবা, কারো শত্রু নেই হুনিয়ায়। 

কিন্তু বড় শত্রু ত’ মানুষের কণ্ঠ নয়, কি নয় । 
তার শত্রু মন। একদিন টেবিলের উপরে বই 
পত্রের মধ্যে সুজাতার চেক বইটা .দেখে প্রবীর 
গ্রথমটায় ভারী বিম্মিত হল, শেয়ালদা স্টেশন 
থেকে যাকে কুড়িয়ে এনেছে তারও আছে চেক বই ! 
পরে ব্যাঙ্কের নাম, ঠিকান! দেখতে দেখতে তার 
চোখে -পড়ল নামটা, সুজাতা চৌধুরী । বেশীক্ষণ 
লাগল ন! ঘটনাটা বুঝতে । এ সুবলের কর্ম। জমি 
বিক্রীর টাক রেখেছে দিদির নামে। কিন্তু দিদি যে 
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আর চৌধুরী নেই, বস্তু হয়ে গেছে সে কথাটা তার আছে, আর সব সময়ে বেশ হাসি খুশী থাকবেন। 
খেয়ালই নেই । দিবারাত্রি যারা রাজনীতি নিয়ে হাসতে হাসতে একদিন দেখবেন হঠাৎ কথা বলে- 
ডুবে থাকে তাদের এ দশাই হয়। কিন্ত-"'দিল্লী ফেলেছেন। 

থেকে ফিরেছে ছ’ মাস হয়ে গেছে, এর মধ্যেব্থুরুলের ০০. -তারপর চারমাস পার হয়ে গেছে, কিন্তু কথা 
আগমন সংবাদট! তাকে দিতে পারে নি সুজাতা ! বেরোয় নি, হাসি মরে যাচ্ছে দিনে দিনে । মরবার 
_. স্থৃজাতা ঘরে এলে চেক বইটা তুলে ভুরু টানল .. কথাই? কলেজ থেকে ছুটি মিলেছে বিনা বেতনে, 
প্রবীর । সুজাতা একমাত্র সম্ভাব্য ডাকাতির প্রসঙ্গ অন্য কোন আয় নেই। সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে 
বাদ দিয়ে: বাকীটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল। প্রবীর হুস্থকরে। প্রায় কপর্দকহীন হয়ে এখন স্থির করা 
এবার চৌধুরী লেখাটার উপর আঙ্গুল রাখল । সুজাতা হয়েছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই ভাল কিন্তু শেষ 
বলল আমি যে বস্তু হয়েছি সেটা ওর খেয়াল পর্যন্ত সুজাতা মত পরিবর্তন করেছে__ “ধৈর্য হারা 
ছিল না। আমিও কিছু বললাম না, ওর কথামত হলে চলে না। রোগ হতে বেশীক্ষণ লাগে না, কিন্ত 
“চৌধুরীই” লিখে দিলাম. ' তা তুমি যদি মনে কর সারতে সময় লাগে । আরও কিছু দিন এযালোপ্যাথী 
স্ব্যান্কে গিয়ে সংশোধন করে দিতে পারি । চলুক |” 

প্রবীর গম্ভীর হয়ে রইল । আজ তাই হুজাতার কথায় প্রবীর তার বৃদ্ধা 
কিন্তু কতোক্ষণ তা থাকা যাঁয়। -বোবায় বোবায় ও তর্জনীতে বিশেষ ভঙ্গী করে বলল টাকা কই? 
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বোবামি করা চলে না। ছেলের পাল্লায় পড়ে সে সুজাতা বলল “আমার নামে পোস্টাফিসে 
মুখর হয়ে উঠল,_“তোমার মা মিছে কথা বলে, ছুশ টাকা” রেখেছিলে মনে আছে? ওখান 
সত্যি কথা বলে না, নিজের নাম লিখতে জানে না'। থেকেই এখন একশ টাকা তুলে আনে।। 


ছেলে জবাব দেয়, 'মা-মা-মা-বি-ঝি-বি, | খোকার দুধের দামও 
একটু পরে রায়াঘর থেকে ফিরে এসে সুজাতা বলতে বলতে সে আঁচল থেকে চাবির গোছা 

বলল “আজ যে ডাক্তারের কাছে বাওয়ার কথা, মনে প্রবীরের হাতে দিয়ে বলল-_ “বাকের একেবারে 

আছে? | নীচে পাশবইটা আছে। তুমি বের করে রাখো, বা, আমি 
দিল্লী থেকে ফিরে মাস ছুই পরিচিত ডাক্তারদের রাম্নটা সেরে আসছি 1» 

সাহায্যে টিকিৎসায় কোন কল না পেয়ে সে গিয়েছিল 


আজ দিতে হবে” 


" বাক্স খুলে একট! কাপড় 'তার চোখে পড়ল-_ 


নামকরা বিশেষজ্ঞ দেখাতে । ব্যবস্থাপত্র লিখে তিনি 
জৌরালো আশ্বান দিয়েছিলেন ‘নিয়ম মত ওষুধ 
"খাবেন, আর. পুষ্টিকর খাস্ভ খাবেন যাতে প্রোটিন, 


মিলের ধুতি 
এ ধুতি এল কোথা থেকে ?. সে ত’ খন্জর ছাড় 


পরে না। তবে. কি হুবলের: জন্য...কিন্ত এ-ফে 


& 


বোবা ঢেউ ভাঙলো 
). পুরোনো, ধোয়ানো, পাট করা । বেশ মিহি, রকসা 
পাড়! 
পাশ বইটার সঙ্গে ধুিটাও এনে সে দেখাল 
সুজ্জাতাকে। সুজাতা ব্যস্ত ছিল রান্নায়, বলল, হ্যা 
ওটা বাসব বাবুর । ব্যাঙ্ক থেকে চেক বইটা নিয়ে 
আসতে আসতে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলেন। যাওয়ার 
সময় তোমার খদ্ারের ধুতি পরেই গেছেন, ওটা নিতে 
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প্রবীরের কপালে হাত দিয়ে নুজাতা তার গায়ের 
তাপ অনুভব করে বলল, “শরীর ভালো লাগছে না?” 
প্রবীরের চোখ ছুটে। ব্যাথায় ছেয়ে গেল। তা লক্ষ্য 
করে সুজাতা বলল-_-“মন খারাপ করছে৷ কেন? 
টাকা ত’ লোকে সঞ্চয় করে ছুর্দিনের জন্যই 1 “ভগবান 
দিলে আবার দশগুণ সঞ্চয় করো ।” 

প্রবীর নীরব, নিশ্চল । 


ভুলে গেছেন। 
প্রবীর চেয়ে ৫$ইল।- তার মুখ বোবা, চোখ 
বোবা নয় দু চোখ দিয়ে সে বলছে, “সে যে দ্বিতীয় 
দিনও এসেছিল সে কথাত বলোনি ৫” 
কিন্তু বুঝি চোখও বোবা হয়ে গেল । 
*. _ রান্না সেরে এ ঘরে এসে সুজাতা দেখল ছেলে. 
ঘুমিয়ে আছে আর প্রবীর জানাল! দিয়ে আকাশের 
৮” দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু দৃষ্টিতে লক্ষ্য নেই 
কিছু, আকাশের মতোই শুন্য, ভাষাহীন। আর তার 
পাশ বইট! পড়ে রয়েছে মেঝেতে । 
সেট। তুলে সুজাতা বলব--“এটা পড়ে রয়েছে 
কেন ৪* প্রবীর সাড়া দিল না। 
“টাক! তুলবে না? টাক৷ তুলতে চাও না?” . 
প্রবীরের ঠোঁট ফাক হল, খানিকটা হাওয়াও 
ন বেরিয়ে গেল। সুজাত! কিছুই বুঝতে পারল না। 
আবার'সে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু প্রবীর যেন ইঁ 
করেই রইল | 
গ্রীষ্মের, প্রখর মধ্যাহ্নে যেমন প্রাণ ঝলসানো 
রোদের, দিকে চেয়ে থাকে কাক পক্ষী অনেকটা 
তেমনি, উম্মুক্ত চঞ্চু হা-হা-কর | : 


“কিছু বলছ না যে, চুপ করে রইল কেন 1” 

প্রবীর ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে চেষ্টা করল, 
ন্থজাতাও কান এগিয়ে দিয়ে বলল--“ল্লোরে, আরও 
জোরে বলো।” 

প্রবীর আরো জোরে বলল, কিন্তু খানিকটা হাওয়া 
বের হয়ে এল, কোন শব্দ বের হল না। এতোদিন 
চিকিৎসায় যেটুকুও ফল ফলেছিল, ফিস ফল করে 
শব হত আজ্র তাও গেল। সম্পুর্ণ বোবা হয়ে গেল 
গ্রুবীর। | 

হুপুর গড়িয়ে বিকেল হল । ওষুধ নিয়ে বাড়ী 
ফিরে স্থজাতা দেখল প্রবীর তেমনি বসে আছে শুন্য 
আকাশ ছেয়ে যে কালে! মেঘের সঞ্চার হয়েছে তাও 
যেন তার চোখে পড়ছে না। 

টেবিলের উপরে কতগ্চলো। টাকার নোট ও খুচরে। 
পয়সা রেখে সুজাত! বলল-_-“এই তোমার পঁচাত্তর 
টাকা। কথা বলতে পারলে এর দশগুণ আবার 
আমার নামে জম! রাখতে হবে|” 

প্রবীর একটিবার মাত্র সেই দিকে তাকিয়ে 
আবার দৃষ্টি মেলে দিলে আকাশে । সেখানে ঘন 
কালো ম্ঘআকাশ ছেয়ে ফেলেছে, তার রূপের 


ঝি 


/ 
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তুলনা নেই, জল-ভার মন্দগতিও আছে, সেই বর্ষণ 
. আগ্রহ। কোন দূর সমুদ্র থেকে উঠেছিল বাদল । 
সেখানে তার আকার ছিল না, আশ্রয় ছিল না 
মৌসুমী বায়ু তাকে নিয়ে এসেছে আদর করে, পরিয়ে 
দিয়েছে কাজল, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে বিদাত 
চমকানো ওড়নাখানি'। কিন্তু পারে নি তার স্বভাবের 
পরিবর্তন ঘটাতে । 

আজও সে সৌখীন প্রমোদে আসক্ত, আজও 
সামান্য উষ্ণ হাওয়ার দোলা পেলে উধাও হয়ে যেতে 
চায় অদৃশ্য আর এক আকাশে ! 

ভুল করেছে কি নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়ে? 
ভালবাসার মানুষ কে ঘরে এনে !' 

ঘণ্টাখানেক পরে ছেলের চীৎকারে সুজাতার ঘুম 
ভেঙ্গে গেল। ছেলেকে শাস্ত করতে করতে সে 
নিজেই চীৎকার করে উঠল--'এই জলের ঝাপট। 
আসছে, আর তুমি ঠায় বসে ভিজছো 1 

প্রবীর জানলার ধার থেকে চেয়ারটা সরিয়ে 


বসল। কখন, ষে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, 


কখন যে মেঘের রংয়ে ধরণী রাঙিয়ে: উঠেছে কিছুই 
জানতে পারে নি। টু 


একটা গেপ্জী ও পাঞ্জাবী নিয়ে এসে সুজাতা বলল, 


“ডাক্তার বাবু এভকরে সাবধান করে দিয়েছেন ঠাণ্ডা 
যেন একেবারেই না লাগে, আর তুমি ঘরে বসে বসেই 
ভিজছে।। আবার স্বর হোক, কফ হোক, তখন 
বুঝবে I” 

শুধু গেল্জীটাই' ্রবীর, গায়ে দিল. দেখে সুজাতা 
রেগে গিয়ে জামাটা ছুড়ে ফেলে তক্তপোষের উপরে ।- 


-এতো কি ভাবো বলো ত। 


“কথা বললে কথা শোন না এই তোমার বড় দোষ !” A 


কিছুক্ষণ ছেলেকে নিয়ে কাটিয়ে যখন দেখল প্রবীর 
তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে আছে তখন পাঁগ্াবীটা নিয়ে 
এসে আদেশের স্বরে বলল--“গায়ে দাও, দিতে 
হবে। না না অন্য কোন কথা আমি শুনবো না। 
গায়ে দাও, দাও |” 

বিরক্ত হয়ে প্রবীর জাম! গায়ে দিলে, সুজাতা 
টেবিলের উপরে অযুধের শিশিটা লক্ষ্য করে বলল-- 
“ওট! আনা হয়েছে কিসের জন্য ! এতোক্ষণের মধ্যে 
শিশি খুলে দুটো বড়িও মুখে দিতে পারো নি! সবই 
আমায় করে দিতে হবে?” 

এবার আর প্রবীর আদেশ অমান্য করল না। 
তবু স্ত্রীর চোখের দিকে কি যেন খুঁজতে লাগল '. 

সুজাতা তা লক্ষ্য করে বলল-_“সীরাদিন তুমি 
ভাববার কি আছে! 
বিপদ এসেছে কেটে যাবে! ডাক্তার বাবু বলেছেন 
সব সময় হাসি খুশী থাকতে |” 

মাথা নেড়ে প্রবীর উঠে গেল ছেলের কাছে। 
বাপের, সাঙ্গিধ্যের অভাব এতোক্ষণ' ছেলের বুকে' 


প্রচ্ছন্প ছিল এবার তা ব্যক্ত হয়ে উঠল গি-গি-গি। 
- প্রবীর তাকে বুকে চেপে ধরল | . 


কখনো ইসাবায়, কখনো সরবে, কখনো নীরবে 
দিন কাটিয়ে বাপ মা ও ছেলে পনেরো দিন পার 
করল। কিন্তু আর চলে না। ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, 
নতুন ওষুধ কেনার পয়সা 'নেই। তবু সুজাতার 
তাগিদে প্রবীর গেল সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ' 
কাছে। ওষুধ খেয়েও এল । কিন্তু খুব ষে.আশান্বিত- 
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তা মনে হয় না তারে দেখে। শুধু. প্রবীর -নয়। 
সুজাতাও আশ দেখতে পায় না। রোগে শুধু ওষুধ 
খেলেই হয়,না, পথ্য চাই, পুষ্টি চাই। যে সংসারে 
আয় নেই, শুধু ব্যয় আছে সেখানে কোথা থেকে 
জুটবে এলব। এত অভাবে জীবন কাটান যায় না। 
জীবন ত’ কতগুলি দিন.আর রাত্রির সমাবেশ নয়। 
সে এক সুদীর্ঘ পথ কালের প্রান্তরে। সে পথের 
ধারে ধারে সুখ আছে দুঃখ আছে। আশা আছে 
বেদনাও আছে। হা'স অশ্রু দুই-ই আছে। ক্ষণে 
ক্ষণে তার! দেখ! দেয়, কখনো! আশার এশ নিয়ে, 
কখনো দুঃখের কালিমা নিয়ে, কখনো সে আলো 
ছায়ায় বিচিত্রিত, কখনো বর্ণাঢ্য স্বলিত পুষ্প দলে, 
কখনো আকীর্ণ তীক্ষ কণ্টকে। কিন্তু ধীরে ধীরে 
সকল বৈচিত্র্য মুছে যাচ্ছে তাদের জীবনে, আচ্ছন্ন 
করছে প্রগাঢ় এক কৃষ্ণছায়।। 

সে ছায়া শুধু অর্থাভাবের নয়, ত! মনের আকাশে 
যে কালো মেঘ জমেছে তারও । সেদিন ছেলের 
গায়ে সবরের তাপ আর বুকে ককের শব্ধ শুনে সজ্জাত! 
আর সহা করতে না পেরে, বলল,, “একট! কথা 
বলবো, তুমি অমত করো! না । ছেলের ॥চকিংসার 
জন্য কিছু টাকা তুলতে চাই বাস্ব' না টাকা 
থেকে ।” 

সুজাতা জানত এ টার তুলতে প্রবীর, রাজি 
নয়। প্রবীরের চিকিৎসার. জন্যই একদিন কথাটা 
তুলেছিল সে। প্রবীর: কাগজে লিখে জবাব 
দিয়েছিল-_সারাজীবন, -বোবা হয়ে' থাকব, 
তবু বসিরের টাকা গ্রহণ করবো. না। . কিন্তু মায়ের 


প্রাণ, নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেনি, আবার বলল. 
“কি বলো ।* 

প্রবীর নীরবে রইল । ৃ 

সাহস পেয়ে সুজাতা বলল “উনি ত বলেছেন 
আমার যখন দরকার হবে আমি টাকার জম্ত 
তোমাদের কাছে চিঠি দেব, আর তোমাদের দরকারে 
তোমরা নেবে ১ | 

এবার প্রবীর মাথা নাড়ল না-না। 

" “ছেলেটা মরে যাবে বিন! চিকিৎসায়?” 

ইসারায় প্রবীর-বলল ছেলেকে সে কোলে করে 
নিয়ে যাবে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে। 

এর পরে আর কি বলার থাকতে পারে । 

মাস খানেক.পরে খোকা সুস্থ হয়ে উঠে যখন 
নুর্জাতাকে খানিকট! নিশ্চিন্ত করেছে তখন একদিন 
বিকেলে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে 
সে বেরিয়ে এল। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে প্রবীর 
অগ্রসর হয় না আগন্তক সব সময়ে পরিচিত থাকে 
না, অপরিচিতের অনেক কথার জবাব দিতে হয়। 
ইসার! করতে সে হয় বিব্রত, আগন্তকরাও বিস্মিত। 


সেদিনও সুজাতা গেল কপাট খুলতে চমকে উঠল 


পরক্ষণে। কয়েকটি মুহূর্ত আগন্তকের দিকে তীব্র 
দৃষ্টি হেনে'বলল-কী চান? আগন্তক সবিনয়ে বলল 
প্রবীরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। | 
“তিনি অসুস্থ, আজ দেখা হবে না ।” 
আপস্তক হেসে বলল--'জানি সে কথ! বলতে 
পারে না। আপনি বন্দুন- হারার এসেছে চি 
করতে। 
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কিন্তু সুজাতা দরজা আগলেই রইল । 

প্রবীর কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়েছিল এবার 
উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল আগস্তকের দিকে! 

ইসারায় বলল-_আমার বাল্য বন্ধু। 

রান্না ঘরে ফিরে গিয়ে সুজাতা গড়িয়ে রইল 
পাথরের মত। একটু পরে ছুই চোখ দিয়ে নামল 
অশ্রু । 

কাঙ্গালী বিদায় নিলে সে ঘরে এসে 
ফেটে পড়ল-_“এ গুপ্তাটাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলে 
কেন?” 

প্রবীর অবাক হয়ে চেয়ে রইল । 


সুজাতা বলল--ওকে আমি অনেকদিন দেখেছি 


রাত্রি বেলায় শেয়ালদা স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে 
ওখানে যারা থাকে তাঁ’র! সবাই চেনে ওকে । 
প্রবীর জোরে 'মাথ! নাড়ল, পরে কাগজে লিখল 


গচতলার কাছে উদ্বাস্ত মেয়েদের জন্য একটি অনাথ. 
তাছাড়াও অনেক ছুঃস্থ " 


আশ্রম করেছে সে। 
পরিবারকে সে নগদ সাহায্য করে। - 
স্টেশনে গিয়ে থাকে অন্যায় কোথায়? 

লেখাট। পড়ে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল-_*ওর 
কাছ থেকে টাকা নিয়েছ ?” 

প্রবীর লিখল-__“এী টাক! দিয়েই (কার 
চিকিৎসা চালিয়েছি। আপে দিয়েছিল একশ । আমি 
আরও চেয়েছিলাম তাই আজ আর এক শ’ দিয়ে 
পেল ।* 


সেই জন্য যদি 


স্থজ্জাত। আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না, 


বলে ফেলল--“বাসব বাবুর টাকা নিতে তোমার 


# 


সম্মানে বাধে, আর একটা বদমায়েসের টাকা 1 


নিয়ে...» ; 
প্রবীরের চোখ ঘ্বলে উঠল । মুখ দিয়ে যা 
প্রকাশ করল তা সুজাতা বুঝতে পারল না, বুঝতে 
চেষ্টাও করল না । 
কিন্তু প্রবীর বুঝিয়ে দিল লিখে 
বসব ডাকাত। ওর টাকা ডাকাতির টাকা । 
জীত্র প্রতিবাদ করল সুজাতা, “কে বলেছে 1 
“আমি জানি” 
“কেমন করে জানলে? 
“কিছুদিন আগে পুর্ব পাকিস্তানে একটা ঝড় 
ডাকাতি হয়ে গেছে। যে.সব লোক ওতে জড়িত 


ছিল তারাই স্বীকার উক্তিতে বসিরের নাম বলেছে। - 


আমার বিশ্বাস প্রথম বারের যে টাকা সে তোমার 
নামে রেখেছে সেটাও এঁ ডাকাতির টাকা। ওদের 
আধিক অবস্থা আমি তোমার চেয়েও ভাল ভ্রানি। 
বিশ হাজার টাকা দান করার মত ঘরের ছেলে ও 
নয়।” সুজাতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। 


ক্ষোভে, বেদনায় সে কি যে করবে কিছু স্থির করতে 


পারল না। 

তার চেহারা লক্ষ্য করে আর একটি ছত্রাথাত 
করল প্রবীর, কলম তুলে লিখল “সে আমার সহপাঠি, 
আবাঙ্গয আমরা একসঙ্গে পড়েছি। তাকে আমি 
তোমার চেয়ে বেশী জানি। 

স্থজাতা বলল--“ছু'জনেই তোমার বাল্যবন্ধু 
কিন্তু কাউকেই চেন মা-তুমি।» 

কথাটা বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রবীর টেবিল 


i 


bs 
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ঠুকে আওয়াজ করল। ফিরে াড়িয়ে সুজাত! বলল 
স্'কেন? 
একশ’ টাকার নোটটা এগিয়ে ধরল প্রবীর । 
নুজাতা বলল--‘ও টাকা আমি ছোব ন!!! 
, প্রবীরের ঠোঁট নড়তে লাগল, চোখ দ্বলতে 
লাগল । একটু পরে একটানে লিখল 
বিসিরের টাকাও আমি ছোব না, 


৭১৯ 


আমার 


, ছেলেকেও""*? 


বাকীটুকু লেখার আগেই ছেলেটি প্রবীরের হাত 
থেকে কলম কেড়ে নিলে । : লেখা হল না, ডিম্বাকার 
একটা রেখা বাকা হাসির মত ফুটে উঠল কাগজে। 

একট! চড় বসিয়ে দিল প্রবীর খোকার গালে। 

এরপর এক্ষেত্রে কি হতে পারে সংসারী মানুষের 
তা অজানা নয়। তবু এখানে একটু বিশেষত্ব আছে 
প্রবীর একাই ছিল বোবা, এখন ন্ুু্লাতাও বোবা হয়ে 
গেল। ছ'জনে কথা বন্ধ ৷ 

অবশ্য মধ্যস্থ না থাকলে এ ধরণের বোবামি 
সংসারে অচল একথা প্রায় সকল স্বামী-স্রীই জানেন । 
সেই মধ্যস্থ অর্থাৎ শিশু পুত্রটি কস্ত এ ক্ষেত্রে কোন 
সাহায্য করতে পারল না। বরং ম৷ ও বাবার মধ্যে 


যে বিষাদময় অবস্থা তাই তাকে অনুস্থ করে তুলল। 


অনেক হৃর্বোধ্য উচ্চারণের পরেও কোন পক্ষ থেকে 


সমপরিমাণ বিকৃত শব্দ শুনতে. না পেয়ে প্রথমে তার 
. হাসি পেল, পরে স্তন্ধত। সর্বশেষে আবার সে দ্বরে 


আক্রান্ত হল। সারা রাত্রি ছেলের পাশে জেগে 
ভোর বেলায় সুজাতা বলল--ছেলের চিকিৎসার জন্য 
তুমি ধার করতে যেও না, আমি ব্যবস্থা করছি। 

ফান্তুন "৮০-৯ 


একটু সকাল সকাল রায়! সেরে সে বেরিয়ে 
গেল। কোথায় গেল, কেন গেল এসব কথা হয়ত 
প্রবীর খোঁজ করত, কিন্তু স্বর নেই। লেখায় প্রশ্ন 
করা চলে উদ্বেগ প্রকাশিত হয় না, অবজ্ঞাও নয় 
তবু সে নজর করে দেখল সুজাত! চেক বইটা! না- 
নিয়েই বেরিয়ে গেল। 

সুজাতা গেল তার জেঠতুত ভাই অকণের 
আফিসে। বলল,-_“অরুণদা আমাকে একটা চাকরী 
দেবার কথা তোমাকে বলেছি কত বছর আগে! 
মনে পড়ে না? ভেবে দেখত’ বিয়ের আগের কথা! 
মা তখনো বেঁচে ৷” * 

সুজাতার বিয়ের খবর অরুণের অঙ্গানা নয়; 
বরং নিকট আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র সে-ই উপস্থিত। 
ছিল। - প্রথম প্রবীরের অন্থখের কথ! শুনে আহত 
হয়ে বলল--“এতোদিন বলিস নি কেন? আমাদের 
চেন! জান] ডাক্তার ও আছে কৃত ৷” 

সুজাত1 বলল,_-'ভাগ্যের লড়াইয়ে আমার হার 
হয়েছে অনেকবার | কিন্তু এবার আমি হার মানব 
না। তুমি আমাকে চাকরী যোগাড় করে দাও | 
ষেকোন কাজ ৷ 

সুজাতার স্বভাব অরুণের জানা। তাই তার 
আবেগজড়িত স্বর শুনে বুঝতে পারল আর একটা 
সঙ্কটের মধ্যে পড়ে সে ছুটে এসেছে। . কিন্তু সঙ্কটের 
কঠিন রূপটি সে অন্থমান করতে পারল না, খোজ 
করল এতোদিন চলেছে কেমন করে ? 

“সে কথ! জিজ্ঞেন করো না অরুপদা, চাকরী 
দাও |” 


জয়শ্রী, ফাস্তুন ১৩৮০ 
এর পর প্রশ্ন করার কি থাকতে পারে! 
বলল প্রবীরের আপত্তি হবে না ত? 
এবার সুজাতা হাসল, বাকা হাসি। বলল, ‘পেটে 
খেলে পিঠে সয়। এখন শুধু দু'জনের পেট নয়, 
খোকাও আছে। ও নিয়ে ভেবো, না, উনি আপত্তি 
করবেন ন1।১. | 
_ একটু চিন্তা করে “মরুণ বলল, “তুই ছু" তিন 
বছর ডাক্তারী পড়েছিল, মেডিকেল রিপ্রেজেন- 
টেটিভ-এর কাজ করতে পারবি ? 
কি করতে হবে? তোমাদের কোম্পানীর 
ওষুধ বিক্রী করাত? খুব পারবো, তুমি দেখে! ৷ 
অরুণ বলল,_'তোকে কথ! দিতে পারছি ন!। 
তবে চেষ্টা করব! মেয়েদের বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে 
বিক্রীর একটা পরিকল্পনা আছে। যদি তাতে 
ঢোকাতে পারি তবে মাইনে আর কমিশন নিয়ে 
শ’তুই...” 
হা'শ! 
ম্যানেজারকে | 
পকেট থেকে একট! দশ টাকার নোট বের করে 
" অরুণ .বলল--'খোকার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যা। 
আমি বিকেলে যাবো পাকা খবর নিয়ে |” 
এই বারের লড়াইয়ে তারই জয় এই বিশ্বাস নিয়ে 
ফিরে গেল সুজাতা । I 
কিন্ত লড়াই এর সুরুত্েই জয় পরাজয় দির্ধারিত 
হয় না। বিকেল বেলা অরুণ কোন খবর, আশার 
খবর, দিতে পারল না। আর পরদিন সকালে এলেন 
তার বাবা ডাঃ চৌধুরী। সুজাতার বিয়ের পর 
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তবু সে 


অরুণদা তুমি এ বলো 


তিনি এই প্রথম এলেন কিন্তু অসস্কোচে বললেন, 
“মামার দাহুর অসুখ করেছে, ভার জন্য অন্য ডাক্তার 
আসবে কেন আমি থাকতে । প্রবীর কৃতজ্ঞতা জানায় 
নীরবে আর সুজাতা স্বীকার করল তার পরাজয় 
আর একবার 1৮ | 


থট্‌ খট্‌ খট্‌’--- 

কড়৷ নাড়ার শব্দ কানে আসছে, কিন্ত প্রবীর 
বসে বসে খবরের কাগজই দেখছে। দেখছে পূর্ব 
বাংলার সংবাদ,_ছাত্র আন্দোলন, নির্বাচন, 
রাজনীতি, অর্থনীতি সব মিলিয়ে যেন একট! ইঞ্লিত। 
কিসের সেটা পাঠকের অনুমানের উপরই নির্ভরশীল | 
পূবের মানুষ অনুমান করে একরকমের পশ্চিমের 
মানুষ অন্য রকমের । 
না। তার স্বদয় যেটা চায় বুদ্ধি সেটা অগ্রাহ্য ক্‌.। 
এমন যে ছন্ৰ সেখানে. কে চায় বিষয় নিরপেক্ষ হয়ে 
পরের দায় সারতে ? 

পাশের ফ্ল্যাটে এসেছেন নতুন- ডে 
ডাক্তার । দরজায় নামের ফলক এখনো টাঙানো 
হয় নি। ফলে ভুল করে অনেকেই তার দরজায় কড়া 
নাড়ে। এদের সাড়া দিতে গেলে বিপদে পড়তে 
হয় তাকে। সে যে ডাক্তার নয় শুধু এই কথাট! 


‘বোঝাতে কত যে ইঙ্গিত কত যে ইসারা করতে হয়| 


তবু শেষ পর্যন্ত যখন বোঝাতে পারে তখন আগস্তকর! 
অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ভদ্রলোক কথ! বলেন না 
কেন? | 


CC 
| 
, 


প্রবীর সিদ্ধান্ত করতে পারে , «এ 


শে 


4২১ বোবা ঢেউ ভাঙলো! 


অন্ধ নয় চোখে দেখতে পায়, বধির নয়ৎ কানে 


শুনতে পায়, ভাষা বোঝে, সাড়া দেয়ু। তবে কথা 
বলে না কেন ? তৃতীয় বার কড়া নাড়ার শব্দ আবার 
কানে এল, সে অতীতের স্মৃতি মন্থন স্থগিত রেখে 
উঠে এল খানিকটা বিরক্ত হয়েই। ধুতি পাঞ্জাবী 
পর! একটি যুবরু দীড়িয়েছিল, গ্রবীরকে দেখে 
বলল--'অধ্যাপক প্রবীর বোস।” 

প্রবীর মাথা কা করল। সে আবার বলল-_ 
“আপনিই ? এবারেও সে মাথা নাড়ল। 

আগন্তক সন্দেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বলল 
অধ্যাপক প্রবীর বোল আছেন বাড়ীতে ? তাকেই 
আমার দরকার |” . 

এ ধরণের প্রশ্নের সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় আছে। 
মে আবার মাথ! নাড়ল, নিজের বুকে আঙ্গুল 
'ছোয়াল। আগন্তক চেয়ে রইল। স্কুলে কলেজে 
শিক্ষক অধ্যাপক কম দেখেনি । কিন্তু এমন বিদগ্ধ 
জন কোথাও ভার চোখে গড়ে নি যে তার এই 


, সামান্য জ্ঞান পিপাসাট। মিটাতে মুখ ফুটে কিছু 


বলেন না। . 

বার বার প্রবীরকে নিজের বুকে আঙ্গুল ছোয়াতে 
দেখে আগন্তক বলল।--“আপনার স্ত্রী আছেন? 
ডাকে পেলেও চলবে । বলবেন আমি ঢাকা থেকে 
এসেছি) 

সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরের চোখে ভেসে উঠল চেক 
বইটা আগন্তক কে দাড়]তে বলে সে ভিতরে গিয়ে 
একটা কাগজে লিখল, “বসির আপনাকে পাঠিয়েছে? 
যদি কোন দরকার থাকে ভিতরে “এসে বলুন। 


বুক চাপড়ান। 


আমীর স্ত্রীর নামই সুজাতা বস্ু। আমিই প্রবীর 
বহু !" 

কিন্তু বাইরে এসে দেখে আগন্তক নেই। সিঁড়িতে 
তারই নেমে যাওয়ার শব্দ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে 
যাচ্ছে। L 
নীচের তলায় আর একটি যুবক দী'ড়িয়েছিল। 
তার পরণে বহু বোতাম বিশিষ্ট অঙ্গ রাখা, সরু 
পায়জামা, মাথায় ফেছটুগী। আর গালঢাকা ঘন 
কালো দাড়ী। 
ধুতিপরা গিয়ে বলল-_'ভুল -করেছিস এবাড়ী 
নয়। - | 
পায়জামা পরা বদল--'কেন £” oe 
‘এক ভন্দর লোক বেরিয়ে এলেন কিন্তু কথা 
বললেন না” 

মানে?’ 

‘মানে অতি ভদ্র, ইসার! ইঙন্গিতট! বেশী পছন্দ 

বাজে কথা রাখ। কি বলল 
. ‘কি মুস্কিল, বলছি তিনি কিছুই বললেন 
না। আমি যাই বলি উনি মাথা নাড়েন আর 
বুঝতে পারলি না? তুই 
বাড়ী ভুল করেছিস। উনি বাঙালী নন, বাংলা 
বোঝেন না।ঠ . 

পায়জামা! পর! সদর দরজার পাশে বাড়ীর 
নম্বরটা আবার লক্ষ্য করে বলল-_-“এই বাড়ীই। 
রাস্তার নাম বাড়ীর নম্বর সব মিলে যাচ্ছে। আমি 
আর একবার এসেছিলাম। 


অয়ণ্রী, ফাল্গুন ১৩৮৪ 
“কি মুস্কিল এরই রাস্তায় একই নম্বরের বাড়ী 
ছু'তিনটে থাকতে গারে না?” 

‘কেমন করে? 

‘হায় ঈশ্বর! এতোকাল পাকিস্থানে বাস 
করছিল আদ এ কথাট। তোকেও বুঝিয়ে 
বলতে হবে ।. আমাদের বাড়ীর কথাট! মনে করে 
দেখ না! প্রথম যথন পাকিস্থান হল: তখন 
-ব্লাস্তারও নাম পাল্টাল, সব বাড়ীর নম্বরও, 
নয়ছয় হল। তার পরে যতোবার মন্ত্রী পাণ্টিয়েছে। 
ততোবার বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নামে রাস্তার নাম 
করণ হয়েছে, বাড়ীর নম্বরও সঙ্গে সঙ্গে রদ বদল 
হয়েছে) 

“পায়জামা পরা হেসে বঙ্গল_-এখন তোদের 
নম্বর কত? | 

ধুতিপর! বলল--চার আছে নয় আছে উনপঞ্চাশ 
আছে এমন কি যে সব চিঠির নাম ঠিকানা পিওন 
বুঝতে পারে না সেগুলো ও আমাদের বাড়ীতে মি 
_ যায়।’ 

পায়জাম। পর! হেসে বলল--“এ বাড়ীর নম্বরে 
ভুল নেই। তুই দীড়া আমি দেখে আসি ৷” 
[শেষ পৰ্যন্ত ধুতি পায়জামা! এক সঙ্গেই সিঁড়ি . 
দিয়ে উঠতে লাগল । খানিকটা উঠে প্রবীরকে 
সিঁড়ির মুখে দাড়ান দেখে পায়জাম! পর! যুবক জোরে 
বলে উঠল-_ “এত আমাই বাবু, কি ব্যাপার! মৌন- 
ব্রত অবলম্বন করেছেন 1 | 

বলা বাহুল্য যুবক ছু'জন সুবল ও তার বন্ধু 
খলিল। আজ সকালেই ভারা সীমীস্ত অতিক্রম 
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করে এসে পৌচেছে। দুপুর বেলাট! খলিলের এক 
আত্মীয়ের বাড়ীতে, পার্ক সার্কাস. অঞ্চলে কাটিয়ে 
বিকেলের দিকে রওনা! হওয়ার জন্ত যখন তৈরী 
হচ্ছিল তখন খলিলের স্ত্রীর বোন বলেছিল-_এট। 
পাকিস্তান নয় আর এ দেশে পুলিশও আছে মনে 


' রাখবেন। | 
অর্থাৎ তাদের এই পোষাক পরিবর্তনট! ছদ্মবেশ - 


বলে সন্দেহ হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে এই 
কথাটাই সে রহস্তচ্ছলে হু'সিয়ারী করেছিল। খলিল 
হার মানতে রাজী নয়, তৎক্ষণাৎ বলেছিল ‘যদি 
পুলিশ আমাদের সন্দেহ করে ভবে আমি মাথা 
কামিয়ে টিকি রাখবো সুবল ও দাড়ী কামিয়ে 
ফেলবে | আর যদি কিছুই না ঘটে তবে 
তুমি দাড়ী রাখবে, তোমার দিদিকেও গৌফ রাখতে 
হবে’ 


এমন মানুষের সংসর্গে সময় কাটান সুখের সন্দেহ ' 


নেই। কিন্তু কথা না বলে শুধু এক তরফ! শুনে 


গিয়ে সেই রসান্বাদন হয় কি! 


হ্যা, হয়। ঘণ্টাখানেকও পার হল না প্রবীর 


-মনে মনে স্বীকার করল, কথা বলতে ন! পারলেও 
শুধু শোনারও একট! আনন্দ আছে, অন্ততঃ বোবা -. 


হওয়ার পর এমন আনন্দ সে পায় নি। অবশ্ঠি 


খলিলের বাকপটুতা, যাকে বাচালতা বললে অত্যুক্তি: 


হয় না, বাঁ স্রবলের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানোর 
অভিজ্ঞতার কথাই সে ভার মনোহরণ করেছে তা 
নয়। 


ies 


আসলে সেই সব গ্রাম, প্রান্তর, সহর,- রাজ- . 
পথের নাম, নদীর নাম, এক কথায় নামময় অতীতই -.* 


চি 


4 


৪ 


bl 


bh 


তে 


৭২৩ বোবা ঢেউ ভাঙলে! 
রূপবস্ত হয়ে তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। মুখর হয়ে 
উঠেছে প্রবীরের অতীত | | 
_. শুধু অতীত নয় বৰ্তমানও ৷ পাশের বাড়ীর থেকে 
ছেলেকে কোলে নিয়ে সুজাত! বাড়ীতে ফিরেই যে 
দৃষ্ট দেখতে পেল তার বর্ণনায় না গিয়ে বরং প্রাথমিক 
কুশল বিনিময়ের পরে খলিলকে যে কথাটি বলল তাই 
দিয়ে নুরু করা যাক। | 
খলিলের দিকে চেয়ে স্থজাতা বলল 
“অনেকক্ষণ ধরে জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ করছ 
ত! কেমন মনে হচ্ছে? খুব সদালাগী নয়!” 


বার কয়েক চোখের পলক ফেলে খলিল বলল, ' 
‘আমার এক ফুফাত ভাই আছেন তাঁর কথাট। মনে. 


॥ পড়ে ষায়।, 


+ 


প্রবীর তাকাল, উৎসুক হয়ে। সুজাতা বলল, 
‘তিনিও কি"? 

‘না’ খলিল বলল, “তিনি বোবা ন'ন, ' মুক নন, 
কানেও শোনেন তবে রাত্রে। বলতে পারেন দিবা- 
'বধির।' 

“কি রকম ? - 

খলিল একবার সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, 
‘দিনের বেলায় তিনি ভাল শুনতে পান না, একটু 
জোর গলায় না বললে সব কথা ধরতে পারেন ন!। 
কিন্ত রাত্তিরে বৌদি যখন ফিস্‌ ফিস্‌ করে আলাপ 
করেন তখন কোনদিন তাঁকে একটিবারও ‘কি’ বলতে 


“সু কেউ শোনে নি 


সুজাতা ঠোঁট কামড়ে ধরল। রসের অবতারণায় 
খলিল' যে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করনে পারে না 


সে কথা তাঁর ভোলা উচিত হয় নি] ফলত: তাকে 
গ্রসঙ্গাস্তরে নেওয়ার জন্ত, বলতে হল ‘তুমি থাকো 
কোথায় ? তোমার ঠিকানায় এতগুলো চিঠি 


পাঠিয়েছি... | তার একটাও ওর হাতে পড়েনি 


সুবল বলল। «কেন 2” 

খলিল বলল-__”কোন বস্তুই হারায় না। রবীন্তর 
নাথও বলেছেন যে নদী মরুপথে--.* 

“কাব্য রাখো। চিঠি পাওনি কেন -তাই 
বলে!’ | 

“সেই. কথাই ত’ বলছিলাম ।- পাড়ার লোকে 
সময়মত চিঠি না পেলে ভাবে আমাদের বাড়ীতে জমা 
পড়েছে। তেমনি আমার চিঠি বাড়ীতে না এলে 
জানি আই বির ঘরে জম! পড়ছে। কারণ, কবিই 
বলেছেন 'পুর্ণের পদপরশ তাদের পরে? 1৮ 

সুবল হেসে বলল--পূর্ণকে বুঝতে পারলে ? 

স্থ্নাত৷ একটু ভেবে বলল-_“কবির মতে-*.* 

খলিল জোরে হেসে উঠল! সুবল বলল 

ঢাকার গোয়েন্দা দপ্তরে একমাত্র হিন্দু কর্স- 
চারীটির নাম পূর্ণচন্দ্র । পূর্ণচন্দ্র খ। 

সুজাতা জোরে হেসে উঠল। কণম্বর থাকলে 
বুঝি প্রবারের হাসিও শোনা যেত রাজপথ থেকে। 

সুজাতা খোঁজ করল আই বি তোমার পেছনে 
লাগতে গেল কেন? 

সুবল বলল--“ভন্দর লোক ত’! দিন কয়েক 
হাজতে থেকে”--বাকীটুকু সুবল না বললেও নুজ্ঞাতা 
বিশ্বাম করল আবার বলল, “ঘাড়ে গর্দানে কিছু 
পড়েছে তাহলে ?১ খলিল ঘাড় উচু করে বলল-_. 
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“আমার গায়ে হাত দেবে 1” “কেন তুমি কি এমন 
পীর!” 

স্থবল বলল--“পীর, মোল্লা মৌলভীর খাতির 
করে খাতির করে না খানের!। তবে. ও কবি কিন! 
তাই গায়ে হাত না দিয়ে কোমরের দড়িট!.*.-» 

‘চুপ’ ধমকে উঠল খলিল। 

প্রবীর উৎস্থুক.হয়ে লিখল--“কি অপরাধে 1%.. 

- সবল বলল--“অতি গুরুতর । পুলিশের কার্য- 

কলাপের কাব্যিক ব্যাথা দিয়ে লিখেছিল” 

. আগে থাকে উল্লা-তুল্লা, পিছে থাকে উদ্দীন 
থানার মামুদ তদন্তে ধায় মুরগী মিলে যদ্দিন। 
ছড়ার ষোল আনা অর্থ সুদ্দাতা ধরতে পারল না, 

কিন্তু প্রবীর খুবই উপভোগ করল। পুববাংলার গ্রাম্য 
ছড়াটি তার জান! ছিল এই রকম : ‘আগে থাকে উল্লা 
তুল্লা, পিছে থাকে উদ্দীন। নীচের মামুদ উপরে যায় 
বরাত.থাকে যদ্দিন’। খলিলের দিকে চেয়ে সে ভুরু 
তুলল--“কি হয়েছিল 1” সবল বলল আয়ুব খানের 
আমলে ওর দিদির বাড়ীতে ডাকাতি হয়। 


তারই ফলে কবি-** 


তদন্তের অন্ত থানার পুলিশ এসে তাবু ফেলল? 


দিদির বাড়ীতে । কিন্তু দিন যায়২ সপ্তাহ; যায় 
মাস যায় ; না-ধরা পড়ে ডাকাত, না একটা কান! 
চোর। ফলে ডাকাতির পরেও যা’ ছিল খাসী মুরগী 
সব তাদের সেবায় গেল। তখন পুলিশকে লজ্জা 
দেবার জন্ত কবিকে লেখনী ধারণ করতে হয়। আর 

সবল থামতেই খলিল--থামলি কেন, বলে যা 
বলে যা। রর | 

সুবল বলল-__আমার কথাটি ফুরালে। নটে গাছটি 
মুডালো। 

খলিল__-ইলেকসান যাক্‌ দেখবি ন্ট গাছই 
মুড়োয় না তোদের মাথাগুলো মুড়োয়। 


স্থবল-_মাথা অনেক মুড়িয়েছে, আরে মুড়ৌতে 
-পারে। কিন্ত ইতিহাসকে কেউ মুড়িয়ে দিতে পারে 


না “গ্রবীরের 'দিকে চেয়ে সুবল আবার ব্লল-_. 
‘এবার বাঙালী নতুন ইতিহাস রচনা করবে |, 
. (ক্রমশঃ) 


ডি 


Ef 


৭২৫ মাষ্টার মশাই . 
(৬৯৪ পৃষ্ঠার পর ) 


" ছাত্রীরা মাষ্টার মশাইকে কোন অবস্থাতেই ভুলতে 


পারবে না। 

কলকাতার বাইরে কাঁজ করবার সময়ও অধ্যাপক 
বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছি এবং ছুটিতে এসে 
তার সঙ্গে দেখ। সব সময়ই করেছি। কাজের খবর, 
স্বাস্থ্যের খবর সব সময়ই নিতেন। মাঝে মাঝে এটা 
সেটা নিয়ে রসিকতাও করতেন। বন্ধে থাকতে 
কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি পরীক্ষার জন্য 
আমর! বেলুনের সাহায্য ফটোগ্রাফিক প্লেট উড়াতাম। 
একবার আমাকে দেখে বলেন “কিরে বেলুনের সঙ্গে 


তুইও উড়ে যাবি যে!” কলেজে আমার স্বাস্থ্য ছিল 


পির 
৮ 


খুব ভাল। 
করে রেখে দিয়েছিলেন। এমনিতেও মনে হ'ত 
তিনি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেনন! কিন্তু সাধারণ একট! 
ঘটনা থেকে বোঝ! যাবে যে কিছুই. তার নজরের 
আড়ালে নয়। তখন তিনি এপিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি । একদিন বিশেষ কান্দে সোসাইটিতে 
এসেছেন। সেদিনই সকালে ডক্টর জে সি সেনগুপ্ত 
হৃদরোগে মার! যান। ডক্টর সেনগুপ্ত এসিয়াটিক 
সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স 
খ্যাকাডেমীর সদস্য ছিলেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে 
প্রফেসর বস্তু ও আকাডেমীর পক্ষ থেকে আমি তাঁকে 
শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একসঙ্গে বালীগঞ্জ সায়েন্স 
কলেজে এলম। এরপর দিন কয়েক কেটে গেছে। 


' হঠাৎ সোসাইটির দরোয়ান জগন্নাথ এসে বলল 


“এস. এন, বোল সাহেব আপনাকে ডেকে 


আর তিনিও আমার সে চেহারাটাই মনে 


পাঠিয়েছেন নেমে এলাম। দেখি মাষ্টারমশাই 
জগন্নাথের দড়ির খাটিয়ার উপর বসে আছেন। 
আমাকে দেখে বললেন “সেদিন তোর চেহারাট! 
খুব খারাপ দেখাচ্ছিল'। ভাবলাম কি হয়েছে। না, 
আন্জ দেখছি ভালই আছিস্‌।» সেদিনের এই ঘটনায় 
আমি এবং আমার সহকর্মীরা সকলেই বিস্ময়ে 
অভিভূত হলাম। কেউ ভাবতে পারিনি -যে তিনি 
কাউকে এভাবে লক্ষ করেন, আর লক্ষ্য করলেও 
সেট! তার বেশীক্ষণ নিশ্চয় মনে থাকবেনা । একান্ত 
নিজের আত্মীয় বা শুভাকাঙ্খী ছাড়া কে এমন করে: 
ভাববে ! 

আগেই বলেছি অধ্যাপক বোসের বাড়ী আমার 
ছিল অবাধ যাতায়াত। আমার মেয়েদেরও সঙ্গে 
নিয়ে যেতামু প্রায়ই। ওদের না নিয়ে গেলে বলতেন - 
«এবার যখন আসবি তোর ছানাগচলোকে সঙ্গে 
আনবি।” মেয়েরা ছোট থাকতে যখন যেত, ঘরে 
ঢুকেই কেউ এল্রাজের তারে বঙ্কার দিত, কেউ ছুটত 
বিড়ালগুলোর পেছনে । বিড়ালের মাঝখানে দাদুকে 
দেখে আমার মেয়ের! এই দাদুর নামকরণ করেছে, 
“বেড়াল দাছু”। মেয়েদের দেওয়া! এই নাম গুনে 
মাষ্টার মশাইর সে কি হাসি। | 

গতবার পুজোর সময় মাষ্টার মশাইর শরীরটা 
অনমুস্থ ছিল। বিজয়ার প্রণাম জানাতে যেয়ে দেখি 
শরীরট। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিজে সেটা 
প্রকাশও করলেন। তার আগেই তিনি ইনফুয়েঞ্জায় 
ভূগেছেন। বাড়ীর সবার সঙ্গে কথাবার্ত। বলার পর 
এসে বসলাম ওঁরই বিছানার একপাশে । চুপ করে 
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রইলাম কতক্ষণ । নিজেই বললেন শেষকালে “এবার 
বাড়ী য|। বড় মেয়েটিকে অসুস্থ রেখে এসেছিন। 
ওকে দেখছে কে?” ভারাক্রাস্ত মনে আস্ত আস্তে 
উঠে এলাম । সেদিন মাষ্টার মশাইর স্বাস্থোর অবস্থ। 
দেখে আমার শুধু খারাপ লাগছিঙগনা, একটু ভয়ও 
হচ্ছিল-_-এর পরিণতি কি হবে? ছু'মাস বাদে তার 
জন্মোৎসব পালন এবং 'বন্থু সংখ্যায়নের' স্থবর্ণ জয়ন্তী 
উত্সবের দিনে তাকে দেখে খুব ভাল লগল। এমন 
জোরালো কণ্ঠে এবং সতেজ ভাষায় সেদিন বক্তৃত। 


দিলেন মনে হ’ল তিনি আরও অনেকদিন আমাদের ' 


মধ্যে থাকবেন। এরপর এসিয়াটিক সোসাইটির 


১৯০ বৎসর পূত্ধি উৎম[;৪ দেখলাম ওঁকে । সিড়ি রি 


বেয়ে উপরে উঠলেন হয়ত’ মনের জোরেই । তখনও 
একটুও বুঝিনি যে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পৃথিবী 
থেকে বিদায় নেবেন। সম্মানের আকাঙ্খ। ছিলনা 
কিন্ত ধীরে ধীরে সব সম্মানের শীর্ষে উঠে তার মহা- 
প্রয়াণ হল। বেশীণ্দন তাকে অন্ুস্থ হয়ে বিছানায় 
শুয়ে থাকতে হয়নি এটাই আমাদের সান্ত্বনা । কিন্ত 
যে আসন শুন্য হ'ল সেট। কি আর কোনদিন পুর্ণ 
হবে? 


জয়শ্রী মাসক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি 
[ সংবাদপত্র রেজিষ্টেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী ] 
(৮নং রুল ত্রষ্টব্য ) 


১ যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার 
২। প্রকাশের কাল 
৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি 


৪। প্রকাশকের নাম, জাতি 


সম্পাদ,কর নাম, জাত 


৬। ম্বত্বাধিকারীর নাম 


ঠিকানা 8. ২৭৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ 
মাসিক 
কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় 
১০1৬৯, দেশগ্রাথ শাসমল রোড 
কলিকাতা-৩৩ 
কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয় 
১০৬৯এ, দেশগ্রাণ শাসমল রোড 
- কলিকাতা -৩৩ 
সুনীল দাস, ভারতীয় 


ঠিকানাঃ 


ঠিকানা ঃ 


ঠিকানা ই 
কলিকাতা-২৬ 
শ্বনীল দাস, ২০এ প্রিন্স গোলাম 
মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 
বিঞ্জয় নাপ, ১৭৭বি কাননগো পার্ক, 
পোঃ গড়িয়া জেল! ২৪ পরগণ!. 


ঠিকানাঃ 


আমি, করণচন্ত্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


স্বাঃ কিরণ চন্দ্র মিত্র 
প্রকাশক 
১২৩৭৪ 


২০এ, প্রিন্স "গোলাম মহম্মদ রোড,” 


খিক 
1 


এ 


সম্পাদকীয় 


(সম্পাদকীয়-_-৬৮৬ পৃষ্ঠার পর ) 
পেয়েছে । কমুনিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করা 
হবে কি না এনিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বে মতবিরোধ 
সুল্পষ্ট কংগ্রেসের মস্কোপন্থীরা তাদের নিয়ে 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে চাইলেও, কংগ্রেস 
নেতৃতে যারা এখনও জতীয়তাবাদী তারা সে- 
পথে অন্তরায় হয়ে আছেন। ফলে সি, পি, আই 
এর সঙ্গে কংগ্রেস একট! কার্যকরী ব্যবস্থা ‘working 
arrangement’— পর্যন্ত এগিয়েছে এবং সি, পি 
আইও,কংগ্রেলকে প্রতিক্রয়াশীলদের পরাস্ত করবার 
জন্য সমালোচত্মক সমর্থন_-০110981 support’ — 
দেবে | সি, পি, আই কিম্বা কংগ্রেস কোনো দলই 
আর নীতিকে প্রাধান্ত দিতে প্রস্তুত নয়। তা যদি 
হোতো তবে, কংগ্রেস ও সি, পি, আই সহযোগিতার 
গুশস্ততর ভিত্তিভ্কূমির সন্ধান পেতো--এক রাজ্যে 
পরম্পরের বিরোধিতা আনার একই রাজ্যে পাশাপাশি 
সমর্থন ও বিরোধিতার ‘প্রহসনের’ খেলায় মেতে 
উঠতে না। পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেস ও কমু[নিষ্টদের 
নিয়ে গঠিত ‘প্রগ্রেসিভ ডেম্যোক্র্যাটিক এলায়েন্সের 
প্রহনন, পঞ্ডিচেদীতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আ়া-ডি- 
এম-কের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সরকার গঠন, আবার 
উত্তর প্রদেশ ও ওড়িষায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
কম্ানিষ্টদের '‘ক্রেন্ডলী কনটেস্ট” কংগ্রেল-- 
কমু/নিষ্টদের স্ববিরোধী নীতিহীন নীতির দৃষ্টান্ত 
উজ্জ্বল হয়ে আছে। আসলে কম্যুনিষ্টরাঁ মক্ষৌর 
নির্দেশে উন্নয়নের অ-ক্যাপিটালিষ্ট পথের--10020- 
capitalist path of development— 

ফান্তুন '৮*--৭ | 
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চেয়ে মন্কৌ বশংবদ 'স্যাশন্তাল ডেমোক্রাসীর' 
ভিত রচনায় নিয়োজিত থেকে কংগ্রেসের 
ক্ষমতালোলুপতার ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে এই 
বিশ্বাসে যে, কংগ্রেস-নেতৃত্কে অচিরেই তার। 
মক্ষৌর বশংবদ সংগঠনে পরিণত করে, ভারতবর্ষের 
শাসন-ব্যবস্থার ভোগ-দখপে কংগ্রেসের শরিক 
হবেন। | CT 

সংগঠন কংগ্রেস নেতা কামরাজও কংগ্রেসের 
এই .লোলুপতার ইন্ধন যুগিয়েছে এবারক্লার নির্বাচনে 
কামরাজ সংগঠন কংগ্রেসের নেতৃত্বের পদে থেকেই 
পণ্ডিচেরীর ও কোয়াম্বাটুরের নিধাচনে কংগ্রেসের 
সঙ্গে আঁতাত করেছেন। পত্তিচেরী কিন্বা 
কোয়াপ্থাটুর_-ছুই নির্বাচনেই কামরাজ তার মূল্য 
দিয়েছেন। পণ্ডিচেরীর নির্বাচনে সংগঠন.কংগ্রেস ৫টি, 
কংগ্রেস ৭টি, আন্না-ডি-এম-কে ১২টি, সি, পি, আই 
২টি, ডি, এম, কে ২টি, এবং নির্দল ১টি আসন 
পেয়েছেন । পণ্তিগেরীতে ' ডি, এম, কে ক্ষমতা 
থেকে বিতাড়িত হয়েছে, পূর্বেকার ১৫টির পরিবর্তে 
এবার. ২টি আসন পেয়েছে ঠিকই কিন্তু কামরাজ 
তার স্থলবর্তা হতে পারেন নি, হয়েছে অভিনেতা, 
রামচন্দ্রনের আন্না-ডি-এম কে দল ।_ আন্না-ডি- 
এমকে এরং পি, সি, আইজোট পণ্জিচেরীতে 
সরকার গঠন করেছে, পণ্ডিচেরীর” লোক সভার 
আসনও আক্মার দখলে গেছে, কংগ্রেসপ্রারধী 
পরাজিত হয়েছেন। তেমনি কয়ম্বাটুর লোকসভা 
নির্বাচনে কামরাঞজের প্রার্থী কমু'নিষ্ট প্রার্থীর কাছে 
পরার্সিত হয়েছে। কয়স্থাটুর বিধান সভার উপ- 
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নির্বাচনেও কামরাজে প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। 
তেমনি ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে 
দক্ষিণ ভারতে কাঁমরাজ্দের সঙ্গে জোটের সুযোগ 
পুরোপুরি গ্রহণ করে সেখানে সংগঠন কংগ্রেসকে 
উৎসাদিত করেছেন নীতিহীন রাজনীতির শিকার 
হয়ে কামরা নিজের পায়ের তলার মাঁটি-উপড়ে 
ফেলে কংগ্রেসের সঙ্গে, আত্মবিলুপ্তি অনিবার্ধ করে 
তুলেছেন । 

মণিপুর নির্ধাচনে স্থানীয় সমতল এবং পার্বত্য 
এলাকার দলগুলি প্রাধান্থ লাঁভ করেছে। কংগ্রেস 
গত বছর দলছুট করিয়ে মণিপুর পিপল্স পার্টির 
সরকারের পত্তন ঘটিয়েও এবার *৭২ সালের চাইতে 
নির্বাচকদের কম সমর্থন পেয়েছে । ৬*-সদস্ বিশিষ্ট 
বিধান সভায় বিভিন্ন দলের শক্তির পরিচয় এবার 
এইরূপ ( ব্র/কেটে '৭২ সালের আসন সংখ্যা দেওয়া 
হ'লে। ) মণিপুর 'পিপল্‌স পার্টি ২০ (১৫), কংগ্রেস 
১৩ (১৭) লি, পি, আই, ৬ (৫) মণিপুর হিল 
ইউনিয়ন £ ১২ (নুতন দল), সোস্তালিষ্ট পার্টি 
২৫৩), কুকী স্যাশন্যাল ইউনিয়ন ২ (নুতন), নির্দল ঃ 
৫ (১৬), সংগঠন কংগ্রেসের *৭২ এ ১ জন সদস্য ছিল 
এবার. তাদের সদস্ত সংখ্যা শুন্য, .মার্স'বাদীদেরও 
তাই। মণিপুর পিপলস পার্টি মণিপুর হিল 
ইউনিয়ন এবং কুকী স্যাশম্যাল ইউনিয়ন-এর জোটের 
সঙ্গে একজন নির্দল যোগ দিয়ে সংযুক্ত পরিষদীয় 
দল গঠন করে তার! মন্ত্রীসভা গঠনের অব্যবহিত 
পরেই কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দল: মণিপুর হিল 
ইউনিয়নে ভাঙন ধরিয়ে মণিপুর পিপলস পাটির 
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আলিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গাঁঠিত এই মন্ত্রীসভার পতন 


ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেদ ও কম্যুনিষ্টদের 
এই প্রচেষ্টা মণিপুরের অস্থৈরধ বজায় রাখবে । কারণ 


' কংগ্ৰেস, পারষদীয় রাজনীতিতে মণিপুরে কোনো! 


উপায়ে ক্ষমতায় আসীন হবার চেষ্টা থেকে বিরত 


হবে না এবং কম্যুনিষ্টর। তাদের, এই কাজে সহায় 


হবে। ন | 
নাগাল্যাণ্ডের রাজনীতি এই নির্ধ/চনের পর নূতন 
মোড় নেবে কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে। নাগাল্যাণ্ড 


ভারতীয় ইউনিয়নের ১৬৩ম রাজ্যরূপে ১৯৬২র 


সেপ্টেম্বর মাসে স্বীকৃতি পাবার পর এ-বার সেখানে 
তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেলো । গত দশ বছর 
যে নাগাল্যা্ড শ্তাশনাল অর্গানাইজেশন শাসন 
ক্ষমতায় আসীন ছিল তারা এবার ইউনাইটেড 
ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়েছে | 
৬০-সদস্ত বিশিষ্ট নাগাল্যাণ্ড বিধান সভায় এবার 
দলীয় আসন সংখ্য। এইরূপ (ব্রাকেটে গত বছর 
বিধান সভ৷ ভেঙে দেবার পূর্বে দলীয় আসন সংখ্য। 
দেওয়া-আছে )ঃ 
জেশন £ ২৩ (৩১), ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ক্রণ্ট £ 
২৫ (২০), নির্দল ১২ (১)। ' নাগাল্যাণ্ড ইউনাইটেড 
ডেমোক্র্যাটিক ফ্রুট শ্রীভিক্লের নেতৃত্বে সরকার গঠন 
করেছেন। শোনা যায় শ্রীভিজল ফিজোর সমর্থক 
এবং ফিন্গোর অনুমোদন ক্রমেই শ্রীভিল মুখ্যমন্ত্রীর 
দায়িত্বভার নিয়েছেন । .ভিজল-সরকারের সঙ্গে 
নাগ! বিভ্রোহীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে কি ন! 
এবং এই সরকার সংবিধান অনুযায়ী - নাগাল্যাণ্ডে 


| 


নাগাল্যাণ্ড ন্যাশনাল অরগ্যানাই- . 


{ 


£ এ 


Ee 


কিনা, 


সম্পাদকীয় 

শাসন করবেন কিনা, এই ধরণের সংশয় দেখা 
দিয়েছে, অবশ্য শ্রীভিজল সংবিধান অনুযায়ী কাজ 
করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভারতের উত্তর- 
পুৰৰাঞ্চলে গত ১০ই মাৰ্চ মিজোরামের লেফটেনাপ্ট 
গভর্ণর পরী এন, কে, মুখার্জির ওপর, গুলিবর্ষণ মিজো 
বিজ্রোহীদের তৎপরতার ইঙ্গিত বহন ' করছে। 
নাগাল্যাণ্ডের বর্তমান সরকারের প্রতিষ্ঠার ফলে 
নাগাবিস্রোহীরাও যদি তৎপর হয়ে ওঠে, উত্তর- 
পুরাঞ্চলে আবার সঙ্কট দেখা দেবে। নাগাল্যাণ্ডে 
দশ বছরের শাসনের পর নাগা হ্যাশন্তাল 
অরগ্যানাইজেশনের বার্থতা এবং “মিজোরামে স্থানীয় 
কংগ্রেসের কার্যকলাপ এই অঞ্চলের সমস্তার 
বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সমাধানে উৎসাহ দান করছে 
সের উপেক্ষার নয়। _ 

| বিহারে মধুবনীতে কংগ্রেসের ধম গর 
সাহেব জয়ী হয়েছেন। পশ্চিম বাংলায় গাইঘাঁটা এবং 
বেলগাছিয়াও কংগ্রেম জয়ী । এ কেমন জয় তার 


ধ২৯ 


. প্রমাণ পাওয়া গেছে বিরোধী নেতাদের বিবৃতিতে 


এবং বিরোধী প্রার্থীদের নিধাচন থেকে নির্বাচনের দিন 
সকালবেল। সরে দীড়ানোতে। চটুচুড়াতে কংগ্রেসের 
এক বিদ্রোহী প্রার্থী কলের এক উপদলের সমর্থনে 


 নির্দল প্রার্থারপে জয়ী হয়েছে। বিহারের নির্বাচনে 
.. শাসকদলের জুলুমন্রবরদত্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে, 


আর পশ্চিম বঙ্গের নির্ধাচনে অন্তান্ত বিরোধীদলের 
অভিযোগ ছেড়ে দিলেও, প্রাক্তন মুখমন্তরী প্রফুল্পচ্ 


, সেন রাষ্ট্রপতির নিকট পত্রযোগে নির্বাচনে সন্ত্রাস, 


ব্যাপক কারচুপি অস্ত্র ও বোন! সহকারে ভোটের 


পূর্বের রাত্রিতে জবর পাইকারাভাবে ভোঁটপত্র 


নিয়ে ভোট বাঁকে ফেলে দেবার গুরুতর, অভিযোগ 


উত্থাপন করে ব্যাপক তদন্ত দাবী করেছেন। 


১৯৬৯-এর নির্বাচনে যুক্তক্রু্ট যে কারচুগীর গোপন 


সূত্রপাত করেছিলে কংগ্রেস শাসনে দলীয়বাঁহিনী 
প্রান প্রকাশ্যেই সে-পদ্ধতিকে পূর্ণতা দান করে 
গণতন্ত্রের অস্তিমশয্যা রচনা! করেছে। উপনির্বাচনে 
সন্ত্রাস, ভোটের পূর্বেই জবরদস্তি পাইকারী ভেটি দান 
ইত্যাদি অভিযোগ রাঞ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসর 
স্বীকার করণেও রাজ্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই 
অভিযোগ্‌কে মিথ্য। বর্ণন। করে আত্মতৃপ্ত থেকে 
অসঙ্কোচে গুণ্ডামির সমর্থন করেছেন । | 

' তাই কয়েকটি রাজোর. সাম্প্রতিক সাধারণ 
নির্বাচনে এবং অপর কয়েকটি রাঞ্যের বিধান সভায় 


উপ-নির্বাচনে কংগ্রেমের জয় কিন্বা পরাজয় তোনে। 


সমস্তারাই -সমাধান দেয় নাই। উত্তর প্রদেশের 
নির্বাচনে কংগ্রেসের, পরাজয় হলে, হয়তো কেন্দ্রে 
ইন্দির। গান্ধীর নেতৃত্বের ভার্লাম্য.  প্রচণ্ডভাবে 


বিপর্যস্ত হোতো। সেই পরিস্থিতিতে ইন্দির। গান্ধীকে 


গণতন্থের ঠটবাট বিদায় দিয়ে সরাসরি একদলীয় 
শাসনের দিকে হয়তো ঝু'কে পড়তে হোতে|। কিন্ত 
বর্তমানের-জরেও দেশের কথা তো ওঠেই,না, দলেও 
নৃতন উদ্দীপনার রেশ মাত্র নেই। কংগ্রেসদল 
অন্তৰ্থ ন্বে দীর্ঘ হয়ে গেছে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেমীদের 
অন্তদ্বন্ব.গঠীর রাঁজনৈতিক অকথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। 
সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তর প্রদেশ ও ওর্ড়িযায় কংগ্রেস 


সরকার গঠন করলেও অন্তিবিলন্বে এই অন্তদ্বন্দ 


৭৩৪ জয়ন্তী, ফান্তন ১৩৮৪ 


এই ছুই রাজ্যে কংগ্রেস পরিষদীয় দলে পরিবর্তন 
ঘঁটালে বিস্ময়ের কিছু নেই। 

. এই অন্ত্বন্বে মস্কৌপস্থাদের ভূমিক! অবস্তই 
রয়েছে, কিন্তু মুলত এই অন্ততথন্ব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
গোষ্ঠিসার্থের ও ব্যক্তিত্বার্থের সন্ধীর্ণ পরিধিতে 
ক্ষমতার ছন্দে সীমিত, কোনে! আদর্শগত বিরোধ 
যে এই ছন্বে নিহিত নাই, তা নিঃসন্দেহে বলা 
চলে ৷ এই দ্বন্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মহারাষ্ট্রে 
মুখ্যমন্ত্রী নায়েকের বিরুদ্ধে, মন্ত্রীসভার মারাঠাগোটির 
অভিযানে । গত নির্বাচনের পূর্বে এই ছন্ব আত্ম 
প্রকাশ করেছিলো, সে-সময় এই বিরোধে নায়েক 
বিরোধীরা ইন্দির। গান্ধীর সাঁয় না পেয়ে পিছিয়ে 
যাঁয়॥ কিন্তু গত কয়েকসাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রে তীর 
খান্ভদঙ্কটকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, শিবসেনার ভাবে 
বোদ্বের অ-মহারাষ্ট্রীয়দের, বিশেষভাবে কাল্মাড়ী 
মালয়ালী ও অন্যান্য দর্ষিণীদের বিপর্ধস্ত জীবনে 


সন্ত্রাস, খাঁন্তসংগ্রহৈ ব্যর্থতা, এবং আগামীতে আরও ' 


ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের "আশঙ্কার সুযোগে নায়েক" 
বিরোধীদের সক্রিয় মহারাষ্ট্রে অনিবার্য অধ 
এনে দেবে। ' " 

0 ' কংগ্রেসীদের অন্তদ্ন্ৰের চূড়ান্ত ' ফলশ্াতি 
গুজরাটের “শোচনীয় পরিস্থিতি! গত ১০ই 
জানুয়ারী থেকে গুদররাটের বিভিন্ন সহরে পুলিশের 
গুপিবর্ষণে কমপক্ষে ১০০ লোক নিহত হয়েছে, 
সরকারী হিসাবে ৮০-_-অগ্চণভি আহত হয়েছে। 
গুজরাটে চিমনভাই প্যাটেল গতবছর জুলাই মাসে 
ঘনশ্তাম ওজাকে পদত্যাগে বাধ্য করে, মুখ্যমন্ত্রীর 


পদে পরিষদ্ীয় দলের নির্বাচনে উত্তীর্ণ হবার পর 
থেকেই গুজরাট কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আর এক দফা 
অন্তর্বন্বের আবর্ত স্থ্টি হতে সুরু করে। ' এই 
অন্তর্ধন্বের পরিণতিতে ১০ই জাগ্ুয়ারী থেকে গুজরাটে 


আগুন ঘ্বলে ওঠে। গুজরাটের রেশন দোকানে খাত 


শস্তের সরবরাহে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, বাদারে খানশস্ত 
উধাও, গমের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ 
"সরকারী ব্যর্থতা, সরকারের” অপরোক্ষ গ্রাশ্রয়ে 
বড়ো কৃষকদের ধান ও বাজরার লেভি ফাকি, 
খাচশস্তের ক্রম মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বাদাম তেলের 
অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনে 
অসহনীয় পরিস্থিতির স্থবষ্টি করে। এর সঙ্গে 
যুক্ত হয় সরকারের বিরুদ্ধ নীতির অভিযোগ, 
বিশেষভাবে মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের বিরুদ্ধ 
_সৌরাষ্ট্রের বাদামতেলের বড়ো বড়ো! ব্যবসায়ীদের 
নিকট থেকে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের এবং মুধ্যমন্ত্রীর 
পদ দখলের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রকাশ্থ 
অভিযোগ উঠলেও কংগ্রেস নিরুত্তর থেকে এই 
গুরুতর অভিযোগের তদন্তের দাবীও উপেক্ষা করে। 
: চিমনভাই প্যাটেল ও তাঁর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 


.আকাশচু্ষী নাতির অভিযোগের বিরুদ্ধে, অসস্তোষ, 


প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ রাস্তায় রাস্তায় গ্রতিরোধের 


মহড়া নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে--যে প্রতিরোধের 
“নেতৃত্ব দেয় ভাত্র-যুবকদের নবগঠিত অরাজনৈতিক 


প্রতিষ্ঠান-_ ‘নব নির্মাণ সমিতি।, এদের 'মৃতযুপণ 


সংগ্রামের মুখে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী চিমনভাই ১ 


গ্যাটেলের পদত্যাগের পর গুজরাটে রা্রপতির শাসন 


€ 


সম্পাদকীয় 


জাগী হয়। কিন্তু গুজরাট বিধান সভার সদস্তরা 
পরিষদীয় কলুষে আচ্ছন্ন হয়ে জনসাধারণের আস্থা 
হারিয়ে ফেলেছে, 'সেজন্য ‘নব নির্মাণ সমিতি? 
তাদের সংগ্রাম আর একধাপ এগিয়ে নিয়ে 
বিধানসভা বিলোপের দাবীকে দুর্বার করে 
তোলে । ১৬৮-সদস্ত বিশিষ্ট গুজরাট বিধান- 
সভার অর্ধেকেরেও বেশী সদন্ত মার্চের মাঝামাঝি 
পদত্যাগ করে| ১লা'মার্চ কংগ্রেসী নেতৃত্বের নির্দেশ 
অমান্ত করে চিমনভাই' প্যাটেল বিধানসভার সদস্যপদ 
ত্যাগ করলে, তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেও 
গুজরাটের অগ্নযুৎংপাত প্রশমিত না হয়ে তীব্রতর হয় 
এবং জনতার চাপে কংগ্রেসী সদস্যরাও বিধান সভার 
সদস্যপদ বর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ১১ই মার্চ 
শ্রীমোরাজী দেশাই একই: দাবীতে অনির্দিষ্টকালের 
ভান্ত অনশন সুরু ‘করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে 
পড়ে। aE 
কংগ্রেস-নেতৃত্ব উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে মগ্ন থেকে 
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"গুল্জরাট সঙ্কটের পরিমাপে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় 


দিয়ে ‘হিংসাত্মক সংগ্রাম বন্ধ ন! হলে, বিধানসভা 
বিলোপের প্রশ্নটি বিচার করা হবে না*-_-এই নিষ্ফল 
জেদ ধরে গুজরাটে আরও প্রাণহানি ও রক্তপাতের 
জন্য দাঁয়ী হতে থাকে । গুজরাটে কংগ্রেসের পায়ের 
তলার মাটি খসে গেছে, বস্তুতপক্ষে সকল রাজনৈতিক 
দলের প্রতি সুগভীর অনাস্থা জ্ঞাপন করে গুজরাটের 
জনত! রাজনীতিকদের প্রশ্রযয়ে দুর্নীতির 'পাপচক্র 


নিল করে কংগ্রেসীশাসনে অব্ষয়প্রাপ্ত মূল্যবোধের 


পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য ‘নব নির্মাণ সমিতির নেতৃত্বে 


মৃত্যুবরণ করতে দৃটসন্বল্প হয়েছে। গুজরাটের জীবনে 
এই নৃতন জনশক্তির আবির্ভাবকে স্বীকার কংগ্রেস- 
নেতৃত্ব অর্থহীন জেদ বর্জন করে বাস্তব পরিস্থিতির 
মুগ্যায়ণ করতে চান নি। রাষ্ট্রপতির 'শাসন জারী 
করে দলীয় স্বার্থে বিধানসভ। বজায় রাখা সংবিধানের 
উপর এক ধরণের জালিয়াতী। কিন্তু .শষ পর্যন্ত 
গুজরাটে ইন্দিরা- গান্ধীর নীতিহীন নীতি পরাজয় 
“স্বীকার করে ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে গুজরাটের 
গভর্ণরকে বিধান সভা বিলোপের নির্দেশ দিতে বাধ্য 
হয়েছে! নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব 
পালনে ব্যর্থতার স্বীকৃতিই রাষ্ট্রপন্তির শাসন ।। এক 
মন্ত্রীসভার পতনের পর বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য 
বিরোঁধীদলও যেখানে অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির 
শাসন প্রয়োগে বিধানসভার সদস্যদের প্রতিনি ধিত্বের 
প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে । এই অবান্তর বিধান সভা 
জিইয়ে রেখে ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুলিশের 
গুলিতে বহু প্রাণহানি এবং অঙ্গহানির জন্ত দায়ী 
হয়ে থাকবেন'? | 
গুজরাতের ঢেউ যে কোনে। মুহূর্তে মহারাষ্ট্র 
উপচে পড়তে পারে তার আভাসও পাওয়া গেছে 
' গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহারাষ্ট্রে থাদ্যের ও দ্রব্যমূলোর 
মূল্যহ্থাসের দাবীতে মহারাষ্ট্রে খালী পেটানো” 
আন্দোলনে থাল! বাজিয়ে জনসাধারণের মধ্যে এই 
সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়া হলে পুলিশের গুলিতে 
বহুলোক - হতাহত হয়। মধ্যপ্রদেশেও এই ঢেউ 
পৌছাতে পারে । ছুর্নাতির পাপচক্র এবং অন্দন্যের 
কদুষমুক্ত কংগ্রেসী। অকংগ্রেসী শাসনের আওতায় 
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কানে। রাজ্যই নয়। এই কলুষের ছায়াপাত সমগ্র 
দেশে । পশ্চিম বাঙলার জনক্জীবন এই দীর্ঘায়িত 
ছায়ায় :আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং এই পরিপ্রেশিতে 
সকল শুভবুদ্ধি, শুভসন্বল্প পরিহাসের বস্তু হয়ে 
ঈাডিয়েছে। ূ 

কিন্তু. অনির্দিটকালের অন্য এই পরিস্থিতি চলতে 
পারেনা । “নব নির্মাণ সমিতি'র ভবিষ্যত অজানা, 
তাদের নেতৃত্ব, গতানুগতিক রাজনৈতিক পন্চে 
নিমজ্জিত হয়ে পথভ্রষ্ট হবেন কি না, আগামী 
ভবিষ্যৎ তা বলবে। কিন্ত ক্ষণিকের বিছ্যতৎঝলকরে 
‘নব নির্মাণ নৈতিক মৃল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের জন্য 
যে নবজীবনের পথ দেখিয়ে, গেছেন, এই পথেই 
জমাটরীধা সমাজিক, :রাঁজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটের, উত্তরণ সম্ভব হবে। অর্থনৈতিক সঙ্কট 
আগামীতে কি ভয়াবহরূপ ধারণ করবে ইন্কেসন, 
মূলাত্তরের- ক্রম বৃদ্ধি এবং খাদ্ভসংগ্রহে ব্যর্থতা ভার 
ইঙ্গিত বহন করছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের গোপন 
“সমীক্ষা প্রকাশিত হয়ে দারুণ আতঙ্কের স্থষ্টি করেছে। 
গত ডিসেম্বরে পঞ্চম পরিকল্পনায় যে বৈদেশিক 
সাহায্যের পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে বিশ্বব্যাক্কের 
হিসাবে তা আড়াইগুণ বৃদ্ধি পারে, ১৯৮০ সালের 
পরও স্মুবিধাহারে রলুবছর পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের 
প্রয়োন্সন হবে, অর্থাৎ প্লানের পাঁচ, বছরে পাঁচ 
‘ বিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে ১২-১ বিলিয়ন ডলারের 
প্রয়োজন হবে। বিশ্বব্যান্কের সব চাইতে মারাত্মক 
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সিদ্ধান্ত হলো, আগামী পাঁচ বছরে জলমেচের এবং 
আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার দরুণ খান্ত শস্তের ঘাটতি 


‘ফলন পূরণের জন্য আগামী পীঁচবছরে পঞ্চাশ লক্ষ 


টন খাদ্য চাহিদা মেটাতে জম্ত এবং পঞ্চাশ লক্ষ টন 
খান মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তুলবার জন্ত আমদানী করতে 
হবে ! অথচ অন্তর্জান্িক বাজারে খান্ঠে ঘাটতি, 
সেখানকার আকাশচুম্বী খাদ্মুল্য এ-পথেও প্রবল 
অন্তরায় 'স্ুষ্টি করবে। ফলে সরকার রেশনে খাদ্য 
সরবরাহের দায় কমাতে বাধ্য হলে, দুরন্ত মুল্যে 


খোলাবাগ্গারে খান্ত কিনবার অনিবার্ধতা দে" . 
দিলে অর্ধাহার, অনাহার ও ভয়াবহ বিশৃদ্খল! ২. 


দেখা দেবে! গ্তজরাতের সঙ্কটের কয়েকগুণ বধিত 

সঞ্কট সমগ্র দেশকে সেদিন গ্রাস করে ফেলবে। . 
দেশবিভাগে যে মুগ্যবোধের অবক্ষয় সুরু 

হয়েছিলো । যে মূল্যবোধের উপাদান ছিল পরার্থ- 


পরত, ত্যাগ, সেবা, শক্তিসাধনা! এবং অন্থায়, 


অবিচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবস্ষপণ সংগ্রাম 
-_সেই মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের জন্ত সংগ্রামের 
আহ্বান দেশের তরুণদের নিকট এসেছে : গুজরাটের 
নিব নির্মাণ সমিতি” সে পথ রেখাঙ্কিত্‌ করে গেছেন। 
সাম্প্রতিক নির্ধাচনগুলি এই মূল্যরোধের পথে মর্্তদ 
পরিহাস মাত্র। নির্বাচনে জয়-পরাজয়-.সঙ্কটের 
সমাধান দেওয়া দূরের কথা সঙ্কট আরও ঘনীভূত 
করেছে, মূল্যবোধের . কণ্টকশযা। রচন! করেছে! এই 
ব্যর্থ নির্বাচন, নির্বাচনোত্তর শেষ কথা, জানিয়ে দিয়ে 
গেছে। ১৫-৩-১৪ 


২*৭বি, বিধান লরণিস্থিত কলি-৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে জরীকিরণচন্তর মিত্র, এডভোকেট কর্তৃক যুক্রিত ও প্রকাশিত । . 


~~ 
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অঃ ক্চিম? 


গুজরাতের পর বিহার। ১৬ই মার্চ থেকে 
বিহারে বিক্ষুদ্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ 
সুরু হয়। ১৮ই মার্চ বিহারের অ-কমুনিষ্ট ছাত্র 
সংগঠনগুলির যুক্ত সংগ্রাম কমিটির বিহার বিধান 
সভা ঘেরাও-এর কৰ্মসূচী পাঁলনের মধ্য দিয়ে জনতার 
ও পুলিশের হিং ঘাত-প্রতিঘাতে পাটনা সহর যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের রূপ দিবে বেতিয়া, জখীসরাই, মুদ্ের, 
ছাপরা, রাচি, দেওঘর, মধুপুর ও বৈরাগনিয়ায় তা 
ছড়িয়ে পড়ে ; ১৬ই মার্চ” থেকে ২০শে মার্চের মধ্যে 
পুলিশের গুলিতে ২৩ জনের প্রাণহানি হয়। ১৮ই 
মার্চ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পাটন। সহরে ৪০টি 
সরকারী ও বেসরকারী বাড়ী অগ্নিসংযোগে তম্মীদূত 
হয়। সব চাইতে মারাত্মক ঘটন। পাটনা! সহরে 
“সার্চলাইট? ও প্রদীপ: পত্রিকার দালান, প্রেস এবং 
যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম অগ্সিমংযোগে ভশ্মীভূত হয় 
এবং “ইগ্ডিয়াঁন নেশন’ গোষ্ঠির পত্রিকাও 'সার্চলাইট” 
বিধ্বংসীকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে এই পত্রিকা- 
গোষ্ঠির কর্মচারীদের সমবেত প্রতিরোধের সামনে 
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সম্পাদকীয় 


পি 


আক্রমণকারীরা ব্যর্থ হয়ে পৃষঠপ্রদর্শন - করে| 
'সার্চলাইট” কতৃপক্ষ বার বার সরকারী কতৃ্পেক্ষকে 
পুলিশের সাহাযোর জন্য খবর দিয়েও ব্যর্থ হন 
সরকারী 'কতৃপিক্ষর মতে পুলিশ সেসময়: সরকারী 
পদস্থ আমলাদের, মন্ত্রী ও বিধান সভায় 'সরকার 
পক্ষের সদস্যদের নিরাপত্তাবিধানে নিযোজিত ছিল । 
'সার্চলাইট” সম্পাদক'গ্রী এস, কে, রাঁট "সরাসরি 
অভিযোগ করেছেন যে যাঁরা: কখনও সরকারের 
বশংবদ হতে পারে নি - এবং প্রয়োজনবোধে 
সরকারের সমালোচন! বরে সাংবাদিকতার 
দায়িত্ব পালন করেছেন, বেছে ' বেছে তাঁদেরই 
ক স্তব্ধ করে দেবার জন্যই নসার্চলাইট” 
গোষ্ঠির মত ॥ সাংবাদিক: প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে ব্যাপক তদন্তের 
দাবী সরকার অগ্রাহ্য - করে, '“সার্চলাইট’ 
সম্পাদকের অভিযোগের সত্তাকে প্রকারান্তরে 
স্বীকার করে নিয়েছেন । তা ন! হলে সংবাদপত্র- 
প্রতিষ্ঠানকে অগ্নিমংযোগে ধ্বংস করবার, নাৎসীস্ুল 5 
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জয়ভ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 


বড়যন্ত্র অবারিত করতে সরকারী দ্বিধা কেন? ভয় 
কিসের ? 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে গুজরাত 
ও বিহারে ছাত্র-নেতৃত্ে জনতার রুদ্রতাণডবের মুখে 
বামপন্থী হঠকারী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, 
পরিষদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী ফ্যাসিষ্টন্থলভ গ্রবণতা- 
সম্পন্ন বিরোধী-দলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সবল দোষ চাপিয়ে 
কর্তব্য সমাধা করেছেন। গ্রধানমন্ত্রীও একটা ন। বলে 
চলেছেন £ চরম বামপন্থী প্ররোচক এবং দক্ষিণপন্থী 
গ্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের ফলশ্রতি জনতার এই 
হিংস্রতা, কোনোও কেন্দ্রীয় পরিচালনায় এই হিংস্রতা 
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, সংখ্যা- 
লঘুরা সংখ্যাগুরুদের ওপর তাদের মতামত আরোপ 


করতে চাইছে, ভারতবর্ষের বুনিয়াদী নীতি বিপন্ন ' 


হয়ে পড়েছে, জাতির বাঁচা-মরার অস্তিম প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু সাতাশ বছর কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ 
শাসনের পর এবং ১৯৭১ সাল থেকে অপ্রতিছন্বী 
ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ইন্দির! গান্ধী ও শাসক দল 
কংগ্রেসর এই অন্তিম পর্যায়ে জাতিকে পৌছে দিলেন 
কেন? সে-প্রশ্শের জবাব কে দেবে? প্রধানমন্ত্রী 
অহরহ অপর একটি যুক্তি উচ্চারণ করে সপ্রমাণ 
করতে চান যে তিনি এখনও গরীবের বন্ধু কারণ 
নানা বিক্ষোভের পেছনে সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর সমর্থন 
নেই ১ “The various movements have 
not been supported ‘by the poorest 
section of society.” একেবারে অকাট্য যুক্তি 


প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত শাসন, অর্থ নৈতিক লঙ্কটের 
অন্ধকার গহবরের দিতে দারিদ্র্যের নিয়সীমায় অবস্থিত 
দেশের পঁচিশ কোটি মামুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আরও 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। দারুণ দারিজ্যক্রি্ট 
অনাহারে, অর্ধাহারে যুমুধূর্ণ জনসাধারণ প্রতিরোধের 
শারীরিক সামর্থ হারিয়ে ফেলে সরকারী .কুশাসনের 


বিরুদ্ধে যদি দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে রুখে ন! দীড়াতে পারে, 


সেক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিক্ষোভে তাদের সমর্থন নেই, 
এই যুক্তির উপর ভর, করে প্রধানমন্ত্রী কী অজ্ঞতার 
ভান করেছেন, না ধূর্ততার আশ্রয় নিয়েছেন ? 
আর যদি দরিদ্র জনসাধারণের সমর্থন না-ই থেকে 
থাকে নাঁনা রাজো নানা বিক্ষোভের পেছনে, যদি 
সমাজের দরিদ্রর। মনে করেন এই বিক্ষোভ তাদের 
স্বার্থের পরিপন্থী, তবে তারাই বা প্রধানমন্ত্রী বিন্ধ! . 
শাসকদলের পক্ষ হয়ে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের বিরুদ্ধে 
রুখে দড়ান না কেন! 

বস্তুতপক্ষে, দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, সর্বগ্রাসী 


দুনীতি নৈতিক মূল্যবোধের শোচনীয় অবক্ষয়, 


শাসকদলে ্যার্থান্ধ হন্ত্বন্ৰ, কুচ্ছ ও সরল জী বন- 
যাপনের পরিবর্তে ক্রমতায়-আসীনদের ভোগসর্বন্ব 
জীবন, জনজীবনকে মূল্যবোধের সামান্যতম অবশেষের 
শেষ ঘাঁটিতে ঠেলে দিয়েছে। এই শেষ ঘাঁটির 
অবলম্বন থেকে মূল্যবোধের ক্ষীণশিখা, প্রজ্জ'লত 
দীপ্তিতে সমাজজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবেগ নিয়ে 
জনচেতনার ছ্বারপ্রান্ত্রে আঘাত হানছে। যুবচিত্তে 
সেই আঘাত আতুনিবেদনের আবেদন জাগ্রত 
করে স্মাজ-পরিবর্তনের জন্য তাদের অকুতোভয় ” 


৭৬৫ সম্পাদকীয় 


} 


সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিচ্ছে। যুবচিত্তের এই 75008166019] failure’—সরকার অবিলম্বে 


সাড়াতে স্বার্থান্ধতার বাষ্পমাত্র নেই, হয়তো এই 
পথের শেষ কোথায় তার! জানেন না, কিন্বা চিন্তার 
অতোটা স্বচ্ছতা, সংগ্রামের ' পরিণতি সম্পর্কে 
দূরদশিতা তাদের নেই ; হয়তো ব' অভিজ্ঞতার 
অভাবে রাজনৈতিক ছলনায় তারা ব্রতচ্যুত হয়ে 
মূলবোধের সংগ্রাম থেকে ক্ষমতার সংগ্রামে 
পথাস্তরিত হবেন। কিন্তু তাদের . আসত্বাছতি 


- নিঃসন্দেহে ঘোষণা করছে আদর্শবাদ ও মূল্যবোধের 


7& 


দোলাঁয়িত আবেদন নিয়েই তার! এগিয়ে এসেছেন, 
জাতির জীবনে মূল্যবোধের অক্ষয় সম্পদটিকে 
ফিরিয়ে আনবার জন্ত | 

স্বোদয় নেতা জয় প্রকাঁশ নারায়ণও মূল্যবোধের 
এই অমোঘ দাবীকে শিরোধার্য করে গুজরাতে নব 
নির্মাণ সমিতির সংগ্রামকে সমর্থন জ্রানিয়েছিলেন। 
নব নির্মাণ সমিতি গুল্পরাত বিধানসভার বিপোপ- 
সাধনকে তাঁদের আপাত-অস্তিম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন। কিন্তু বিধান সভা বিলোপের পর কি 
করণীয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তারা হয়তো তৈরী 
ছিলেন না, তাই জয়প্রকাশ নারায়ণের নৈতিক 
আবেদনে তাঁরা পুরে! সায় দিতে পারেন মি-- 
যেজন্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ গুজ্ররাতের ঘটনা! থেকে 
দুরে সরে যান। বিহারের ১৮ ই মার্চের পুলিশী 
তাঁগুৱ ও জনতার রুদ্ররোষের মুখে প্রশাসনিক 
ব্যর্থতার স্বরূপ দেখে জয়প্রকাশ বলতে বাধ্য হন যে 
যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ১৮ই মার্চে পাটনা 
সহরের মত পর্বতপ্রমাণ প্রশাসনিক বার্থতার জন্য 


পদত্যাগ করতেন। সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ . 
বিক্ষোভের কর্মসুচী দমন করতে থাকলে সরকারের 
বিরুদ্ধে সৌন প্রতিবাদের শোভাযাত্রা পরিচালনার 
নেতৃত্ব দেবেন_-জয়প্রকশ গত ৩০ শে মার্চ তারিখে 
বিহার সরকারকে হু সিয়ারী দিলে প্রধানমন্ত্রী ১লা 
এপ্রিল তারিখে ভূবনেশ্বরের এক সভায় অবাস্তর লঘু 
প্রগ.ল€তায় অপাঙ্গে জয়গ্রকাশের কটু সমালোচনা 
করলে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে. ওঠে যে প্রধানমন্ত্রী 
সরকার-বিরোধী ব্যাপক উত্তাল বিক্ষোভে দিশেহারা 
হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেগেছেন। তান! 
হলে ভারতবর্ষে নৈতিক যুল্যমানের অন্যতম বলিষ্ঠ 
প্রতীক. জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বক্রোক্তির 
প্রগলভতায় মেতে উঠতেন ন! ! কোনে! কোনো 
সর্বোদয় নেতা ও কর্মী কেন রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন 
প্রধানমন্ত্রী সে-প্রশ্ন তুলে বলেন যে তার! কার্যত 
হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সব চাইতে দুঃখের 
কথ! জয়প্রকাশকে লক্ষ্য করে প্রধানমন্ত্রীর বলতে 
বাধে নি যে, ষারা ধনীদের অর্থগ্রহণ করে তাদের 
পক্ষে অপরকে দুর্নীতির অপবাদ দেওয়া শোভা 
পায় না। প্রধানমন্ত্রীর এই- উক্তির: বিরুদ্ধে তীব্র 
কশাঘাত করে ওরা এগ্জিল তারিখে জয়প্রকাশ 
যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বোঝ যায় তার মত 
ধীর-স্থির-সংযত মামুষেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। 
জয়গ্রকাশের মতামত ও কাজের মধ্যে আমাদের 
চোখে, অসঙ্গতি ধরা দিতে পারে, কিম্বা তার 
সঙ্গে সকল বিষয়ে আমরা একমত না-ও হতে পারি 


৭৩৬ জায়প্রী, চৈত্র ১৩৮০ 

কিন্তু ‘তীর সংস্কৃতি, - রাচঃ ॥ সম্্মবোধ, সংযত- 
J মানস, ও নৈতিকৃতাবোধ দেশের লোকের শ্রদ্ধার 

বস্তু, দ্য বাক্তিকে প্রগ লভ বাকচটুলতায় ও 

বাতিপৃ। আক্রমণে . অশ্রত্ধেয় প্রতিপন্ন করবার 
অপচেষ্টা চিরকালই বার্থ হয়েছে । অয়প্রকাশের 
বিরুদ্ধ প্রগূলভতার. পরিণতি তাঁর চাইতে কিছু 
মিহলা! a 

! এ কিন্ত এ-কিসের লক্ষণ ? মতবিরোধের বিরুদ্ধে 
রে একতাস্ত্রিক। মানসিকতার লক্ষণ নয়? 
ফ্যাসীরার্দে ,ও: কমুমনিষ্ট মতবাদে এই একতান্ত্রিক 
অসহিষ্ণুতা: তাদের রাষ্ট্রনীতি 
সলরেনিতসিনের ..রুশদেশ থেকে নির্বাসন কযম্যুনিষ্ট 
একতাস্ত্রিকতাঁয়, মতবিরোধ--1088610- বিলোপের 
যাম্প্রতিকতম.. সর্বোত্বম উদাহরণ। ইন্দিরা গান্ধী 
ভাবছেন. প্রিষদীয় ক্ষেত্রে তার . দলের নিরক্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, . উত্তর প্রদেশ ও উড়িয্যার 
নির্বাচনে তার দল, 'ছলে-বলে-কৌশলে জয়ী হয়েছে 
এবং সংখ্যালঘু, ভোট পেয় শাসন ক্ষমতায় আসীন 
হয়েছে, দারিত্যোর, গীড়ন বৃদ্ধি সত্বেও দেশের অনুম্নত 
দূরিব্রের! ভর, রিরুদ্ধে, এখনও অস্ত্রধারণ, করে নাই, 
স্থুসংগঠিত, বিরোধী) দল ' নেই,. সর্বব্যাপক. ছুর্নাতি 
সত্বেও কোনে! বিকল্প শক্তি এ-যাবৎ মাথা উচু. করে 


দাড়াতো পারে নাই | . সুত্রাং,;সমগ্র দেশটা ভার, 


বাশধরদে।, ও ‘হয়েছে, এধারণ। থাকলে 
জয়প্ুকাশের। ভাষায় 2. . ‘তিনি. মূর্থের স্বর্গে বাস 
করছেন? প্রধান, রী জয়প্রকাশ বিতর্কে প্রধান 
মন্ত্রীর মন্তরো, মানুষের, মনে প্রশ্ন উঠেছে. তিনি 


নিয়ামক |. 


(১) মতপার্থক্য অর্থাং--1013860-_-এর বিরোধী 
কিনা। অথচ এই পার্থক্যের স্থযোগ_Dissent-এর 
অভিব্যক্তির স্থযোগ_ গণতন্ত্রের শেষ আশ্রয় 
(২) দ্রনীতি অপসারণ করে নৈতিক মূল্যমানের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার বিরোধী কিনা, (৩). আম্নষ্ঠানিক একদলীয় 
শাসনের দিকে তিনি ঝু'কছেন কি না।: এই প্রশ্নের 
দ্যর্থহীন উত্তরের দাবী নিয়ে উত্তাল বিক্ষোভের 
ঘনীভূত সঙ্কট আত্ু-আগামীদিন তার মুখোমুখী 
দাড়াবে । 

জয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রশ্নের হীন; উত্তর 
দিয়ে দেশের সম্মুখে এসে দীড়িয়েছেন, তার ৯ই 
এপ্রিল তারিখের বিবৃতিতে ৷ যে ব্যবস্থা সমাজে 
প্রায় সকলকে দুনীতিগরস্ত করে তুলেছে, সেই বর্তমান 
ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য. . জয়গ্রকাশ 
সংগ্রামের সঞ্কর গ্রহণ করেছেন। জয়গ্রকাশ ঠিকই 
বলেছেন, বর্তমান কলুষিত নির্বাচন প্রথার মধ্য দিয়ে 
এক দল অপসারিত হয়ে আর এক দল তার স্থলবর্তা 
হবে, যাঁর ভেতর দিয়ে প্রায় একই ধরণের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হয়ে আসবে__চাকৃতির এপিঠ অথবা ও 
পিঠা ভার ফলে কি দুর্নীতি যাবে? বেকারের 
কর্মসংস্থান হাবে? নৃতন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করবে? 

—°Will corruption ,be weeded out, 


will, 


guaranteed and.will a new India 


50786 1- প্রতিগ্রশ্থ তুলেছেন জয়প্রকাশ । 
জয়প্রকাশ সমস্যার গোঁড়া ধরে টান দিয়েছেন। 


যে পর্যায়ে মৌলিক পরিবর্তন না হলে, সেখানে 


employment to Jobseekers be. 


1৯ 


৪ 


উড 


৭৩৭ সম্পাদকীয় 

ভোটের জোরে এক দলের স্থলবর্তা অন্থদল ক্ষমতায় 
আসীন হয়, সেটা'হবে সাদা চামড়ার বুর্যোক্রাসীর 
পরিবর্তে কালো চামড়ার বুর্যোক্র্যাসীর ক্ষমতাসীন 
হবার সামিল । বিভিন্ন দলগুলির কৌশল এই মৌলিক 
ভিত্তিভূমির উপর. রিত ন! হয়ে, অব্যবহিত ক্রমতা- 
লাভের প্রচেষ্টার. উপর . নিয়োনসিত। তাই এই 
দলগুপির কাছে আদর্গবোধ ও নৈতিক; মূল্যবোধ 
গৌণ হয়ে কৌশলই মূখ্য হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে 
পাঁচ-মেশালি দলের যোগ-বিয়োগ করে ক্ষমতাল[তের 
উদগ্র আকাঙ্খা তাদের পেয়ে বসে। তাঁদের 
সংগ্রামের কর্মসূচীর লক্ষ্মও দলগভ প্রাধান্য বৃদ্ধির 
মধ্য দিয়ে ক্ষমতার আপনের দিকে অগ্রসর হওয়া__ 
এই অভিযান যদি মুক্যলাধ ও নৈতিক"! বিবর্জিত 
হয়, তাতেও তাঁরা: পিছ পা নন। , কগ্রেসবিরোধী 
দলগুলি ১৯৬৪ থেকে কয়েক বছর পাঁচমেশালি 
যোগ-বিয়োগে ক্রুমতাসীন হয়ে কংগ্রেসেরই মত 
ক্ষমতার মদমত্ততায় দলীয় ন্বার্থসিদ্ধির . পথে 
নৈতিকতা, এমন .কি মানবিকতা 
দিয়েছে--কম-বেশী সকল বিরোধীদলই এই 
অপরাধে অপরাধী ! রর্তমানে আবার তারা 
যঘোগ-বিযোৌপের . খেলায় . মেতেছেনন-আঁদর্শ 
সেখানে, অবাস্তর। আর আদর্শ ই: যদি . অবান্তর 
হয়ে থাকে সকল বিরোধীদের আদর্শ-সঙ্জিত 
একজোট. কংগ্রোস-বিরোধিতায়ই রা. অনাস্তর 
হবে কেন? 'বহিঃশক্র। আক্রমণে সঙ্কট: উত্তরণের 
জন্ম স্মাড জাতীয় এঁক্য গঠিত হয়ে ঘাকে। বর্তমান: 
সঙ্কটও জাতীয় সঙ্কটের সীমানায় উন্নীত, হয়েছে-_ 


সির্জন 


সেখানেই বা সকগ বিরোধীদের জাতীয় এঁক্য হবে ন। 
কেন1। রর : ৃ 
অব্যবহিত.লক্ষ্য যাঁদের কংগ্রেপের কষমতাচ্যুতি, 

তাঁদের কাছেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত! হবে । আর যারা 
কংগ্রেসের ' ক্ষমৃতাচ্যুতিকেই শেষকথা মনে করেন না, 
যারা তার স্থলবর্তা বিরোধীদের শাদনকে পাঁপচক্রের 
আর একবার অনুবর্তনের সামিল বলে মনে করেন, 
তারা অবশ্যই সমাজবিপ্নবের লক্ষ্যে অবিকম্প 
পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন। কারণ আজ্ম দেশের 
সামনে, সমস্তা, এই কাঠামোর মধ্যেই ছলে-বলে- 
কৌশলে ভোটে জিতে ক্ষমতা ভোগ করা নয়, 
সমাজতন্ত্রের নামে পরিখার দুইপাশে দাড়িয়ে 
শাসকদল ও শাসকবিরোধীদের ছন্দে 'সমাজতান্ত্রের 
কল্যাণপ্রার্থী দরিদ্র, শোষিত, অবহেলিত ও 
নিগীড়িতদের বঞ্চনা, পীড়ন ও শোষণ বৃদ্ধি নয়_- 
নৈতিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। আজ প্রবল, প্রধান 
এবং বলতে একমাত্র অব্যরহিত সমস্ত।। এই সমস্যার 
আশু সমাধান না হলে সমাত্রতয়ের নামে বত 
আর্তনাদ করা হউক ন! কেন, সে আর্তনাদ সমাজ- 
তন্ত্রের অস্তিমশয্যা রচনারই ঝেধাক স্রষ্টি করবে। 
শাসক দল কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের আর্তনাদ সেই 
গতিমুখের দিকে দেশকে ঠেলে দিচ্ছে, বিরোধীদের 
সমাজতন্ত্রের. জম্য আকুতি, . সমাজতন্ত্রের , তকৃমার 
আড়ালে দলীয় গ্রাধাম্বৃদ্ধির অপচেষ্টায়। নিয়োজিত 
হচ্ছে--সেই, পথে যদি দরিদ্র জননাধারণের:কিছুট। 
কল্যাণ হয়, সেটা হবে গৌণ ফলশ্রুতি,। 1. 

- - সমাজতন্ত্রের টানাপোড়েন ; দেশকে; 'সমান্জকে 


জয়ন্তী, চৈত্র ১৩৮০ 


অজত্র খণ্ডসত্বায় আকীর্ণ করে দিচ্ছে। সত্তার 
. সমগ্রতাবোধ_ষাঁক অবলম্বন করে জাতীয়তা 
বোধের আবেদন দেশ ও জাতিকে পরার্থ 
পরতায় উদ্বোধিত বরে দৃষ্টির অন্তরালে 
অস্তহিত হচ্ছে! তাই সমগ্র দেশে খণ্ড খণ্ড 
স্বার্থভিত্তিক অর্থনৈতিক সংগ্রামের জোয়ার বয়ে 
চললেও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় 
ছুর্ণিবার সঙ্কট স্থষ্টি করছে এবং সেই সঙ্কট উত্তরণে 
সৰ্বস্বপণ সগ্রামের জন্য জাতির সমগ্রসূদ্ধায় সচেতনা 
নাই, তার প্রস্তুতিও নাই । জ্রাতীয়তাবোধ যে 
সচেনতার মধ্য দিয়ে এই প্রস্তুতির দিকে সমগ্র 
জাতীয় সত্বাকে নিয়োজিত করতে পারতো, খণ্ড খণ্ড 
বিচ্ছিন্ন স্বার্থকেন্সিক অর্থনৈতিক সংগ্রামে তা 
নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক খণ্ড খণ্ড 
আন্দোলনের ইতিহাস তার ব্যতিক্রম নয়। এই 
সকল খণ্ড আন্দোলনের উদ্দেশ্য সীমিত ন্বার্থসাধন। 
এই স্বার্থের আংশিক পুরণেও খণ্ড সংগ্রামী নিজ 
নিজ অন্দরে ফিরে আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন-_বৃহত্বর 


৭৬৮ 


জাতীয়তাবোধ তাদের নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই 


তাঁরা দেশের বৃহত্তম সন্কটেও তাদের ভূমিকার সন্ধান 
না পেয়ে নিছক সমালোচক-দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকেন। 

বিমানপরিচালকদের ধর্মঘট, জীবনবীমা কর্মীদের 


ধর্মঘট, সাধারণ বীমাকর্মীদের ধর্মঘট, দেশের জুনিয়ার 


ডাক্তারদের ৯৮ দিন স্থায়ী ধর্মঘট, পশ্চিম বঙ্গের 
টেক্নোক্র্যোটদের ৪৯ দিন ব্যাপী ধর্মঘট, অধ্যাপক- 
শিক্ষকদের ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট_ 


সব ধর্মঘটের একই উদ্দেশ্য এবং একই পরিণতি | 
্রব্যূল্যবৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে, 
বেতনের হার ও জীবনমান পুনর্যূ ল্যায়নের, জন্ত 
ধর্মঘট কোনো কোনে! সময় অনিবার্ধ হয়ে উঠবেই। 
কিন্তু যার! ধর্মঘট করে দাঁবী আদায় করেন সংগঠিত 
শক্তির জোরে--তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব 
কতটা পাঁলন করেন? তাদের অধিকারের সঙ্গত 
দাবী সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের সমর্থন আবশ্বই পাবে 
কিন্তু তাদের কর্তব্যের খতিয়ান তাদের সামনে তুলে 
ধরলে, সেট! কি প্রসম্নচিত্তে তারা গ্রহণ করবেন ? 
যারা এই কর্তবোর গ্রশ্নটিকে তুলে ধরে তাদের 
অসোয়াস্তি ঘটাবেন, সেই প্রশ্রকর্তাদের কি 
সংশ্লিষ্ট ধর্মঘটার। গ্রতিক্রিয়াশীলতার তকমা দিয়ে 
চিহ্নত করতে চাইবেন না? জাত্ীয়তাবোধই এই 
কর্তব্যবোধের উৎম। যার! কর্তব্যবোধকে বিস্মৃত হতে 
চান, তারা জাতীয়ত্তাবোধ থেকে বিচ্যুত এবং এই 
কারণে তাদের গোষ্টিচেতনা জাতীয়চেতনার সঙ্গে 
সমন্বিত না হয়ে জাতীয়চেতনার বিরুদ্ধাচরণ করে 
থাঁকে। তাই এই খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠিচেতন!, যা সঙ্কীণ 
স্বার্থের পরিপোষণে নিয়োজিত, জাতীয়চেতনার 
সঙ্গে সম্বিত সম্পর্কে সম্পর্কিত না হোলে পরিণামে 
এই গোষ্টি-সংগ্রাম বিচ্ছিম্নতার সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করবে। | 
রেলধর্মঘটের আহবান এসেছে রেলকর্মীদের 
কাছে। ১৪ লক্ষ রেলকর্মীদের দম্য পে-কমিশন 
১৩২ কোটি টাকার বেতন বৃদ্ধির বরাদ্দ করাঁর পরও 
তাদের অনেক দাবী অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 


4. 


~~ 
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অনন্ত সরকারী শিল্পে বোমাঁদ মঞ্জুর হলেও- রেলের 
কর্মীদের সে-ন্ুযোগ থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছে। 
এ-ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হেতু জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সূচকের 
সঙ্গে বেতনের সমত! সংরক্ষণের প্রশ্নটিও রয়েছে, 
তাদের আট দফ। দাবীর মধ্যে। এাবৎ রেলের 
দুইটি সর্বভারতীয় ফেডারেশন ছিল, তৃতীয় একটি 
গড়ে উঠেছে। এছাড়া রেলের কর্মীর! ৭৪০টি 
বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড বৃত্তিতে বিন্যস্ত, তাঁদের আবার পৃথক 
পৃথক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে ঃ যেমন 
ষ্টেশন মাষ্টারদের, গার্ডদের, ট্রেন-পরীক্ষকদের, 
টেলিগ্রাফ কর্মীদের, যান্ত্রিক কর্মীদের সর্বভারতীয় 
সংগঠন। -গত বছর লোকো রাণিং ষ্ট্যাফ এসো- 
শিয়নের ধর্মঘটে রেলের ১৫ কোটি টাকা লোকসান 
হয়েছে ; ১৯৭৩ এর এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে 
সাড়ে চার লক্ষ শ্রম-দিন নষ্ট হয়েছে, সম্প্রতি 
গার্ডদের ধর্মঘটে দক্ধিণপূর্ব রেলওয়েতে. দশটি 
যাত্রীবাহী গাড়ী ও ১৬০টি মালবাহী গাড়ী বাতিল 
হয়ে যায় । গত ৩১শে মার্চ ধে বছর শেষ হয়েছে, 
সেই বছরে রেলওয়ের লোকসান হয়েছে ৮০ কোটি 
টাকা। রেলওয়েতে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড বৃত্তিভিত্তিক 
আন্দোলন ও এই খণ্ডগুলির সর্বভারতীয় সংগঠনের 
সঙ্গে রেলমন্ত্রকের আপোষ-রফ! সম্পাদনের মধ্য দিয়ে 
রেলওয়েকর্মীদের সামগ্রিক সত্বা লুপ্ত হয়ে খণ্ডদত্বাকেই 
(categories) প্রতিষ্ঠা দেবে । অথচ, এই খণ্ডগুলি 
রেলওয়ে কর্মীদের অংশ মাত্র! সমগ্রকে ডিঙিয়ে 
যারা প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে এবং অনেকসময় এদের 
পরস্পরের স্বার্থনংঘাতে পরিধার দুইপাশে দাড়িয়ে 


যেমন এর! পরস্পরকে “খর্ব করে জাতীয় স্বার্থকেও 
আঘাত করবে.-তেমনি সামগ্রিকভাবে রেলওয়ে 
কর্মীদের স্বার্থও ক্ষুগ্র করবে। রেলওয়ে কর্মীদের 
ক্ষেত্রে যেমন দেশের ও তাদের নিজেদের স্বার্থে 
তাদের অংশের সঙ্গে সমগ্রের সমন্বয় গ্রয়োজন, তেমনি 
যেকোনো বৃত্তিমূলক স্বার্থবাহকদের সঙ্গে জাতীয় 
স্বার্থের সমন্বয়ের অনিবার্ষতা রয়েছে। জাতীয়তাবোধ 
এই সমন্বয়ের নিয়ামক । বর্তমান খণ্ড খণ্ড বৃত্তিমূলক 
স্বার্থের দাবীতে ধর্মঘট, জাতীয় স্বার্থের সমগ্রতাবোধ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে কিনা সেটাই আজ বিচার্ধ 
বিষয়। ূ £ 
সমগ্রতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খণ্ডস্বর্থের 
পরিপুষ্টিও সমাজবাদের নামেই সংঘটিত হয়ে থাকে। 
এ-বিষয়ে অমিক-কমাঁদের নেতৃত্বের প্রভূত দায়ি 
রয়েছে। . শ্রমিক-কীর্দের প্রতি অন্যায়-অবিচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ‘যেমন শোষণ ও 
বৈষম্যের অবসাঁনর পথে সমাজবাদে পৌছাবার 
উদ্ভোগ চলবে, তেমনি শঅমিক-ক্মীদের নেতৃত্বের 
নির্মম দায়িত্ব রয়েছে অমিক-কর্মচারীদের সমগ্রতা- 
বোধে স্থির রেখে কঠোরভাবে সমাজের প্রতি তাদের 
দায়িত্বপালনে বাধ্য করবার। সঙ্ধীণ স্বার্থের 
গ্রপোভন, সমাজপরিবর্তনের সংগ্রামের ভিত্তি কখনই 
হতে পারেন!। বেতন, ভাতা, ও জীবনমানের 
উন্নতির সংগ্রাম বৃহত্তর দিগন্তে, বৃহত্তর সংগ্রামে 
কখনই রূপাস্তরিত হবেনা, যদি না সঙ্ধর্ণ স্বার্থের 
সীমান! ডিঙিয়ে শ্রমিক-কর্মীদের কোনো মূল্যবোধের 
দিগন্তের দিকে পরিচালনার নিরস্তর উদ্যোগ নেতৃত্বের 
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না থাকে। বলাই বাহুল্য সেই উদ্যোগ, শ্রমিক-' 


. কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ নেতৃত্বের মধ্যে কচিংও দেখা যায় 
কিনা সে-বিষয়ে গুরুতর সংশয় রয়েছে। দৃষ্ান্তস্বরূপ 
বলা যেতে পারে ১৪ লক্ষ রেলকর্মীদের সংহত 


"ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তাদের শ্যাষ্য দাবী আদায়ের জন্ত ' 


রেলকর্মীদের নেতৃত্ব গুরুতর দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়ে 
অন্তান্ত বৃত্তির সরকারী শ্রনিক-কর্মচারীদের তুলনায় 
রেলকর্মীদের বঞ্চনার হিসাব-নিকাশ তুলে ধরছেন। 
সরকারীক্ষেত্রে একই যোগ্যতাসম্পন্ন বিভিন্ন 
বৃত্তিতে নিয়োছ্দিত: শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে 


বেতনের ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক স্যোগ-ম্্বিধার ' 


বৈষমোর “দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেধানে| 
প্রয়োজন । কিন্তু রেলবর্ম-চারীদের মধ্যে ঢালাও 
দুর্নীতি রয়েছে, কর্তব্যে অরহেল। রয়েছে, সেদিকে 
চোখে" আল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজনীয়তা 
রেলশ্রমিক নেতৃত্ব: “বোধ করেন কৈ? .কিন্বা সং-সাহস 
দেখান কৈ? তাই সমগ্রতাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে সকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে নিক্ছেদের গুটিয়ে নেবার 
দুরন্ত প্রবণতা স্থষ্টিতে এই ধরণের নেতৃত্ব যে কতটা 
দায়ী তার হিসাব-নিকাশেরও” সময় এসেছে। 
বর্তমানে সমগ্র দেশ খণ্ড-স্বার্থের উত্তাল সংঘাতে 
আকীর্ঁণ হয়ে আছে--সমাঙ্গবাদের নামেই সে 
সংঘাত 'পরিচালিত'। কিন্ত সমাজবাদের অস্তিম 
লক্ষ্য যে সমাজ-পরিবর্তন, যে সমাজ-বিপ্লবের পথে 
মুল্যবে।ধকে শিরোধার্য করে তিল তিল ত্যাগের মধ্য 
দিয়ে 'অগ্রনসর হতে হবে, খণ্ড-স্বার্থের উত্তাল সংঘাতে 


সেই মুল।বোধের দিগন্ত অপসারিত ' হয়ে সঙ্ধীণ 


স্বার্থবোধ তীব্রতর হচ্ছে। কয়েক লক্ষ সংগঠিত 
শ্রমিক-কর্মচারীদের বাইরে যে'- কোটি "কোটি? 
অসংগঠিত দিনমজুর রয়েছেন, ছোট ছোটজোতের 
কৃষকরা রয়েছেন, অগণিত বেকার, অর্ধবেকারেরা' 
বে-সরকাবী ও কর্মরতরা রয়েছেন, সেই সমগ্রতাঁবোধ' 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সংগ্রাম_আর ' যাই? 
হৌক, সে সংগ্রাম সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রাম 
নয়_এই ' হতভাগ্যদের চাইতে - যারা” অনেক৷ 
বেশী ভাগ্যবান তাদেরই ভাগ্যের উন্নতির "জন্য এই 
সংগ্রাম । পশ্চিমবঙ্গে কৃষিশ্রমিকদের গড় আয় 
দৈনিক ২৫ পয়সা, দৈনিক খান্তে নূন্যতম ভিন 
হাজার ক্যালোরীর প্রয়োজন, হলেও এদের 'একশ 
ক্যালোরীর বেশী খান্ধ খাবার সুযোগ নাই, আর! 
এরাই এই রাজ্যের কর্মক্ষমদের শতকরা ৬ ভাগ । * 
:. বসমাজবাদের সবকারী গ্রয়োগ-নৈপুণাও সমাজ- 
পরিবর্তনের মূল্যবোধকে ধ্বলিয়ে দিয়ে, সম্ধীর্ণ, খণ্ড 
খণ্ড স্বার্থবোধকে তার স্থলবর্তা হতে সহায়তা করেছে 
সরক'র বিনা পূর্ব-প্রস্তুতিতে নিধিচার  জাতীয়করণে 
এই অবস্থ। স্থষ্টিতে সহায়ত! করে সমাঞ্জবাদের ' 
গ্রতায়কে 'জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন 

কয়লা শিল্প জাতীয়করণ হয়েছে-ছুইরকম কয়লাই 
কোকিং ও নন্‌ 'হোকিং কয়লা ৷ "কোকিং কয়লা 
ইস্পাত শিল্পে প্রয়োজন | কোকিং কয়লার অভাবে 
ইস্পাত: কার়খানাগুলি- - প্রায়ই বন্ধ : হবাঁর 
আশঙ্কা! দেখা দেয় । কয়ল! শিল্প- ‘কতৃপক্ষ রেলের 


পরিবহনের ক্রুটির ওপর দোষারোপ করেন।; রেল 


" [শেষাংশ ৭৮৭ পৃষ্ঠায় ] 


টু 


- এই স্বদেশপ্রেম । 


মাধ সংখ্যার পর 


ন্বাংহলান্ল ভান্ন-্বিগ্ন্ন £ ভিন্ন অগ্য্যান্স 
ৃ জীব্রিপুরাশঙ্কর সেন 


আমরা দেখেছি, সে যুগের সাহিত্যসাধকদের 
মতো! সংবাদপজ্রসেবী, ব! সাময়িক পত্রের সম্পাদক- 
গণও বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে স্বদেশপ্রেম ও 
অথণ্ড ভার চেতনায় উদ্ব দ্ধ করে তুলেছিলেন। 
আবার অনেক আদর্শ শিক্ষাত্রতী শিক্ষাকে উপলক্ষ্য 
করে তরুণ ছাত্রদের মনে . স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন 


করেছিলেন। দৃষ্টা্তত্বরূপ আমর! বলতে পারি॥' 


পুত চরিত্র রাজনারায়ণ বন্থ ও ষেগীন্দ্রনাথ' বন্ধ 
তরুণ স্থারামকে ব্বদেশ-প্রেমের. দীক্ষা দান 
করেছিলেন। বাংলা সাহিতোও এই ছ'জন শিক্ষা 
ব্রতীর দান উপেক্ষণীয় নয়। আবার অবাঙ্গালী 
হয়েও মনস্বী সখারাম বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করেছেন। সখারামের সাহিত্য-সাধনার উৎস ছিল 
বরিশালের ছাত্র সমাজের ওপর 
বিপ্লবী অশ্থিনীকুমার দত্ত, আচার্য অপগদীশচন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রভাব কত বিপুল ছিল, সে 
কথা তো অনেকেই জানেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
যে স্বদেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা পেয়েছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গৃহস্থ ও অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত বেশীমাধব দাসের কাছ 


থেকে, সে কথা তিনি নিজেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার * 


করেছেন! দুঃখের বিষয়, নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজের 
চৈত ৮-২ 


ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বেণীমাধবের রচনার সঙ্গে এ 
যুগের পাঠকের পরিচয় নাই। আমর! শুধু এই 
কথাই বোলবো যে, বেণীমাধবের ভেতর স্বদেশ- 
চেতনা ও অধ্যাত্ম চেতনার কোনো বিরোধ ছিল না। 
নেতাজীর ভেতরেও বৈফবীয় প্রেম সাধনা ও তন্তরোক্ত 
বামাচারী শক্তি সাধন! এক অপূর্ব সময় লাভ 
করেছিল । কিন্তু যে বীর সঙ্্যাসী “নাচুক তাহাতে 
শ্যামা", কবিতায় বলেছেন-_চুর্ণ হোক স্বার্থ সাধ 
মান হৃদয় শ্বাশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা, ‘Kl 
the Mother’ কবিতায় যিনি বলেছেন 
‘সাহসে যে হুখদৈম্ত চায় 
মৃত্যুরে যে বাঁধে রাহপাশে, 
কালনৃত্য করে উপভোগ 
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে?। ২ 

ধীর: উপাস্ত দেবতা ছিলেন উমানাথ সর্বত্যাগী 
শঙ্কর, 'ধার' ভেতর ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ সকল 
বিরোধ পরিহার করেছে, ভারতের, অধ্য৷ত্ম সাধনার 
ওপর যিনি নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্র রচনা করতে 
চেয়েছেন, সেই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি-সম্পন্ন স্বামী 
বিবেকানন্দই ছিলেন নেতাজীর সকল কর্মপ্রেরণার 
মূল উৎস, তার friend, Philosopher and 


৭৪২ জয়গ্রী, চৈত্র ১৩৮০ এ 


guide. স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও অনুভব 
করছেন . 
এয strength is as the strength of ten 
Because my heart is pure’. 
(Tennyson £ Sir Galahad) 
অৰ্জ্জুন শীভগবানকে স্থিতপ্রন্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন | কেননা, স্থিতগ্রজ্ত হওয়াই মানুষের 
জীবনের লক্ষ্য । আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে যথার্থ 
নেতার লক্ষণ অবগত হওয়| এবং জান্তির যিনি পরম 
হিতৈষী, যিনি সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্যে কখনো 
বজ্জের চাইতেও কঠোর, কখনো বা কুসুমের চাইতেও 
কোমল, তার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দেওয়া। 
সুতরাং যথার্থ নেতার লক্ষণ সম্পর্কে বাংলার ছ'জন 
বরেণ্য সন্তান ভূদেব ও বিবেকানন্দ য! বলেছেন, 
তা প্রণিধান কর! দরকার। আমর! এ বিষয়ে সর্ব 


প্রথম ভূদেবের একটি দীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করচি। 


সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন ও 

‘উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্ত 
অনুকরণ কার্যত সহজ হইলেও উহাতে ভ্রম এবং 
হানি অধিক হইতে পারে । উদ্ভাবন সহজ হয় না) 
কিন্ত যদি হয়, তবে একেবারে দেশ-কাল-পাত্রের 
উপযোগী হইয়াই হয়। অনুকরণে এরূপ উপ- 
যোগিতার রক্ষণ বিশেষ চেষ্টাসাধ্য? | 

বাস্তবিক, এই উদ্ভাবনী শক্তিই যথাৰ্থ নেতার 
একটি অপরিহার্য গুণ। 

ভারতবাসীর প্রধান দোষ কিঃ সে সম্পর্কে ভূদের 
লিখছেন , 


'ভারভবাসীর সম্মিলন-শক্তি নান হইয়! গিয়াছে। 
এ শক্তিটিকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্তার 
প্রয়োজন ৷ যদি সম্মিলন-প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় 
ভাবের পরিবর্ধন অতি অল্লায়াসেই সম্পন্ন হইতে 
পারে। বস্তুত, জাতীয় ভাব সম্মিলন-প্রবণতারই 
নামান্তর অথবা পরিপাক । * ভারত্তবাসীর যত 
প্রকার ক্রটি' দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই 
সম্মিলন-প্রবণতার নৃানতা হইতে সম্ভূত । ভারঙবাসী 
রত্ব-প্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাঁকিয়াও দির), 
ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়।ও উদারান্নে বর্ষিত? 
ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াঁও অন্ভের পরিচালনার 
অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি 
ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং 
অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল সম্মিসনে 
অক্ষমতা | * কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ কর্তৃক ইহার 
উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক 
দোষ দূর হইবে না। * জগন্নাথদেবের রথ-রজ্জুত্তে 
অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ 
রথ চলে না| * স্বঙ্গাতীয়ের নিন্দ! করা, স্বজাতীয়ের 
দোষ ধরা, স্বাীয়ের অমুবর্তন না করা ইহাই 
আমাদিপগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের 
বর্তমান ছুরবস্থা এবং অধঃপাত এ পাপের অবশ্যস্তাঁবী 
ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। * যে প্রকার মহাপুরুষ 
আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পাঁরিবেন, তাহার 
কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে 
পারা যায় | 

(১) তিনি আংত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই 


ক 


En 


ভেদ-বিষয়ক তথ্যের - অপহৃব না করিয়াঁও সবর 


বাংলার ভাব-বিগ্লব ঃ তিন অধ্যায় 


সহামুভূতি-প্রয়াসী হইবেন। (২)? তিনি সকল 
ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন, সাধনের উপযোগী, 


৭৪৩ 


আধুনিক কালেও ভূদেবের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রকট 
হয়েছে, অনাগত যুগের নেতার চিত্র, সেই নেতা 


উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারির্ী কোন্ঠকোন্‌ গুণে ভূষিত হবেন, তাঁও তিনি প্রজ্ঞার 


সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন 1 
(৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছু মাত্র 
অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর 
মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদয় 
শিক্ষানূত্রের সমিবেশ করিবেন । (8) তাহার 
মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিপিত 
হইয়া থাকিবে । (৫) তিনি স্থর্ধদেবের শ্যায় 
ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষব্রাদিকে আপনার 
রশ্মিজালে বিলীন ' করিয়া লইবেন, কাহাকেও 
নির্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত 
ীক্ষ -- বুদ্ধিমত্তা অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, 
লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর 
ওজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের 
চিহ্নমান্র পাইলেই ভগবদ্বাকোর স্মরণ করিবে 
“ঘর্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুঙ্জিতমের ব1। 
তন্তদেব।বগচ্ছ ত্বং মম তেজেইংশ সম্ভবম্’ ॥ 
যাহাতে, প্রভা, শ্রী ও তেঞ্জ দেখিবে, তাহাই 
আমার তেজের অংশসম্ভুত বলিয়া জানিবে। 
শীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই লোকোত্তর 
পুরুষের জন্ম হয়েছিল মহধি বাল্সীকির মনে, দেবধি 


নারদকে তাই ভিনি বলেছিলেন-: 


“দেবতার স্তব-গীতে দেবেরে মানব করি আনে, 
তুলিব দেবতা করি মামুষেরে মোর ছন্দে গানে।” 
( রবীন্দ্রনাথ £-ভাষা ও ছন্দে) 


= বলে জানতে পেরেছেন I 


পরবর্তীকালে , চা স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ 


7 না লক্ষণ-সম্পর্কে, আলোচনা করেছেন। তিনি 





তাকে সর্বপ্রথম নির্মন-চিত্ত ও পুতচরিত্র হতে 
হবে! স্বামিজী অন্যত্র বলেছেন এ 
টাকায় কিছু হয় না, নাম যশেও কিছু হয় না, 


একমাত্র চরিত্রই বাধাবিদ্বরপ বজ্রদূঢ় প্রাচীরের ভেতর 


দিয়ে পথ তৈরি করে নিতে পারে? । 

স্বামিজীর মতে শিক্ষ-দীক্ষার দ্বারা একজন যথার্থ 
নেতা তৈরী কর! যায়না। বহু জন্মের সাধনার 
ফলেই একজন ব্যক্তিত্রসম্পন্ন পুরুষ নেতৃ-সুলভ 


গুণরাশি নিয়ে কোনো জাতির ভেতর আবির্ভূত হন। 


মানুষের ভেতর আছে রুচিভেদ, প্রকৃতিভেদ, ধর্মভেদ, 
সম্প্রদায়ভেদ, ভাষাভেদ প্রভৃতি, কিন্ত বথার্থ নেতা 
এই সব বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এই সব বিভিন্ন 
মামুষের মধ্যে ভাঁবগত সংহতি, স্থাপন করেন। যথার্থ 
নেতা হন দাসস্ত দাস যিনি সকলের সেবক হন, 
তিনিই সকলের প্রভু হতে পারেন। যিনি যথার্থ 
নেতা, তাকে ঈর্ষা ও স্থার্থপরত! থেকেও সম্পূর্ণ 
মুক্ত হতে হবে । তার জীবনের লক্ষ্য হবে দেশের, 
জন্যে সর্বন্ব-ত্যাগ ও প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ, আত্ম- 
গ্রতিষ্ঠ। নয়,--তাই, যিনি নিধিচারে অপরের আজ্ঞা- 
মাত্রে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, তিনিই নেতা! 


সস 


৭88 জয়ী, চৈত্র ১৩৮০ 


হবার অধিকারী । 

fice his head. 
your life for a cause, then only you can 
be ৫1659. তারপর, যথার্থ নেতাকে পক্ষপাত- 
শুন্য ও সমদর্শী হতে হবে।'. তিনি উচ্চ ও নীচের 


‘A captain must sacri- 
If you can lay down 


ভেতর কোনো পার্থক্য করবেন না, সেবা বা 


ভালোবাসার প্রতিদান চাইবেন না। তিনি অপরের 
দোষ-ক্রটি-হূর্বলতাকে ক্ষমাুন্দর' চোখে দেখবেন, 
কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে অপরের অভিযোগকে কখনো 
প্রশ্রয় দেবেন না। সংহতির অভাব বা অনৈক্যেই 
যে আমাদের বহ্যুগসঞ্চিত জাতীয় পাপ এই কথ! 
স্মরণ রেখে তিনি আপন অনভিভবৰীয় ব্যক্তিত্বের 


"প্রভাবে, জাতিকে একই ভাবাদর্শের পত্কাডলে 


মিলিত করবেন। 

জাতির যিনি যথার্থ নায়ক হবেন, সেই অজ্রাস্ত 
ও দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই সমগ্র জাতিকে সম্বোধন 
করে বৈদিক খধির ভাষায় বলতে পারেন 

“সমানি ব আকৃতিঃ সমান! হাদয়ানি বঃ। 

সমানমন্ত বো মনো যথা বঃ স্ুসহাসতি' ॥ 

'( খখেদীয়ং সংজ্ঞানসুক্তম্‌ ৷ ) 
সমান হোক তোমাদের সংকল্প, সমান হোক 


তোমাদের হৃদয়, সমান হোক তোমাদের অন্তঃকরণ,- 


যাতে তোমাদের গরম এঁক্য হয়, তাই হোক। 

যথার্থ নেতার আরও দুটি লক্ষণের কথা আমর! 
ব্ল্চি। প্রথমত তিনি নির্মোহ যুক্তিবাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করবেন, সমগ্র দেশব্যাপী মহাভাবের প্লাবন 
বইয়ে দিলেও যুদ্ধিহীন বিচারমূঢ় ভাঁববাদের বিরদ্ধে 


সি 


অভিযান করবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি অধ্যাত্র বিস্তার 
সঙ্গে বিজ্ঞানের সামপ্রস্ত স্থাপন করবেন এবং 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে দেশের অর্থ নৈতিক ও 
অন্তান্ত সমস্তার সমাধান করবেন । 

সর্বোপরি, যথার্থ লোকনায়ক ও জাতির লষ্ট 
(father of the nation) হবেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তি- 
সম্পন্ন পুরুষ, তিনি হবেন, দুরস্ত যৌবনের প্রতীক। 
বৃদ্ধ ইউলিসিস্‌-এর ( 015868) বাদী, ভার কণে 
গ্রত্ধ্বিনিত হবে__ ' 
‘How dull it is to pause, to make an 

| “end, 
To rust unburnished, not to shine in 


‘use, : 


As though to breathe were life’ . 
টি , (Tennyson : Ulysses ) 


4 


তারই মর্মধাণী তিনি শুনতে পাবেন রবীন্দ্রনাথের . 


কবিতায়-_ 

চাব না পশ্চাতে মোর! . মানিব না বন্ধন-ক্রুন্দন 
হেরিব না দিক। ' 

মানিব না দিনক্ষণ করিব না বিতর্ক-বিচার 
উদ্দাম পথিক। 

মুহুর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা 
উপকণ্ঠ ভরি। 

খিন শীর্ণ জীবনের. শত লক্ষ ধিক্কার লাঞনা 
উৎসৰ্জ্জন করিঃ।- 

আমর! জানি, বাঙ্গালী শুধু ভাবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী 
নন, বাঙালী কর্মযোগী। আমরা বহু বাঙ্গালীর 


বাংলার ভাব-বিপ্লব £ তিন অধ্যায় 

ভেতর নেতৃস্থলভ গুণ দেখতে পাই। যে দুর্জয় 
ইচ্ছাশক্তি ও অনভিভবনীয় ব্যক্তিত্ব মানুষকে নেতৃপদে 
প্রতিষ্ঠিত করে, তা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবা্ধবের ভেতর । ; তা ছাড়া 
রাইগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাগ্িগ্রবর মনম্থী বিপিনচন্দ্র, 
দিব্য জীবনের প্রবক্তা শ্রীঅরবিন্দ, ভক্তপ্রবর ও 
দেশপ্রেমিক অস্থিনীকুমার প্রভৃতির . ভেতরেও বন্ধ 
নেতৃনুলভ গুণ ছিল। কিন্তু ধার ভেতর নান 
আপাতবিরোধী ভাবাদর্শ এক মহা-সমন্বয় লাভ 
করেছিল, যিনি দেশের রাষ্ট্র নৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে 


ise 





প্রতিঠিত করতে চেয়েছিলেন, বিনি স্বাধীনতার 
ছত্রছায়াতলে হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত হবার 
জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, যিনি 
আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর নব যুগের নতুন 
বিধান করতে চেয়েছিলেন, নীলকণ্ঠকে যিনি জীবনের 
আদর্শ করেছিলেন, যিনি দেশের জন্যে সর্বত্যাগী 
খ্রীস্টের মতো কণ্টক-মুকুট শিরে ধারণ করেছিলেন, 
তিনি হচ্ছেন ভারতাত্মার বাণীমুত্তি, অথচ দেশের 
সরবাঙ্গীণ উন্নতির জন্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে 
বিশ্বাসী নেতাজী সুভাষচন্দ্র । 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক স্বাধীনতা (ক্রমশঃ). 
্ শ্রেষ্ঠ বং ' 
গীতাশান্্ী জগদীশচন্দ ঘোষ বি. এ. '_ জ্রীঅনিলচজ্র ঘোষ এম. এ, 
গীতা | $000 বাংলার খাফি 8’*০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধৰ্ম ৭৫০ বাংলার মনীষী. | ১৭৫ 
ভারত-আত্মার বাণী ' ৬৯০ বাংলার বিদুষী ৩০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০, - বীরত্বে বাঙালী ২৫০ 
কর্মবাণী . ১৫০ ব্যায়ামে বাঙালী ৪:০০ 
Soul of India Speaks ‘5-00 বিজ্ঞানে বাঙালী \ 8৫ 
রাজধি রামমোহন ৩০ 
রবীন্দ্রনাথ ' ৩০০ 
যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
আচার্য প্রফুল্পা্দ্র . . ১৫০ 
॥ প্রতিটি বই বহুচিত্রশোভিত ॥ 





১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 











কলিকাতা--১২ 
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অগ্রহারণ সংখ্যার পর 


পশ্চিমনল্ল্রেল্ল অর্থটলভিি সমস্তাল ক্রন্মপী ও সমান্দান্ন 


রাখাল দত্ত 


ভারতের বর্তমান আবহাওয়ায় যথেষ্ট দৃঢ়তা 
দেখালে রাজ্য সরকার যে শিল্পের ক্ষেতে অনেক 
কিছুই করতে পারেন তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত গুজরাট 
রাজ্য রাসায়নিক সার কোম্পানী বা Gujarat 
State fertilizers - Company ( সংক্ষেপে, 
G, S. F. 0. )। ম্মরণ থাকতে পারে গুজরাট রাজ্য 
সৃষ্টি কর! 'হয়েছিল ১৯৬০ সালে পূর্বতন বোম্বাই 
রাজ্যের একটা অংশ নিয়ে । গুজরাট মহারাষ্ট্র থেকে 
ভিন্ন এক রাজ্য হিসাবে দেখ। দিল ভারতের তৃতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অব্যবহিত পূর্বে । শিল্পায়নের 
দিক দিয়ে বিচার করলে গুজরাটের কিছু কিছু সুবিধা 
ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুজরাটিদের কর্ম- 
ক্ষমতা ও, ব্যবসায়ে উদ্ভোগের খ্যাতি বহুদিনের । 
মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ শিল্পসম্পর্কও গুজরাটে 
বিস্কমান ছিল। গুজরার্টের প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
কৃষিযোগ্য 'জমিও উপেক্ষার নয়। 
সালে একটি স্থায়ী রাজ্যসরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং এই রাজ্যসরকারের শিল্পায়নের দিকে ঝৌক 
ছিল প্রথম থেকেই লক্ষ্যণীয় 


কিন্তু গুজরাটের ‘ষাটের দশকের গোড়ায় নানা, 


অন্ুবিধাও ছিল । প্রথমতঃ, এই রাজ্যে বিছ্যুৎশক্তির 


i 


তাছাড়। ১৯৬০. 


অভার ছিল, যেটুকু বিদ্াৎ ' পাওয়া যেত তার 
সরবরাহ ছিল খুবই অনিয়মিত। বিদ্যুতের জন্য ৷ 


গুজরাটে ইউনিট-পিছু ব্যয় করতে হত খুবই বেশি। 


ভারতের রাজ/ঙুলির মধ্যে গুদ্রাটকে শিল্পের দিক 
দিয়ে অগ্রনী মনে কর! হলেও আমেদাবাদের সতী- 
বন্ত্রের কলগুলো।র বাইরে উল্লেখযোগ্য শিল্প গুজরাটে 
গড়ে ওঠে নি। শুধু তাই নয়, গুজরাটিদের 
অধিকাংশ শিল্পেস্োগই বোম্বাই সহরে ও ভারতের : 
অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। খান্ভশস্তের দিক 
দিয়ে গুজরাট ছিল ঘাটতি র্যজ্য,.। আবার গুজরাটের 
বেলায় কেন্দ্রের বিমাতা সুলভ আচরণের কথাও বার 
বার উঠেছিল। প্রথম তিনটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
গুন্সরাট অঞ্চল ভারতের সরকারী ক্ষেত্রে 
বিনিয়োজিত ২,৪০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২৭ 
কোটি টাকা বা ১ শতাংশেরও কম বিনিয়োজিত 
হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে 
ভারতে ৫৯টি প্রকল্প রচনা করা হয়েছিল। কিন্ত 
গুজরাটকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র একটি প্রকল্প । 
গুজরাটে এ নিয়ে যথেষ্ট বিক্ষোভ ছিল। কিন্তু 
গুজরাটিরা শুধু বিক্ষোভ ও বিলাপেই নিজেদের) 
সীমিত রাখেন নি। কেন্দ্রের সাহায্যের বাইরেও 
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কী করা,যায় তা চি্তা করেছেন। এই রকম চিন্তা- 
ভাবনার ফলশ্রুতিই গুজরাট রাজ্য রাসায়নিক সার 
কোম্পানি (৫. ৪. চু, 0.) 


আগেই বলেছি খাগ্ঠশস্তের দিক দিয়ে গুঙ্গরাট 


ঘাটতি রাশ্া। বর্তমান কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির 
সার। কিন্ত 
গুজরাটে কিছু সুপার-ফলফেট উৎপন্ন করার ব্যবস্থা 
থাকলেও ঘাটের দশকের গোড়ার দিকে নাইট্রোজেন- 
প্রধান সার কিছুই উৎপন্ন হত না। গুজরাট সরকার 
নতুন রাজ্য গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ দিকে নজর 
দিলেন। কিন্ত এ সময়ে রচিত তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় গুজরাটের ভাগে কোনও কেন্দ্রীয় বড় 
প্রকল্প জোটে নি। এই অবস্থায় হাহুতাশে নিজেদের 
সীমিত ন! রেখে গুজরাট সরকার একটি বড় 
এই, কারখানার 
অংশহিসাবে একটি বিদ্াৎশক্তি প্রকল্প রচনায় হাত 
দিলেন। ১৯৬০ সালের মে মাসে নতুন গুজরাট 
রাজ্য গঠিত হল। এ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে 


| গুজরাট সরকার রাজ্য রাসায়নিক সার প্রকল্পের জন্য 


একটি পর্ষদ গঠন করলেন। এই পর্যদের নাম হল 
“The Board for State Fertiliser Project 1” 
রাজ্যের চীফ সেক্রেটারিসহ চারজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী এই বোর্ডে থাকলেও সভাপতি করা হল 
আমেদাবাদের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি গ্রীজয়কৃ্ণ 
হরবল্পভ দাসকে । প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হল 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একট! রাসায়নিক সার 


৯ কারখানা চালু করা। ভবে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় 


পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান 


এই ধরণের প্রকল্প না থাকায় এবং রাঙ্জাসরকার 
নিজের কতৃ'ত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হওয়ায় 
বরাবরই রাজ্য সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখ! হল। 

গুজরাটের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জীবরাজ মেট! 
প্রথম থেকেই দেখাতে চেয়েছিলেন কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ 
ছাড়াই গুঈ্রাটিরা কী কাজ করতে পারে। তা 
ছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্পের হালও তার 
অজানা ছিল না। গুজরাট সরকার চেয়েছিলেন 
তাদের কীরখান৷ সত্যিকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবেই 
কাজ করবে। যাই হোক কেন্দ্র গুজ্ররাটকে এ 
ধরণের প্রকল্প না দেওয়ার জন্যই যে গুজরাট সরকার 
নিজেই দায়িত্ব নিলেন দে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

অন্ুুবিধা দেখা দিল এই প্রকল্পের জন্য দরকার 
মত মূলধন সংগ্রহ করা নিয়ে। গুজরাটের প্রথম 
মুখামন্ত্রী ডঃ জীবরাজ মেটার বাস্তবজ্ঞান ছিল প্রথর 
এবং নিছক আদর্শের নামে শিল্পনীতি প্রভাবিত করতে 
তিনি প্রস্তুত ছিলেন না) কিন্তু তাহলেও তিনি 
কোনও এরুজন শিল্পপতিকে এ ব্যাপারে প্রাধান্ত 
দিতে রাজী হননি । কাঁজেই টাকা জোগাড় করার 
দায়িত্ব প্রধানতঃ গুজরাট সরকারের উপরেই পড়ল। 
রাজ্যের সরকারী প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত কর! হল 
সার প্রকল্পটিকে। কিন্তু কারখানাটি স্থাপন করতে 
প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত দরকার ছিল। ১৯৬০- 
৬১ সালে গুজরাট সরকার মাত্র ৩ কোটি টাকার 
ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। কিন্ত ১৫ কোটি 
টাকার মত শেয়ার বিক্রি করার প্রয়োজন সরকার 
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উপলব্ধি করছিলেন । সমস্ত টাকাটা! রাজাসরকারের 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় জনসাধারণের কাছে 
শেয়ার বিক্রি করায় প্রয়োজন অনুভূত হল। কাজেই 
ভারতের প্রথম যুক্ত শিল্পক্ষেত্রের (joint sector) 
সূত্রপাত হল এই প্রয়োজনের মধ্য দিয়েই । যুলধনে 
বেসরকারী লোকদের অংশগ্রহণের অর্থ দাড়াল 
প্রধানত শিল্পপতিদের অংশগ্রহণ । তবে একজন বা 
দুইজন শিল্পপতির উপর নির্ভর না করে বেশ 
কয়েকজন শিল্পপতিকে প্রকল্পের মধ্যে আনার চেষ্টা 
করা হল। মূলধনের একট! বড় অংশ বেসরকারী 
উৎস থেকে সংগ্রহের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল 
প্রকল্পটি ব্যবসার দিক দিয়ে সাফঙ্যমন্তিত করা। 
সম্পূর্ণভাবে সরকারী প্রকল্প হলে স্বাভাবিকভাবেই 
প্রকল্পের কর্তৃত্ব সরকারী আমলাদের হাতে চলে 
যাবে মনে কর! হল। রাঁজাসরকার একথাও চিন্তা 
করলেন যে তাহলে প্রকল্পটির পরিণতি ভাল না 
হতেও পারে । কারণ, সরকারী আমলার! মানসিক 
দিক দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা চালাবার পক্ষে 
উপযুক্ত কি ন! সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 


কাজেই অর্থ সংগ্রহের তাগিদে এবং বাবসায়ে 
সাফলোর জন্ত প্রয়োজনীয় উদ্মের ব্যবস্থা করার জন্য 


রাজা সরকার শিল্পপতিদের সাহায্য নিলেন । তাছাড়া 
এখানে আরও একটি প্রশ্ন জড়িত রষেছে! গুজরাট 
সরকার নিজে যদি মোট মূলধনের ৫০ শতাংশ বা 
তাঁর বেশি সরবরাহ করতেন তাহলে বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে ত! গণ্য হত না। দীর্ঘমেয়াদী ও 
মাঝামাঝি সময়ের জন্য খণ দেবার যেযে সংস্থা 
রয়েছে, যেমন ভারতের শিল্প কর্পোরেশন, ভারতের 
শিল্প খণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন এবং ভারতের 
শিল্পোননয়ন ব্যাংক, তারা শুধু বেসরকারী সংস্থাকেই 
খণ দিতে পারে । কাজেই গুজরাট সরকার কোনও 
ক্রমেই মোট যুলধনের ৪৯ শতাংশের চেয়ে বেশির 
জন্য দায়ী হতে রাজী হলেন না। 


১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গুজরাটে রাজ্য 
রাঁদায়নিক সার কোম্পানী রেজিষ্টি করা হল। 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ যাঁতে অত্যধিক না! হতে পারে সে. 


অন্ত রাজা সরকার প্রথম থেকেই কয়েকটি সর্ত মেনে 
নিলেন। ডিরেকটরদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী 
সরকার মনোনয়ন করবেন না, রাজ্য বিধানমভার 
খবরদারি থাকবে ন! এগুলি এসব সর্তের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ 


প্রথম থেকেই বেশ কয়েকজন গুজরাটি শিল্প- 
পতিকে বোর্ডের ডিরেকটর করা হল । কিন্তু তাতেও 
মূলধন সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করতে অস্থবিধা দেখ 
দিল! কাজেই উদ্ভোক্তাদের চেষ্টা হল শিল্পপদ্ধিদের 
বাইরে ও সরকারের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে 
মূলধন সংগ্রহ। প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের কাছে 
যাওয়া, হল মূলধনের অন্য। গুজরাটে একটি 
শক্তিশালী সমবায় আন্দোলন বিষ্কমান থাকায় এবং 
রাসায়নিক সার বণ্টনে সমবায় সমিতিগুপির প্রাধান্য 
মেনে নেওয়ায় তাদের সার প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত করা 
হল। অল্প দিনের মধ্যেই সার কোম্পানীর 
কর্মচারীরা, সমবাঁয় সমিতিগুলি, কৃষকেরা ও ছোট 
ছোট ব্যবসায়ীর! ১২ কোটি টাকার মূলধন সরবরাহ 
করলেন। এইভাবেই ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে 
মূলধন সংগ্রহের প্রয়াস সার্থক হতে চলল । তার পর 
থেকে গুজরাঁটের এই প্রয়াস ক্রমশই সাফল্যের দিকে 
এগিয়ে চলল । পশ্চিমবঙ্গের শিল্পো্নয়নে গুজরাটের 
এই দৃষ্টান্ত থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। 
প্রতিটি পদক্ষেপে কেন্দ্রের অনুমতি ও সাহায্য ভিক্ষা 
না করে রাজ্যসরকার যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রন্থুত 
শিল্পগ্রকল্প রচন! করেন, তাহলে যূলধনের ও উদ্ভোগের 
অভাবে এসব প্রকল্প আটকে থাকবে না মনে করার 

যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 
(ক্রমশঃ ) 
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বিশাল ও প্রাচুধ্যভরা নরক বাংলাদেশএ” 


It 


অভ্ভী-মল্ণণ 


বাঙালীর ইতিতাস-চেঙনা 
ফান্তুন সংখ্যার পর 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


বাংলাদেশ 
নদীর জোয়ার-ভশাটা নদীর স্থষ্টিকাল হতে। 
সেই আগমন ও বহিরাঁগমনের ফলে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে অববাহিকার মোহানায় পলি জমে । সহস্র 
বৎসরে তা বীপে পরিণত হয়। বাংলাদেশ 


ভৌগলিক ও বাঙালীজাতি নৃতাত্থিক বদ্বীপ । 


ভগবৎ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও সেই নিশ্রনধার! 
অব্যাহত ছিল। আধ্য, ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, তান্ত্ৰিক, 
বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় বাংলার মাটিতে মিশে নৃবজন্ম 
লাভ করেছে। ইস্লামও বঙ্গায়নের ধারায় 
নেমেছিল কিন্তু বাধা পড়ল পলাশীতে। 

হেন জাতি নেই বাংলায় দৌরাত্য করেনি। 
বঙ্গসম্!ট আলাউদ্দিন হোসেনের আগে আবিসিনীয় 
যোদ্ধারাও কিছুদিন গৌড় সিংহাসনে বসেছে । হিসেব 
করলে দেখা যায় বখ তিয়াঁরী আক্রমণ থেকে পলাশী 
অবধি গড়ে প্রতি ' দশ বছরে একবার বাংলাদেশ 
বিদেশী সৈন্যের পদস্পর্শে অপবিত্র হয়েছে। হিন্দুস্তান, 
পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া থেকে গুণী, মূর্খ, বুজ্জরুগ , 
বদমায়েস, সাধু, জালিয়াৎ, রত ও জঞ্জাল এসেছে 


চৈ ৮০-৩ 


২(ইবন্বতৃতা)। লুঠঠনকারীরা সাধু হোক, তম্কর 


হোক, পকেট ভন্তি করে প্রাচুধ্যের নরক’ ছেড়ে 
স্বদেশে ফিরেছে। কেউ কেউ বাংলাতেই বসবাস 
স্থাপন করেছে। 

যারা বাংলাকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন, 
বাংলার প্রতি তাদের শ্ান্তরিক আকর্ষণ ও 


আন্ুগত্যই  ছাতিনির্ধারক। কিক দ্বীপের 
ইটালীয়ান বংশঙ্সাত হয়েও নেপোলিয়ন বোনাপার্টে 
ফরাসী; তুকাঁপিংহ কানাপপাশা গ্রীসের 


সালোনিকাতে জন্মেও তুকাঁ; পোল্যাণ্ডের মুক্তিদাতা 
ইয়োসেফ, পিল্‌মুদৃস্কি লিথুনিয়াতে জন্মেও পোল্‌ ; 
হিটলার অন্রিয়াতে জন্মেও জার্মান ; ডি ভ্যালেরার 
পিতা স্পেনিশ৬ মাতা আইরিশ, জন্ম আমেরিকায় ; 
ইনি আয়ার্যাণ্ডের প্রতীক। ইংরেজ, রুশ, 
সুইডিশ, বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ্জ রাজবংশ রক্তে 
বিদেশী হলেও তততৎ জাতির মধ্যমণি । হোসেন 
ও সিরাজ বাঙালী জাতির মধ্যমণি। 

আমাদের সাম্প্রতিক কবিরা পৌরাণিক, মধ্যযুগীয় 
ও মৌগলভারদ্তের বহু ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাব্য রচনা 
করেছেন।-এক হোসেন ও সিরাজ ছাড়া। যে 


৭৫০ জয়ী, চৈত্র ১৩৮০ b 


জন্তে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও এক ইংরেজ 
সমরেতিহাসবিদ্‌-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল £-- 

“Whatever may have been his faults, 
Nawab Sirajuddaulla had 
betrayed his master nor sold his 
country. Nay 


neither 
more, no ‘unbiased 
Englishman, sitting in judgement on 
events which passed in the interval 
between 9th February and 23rd June, 
can deny that the name of Siraj 
stands higher in the scale of honour 
than does the name of Clive. He wes 
“the only one in that tragic drama 
who did not attempt to deceive, 
(Page 71. The decisive battles of India. 
পু —Col. Malleson). 
বঙ্গামুবাদ £-- “নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার দোষ যাই 
হোক, তিনি রাঁজপিংহাসনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করেননি ব! স্বদেশকে বিক্রী করেন নি। ৯ই 
ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে জুন অবধি যে সব ঘটনা 
ঘটেছে তার বিচার-বিবেচনাক!লে কোনও নিরপেক্ষ 
ইংরেজ অস্বীকার করতে পারবেন নাঘে সম্মানের 
পাল্লায় সিরাজের. স্থান ক্লাইভের চেয়ে উচুজে। 
এ হৃদয় বিদারক নাটকে পিরাঞ্ই একমাত্র ব্যক্তি 
যিনি কাউকে প্রতারিত করেননি ।» | 
অনেকে হয়ত নবীন সেনের “পলাশী” 
কাব্খানির কথা তুলবেন। এই বইখানি ভাষার 


সৌকর্ষে অপূর্ব কিন্তু ঘটনার দিক দিয়ে বাঙালী 
রামায়ণ ও মহাভারতের মতন 
সার! কাব্যে সিরাজকে নারী ও সুরা ছাড়া 
অন্য কিছুর সঙ্গে দেখান হয়নি। -১৭৫৬র ১০ই 
এপ্রিল নবাব আলিবর্দি গত হলেন! ভার মৃত্যু 
শহ্যায় ২৩ বছবের তরুণ সিরাজ কোর |ণশরীফ মাথায় 
নিয়ে শপথ করেন যে তিনি সংপথে চলবেন এবং 
চলেছেন। সিংহাঁননে পিরাজের অবস্থানকাল 
মোট একবছর ছু মাস। 'এর'ভেতর ১৭৫৬র ২০শে 
জুন কলিকাতায় ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ইংরেদের 
পরাজয় । ঘড়িঘণ্ট1 ধরে একবছর পরে '১৭৫৭র 
২৩শে জুন, পলাশীর: যুদ্ধ, সিরাঞ্জের পরাজয় । 
মধ্যবর্তীকাল রাজদ্রোহীদের' ষড়যন্ত্র । সার অধিকাংশ 


অপাঁঙতেয় | , 


রি 


সময় কেটেছে যাঁদের সঙ্গে' তাদের নাম সেনানায়ক. 


মীর মদন, ' সেনানায়ক মোহনলাল, চর প্রধান নারায়ণ ' 
চন্দ্র দাস, বৈদেশিক চরপ্রধান রাজারাম, দৃতপ্রধান 
রামরাম সিংহ 'এবং বিহারের ফৌজদার রাসধিহারী। 
ফেন্দী নামক যে বাইজীকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারী 
সিরাজ সিংহাসনে উঠেই তাকে জেলে পোরেন । 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ' ইউরোপের 
একাধিক রাজা ও রাষ্ট্রপতি জার্মান আক্রমণের পূর্বেই 
দেশত্যাগ করেন। জয়পরাজয় নির্ধারিত না হওয়া 
অবধি সিরাঙ্জ রাজধানী ত্যাগ করেন নি। অথচ 
যুদ্ধের পূর্বাহ্নে বাঙালী কবি, সুরা ও সুন্দরীদের 
নিয়ে সিরাজের চরিত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কলঙ্ক 
দিয়েছেন । সিরাজের প্রতি এই অহেতুক বিদ্বেষের 


গোটাকৃতক এঁতিহাসিক কারণ অনুমান করা! যায় | 


3৫১ অতীত-ম্মরণ 

প্রথম, খালকেটে কুমীর এনে বাঙালী বিবেকের 
তাড়নায় দিগৃভ্রাস্ত ; সে জন্যে সব দোষ সিরাজের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেশদ্রোহিতার যৌক্তিকতা! খোজার 
চেষ্টা | দ্বিতীয়, যে সময় “পলাশী” রচিত হয় সে 
সময় ইংরেজ-বিরোধী কাবারচনা অপেক্ষা সিরাজ- 
বিরোধী ক ব্য রচনা সহজ ছিল। তৃতীয়, সিরাজের 
প্রতি যে দূর্বলতা আরোপ কর! হয়েছে নবীন সেনের 


, এবিষয়ে নিজেরই দুর্বলতা ছিল। “আজার জীবন* 


A 


গ্রন্থে উড়িষ্যায় বাইজী নাচ দেখে কবি লিখেছিলেন, 
“উৎকলী অঙ্গনা উরু আনন্দ আলয়।* বাঙালী 
“পলাশী” পড়ে, কবির আত্মজীবনী পড়েনা । 

এবার পলাশী যুদ্ধের অর্থনৈতিক দিকটা! দেখা 
যাক। ইংরেজ ডাক্তার ফোর্থ এর হিসেবে 
মুর্শিদাবাদের রাজকোষে ৬৮ কোটা টাকা ছিল। 
নবাবের হীরে-জড়োয়ার হিসেব কেউ দিতে পারেনি । 
পরবর্তী লুটের খতিয়ান £ - 

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কষ্টবাবদ খেপারৎ £ ৩৮ 
হাজার টাকা। 

.মীরকাশিম প্রদত্ত খাজনা 

১৭৬০-১৭৬৩ বাৎসরিক ২ লক্ষ ৪১ হাঁদার। 


১৭৬৩-১৭৬৪ নি ১* ৭৭ * | 
১৭৬৪-১৭৬৫ — ১” ৭৬ * | 
১৭৬৫-১৭৬১ — ১% ৭৭-2: 
বেঙ্গল কমিটীর আদায় (১৭৭২) ১৮ ২৩ * । 
দেবীনিংহের ব্যবস্থায় (১৭৭৩) ১৮ ৩৪ ৮ | 


- হোম্‌ চার্জেস্‌ (১৭৭৩-১৮৫৭) - 


গড়ে বাৎসরিক = ৩১ ২৫» । 


অনেকে ভাবেন ইংরেজের জয়ে বাংলায় রগ 
এসেছে । এই ধরণের যুক্তি মানলে বিশ্বাস করতে 
হয় ১৩৪৮-এ ইউরোপের প্লেগ মহামারী ওদের 
শ্রমিকদের পক্ষে আশীবাদ স্বরূপ কারণ এর 
ফলে এ মহাদেশের অর্ঘ্ধেক মানুষের মৃত্যুতে শ্রমিক 
ও কারিগরের সংখ্যা কমে গেল, ফলে মজুরীর হার 
আশাতীতভাবে বেড়ে গেল। আরও বিশ্বাস করতে 
হয় যে ১৪৫৩য় ইস্তামুলের ওপর তু্কা আক্রমণের 
ফলে ইটালীর “রেণেস।৮, কারণ অত্র অঞ্চলের যতেক 
গুণীজ্ঞানী ইটালীতে পালিয়ে আসেন। স্বর্ণযুগ 
যদি বাংলায় এসে থাকে তাহলে সেটা এসেছে 
বিদেশী শাসনের ফলে নয়, বিদেশী শাসন 
সত্বেও বখতিয়ারী আক্রমণের পর থেকে বাংলার 
ইতিহাসকে বাঙালী এই চোখে দেখেনি। ফলে 
সেই ধরণের যুক্তিতর্কের উদ্ভব হয়নি । এই খানেই 
বাঙালী চিন্তার সর্বাধিক দৈহ্য। তুকাঁ, ইরানী, 
আফগান, মোগল, পর্ভ্গী্জ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও 
ইংরেজের আগমনে বাংলার যে উন্নতি, হয়েছে সেটা 
বাঙালী কৃষকের টাকায়, বাঙালী শ্রমিকের শ্রমে, 
বিদেশ থেকে আন৷ অর্থে বা শ্রমে নয়। বিদেশী 
যদি বাংলার কিছু খেদমৎ করে থাকেন তাহলে সেটা 
বিনামজুরীতে করেন নি ; উপরস্ত মজুরী যা নিয়েছেন 
সেটা খেদমতের লক্ষগুণ, যেটা তারা স্বদেশে কোনও 
কালে পেতেন না এবং এখনও পান না। তুকাঁ, 
মোগল ও ইংরেজ যুগে বাঙালীর টাকায় বাঙালীকে 
বেসামরিক জাতিতে পরিণত করা হয়েছে। দিল্লীর 
সৈম্যবাহিনীর-_ (“যাদের চরণ ভরে ধরণী 
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করিত টলমল”) অধিকাংশ টাকা যেত বাংলা ' 
"থেকে । | 

ইংরেজ যুগে ১৭৫৭ থেকে ১০০ বছর যত 
সামরিক খরচ হয়েছে তার অধিকাংশ টাক! বাংলার 
টাকা; যে কারণে সিপাই বিপ্লবের আগে অবধি 
কোম্পানী সৈম্তবাহিনীর নাম ছিল বেঙ্গল আমি। 
সিপাই বিপ্লবের পূর্বে ও পরে প্রত্যেক অবদরপ্রাপ্ত 
সিপাইকে থোক্‌ টাকা ও জমি দেওয়া হত। তার 
ফলে সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও যুজ-গ্রদেশের কৃষির 
উন্নতি হয়েছে আর বাংলার কৃষক নিঃস্ব হয়েছে। 
উপমহাদেশের সামরিক বীরদের বীরত্বের ভিত্তি 
বাংলার হলধর। আমাদের কাছে ১৭৫৭ থেকে 
১৮৫৭ অবধি প্রায় একশত দেশী ও বিদেশী 
যুদ্ধের ফিরিস্তি আছে। এর খরচ জুগিয়েছে 
বাঙালী । 

যে বিদেশী শক্তিমানরা বাংলার পুণ্যভূমি অপবিত্র 
করেছে, বাঙালী সৈন্য তাদের দেশে ঢুকলে কি 
প্রতিক্রিয়া হত? এর জবাব আমরা কোনও দিন 
দানব না কারণ বখ.তিয়ায় থিপিজী থেকে ক্লাইভ 
অবধি সবাই প্রমাণ করে গেছে যে বাঙালী দুনিয়ার 
ভুরবলতম জাতি ৷ ূ 

ইতিহাসের শোতে বহু “শক্তিমান” জাতি 
দিশ্বিজয়ে বেরিয়েছে আরব, হুন, ইরাণ, তুর্কী, 
মোগোল, আফগান, ফরাসী, ইংরেজ । . এর! সবাই 
কোনও না কোনও অধিকতর শক্তিমানের 'ঘায়ে ধরা- 
শায়ী হয়েছে৷ ইতিহাসের গোরস্থান “শক্তিমানদের” 
কবরে ভর্তি। ভাগ্যের পরিহাস, যারা বাংল! 


জয় করেছেন, এক ইংরেজ ছাড় তাঁদের অধিকাংশ 
আজ সর্ব বিষয়ে বাঙালীর পেইনে-_এক সামরিক 


গুণ ছাড়া। 


যার। বাংল! জয় করেছেন তাদের ভাষা পারশ্ত 
যা সিরাজের যুগ অবধি রাজ্জভাষ! ছিল। রাজধর্ম 
ছিল ইসলাম্‌ এবং ধর্মাচরণের ভাষা ছিল আরবী। 
এই দুই দেশের ধর্ম ও ভাষা আমরা গ্রহণ করেছি 
অথচ ওদের সামরিক গুণ আমরা পাইনি। বাঙালী 


কখনও আরব বা ইরাণ আক্রমণ করতে পারেনি। ' 


আক্রমণকারীদের নিজেদের সাহিত্য বা দর্শন বলে 
কিছু ছিল না; সেজন্যে ওদের আগমনে বাঙালীর 
সাহিত্য বা দর্শন প্রভাবাঘিত হয়নি । যদিও বাংলার 
যতেক প্রাচীন কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, 
কবিকন্বণ, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র এবং দাশরথি রায় 
ইসলাম যুগের বাঙালী তবু এদের কাব্যে 
ইসলামিক জাতি সমূহের সমরশক্তি অগ্রাহ্য হয়েছে। 
এই অস্বাভাবিক অবস্থার স্বষ্টি হয়েছে হয়ত ছটো! 
কারণে। প্রথম, জবরদখলকারীদের পক্ষ থেকে 
বৈদক্ধিক বাঙালীকে কিছু বলার ছিল না। মানসিক 
তাবে দেউলিয়া বিদেশী লুটেরা ইসলামের মহৎ 
বাণীকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে বাংল! 
শাসনের জন্তেঃ আর, কি করবে ভেবে পায়নি 
তাই বছর অন্তর পরস্পরের গলা কেটেছে । এতে 
বাঙালীর মন ওদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। দ্বিতীয়, 
ওর! বাংল! ভাষার মহাসস্তাবনার কথা বুঝতে পারা 
দূরে থাক, ওটাকে তাচ্ছিল্যের বস্তু বলে মনে .করত 
জন কয়েক নবাব ছাড়।। 


ফলে অবাগালীর ভাষ। 


t 


fe 
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অতীত স্মরণ 
বাঙালীর কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু হল। পরে 
অবাঙালীর ভাষাই তাচ্ছিল্যে কুড়িয়েছে। 

আলোচ্য পাঁচ শতাব্দীতে বাঙালী সব কিছু 
হাঁরিয়েছিল--এক ভাষা ছাড়! । ' বাঙালী ভাষা- 
ভিত্তিক জাত। তার সব কিছু সাধনার শেকড় 
ভাষা, সব কিছু কর্মের মাধ্যম ভাষা, সব কিছু শক্তির 
আধার ভাষা । | 

উত্তর ভারতে ফার্দাভাষার মিশ্রণে মনোরম উর্ছ 
ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ দিল্লীর বাদশার 
সৈম্তাদলে হাজার হাজার উত্তর ভারতীয় যুদ্ধ করত। 
ওর! বাস করত শিবিরে যার ইরানী নাম উর্ঘ। 
বাংলার স্থলতান-নবাবর! অধিকাংশক্ষেত্রে অব।ঙালী 
সৈন্য রাখতেন ; ফলে সৈম্তবাহিনী মারফত বাঙালী- 
অবাঙালীর ভাষাগত মিশ্রনের তাগিদ ছিল না। 
সুতরাং উরি মত বর্ণস্কর ভাষারও হাষ্ট 


৭৫৩ 


হয়নি। 


১৪৯৮-এ ভাক্কোডা গামা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে 
জলপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। 
পরে ছুই শতাব্দী ধরে ভারতের সঙ্গে খান ইউরোপের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ । এই পথের বাইরে আরব 
উপদ্বীপ ও ইরাণ। ফলে ইউরোপের সাহিত্যিক 
ও বৈজ্ঞানিক ধার! এদের ছু'তে পারেনি । অন্তপক্ষে 
পলাশীর আগে বাংলার ইউরোগীয়রা বাঙলা শিখত 
এবং পলাশীর পরে বাঙালী ইংরিজী শিখত অবশ্য 
নিজের খারচায় এবং নিজের চেষ্টায়। ১২০১ থেকে 
১৭৫৭ ইউরোপের মানুষ মুদ্রাযন্ত্রের সাহাধ্যে জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের পথে দৌড়েছে |. - 


সীতারামের যুদ্ধ সামরিক বাঙলার শেষ 
হৃদস্পন্দন | পলাশীর যুদ্ধ ( ২৩শে জুন, ১৭৫৭) " 
মরণোত্তর পেশী সঙ্কুনগ্চ। ১৭৫৬'র জুন মাসে 
পিরান্দ কলিকাতার যুদ্ধে ইংরেজকে পরাজিত 
করেন। অথচ তার এক বছর পরে ইংরেজ 
পিরাজের বিরাট বাহিনীকে পরাঞ্জিত করে' 
ইংরেজ নিহত হয় ৪ জন, তেলেঙ্গা ১৬ জন। এত 
অল্প যুদ্ধে এত বড় রাজত্ব হাতবদল ইতিহাসে 
আর কখনও হয়নি। বাঙালী জাতি তখন শুধু 
সাঁমরিকভাবে নয় দেশপ্রেমেও দেউপিয়া। পলাশী 
জয়ী ক্লাইভ লিখেছেন যে, “এত বাঙালী রাস্তার 
তুধারে কাতারবন্দী হয়ে ইংরেজের জয়যাত্রা দেখছিল 
যে, ভার! শুধু ঢিল মেরে আঁদাদের তাড়িয়ে দিতে 
পারত।” মুলিদাঁবাদে সেদিন ইংরেজের পৌরা সৈন্য 
৬৫০, তেলেঙ্গা ২,১০০ এবং ৮টী কামান। বাংলার 
সৈম্য সংখ্যা ছিল ১৫০০০ । 

- ১৭৫৭ থেকে বাঙালী ইংরেজের প্রতি দাসহ্ে 
মগ্ন। এই সময়টাকে' অনেকে বলেন স্বর্ণযুগ’ | 
এই ‘স্বর্ণযুগ’ দাসত্ধের বিনিময়ে কেনা । ১৮৫৭তে 
পিপাই বিপ্লব আরম্ভ হয় ব্যারাকপুরে; কলিকাতার 
কয়েক 'মাইল উত্তরে । সিপাইর! ছিলেন অবাগালী, 
তাদের নেতা ছিলেন মঙ্গল পাঁড়ে। -১৮৫৮তে 
ইংরেজ দিল্লী জয় করলে পর “বাংলার তৎকালীন 
২,৫০০ রাজা, জমিদার, নবাব-নাজিম ও গণ্যমাণ্য 
জেক” বড়লাট ক্যানিংকে অভিনন্দন স্বানান এবং 


আগ্রিতে একথাও বলা হয় যে, “তাদের রাজানুগত্যে 
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যেন সন্দেহ না করা হয়।” বাঙালী জাতি .তখন 
- সামরিক নখদস্তহীন ক্লাব। এই সময়কার ইংরেজ 


লেখক জি, ভব্লিট. ষ্টিভেন্স, লেখেন, “বাঙালী জাতি 


গোলাম এবং জ্ঞাজগোলামই থাকবে |» (ইন্‌ ইণ্ডিয়া)। - 


দাসত্বের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণ! নানা 
জাতির মধ্যে নানানভাবে দেখা দেয়। যেমন ১৭৭২ 
ও ১৭৭৩ এর সন্ন্যাসী যুদ্ধ। এই ধরণের আর একটী 
যুদ্ধ তিতুশিয়! ব! তিতুমীরের যুদ্ধ। ১৮২১এ উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াহাবী নেতা, সৈয়দ 
আহম্মদ যখন কলিকাতায় মুসলমান জনসভায় বক্তৃতা 
দিতেন তখন সেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
তরুণ-মন্যোগ্ধা, তিতু মিয়া । পরে ছুজনের আবার 
সাক্ষাৎ হয় পুণ্য নগরী মক্কায় । তীর্থ সেরে তিতু 
মিয়া দেশে ফিরলেন এবং ১৮৩১ এর অক্টোবর 
মাসে কলিকাতার পাশে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করলেন। তিতু মিয়ার দলে হাজার ২ 
লোক ছিল এবং প্রথম সপ্তাহে সংখ্য।র জোরে, 
আত্মত্যাগের আোরে এরা ইংরেজের কাঁলকাট। 
নিলিশিয়াকে পর।ঞিত-করে। কিন্তু এদের সামরিক 
শিক্ষা ছিল ন! এবং সম্মুখ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার 
কথা তো ওঠেই 'ন|। ৫ সপ্তাহ পরে তিতু মিয়া 
এবং তার যোদ্ধারা পরাপ্সিত হন। বারভূইয়া, 
সীতারাম এবং সন্তাসী সম্প্রদায় সম্মুখ যুদ্ধ করে 
যে ভুল করেছে, তিতু মিয়া ওয়াহাবী যোদ্ধারা 
ঠিক সেই-ভুল করেছে । এর। সবাই অবাঙালী | 

সিপাই বিপ্লবের পরবস্তী তিন দশক বাঙালী 
জাতির মনে এক মৌন বিপ্লব চলেছে। এই সময় 


বাঙালী বাছবল হারিয়ে বদ্ধ বলের দিকে ঝুঁকেছে। 
(যার প্রমাণ আজকের শিক্ষাদ্বীপ্ত মুক্তিবাহিনী । 
এক ইংরিজী সাপ্তাহিক বলেছে, “মুক্তিবাহিনী বোধ 
হয় পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্যবাহিনী”) 
যুদ্ধের অভ্যাস বজায় রেখেছে অবান্তালী, কিন্ত 
স্বাধীনতার কথা ভেবেছে বাঙালী । আত্মধিকারে 
জর্জরিত হয়ে সে লিখেছে,__“নগণ্য চীন, নগণ্য 
জাপান, তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, দাসত্ব করিতে 
করে হেয় জ্ঞান, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।» সিপাই 
বিপ্লবের ১ বছর পরে বাঙালী কবি রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায়ই “স্বাধীনতা” শব্দট। সার! ভারতে 
প্রথম ব্যবহার করেন, “দিনেকের স্বাধীনত। স্বর্গ সুখ 
তায় হে, স্বর্গন্থখ তায়।” এই একটি কবিতার 
মারফৎ বাঙালী কবি সবার অজ্ঞাতে বাঙালী জাতিকে 
স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম কাতারে স্থায়ীভাবে খাড়া করে 
দিলেন। এই আপাত তুচ্ছ কবিতার তাৎপর্ধ্যট! 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ । উপমহাদেশের অন্যান্য গোষ্ঠির 
মানুৰ ইংরেজের লৈনিক হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতার 
যুদ্ধে ছিল পশ্চাৎপদ। বাঙালী সৈনিক হয়নি কিন্ত 
স্বাধীনতার যুদ্ধে সে আগুয়ান। আদর্শ (091. নয়) 
বাঙালীর কাছে সবার বড় কথ!। আদর্শের দেনা 
কাঠির পরশে বাঙালী হয়েছে একাই একশো । 


আদর্শ গ্রীতির ফলে এল বাংল! ভাষার দিগন্ত জোড়া 
প্লাবন, আকাশহোয়া__আম্পর্ধা, ভাষ! গরবী স্তায্য 
জাত্যাভিমান | বাঙালী নিজেকে নতুন ' করে 
আবিষ্কার করলে । দাসত্ব মনোভাবের পাঁকে মৃহা- 
সম্ভাবনাময় বাঙালাভাষার ধাত্রীত্বে জম্মাপ ১৯০৫ 
এর রক্ত কমল । (ক্রমশঃ } 
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লাক লাহ্রিজ্ডেন্স আল্টুন্িক্দীক্ষল্লন্ণ 


আবছুর রাকিব 


ঙ 
কিছুদিন আগে, এ দেশের কোনো বাউল তীর 


দেশবরেণ্য পৃত্র সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে একজন 


অধ্যাপককে বলেছিলেন, আপনাদের মতো শিক্ষিত 
লোকের পাল্লায় পড়ে আমার ছেলে বাউঙ্গগানকে 
বিকৃত করছে £ বাউলের মধো হিন্দীগানের স্থুর এনে 
দিচ্ছে । সবচেয়ে দুঃখের কথা,_সে আজ পায়ে 
ঘুর বেঁধে আসরে নামতে লজ্জা পায়! 

দেশবরেণ্য বাউল-শিল্পী যখন পায়ে ঘুঙর বেঁধে 
আসরে নামতে লজ্জা পান, তখন নি সন্দেহে, তিনি 
আধুনিক--শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্যই বাঁউল- 
নৃত্যকে তিনি বাহুল্য বলে বর্জন করতে চান। অপর 
পক্ষে, বাউল-পিতার ছুঃখটুকু বিশ্লেষণ করলে এই 
দাড়ায় যে, জনপ্রিয়তার খাতিরে, খ্যাতির মোহে এবং 
আধুনিকতার অভিমানে পুত্র তার শিল্পধর্মকে ক্ষুণ 
করেছেন। এক্ষেত্রে, পিতার অভিমানের চেয়েও 
প্রকট হয়েছে শিল্পীর বেদনা । 

বাউপের মধ্যে হিন্দীগানের অনুপ্রবেশ ঘটছে 
কিনা, আমর! জানি না। কিন্তু কোনে! বাউল যদি 
সত্যই আসরে নাচতে জজ্ত্ পান, তাহলে সাধারণ- 
ভাবে সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিমাত্রই লজ্জিত হবেন, 
নিদ্বিধায় বলা চলে। কেননা, বিশিষ্ট অনুভূতির 


বাহন হিসেবে, বিশেষ তত্ব বা সত্যের বাণী বহন 
করেই বাউল লোক-সংস্কৃতির অস্তভুক্তি হয়েছে 
‘বাউলের মধ্যে একটি সরস আনন্দময় জীবন- 
উপভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিহীন যুক্তি কামন। 
পাশাপাশি সহজ সম্বন্ধে বিরাজ করে।* বাউল 
নৃত্যে সেই আনন্দময় জীবনের রস-ব্যঞ্না ; বাউল- 
গীতে সেই ভোগমুক্তির, রসাভাস। নৃত্য ও গীতের 
ভাব-সঙ্গতি বা সমন্বয়েই বাউলের সহজিয়া সুর 
ছন্দিত ও স্পন্দিত। [ ‘নাচের ছিল ভঙ্গী কত্ত, 
মুর হিল চিত্ত। মন যে তখন দেহের সাথে করতো! 
সদাই নৃত্য "কবি কুমুদরগ্রন মল্লিক এ বাউল- 
মনকেই এভাবে প্রকাশ করেছেম। বলেছেন, ‘ইচ্ছা 
যে হয় কেবল নাচি ৷’ ] 

বন্ধন থেকে মুক্তিতে, রূপ থেকে অরূপে, সীমা 
থেকে অসীমে-_বাঁউল-দ্রত্বের এই বলয়-পবিক্রমায় 
রপাভাষের যে জগৎ স্থষ্টি হয়, যে রূপকল্পের জন্ম 
হয়, বাউলের মধ্যে সেইটেই চিরন্তন সত্য এবং 
অপরিবতিত। এর নৃত্য-পরিকল্পন। এই কারণেই 
অর্থবহ, আধুনিকতা প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁদ দেওয়! 
যায়ন।। শ্রীহরি কিংবা প্রীগৌর গঙ্গে তদগত প্রাণ 
কীর্তনীয়ার ভাঁব-বিহ্বলভার - প্রকাশ-মাধ্যম, 
একমাত্র মাধ্যম নৃত্য ভঙ্গীকে কী ছাটাই করা চলে? 


৭৫৬ 


জয়ঞ্রী, চৈত্র ১৩৮৩ 


লোক-সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের অন্য অর্থ 
উজ্জীধন। গ্রাম-বাংলার গেকুয়! প্রান্তরে, বিবাগী 
- বাতাসে ভেপে-বেডানে। গানকে পরম শ্রদ্ধায়, 
অনুরাগে আমর! রক্ষা করতে পারি, শিক্ষিত 
পরিশীলিত মনের কাছে এই অমূল্য সম্পদকে পৌছে 
দিতে পারি, নিছক চিত্ত-ণ্নে৷দনের গ্রয়োজনে নয়, 
রসাবেদনের মধুর প্রেরণায়_-এই তো! আধুনিকতা, 
সেখানে পরিবর্তনের স্রোতে অবগাহন করেও বাউল, 
বলতে পারেন, “আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল 
ভিজাবোনা ৷” | 

রি 

যাত্রাগতেও একটা পরিবর্তন এসেছে। বিগত 
কয়েক দশকের বিশ্মৃত্তির ধূলো ঝেড়ে সে আবার 
নবজীবনে জেগে উঠেছে । আঙ্গিকগত এবং বিষয়- 
গত এই পরিবর্ত;নও কিন্তু এমন কিছু বল্জিত, যা 
রসাভাষের জগতটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 
বিষয়ের পরিবর্তনে কারুর কিছু বলার নেই। কেন 
না, আজ 'আমরা গ্রকারাস্তরে ধরেই নিয়েছি, 
আমাদের যা কিছু সংস্কৃতি বা সাহিত্য, তার 
উপযুক্ত ধারক ও বাহক, কিংবা রোদ্ধ! হলো এ 
কালের . শিক্ষিত সাধারণ। তাদের রুচি, 
দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প বোধের সমতায় পৌঁছাতে না 
পারলে যে কোনো সংস্কৃত্তির অপমৃত্যু ঘটবে। 
সেজন্য, তাদের মুখ চেয়ে, যাত্রার পৌরাণিক বা 
এতিহাসিক বিষয়কে সামাঞ্জিক তথা আধুনিক 
করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, এর পরিবেশনায় 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সুন্ম কলা-কৌশল, রূপনিমিতির 


- কী কোনোদিন ভেবেছিল যে, 


' আমার সঙ্গে একমত হবেন আশ! করি । 


স্তরন্তাস, পরিমিতি বোধ-_এগ্ুলির ওপর দৃষ্টি 
দিতে হয়েছে। 

চলচ্চিত্রে বা মঞ্চে প্রয়োগ-কৌশলের যে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা! চলছে, যাত্রাগানেও তার অনিবার্য প্রভাব 
পড়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তনে, দৃশ্য 
উপস্থাপনে, নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যঞ্জন! স্থষ্টিতে 
আলোক-সম্পাতের যে আয়োজন, যাত্রার উন্মুক্ত 
আসরেও তার প্রয়োজন দেখ। দিয়েছে। বিশেষতঃ 
বস্ত-প্রধান, সত্য-নির্ভর ও তথ্য-সমৃদ্ধ নাটকের সুধু 
উপস্থাপনায় এর প্রয়োগ প্রায় অপরিবার্ধ। কেউ 
যাত্রার আদরেও 
লেনিন, হিটলার, সুভাষ, বিনয়-বাদল-দীনেশ, 
রামমোহন প্রভৃতি জীবনীমুলক নাটক পরিবেশিত 
হবে, যেখানে কল্পনার বা অতিরঞ্জনের অবকাশ নেই, 
এঁতিহাসিক সত্যই যার একমাত্র অবলম্বন-_যে-গুলি 
প্রায় এ শতকেরই আন্তর্জাতিক, জটিল চরিত্র 

লক্ষণীয় এই যে সুচারু গ্রন্থনায় ও সুধু প্রয়োগ 
কৌশলে জীবনীমূলক নাটকগুলিও আশ্চর্যভাবে 
বসোতীর্ণ। ধারা তরুণ অপেরার, শাস্তিগোপালের 
লেনিন, হিটলার কিংবা আমি স্থভাষ দেখেছেন, তীর 
আমরা 
যদি বিস্ময়ে অত্যন্ত হততস্ত না হই, তাহ’লে লক্ষ্য 
করবে! চলচ্চিত্র ও মঞ্চের বিপুল প্রভাবে আধুনিকতম 
যাত্রাদলও কিন্তু যাত্রা-গানের ঘেজাজটিকে হাঁরিয়ে 
ফেলেছে, উৎকৃষ্ট নাটক বা বলিষ্ঠ অভিনয়ের ওজ্জল্যে 
যাত্রার চির-চেনা স্তর আজ. সুপ্ত । কিন্তু এজন্য 


আমরা ব্যথিত নই, যাত্রার আধুনিকতাকে আমরা + 
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৭৫৭ লোক সাহিত্যের আধুনিকীকরণ 


সর্বভোভাবে মেনে নিয়েছি ॥ কেন না, বর্তমানে 
আমাদের সময়-সচেতনতা৷ এবং মূল্যবোধ শিল্পবোধের 
সমার্থক । সেজন্ত সেদিন আমারই মতো একজন 
সাধারণ মামুষ বলছিলেন, যাত্রাদলের সেই বিবেকের 
চীৎকার আঁর ভালো লাগে না! বিবেকের গান যদি 
চীৎকার হয়, এবং এজন্তেই এ যুগে এটি অচল বলে 
আমরা মনে করি, তাহ'লে - আমাদেরই কারণে 
যাত্রাগান বিবেক-বজিত হতে বাধ্য। কিন্তু সত্যিই 
কীতাই? বিবেকের দরাজগলায় গানই কী যাত্রার 
শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ছিল না? নাটকের 'ছন্ব-সংঘাত 
মুখর চরিত্র কী বিবেকের গানেই উচ্ছুসিত হয়ে 
উঠতো না? আমি যাকে রসাভাষের জগৎ বলেছি, 
বিবেকের গান ব্যতিরেকে তার সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া: যাক--('হিন্তু-মুসলমান’ 
নাট্যকার বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ) 
দিল্লীর সম্মাট, আউরজজেব যখন খোদার দোহাই 

দিয়ে, ইসলামের ধ্বজা-উড়িয়ে হিন্দুধর্মকে ধ্বংস 
করতে দৃঢ় সন্কল্প, তখনই বিবেকের আবির্ভাব হলো]। 
তিনি গাইলেন 

| ক খোঁদা শুধু তোমার নয়। 

এ দুনিয়ায় তাহার কাছে সবাই সমান হয়। 
"যে ডাকে যে যে নামেতে, দেন সাড়া সেই ড|কেতে- 

ডাকে সকাল্‌-সন্ধ্য। সবাই পুজেঃ সবাই গাহে জয় | 

তখন নিস্তব্ধ রজনীর আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডলে, 

সাগর-কল্লোলের মতো গম্ভীর কোনো ধ্বনি-তরলে 


মগ্ন হয়ে আমরা প্রত্যেকেই কী অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য | 


* স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত । ক্রাট মার্জনীয়। 
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আমাদের বিবেকের মুখোমুখি ..'দাঁড়াই নাঁ_ 
শিক্ষাভিমানী, পরিশীলিত মন ও মননকে দূরে সরিয়ে 
রেখে? ূ | 

আঁধুমিকীকরণের দৌলতে . রামায়ণের ‘রাবণ’ 
বিশ শতকের হিটলার হতে পারেন, কিন্ত বিশ” 
শতকের জটিল জীবন-যাত্রায় বিবেকের শাশ্বত 
অভ্যুদয় কী একান্তই অসম্ভব? 

৩ 

কবিগানের প্রাথমিক, ছকটি আজ পরিত্যক্ত। 
তখন সে দলের পালা আঁদতো৷ তার দোহারর! দুটো 
সারিতে মুখোমুখি আসরে দীড়াতেন ( মিয়ার দল 
যেমন আজও দাড়ায় মাঝে মাঝে )। এদের মাঝ" 
খানে দাড়িয়ে খাতা দেখে দেখে একজন গান বলে 
দিতেন.। তাঁকে বলা হতো “চিটাল”, দলের মধ্যে 
আরও একছ্রন থাকতেন, যিনি সারাক্ষণ নেচেই 
বেড়াতেন ; ডাকে বল! হতো 'আহনদে। তখন 
কোমরের সঙ্গে এক ধরণের হ।ত্‌ঢাল বাঁধ! থাকতো! । 
পায়ে থাকতো নৃপুর। বিপক্ষের পালা শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কোমরে ঢোল বেঁধে ছ'জন, বাঞ্জিয়ে আর 
পায়ে নৃপুর লাগিয়ে অনেকগুলি দোহার একসঙ্গে 
আসরে ঢুকে পড়তেন। দোহারদের মুখ ভিরি-রি- 
রি-রি ধ্বনি, হাত ঢোলের গুডু-গুড়ু-গুড় »1 গুড গুড় 
শব্দ আর নুপুরের নিক্কন মিলে স্থষ্টি হতো সে এক 
অপুর্ব একতান। 

'চিটালের পানের পর. (জবাবের 'স্বন্য রচিত এই 
গানকে সেকালে টগ্প। বল! হতো) পালার গাঁন- 
গাওয়া হতো ; এটি. ছিল কবিগানের গৌর- 
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চন্দ্রিক | পাঁলাঁর বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই 
এই গান রচিত হতো । গৌরচক্দ্রিকার পর ছড়া 
" ছড়ার শেষে আসতেন আসল কবিয়াল। ধীর 


৭৫৮ 


পদক্ষেপে, প্রশান্ত গান্তীধে তিনি আদরের মাঝখানে 


এসে ঠাড়াতেন। গলায় জড়ানো থাকতো মাফলার, 
গায়ে থাকতো কালো কোট । বোতামের ঘাটগুলি 
কিছু বোতাম লাগানো, কিছু ঘাঁকতো সুতোয় 
আটকানে।। আর ধুতির একটি প্রান্ত কোমরে 
চমৎকার ভাবে জড়ানো থাকতো । 

এখন এই ছকটি বদলে গেছে। বদল হয়েছে 
বিষয়বস্তর। আদিরস হয়েছে শুভ হাস্তরস। 
ব্যক্তিগত আক্রমণ বিবজিত। কোমর থেকে ঢোল 
খসে গেছে, নৃপুর গেছে হারিয়ে ! “চিটাল*ও আজ 
গান গায়ন।, “আহলাদে আটখাঁনা হয়ে আসরে 
নাচেন। । এখন আপর বন্দনা, আশয়ের অবতারণা, 
অবশেষে বিতকিত বিষয়, এইভাবে পালাগানের 
পধ্যাঁয় সাজানো হয় । 

রাম-রাঁবণ, ধর্ম-অধর্ম, ইন্দ্র-বৃত্রাস্ুর, অর্জুন- 
নিবাত-কবচ, ছূর্গীমহিযাহ্বর, বিশ্বামিত্র-ব শিষ্ঠ, 
ব্যাসদেব-জৈমিনী,  প্রীগৌরাজ-রামানন্দ, অনৃষ্ট- 
পুরুষকার-_-এ নিয়ে আজ পাল! চলেনা । আব্গকের 
বিষয়বস্তু প্রগৃতি রক্ষণশীলতা, সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র, যুদ্ধ 
শাস্তি, ধর্মবিজ্ঞান, জ্ঞান-ভক্তি, প্রেম-রূপ ইত্যদি ৷ 
এমনকি, একালের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল জুটি গুমানী 
দেওয়ান ও ৬ লম্বোদর চক্রবর্তী জাতীয়তাবাদী 
রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ বিষয় নিয়েও 
পালা গেয়েছেন। সেকালের রাম রাবণ একালের 


মুজিব-ইয়াহিয়ায় পরিণত। কবি গুমানী একদিন 
রাবপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, এখন, বাংলাদেশের 
অত্যুদয়ের পরে ইয়াহিয়া সেজে যুক্তির জাল রচন। 
করেন। কবিগানের চরম উৎকর্ষ না হলে এমনটি 
সম্ভব হতোনো। 

_ বিষয়বস্তুর নবায়তনে, আঙ্গিকগত পরিবর্তনেও 
কবিগান কিন্ত আঁবহস্গীভকে অক্ষুপ্ রাখতে পেরেছে। 
কবিগানের ঢোপ কোমর থেকে কাধে উঠেছে, একে- 
বারে বাতিল হয়নি, অন্য কোনে! বাষ্ভযন্ত্রও ঢোলের 
জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। বাউলের সঙ্গে 
যেমন একতারা, কবিগানের সঙ্গে তেমনি ঢোলের 


একটি মধুর সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্ক ছিড়ে গেলে ' 


রসহাঁদির যথেষ্ট কারণ ঘটে । আনন্দের কথা, কবি- 
য়ালের ঢোল আজও পূর্ণ মর্াঁদায় ্রুতিষ্টিত। 
অপরদিকে, সোজ্রান্থজি কবির লড়াইকে হেট 
দিয়ে আধুনিক কবিয়াল আঞ্জকের মানুষকে বঞ্চিত 
করছেন কিন! ভাববার কথা৷ কবির লড়াই মানে 
দ্বিপাক্ষিক ছন্দোবদ্ধ বাদানুবাদ ৷ একই সময়ে একই 
আসরে হই প্রতিদ্বন্বী তাৎক্ষণিক সৃষ্টির কলাণে একে 
অপরের যুক্তিকে খণ্ড করেন । মূল পালাগানের 
ওপর ঝাঁতাসার মতো এটি শোভমান ছিল-_ 
গোঁড়ভ্রন যা থেকে নিরবধি স্থধা পান করতেন। 
এরও অবশ্য আশয় থাকতো । যেমন, শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধা, কর্ণককুস্তি, সাবিত্রী-যমরাজ ইত্যাদি। 
গীয়ের মানুষের এই অংশটিকে বলতো ‘বোল 
কাটাকাটি' ৷ অধিকাংশক্ষেত্রে এটি অশ্লীল ও 
আদিরসাত্মক হতো। একারণেই, আধুনিক কালে 
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--“আাজ সকালে, মহারাদীর সেরেস্তা থেকে আমার 
পাওনা কড়া-ক্রান্তি হিসেবে মিটিয়ে দেওয়া হল। 
আরো শুনলাম মূলাযোড় আর কাউগাছ্ছির পত্তনী 
ছেড়ে দিয়ে যাবেন 1” 

উত্তেজিত ভারতচন্দ্র বললো-_“মহাদেব, শিগগির 
ঘোষালমশাইকে ডেকে আনো |” 

তারপর একরকম ছু'ট নরেনরায়ের ঘরে এসে বললো 
“বাবা, বার হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে গেছে, বর্ধমানের 
মহারাণী চলে যাচ্ছেন, পত্বনীও নাকি ছেড়ে দিয়ে 
যাবেন ।” | 

-+কে বললো এসব কথা 1- চোখ মেলে তাকালেন 
নরেন্দ্রনারায়ণ। 

_-দনার্দন কুঞ্জু আর গণেশদত্তমশাই খবর এনেছেন’ 
ওরা বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন ।»-_-ভারতের 
জবাব শুনে আস্তে মাস্তে উঠলেন নরেন রায়। ধীর 
পায়ে বৈঠকখান! ঘরের দিকে চললেন, ওদের সঙ্গে 
কথা বলার জন্য । রঘুনাথও গেল পেছন পেছন । 
জানালার কাছে গিয়ে ডাকল ভারতচন্দ্র--“ও 
খুড়োমশাই, ওহে নিশিকান্ত' দারুণ খবর আছে।» 
কাঠাল গাছের ছায়ায় নিবিষ্ট মনে দাবা খেলছিল 
হ'অনে। বাহাজ্ঞান লুপ্ত । 

ঈশান গাঙ্গুলির নৌকো তখন নিশিকান্তর গল্কে 
ভাড়া করে চলেছে । 

_নিশিকান্তর তিনটি বোড়ে, একটি গঞ্জ বা পিল। 
ঈশান গাঙ্গুলির দুইটি বোড়ে আর একটি নৌকো । 
খেলার পাল্লা প্রায় সমান হলেও নৌকোর জন্ত 
গাদুলিমশাইর আক্রমণের সুবিধে বেশী। 


নিশিকাস্তর খোল! জানালার কাছে (াড়িয়েছিল 
ভারতচন্দ্র। 

মুখোমুখি গ'ছুলিমশাই চোখ তুলে পাঠালে । কেমন 
আচ্ছম দৃষ্টি। জিজ্ঞেন করলেন “কিসের খবর ?” 

_-«কে বললো. বাদে কণ" বিড়বিড় করে মস্ত শ্ব 
করলেন ঈশানগাঙ্গুলি-_“বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে, 
আবার খুলতে কতক্ষণ, ওরকম খোল! বন্ধের খেল! 
অনেক হয়েছে» 

আবার দাবার ছকে চোখ নামিয়ে নিলেন। হেসে 
ফেলল ভারতচন্দ্র। বৈঠকধানা ঘরের দিকে যেতে 
যেতে ঠেঁচিয়ে বলে গেল--“আপনারা খেল! বন্ধ 
করে চলে আনুন ।” 

ততক্ষণে সার! বাড়িময় উল্লাসের সাড়া পড়ে গেছে। 
দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামে খদর ছড়িযে পড়ল। 
বর্গীর হাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে আর বর্ধম'নের মহারাণী 
লোক-লস্কর নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। 

তখন দলে দলে লোক আদতে লাগল রায়গুপাকরের 
বাড়ির দিকে । রর 


পঁয়তান্তিশ 

প্রায় ছু'বছরু পরের কথা। ভলাঙ্গীর ঘাটে ভারত 
চন্দ্রের বন্র! বাঁধা রয়েছে। 

আজ এক সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছে ভারত। 
অন্নদামল পুর্ধ রচনা সমাপ্ত হয়েছে। সেই পুঁথি 
মহারাজাকে শোনাত এসেছে। 
বজরাতেই বসবাস করছে। 
আনন্দিরাম মুখুজ্দে অবশ্য তার বাড়িতে এসে থাকার 
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কঠতরা বিষ 


লাক্ষেপ নেই। গাছটার গায়ে গাঁয়ে অনেক কাঠাল 
ঝুলছে । জানাল! দিয়ে সেদিকে একবার তাকিয়ে 
নরেন, রায় বঙ্গলেন-”ওরা বেশ আছে, 
দাবা খেলা গরমের কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে ” এমন 
সময় রাধা লেখার ঘরে এসে ভারতকে বলল 
“দেখুন এসে, গঙ্গার ওপারে খুব মেঘ জমেছে, বৃষ্টি 
হবে।” 


খোলা ছাদে বেরিয়ে এল ভারত। গঙ্গার ওপারে 
পশ্চিম ।আক।শ জুড়ে ঘন মেঘের সমারোহ। 


সূর্য ঢাকা পড়েছে । পরক্ষণেই ,এক ঝলক ঠাণ্ডা 
হাওয়া ছুটে এল । 

চতুর্দিকে প্রসন্ন চোখে তাকাল ভারতচন্্র । আষ'ড়স্ত 
প্রথম দিবসে । কিন্তু আজকে আযাঢ়ের তৃতীয় দিন। 
যাই হোক, বৃষ্টি এলেই ভাল । 

হঠাৎ দেখতে পেল ভারত, সামনের মাটির রাস্তা! 
ধরে গণেশ দত্তমশীই আর জনার্দন কুক্ুমশাই 
আসছেন। নিশ্চয়ই ফরাসভাঙ্গ। থেকে নতুন কোন 


_ খব্র নিয়ে এসেছেন গণেশদত্ত মশাই ৷ / 


তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ভাঁরতচন্দর । 

আসুন দত্তমশাই, আম্মন কুগ্ুমশাই, ছ'জনে 
এক সঙ্গে যে, কি খবর বলুন 1” 

জনার্দন কুঞ্জ জবাব দিলেন---“জ্রিবর খবর আস্ে-৮ 
গণেশদত্রমশীই বলজেন__প্রগীরি হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে 
গেল, নবাববাহাছুরের সঙ্গে .রঘুজী ভোসলার সন্দি 
হয়েছে ।” 

“সন্ধির কথাবার্তা চলছে, এরকম উড়ো খবর 


শুনেছিলাম জ্যৈষ্ঠমাঁসের মাঝামাঝি, প্রায় সত্তের- 


গণেশ দত্ত জবাব দিলেন। 


* পড়েছে। 


আঠার দিন আগে, তারপর .তো আর কোন খবর .. 
পাইনি |” | 
“এবার পাকা খবর এসেছে ফরাসী কুটির 
সেরেস্তায়, আমি জগমোহন দত্র মুখে শুনে এলুম ৷” 
তারপর আরে! বললেন 
--“বোশেখ মাসের শেষ দিকে সদ্ধিপত্রে সই 
এতদিন নবাব সরকারের তরফ থেকে 
বাইরে ষোষণ কর! হয়নি । মাত্র কয়েকদিন মাগে 
সমস্ত জমিদার, চাকলাদার, তালুকদার .আর কুঠিয়াল 
সাহেবদের কাছে বিস্তারিত খবর পাঠানে! হুয়েছে। 
কাশিমবাজার কুঠির ডাক-হরকর! গতকাল চন্দননগরে 
খবর এনেছে” 

তারপর সন্ষিচুক্তির প্রধান তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ 
করলেন দত্রমশীই। 

সব শোনার পরেও সংশয় প্রকাশ করল ভারতচন্দ্র 
__“এই চুক্তি কি মানবে মারাঠা দশ্ত্যরা, এর আগেও 
ততো এরকম কথাবার্ত হয়েছে '» 

“-_এবার আর মুখের কথা নয়*-_-বললেন 'দত্তমশাই 
“পাকাপাকি দলিলপত্বরে সই হয়ে গেছে, এখন 
মানবে না, তা কি হয়|” | 


=_“বগীদের বিশ্বাস নেই ।*__ভারতের এই মস্তবোর 


জবাব দিলেন জনার্দন কুণ্ডমশাই “এবার ' আর 
অবিশ্বাসের উপায় নেই, কারণ বর্ধমানের মহারাণী 
নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন, পাকা খবর না পেলে 
উনি কখনো বর্ধমান ফিরে যাবার ভরসা করতেন 
না» 

“সে কি, এখবর কোথায় পেলেন ?% 


৪৭৮ জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 


বাবা ডাকছেন শুনে দোতঙ্গার ঘর থেকে নেমে এল 
ভারত । 

--আপনি ডেকেছেন বাব! ?” 

". _শ্হ্যারে, আমার এই নাতি খুব পয়মন্ত, “ভেবে 
দ্যাখ, ওর জন্মাবার দু'দিনের মধ্যেই রামদেব নাগ 
এই মুলুক ছেড়ে বর্ধমান চলে যেতে বাধ্য হল। 


ভগবানের দয়া, ওর, নাম রাখব ভগবানচন্দর, কি 


বলে। হে, ঈশান, ভারতচন্দরের পুত্র ভগবানচন্দর 
কেমন নাম হবে?” ' 

--“আজ্ঞে, তা আঁর বলতে ।” সায় দিলেন ঈশান 
গাঙ্গুলি--“চমৎকার হয়েছে, তবে আমি-ওর আর 
একটি নাম ভেণ্ছি,' নাঁগমশাইকে যে ভাবে ও 
দেশছাড়। করল, ওর নাম হোঁক অহিদমন ৷” 

বঙ্তে বগতে . হেসে উঠছেন গাঙ্গুলিমশাই। নরেন 
রায়ও হাসলেন। ভারতও হাপিমুখে উপরে ফিরে 
এল। ওই টুকু ছেলের এখনে! নামকরণের সময় 
হয়নি। তবে বাব! যখন নাম রেখেছেন, তার্‌ উপরে 
আর কথা নেই। কিন্তু ভারতের মনে মনে আকাঙ্ক্ষা 
ছিল, এবার একটি মেয়ে হোক ছুই ছেলের পর 
মেয়ের প্রার্থনা । কিন্তু এখানেও ভগবানের হাত। 
ভাগ্যের খেল! । 

কারে। ইচ্ছে-অনিচ্ছের অধিকার থাটবে না। 


* ৪ ফু 


এগারোশ’ সাতান্ন সালের বৈশাখ-জৈষ্ঠ-মাসে বৃষ্টি 
হ’ল না। জ্যৈষ্ঠের "শষ দিকে গঙ্গার ওপারে 
ফরালডাঙ্গার উপর দু একদিন মেঘ জমল, .হিটে- 


ফোটা বৃষ্টি হল বটে, কিন্তু এপারে মুলাযোড়ের 
দিকে বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। চতুর্দিক খরায় খাখ। 
করছে। 


এই অস্হা গরমের মধ্যে দোতালার ঘরে বসে বী 


হাতে তালপাতার পাখ!, ডান হাতে খাগের কলম 
ধরে পুথি লিখখিল ভারতচন্দ্র। নাগ মশাইর 
উৎপাত বন্ধ হবার পর, এই ক’ মাসে অন্নদামঙ্গল 
রচনার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে । 

বেলা তিনপ্রহর পেরিয়ে গেছে। আধাট়ের দীর্ঘ 
অগরাহন । খোল! ছাদে শুকনে। কাপড় তুপছিল 
রাধা । ডালের বড়ি, আমসত্ব, আমের আচার 
ইত্যাদি তুলে রাখার জন্য গোছগাছ করছিল 
মহাদেবের বউ মানদা। 

একতলায় বৈঠকখান। ঘরের ফরাসের উপর « তখন 
পরীক্ষিত আর রামততমুকে বাঙলা! বানান সেখাচ্ছিল 
মহাদেব । বাড়ির ভেতর রাধার শোভার ঘরে ছোট 
ছেলেটিকে আগলে বসেছিল রঘুনাথের বউ 
গিরিবালা। আর রঘুনাথ তখন রাজামশীইকে 
হাওয়! দিচ্ছিল | 

দুপুর থেকে সমানে হাতপাখা নেড়ে. হাওয়! দিয়ে 
যাচ্ছিল রঘুনাথ। 

তথাপি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না নরেন্দ্রনারায়ণ। শীতল- 
পাটির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়াভাবে 
গড়গড়া টানছিলেন। পাশেই খোলা জানাল! দিয়ে 
দেখা যাস্ছিধ, কিছুদূরে একট! কাঠাল গাছের ঠাণ্ডা 


ছায়ায় শ্তরঞ্ধী .বিছিয়ে নিশিকাস্ত আর ঈশান 
পাঙ্গুলি নিবিষ্টমনে দাবা খেলছেন। কোন কিছুতে 


Ea 


Kal 


! 


ইহ উপন্তাস 


কঞভত্রা শিস্ব 
যাল্লিশ 


বৃদ্ধ অনুস্থ নবাব আলি 'দাঁ খঁ। শেষ পর্যন্ত মারাঠা 
ব্গীদের সঙ্গে সন্ধি করতে স্বীকৃত হলেন। নবাব 
বাহাদুর বুঝতে পেরেছিলেন, ভবিশ্যতে বর্গীর হাজামা 
থেকে বাগুল! দেশকে বাঁচ।ভে হলে রঘুর্গী ভোসলাকে 
চৌথ না দিয়ে উপায় নেই। 

নাগপুরে দূত পাঠালেন নবাবশাহাছুর | অনেক 
আলাপ-আলোচনার পর সন্ধির তিনটি শর্ত স্থির 
হ’ল ৷ প্রথম শর্ত, মীর হবিব বাঙলার নবাবের 
ওঠ্নিধিরূপে উড়িস্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত হবেন 
এবং উড়িষ্যার রাজস্ব রঘুজীর সৈন্যদের বেতন হিসেবে 
দেওয়! হবে । 

দ্বিতীয় শর্ত, বাঙগার নবাব গুঠ্বৎসর বারে! লক্ষ 
টাকা বধুজীকে চৌথ হিসাবে দেবেন। পরিন্্তে 


বর্গীরা কোনদিন আর স্থুবে বাংল! কিংবা বিহার 
- এলাকার নবাবের অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করবে না। 


তৃতীয় শর্ত, সুবর্ণ রেখ। নদী মারাঠ। রাজ্যের উত্তর 
সীমা সাব্যস্ত হ'ল। বর্গারা কখনো এই নদী 
অগ্তিক্রম করতে পারবে না। 


১ এই সময় নবাব আলিবরীঁ খ মেদিনীপুর জেলাকে 


” ড়া থেকে আলাদা করে চিরকালের জন্য বাঙলা 


পাশের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। 


কাঁতিক সংখ্য।র পর 
উত্তরখও 


মিহির মুখোপাধ্যায় 





বাঙলা এগাবোশ' সাতান্ন সালের বৈশাখ মাসে সন্ধি 
শ্বাক্ষণ্তি হ'ল । a টা 

তিনমাস আগে, মাঘ মাসের মাঝামাঝি, রাধার 
তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল । ছু'দিন পরেই খবর 
পেয়েছিল ভারত । মহারাজ' কৃষ্ণন্স্রের অনুরোধে 
রামদেব নাঁগকে সরিয়ে দিয়েছেন বর্ধমানের মহারাণী। 
সোজা! বর্ধমানে পাঠিয়ে দিয়েছিগেন | : 


'রায়গুণাকরের নাগাষ্ঠক পক্রকাখ্যখানি পাঠ করে 


ভারী খুশি হয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। মুখের 
কথায়, নানা অনুনয়-বিনয়ে যা হয়নি, একখানি 
কাব্য তাই করেছে। 

দ্রুত ব্যবন্থা নিয়েছিলেন মহারাজ । 

নাগমশাইর প্রস্থানের খবর শুনে ' মন্তব্য করেছিলেন 
ন রক্দ্রনারায়ণ__-“জয় ভগবান, আমার ছোট ন.ভিটি 
খুব পয়মন্ত, ও এসেই নাগমশাইকে দেঁশছাড়া করেছে, 
কি বলো হে ঈশান ।৮ 

--“তা” আর বলতে”-_ সায় দিলেন ঈশান গাুপি 
মশাই | 

নরেন্দ্রনারায়ণের সব কথায় সায় দেওয়াই গা্গুণি 
মশাইর অভ্যাস। পরক্ষণেই ডাক দিলেন 
নরেন্্রনারায়ণ--“ওরে রঘু, রঘু, তোর ছোটকর্তাকে 
জেক.নিয়েআয়।” 
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‘তোমার কথাগুলোর সঙ্গে বাসব বাবুর খাঁনিকট! 
মিল আছে দেখছি’ 

গ্রবীর ভুরু কুঁচকে বলল---কি বলেছে সে? 

‘উনি বলেন নির্বাচন হচ্ছে তাপ স্থষ্টি কাঁরক। 
যেমন চৈত্র. বৈশাখ মাসে বনের ঝর! পাতা শুকিয়ে 
গিয়ে তণ্ত হয়ে থাকে! কিন্ত তাঁতে বনের পশুদের 
কোন ক্ষতি হয় না। তারা জ্ঞানে গাছের পাতা 
যেমন ঝরে পড়ে তেমনি আবার বর্ধার জল পেলে 


নতুন করে গজ্জায় । তাই বনের পশ্য তাড়াতে হলে 
চাই এঁ শুকনো পাতায় আগুন ধরানো চাই সেই 
আগুন | 


প্রবীর বক্রুন্থরে বলল-- সে বুঝি ও আগুন নিয়ে 
খেলছে ।' 

“কি নিয়ে খেলছে সে কথা আমি জনি না। 
তবে ওঁর একটা কথা মনে আছে। মিলিট।রীতে 
ভরি হয়ে আমাকে বলেছিলেন ইতিহাস নিয়ে 
এম, এ. পাশ করেছি বলেই বৃঝেছি ইতিহাস 
পড়ানোর: চেয়ে ইতিহাস রচনা করায় বাহাহুরী 
বেশী'**। 

হাঃ'হাঃ হাঃ! উচ্চম্বরে হেসে উঠল প্রবীর । 
পরে বলল ওর নাঁটুকেপনা এখনো গেল না। এ 
নাটুজেপনার জন্যই বন্ধুরা! যে ওকে ঠা করে বাসব 
কুমার বলতো সে কথা ও বুঝতে! না। কলেজের 
নাটকে যুবরাজ বাব কুমার ভীষণ যুদ্ধ করে 
বিদেশী শক্তিকে বিতাড়িত করেছিল। সেই 


নাটুকেপনা॥ সেই বীর রসের অভিনয় এখনো গুর 
মনে। 

স্থজাত1 হার মানবে না, জোর গলায় বলল দেশে 
এখন বীর রসেরই প্রয়োজন । 

‘একশ বার’ উত্তেজিত স্বরে প্রবীর বলল 
সত্যিকার বীরত্ব আর মাতলামো করে মিলিটারী 
ডিসিপ্লিন ভেঙ্গে পালানে এক নয় । সব কুল খেয়ে 
এখন নেমেছে ডাকাতিতে । এর পর, একটু থেমে 
আবার তিক্ত কঠে বলল-_. 

‘Politics is the last resort of this 
scoundrel.’ 

সুজাতার মুখের উপর কে যেন চাবুক মারল। 
বুঝি সেই মুখের দিকে চেয়েই প্রবীর কিঞ্চিৎ 
মোলায়েম করে বলল --সামার ছুঃখ হয় ওর জন্য । 
দ.দিকে দশ ঘাটের জল না-খেয়ে সে যদি নাটক- 
সিনেমা লাইনে থাকত কিছু উন্নতি, করতে পারত । 
ওর মেধা ছিল সেই দিকে। 

সুন্গাতা আর কথা বলল না। বাপ মায়ের কথার 
মাঝে কখন যে ছেলেটি নিঃশকে স্নানের ঘরে ঢুকে 
স্নান করতে স্থরু করেছিল তা এরা কেউ টের পায়নি, 
এইবার জল পড়ার শব্দ কানে গেল সুজাতার ! 
দ্রুত উঠে গেল দেই দিক্চে। যেতে যেতে একবার 
থেমে বলল 'তুয়ি আজ কলেজে যাবে? 

হ্য৷, যাবো বৈকি বলে সে হাসল। 


( ক্রমশঃ ) 





বোবা ঢেউ ভাঙলে 


থাক্‌ আর বলতে হবে না)” 
স্বঙ্জাতা।, 

কিন্ত এরবীর আর বোবা নয়, সে বলতে লাগল 
“নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক্‌, এটা অতি সহজ 
কথা ক্ষমতা ওঁরা পাবেন ন।। কোন ' দিন কোন 
জাতি শুধু নির্বাচনের ফল দেখিয়ে ক্ষমতা আয়দ্ছে 
আনতে পারে নি। | 

“কিন্ত ইয়াহিয়। খান বলেছেন'-:% 
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গম্ভীর হয়ে গেল 


বিললেই যে সেই কথা রাখতে হবে এমন কি. 


দায় পড়েছে তার? অর্থনীতির সাধারণ বিচার 
বোধট। যদি না হারিয়ে ফেগ ভবে এট। বুঝবে অমন 
লোভনীয়'শোষণের ক্ষেত্রটিকে কেউ সত্যরক্ষার জন্য 
ত্যাগ করতে.পারেন না। | 
| ‘যদি বাঙালী জাতি বিদ্রোহ করে 
এ প্রবীর বাকা হেদে বলল--জানি। জাতি বলতে 
কাদের বোঝ! 

সুতা বলে ফেলল--জনগণ। 

‘জনগণ’ ! প্রবীর বলল-_তাদের চোখে যে চলি 
ইংরেক্গ পরিয়ে দিয়ে গেছে তার বাইরে ত দূরের 
কথা, সেই ঠুলির মধ্যেই যে অশ্রু জনে উঠেছে পূবে 
পশ্চিমে তাই তার! দেখতে পায় না! একই ভাষা, 
একই খান্ভ,। একই সমস্যা,. একই 'দুর্ধোগের সাথী 
হয়েও যার! নিঞ্জেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে তাদের 
কাছে আশা করো বিদ্রোহ ! 















লল, “যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধিক 
স্থিতিতে বাংলা ভাগ হয়েছিল তার পরিবর্তন 


কিন্তু একথাট! ত- মানো’ ধীর স্বরে সুজাতা. 


ঘটেছে। মানি। কিন্তু তার প্রভাব ওখাঁনকার 
মুসলমান সমাজে এখনো খুব একটা! রেখাপাত 
করে নি বলেই আমার ধারণ! । 
‘কিন্তু আঁ্জকাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। তেমন. -- 
‘তেমন হয়না? তার কারণ, যার। কাঁয়েমী 


স্বার্থের বাহক ভাঁদের প্রয়োজন, হয়নি। দাঙ্গাটা 


কোন দিনই সাধারণ মানুষ স্থষ্টি করে না। কোন 
দেশেই নয় কোন কালেই নয়। একদল স্বার্থান্বেষী 
তাদের প্রয়োঞ্জনে জন সাধারণকে কখনো ধর্মের নামে 
কখনো! ভাষার নামে, কখনো। অন্য নামে উত্তেজিত 
করে দাঙ্গ। বাধায় । তাতে মরে জনগণ, লাভ হয় 
স্বার্থযবেষীদের ! কিন্তু যদি সেই জনগণ আত্ম সচেতন 
থাকে তবে সেটা ঘটে না। পূর্ব বাংলায় সেই আত্ম- 
সচেতনার কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আমি দেখতে 
পাই-না। 

“থলিলকে দেখে ভোমার ধারণ|---* 

থিলিলরা দেশভাগের আগেও ছিল, এখনে। 
আছে। কিন্তু সংখ্য। তাদের এতই নগণ্য যে তাঁর 
ওপর নির্ভর করা গোট! সমাজের মূল্যায়ন করা 
যায় না। ওর মুখেই ত’ শুনলে বোবা ঢেউ শুধুই 
গড়ায়, ভাঙ্গে না। 

‘ত! হলে ঢেউ যে হা এট! স্বীকার করতে 
হয়]. 

স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বর্লি 
ওটা ঝড়ের ঢেউ নয়, শ্রোতন্ষিনী মাত্রেই গভীরতার 
যে ইঙ্গিত বহন করে ওটা তাই। ঝড়ের যে ঢেউ 
তার চেহারা আলাদা” 


জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 


খিপের বিস্ময় অন্যত্র । একট! ভাহা মিছে কথায় 
যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে তা সে ভাবতেও 
পারেনি। হাজত, থেকে বেরিয়ে গরভাতউললা সদরে 
গিয়েছিলেন ঠিকই,' কিন্তু নিজের নাম পরিবর্তনের 
জন্য নয়, খলিপের যুক্তির চেষ্টায়। খলিলই মুক্তি 
পেয়ে বাড়ী ফিরে এসে বধন জানতে পারে 
প্রভাতউল্লার প্রতিজ্ঞার কথ! তখন সে-ই বোনাই 
এর নামকরণ করেছিল বিহানউললা, এর বেশী কিছু 
নয়। 
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সংসারে এমন. অনেক কথা আছে যা আচস্বিতে 
মনে জাগে কিন্ত প্রকাশ করা যায় না। মুখে নয়, 
কাগন্দে লিখে নয়। প্রবীরও পারে নি অনেক কথা 
জিজ্ঞাসা করতে ; পারে নি অনেক সমস্যার সমাধান 
করতে, অনেক সংশয়েরও নিরসন ঘটাতে। তখন 
সে অপেক্ষা করেছে তখন ধৈর্য ধারণ অবশ্থন্তাবী 
ছিল। প্রতিদিনের কথায়, সেবায়, যত্নে, সুজাতা 
যে পরিচয় দিত, তারই মধ্যে জবাব খুঁজে নিতে 
হয়েছে তাকে। কিন্তু মুখ যেই' খুলল সেই আকাশ 
ভাজল। সুবল ও খিল চলে যাওয়ার পর প্রথম 
কথাই সে বলল-_টাকাটা বসির চেয়ে পাঠিয়েছে? 

সুন্পাতা জোর গলায় বলল--যার টাকা তাকে 
ফেরত দেব এতে চাওয়া না-চাওয়ার-কি থাকতে 
পারে। 

প্রবীর বলল-_কিন্ত যার কাছে দিলে সে যদি 
বলিরের নাগাল না-পায়! 


‘সে দায়িত্ব স্ববশ্রে, আমার ময় !” 

‘আর যদি সীমান্ত পুলিশ ওকে ধরে ফেলে? 

এবার জবাব দিতে সময় লাগল ম্বজাতাঁর। ধরা 
পড়বার সম্তাবনাটা তারও মনে হয়েছিল। কিন্তু 
সুবল হেসে জবাব দিয়েছিল-_এতো মাত্র কয়েক 
হাজার টাকা । যদি বলে! কয়েক শ’ কামান নিয়ে 
যেতে, তাও পারি ।. এখন থানা পুলিশ. ই, বি, 
আর, ই, পি, আর সব আমাদের হাতে৷ 

সেদিনও প্রবীরের কথায় সুজাতা স্ুবলের উক্তি 
পুনরাবৃত্ত করে বলল, সারা পূর্ব বাংলা ওদের কতৃত্বে 
এসে গেছে, জনগণ ওদের সহায় । 

প্রবীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলল--জনগণ এখন 
খানিকটা বদলেছে বটে, কিন্তু ই, বি, আর ই, পি 
আর এরা ত আওয়ামী লীগের মাইনে খায় না এরা 
কেন ওদের কথ শুনবে ! 

স্থজাত! বলল-_সেট! এখন থেকে বিচার করা 
চলে, না, গিয়ে দেখতে হয়। তুমি ত যাবে না। 

এই খাওয়ার কথাটাই শোনার জঙন্ত যেন প্রবীর 
অপেক্ষা করছে, জোর গলায় বলল-_ 

যে ধারণ! নিয়ে আমি দেশ ত্যাগ করেছি তার 
এতটুকু পরিবর্তন হয় নি আমার। আঁমার আজও 
দৃঢ় বিশ্বাস ওখানে একদিন, ঝড় উঠবে, হিন্দুর, সব 
হিন্দুরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসবে । আমি 
যদি এখানে খাটি আগলে থাকতে পারি তরে 
পরিবারের সবাই এসে মাথা গৌজার ঠাই পাবে। 
আর তা না হলে এ শরেয়ালদা স্টেশন, রিফুদী 


ক্যাম্প...” 


চিএ 


& 


ৰোবা ঢেউ ভাঙলো 
‘ভোর’ 
আর কোঁন শব্দ নেই? 
“উষা” 

“ধোৎ, উষ! পুকষ মানুষ নাম হয়। ভোর 
বেলায় গোয়াল থেকে গরু বের কর! হয় কখন ? 
রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়োনি “যদি পর জন্মে পাই রে 
ঘড়ির দিকে চোখ রেখে খলিল বলল 

' “হায় রবীন্দ্রনাথ তোমার গৌড়ীয় পণ্ডিতের! 
আর বেঁচে নেই। বাঙালী আজ একটা. বাংলা শব 
বলতে পারে না। ূ 

প্রবীর কলম তুলে নিলে--খপিল বাধ! দিল 

সে হবে না। যে যা বলবেন মুখে বলুন, 
বলুন। একশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেছে। দিদি 
আমাদের ধরে রাখতে পারলেন না। সভাপতি 
সময় দিষেছেন মাত্র পাঁচ মিনিট এর মধ্যে না 
পারলে, ওঁর সম্মান রক্ষার জন্থই আমাদের যেতে 
হবে। ঢা 
সুজাতা বলল-মুসলমানী নাম বাংলায় হয় না। 

সুবল হেসে বলল-_বাংলা করে নিতে হবে। 
দারোগার দিকে চেয়ে খলিল তাগিদ দিল-_বলুন। 
দারোগা হাসলেন, জবাব দিলেন না। খলিল বলল 
জামাইবাবু আমি উঠলাম_-একশ আশী সেকেণ্ড পার 
হয়ে গেছে। সাবাস জিন্ন। সাহেব বাঙালীকে উহ? 
নয়নে দগ্ধ করে তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ, বিশ্বময় 
আম্দামান-আসাম-দগ্ডকারণ্য-উ্ভিস্যা-মহারাষ্্র দুশ 
সেকেণ্ড ! সুবল ওঠ. | 
চৈত্র ৮৮০৬ 
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প্রবীর সুবলের হাত চেপে ধরল। কিন্তু খলিল: 


বলতে লাঁগল দুশ দশ, হুশ কুড়ি, দুশ তিরিশ বলুন 


বলুন। স্থজাত! তাঁকাল প্রবীরের দিকে। কিন্তু 
সেখানে আর কোন সঙ্কেত নেই, তার ঠোট চাপা। 
একটু যেন গম্ভীর । তবে কি খলিলের উক্তিতে সে 
আহত হয়েছে । আর কেউ না জানুর সুজাত .ত? 
জানে বাংলার বাইরে বাঙালীর পুনর্বাসন বাবচ্থায় 
প্রবীর মোটেই সুখী নয়। 
সময় বয়ে চলল নীরবে। 
“হুশ আশী সেকেণ্, সুবল ৩১৮৮৭ 
খলিল হাত মেলে স্থবলের জামার কলাধু ধরল। 
. প্রবীর আরো গম্ভীর হয়ে গেল । 
দুশ নবব, ই, একানববূ,ই, বিরানব ই, তিরানববই; 
চুরানযব ই, দুশ পঁচানববুই-**-** 
, বিরক্ত হয়ে সুন্জাতা পলল্স--আমার কথা রাখবে 
না? উপায় নেই দিদি। তিনশ সেকেণ্ড সময় 


স্থববলের জামায় টান মেরে খলিল; বলল --তিন 
শ--সন্গে সঙ্গে শব্দ হল---“বিহান উললা? | 

সবাই চমকে তাকাল। কে বলল, কে উচ্চারণ 
করল 2 প্রবীর তখন সন্গোরে বলছে-__হৃজাতা- 
আমি-কথা-বলছি-আমি | 

দারোগা বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেলেন 

কষ্ট হচ্ছে নাত? ৃ 

নাঃ--এই তো বলছি, বলতে পারছি ন্ুজাতা__ 
সুবল-__খলিল--; . 

অপ্রত্যাশিত. ঘটনায় সকলেই খুশী। কিন্ত 


জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 


দারোগা বললেন-সেই ভীল। আপনাব। 
.. অনেকদিন পরে এসেছেন, আঁঞ্জ সারারাত দিন ভর 
গল্প করুন। আমি যাই। 
খলিল বলল--যার শেষ ভাল তার সব ভাল। 
' প্রবীরও হাত মেলে দিল পথ রোধ করতে। 
দারোগা বুঝতে পারলেন গ্রবীরও গ্রভাতউল্লার 
নামকরণ নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখতে চায়। 
তিনি খলিলকেই বললেন ‘শেষ ত’ হয় নি। কাল 
* আবার আসবো । , তখন শেষ জবাব দেব। 
খলিল বলল--কিস্ত সভা-ভাঙ্গে নি। জামাই- 
বাবু সভাপতি তিনি অনুমতি দেন মি। আপনি 
যাবেন কেমন করে! প্রবীরের একটুও ইচ্ছা নয় এমন 
সভ! ভাঙ্গে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীকে কতোক্ষণ 
ধরে রাখা যায়। মধ্যপস্থ। গ্রহণ করে সে ঘড়ির দিকে 
ইঙ্গিত করে পাঁচটা আঙুল তুলল | 
, দারোগা বললেন--'আচ্ছা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা 
করছি শেষ করুন। নাম বলুন বৌদি । 
সুজান বলল---আমাঁর হারা হবে না। 
প্রবীর ঠোটের ভঙ্গীতে কি বলল তা বুঝতে পার! 
গেল না! . 
সুবল বঙ্গল-_আচ্ছা আমি একট। সুত্র বলে 
দিচ্ছি, জামাইবাবুর্‌, এক্ট! ডাক নাম আছে জানেন? 
দারোগা! হেসে বললেন--জাঁনি বৈরি ! বিভূ। 
“প্রভাত উল্লা সাহেবেরও নতুন নামের প্রথম 
'অক্ষর বি। 
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এবার, সুজাত ইনার দিকে ভার 


ট একটা, স্ষেত সুজাতা৷ বলল --বিলায়েত.*- 


মানে জানো” 

না, 

তবে হবে না। এমন একটি শব বাল! যার 
মানে জানো । যা নিজেরাও ব্যবহার করে।। 

খলিল বলল--তিরিশ সেকেণ্ড 

দারোগা বললেন-_-মাঁপনি যতো নাম জানেন 
বলতে থাকেন, একটা লেগে যাবে । 

প্রবীরের ঠোঁটে সেই সঙ্কেত। একবার সে 
ঠোঁট চেপে ধরে ইঙ্গিত করছে আবার মুখ হা! করে 
দেখাচ্ছে । সুজাতা চিন্তায় পড়ল। বার কয়েক 
মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বলল 

,*বাহাছুর শাহ’ ‘হ’ল না, যাট' সেকেঞ্ড' টা 
বলুন সত্তর সেকেণ্ড ! 

‘বরকত উল্ভা” 

হল না।' 

বাবর, বাহরাম ? 1 

হল ন!। পাঁচ মিনিট--তিন শ সেকেও-এর 
মধ্যে ন হলে আমাদের যেতেই হবে। 

দারোগা হেসে বললেন, চলুন না।, আমি তো 
বলেছি আজ হবে ন! 

প্রবীর আরার ঠোঁট নাড়ল। কিন্তু হুজাতা 
পারল ন1। 

খলিল, বলল --দামাইবাকু আপনি নি র্‌ | 
এর! পারবেন না, 

প্রবীর হাসল। 

সুবল দিদির দিকে চেয়ে 
মানে কি? 


বঙ্গল-০প্রভাত 


২: 


এ 


৭৭১ বোবা ঢেউ ভাঙলো! 


কেউ ছিটকে পড়ে নীচে, কিন্তু পাখা বন্ধ করলে চলে 
না তার। 

খলিল বলল-_কিস্ত শুধু ডানার 
কতকাল? 

স্রবল বলল-_“কালের হিসাব আমাদের নয়, 
আমাদের হিসাব চলার। ডানামেলে আকাশে 
উড়াল দিতে যদি নাও পারি, পড়ে থাকবো মাটি 
কামড়ে, কিন্তু ডানা মেলে । 

সুজাতা নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে এমন একটি গভীর 

বিশ্বাস আছে তার দাদার, আছে অনেকের, আর 
ছিল তারও । কিন্ত আজ ডানারই জোর নেই। 

ভাবের গাঙে ঘখন- প্লাবন আসে তখন ' কোন 
মন-মাঝিরই নাও আর ঠেকে থাকতে পারে না রূপ- 
চরে। দারোগাও উঠে দাড়িয়ে বললেন-_-ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাদের ডানায় 
জোর দেন। 

খলিলও তার ডানা ঝাড়া দিয়ে বলল, 
চল সুবল আমরাও: বেরিয়ে পড়ি; এবার 
দারোগা সাহেবের সঙ্গে যেতে নিশ্চয়ই তোর ভয় 
করবে না।” 

দারোগা হেসে ব্ললেন--এখানে ভয় কিসের । 

খলিল ভুরু ঠেসে বলল--এঁত মজা । ছদ্ম বেশ 
ওকে গিলে খেয়েছে। এখন পুলিশ দেখলেই ওর 
বুকের ভেতরটা”. 

সুবল বলল একই বৃত্তে ছুটি ফুল, তাঁর একটায় 
সৌরভ আছে আর একটায় না-থেকে পারে | 


পাম্থাম্‌ আঁর বকতে হবে না; চল এ বেলা 


জোরে 


ভালতলায় গিয়ে কাজটা মেরে আসি। জিতে 
ফিরলেই জিন্তেন করবে। i 

হৃজাত্তা তার পথ আগলে দীাড়াল--কোথায় 
যাবে? 

সুবল বলল-_একটু দরকার আছে, আবার ঘুরে 
আসব এখনি । 

দরকারটা মিথ্যা নয়। খলিলের শ্যালিকাটি 
বি. এ. পড়ে। তার জন্ত গৃহশিক্ষক চেয়ে বিজ্ঞাপন 
দেওয়ায় ধারা জবাব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে 
তালতলার জনৈক অধ্যাপককে খলিলের শ্বশুর 
মশায়ের মনে ধরেছে। গ্রবীরও একই কলেজের 
অধ্যাপক জানতে পেরে তিনি এদের বলে দিয়েছেন 
প্রবীরের মনোনয়ন পেলে ফিরে আসার পথে যেন 
সেই অধ্যাপকের সঙ্গে পাকা কথ! বলে আসে। 

সুবলের মুখে এই কথা শুনে স্ুাতা বলল 
“সেজন্ত আরজ না গেলেও চলবে । কাল সকাল বেগ! 
গেলেই হল | এখন কোথাও যেতে দেব না।” 

সুজাতার মনে আরজ আনন্দের যে জোয়ার বইছে 
তাঁতে রয়েছে অনেক গভীর সমুদ্রের স্বপ্র, তাতে 
ভেসে এসেছে অনেক প্রবাল খণ্ড। সুবলকে ডেকে 
নিয়ে যখন চায়ের আয়োজন করছিল তখন কথায় 
কথায় পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনের অনেক সংবাদই 
সে সংগ্রহ করেছে। সেখানে ‘নতুন ইতিহাস’ লে 
হচ্ছে সুবলের এই উক্তি শুনেই সে স্থির করে 
ফেলেছে আগামী কালই বিশ হাজার টাকা তার 
ব্যাঙ্কের হিসাব থেকে তুলে দেবে সুবলের হাতে। 
সেই স্থবলকে বিদায় দিলে চলে আব! 


৪৩ জয়তী, চৈত্র ১:৮$ 
প্রভাত নামের বদলে এমন নাম বলুন যার অর্থ একই 
থাকে। 
7. দারোগা বলেন--স্তুবাহ, উল্লা 
' খলিল-বলে-_-বাংলায় বঙ্গুন। এমন শব্দ বলুন 
যাঁর অর্থ এক অথচ বাংলা ভাষায় চাঁলু। - 

জুজাতা প্রতিবাদ করল--তা! কেমন করে হয় ? 

হয়, হয়। 

সুজাতা বলে--জাহাজীর, নাসিরুদ্দীন, দারা, 
জা | 

“এ নামের মানে জানো? 

‘ন’ 

তবে এমন নাম বলো যার মানে বোঝ, যঃ 
আমর! বাঙালীর ব্যবহার করি’ 

খলিল বলে ওঠে--অথচ মুসলমানের ব্যবহার 
যোগ্য হতে পারে। 

সুজাতা ভাবছে দেখে দারোগা বলেন হিং SR 
ছটের ব্যাধ্য। রবীন্দ্রনাই দিতে পারেন, আমাদের 
চেষ্টা করে লাত নেই। | 

খলিল বলল,-_রবীন্দ্রনাথই ব্যবহার করেছেন 
তেমন শব । একটু চিন্তাকরুন। 

‘ দারোগা তার হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বলেন 
এবার আমাকে উঠতে হবে। আপনারা ভাবুন, 
আমি বরং একটা ছড়া কই। 

' সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল। তিন 
বললেন-_আগে থাকে উল্লা তুল্লা, পিছে থাকে 
উদ্দীন প্রবীর শ্যালক খলিল হয় দাড়ী থাকে 
যদ্দিন। 


টয়া দ হয়ে নন তি বলল 
এতক্ষণ লাগল ! 

'দারোগা বললেন--সন্দেহ রর অনেকক্ষণ, ঃ 
কিন্তু উনি ভারী হুসিয়ার। যাই হোক খুব খুশী 
হলাম আপনাদের সঙ্গে আঁপাপ হয়ে ।? 

খলিল বলল-_যার শেষ ভাল তার সব ভাল! 
শেষটুকু বলে যান__-নামট1? ; 

দারোগা হাতের কাগজ গোছাতে গোছাতে 
বললেন “ওটা প্রবীর বলবে” . 

খলিল বলল--উনি ত’ আমাদের মত, 
মানে পূর্ব বাঙলার মানুষের মত বুক ফাটে তো মুখ 
ফোটে না। 

“কি রকম ?” 

“আমর! চাই স্বাধীনতা কিন্তু কেউ সেট। মুখ 
ফুটে বলবো না৷ কেউ দাবী করেন চৌদ্দ দফা, 
কেউ হয় দফা । কেউ চান মন্ত্ৰীত্ব, কেউ শিথিল 
বন্ধন। অথচ কারে! সাহস নেই মুখ ফুটে বলে, 
জোর গলায় বলে__স্বা-ধী-ন-তা। 

দারোগা বললেন-_-শেখ সাহেব ও আঁভাসে-.-* 

‘তাঁইত বলছিলাম জামাইবাবুর মত ইসারায়, 
আভাসে আকারে, প্রকারে, ইজিতে, ভঙ্গীতে” 

সুবল বলে উঠল _বলবে, সময় হলেই ব্লবে। 

অসহিষ্ণু কে খলিল বলল-_বোবা ঢেউ শুধু 
গড়ায়, ভাঙে না।' . 

স্সুবল বলল-_রবীন্্নাথ বলেছেন ওরে বিহঙ্গ, 
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা * বড় যখন আসে 
তখন পাখীরা:কেউ গাছের ভালে বলে ডানা ঝাপটায় 


৭৬৯ বোবা ঢেউ ভাঙলো 
একথা! নিশ্চিত। শালার সঙ্গে ভগ্নীপতিও গিয়ে 
ঢুকলেন হাজতে । | 


স্ববল ও স্ুঙ্কাতা চা নিয়ে ঘরে আসে। সবাইকে 
পরিবেশন কর! হয়। খলিল বলে--জানিস খলিল 
এতোদিনে বুঝতে পারলাম বিধাতা, কেন আমাকে 
লম্বকর্ণ করেছেন। 

প্রবীর চায়ে চুমুক দেয় । 

দারোগা যে প্রসন্ন রয়েছেন সেটা সুবল লক্ষ 
করেছে, তাই দ্বিধা! না করে আবার যোগ দিয়ে বলে, 
“স্কেন? 

' খলিল বলে--যাডে দিদির ভাই বলে বুঝতে 

জামাইবাবুর কোন অন্ুব্ধা না হয় সেই জন্য 

ল্ববল বলে--এবার চল ঢাকায় । প্রভাত উল্লা 
সাহেবকে বলে তোর কান ছুটো৷ যদি ছাটাই করে 
দিতে না-পারি ত, আমার নাম." 

সুবল থেমে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষম যায় 
প্রবীর ৷ চায়ের খানিকটা! নাক দিয়েও বেরিয়ে আসে, 
হাতের ধাক্কায় কাপ থেকে খানিকট! চা ছলকে পড়ে 
ঘায়। বিরক্ত হয়ে সুজাতা খজিলকে বলে--কি যে 
করো; তোমাদের সময় জ্ঞান নেই। ' 

প্রবীর একটু সুস্থ হওয়ার পর দারোগা বলেন,' 

শাল। ভগ্ীপতির একত্রে বাস? 
- ণ্ঠ্যা? 

তারপর, প্রতিজ্ঞার কি হল ? নামটা ?” 

‘সেইখানেই নাটকের চরম’ খলিল উৎসাহিত হয়ে 
কইতে আরম্ভ করে-- ‘বড় হাতে আরে! কিছু খুইয়ে 
তিনি ছাড়া পান কিন্ত বাঁড়ী যান'ন!। সোজ! সদরে 


এ 


গিয়ে এফিডেফিট করে নিজের নাম পাঁপ্টালেন। 
তারপর খলিলের জামীনের জন্ত আবেদন করলেন। ' 

স্বজাতা জানে খলিলের উক্তি পনেরো - আনাই 
মিথ্যা, অবিশ্বাস্ত । তাই বলে,_-কি নাম রাখলেন! 
সুজাতার চোখের দিকে চেয়ে খলিল মুখ ফিরিয়ে 
নিয়ে বলে-_“ধে আমার কথা বিশ্বাস করেনা তাকে 
বলে কি হবে!’ ' 

সুল্জাত| বলে__জীবনে তুমি কোনদিন সত্য কথা 
কয়েছ? এমনভাবে একটি কথায় সব নস্তাৎ হয়ে 
যাবে তা মানতে খলিল রাজী নয়। বলৈ, 'উনি যে 
খলিলের দিদির সামনে প্রতিজ্ঞ করে বেরিয়েছিলেন 
সে কথাটা বিশ্বান করেন ?” 

সুজাতা মাথ! নাড়ল, বলল, “ঝৌকৈর মাথায় 
অমন অনেকেই বলে থাকে 1, টু | 

‘তবে এটাও বিশ্বাস করুন কব! দিয়ে কথা না. 
রাখা তার প্রকৃতি নয় 1” রা 

সুবল বলে--প্বীটি মুসলমান’ 

এবার প্রবীর চায়ের কাঁপ নামিয়েই হাসল। 
একটু বক্রত্থরে দারোগা বলেন-_কি নাঁম' রাখলেন?” 
খলিলের কাহিনী শেষ হয়ে গেছে, নটে গাছট। তখনো 
মুডানো যায় নি। দারোগাকেই পালটা সে প্রশ্ন 


॥ 
* 


'করল-_“মপনিই বলুন ন। কি নাম হতে পারে!” 


দারোগা কিন্তু বুঝলেন আসামী ধুঅজাল 
রচনায় তৎপর । বলপেন_-নামের কি'কোন 
শেষ আছে, কেমন করে কইবো, তাও মুসসমানী 
নাম। 

সুবল বলে_একটু চিন্তা! EEE পারবেন। 


এ৬৮ জয়ন্তী, চৈত্র ১৬৮৪ 

, তোমার কোথাও গিয়ে যা করবার আমিই করব।+ 
এবার সাহেব বোঝেন কেলেঙ্কারীর চুড়ান্ত হবে। 
". ভন্রি বাপের. বাড়ী গিয়ে উককীল-মোক্তার: লাগাবেন। 
ভার পরাজয়ের আর কিছু বাকী থাকবে না। তখন 
তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন--প্মামি যদি আজই সন্ধ্যার 
আগে ওকে ছাড়িয়ে আনতে না-পারি তবে আমার 
নাম প্রভাত উল্লাই নয় 1, 


-দারোগার' ভ্রু আবার কুঞ্চিত হয়ে গেল দেখে. 


খলিল ব্যাখ্যা ক্রে-__থানায় ওর দহরম' মৃহরম“ছিল, 


আগে দেশভাগের জন্য থেটেছেন, প্রচুর টাক! 


খরচ. করছেন এরন্‌ নিজের. শালাকে ছাড়িয়ে 
আনতে পারবেন না? 

কিস্তি.” 

‘কিন্ত কি? 

“খলিলকে ছাড়িয়ে আনা দূরের কথা, নিজেও 
তার সঙ্গী হন হাজতে । 

দারোগার ঠোঁটে, বাকা রেখা। খলিল কয় 
বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বান করুন ওখানে এই 
রকমই হয়। হ্রদম হচ্ছে। পনেরোটা। দিন ও 
রাত্রি হে তাঁরা ও বাড়ীতে রয়েছে সে কি এমনি? 
গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর! জরীপ করেছেন নদী, 
সরলেও যে-রেখাটা থাকে সেটা কতখান গভীর । 
আরো গভীরে খুঁড়ে পেখানে জল পাওয়া যায় 
কিনা, সে জলের, রং কি সোনার মত, ঝকঝকে না 
পেতলের মতো ম্যাড়ম্যড়ে। 

দারোগা সিগারেট বের করে একটা! গ্রবীরকে 
দিয়ে, নিজেও একট। ধরান।' একটু, পরে মৃত হেসে 


বঙ্গেন_তারপর |. দারোগার চোখে মুখে আধার 
সেই অবিশ্বাসের ছায়াটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে দেখে 
খলিল ইতস্তত করতে থাকে। 
প্রবীর ইসারা করে-_চালিয়ে বাও। 
বলেন--উনি, থানায় আর যান নি? “গেলেন 
বৈ কি! কিন্ত কিছু হয় না। ছোট দারোগা 
জমাদার, সিপাই কেউ ওঁকে চিনতে পারে না? 
ওর্‌মনে ভারী হব হয়। ছোট .দারোগার সঙ্গে 
আর বৃথা বাক্যবায় না করে উনি 'পিয়ে দাড়ালেন 
বড় দারোগার সামনে। স্পষ্ট বললেন--“আ'মি 
খলিলের জামীনেয়'জন্ত এসেছি। সে আমার.কুটুম। 
আপনারা তাকে চেনেন না, তাই ভুল করে: গ্রেপ্তার 
করেছেন। তার কথা শুনে বড় দারোগা অবাক ৷ 
পুলিশ য়ে ভুল করতে পারে তা যেন জীবনে এই 
প্রথম শোনেন) হুঙ্কার দিয়ে উঠেন--কী. নাম? 
উনি বলেন খলিনুদ্বীন আহম্মদ” । বড় দারোগা! 
আরও রেগে বলেন ‘তোর নাম কি?” ভাষা শুনে 
প্রভাত উল্লা সাহেবেরও মেজাঞ্ চড়ে যায়! কিন্ত 
প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে ধীরভাবে বলেন” 
প্রভাত উল্লা.। বড় দারোগা তার আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করে, বলেন-_ প্রভাত ? হিন্বু? উনি 
আর. ধৈর্য ধার রাখতে পারেন না, ঝ! করে বলে 
দেন--'ড্জন ভজন মুরগী খেয়েও চিনলেন! না 
হিন্দু না মুসলমান ?” 

দারোগা হেসে বললন--তাঁরপর' ? 

“তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হয় ' ধে 


দারোগা 


মুসলমানের নাম গ্ভাত সে যে পাকিস্থানের হুষদণ'' 


কিন্তু রসে নিমগ্ন, . 


এ » 


সি 
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থাকুন ভাণ্ডার যে দিনে দিনে খাল হয়ে আসছে তাও 
দেখতে পাচ্ছিলেন। সামনে চৈত্র মাস,. এক পাল 
পোষ্য, খাবেন কি, খাওয়াবেন কি! খলিলের দিদি 
বললেন--মার দরকার নেই ডাকাত ধরে এবার 
ওদের বিদেয় করো । কিন্তু তিনি বলতে পারেন 
না। একটা ছি'চকে চোরও যে ধরা পড়েনি । গাঁয়ের 
লোকের:কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে। 
পরিস্থিতি: লক্ষ্য করে দিদি তখন ধরলেন 
ভাইটিকে। তার ধারণ! ভাই তার বিদ্বান, 


- বুদ্ধিমান । ছৃ"হুটো। বিদেশী ভাষার পণ্ডিত। সে 


একট! পাচ কষতে পারবেই। হাদি চাপতে গিয়ে 
স্থবল মুখ আড়াল করল, সেট! লক্ষা করলেন 
দারোগা । 


খলিল ও হাঁপতে হাপতে বলল--“কিন্তু পাঁচ: 
কষতে গিয়ে আগে নিজে পরে ওর জামাইবাবু চিৎ 


হলেন : এ ছড়াটা যেদিন টাঙানো হল, তারপর 
দিন পুলিশ বাহিনী বিদায়: নেয় বটে, তবে 
খলিলকেও হাতে কোমরে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে সাদর 
অভ্যর্থনা জানায় 1” 

দারোগার মুখের উপর থেকে এক পৌচ রং ফিকে 
হয়ে যায়। ছড়াটার দিকে তিনি দুর্টি ফেরান। 
এমন যেখানে জয় সুনিশ্চিত সেখানে ঘটে 
বিপরীত কাণ্ড! রান্নাঘর থেকে সুজাত) হাক দেয় 
নু-ব-্ল"। সঙ্গে সঙ্গে সুবল জবাব দেয়_-“যা-ই-ঃ 
পরক্ষণেই সে ঘুরে দাড়ায় । 

খলিল জ্রুত বলে উঠে_-তোকে নয় চাকরটাকে। 
দেখলি না চাকরটা বেরিয়ে যাচ্ছে! আচ্ছা তুই-ই 


যা, উঠে দীড়িয়েছিম যখন, তখন দেখে আয় কেন 
ডাকছে। j | ঠ | 

সুবল বেরিয়ে গেলে দারোগার চোখ ছলে ' 
উঠে। তীক্ষ দৃষ্টিতে তিনি খলিলের ও প্রবীরের ' 
দিকে চেয়ে আছেন দেখে খলিল দ্রেত বললে = 
“আচ্ছা জামাইবাবু আমিও যদি খলিলের মত দাড়ী 
রাখতাম, আর আপনি বিয়ের পর এই প্রথম আমাকে 
দেখতেন, তবে চিনতে পারতেন কোনটা আপনার 
আপন শীল।? আমার গায়ের রং তো দিদির মত 
নয়, বরং খলিলের সঙ্গেই দিদির মিল বেশী 1" 

প্রবীর লেখৈ-_ তোমার কান ছুটে। থে বেশী 
দীর্ঘ ত| আমি প্রথম দর্শনেই লক্ষ করেছি। 

খলি:লর কান রক্তবর্ণ হয়ে উঠে, দারোগাও 
হেসে, বলেন "তারপর? ? | | 
' “তারপর সুরু হয় ওর দিদির কান্না, যতো রাগ 
গিয়ে পড়ে প্রভাত উল্লা সাহেবের ওপর--এসব 
তোমাদেরই যড়যন্তর। তোমরা সরকার পক্ষের 
মানুষ, ওকে দেখতে পারোন। তাই মিছেমিছি ওকে 
ধরিয়ে দিয়েছ। সাহেব যতো বলেন--আমি বলি 
নি, আমি কিচ্ছু জানি ন| ততো উনি কাদেন, “মঝেয় 
গড়াগড়ি দেন। মাকে কাদতে দেখে ছেঁটিরাও 
কাদে। | 

হু” তারপর? 

তারপর সাহেব বলেন--কেঁদনা, আমি- এখনি 
যাচ্ছি থানায়, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি ।” . দিদি 
আরও রেগে যান--ওর গায়ে এখনো যে কস্ট 
হাড় আছে তা ভেঙ্গে দিয়ে আপবে। দরকার নেই 
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এতোটুকু শিথিল হয়নি আর. সে কি না উপস্থিত 
_ অপরিচিতদের সামনে তাকে ঘুষ খোর বলে 
: চালাচ্ছে! ' 

সুজাতা রীতিমত ঘাবড়ে গেল। আর দেরী না 
করে সে বলে ফেলল-_আপনি ভূল করবেন না, ওটা 
আপনার বন্ধুর লেখা নয়। ওটা -এী- খলিলের 
লেখা বলে সে আন্ধুল দিয়ে খলিলকে -দেখিয়ে 
দিল | ৃ 

. কিন্ত দারোগা খলিলের দিকে ফিরেও তাকালেন 

না, গ্রবীরের হাসি দীপ্ত মুখের দিকে লক্ষ করছেন 
আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্মিত হচ্ছেন | 
. * সুজাত! আবার বলল-_খলিলের দিদির গ্রামের 
বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। সেই সময়ে যে পুলিশ 
তদন্তে গিয়েছিলেন তারই কথা । এখানকাঁর ঘটনা 
নয়, ঢাকার । এ্যাই খলিল, খুলে বলো না! 

এবার যে ধর! পড়তে হবে তাতে আর সন্দেহ 
কোথায়! , সুবল অপ্রস্তুত ভাবে তাকাল প্রবীরের 
দিকে। খলিলের অবস্থাও তেমনি । কিন্তু গ্রব।র 
ইসারা করল --চালাও । 

খলিল সাহস পেল না। | 

প্রবীর, নিজের বুকে আঙ্গুল ছোয়াল--আমি 
আছি, চালাও । 

খলিলের, মুখ খুলে গেল_-এই খলিল বল ন! 
খুলে কি হয়েছিল | উনি বুঝতে পারছেন না, ভুল 
বুঝেছেন। কিন্তু সুবলের মুখ খোলার উপায় নেই, 
সুজাতা চোখের ইসারায় স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে ।--আর 
এক চুলও এগিয়োনা। খলিলের দিকেও সেই ইঙ্গিত 


অব্যাহত। কিন্তু তারও যে আত্মরক্ষার গ্রশ্ন। ” 
সে বলল = রর ১ , ॥ 
থাক্‌ তরে আমিই বলি। পানি-বরাবর না » 
হলেও জঙগবৎ তরল আমি কার দিতে পারবো । 
স্থজাতা আর উপস্থিত থাকতে পারে না । বসুন 
আপনি আমি চা নিয়ে আসঙ্ছি, বলে সরে গেল। 
খলিল সুরু করল--ওর জামাইবাবু মানে 
গ্রভাতউল্লা সাহেবের বাড়ীতে ডাকাতি । তিনি 


ছিলেন মস্ত জোতদার, আর তার ছিল মস্ত খামার। 


ঝি চাকর, গরু বলদে বাড়ী রম রম করে। আর 
মুরগী, তার সংখ্যা কেউ ‘জানে না। ছোট খাটো 
একট! পোলটা, ফার্ম বলা যায়। ডঃ 

মুরগীর কথা গুনে দারোগ। একবার ভার মুখের 
দিকে ফিরে তাকালেন মাত্র! | 

এটুকুই খলিলের ভরসা। দে আবার.. বলতে 
লাগল ডাকাতরা সোনা দানা, ঘটি বাটি সব নিয়ে 
ষাবার পর পড়ে রইল এঁ খাসী আর মুরগী ৷ তারপর 


-খবর পেয়ে থানা থেকে ছোট দারোগা এলেন একটি 


ব্যটেলিয়ন নিয়ে। প্রভাত উল্লা সাহেবও .মহ। 
সমারোহে তাদের সেবায় রত হলেন। . আর হবেন 
না কেন, বুঝতেই পারেন, বাড়ীতে -পুলিশ পাহারা, 
রাতে- ঘুমটি হয়- নিশ্চিন্তে, গ্রামের লোকে আগের 
চেয়ে সমীহ করে । আর পুলিশ ত আশে : পাশের 
দশখানা গ্রাম চষে ফেলছে । | 
দারোপার মুখে না হলেও মনে যে রং ধরেছে 


ত! খলিলের দৃষ্টি এড়াল না! সে আরও সাহস করে $4 
অগ্রসর হল । “গেরস্থ যতো অতিথি সেবায় নিযুক্ত 


L 
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শিখিয়ে পড়িয়ে আনলুম জামাইবাবুর সামনে পানি 
বলবি না জল বলবি, কিন্ত,**.”হাসি চেপে আবার 
বলল “আসল ব্যাপারটা কি জানেন জামাইবাবু যতে। 
নষ্টের গোড়া দাড়ী। এ দাড়ী ওকে কিছুতেই 
ভুলতে দেয় ন! যে ও পুর্ব পাকিস্থানের একজন 
মৌলভী মাদ্রাসার জন্য, উহু ভাষার জগ্য নিজেকে 
উৎসর্গ করে বসে আছে।- 

সুবল তখন অভ্যাস মত তার বড় দাড়ীতে 
আছুল চালাচ্ছিল । খলিলের কথা শেষ হলে 


, বলল--দাড়ীর যে কতো উপকার তা যদি জানতিস্‌ । 


বটে, বল ন! একটু শুনি। 
দারোগার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে স্থুবল 


' বলল--বৈজ্ঞানিকরা এখন প্রমাণ পেয়েছেন দাড়ী 


রাখলে টসপিল ভালে! থাকে । : আর টসসিল ভালে 
থাকলে স্বাস্থা বলো, পুষ্টি বপো-** | 

তাই নাকি, খলিল বলে উঠল তবে তোদের 
মেয়েরা দাড়ী রাখে ন। কেন। আমাদের হিন্দুদের 
মেয়েরা টিকি রাখে পুরুষের চেয়েও বড়। চেয়ে গ্াখ 
ত দিদির মাথার দিকে। fl 
সুজাতা মুখে আদল চাপা দিয়ে হাসে। কিন্তু প্রতি 
মুহুর্তে ভাবে কখন যে এর! ধরা: গড়ে যায়। ধরা 
পড়লে.সবচেয়ে বিপদ তার। তারই বিজ্ঞপ্তি শুনে 
দারোগা" ভুল করেছেন এবং সেই সময়ে দ্রুত 
সংশোধন না করাও গুরুতর অন্যায় হয়ে গেছে'। 
তবে ভরসার কথা, দারোগা লোকটি ভাল, 
বেরসিক নন'। কিন্তু একটা কথা-_ পুলিশের 
লোক কতক্ষণ রসিকত৷। বুঝবেন! সুতরাং: আর 
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বিলম্ব না করে ন্ুযোগমত ঘটনাটা! খুলে বলাই 
ভাল। 

কিন্ত সুযোগ তাকে দেয় কে! দারোগা 
থলিলকে বললেন এ ভাবে বন্ধুকে কোনঠাসা কর! 
,আপনার উচিত হচ্ছে না। এখানে উনি একা । 

হোক ন। একা, তাই বলে সত্য কথা, বলবো 
না! ঢাকায় ফিরে গেলে ওকি মামায় সত্য কথা 
বলতে ছাড়বে! ' 

স্থজাতা আর অপেক্ষা করতে. পারল না, 
দারোগাকে বলল-_হাতে অনেক কাগজপত্র দেখছি। 
কোথায় গিয়েছিলেন এদিকে! : 

দারোগ! সংক্ষেপে বলতে লাগলেন কোথায়, চুরীর 
তদন্তে গিয়েছিলেন। সেখানে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য 
প্রমান কি পেয়েছেন। কেমন' করে চুরী বিষ্ঠাটাও 
বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিস্তার কল্যাণে আধুনিকীকরণে 
নিযুক্ত সেই সব কাহিনী । বেশ মুখরোচক ও জ্ঞান- 
গর্ভ বিষয়, কিন্তু বলতে বলতে সহসা থেমে গেলেন 
প্রবীরের লেখা একটি কাগজের টুকরোর "দিকে 
চেয়ে। সেখানে প্রবীর লিখেছে_মুরগী মিলল 
কটা! 

দারোগা বললেন-__কিসের মুরগী ? মুরগী ত' 
চুরি হয়নি। | ; 

প্রবীর আবার লিখল-_আগৈ থাকে উল্লাতুল্লা 
পিনে থাকে উদ্দীন থানার মামুদ তদন্তে যায়' মুরগী 
মিলে যদ্দিন। পড়তে পড়তে দারোগার মুখ গম্ভীর 
হয়ে উঠল। আহত দৃষ্টি মেলে দিলেন প্রবীরের 
দিকে। সেতার বাল্য বন্ধু, আজও তাদের হৃ্বত! 


৭৬৪  জয়ণ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 
সুজাতা আর ঘরে থাকতে পারলনা। আসছি 
. বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। | 
| উন্ুনে আঁচ দিয়ে, ও অন্থান্ত ছোটখাট কাজ 
সেরে মিনিট কয়েক পরে সে আবার বাইরের ঘরে 
ঢুকল মুখে আঁচল চাঁপা দিয়ে । ঘরে ঢুকতেই কানে 
গেল, an 

’এখন পরিস্থিতি কেমন % 

'আগের চেয়ে ভালো 

জিনিষ পত্রের দাম ? 

‘আগের চেয়ে বেশী!” 

দারোগা হেসে বললেন সাম্প্রাদায়িক পরিস্থিতি 

খলিল জবাব দিল-_'আগের চেয়েও জটিল ।, 

‘কি রকম? - 

এখন চেনাই যায় না কে হিন্দু, কে মুসলমান, 

সব বাঙ'লী? | 

সব, সব’ - L 

প্রবীরের দিকে চেয়ে দারোগা বললেন এমন 
সব রলিক কুটুম এসেছে, আর তুই De) কথা 
পর্যন্ত বলছিস না।. 

প্রবীর লিখল-_ভুল বলার চেয়ে কিছু না-বল! 
ভালে! । দারোগা বুঝতে পারলেন না সবার মুখে 
তাকালেন তা লক্ষ করে খলিল দ্রুত কথাটা ঘুরিয়ে 
ফেলল 

পাঠশালায় আমাদের পণ্ডিত . মশাইও তাই 
বলতেন পরীক্ষার আগে -সবাইকে বলে দিতেন 
বেশী লিখতে যেয়োনী। বেশী লিখলে বেশী ভুল 


করবে। যতো কম কথায়*'' 


সুবল তার জের টেনে ধ্রঙ্গা--কেউ যদি 
একেবারেই কিছু না লেখে? পণ্ডিত মশাই কত নম্বর 
দিতে ? 

“চোপ, খলিল ধমকে উঠল তুই বলার সব 
কথায় কথা বলিস কেন? আমর! কথা বলছি 
হিন্বুতে হিন্দুতে । পড়াস তো মাদ্রাসায়, সংস্কৃতের 
মর্ম কি জানিস্‌ তুই ! 

দারোগা এতক্ষণ সমুব লর সঙ্গে আলাপের কোন 
সুযোগ পাননি । এবার পরিচয় অবগত হয়ে বললেন 

“কি পড়ান? আরবী না উর? 

, সুবল বলল-_ছুটোই , | 
দারোগা ছুটি ভাষার কোনটিই জানেন না। 

একবার সখ হয়েছিল উদ শেখার, কিন্তু এ আরবী 

হরফ, তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। তাই 


খোজ করলেন_-আরবী হরফ ছাড়া উদ“ শেখ। 


যায় না? 

সুবল মুচকী হেসে বলল--রোমান হরফ ছাড়া! 
ইংরেজি যদি শিখতে পারেন তবে আরবী হরফ ছাড়াও 
উৰ শিখতে পারবেন। 

কথাটা বুঝি যুক্তিপূৰ্ণ মনে হল ভার বললেন,” 

কোনটা সহ ? আরবী না উদ্্ঘ? 

প্রবীণ শিক্ষকের মতই সুবল জবাব দিল 

মন. দিয়ে শিখলে ছটোই পানি বরাঁবর। 

- ফের! -খলঙ্গ ধমকে উঠল--পানি কিরে! 
জল বলতে পারিস না? জলবৎ তরল বলতে কি 
হয়? নির্জল! মিছে কথা বলতেত গলায়-ঠেকে না। 

গ্রবীরের দিকে ' চেয়ে আবার বল এতো করে 


না 


ফাস্তুলের পর 


শোন! জেড ভাঙতে! 
যতীন সরকার 


কথাটা কানে বাজল স্থজাতার। কিন্তু আর 
কিছু খোজ কর। হল না। দরজার লামনে এক 
দারোগা এসে দীড়ালেন। সুজাত! অভ্যর্থনা করে 
বলল “আসুন” | 

মেঝেতে সন্তরঞ্চি পেতে বসে আলাপ আলোচন। 
চলছিল দারে।গাও সতরঞ্চির উপরে পা ছড়িয়ে 
বসলেন প্রবীরের কাছে, বললেন কেমন আছিস। 

প্রবীর মাথা নেড়ে জানাল ভাল আছে। 

সুজাতার দিকে চেয়ে তিনি বললেন আপনি ? 

‘ভালো আছি? 

“খোকা কোথায় ?’ 

ঘুমিয়ে রয়েছে। পাশের বাড়ীতে খেপতে 
গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে দুধ খেয়েই ঘুমিয়ে 
পড়েছে। 

স্ববল ও খপিলের দিকে নজর করে তিনি 
বললেন--এঁ রা ? 

স্ুজাত। রলল-_আমার ভাই সুবল, আর এ তার 
বন্ধু খলিল ওরা আত্দই এসেছে ঢাকা থেকে । তাদের 
দিকে চেয়ে বলল, ইনি তোদের জামাইবাবুর বন্ধু। 
ভবানীপুর থানায় এসেছেন বদলী হয়ে। 

দারোগা ‘পহলে দর্শনধারী' হলেন। ধুতিপরা 


খলিলের দিকে চেয়ে বললেন__কোন দিক দিয়ে 
এলেন ! 

খলিল বলল--খুলন। হয়ে । 

আপনার দাদার খবর কি? কেমন আছেন? 

পলকের জন্ত খলিগ ধ্বিধাগ্রস্ত হল, পরে বলে 
ফেলল, “ভালে! নয়। পেটের রোগে ভুগছেন 

জবাব দিতে গিয়ে সুবল প্রথমে থমকে গেল, 
পরে প্রবীরের মুখে হাসি লক্ষ করে একটু ঘুরে 
বসল” 

দারোগা আবার বললেন ‘জেগেই আছেন ভা?” 

এবার সুজাতা কি করবে বুঝতে না-পেরে 
তাকাল প্রবীরের দিকে । কিন্তু প্রবীর ততোক্ষণে 
ইস।রায় খলিলকে অভয় দিয়ে ফেলেছে__চালাও। 

খলিল অনায়াস ভঙ্গীতে বলল-__না। ঢাকা 
জেল থেকে সরিয়েছে কৰে! এখন রাজশাহী 
গ্জেলে। 

সুজাতার দিকে চেয়ে দারোগা বললেন, আপনি 
যে সেদিন বললেন***, 

খলিল বলে উঠল--দিদি ছ্ঞানবে . কেমন 
করে। আমরাই খবর পেলাম সেদিন। ‘আই, বি'র 
সুত্রে । 


&৬২ অয, ফাল্গুন ১৩৮০ 


এভাবে .পুনরচ্ছীবনের বকলমে আমাদের লোক- 
সাহিত্যের অনাকাজ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটছে। অহেতুক 
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৭৬১ লোক সাহিত্যের আধুনিকীকরণ 

ধা সুরে ধাবিত বনে, রাইয়ে তাহে, পেয়েছি । 
নি জুরে শুনগো প্রমাণ বহিত যমুনা! উঞ্জান 
পূর্ণ কয় করুণানিধান বড়ো আশায় রয়েছি । ' 


(৬পুর্দাস ) 


তখন আসরে যে রস-মাধুর্খ উপচে উঠতো, তার 
সন্ধান আঙ্গ কে দেবে? 


হারমোনিয়ম, তবলা আর জুরি (জুড়ি 2), এই 
ছিল আলকাপের বাণ্ভষন্ত্র। এখন, যাত্রাগানের 
মতো পুরো একটি দল থাকে এবং পালাপানের 
উপযুক্ত আবহাওয়া রচনা করে। এনিয়ে বলার 
কিছু নেই। কিন্ত রূপসজ্জ্বার বহর ও বাহুস্য সত্যিই 
চোখে ঠেকে । আলকাপের রাজাউজীরর! কোনো- 
দিনই রাজকীয় পরিচ্ছেদে-ভূষণে ভূষিত হননি। 
গায়ের মোড়লদের মতো! ঘাড়ে গামছা ফেলে ওঁরা 


_ যুলশআাসর থেকেই উঠে দীড়াতেন ; আলকাপের 


কোনো সাজঘর ছিলনা, প্রবেশ-গ্রস্থানের ঝামেলা 
ছিলনা । উঠে দীড়ালেই 'প্রবেশ”, বসে পড়লেই 
প্রস্থান । রাজারা রাজার মতো আচরণ করতেন 
না। আলকাপের পালার জন্যে লিখিত কোনো 
নাটক ছিলনা, পাুলিপিও প্রস্তুত হতোনা । মোটা- 
মুটি একটি গল্পের কাঠামো ছিল। সেই কাঠামোর 


মধ্যে কুশীলবেরা স্বাধীন সংলাপ ও অভিবাক্তির 


মাধ্যমে পালাগানে নাটারস এনে দিতেন। এবং, 
একই ব্যক্তি একই পালায় বিভিন্ন চরিত্রে রূপ 


দিতেন। এধনই যিনি রাজ! হলেন, একটু পরেই 


- দেখা গেল খেয়াঘাটের মাঝি হয়ে তিনি গান 


গাইছেন £ ' ্ 
*-:দুই সখীকে পার করিতে নিব আনা আনা। 
মধ্যজনায় পার করিতে নিব কানের সোনা। 
যিনি রাণী হলেন, তিনিই আবার কোটালিনী 
সাজলেন--তিনি কখনও জয়া কখনও জননী, কখনও 
কন্যা কখনও প্রিয়া । অর্থাৎ, আলকাপে একজনকে 
একশো হতে হতো! এবং সে কারণেই রনাবেদন কিছু 
কম হতো না। 
আলকাপে পুরুষ-নর্তকীই চলে আসছিল। 
ছেলের! মেয়ে সেদ্দে আসরে নাঁচতো। এদের বলা 
হতো 'ছোকরা' |. এই ‘ছোকরা!’ এখন আছে। কিন্ত 
ছেলেদের জায়গায়. এখন মেয়েরা এসেছে। এটা 
হয়তো যুগের চাহিদা। কিন্তু যে ছোকরার! তাদের 
তাদের ওস্তাদের তৈরী গান করতো, আলকাপের 
ভাষা যে গানে প্রকাশ পেতো, তারা এখন সে গানকে 
এড়িয়ে চলছে। আলকাপের আসরে' আপনি এখন 
মৌলিক গান শুনতে পাবেন না। হিন্দী ছবির হিট 
গানগুলিকে বিকৃত করে আসরে পরিবেশিত হচ্ছে। 
কাপ বা পালার মধ্যে প্রয়োজনীয় পানগুলিও প্রচলিত 
রেকর্ডের গান অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রযুক্ত ; কথা ও 
স্থুরের বিকৃতি বেদনাদায়ক। অর্থাৎ দীড়কাকের 
মযুর-পুচ্ছ গ্রহণের মতো ব্যাপারটি হাস্তকর। অথচ, 
এর কোন প্রয়োজন ছিকানা। আলকাপের মধ্যে 
আলকাঁপই আশা করবো, যাত্রা-সিনেমার জন্ত 
আলকাপের 'আসরে গিয়ে ঠাই বসে থাকার 'কোনো 


'অর্থ হয়না । 





২৬০. জয়ী, চৈত্র ১৩৮৪ 


কথঞ্চিৎ কৃপা করগোকিস্করে করগো করুণা কহিগো 
কাতরে 
- তি কিঙ্কিণী হিলের) কালবারিণী কাল কাল 
করিলাম ॥ 
পু্ণর প্রতি প্রীতি প্রদান, প্রণত পদৃপষ্কুজ্জে পরিত্রান 
.পতিতপাবনী প্রপঞ্চপালিনী পরম প্রকৃতির পদে 
পড়িলাম ॥৯ 
অনুগ্রামের আতিশয্যে এই গানে কিছু 'কৃত্রিমতা 
বা আড়ষ্টতা সৃষ্টি হলেও, স্থরের কৃপায় অনায়াসেই 
এর ছন্দোগাস্তীর্য আসরে ছড়িয়ে পড়তে! | রসিক 
চিত্ত আলকাপের তরল রস্পানের প্রাক্কালে অন্তত 
‘কিছুক্ষণের জন্ক তন্ময় হতে পারতো.। 

‘ভোল!’ অর্থাৎ শিব-গ্রশস্তি তখন আলকাপের 
অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ । “শিব-প্রশস্তি না৷ বলে “শিব- 
সংবাদ? বলাই সমীচিন হবে। ' কেননা, দেবাদিদেবের 
কিছু ক্রিয়/-কর্ম এই গানের মাধ্যমে বণিত হতো । 
একটুধানি নমুন! দেখুন 
তারপরে উঠিল সুধা নাশে জীবের ভবক্ষুধা। 
কণা বলে জানাই সদা, মম্থনেরই কালে পো-_ 

শিবের নাম নীলক হলো. 
হর-হরি একই বলো ॥. 

দ্বাপরে পাঁগুবের ঘরে, শিব থাকে শিবিরের দ্বারে 

কুস্তী তাহার পুজ। করে, গান্ধারী বিবাদ ' 

করে গো মু 





= গানখানির রচরিতা la তেলাদল প্রানের 
৬পুর্ণ দাস। 


দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার । 


‘ছবং কা!’ কবিগানের ‘বোল, কাটাকাটির মতে! 


পানের মাধ্যমে যুক্তির জাল 
কেটে, নিজস্ব উক্তির প্রতিষ্ঠা দেওয়।। সাধারণতঃ, 
নারী-পুরুষই এর উপজীব্য বিষয় ছিল। :'শীকৃষ্ণ- 
শ্রীরাধা’ও শেষ পর্যন্ত সাধারণ নারী-পুরুষে পরিণত 
হতেন! বর্তমানে, একটি ছোট্ট পালার শেষে এই 
ছবকা। পরিবেশিত হয়-। কিন্তু পর্বতের মুষিক 
প্রসবের মতো, এর অন্তিম আবেদন আতাদের 
হতাশ করে দেয়। নি 
চাপান এবং উতোর অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর আলকাপের 
অন্যতম আকর্ষণ ছিল। অনেক সময়, সামগ্রিক 
রসক্ষুতি বিচার না করে। এ প্রশ্লোতরের দ্বারাই 
দলের জয়-পরাঞ্জয় সুচিত হতে । [আধুনিককালে 
এটি বাদ পড়েছে। কেননা, একদলীয় গানের চলই 
আজকাল বেশী। জয়-পরাজয়ের একমাত্র মানদণ্ড 
হিসেবে একে গ্রহণ ন! করে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। 
কিন্তু প্রতিযোগিতার আবহটুকু ধ্বংস করার মধ্যে, 
আর যাই হোক আধুনিকতার পরিচয় নেই। শ্রীকৃষ্ণ 
যে সাতটি সুরে বাঁশী বাজাতেন, সেই সপ্ত সুরের 
তাৎপর্য কী 1--এই প্রশ্নের রঃ আলকাপের তা 


যখন বলতেন 


আমি সপ্তন্ুরে মোহনবাঁশী যতনে সার্ধন করেছি, 

কোন্‌ সুরে কী বোল্‌ বলে তা শুন বসে জানাচ্ছি। 
সরোজ্জ, খষভ, পান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম যে আর 

ধেবত নিষাদ ষে ভার নামটি আমি রেখেছি । 

ডাকি সা স্থুরেতে মা যশোদায়, রে সুরেতে নন্দ পিতায় 
গা-স্থরে গো-ধেনু ফিরাই, ম! সুরে বেঁচে আছি। 


পা স্বরে পাতকীজনে মুক্ত হয়গো বাসীর গানে 


L 


চক 


৪৫৯ লোক সাহিত্যের আধুনিকীকরণ 


‘বোল্‌ কাটাকাটি’ বাদ পড়েছে। কিন্তু আমার 
বক্তব্য হলো, ধারা বিষয়ের পরিবর্তন করতে পারেন, 
যুগোপযোগী পাল! গাঁইতে পারেন, ভারা অশ্লীলতাকে 


উন্নত ও আদিরসকে মার্জিত করতেও পারেন। 


যুক্তির ভাষা নিশ্চয়ই রসের ভিয়ানে তিক্ত'ও স্িন্ধ 
হতে পারে । আধুনিকতা একটি. সর্ত, কিন্তু রস- 
পরিবেশনা অধিকার । শিল্পীরা কী বিষয়টি ভেবে 
দেখবেন ? বিশেষ করে দেশের মানুষ যখন চাইছেন? 


যখন দেশ ও দশের ওপর কবিয়ালগোষ্টির গভীর 


গ্রুণত্তি ও আস্থা আছে? তারা তো৷ বলেন, 
**‘বড় পুগ্যফলে আমি এলেম দশের চরপভলে 
ভাই, অসাধ্য ঘটে দশজনেদই কৃপাবপে। 
দশে কৃপা করেন যদি, নেমে আসেন দয়াল বিধি, 


' পার হয়ে যায় ভবের নদী, এ দশঞ্জনের, কৃপাবলে 1 


সুতরাং, দশের কাছে আনন্দ-সুধা বিতরণে কার্পণ্য 
থাকবে কেন? 
৪ 

আলকাঁপ গান লোক-সাঁহিত্যের তালিকায় 
একেবারে নীচের দিকে। এমনকি এই গানকে 
লোক-সাহিত্যের পঙ্ক্তি ভোজনে আন! যায় কিনা, 
তাই .নিয়ে অনেকের দ্বিধা আছে। বিষয়টি 
সাম্প্রতিককালেও অনালোচিত | কিন্ত, সে যাই 
হোক, গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষকে 
এ পান অনেকদিন থেকে আনন্দ দান করে আসছে । 

হালে, আলকাপের ওপরেও যাত্রা-সিনেমা ও 


মঞ্চের প্রভাব পড়েছে । আমাদের এই নবীনতম 


ক কবি গুমালী ধেওয়ানের গান। 


সংস্কৃতি অতি দ্রেত -তার চরিত্রটি হারিয়ে 
ফেলেছে । এবং বর্তমানে যাত্রার সঙ্গে এর ব্যবধান 
সামান্যই । 

এক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুর চেয়ে বিস্তাসের পরিবর্তনই 
সমধিক। আঁগকাপের আাদিযুগেও সামাজিক বক্তব্য 
ছিল, কবিগান কিংবা যাত্রার মতো পৌরাণিক 
ছিলনা । সমাজ-জীবনের বাস্তব অনুকরণই এর 
প্রধান কারণ বলে অনুমিত হয়। মোটামুটিভাবে 
এই সামাজিক ঝৌকটা এখনও. অপরিবতিত, 


সৌভাগ্যক্ৰমে ৷ 
কিন্ত বিম্তাসের ধারা-প্রপাতে এর আদিম রূপ 
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আসর-বন্দনা, ভোলা 


( শিবস্তুতি ), ছব্কা ( দেত-মঙ্গীত ) ছড়া কিংবা 
কাপ (পাল৷)--সবকিছুরই মৌলিক সত্তা আধুনিকী- 
করণের কারণে বিনষ্ট । | 
আজকের দিনে আলকাপের আসর-বন্দনা হয় 
প্রচলিত রেকর্ডের ভক্তি-গীতি দিয়ে। যেমন, ‘মাগো, 
আনন্দময়ী নিরানন্দ করোনা, “আমার সাধ না 
মিটিল আশ। না পুরিল”__ইত্যাদি। অথচ. একদিন 
আঁদকাপের গীতিকার ‘মনের মাধুরী নিশায়ে? বন্দনা- 
গীতি রচনা করতেন । যেমন, 
সঙ্কটে শ্রীচরণ সরোজে শির-সীমস্তিনী প্ররণ নিলাম । 
অপাঙ্গে আদর, আপাঙ্গে আতুর আপনার আপদ 
আপনি অপিলাম ॥ 
মূঢ়মতি মাগো! মুরারীমোহিনী মম মানসে মহেশ মন্দিনী 
মত্ত মাতজে মন মাতঙ্গিনী 
মন সুখে মিলে মাতঃ মাতিলাম। 


ক ভর বিষ 


জন্য বলেছিলেন | সবিনয়ে পে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছে ভারতচন্দ্র। সঙ্গে কিছু লোকজন' রয়েছে৷ 
রাধা, তিনছেলে, মানদা, মহাদেব নিশিকান্ত, 
বাস্থদেব। এবার রধুনাথ সঙ্গে আসেনি ৷ মূলাযোডের 
বাড়িতে নরেনরাঁয়কে' দেখাঁশোন! করার জঙ্ত রয়ে 
গেছে রঘুনাথ আর গিরিবালা। 

এ ছড়া সেখানে মধুসুদন ঘেফালমশ।ই রয়েছেন। 

এই কদিন শ্বশুরমশাইর'জন্য রান্না-বান্নার সব ভার 

ঘোষাল মশাইর ছোট যি উপর দিয়ে এসেছে 
বাধা । 

১ রাধার ইচ্ছে নবদ্বীপে টি উৎসব দেখে 
য়! আর দুটো দিন পরেই ফালগুনি পূর্ণিমা 
1জ' পাঁচদিন ধরে রোজ সকাল বেলা মহারাজার 
ভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে অন্নদা মঙ্গলের পুঁথি 
15 করে শুনিয়েছে ভারত। যদিও পণ্ডিত সভার 
1য় সকল সভ্যই বাঙল। পু'থির নামে নাসিকা কুঞ্চন 

করেন। বাঙলা ভাষায় যে মহৎ কাব্য রচনা করা 

যায়, একথা পণ্ডিত মণ্ডলীর অনেকেই বিশ্বাস করেন 
না| তারা জানেন, কালিদাস, ভবভূতি, বাঁণভট্ট, 

'বিশাখ দত্বকে। তারপর জয়দেব । চণ্ডিদাস, 

বি্ভাপতির পদাবলী কীর্তন ভাল। কিন্তু মনসামঙ্গল, 

চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলের পুথি গ্রাম্য অশিক্ষিত 

মানুষ আর স্ত্রীলোকদের জন্য । যারা একবার 

সংস্কৃত কাব্যের রূস পেয়েছে, তারা কি আর বাংলা 

পাঁচালী শুনতে আসবে ৷ মহারাজার খেয়াল, তাই 

বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহ দেন। মহারাজার 

আদেশ তাই রাজসভার বুত্তিভোগী পাণুতনশাইরা 
চৈৱ 2৮৪-৭ 
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চোখ কান বুজে একরকম একখানা পুঁথি শুনতে 
এসেছিলেন। 

দেদিন বজরার ছাদে বসে আনন্দিরাম বি সঙ্গে, 
কথা বলছিল ভরতচন্দ্র ৷ 

ফালগুনের অপরাহ্ন । ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। 
বজরার ছাঁদে শতরঞ্চী বিছিয়ে বসেছিল ভারতচন্তর, 
আনন্দিরাম, নিশিকাস্ত আঁর একজন নতুন মানুষ, 
নীলমণি সমাদ্দার । 

সমাদ্দার মশাই সুকঠ। আনন্দিরাম তাঁকে নিয়ে 
এসেছেন ভারতচন্দ্রের কাছে। সাব্যল্ত হয়েছে, 
অম্নদাঁমঙ্গল কাব্যথানি আগাগোড়া সুর দিয়ে গেয়ে 
শোনাবেন সমাদ্দার মশাই । মহারাজর হুকুম, 
চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষে . রাজবাঁড়িতে 
অমনদামঙ্গল পালা গান হবে । আরো হুকুম দিয়েছেন 
মহারাজ, ভারতচন্দ্রকে বিগ্যান্ুন্দরের পাল! ভিখদ 
হবে। 

আনন্দ্রামের কাছে অনুযোগ করল ভারতচন্দ্র-_ 
“মহারাঁজার হুকুম হয়েছে, আদিরসাত্ক বিদ্যামুন্দরের 
পালা লিখতে হবে । ভেবেছিলুম, অন্নদামঙ্গল লেখার 
পর ছুটি পাব, আর হুকুমমত কাব্য লিখতে হবে না, 
মধ্যে মধ্যে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু পিখে এনে 
মহারার্জকে ণোনাব, কিন্তু তা’ আর হ’ল না, আমি 
মহার!জার কাছে মান তিনেকের মত সময় চেয়েছি, 
তবে অন্নপূর্ণা পুজার আগেই একজন গায়ক ঠিক করে 
অন্নদামগল প।ল। গানের তালিম দিতে হবে, কিন্তু 
শরীরট। ভাল যাচ্ছে ন1।” একটু থেমে আবার 
বললে! ভারত--“আপনি সমাদ্দার মশাইকে এনে 
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আমার মহা উপকার করেছেন, ওর নাম শুনেছিলুম, 

. সাক্ষাৎ পরিচয় এই প্রথম।”* 

_আনন্দিরাম বললেন--“€তামার শরীরটা! এবার ভাল 
দেখছি না, মুখ চোখের চেহারা! কেমন শুকনো শুকনো 
লাগছে, কি হয়েছে বলো দেখি ।” 

“নিশিকান্ত সন্দেহ করছে, আমার বহুমূত্র হয়েছে » 
শুকনো হাসিমুখে জবাব দিল ভারভচন্দ্র। তারপর 
বললো--“বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস বরে দেখুন, সব 
রকম মিষ্টি খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে, এত বাতাস! 
ভালবাসতুম, এখন বাতাস! ছাড়া দুধ খেতে হয়, 
এই শীতের মরশুমে পাটালী গুড়ের পায়েস খেতে 
পারিনি, 'একি কম হখ।* বলতে বলতে বেশ 
জোরেই হেসে উঠল 

হাসিমুখে বললে! নিশিকান্ত--“আর কটা দিন যাক, 
আপনাকে সব খেতে দেব, আমি একবার কবরেজ 
মশাইর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি ।” 

কৃষ্ণনগরে কবিরাজমশাই বলতে রাজনভার কবিরাজ 
গোবিন্বরামকে বোঝায় । ' 

--“আমাকেও কোমরের ব্যথাট! মধ্যে মধ্যে বেশ 
ভোগায়।” আনন্দিরাম বল/লন_-“ভাঁল হজম হয় 
না; বকৃতে একেক সময় ব্যথা হয়, কবরেজমশাই 
বললেন পানাহার কমিয়ে আনতে হবে, চেষ্টা তে 
করছি, কবরেজ আরে ভয় দেখিয়ে বলেছে, চল্লিশের 
আগে শরীরের উপর যত অত্যাচার করা যায় না 
কেন, চল্লিশের পর সে সব সুদে আসলে ফেরত 
আসতে থাকে, আমার এই সাঁশ্চল্লিশ চলছে, তোমার 
কত হল, ভারত ভায়া? 


_-এই বিয়াল্লিশ পূর্ণ হয়ে তেতাল্লিশে পা দিয়েছি» 
জবাব দিল ভারতচন্দ্র--“জানেন, গোন্দলপাঁড়া 
থাকার সময় এক সাধুবাঁবা আমার হাত দেখে 
বলেছিলেন, আমার বিষয় সম্পত্তি, যশ, খ্যাতি, সব 
হবে, কিন্তু পঞ্চাশের ওপারে যাঁব না, তার মানে আর 
সাঁত-আট বছর হয়তো-_» ৃ । 
_আরে রাখুন তো ওসব কথ! .” নিজের উরুতে 
চাপড় মেরে থামিয়ে দিল নিশিকান্ত_-“সাধুবাবা 
বল.লই হ'ল নাঁকি, আমর! আছি কি জন্য, আমাদের 
ওষুধপন্তর সব কি ফ্যালনা, আর বিচার অত সহজ 
নয়” | 
_-“যাকগে ওসব শরীরের কথা, বয়সের কথা ভে 
মন খারাপ করে লাভ নেই” আনন্দিরাম বললে 
--তার চেয়ে বলো শুনি, রাজসভার পণ্ডিতে 
তোমার কাব্যপাঠ শুনে কি মন্তব্য করলেন” . 
মৃতু হাসিমুখে বললো ভারত--“বাঙল। কাবে 
নামেই তো পণ্ডিতমশাইর! খড়াহস্ত, তার উপর 
আমার কাব্যে কিছু আপত্তিকর বর্ণনা আর ব্যাকরণ 
দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ ঘটেছে ।* 2 
“কি রকম 1” 
-__-পসকলের সব কথ! মনে নেই, একটি মজার মন্তব্য 
বলছি, ব্যাসদেবের প্রতি দৈববাধীর . প্রসঙ্গে আমি 
একজায়গায় লিখছি, 

শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন। 

উদ্দেশে প্রণাম করি করিল। গমন ॥ 
আর এক জায়গায় ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে অমদার 
আগমন উপলক্ষে লিখেছি 
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পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিল । 

হইল আকাশবাণী অনুদা আইলা | 

এখন পণ্ডিত রামবল্লভ বিদ্যাবগীশ মশাই ওই 
‘আকাশবাণী’ শব্খটিতে আপত্তি করলেন, ঠিনি 
বললেন, আকাশ কোন বাণী পাঠাতে পারে না, 
শব্দটির কোন অর্থ 'হয় না, ওটা হওয়া উচিত 
দৈববাণী, বাণেশ্বর বিস্যালঙ্কারমশাই আমাকে সমর্থন 
করে বললেন, আকাশস্িত দেবতার প্রেরিত বাণী 
ছ বলাই কবির উদ্দেশ্য, আকাশ হইতে আগত বাণী, 
পঞ্চমী তৎপুরুষ সমান, শব্দটি ঠিক আছে, ব্যস্‌ লেগে 
গেল তুমুল তর্ক, মহারাজা মৃতু মৃদু হাঁসছিলেন, দুই 
সণ্ডিতের বাগযুদ্ধ উপভোগ করছিলেন, অনেকক্ষণ 
২র্কবিতর্ক শোনার পর মহারাজা বললেন, আচ্ছা 
৬াপনারা থাঁমুন, কবির মতামত কি শোনা যাক, 
সামি তখন হাত জোড় করে বললুম, মহারাজ, 
প কাশবাণী’ শব্দটি আমি বদলাব না, যেমন আছে 
'হমনি থাকবে, আমার বিশ্বাস বাঙুল। ভাষ| যতদিন 
বচবে, ভবিষ্যতে এই শব্দটিও ততদিন ব্যবহৃত হবে।» 
--“সাবাস ভায়া, চমৎকাঁর বলেছ, ' এইতো কবির 
>শযুক্ত কথা, পণ্ডিতদেব কচ.কচানিতে কি আসে 
য় আকাশবাণী, আকাশবাণী, যে যাই বলুন, শব্দটি 


মধুর, তারপর কি হ'ল? 

--“আর কিছু বলবে। না দাঁদা, কারো সম্পর্কে 
আমার কোন অভিযোগ নেই, ওসব কথা থাক, বরং 
সমান্দার মশাইর একখান! গান হোক, ওহে মহাদেব, 
হরেরামকে বলো! তামাক দিতে ।” রঘুনাথের বদলে 
এবার নতুন একটি ছোকরা চাকর সঙ্গে এনেছে, নাম 


হরেরাম। বাটাভতি পান দিয়ে গেল। তামাক 


সেজে আনল । 

নীলমণি সমাদ্দারমশাই গলা খাকারি দিয়ে গান 
ধরলেন | মনে মনে বুঝতে পারলেন, রায়গুণাকর্‌ 
তাকে যাচাই ক্র নিতে চান। অন্নদামঙ্গল পাঁল! 
গানের ভার ভার উপর দেওয়। যায় কি না, তার 
বিচার করবেন। পর পর ছু'বানি কীর্তন শোনালেন 


সমাদ্দার মশাই । চমৎকার গঙ্গা! সুর তালের 
জ্ঞানও অপুর্ব । তারিফ করস ভারতনন্্র, 
নিশিকান্ত। গায়কটি ভাল. যোগার করেছেন 


আনন্দিরাম। 

ভাঁরত বল.ল।-_“মৃঙ্গাধে।ড চলে আনুন সমাদ্দার 
মশাই, গানের তালিম দিতে হবে, আর তিন 
সপ্তাহের মত সময় হাতে আছে, আমর! দে!লপুর্নিমার 
পরের দিন ফিরে যাব, আপনি ছু'তিন দিন পরেই 
চলে আসুন, অবশ্য আপনাকে বেশী কিছু তালিম 
দেবার দরকাঁর হবে নী” 

আপ্যায়িতের মত মৃতু ছেলে বললেন সমাদ্দার মশাই 
“আমি যাব, দোল পুণিমার পরেই রওন। হ'ব |৮ 
গোধূলিব ছায়া নেমেছে জসাঙ্গীর জলে । আর 
ছু'দিন পরে দোলপুণিম। | মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
উৎসব । আনন্দিরাম ব্ললেন-_-“চলুন সমাদ্দার 
মশাই, এবার ওঠা যাক, বাড়িভে পাশার আডড| 
বসবে, তুমি যাবে নাকি ভায়া” 

ভারত বললে।--“আমার শরীরটা! খুব ভাল লাগছে 
না, দাদা, পরপর এই ক’টা দিন ধরে পণ্ডিতসভার 
সামনে কাব্য পাঠ করে আমি ক্লান্ত 1? 
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_"তা’হলে তুমি বিশ্রাম ক'রে, আমরা উঠি।” 
--্চলুন দাদা, বরং আপনাদের খানিকট। এগিয়ে 
. দিয়ে আসি।” 

_ভিনজনেই বজর। থেকে ডাঙ্গায় নামলেন। নীলমণি 
সমাদ্দার মশাই থাকেন শাস্তিপুর। কৃষ্ণনগর এসে 
আনন্দিরামের অতিথি হয়ে আছেন । তিনজনেই 
কথাবার্তা বলতে বলতে নদীর ঘাটের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। জলাঙ্গীর ঘাটে নানা নৌকোর ভীড়। 
নানাজনের ওঠানামা। চেঁচামেচি, ভাকাঁডাকি। 
এপার থেকে দিনের শেষ খেয়া নৌকো ছেড়ে গেল। 
সন্ধ্যের পর খেয়া পারাপার বন্ধ থাকে । যেতে যেতে 
লক্ষ্য করল ভারতচন্ত্র, পথের পাশে সেই মস্ত তেঁতুল 
গাছটার নিচে একদল বোষ্টম খোল করতাল নিয়ে 
বসেছে । রাতের মত বোধহয় এরা এখানেই আশ্রয় 
নিয়েছে। রায়াবাননার হাঙাম৷ নেই। চিড়ে গুড় 
খেয়ে কাটাবে। আর সারারাত কীর্তন গাইবে। 
ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন বলিষ্ঠ গড়ন 
মানুষের উপর নজর পড়ল ভারতের । কেমন যেন 
চেনা চেন! মনে হ'ল। 
আনন্দিরাম.আর সমান্দারমশাইকে খনিকটা এগিয়ে 
দিয়ে ফিরে “আসার পথে তেতুল গাছটার কাছে এসে 
দাড়াল ভারভচন্্র। মাটিতে পোতা একটা মশাল 
বলছিল । -.- | 
দশবারোজন বোষ্টমের একটি দল । তিনচারজন 
বোষ্টমীও রয়েছে। সবাই মশালটিকে মোটামুটি 
ঘিরে বসেছে। সেই বলিষ্ঠ মানুষটি একপাশে 
দাড়িয়ে কা'কে যেন কি বলছিল। , 
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তার সামনে গিয়ে ঈ'ড়াল ভারতচন্র । আপাদমস্তক 


দেখে নিয়ে নিজ্ঞেন করল --“তোমার নাম ভক্তদাস ? 


“আজ্ঞে, হ্যা!” লোকটি যেন থতমত গেল। 
রেশমী বেনিয়ান গায়ে, কাধে গরদের উত্তরীয়, 
দিব্যকাস্তি ভারতচন্দ্রের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে 
রইল। ’ 

--“এদিকে এসো 1৮ তেঁতুলতলা থেকে কয়েক পা 
তফাতে তাকে .ডেকে নিয়ে গেল ভারতচন্দ্র | 
এদিকটায় মশালের আলো! আবছ! হয়ে এসেছে। 
আকাশে শুক্লা দাদরশীর জ্যোৎস্স ফুটেছে। আবার 
জিজ্েন করলা ভারত--"“কোথা থেকে আসছ 
তোমর!? কোথায় যাবে?” 

“আজ্ঞে আমর! আডুংঘাটায় যুগলকিশোরের 
মন্দিরে নামকীর্তন করে আসছি, এখন যাব নবদ্বীপ, 
মহাপ্রভুর ধামে।” বলতে বলতে হাতজোড় করে 
কপালে ঠেকাল ভক্তদাস। 

বয়সের ছাপ পড়েছে ভক্তদাসের চোখে মুখে? 


চেহারায়। সেই কৌকড়া বাবরী চুলের বাহার 


অনেকটা শাদা হয়ে গেছে কপালে বলিরেখা । 
আবার জিজ্ঞেস করল তারত--“তুমি পুরীধা 
মাধবদাস বাবার্গীর আশ্রমে ছিলে না?” ২ 
--“আন্ঞে, ছিলুম।” | ‘ 
--“আমাকে চিনতে পারছ 1?” 

আজ্ঞে চেনা চেনা ঠেকছে, তবে ঠিক মনে করতে 
পারছি না।» 

--“মাধবদাস বাবাজী কেমন আছেন ৭?” 

-ঠ্ঙাজ্ঞে তিনি আজ তিন বছর হ'ল দেহরক্ষা 


কণ্ঠ ভরা বিষ 


' করেছেন” আবার জৌোড়হাত কপালে ছোঁয়াল 
ভক্তদাস। . 
“মনে আছে তোমার, মাধবদাসবাঁবাজীর সঙ্গে 
আমর! পুরীধামের আশ্রম থেকে বৃন্দাবন য।চ্ছিলুম, 
তখন বর্গীর হাজামা সবে শুরু হয়েছে, আমাদের সঙ্গে 
পুরীর মন্দিরের একটি দেবদাসী মেয়ে পালিয়ে 
এসেছিল, তার নাম ছিল বিশাখা 1৮ 
.-শস্ট্য। হ্যা মনে পড়েছে, দশ বারো! বছর আগের 
কথা, আপনার সঙ্গে একজন চাকর ছিল, ভাল লাঠি 
খেলতে জানত, কি যেন নামটা, আপনাকে ছোটকর্তা 
বলে ডাকত, আপনি আপনি যেন কোন্‌ রাজবাড়ির 
ছেলে, এবার মনে পড়েছে ।” 
--“আমার সেই চাকরের নাম রঘুনাথ ৷” 
হ্যা হ্যা, রঘুনাথ, রঘুনাথ, এবার মনে পড়েছে, 
আমরা খনাকুল পৌঁছে গোগীনাথজীউর মন্দিরে 
সারারাত কীর্তন করেছিলুম, সেই“রাতে আপনি আর 
রঘুনাথ যে কোথায় চলে গেলেন, আর খুঁজে 
পেলুম ন। |” 
আচ্ছা, সেই বিশাখ। কোথায় আছে, কেমন 
আছে, জানে। ? | 
--“আজ্ঞে সেতো বৃন্দাবনে যাবার পথেই মার! গেল, 
কি আর বলবো, গলায় দড়ি দিয়ে আস্মঘ1তিনী 
হয়েছিল ।”? 
“কি বললে?” মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। 
ভক্তদাসের হই কাধ দুই হাতে শক্ত করে ধরে দমবন্ধ 
গলায় জিজ্ঞেন করল ভারতচন্দ্র-_-“আত্মঘাতিনী 
হয়েছিল 1 কি করে?” 
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আরে! ঘাবড়ে গেল ভক্তদাস। আমতা আমতা করে 
জবাব দিল --“আনজ্ঞে, খানাকুল ছেড়ে আসার সাত- 
আট দিন পরে, আমর! গঙ্গার ধারে এক চটিতে 
আশ্রয় নিয়েছি, কেউ কিছু টের পাইনি, পরের দিন 
সকালে উঠে দেখি আমগাছের ডালে ঝুলছে, গায়ের 
চাঁদর পাকিয়ে দড়ির মতো করে নিয়েছিল । আঁমর। 
ওকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলুম ৷” 

আর কিছু বললে! ন! ভারত। বলতে পারলে! না। 
এক ঝটকায় ভক্তদাসকে ছেড়ে দিয়ে কেমন আচ্ছন্নের 
মত টলতে টলতে বঙ্জরায় ফিরে এল । বজরার 
ভেতরে রইঘরে বসে কোলের ছেলেটিকে বিহুকে দুধ 
খাঁওয়াছিল রাধা । তার্‌ পাশে শুয়ে পড়ল। 
“ওকি শুয়ে পড়লেন যে, শরীর খারাপ লাগছে 


নাকি ?” ব্যস্ত হয়ে উঠল রাধা। 


কোন জবাব দিল ন! ভারতচন্দ্র। মাথার মধ্যে যেন 
সহস্র ঘণ্টার ধ্বনি আর সেই সঙ্গে খেন একটিমাত্র 
ধ্বনিত হচ্ছে, বিশাখা, বিশাখ।, বি-শা-খা। 

বর্গার হাঙ্গাম শুরু হবার সময় বিশাখী বলেছিল 
“ঠাকুর, চলে! আমরা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই, 
তুমি আমাকে নিয়ে চলে! ৷” 

গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে গেল 
বিশাখা! । 

মাথার মধ্যে বমবম শব্দ । যেন বিশাখার পায়জোরের 
শব্দ । পুরীধামের মন্দির প্রাঙ্গণে নাচছে বিশাখা । 
তার ঘাথর! ঘুরছে, উত্তরীয় উড়ছে, বেণী দুলছে । 
সামনে ঝুঁকে ভারতের গায়ে হাত রেখে আবার 


জিন্তেল করল রাধা 
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“কি হল আপনার, শরীর খারাপ লাগছে 


নাকি?” 


" কোনরকমে জবাব দিল ভারত-_-“এখানে আর এক 
মুহূর্তও ভাল লাগছে না, চলো আমর! মূলাজোড়েই 


ফিরে যাই ।” 


_ দ্বাদশীর দ্যোংস্স।। 


অবিশ্রামধারায়। 





গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন 
গত কয়েকমাস যাবৎ কাগজের দূরমুল্যতা ও হু্রাপ্যতা সত্বেও 
আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে আমর! জয়ন্তী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে 
এসেছি! 
কিন্তু ,কাগন্দের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির এবং সাধারণভাবে মূল্যত্তর 
ক্রমাগত বুদ্ধির দরুণ, জয়গ্রীর গ্রাক-াদা বৃদ্ধি গত কয়েকমাস যাবৎই 
অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। মি 


এই কারণে ১৩৮১ সালের বৈশাখে অয়ন্ত্রীর ৩৯তম বর্ষ সুরু থেকে, 


জয়শ্রীর গ্রাহক-টাদা বাধিক ১২০০ টাকায় এবং যাণ্াসিক ৬*০০ 
টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছি। আমরা 
আশা করছি অবস্থ। বিবেচনায় আপনারা আমাদের এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করে জয়গ্রীর গ্রাহকরূপে আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছ! 
অব্যাহত রেখে জয়শ্রী প্রকাশে আমাদের সহায়তা করবেন। সুতরাং, 
দে বছরের গ্রাহক-টাদা উপরোক্ত হারে পাঠাতে অস্কুরোধ জানাচ্ছি। 
কর্মাধ্ক্ষ 
জয়শ্রী 





পাশে খোলা জানালা । জানালার বাইরে শুরা 


আর নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দ । লক্ষ ঢেউএর মাথায় 
প্যোৎস্সীর প্রদীপ ম্বেল জলাঙ্গী বয়ে চলেছে 
| সমাপ্ত ॥ 
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৭৮৭ সম্পাদকীয় 
[ সম্পাদকীয়-- ৭৪. পৃষ্ঠার পর ] 
কর্তৃপক্ষ কয়ল! খনির প্রশাসনকে মাঁলগাড়ীতে 


ঘাটতি-বোঝাই-এর জন্য দায়ী করেন। মার্চ মাসের 
শেষের দিকে কোকিং কয়লার সরকারী প্রতিষ্ঠান 
ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের চেয়ারম্যান 
কলকাতায় সরাসরি ঘোষণা করেন যে-কোনো মুহূর্তে 
দুর্গাপুর, ভিলাই, রুঢ়কেল! ও বোকারোর ইস্পাত 
কারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 
তাদের হাতে স্বাভাবিক দুই সপ্তাহের মজুদের 
পরিবর্তে বড়জোর হই তিনদিনের কয়লা মজুদ 
রয়েছে। অথচ ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী বলছেন বছরে 
বিশ লক্ষ টন কয়ল! উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আবার 


রেলওয়ের পরিবহন ব্যবস্থাকে তারিফ করে বলছেন 


জনসাধারণের কয়লার অভাবের জন্য রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষ দায়ী নন। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
রেলওয়েও তার দায়িত্ব পালন করছে অথচ ইস্পাত 
কারখানাগুলি এবং জনসাধারণ মূল্যবৃদ্ধির এবং 
সরবরাহে ঘাটতির জন্য কয়লাসঙ্কটের শিকার হচ্ছে। 
সবে কী সবই মায়! ভাঁপ-বিহ্যতের উৎপাদনও 
কিলার অভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। কয়ল! শিল্প 

জাতীয়করণের ফলে শ্রামকদের বেতন বৃদ্ধি হলেও 


শ্রমিকদের এবং অফিসারদের উৎপাদনযোগ্যতা হাস. 


পেয়েছে, আর কয়লা বিক্রির ব্যবস্থা পুরাণো 
মালিকদের হাতেই রয়ে পেছে। এদিকে ১ল। 
এপ্রিল থেকে কয়লার দাম টন প্রতি দশ থেকে বার 
টাকা বুদ্ধি করা হয়েছে। কয়ল। উৎপাদনের ব্যয় 
+ বৃদ্ধি, খনির মুখে রেলপাতার ব্যয় বৃদ্ধিতে কয়লার 


| 


মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের 
মজুরী, কয়ল। উৎপাদন ব্যয়ের শতকর। ৬৫ ভাগ এবং .. 
তাদের নিয়তম মজুরি ৯০ টাক! থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
মাসে ৩৩০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। রেল লাইনের 
দাম টন প্রতি ৮০০ টাকা থেকে ১৯০০ টাকায় বৃদ্ধি 
পেয়েছে। স্থতরাং ক্রেতাসাধারণ জাতীয়করণের 
মাশুল কতট। দেবেন তা অনুমান করা যেতে পারে । 
এরই নাম সমাজবাদ । 

১ল! এপ্রিল থেকে কণ্টোল কাপড়ের জন্ত 
ক্রেতাসাধ!রণকে শতকরা ৩১ ভাগ বেশী মূল্য দিতে 
হবে। কন্টোল কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ 
বছরে ৪০ কোটি মিটার থেকে ৮০ কোটি মিটার 
বাধ্যতামূলকভাবে মিলগুপির ওপর ধার্য করা 
হয়েছে। কণ্টেল কাপড়ের বাইরে কাপড়ের 
ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে 

অস্তত গম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারী সমাঞ্জ- 
বাদের ব্যর্থ! স্বীকার না করে সরকারের উপায় 
ছিলন]। গমের পাইকারী ব্যবসায়ে সরকার কেঁচে 
গ্ুষ করেছেন। আগামী রবি মরম্থুমে সরকারী 
সংগ্রহ সংস্থাগুলির পাশাপাশি. লাইসেন্স প্রাপ্ত 
পাইকারী ব্যবসায়ীরা ও সমবায়গুলি বিভিন্ন রাজ্যে 
গম সংগ্রহ করবে__কোনো রাজ্যের অভাস্তরে, উদ্ত্ত 
রাজ্যে এবং আস্তঃর।জ্যে-তার শতকর। পঞ্চাশ তাপ 
সরকারকে ১০৫ টাকা প্রতি কুইপ্টাল দরে বিক্রি 
করবে। অবশিষ্টট। তারা খোলাবাজারে বিক্রি 
করবে। কত দামে খোঁপা বাজারে পাইকারী 
ব্যবসায়ীরা গম বিক্রি করবে সরকারী ঘোষণায় তার 


৭৮৮ 


জয়ী, চৈত্র ১৩৮০ 


অনুল্লেধ রয়েছে। কেবল মাত্র বলা হয়েছে নির্দিষ্ট 
.* উচ্চতম মুল্য স্তরের মধ্যে এই বিক্রুয় চলবে | চিনির 
ক্ষেত্রে মূল্যের এই দ্বৈত নীতি বাজারে চিনির দাম 
অস্বাভাবিক মাত্রায় চড়িয়ে দিয়েছিলো । গমের 
দামও সে-রকম অগ্নিযূল্য: করে দেবে। তার উপর 
যদি গতবছরের মত এবারও ফলন কম হয়_-সারের 
ঘাটতি এবং শীতকালীন বৃষ্টির স্বপ্পতার জন্ত--এবং 
সময়মত খাদ্য আমদানীর সুযে গ না থাকে, সে ক্ষেত্রে 
রেশনের সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে স্বল্পবিত্তদের 
জীবনে সরকার হুর্যোগ' ডেকে আনবে কিনা পে 
সংশয় দেখা দেবে। ১৯৭৩ সালে সরকারকে রেশনে 
১ কোঁটি ১৪ লক্ষ টন খাগ্ দিতে হয়েছে, সেবছর 
(১৯৭২-৭৩) ফলন পূর্বের বছরের ১০ কোটি ৫০ লক্ষ 
টশ থেকে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টনে নেমে এসেছিলো । 
আর ১৯৭২-এর রেশনে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাস 
দিতে হয়েছিলো । তার পূর্বের বছর (১৯৭১) ৭৮ 
লক্ষ টন। কৃষিপণ্য মুল্য কমিশন এবার দেশী লাল, 
মেক্সিকান জাতের এবং উন্নত জাতের গমের জন্ত 
কুইণ্টাল প্রতি'যথাক্রমে ৯০ টাকা, ৯৫ টাকা এবং 
১০০-টাকা খার্ধ করেছিলেন । সরকার সে জায়গায় 
সব রকম গমের জন্যই কুইণ্টাল প্রতি ১০৫ টাকা 
সংগ্রহ মূল্য ধার্য করেছেন-_-গত বছর গমের সংগ্রহ- 
মূল্য ছিল কুইণ্টাল প্রতি যথাক্রমে ৭৭ টাকা, ৭৬ 
টাকা ও ৮২ টাকা। সেই সঙ্গে সরকারী তহবিল 
থেকে গমের বিক্রয় মূল্য (18586 price) স্থির 
হয়েছে কুইটাল প্রতি ১২৫ টাকা। সরকার 
ক্রেতাদের একটু রেহাই দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন, 


| রা 


হত, 


কারণ গমের এক কুইণ্টালের সংগ্রহমূল্য ১০৫ 
টাকার সঙ্গে সংগ্রহের, গুদামের, পরিবহনের এবং { :%, 
বণ্টনের কুইন্টাল প্রতি ব্যয় ২৫৮১ টাকা যোগ 
দিলে বিক্রয় মূল্য ১৩০৮৯ টাকা (03356 price) ; 
হওয়া উচিত ছিল। তার পরিবর্তে '১২৫ টাকা রা 
কুইন্টাল প্রতি গমের মুল্য দিয়ে ক্রেতারা রেহাই ' 
পাবেন। সরকারের মতে “বিক্রয় মূল্য বুদ্ধির ' ফলে পা 
১৯৭৪-৭৫-এর বাজেটে বরাদ্দ 'থাস্ভের জন্য ভরতুকির , 7 
পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা, ৩০ কোটি টাকায় নেমে . :1. 
আসবে, ফলে এব।রকার বান্দেটের ১২৫ টাকার রি ‘A 
ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে না এবং ডেফিনিট ফিনান্সিংও বৃদ্ধি ; ন 
পাবে না। সরকারের এই কল্পনায় সুখ থাকলেও 
সোয়াস্তি নেই। কারণ কাপড়ের ও গমের মূল্যবৃদ্ধিতে 4 f 
দরিদ্রের ক্রয়ক্ষমত| আরও হ্রাস পাবে ভোগা" 7? টি : 
পণ্যের সুচক বৃদ্ধি পেয়ে মহার্থ ভাতা বৃদ্ধির দাবী ;, দা. 
তুলবে ফলে বাঁঞ্জেটের ঘাটতি বৃদ্ধ পাবে এবং ' 
ডেফিসিট ফিনান্সিং বৃদ্ধি পেয়ে আর একদফা £ * 
মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হবে। রে 
সরকারী সমাজতন্ত্রের এই ফলশ্রুতির বির 


পরিখার ওপর পারে দাড়িয়ে বিরোধীরা সমাজতন্ত্রের রী 
যে মহড়া দিচ্ছেন তার ফলশ্রুতি ভিন্নতর হবার $| . 
কোনে! সম্ভাবনা নেই। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই , . 
অব্যবহিত এবং অন্তিম লক্ষ্য ক্ষমতাদখন, সামগ্রিক Eg 
মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে পরিখার লড়াই পরিচালন।য় ॥ | 
উভয়পক্ষের অনাগ্রহ সমাজতন্ত্রের অস্থিম শয্যাই | রে. 


রচন! করবে | যুঙগ্যবোধবিহীন সমাঞ্জতন্নের প্রয়োগ 7 - ৯৯ * 
সমাজতন্ত্রের কবন্ধ গড়বে, সমাজতন্ত্র নয়। তাই __+.. 


স্বশা কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বন্থু অকস্মাৎ 
প্তরিত হন. রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের 
লে সিক্ত হয়েও যে তরণ-সাহিত্যিকগোষ্ঠি 
মর্ধশতাব্দী পুর্বে কাবা-দাহিত্যের, পথ 
1য় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সার্থক উত্তরণের 
বেয়ে রবীল্জোত্তর যুগে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
1, নিঃসন্দেহে ' বুদ্ধদেব বন্থু তাঁদের প্রথম 
5 অগ্রগণ্য । | 
ব্রজীবনে খ্যাতির উষাকাল থেকে বৃদ্ধদেবকে 












সম্পাদকীয় 


খর এই সঙ্কটে জয়প্রকাশ নারায়ণ মূলাবোধের 
এ জন্য যে সংগ্রামের আভাস দি'য়ছেন, তা 
অর্থবহ । সমান্গপরিব্্তনের জন্য সমগ্রতা” 
দ্দীপিত মূল্যবোধের সংগ্রাম, ত্যাগ ও আত্ম- 


নর জন্য দিগন্তে হাতছানি দিচ্ছে । 


১০ই এপ্রিল, ১৯৭৪ 


বুদ্ধদেব বসু 
ামবার ১৮ই মার্চ পয়ষট্ট বৎসর বয়সে 


প্রত্যক্ষ করেছি 


১৯২৫ সালে ঢাকা 


[গালয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন সভায় যেদিন 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সেদিন থেকেই 
বি-প্রতিভ। বাংলার সাহিত্যসভায় আপন 
রে নিয়েছে। বুদ্ধদেব তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
করেন নাই। অতঃপর, ঢাকায় ‘প্রগতি’ পত্রিকা 


র সুরু, সেই বিকশিত-প্রতিভ! “কবিতায় 
পেয়েছে, যেখানে বুদ্ধদেব ভার সযতু লালনে 


চৈ "৮৪-৮ 


£ 


রে 
ভিত € 


বাংলাসাহিত্যে বহু তরুণ কবিকে আত্ম-সাঁবিষ্ধকারের 
পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। একদা. রবীন্দ্রনাথ 
বুদ্ধদেবের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছির্লেন ঃ 
“এ যেন একটি অপরিচিত দ্বীপ, যে-দ্বীপের ফল, 
পল্লব, ফুল, ধ্বনি এমন কি বায়ুমণ্ডলেও বৈশিষ্ট্যের 
ছাপ, রয়েছে ।” মনের গৃহনে দ্ৈপায়ন, কবি বুদ্ধদেবই 
সাহিত্যের বিচিত্রক্ষেত্রে ' রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে 
সর্বত্রগামিতার গৌরব অর্জন করে প্রায় দেড়শত গ্রন্থ 
রচনা, রুরেছেন। 

“বুদ্ধদেব বস্তুর রচনা তার সাহিত্য-জীবনের 
উষাকাল থেকেই বিভ্র্ক স্থপতি করেছে, পরিণত 
বয়সেও যে বিতর্কের অবসান হয় নাই। সাহিত্যের 
আদর্শ নিয়ে সমকাঁশীন মানসিকতার সঙ্গে তাঁর 
ছবন্ব হয়েছে স্ুরু-থেকেই। প্রতিষ্ঠঠনিক নিষেধ মান! 
ন! মানার নিরিখে সাহিত্যের আদর্শের পরিমান 
বিচার করায় একটা ফাঁক থেকে যায়। সাহিত্যিক 
রুচি এবং সাহিত্যিক আদর্শকে একাকার কৰে 
ফেললে বিজ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রুচির 
পরিবর্তন হয় পরিবেশের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে । কিন্ত 
সাময়িকের উধের্ব যে শিল্পী-সষ্টার শাশ্বত নিকেতন 
রয়েছে, আদর্শের ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে পৌছানো 
সম্ভব নয় । বুদ্ধদেব তার কোনো কোনো রচনার 
জন্য খ্যাতি-অধ্যাতির সন্ধিক্ষণে আবতিত হলেও 
শিল্পীর একান্তিক নিষ্ঠায়, ' সাহিভা-চিন্তার বিন 
খঙ্জুতায়, প্রতিভার দীপ্তিতে তিনি ভিজা হয়ে 


'থাকবেন। Ee 


৭৯৩ জয়গ্রী, চৈত্র ১৩৮০ 


' - . পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
=- রবিবার ৭ই এপ্রিল বাংলা সাছিত্যেয় অস্যতম জয়প্রীর নিয়মাবলী 
| দিকৃসাল "পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায্ন ৮২ বছর বয়সে 
লোকান্তুরিত হয়েছেন। বাংলা. সাহিত্যে ‘কল্লোল ্ হা 
যুগ’ যে নূতন পথের রেখাঙ্কন দিয়ে যায় পবিত্র নয়ত প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসে 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ১২০০ | ২ 
গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্লরোত্তর যুগে সে পথের অন্যতম |. 

EEE ERS CE ENON ৬০০ | যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাঁয়। 
8 $ সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কি” 
পথিকৃতের প্রতিষ্ঠা পাবেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় aE 
কাজী নজরুলের সমসাময়িক শুধু নন, তার - 
ঘনিষ্ঠতমদের অন্যতম । বহু গ্রন্থের লেখক পবিত্র 





গ্রাহকদের অন্য 


ররর রা লেখকদের জন্ত 

নের “নীল পাখী* 
bl ধ্ i বি রে এ রা ১. শক্তিশাপী নৃতন লেখকদের রচনা প্রকাশের" 
অনুবাদ করে গুসিদ্ধ রেন ' সর্বাগ্রে দেওয়। হয়। 


২, লেখ! পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের এবপৃষ্ঠ 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই 
দি কারণ, পাওুলিলি হারিয়ে গেলে পত্রিকা 
ল্ইে। 
কবিতা সতন্ধেও একই নিয়ম । 
| is ৪. রচন! ফেরৎ চাইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট 
সঙ্গে দিতে হয়। | 


শক্ধিশালী নুভন সাহিত্যিক এবং প্রাব 
সহ্-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ লানাচ্ছি 


কলকাভার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়! 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
অফিশ ;£ ২০ এ, প্রিন্স গোলাম মহ 
কলিকাতা-২৩ 





